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কালিধর বেদাস্তবাগীশ 
, জহব্লিসাধন মুখোপাধ্যা, 


শ্ধুক্ত বীরেশ্বর পাড়ে 


প্রমণ নাথ বস্থ 8. 9১০. 14900100,5 
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ঈশানচন্দছ্র বনু 


জীমতী শ্যমাস্ুন্দবী দেবী 


কলিকাত। ৷ 


৫১ নং মৃ্জাপুর স্ীট, সাধৰরণী প্রেসে শ্রী উমাচরণ চক্রবর্তী দ্বারা 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 





সন ১২৯২ সাল। 


মূল্য তিন টাকা মাত্র 


স্চিপত্র। 
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বর্ষশেষে দুই একটি কথা | 


নবদ্রীবনের এপবৎসব পূর্ণ ইল । জট একটি কথা বলা আনশ্যক। 

বড়ই আহ্লাদের কা, সকল সম্প্রদায়ের স্রলেণকগণই নবজীবন পোষণ 
করিয়াছেন, আরও আহলদের কথা নল শ্রেণীৰ পাঠক্ে "াগ্রছের সহিত 
নবজীবন গ্রহণ করিয়াছেন । লেখক পাঠকের মন্যাদার আজি আামর। 
অকিঞ্চন হইয়াও মধ্যাদ্রাথান,। 

এত আহ্লীদের কথার একটু বিষাদের কথা আছে । ছনকত লোক 
হুতি ঢা হইতেই আমাদের উপর বিরূপ । ইহারা কথাঝ কথায় আমাদের 
উপর ফাম্রদাস্িকচার কলঙ্গ আবরাপ করিতে যন্্রবান 1 আমা উত্তরে 
মুখ ফিরাইিশে, বলেন, «ই ৮ ল তিপ্নছে) ইহারা এবার থিয়সকিঞ্ হইবে । 
পৃর্বমূগ হইলে বলেন, এ দেখ বুডা ধর্ষপ্রণেব ন! বুঝিরা অনুকরণ করিতেছে, 
পশ্চিম মুখে ফিরিলে বপেন, এইবার ইহারা মক্কার গিয়! ফতোয়া! পড়িবে," 
দক্ষিণমুখ হইলে, বলেন-যাক, এইবার ইহারা যমালয়েশ্ঈচাাপ 

এনপে অস্কুশ ইঙ্গিত দেখিরা আমা7দর উপর ধাহারা সাম্প্রদায়িকতার 
কলঙ্ক আারোপ করিতে চাহেন) জামবা তাভাদেরই নিকট আমাদেব দীর্থআখবন 
কামনা করি; কেন না সেই দশর্ঘজীব্নই কেবল তাহাদের অনর্থক আশঙ্কা 
তিরোহিত করিতে পারে । ভগথানের ভধসায় ঠাহাদের শাপে আমাদের 
বর হইবে । 

ক্রটি আমাদের বহতব হইরাছে ) ভইবার কথা বটে, কিন্ত শ্লাঘধার কথা) 
নহে; আমতা সকলের নিকট সেই অসংখ্য ক্রটর জন্য মার্জনা প্রার্থন। করি। 
একটি কথা বিশেষ কিয়া বলা গাণশ।ক , বড গল্প নয় শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ 
জন্য, আমবা সত্য সতাই ছঃখিহ। আনেক্ে "ভালা ভাদানপে প্রবন্ধটি 
পাঠ করিয়া মনে কবিথাছিলেন যে ঠাহাতে সশ্রদাষ বিশেষের উপর অযথা! 
লক্ষ্য মাছে; এ?টু ভাল এরিয়া দেখি.লই সঞ্চলে বুঝিবেন, সেকপ কোন লক্ষ্য 
নাই; জুতরাং মানরা সেজন্য দ্বুখিত নহি । স্রুচ কণটির কথা তুলির 
কেহ কেহ ভ্রকুটি করিয়াছিলেন; দেক্ষনযও নুহ । তবে গলটি যে ইত্রাজি 
গল্পের অন্বাদ তাহ! আমর! প্রক্কাশে সমধ ধরিতে পারি নাই তজ্জন্যই 
দুঃখিত; ধরিতে পারিলে ওকপ গল্প কখনই নবজীবান স্কান পাইত ল1। 





নবজীবনের আটকৌড়ে । 


আটদিনে আট.কৌড়ে আছে শুর্বাপরে)!বাপে গালি দিয়া করে ছেলের আশীর্বাদ 
নব্জীবনের আট কৌডে হল: সম্সরে ানমুব্ু খোয়ার করে যার যত বাদ । 
আটকোৌড়ে বাটুকৌড়ে ছেলে আছে ভাল? চীৎকারে ধীৎকার দেয় ছন্দে বন্দে আর, 
ছেলের মাব কোল জুড়িয়ে একুলোবাজায়ে ফেলেদেন অর্র্ছুড় ঘরের 
ছেলেরখাপের মুখে ঢাল। পার । 


1৩ 


এমন উৎসব আব কোন দেশে নাই | তপে, 
গাল দিলে আশীব্বাদ এই দেশে ভাই । যাওলেগে তেগেশেগে যে যেখানে আছ, 


তবে) বাশাও কুলো ছড়া ও ধূলো 
যাও লেগে তেগেতোগ বেযেধানে জা, লশ্ফে ঝম্পে নাচ; 
বাজাও কুলো ছড়াও ধুলো! (গালাগালি চলাঢনশি কর মনের হাসে, 
লম্ফে ঝল্পে নাট) আাহলাদে হাসিব মোর। জল্লাদের ভাষে। 
গালাগালি চুণকনি বব নেব আশে(আটকৌডে বাটকৌডে ছেলে আছে ভাল 
আহ্লাদে হাসিণ ,মাণা জশাদেব ভাষে। ছেলেব মাৰব কোল হুড়িয়ে 
নবজীবনেব আটক্ৌড়ে পড়ে শেল ধম, দলের বাপের মুখে ঢাল। 
চারিদিকে কুনোবা,জ ধুম, ধুড,ম, নাহি বোধ মানামান, 
ভলম্বল তোঁলাাড হয বক্তুশ কেবল অসত্য প্রাণ 
সেই ববে ভেঙ্গে যান কুম্তক্ণ গৃষ নতাস্ত নীচার্থ লঘৃচিত্ত। 
অঙ্গে বঙ্গে বঙ্গে 5্গ নানাজপে আজি ভাষাকে সাজায় সাজে, 
বাহিরিল শঞ।মত্র নানা বেশে সাক্ি । অলঙ্কারে, ঘসে, মাজে, 
নেংটা পরী কন্ধেলযে কচির বাহাব দরিগ্ে এসব লেখক বেশ্যাবৃত্ত।* 
অঙ্গনেতে সপ্ীন্নী এ:লা সঙ্গী লিষে [মাটণাড়ে বাটবোড়ে (নব)ভীধন ভাল? 


উাষে পাত পাঠকদের প্রাথজুডায়ে 
লেখকদব উপর ঢাল। 
নবজীবন সম্পাদক, 


ম এবি এল এশা কত 
ভূবন বিপ্যাত "5৮ শঙ্গে আছে আকা 
সঙ্গে তার শাঙ্কী মিশী উজী কাখীগব 





শাম্যভাতব বাম্যলাতে সব পভগ্থাব বাধাকুঞ্চ উপাসক, 
কবনাই ভাসাঘে এল নশদীনা মেদিনী! খেলে দেই সুচতুর খেলা, 
ভাবত করেছে নাটি তবু .ত-হশিনী ও হিন্দধশ্ম উাপক, 
বিদ্যাভূঘণ ভটচার্ধা আর্দি িপস্থি" বিষু-পন্ম প্রচাবক 
অষ্ট কপন্দা সম্মতি প্রমাণ সহিত) নণিক মাকিয়াবেলি চেলা। 1 


নও ৯ 'আটকোডে বাউকোডে,(নব)আীবন ভাল, 
ন্‌ কল এল পোল ভুডায়ে,সম্পাদকে ঢাল। 


সুরে ভাইল মু 
নীলপাঁচ লাগা ছে গা 
সন্তাদবে কন্তাণ্ছে লঙ্গা পাগলি শোল' 'কিনু তুণেখ বিষ্প এই যেবঙ্গায় 
“এত সন্তা জাব নাই আহত বোল | পাঠক সথাজ এইরূপ কুলটাবু গু, লঘু- 
হাটু পাড়ি হামাগুডি এলো ভাবতবাস'। চিত আত্ম সম্মান বোধ-ভীন লেখক- 
তেই তেই থেই থেউ গালি “দই ভাসি [ গণেরই আদর ও প্রতিপত্তি বেশী ।” 
পাদমূলে বদ কেহ শিক্ষা লতে গিয়া, প্রতিবাদ, নবভীবন সম্পাদক ও 
গরু গালি দিল এবে গুককে লষ্টর। | | বিধবা বিবাহ । আলোচনা কাধ্যালয় 
শিক্ষা টে দীক্ষা ৭টে কছ্ছির ব্যাভার, হইতে প্রকাশিত। 

॥  +”আর একটি বিষয় অক্ষয় 
আট্কৌডে দিনে কাগুগ্ঞান নাহি আধ : বাবুকে কনগ্রাডুলেট করিতে ইচ্ছা 
গল উঠে মুখ ছুটে লাঞ্গ ট্রটে একে | হয়। সেটি অক্ষয় বাবুর সুক্সন শিলী, 
ঘন যেরা গালি দিবা ডর কিবা তবে। কণিক ম্যাক্য়াবেলি পদাহছসারিশী 


এই ত হিন্দু সমাজ, 
এই পরিবার মাঝ, 


গতি গন্ধময্রী নারী, তাকি তুমি জান না? 


কেবল ভাষার চোটে, 
কেবল কগাঁর জোটে, 


পশার জাকাবে বলি,সম্ কথা মান না11ঈ 
আটকৌড়ে বাটকৌডে নেব)ন্ীবন ভাল, 
সম্পাদকে গালি দিয়া, মনের ছুঃখ ঢাল। 


চিরকাল গেল বষে, 
এবে যারা প্রৌঢ় বয়ে, 
অনুবাদকেরে সাথী করি, 
পড়ে যন্তসংহিতা।, 
অথরা ভগবদগী ভা, 
তারা পন্ম গ্রচারক 1 মরি। 
আটকৌড়ে বাটন্টোড়ে, ছেলে ভাল 


আছে 9] 
প্রচারকে গা দিয়া ভারতবাদী নাচে 


পুণ্যভূমি বারাণস।, 
অন্নসত্রে অনবাশ, 


ধ্বংশ করি অঙ্গপুষ্ঠ যার, 


বুদ্ধি। ক দক % + *% নবজীবন- 
সম্পাদক, বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধন্মের 
প্রচারক, আদর্শ নায়ক নায়িক। রাধা- 
কৃষ্ণের উপাসক, হিন্দ্ধন্ম্নের উত্থাপক 
মহাশয় যে অতি স্থুচতুর লোক, তাহা 


না| বলিলেও চলে 1” এ এ এ 
%* “এনা মিন বলেন, তিনি হয় 


সাধারণ হিন্দু সমাজ ও হিন্দ 
পরিবারের কথা কিছুত জানেন না; 

অথব। জানিয়া শুনিয়া হাষাপ্র চোটে, 
কল্পনার তরলে,পসার জাঞ্চানর লো 

সত্যের অপলাপ ক্রেন ক সগকও 
(হিন্দ) রমণীগণ সর্ধ প্রকার পরতিগন্ধ 
হইতে মুক্ত থাকিয়া নিফাম হইয়া 
ব্রহ্মচধ্য ধন্য পাণন করিতেছে,, এ 
অমত্তব কগ] প্রচার কর কেমুন করিয়। 
বুঝিয়! উঠিতে পারি না।” এ এত 


গৈরিক বসন পরি, 
মুখে বলি শিব হরি, 
সেই করে পন্দের প্রচার |* 
ডে বাটকৌড়ে ছেলে দেখাও, 
আন । 
পসকপ্গকে ছেড়ে দিরে চুড়ামণিকে টান) 
নাঠি কিছু সসাহ্‌ন) 
(তিক জীরুতাবশ, 
»নগত স্বতন্ত্রতা নাই, 
ম্বোর আত্মস্ত পী তায়, 
! শিক্ষাপ্রাপ সম্প্রদার, 
সংকর্ম্মে কেবল বালাই।+ 
আটকোডে বাটকোড়ে আপ্চসার কর, 
'নবগীবনেরে ৫০) -শিক্ষি তকে ধর । 
| বিপবার তরক্গচর্য্য, 
তৰ মুখে, অহ্যাশ্তধ্য, 
|. তলিই না শিক্ষিত? হা! ধিক! 
| পিক তব শিক্ষায়, 
| পিক *ব দীঙ্গায়। 
হীবনেতে ধিকৃ তত ধিক, 


মাতে 


ৃ 


_-- াশাশিটি ৮ শপীশশাটিশী পাশলাশীশিশা পাশপাশি 


্ “আধুনিক ধন্ন প্রচারক *** * 
সম্ভবত প্রো বয়সে কষ্টে অন্ুবা, 
দকের সাহায্যে কিরদঃশ মনুমংহৃতা 
বা ভগবদ্গাতা পাঠ করিয়াছেন, 
নতৃণা পুণাভমি বারাণসীর অন্নসন্ধে 
কিয়ং্কাল দেহ পঈহ্ইয়া গৈরিক 
ব্সন পদ্ি*ন পূর্বক ধন্ম সমুদ্ধরণার্থ ব্রতী 

| ভইনান্েন।”[ভাবতবাসী ১৮৯ চৈষ্ট] 
টা + “সৎসাঁসে? পরিবন্তে নৈতিক 
ভীরুতা, জনবিশেষের স্বাতন্ন রক্ষার 
রর পরিবন্তে ছোব আম্মস্তরিতা ইতাদি 
বিশেষ দোষ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
জীবনে পরিলক্ষিত হইতেছে 1" [নব- 
মেদিনী।প্রবন্ধ'তূমি না শিক্ষিত যুবক? 

€ প্ঈঙ্* বপূুণা বালিকার বিবাহ 
দেওয়া অন্যায় হাহাদিগকে ও 


|5/ ০ 


আটকোৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে আছেডণাউ; 
নবগীথনের দায়ে, এবার শিশি তেবেকাট। 


ভ্রণহত্যা পাপকশ্ধা, 
বঙ্গে সনাতন ধন্ম, 


আপনারা ভোগহুখে, 
থাক দেখি মুখে মুখে 
বিধণার বল শ্রন্গচর্য্য | 
লঘুচেতা স্বাথপর, 
কাপুরুষ--পামর, 
এই তব শিক্ষা পারম্পর্ধ্য | * 
আটকৌড়ে বাট ্ীড়ে নবজীবন আন 


ব্যাথ্যা পুন হইবে সভায়, 
স্থকুলীন বংশজাত, 
এম এ উপাধি গত, 
সভাপতি থাকবেন ভায়। 
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে তুল ঘ্ 
(লেখখকে ছেড়ে দিয়ে সভাপতিকে ধর। 


গদ্যে পদ্যে কুলোরবাদ্যে বাঙ্গালা হুল 


| 
একজনকে ছেড়ে দিয়ে দশ জনপ্টে টান।, স্কুল, 


শকুস্তল। অভিজ্ঞান, 
জয়দেব গীতিগান 


পড়ি কর. শাশ্বের টিচার । 
স্বগের দেবতাগণ, 


পদক্টেংগণ্কুগ হন, 
নিব্বোপের সেথা অধিকার 14 


আটকৌড়ে বাউটকৌড়ে€ লে মাছে ভাল? 


ছেলের মার কোলজুড়ারে, 

ছেলের খাপের মুখ ঢাল। 
চুধ্য অবলঘ্ধন করিতে শিক্ষা দেও 
বলিয়া চীৎকার করেন, স্বদেশ 
হিটৈথী বলিয়া বুক ফ.লাইয়া চলেন, 
আপনাকে অতি স্রশিক্ষত লোক 
বলিয়া মনে করেন। ধিক, ইহাদের 
শিক্ষা, ধিক, ইহাঁদের জীবন '”এ & এ 

ক্* "বর্তমান বর্জনদাজে এক 
শ্রেণীর হৃদর বিহীন, লঘুচেতা, স্পাথ- 


পর) কাপুরুষ লাক জন্মর়াছে, 
যাহারা সেইঞ্খপ পায়ের উপর পা 


দিষা বসিয়া, ও উতৎ্কুষ্ট হোগসুথে 
নিজেরা থাকিয়া, ডুঃগিনা হিন্দু বিধ- 
বাদিগকে উপদেশ ধিতেছেন,তোমর] 
ব্রহ্মচধ্য কর, ব্রঙ্গচধ্যের সমান ওণ 
নাই ৩রা জো, পতাক]। 

1 “ অভিজ্ঞান শকুন্তলা উত্তর 
দাম চরিত, ভয়দেব গোস্বামীর গ্রন্থ 
পাঠ করিয়। শান্তালোচনায়, ৫ বৃ 


বঙ্গাঙ্গনে প্রলয়্বের হয় যেন তুল। 
'সম্পাদক চেখকেও প্রচারকের আর । 
ক্রমেতে হইল এবে ত্রিকুল উদ্ধার । 
(শেষে ব্মণিধবার হইল খোরার, 
প্রমাণ হলো ঘরে ঘরে হয় ব্যতিচার। 
শতেকে নিরানববই বিধবা অসতী, 
চীৎ্কারে লিল বঙ্গে ঞ্পু৮ মহামতি, 
দেবানন্দ শাস্তিপুব নাম মাত্র সার, 
সাব্যস্ত সমস্ত বঙ্গ মেছুয়াবাজার। 

শেষেতে সিদ্ধান্ত হল মিলি বিচক্ষণ, 
বদেশে সুজাত” নাহি একজন | 
সিদ্বান্ত তবু ক্ষান্ত নহে গওগোল); 
আাটকৌডে বাটকৌড়ে চারিদিকে রোল, 
পরি কঠে না মিটিবে মিঠাই না পেলে 

গিন্ন বলে এই লও হাতে হাতে পেলে। 
তামষাদের গালাগালি আমাদের বর। 
আশীর্বাদ কপি এবে সবে যাও ঘর 
ঘরে গিয়! গালাগালি কর মনের আশে, 
আমাহলাদে হাসিব সবে জলাদের ভাষে। 
এবার পেলে অন্নসল্প তাল মুখে যাও, 
ব্ঠী পুজায় দিব থই-_বাণ্ডি যাহা চাও! 


০ এসপি পপ পাপী পল পাপশিপাপি পশীপপিসপীপ িতি পি শী লািপপীিশাশ শপ পিস 


হওয়! বিডনা । * ** * কিন্ত ইং- 
রাজি কথায় বলে যেখানে স্বগের 
'দেবভাগণ পাদক্ষেপ করিতে কুঠিত 
হন, নির্বোধেরা সবেগে সেম্থানে 
গিঞ্লা উপশ্থিত হয়।” সোমপ্রকাশ 
২*শে জ্যষ্ট। 
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যাহা! সকলেই বুঝেন, তাহ! বুধাইতে যাওয়া ঘোরতর বিড়ম্বন1) জানিয়! 
শুনিয়া সে বিডৃম্বনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন দেখি না। সুতরাং 
বঙ্গভাষায় আর একখানি উচ্চ-মঙ্গের সামক্দিকপত্র প্রকাশিত হওয়া, যে 
এই সময়ে আবশ্যক হইয়াছে, তাহা আর নাই বুবাইলাম । তবে আঁর 
বলিব কিঃ বলিবার কথ। অনেক আঁছে। 
আর একখানি উচ্চ-অলের সাময়িকপত্রের প্রয়োজন আছে বটে, 
কিন্ত এত দিন ধরিয়া যে ভাবে সাময়িক পত্র সকল চলিতেছিল, সেইরূপ 
পত্রেই কি বর্তমান বাঙ্গালির অভাব পুরণ এবং মানসিক তৃপ্তিসাধন 
হইধৈ ? আমাদের তাহা বোধ হয় না। বাঙ্গালির হৃৎক্ষেত্রে যুগান্তর 
উপস্থিত । যখন তব্ববোধিনী প্রকাশিত হনব, সেই এক যুগ) বিবিধার্থ 
গ্রহ, আর এক যুগ ) বঙ্গদর্শন প্রভৃতির আবির্ভাবে তৃতীয় যুগ) এখন 
আবার যুগান্তর উপস্থিত। নৃতন"দিকে বাঙ্গালির দৃষ্টি পড়িয়াছে ; বঙ্গবাসী 
নূতন অভাব অস্তব করিয়া, অভিনব পথে অগ্রসর হইত, উদ্যত ৯ 
ৰাঙ্জালি আজি কালি নব উৎসাহে উৎসাহিত) আমরা এই উৎসবছের 
উত্সবে ধোগ দান করিতে দংকল্প করিয়াছি । আমর! বিশেচনা করি 
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তেছি, এই কথাটি একটু বিস্তৃত ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া আমাদের কর্তব্য । 
আরও দশবিধ কারণে আমর! এই কার্ষ্যে ব্রতী হইয়াছি, কিন্ত সে সকল 
কথায় বোধ হম্ব কৈফিয়ৎ না দিলেও চলিবে। 

ভারতবাসী চিরদিনই ধর্্মবত। পাশ্চাত্য সভ্যতা আলোকের প্রতি- 
বিশ্ব পাইয়! প্রথমে ভারতবালী ধর্মের নাম লইয়। গাত্রোখান করিল। ধর্দের 
কথাই কহিতে লাগিল । গ্রীষ্টানের একেশ্বরবাদের কথা শুনিয়া আপ- 
নাদের প্রাচীন বৈদাস্তিক এবং তান্ত্রিক একেম্বরবাদ গৌরবে প্রচার করিল । 
মহাত্মা রামমোহন রায় অবতীর্ণ হইলেন । দেশীয় ও বিলাতীয় একে- 
খরবাদে ঘোরতর বিতর্ক চলিতে লাগিল) ইংরাজি ও বাঙ্গালায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
র্পৃস্তিকা প্রচারিত হইল। আন্দোলনে বাঙ্গালা যাতাইয়া মহায়া। স্বর্গ 
রোছণ করিলেন ) বঞ্চাবাত্যা থামিল; তরঙ্গ কমিয়! আসিল; কিন্ত আোত 
চলিতেছে । সেই আোতের বাহিনী-তববোধিনী। স্থতরাং প্রথম প্রথম 
তত্ববোধিনী, কেবল ধর্ম কথাতেই পরিপূরিত1 । আমাদের দেশে কিন্ত 
প্রত্বতৰ একটু না বুঝিলে ধন্মতর বুঝা কঠিন; কাজেই তাহাতে প্রত্বত্ 
আপিল; ক্রমে দেহতন্ব, প্রাণীতত্ব, জড়তর আসিয়া পড়িল; চারুপাঠের 
জ্ণ ভত্ববোধিনী-গর্ভে বদ্ধিত হইতে লাগিল; যুগ হইতে যুগাস্তর এই 
রূপেই হয় । যুরোপীয় ধন্র-হীন বিজ্ঞান ক্রমেই দেশে আধিপত্য বিস্তার 
করিতে লাগিল) ধর্শের শ্রোত মন্দা হইল, তত্ববোধিনীর তত্ব কথা 
আর কেহ পাঠ করিল ন!। ততবোধিনীতে যে সকল প্রাণীতত্ব, জড়তত্ব 
প্রকাশিত হয়, তাহাই সাধারণে পাঠ করেন । 

পদার্থতত্বে প্রবেশ করিতে করিতে বঙ্গবাসীর ভূগোল ইতিহাসের 
বুভুক্ষা, হইল) এই বুভূক্ষা' নিবারণের জন্যই বিবিধার্থ সংগ্রহের অব- 
তারণা। বাঙ্গালিকে নূটক। জাতির অবস্থা পর্যযস্ত, নোবাজেম্ব। দ্বীপের 
বিবরণ পর্য্যন্ত, শুনাঁন হইল) বাঙ্গালি মগধ, কাশ্মীরের ইতিহাস শুনল, 
রাজপুতৃগণের কীর্তিকলাপ শ্রবণ করিল ; বছকালের পতিত ক্ষেত্র স্থানে স্থানে 
কধিত হইল) জাতি-তক্তি বীজের এখানে সেখানে অস্কুর দেখা দিল। 
বাঙ্গালি তখন অন্ন স্বন্ন জ্ঞান লাভ করিয়! উপদেশ লাভের জন্য ব্যস্ত হইল । 

ব্বলপদর্শন এই উপদেষ্টা বন্ধু ভাবে 'জন্ম গ্রহণ করিলেন। বজদর্শন, 
বান্ধব, আর্ধ্যদর্শন,ভারতী--উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষক) ইহাদ্দিগকে কাখে-কলম- 
দেওয়! পার্থীর কণা বলিতে হয় নাই) জল জমিলে বরফ হয, বুঝাইতে 
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হয় নাই?) ভারতচন্ত্রের জীবন্দী বা রস্বাবলীর কেবল গন্প ভাগ বাঙ্গালিকে 
শিখাইতে হয় নাই। বঙ্গদর্শন প্রতি উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্র পাইয়। 
উচ্চতর উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন । বঙ্গদর্শন প্রভৃতিতে বালকের 
প্রলোভন চিত্র ছিল না, বালকের শিক্ষণীয়, ইতিহাস উগোল ছিল না। 
বঙ্গদর্শনের উদয়ে, বাঞ্গালি-জীবনে, ও বঙ্গনাহ্িত্যে আবার যুগ প্রলয় 
হুইল | 

বাঙ্গালি কোম্তের প্রত্যক্ষ বাদ, ডার্ব্িনের পরিণাম বাদ, রযষোর 
সাম্য বাদ, মিলের ছিতবাদ ও স্বৈর বাদ, সাংখ্যের দ্বৈত বাদ, বেদাস্তের 
মায়াবাদ, হিন্দুর অনৃষ্ট বাদ, এ সকলই বঙ্গদর্শন প্রহ্থতি হইতে শিখিতে 
লাগিল। পাশ্চাত্য সংঘর্ষণে যেক্তান আত্ম দর্শনে উদ্ধৃত হইস্া! প্রথমে 
তন্ববোধিনীতে বিকশিত হইয়াছিল, তাহাই ক্রমশ পুষ্টিতে জগৎ সংসার 
ব্যাপিয়্া লইল; মহতী বিস্তৃতি লাভ করিল । বঙ্গদর্শন প্রভৃতি বাঙ্গালিকে 
স্বর্গ, মর্, রলাীতলের কথা গভীর আধ্যাত্মিক উপদেষ্টার মত ধীরে 
ধীরে শিখাইয়াছে। জাপানের বাক্সর মত, পলাঞুর কোষের মত যে 
আধ্যাত্মিক জগতের, স্তরের নীচে স্তর আছে, তাহ! বঙ্গবাসীকে বঙ্গদর্শনই 
দেখাইয়াছেন। পুবাণে, ইতিহাসে, দেবভতব্বে, সমাজতত্বে,-কবিছ্ছে, 
সাহিত্যে,__ সর্বত্রই ঘে স্তরের নীচে স্তর আছে, বঙ্গদর্শন আজি বার বসন 
ধরিয়া ক্রমাগত তাহাই দেখাইয়াছেন। ত্রন্গা, বিষণ মহেশ্বর এই 
তিন পৌরাণিক মহাদেবতাঁর অন্তর স্তরে, যে, বৈজ্ঞানিকের স্বীকৃত 
তিনটা জড়শক্তির তাৰ রহিয়াছে, কৃষ্ণ-চরিত্রের বাহাকোষ ভেদ 
করিলে, যে একটা মহান্‌ পুরুষ তন্মধ্য হইতে আবিডূতি হন, ভ্রৌপদীকে 
অন্তর্বীক্ষণে দেখিলে, যে একজন মহতী তেজস্থিনী আর্ধ্যরযণী দেখিতে 
পাওয়া যায়, দশ মহাবিদ্যার পৌরাণিক স্তর ভেদ করিলে, যে ভারতের 
অবস্থান্তর পরিণাম বুঝিতে পারা যায়, এ সকল কথার উপদেষ্টা বঙ্গদর্শন । 
বজদর্শনই বুধাইয়া দিয়াছেন, থে, পূর্বতন সময়ের জন শ্রুতির স্তর ভেদ 
করিলে, মাতৃপুপ্তই কালিদাম 7 মধ্যকালে থাহা! ভারত-কলষ্ক বলিয়া মনে 
ধারণা করিয়াছ, ইতিহাপের লুক স্তর লইয়া সেই কলঙ্ক ব্যবচ্ছেদ করিলে 

ধবে, তাহাই ভারত-গৌরব | * এমন কি, সে দিন যাহ! গুনিয়াছিলে 
জলপ্রতাপের অত্যাচার, সেট কেবল আল ইংরেজের অবিচার । দর্শন 
দেধটিয়াছন। যে কোম্তের মহামহথ-পুরাণের নারায়ণ) কারলাইজ্তরে 
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অশ্রাস্ত পরিশ্রমই-_হিন্দুর গ্ররৃত বৈরাগ্য । কবিত্ব সাহিতার স্তরোদঘাটন 
করিয়া বঙ্গদর্শন দেখাইয়াছেন, যে, কুমার-সম্ভবের শিব পার্বতী অনন্ত 
জগতের অন্ত কালের পুরাষ প্রকৃতি; দেখাইয়াছেন, যে, কালিদাসের 
অভিজ্ঞান শকুস্তল একখানি গুঢ় সমীজতত্রের গ্রান্থ ? ছুম্মন্ত--কঠোর রাজ- 
ধর্মের সহিত, দৃঢ় নিবিষ্ট সমাজবর্মের সহিত-মন্গৃষ্যের ব্যক্তিগত প্রক্কতির 
ঘোরতর সংঘর্ষণ। স্তরোদধাটন ব্যাপারে বঙ্গদর্শনের সামান্য বিষয়েও 
উপেক্ষা ছিল না। বঙ্গদশন বুঝাইয়াছেন, যে বাঙ্গালির আহার ভূষি, 
আমোদ বিভীষিকা । রামচন্দ্র বনে গেলে দশরথ বেহাল! বাজান, 
কৌশল্যা নৃত্য করেন। অথচ সেই বাঞ্গালিরই সামান্য তাসের খেলায় 
নব-মনুদংহিতার বর্ণাশ্রম ও গৃহাশ্রম তব্ব অন্তনিহিত আছে । 

বঙ্গদর্শনের এই যুগব্যাপী উপদেশের ফল ফলিয়াছে। এখন আমর! 
সকল বিষয়েরই অন্তঃস্তর দর্শন করিতে ব্যগ্র হইয়াছি। এই ব্যগ্রতায় 
যুগান্তর উপস্থিত। 

স্তরোস্তেদ করিবার অভ্যান বশত আমরা যেন ক্রমেই একটু একটু 
বুঝিতে পারিতেছি, যে, সকল প্রকার স্তরের অন্তরে অন্তরে, একটি সাধারণ 
স্তর আছে। মানব-তন্ব, সমাজত-্।+_জড়তব্র,জীবতত্ব,__পুরাণ,ইতিহাস্‌-_ 
কবিত্ব,দাহিত্য_ শ্রদ্ধা, ভক্তি--সকল স্তরের অন্তরে একটা মহান্‌ ও 
বিশাল স্তর, সকলের আবাররূপে, আশ্রয়-স্বরূপ হইয়1, অবলশ্বনভাবে 
বিরাজ করিতেছে । সেই আধারের সহিত আধেয় সকলের সম্বন্ধ না বুঝিলে, 
কি অবলম্বনে জীবতত্বাদি অবস্থিত, তাহা উপলব্ধি করিতে ন1 পারিলে, 
ফোন বিষয়েই প্রকৃত তন্বজ্ঞীন হওয়া অসম্ভব । এই যে সমুদ্রে কত জীব 
জন্ত, কত রত্বরাজি, কত পাহ্থাড়, পর্বত, কত প্রকার শৈবালদাম রহিয়াছে, 
সে সকলের আকৃতি প্রকৃতি বুঝিতে গেলে আমরা কি সমুদ্রের সহিত 
এ সকলের কি সম্বন্ধ তাহা না ভাবিয়া! পরিষ্কারভাবে কিছু বুঝিতে পাশ? 
তাহা পারি না। লবৰণাধু যধ্ে বাস করে বলিয়1, সাগরচর জীবগণের রক্ত 
মাংস কিরূপ বিশেষ গুণযুক্ত হয়, সাগরের অন্তঃগপ্রবাহ তরঙ্গাভিধাতে 
পাছাড় পর্বতের গঠন কিরূপ বিভিন্ন “হইয়া থাকে, জলমধা হইতে 
যাথু নিষ্কাশন করিয়া কি্ূপে জীবগণ নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সমাধান 
করে) সাথান্য উত্তাপে। আলোক অভাবে জলতলে শৈবালাদি কি 
কৌশলে বর্ধিত হয়,--ইহার কোন একটি কথা বুঝিতে হইলেই) 


সুচনা । ৫ 
অগ্রে সমুদ্রের প্রকৃতি এবং কৃতি বুৰিতে হইবে; যেরূপ সণুদ্দতন্ধ 
উপেক্ষা করিয়া সাঁগব-চর জীবাদির আকৃতি বা প্ররূৃতি সম্যক 
বুঝিতে পারা অসম্ভব, মেইরূপ যে বিশাল মহাঁন্‌ স্তর সমাজতব্বাদির 
আশ্রয় স্বরূপ, অবলম্বন স্ব্ূপ হুইমা এ সকলকে গর্ভে ধারণ করত 
অনবরত উহাদের পুষ্টিনাধন, অবস্থা পরিবর্তন, এবং ক্ষয়সাধন করিতেছে, 
তাহা উপেক্ষা করিয়1, সেটি যে অবলম্বন এবং আশ্রয়, কিয়ৎ পরিমাণে 
উপাদান এবং হেতু, তাহ! না বুঝিয়া,সেইটিই সকল তত্বের সারতত্ব-_ 
সম্পূর্ণূপে ন1 হৌক, কিন্তু অংশ ত সকল তন্বের একেবারে সমবায়ী, 
অপমবায়ী এবং নিমিত্ত কারণ, ইহ! সম্যক্রূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া,-- 
কোনও তন্বের কথ! কহিতে যাওয়া বিড়ম্বনা! মাত্ব। চিন্তাশীল “বাঙ্গালি 
দেখিতে দেখিতে এই অন্তরস্তরের আভাস পাইয়াছেন। একটু একটু 
বুবিতেছেন, যে, সেই মুলীতৃত স"রস্তরের কথা উপেক্ষা করিয়া সাম্যবাদ 
বা বৈষম্যবাদ, বিতর্কবাঁদ বা স্থিতিবাদ, কিছুই বুঝিতে পার যায় ন1। 
সেই বিশাল মহান্‌ আশ্রয়্-স্তরের নাম-ধন্ম্ন | নবযুগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে 


সঙ্গে বাঙ্গালি একটু একটু বুঝিতেছেন, যে, ধর্মে উপেক্ষা করিলে আমর] 
কোন তবই বুবিব না, আমাদের কোন উন্নতিই হইবে ন1। 

থত দিন পরে আমরা এই ভাবের আভাদ পাইয়াছি মাত্র; ধর্দের 
বিশ্বোদদর ভাব যে আমরা সমাক্‌ উপলদ্ধি করিতে পারিয়াছি, সে ত্রম বা 
স্পর্ধী আমাদের নাই। নিয়মিত রূপে সাময়িক পত্রে এই বিষয়ের চর্চা 
করিয়1, আমর! আপনারাও বুবিব, এবং সাধীরণকে বুঝাইব, এ আশ! 
আমাদের হৃদয়ে আছে। আঞ্জি কালি বঙ্গদেশে যে অন্ফ,টশক্তি 
বিকাশোদ্দুী হইয়া নব-যুঞ্জরিত বঙ্গ-সমাজ-পাদপে একটু একটু দেখা 
দিতেছে, যদি আমাদের দুর্ধল টেষ্টায় দশ দিনের জন্যও শীত বাতাতপ 
হইর্ডে, কীট পতঙ্গ হইতে, তাছা। হুরক্ষিত হয়, তাছা হইলেও আমর! 
আপনাদিগকে কতার্থ মনে করিব । সিদ্ধি, মানবের সাধায়ত্ব মধ্যে নছে। 
তবে সাধন] ক্ষরিতে আমর] পারি বটে। সকলে বলুন, এই সাধনায় 
ধেন আমাদের জাপকৃত ক্রেটি না হয় ) 





ধর্মজিজাস।। 





শিষা। মহাশয়! আছ আপনাকে যে প্রশ্বাট জিজ্ঞাসা করিব, 
শুনিয়া আমাকে দ্বণ। করিবেন না । অনেকে অনেক কঠিন বিষন্ত 
আয্মত্ব করিয়াও, অতি সহঙ্জ ব্যাপার বিনা-উপদেশে বুঝিতে পারে না। 
আগি তাহারই এক জন ।. 

গুরু | প্রশ্নটা কি? 

শিষ্য । ধর্মে কিছু কি প্রয়োজন আছে? 

গুরু । ইহার কি কোন উত্তর কোথাও শুন নাই? 

শিষ্য । শুনিয়াছি। যথাধন্মে পরকালে উপকার হয়। 

গুরু । সেট! কি সছত্তর নয়? 

শিষ্য । যে পরকাল মানে তাহার পক্ষে এট! সছৃত্তর হইলে হুইতে 
পারে। কিন্ত যে পরকাল মানে না? তাহার পক্ষে কিধর্দসেকি কোন 
প্রয়োজন নাই ? 

গুক্ক। যে পরকাল ম'নে না, এমন একজনকে ডাকিয়। লিজ্ঞাসা 
কর, শোন সেকি বলে? 

শিষ্য । সে বলিবে ধর্দে প্রয়োপ্তন আছে। কেন না ধর্মে আস্থাশূন্য 
বলিয়া! কেহই আপনাকে পরিচিত করিতে সম্মত নহে। 

গুরু । বাপু ছে, ধর্ম কখাট। লইম্বা তুমি বড় গোলযোগ করিতেছ। 
কথন কোন্‌ অর্থে ইছা ব্যবহার করিতেছ, আমি বুঝিতে 'পারিতেছি 
না। [ধর্ম শব্দের আধুনিক ব্যবহারজাত কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন গর্থ 
তাহার ইংরেঞ্রি প্রতি-শবের দ্বারা আগে নির্দেশ করিতেছি। তুমি বুঝিদ্না 
দেখ। প্রথম, ইংরেজ যাহাকে 76115100. বলে, আমরা ভাহাকে ধর্ম 
বলি, যেমন হিন্দুধর্শ, বৌদ্ধধর্ম, গৃষটায় ধর্মা। দ্বিতীয়, ইংরেজ যাহাফে 
সরণি ধলে, আমর! তাহাকেও ধর্ম বলি, হখ| অমুক কার্য 
পর্প-বিয় +; “মানব ধর শান্ত” “ধর্শ্মকৃত্র” ইত্যাদি । আধুনিক বাঙ্গালা, 
ইয়ে জার 'এফটা নাদ প্রচলিত আছে_নীতি। বাঙ্গালি একালে 


ধর্ম জিল্ঞাসা। * 


আর কিছু পাক়্ক না পারুক “নীতি বিরুদ্ধ” কথাট। চট করিয়া বলিয়া! 
ফেলিতে পারে । তৃতীয়ত ধর্ম শব্দে ড179 বুঝায় ৮২০ ধর্াত্ম 
মনৃষ্যের অভ্যন্ত গুণকে বুঝায়; নীতির বশবস্র্ণ অভাসের উহা! ফল। 
এই অর্থে আমর] বলিয়া থাকি অমুক ব্যক্কি ধার্টিক, জমুক ব্যক্তি 
অধার্্িক। এখানে অধন্দ্রকে ইংরেজিতে %1০০ বলে। চতুর্থ রিলিজন 
বা নীতির অনুমোদিত যে কার্ধ্য তাহাকেও ধর্ম বলে, তাহা বিপরীতকে 
অধর্দম বলে। যথা দান পরম ধর্ম, অহিংসা পরম ধর্ম, গুরুনিন্গা পরম 
অধর্স | ইহাকে সচরাচর পাপপুণ্যও বলে। ইংরেজিতে এই অধর্ষের 
নাম “91৮- পণ্যের এক কথায় একটা নাম নাই--« 0০১ 46৪৭ » বা 
তদ্দরপ বাগ্বাহুল্য দ্বার সাহেবের অভাব মোচন কুরেন। পঞ্চম, ধর্ম 
শব্দে গুণ বুঝায়, যথা চৌম্ুকের ধর্ম লৌহ্বাকর্ষণ। এস্থলে যাহা 
অর্থান্তরে অধর, তাহাকেও ধর্ম বল! যায় । যথা, “পরনিন্দী_-হ্ুদ্রচেতা- 
দিগের ধরব 17 এই অর্থে মনু স্বয়ং « পাষণ্ড ধর্মের কথা লিখিয়া- 
ছেন, যথা-- 
“ ছিংআ্াহিংত্রে মৃদুক্র,রে, ধর্্মীধন্্ীবৃতাবৃতে | 
যদ্যস্ত সোহদধাৎ সর্গে তত্তস্ত স্বয়মাবিশঙ 1, 
পুনশ্চ--পাঁষগুগণধন্মাংশ্চ শান্তেহশ্রিন্রক্কবান্‌ মনগুঃ”। আর ষষ্ঠত 
ধর্ম শব কখন কখন, আচার বা! ব্যবহারার্থে প্রযুক্ত হুয়। মনন এই অর্থেই 
রলেন,-_- 
“ দেশধন্্ীন্‌ জাতিধর্মান্‌ কুলধন্মীংশ্চ শাশ্বতান্। *, 
এই ছয়টি অর্থ লইয়া] এ দেশীয় লোক বড় গোলযোগ করিস! থাকে । 
এই মাত্র এক অর্থে ধন শক বাবহছার করিয়া, পরক্ষণেই ভিন্নার্থে বাবহাঁর 
করে; কাজেই অপসিদ্ধান্তে পতিত হয়। এইরূপ অনিষ্বঘ প্রয়োগের 
জনি ধর্ম সন্ধে কোন তত্বের স্থমীমাংসা হয় না। এ গোলযোগ 
আজ নূতন নছে। যে সকল গ্রন্থকে আমর! হিন্দুশাক্ বলিয়া নির্দেশ করি, 
তাসহাতেও এই গোলযোগ বড় ভক্মানক । মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের 
শেষ ছয়টি শ্লোক ইহার উত্তম উদাহরণ । ধর্ম কখন রিলিজনেয় প্রতি 
কখন নীতির প্রতি, কখনও অন্যস্ত ধর্্ীস্বতার প্রতি, এবং কখন, 
পুণ্য কর্মের প্রতি প্রযুক্ত হওরাতে, নীতির প্রকৃতি র্রিলিজনে, রিলিজদুনর 


প্রকতি নীতিতে, অভাস্ত গুণের লক্ষণ কর্ধে, কর্মের লর্ষণ অভাদে, 


৮ নবজীবন । 


ন্যস্ত হওয়াতে, একটা ঘোরতর গণ্ডগোল হইয়াছে । তাঁহার ফল এই 
হইঘাছে যে,ধর্ম (রিলি পন)--উপধর্্ম সন্ফুল,নীতি _-দ্রান্ত,অভ্যাস--কঠিন, 
এবং পুপ্য-ছুঃখজনক হইয়া পড়িয়াছে | হিন্দুবর্েরে ও হিন্দুলীতির 
আধুনিক অবনতিও তত্প্রতি আধুনিক অনাস্থার খকতর এক কারণ 
এই গগুগোল। | 

শিষ্য । আমি এমন কি কথা বলিলাম, যে তাঁছাঁতে এ সকল বড় বড় 
কথা আসিয় পড়ে ? 

গুরু । তুমি বলিলে, প্ধর্ম্টে আস্থাশূন্য বলিয়া কেহই আপনাকে 
পরিচিত করিতে স্বীকৃত নহে | এথানে ভুমি নীতি অর্থে ধর্ম শব 
ব্যবহার করিতেছ।. আবার যখন জিন্রাসা করিলে, “ধর্মে কিছু প্রয়োজন 
আছে কি?” তখন তুমি রিলিজন অর্থে ধশ্ম শব্দ ব্যবহার করিয়াছ? 

শিষা | কিসে বুঝিলেন 

গুরু । নীতিতেই আস্থা-শূনয বলিয়া কেহই আপনাকে পরিচিত 
করিতে স্বীকৃত নহে, ইহ! সত্য। কিস্রিলিজনে যে আস্থা-শৃন্য বলিয়। 
কেহ আপনাকে পরিচিত করিতে স্বীক্কত নহে, ইহা সত্য নহে। 
জন ঈ্ার্ট মিল, প্রক্কত ধর্মায্বা ব্যক্তি ছিলেন। অথচ রিলিজনের 
অনাবশ্যকত! প্রতিপন্ন করিবার জন্য একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এইরূপ 
যুরোপীয় বিস্তর কৃতবিদ্য, ভাবুক, বিজ্ঞ, এবং সচ্চরিত্র জোক আছেন, 
তাহারা রিলিজনের আবশ্যকতা মাঁনেন না। এ দেশীয় নব্য সম্প্রদায়ের 
মধ্যেও এরূপ লোকের সংখ্যা বড় অধিক এবং তুমিও সেই সম্প্রদায়তুক্ত 
বলিয়াই আমাকে প্রশ্ন করিয়াছ ণ্ধন্মে কি কিছু প্রয়োজন আছে ?” 

শিষ্য । আপনি কেন মনে করেন না, যে আমি নীতিরই প্রয়োজন 
সম্বন্ধেই প্রশ্ন করিয়াছি । 

গুরু । আমি তাহা মনে করিতে পারি না, কেন না নীতির আবশ্যকত। 
সম্বন্ধে কেহই সন্দিহান নহে। 

শিষ্য । যদি তাহাই হইবে, তবে এত ছুর্বিনীত লোক দেখিতে 
পাই কেন? 

গুরু ।।. ছুর্বিনীত মনে করে, যে .আমার নীতির বশবর্তী হইবার 
প্রয্লোজন নাই, কিন্ত সেকখন মনে করে না, যে আর সকলেরও নীতির 
র্শবন্তখ হইবার প্রয়োজন নাই। চোর ইচ্ছা করে না, যে অন্যে 
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ভাহীর ধনাপহরণ করুক, নরঘাতী ইচ্ছা করে না, যে অন্যে তাহাকে খুন 
করুক, পারদারিক মনে করে না, যে অন্যে তাহার ত্বার্ধ্যাহছরণ করুক। 
অতএব দুনতেরাও নীতির প্রয়োজন স্বীকার করে। 

শিষ্য । আপনি যে কয়টি উদাহরণ দিলেন, সেগুলি আইনেক্স 
কাজ। হইতে পারে ছুনশীতেরাও ইচ্ছা করে না, যে আইন উঠিয়া যাক্‌, 
কেননা তাহা হইলে কেহই সনাজে বাস করিতে পারে না। কিন্ত 
তাহাতে কি নীতির প্রয়োজন স্বীকার করা হুইল? 

গুরু। আইন নীতি মাত্র। ব্যবস্থাপক কর্ক বিধিবদ্ধ বা প্রচারিত 
যে নীতি, তাহাই আইন । এই কথা তলাইয়া বুঝিলে বুঝিতে পারিবে, 
যে মানবাদি ধর্ম শাস্ত্র হিন্দু নীতি মাত্র, হিন্দু ধর্ম নহে। তাছার 
বিপর্ধ্যায়ে, আচাব ভ্রংশ ঘটিলে ঘটিতে পারে, ধর্মচ্যুতি ঘটে না। কিন্ত 
সেপরের কথা । আইন নীতি; তাহার লঙ্ঘন সমাজ অথব। সমাজের 
মুখপাত্র রাজা দণ্ডিত করেন। আর কতকগুলি নীতি আছে, তাহ! 
সমাজ বা রাজা দণ্ডিত করেন না, প্রকৃতি একাই তাহার দগুপ্রণেত্রী | 
যথা, অধিক স্ুবাপান। রাঁজ! ইহার দণ্চধিধান করেন না। অনেক 
সমাজও ইহার দণ্ডবিধান করে নাঁ। মহাভারতে যদ্বংশীযদিগের ও 
অপরের মদ্যাসক্তির বর্ণনা যেভাবে প্রণীত হইয়াছে, তাহা পড়িয়া বোধ 
হয়, অতিশয় মদ্যাসক্তি তখন সমাজ করুক দণ্ডিত হইত না। কিন্তু 
রোগ, অবনতি, ক্ষয় প্রভৃতি দণ্ডের দ্বারা প্রকৃতি এ পাপের দণ্ড করিয়া 
থাকেন। মহাভারতের কবিও সে কথা বিশ্বৃত হয়েন নাই। মৌসল 
পর্ে দেই দণ্ডের কীর্তন আছে। এই দ্বিবিধ নীতির আবশ্যকতা সম্বন্ধে 
কেহই সন্দিহান নহেন। স্থরাপায়ীও কথন বলিবে না, সমান শুদ্ধ 
মাতাল হউক। এক্ষণে খুঝিলে যে তোমাৰ প্র্ধ কেবল রিলিজন 
সন্ধেই'সদত। 
:. শিষ্য। আমিও সেই কথ। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহার 
লিছতর প্রার্থনা! করি। 

গুরু । উত্তরের আগে, একটা নিকষ করা যাউক। এই রিলিজন. 

থাট। বাঙ্গালায় সর্বদা বাবহার করী চলে না। এ বিচারে ধর্ম শন্দই 

[মাকে ব্যবহার করিতে হইবে । কিন্তু ধর্ম শব্দের ছয় প্রকার প্রয়োগ 

প্লিজ আদনছ_দথাইযাছি । এই ছয়টি সর্বদা একের স্থান 
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অপরে অধিকার করে। ইহা মহান অনর্থের মুল। এই জন্য এই 
ছয়টির অন্য পৃথক পৃথক শব নিয়োজিত করা বর্তব্য। আমি 
হিলিজনকে ধর্মই বলিব আর কিছুকে ধর্ম বলিবনা। 1108110 অর্থাৎ 
আমার ব্যাখ্যাত দ্বিতীয় অর্থে নীতি শব ব্যবহার করিব, ধর্ম শক 
বারবার করিব না । 

শিষ্য। এখন কথাটা পরিষ্কার হইল। এক্ষণে প্রাথিত উপদেশ 
প্রান করুন- ধর্মে প্রয়োজন কি? 

গুরু । কিছুই পরিপাার হয় নাই। ধর্মে গ্রয়োগগন কি,-জিজ্ঞাস। 
করিতেছ। আমি আগে জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম কি? ধর্মকি তাহা না 
বুঝিলে কি প্রকারে বলিব, তাহাতে কোন প্রয়োজন আছে কিন! ? 

শিষ্য । ধর্ম তরিলিজন। 

গুরু । রিলিজন কি? 

শিষ্য । সেটা জানা কথা । 

গুরু । বড় নয়--বল দেখি কিজান! আছে? 

শিষ্য । যদ্দি বলি পারলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস | 

গুরু । প্রাচীন ফ্লীছদ্দীরা পরলোক মানিত না। ক্বীহুদীদের প্রাচীন 
ধর্ম কি ধর্ম নয়? 

শিষ্য । যদি বলি দেব দেবীতে বিশ্বাস। 

গুরু । ঈসলাম, খ্রীষ্টায়, যীছদ, প্রভৃতি ধর্মে দেবী নাই। সেসকল 
ধরে দেবও এক-ঈশ্বর। এগুলি কিধর্দ্নয়? 

শিষ্য । ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্ম? 

গুরু। এমন অনেক পরম রমণীয় ধর্ম আছে, যাছাতে ঈশ্বর নাই। 
খখেদ-সংহিতার প্রাচীনতম মন্ত্রগুলি সমালোচন করিলে, বুঝা যায়, যে তৎ 
প্রণয়ণের সমকালিক আধ্যদিগের ধর্মে অনেক দেব দেবী ছিলবর্টে কিন্ত 
ঈশ্বর নাই । বিশ্বকর্দা, প্রজাপতি, ব্রঙ্গ, ইত্যাদি ঈশ্বরবাচক শব্দ, 
খশখ্বেদের প্রাচীনতম মন্ত্রগুলিতে নাই-যে গুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, 
সেই গুলিতে আছে।, প্রাচীন সাংখ্যেরাও অনীশ্বরবাদী ছিলেন। অথচ 
তাহারা ধর্ম হীন নহেন, কেন না তীক্ারা কর্ম ফল মানিতেন, এবং যুক্তি 
41 নিঃশ্রেরপ কামনা করিতেন । বৌদ্ধধর্মও নিরীশ্বর। অতএব 
ঈশ্বর বাদ ধর্মের লক্ষণ কি প্রকারে বলি? দেখ, কিছুই পরিষ্ার হম্ব নাই। 
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শিষ্য । তবে বিদেশী তাঞ্কিকদ্দিগের ভাষা অবল্ধন করিতে হইল-_ 
লোকাঁতীত চৈতন্যে বিশ্বাসই ধর্ম । 

গুরু | অর্থাৎ 901)97096919]192) (তাহা *বলিলে তোমার প্রাঙ্গের 
উত্তরটা সহজ হইয়া! আসিল। যদি লোকাতীত চৈতন্যের অস্তিত্বের 
প্রমাণ থাকে, তাহাতে বিশ্বাম অবশ্ঠ কর্তব্য। অবশ্ত কর্তব্য কেন, 
অবশ্ঠস্তাবী। তাহ! হইলে প্রয়োজন স্বতঃসিদ্ধ। কেন না যাহার 
প্রমাণ আছে, তাহাতে বিশ্বীন স্বতঃসিদ্ধ। তাহা হইলে ধর্শের 
প্রয়োজন প্রমাণের উপর নির্ভর কগিল। ) কিন্ত ইহাতে তুমি কোথাক্ন 
আদিয়! পড়িলে দেখ। প্রেততত্ববিদ্‌ সম্প্রদায় ছাড়া, খুনিক বৈজানিক- 
দিগের মত,লোকাতীত চৈতন্যের কোন প্রমাণ নাই । সুতরাং ধর্মও নাই-- 
ধর্মের প্রয়োজনও নাই | রিলিজ নকে ধর্ম বলিতেছি মনে থাকে যেন। 

শিষ্য। অথচ সে অর্থেও ঘোর বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও ধর্ম আছে 
যথা। “ 159125101 ০01 [নু 0100)100,” 

গুরু | সুতরাং লোক]তীত চৈতন্যে ধিশ্বাম ধর্ম নয়। 

শিষ্য। তবে আপনিই বলুন ধর্ম কাহাকে বলিব । 

সুরু । প্রশ্নটা অতি প্রাচীন । “ অথাতে! ধন্ম-জিজ্ঞাস। ” ফীমাংস। 
দর্শনের প্রথম সুত্র । এই প্রশ্নের উত্তর দানই মীমাংস। দর্শনের 
উদ্দেপ্ত । সর্বত্র গ্রাহ্া উত্তর আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আমি 
যে ইহার সদুত্তর দিতে সক্ষম হইব,এমন সম্ভাবনা নাই। তবে পূর্ব 
পশ্ুতদিগের মত তোমাকে শুনাইতে পারি । প্রথম, মীমাংসাকারের 
উত্তর শুন। তিনি বলেন “নোদনা লক্ষণো ধর্ম নোদনা, ক্রিয়ার 
প্রবর্তক বাঁক্য। শুধু এই টুকু থাকিলে বলা যাইত, কথাট। বুঝি নিতান্ত 
মন্দ নয়; কিস্তৃষখন উহ্বার উপর কথা উঠিল, «“নোদন। প্রবর্তকো 
বেদদ্বিধিরূপঃ, তখন আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, তুমি উহাকে ধর্ম 
বলিয়। স্বীকার করিবে কি না। 

শিব্য। কখনই না। তাহা হইলে যতগুলি পৃথক্‌ ধন গ্রন্থ ততগুলি 
পৃথক্‌-প্রক্কতি সম্পন্ন ধর্ম মানিতে হয়। গ্রীষ্টানে বলিতে পারে, বাইবেল 
বিধিই ধর্শ ) যুদলমানও কোরাণ সঘন্ধে ইন্পপ বলিতে । ধর্ম পদ্ধতি ভির' 
হউক, ধর্ম বলিস! একট! সাধারণ সামগ্রী লাই কি? 7:91151003 কছে 
বলিক্ন। চ১০1:8190 হঙ্গিয়া একটা! লাধারপ সামগ্রী নাই কি? 


১২ নবজী বন। 


গুরু । এই এক সম্প্রদায়ের মত। লৌগাক্ষি ভাস্কর গ্রচ্ৃতি এইরূপ 
কহিয়াছেন যে “বেদপ্রতিপাদাপ্রয়োজনবদর্থো ধর্ঃ1” এই সকল 
কথার পরিণাম ফল এই দাঁড়াইয়াছে, ঘে যাগাদিই ধন । এবং সদা- 


চারই ধন্দ্ শব্দে বাচা হইয়া গিয়াছে,যথ। মহাঁভীরতে 
শ্রাদ্ধকন্্ম তপশ্চৈব সতামক্রোধ এবচ । 
স্বেষু দারেষু সন্তেষঃ শৌচং বিদ্যানকয়িতা | 
আম্মজ্ঞানং তিতিক্ষ। চ ধম্মঃ সাধারণে। নৃপ ॥ 
কেহ বা বলেন, “দ্রব্য ক্রিয়াগুণাদীনাং ধম্মত্বং'১ এবং, কেহ বলেন 


ধন্ম অনৃষ্ট বিশেষ । (এই সকল কথার সবিস্তার ব্যাখ্যা! তুমি সম্প্রতি শুনি- 
ঘাছ, এচন্য আমি তাহ! বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম না) ফলত আধ্য- 
দিগের সাধারণ অভিপ্রায় এই বে বেদ বা লোকাচার সম্মত কার্ধ্যই ধর্ম 


যথা বিশ্বামিত্র-_ 
যমাধ্যা।ঃ ক্রিয়মাণ“হি শংসম্ত্যাগমযেদিন2। 
সবশ্শো ঘং বিগহত্তি তমধম্মং গ্রচক্ষতে ॥ 

কিন্ত হিন্দুশান্ত্রে যে ভিন্ন মত নাই, এমত নহে । “ছেবিদো 
বেদিতব্যে ইতি হম্মঘদ ব্রঙ্গবিদে বদস্তি পর। চৈবাপরাচ,'ঃ ইত্যাদি 
শরতিতে কচিত হইয়াছে যে, বৈদিক জ্ঞান ও তদনুবঙশ বাগাদি নিকৃষ্ট ধন্ম, 
্হ্ষগ্তানই পরধর্্স। ভগবদ্গীতার স্থল তাতপধ্যই কম্মান্সক বৈদিকাদি 
অনুষ্ঠানের নিকুষ্টতা এবং গতোক্ত ধঙ্ষ্মেব উৎকর্ষ প্রতিপাদন। বিশেষত 
ছিন্দু ধর্মের ভিতর একটি পরম রমণীয় ধন্ম পাওয়া যায়, যাহা এই 
মীমাংসা এবং তন্লীত হিন্দু ধর্মবাদের সারারণত বিরোধী । যেখানে 
এই ধর্ম দেখি, অর্থাৎ কি গাতায়, কি মহাভারতের ন্তত্র, কি ভাগবতে, 
সর্বত্রই দেখি, আরাক্চই ইহার বক্তা। এই জণ্য আমি হিন্দু শান্তর 
নিহিত এই উৎকৃষ্টতর ধন্মকে শ্রীকৃষ্ণ প্রচারিত মনে করি, এবং কৃষ্োক্ত 
ধর্স বলিতে ইচ্ছা করি। মহাভারতের কর্ণ পর্ব হইতে একটি বাক্য উদ্ত 
করিয়া উহার উদাহরণ দিতেছি । 

“অনেকে শ্রতিরে ধর্শের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। আমি 
ভাহাতে দোষারোপ করি না। কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধন্ম তব নিদ্গিষ্ 
মাই এই,নিষিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম নিদ্দিষ্ট করিতে হয়। 
শ্রাীগণের উৎপত্তির নিমিতই ধর্ম নির্দেশ করা হইয়াছে । অহিংসাযুক্ক- 
হবার্ণট করিলেই ধর্মান্ীন কর] হয়। হিংআ্রকদিগের ছিংস| মিবারণার্থেই 


ধর্শী-জি্ঞাস! | ১৩৬ 


ধর্শের কটি হইয়াছে। উহ! প্রাণীগণকে ধারণ করে বলিয়াই ধর্ম লাষ 
নির্দিষ্ট হইতেছে । অতএব যদ্দীরা প্রাণীগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্্ম। 

ইহা! কৃষ্ণোক্তি । ইছারস্পরে বনপর্ব হইতে ধন্ম ব্যাধোক্ত ধর্শ ব্যাখ্যা 
উদ্ধত করিতেছি । “যাহা সাধারণের একান্ত হিতঙ্গনক তাহাই সত্য। 
সত্যই শ্রয়োলাভের অদ্বিতীয় উপায়। সত্য প্রভাবেই যথার্থ জ্ঞান ও 
হিতসাধন হয়|” এস্থলে ধর্ম অর্থে ই সত্য শব্দ ব্যবজত হইতেছে । 

শিষ্য । এ দেশীয়েরা ধন্মেব যে ব্যথ্য। করিয়াছেন, তাহা! নীতির 
ব্যাখ্য। বা পুণ্যের ব্যাখ্যা । রিলিজনের ব্যাখ্যা কই ? 

গুরু | রিলিজন শবে বে বিষয় বুঝায়, সে বিষয়ের স্বাতন্ত্রা আমাদের 
দেশের লোক কখন উপলব্ধি করেন নাই। যে বিষয়ের প্রন্ঞা, আমার 
মনে নাই, আমার পরিচিত কোন শবে কি প্রকারে তাহার নাম করণ 
হইতে পারে ? 

শিষ্য। কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। 

স্তর । তবে, আমার কাছে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ আছে, তাহ! হইতে 
একটু পড়িয়া শুনাই। 
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১৪ নবর্জীষন । 
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শিষ্য। তবে রিলিজ্গন কি, তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য আচার্ধযদিগের 
মতই শুন! যাউক। 

গুরু । তাহাতেও বড় গোলযেগ। প্রথমত রিলিজন শব্দের 
যৌগিক অর্থ দেখা যাউক। প্রচলিত মত এই যে 7%-11/8 হইতে 
শব নিষ্পন্ন হইক্সাছে, অতএব ইহার প্রকৃত অর্থ বন্ধন,ইহ1 সমাজের 
বন্ধনী ।* কিন্তু বড় বড় পগ্ডিত্রগণের এ মত নহে । রোমক পণ্ডিত কি- 
কিরো। (বা সিনিরো) বলেন, যে ইহা 7০-19097৩ হইতে নিম্পন হইয়াছে, 
তাহার অর্থ পুনরাহরণ, সংগ্রহ, চিস্তা, এইরূপ। মক্ষমূলর প্রভৃতি এই 
মতানুযায়ী। যেটাই প্রক্কৃত হউক, দেখা যাইতেছে যে এ শব্দের আদি 
অর্থ এক্ষণে আর ব্যবহৃত নহে। যেমন লোকের ধর্ম বুদ্ধি ক্ষপ্তি প্রাণ্ড 
হইয়াছে, এ শব্দের অর্থও তেমনি স্ষরিত ও পরিবন্তিত হইয়াছে। 

শিষা। প্রাচীন অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই, এক্ষণে ধর্ম অর্থাৎ 
রিলিঙ্গন কাছ্ছাকে বলিব, তাই বলুন। 

গুরু । কেবল একটি কথ| বলিয়া রাখি। ধর্ম শন্দের যৌগিক অর্থ, 
অনেকটা 7611519 শব্দের অন্ুবূপ। ধর্ম--ধু+মন্‌ (প্রিয়তে লোকো। 
অনেন, বরঠি লোকং বা) এই জন্য আমি ধন্দকে 7০18০ শবের প্রকৃত 
প্রতিশদ বলিদ্না নির্দেশ করিয়াছি। 

শিষ্য। তা হৌক-_এক্ষণে রিলিজনের আধুনিক ব্যাখা বলুন । 

গুরু। আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে জন্দ্ানেরাই সর্ধ।গ্রগণয । 
দুর্ভাগ্যবশত আমি নিজে জর্খান জানি না। অতএব প্রথমত মক্ষ 


২. পাপা পিটি পিপপিপপাপল লালা শশা শীপািপিডিশগাকী পপ শী পপি পাট শপ কপপীপিশীপিচ সত আত শন 





পাপা আপা? ০০ 





* লেপকেন প্রীত কোন ইংরেক্ত্রী প্রবন্ধ হইতে এইটুকু উদ্ধত হইল। 
উহ! এ পর্যাস্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহার মন্শীর্থ বাঙ্গালায় এখানে 
সন্নিবেশিত করিলে করা যাইতে পারিত, কিন্ত বাঙ্গালায় এ রকমের কথা, 

আমার অনেক পাঠক বুধিবেন না! । ধাহাদের জন্য লিখিতেছি তীহার। 
ন| বুঝিলে, লেখ। বৃথা । অতএব এই রুচি বিরুদ্ধ কার্ধাটুকু পাঠক 
ঈিনা করিবেন | ধাহারা ইংরেজি জান না, কাছায়া এটুকু ছাড়িয়া 

ঠলে ক্ষড়ি'হুইবে না) 


ধর্ম-জি ভ্যান! | ১৫ 


মূলয়ের পুস্তক হইতে জন্দ্াণদিগের মত পড়িয়া শুনাইব। আদৌ, কাণ্টের 
মত পর্যালোচনা কর । 
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তার পর ফিক্তে। ফিক্তের মতে « 1391127981৪ 00190£5, 3 
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দিরও প্রায় এই মত। কেবল শন্প্রয়োগ ভিন্নপ্রকার) তারপর সিয়ের 
মেকর । তাহার মতে, 19182192 0919508 100 082 0020900885888 0? 
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00090800059 01 1)11))96]1 01)10001) 00০ 10009 810177৮-৮৮ এ মৃত কতকট। 
বেদাস্তের অনুগামী । 

শিষ্য । যাঁছারই অন্থগামী হউক, এই চারিটির একটা ব্যাখ্যাও ত 
শচ্জ্য় বলিয়া বোধ হইল না। আচার্য মক্ষমূলরের নিজের মত কি? 

গুরু । ভিনি বলেন, “ 13611910 25 % 5719০0৮০ [8001৮৮ 0 0016 
817১)6189051010 01 009 [00006 

শিষ্য। ৮০815! সব্ধনাশ ' বরং রিলিজন বুঝিলে, বুঝা যাইবে, _- 
2০৩10 বুঝিব কি প্রকারে ? ত্যহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? * 

গুরু । এখন অন্মীনদের ছাড়ি! দিয় ছই একজন ইংরেজের ব্যাখ্য! 

_ আমি নিজে সংগ্রহ করিয়া গুনাইতেছি। টেলর সাহেব: বলে 


এ? পাব ৭) ০৮ পপ পপীপীলাদ সী সিন তা তালিব 


১৬ নষজীবন । 


যেখানে “310218) 39105” স্বন্ধে বিশ্বাস আছে, সেই খানেই রিলিজন | 
এথানে *8010688] 91025 অর্থে কেবল ভুত প্রেত নহে-_-লোকাতীত 
চৈতন্যই অভিপ্রেত ; দেব দেবী ও ঈশ্বরও তদস্তর্গত। অতএব তোমার 
বাকোর সহিত ইঞ্ছার বাঁক্য এঁক্য হইল । 

শিষা। সেজ্ঞান ত প্রমাণাধীন। 

গুরু । সকল প্রমাজ্ঞানই প্রমাণাধীন, ভ্রম জ্ঞান প্রমাণাধীন নছে। 
সাহেব মৌন্ূকের বিবেচনায় রিলিঞ্জনট। ভ্রমজ্ঞান মাত্র। এক্ষণে 
জন্ইফ্ার্ট মিলের ব্যাখ্যা শোন । 

শিষ্য । তিনি ত নীতি মাত্র বাদী, ধর্দ্মবিরোধী । 

গুরু । তাহার শেষাবস্থার রচন1 পাঠে সেরূপ বৌধ হয় না। অনেক 
স্থানে দ্বিধাযুক্ত বটে ।-_-যাই হৌক, তাহার ব্যাখ্যা উচ্চশ্রেণীর ধর্ম সকল 
সম্বন্ধে'বেশ খাটে । 

তিনি বলেন ৭1০ 9৭১500৪ 01 [1210 07৪ 51/078  80৫ 
98691 01760119001 10) 0700001080৭ 91১0 00517০8 (05৮8105 87 50681 
০9০]০০% 7০০০0171300 ৪৭ 0100 1721)050 ০০10)00, 88১0 0৪ 7007009115 
[08717700186 0৮০1 81] 991141) 0010০1৭ 01016411%, 

শিষা। কথা বেশ। 

খুকু । মন্দ নছে বটে। সম্প্রতি আচার্দ্য ীলীর কথ! শোন। 
আধুনিক ধর্শতন্ব ব্যাখ্যাকারকদিগের মধো তিনি একজন শ্রেষ্ঠ। তীহার 
প্রণীত, ৮5০০০ 110706” এবং +৪/01721 1২01101018) অনেককেই মোহিত 
করিয়াছে । এ বিষয়ে তাহার একটি উল্তি বাঙ্গালি পাঠকদিগের নিকট 
সম্প্রতি পরিচিত হইয়াছে ।* বাকাটি এই “4717 ১461156৫776 01 £17৫277702 
৭8 0৮/৮7৪৮ কিন্ত তিনি একদল লোকের মতের সমালোচন কালে, 
এই উক্তির দ্বারা তাছাদিগের মত পরিস্কট করিক়্াছেন--এটি ঠিক তাহার 
নিজের মত নছে 1 তাহার নিজের মত বড় সর্বব্যাপী । সে মতাহুসারে 
রিলিজন “/8124)/৫1 4))71 /১4/))115)6176 115/17%11707).১, ব্যাখ্যাটি সধি- 
স্তারে গুনাইতে হইল । 

41079 দযোণও 161161971 2114 50180118510 00700019815 800 0000০- 


চান রি $০ ৮০ 6০11085 খ/10) 1108 01509700990. 
* দেবী চৌধুরাণীতে । 


বাস্প্গাশিত পিপি? ০ সপাসীপাপপীপপকপাগ ক এ পাপী পপ পোপ স্শ পা্ান | পাপা ৩ শিপ 
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70৮ 00030 00011709--10%9, ৪৮৮0, 901)11061079১--110)  60৫০৮100] 
22100 0১ ঘ028101--876 6616 10 21005 00202101206191 01 10009 
০1208 ৪0৭ ৪৮০. 107 1102010796 16059, 1 15 00 85017088010, 
706 0210 1707" 6206116750 01196 19110707538 817০90৮9৫ /০0%215 0০৫. 
ড/1)1. 06611009 ০0 %000170100 818 5617 56008 20৩ ০৮ 60৩ 
82,020 61059 8911008 800. [997:0)2109), 1095 63])7695  07020301555 
17) 00520060668, 90৫. 16009. 21159511024) 11657652000 10৮7 
৪৮6৮ 2০ 10091616006 50010619095 %/1610 1০0]10100, 20৮ 5160096 
[10901, 791101018 2০9 0156 00065 01977010085 96০ 800 0015 
09197001769 56৮6০ ০৫139110101 13 11) 070 10 06301110423 /৫0%- 
£8/৫0 ০? 76777507012 077৮2768072, ূ 

শিষ্য। এব্যখ্যাঁটি অতি স্থুন্দর। আর আমি দেখিতেছি, মিল ধঘে 
কথ বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে ইহার এক্য হইতেছে। এই “০01091 
070 1১01:050720100 £00)178৮07৮ যে মানসিক ভাব, তাহাঁরই ফল, ৪৮০০ 
000. ০201009% 01901018 91 630 02009610708 20 0091708 6০208 9৮ 
11001 01১) 199001900 ৪৪ 01 6170 1121195 9200110000, 

গুরু । এ ভাব, ধর্মের একটি অঙ্গ মাত্র । 

শিষ্য। কেন? 

গুরু | €72701692] ছাএ 10070081006 80511%002, ইহার দেশী 
নামটি কি,-তোমার স্মরণ হইতেছে না? 

শিষ্য। কি? 

গুরু। ভক্তি। কেবল ভক্তি ধন্শ নহে।| যাহা হউক, তোমাকে 
আর পগ্ডিতের পাঙিত্যে বিরক্ত না করিয়া, অগস্ত কোমতের 
ধর্মব্যাথ্যা শুনাইয়া, নিরন্ত হইব। এটিতে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন, 
কেন্ড না কোম্ৎ নিঞ্জে একটি অভিনব ধর্মের ৃষ্টিকর্তা, এবং তাহার 
এই ব্যাখ্যার উপর ভিতিস্থাপন করিয়াই তিনি সেই ধর্ম স্ি করিয়াছেন । 
তিনি বলেন, চ৩112100, 10. 16391? 9%10799303 139 8696 01 [9976506 
75 10101) 15 0৪ 315610005৩ 10১91 90£ 000/)73 8%:1898৩9 1১০61) 
23 80 1001%18021 250. 11, ৪০০৩, 1000 211 1109 ০০০০8100106 10973 
৩ 835 7096030, 2094 0৫ 190581091 00 0036 58100910 &০ ০০ 


১৮ নবজীবন। 


৮০1০ (09705 076 ০0205008. [0017০3১.--অর্থী ২ [9110100০075 
2) 150019,17) 0005 5001519091 7086016, 200. 191005 00918117006 


2১০01706007 81] 000 9610০1969 30015100918. 


যতগুলি ব্যাখ্যা আমাকে শুনাইলাঁম, সকলের মধ্যে খইটি উৎকৃষ্ট 
বলিয়া বোধ হয়। আর যদি এই ব্যাথ্য। প্রকৃত হয়, তবে হিন্দুধন্ম সকল 
ধর্মের মধ্যে শ্রেষঠধর্্ম। 

শিষ্য। আগে ধর্ম কি বুঝি, তার পর, পারি যদি তবে না হয়, হিন্দুধর্ম 
বুঝিব। এই সকল পণ্ডিতগণকৃত ধর্মবব্যথা। শুনিয়া আমার সাত কাণার 
হাঁতী দেখ! মনে পড়িল। 

গুরু । কথা সত্য। এমন মনুষ্য কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে, ধর্শের 
পুর্ণ প্রকৃতি ধ্যানে পাইয়াছে? যেমন সমগ্র বিশ্বসংসার কোন মনুষ্য চক্ষে 
দেখিতে পায় না, তেমনই সমগ্র ধর্ম কোন মনুষ্য ধ্যানে পায় না। অন্যের 
কথা দূরে থাক, শাক্যসিংহ, যীশুগ্রীষ্ট, মহন্দ, কি চৈতন্য, তাহারাও 
ধন্ের সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, এমত স্বীকার 
করিতে পারি না । অন্যের অপেক্ষা বেশী দেখুন, তথাপি সন্টা দেখিতে পান 
নাই। যদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধন্মের সম্পূর্ণ অবযুব হৃদয়ে ধ্যান, এবং 
মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমণ্তগবদীতা- 
কাঁর। ভগবদগীতাঁর উক্তি, ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, কি কোন মনুষ্য 
প্রণীত, তাহা জানি না। কিন্ত যদি কোথাও ধর্মের সম্পূর্ণ প্রক্কৃতি ব্যক্ত 
ও পরিস্কট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীম্ডগবদগীতায়। 

শিষ্য। বে সেই ভগবদশগীতায় যে ধর্ম উক্ত হইয়াছে, আমাকে তাহাই 
বুঝাইয়া দিন । 

গুরু। তাহা পারিতেছি না। কেন না ভোমাঁকে যাঁহী বুঝাইভে 
হইতেছে, তাহা রিলিজন। তগবদ্গীতাঁর রিলিজন সকল রিলিজ্রনের শ্রেষ্ঠ। 
কিন্ত তাহাতে রিলিজনের প্রতিশব্ কোথাও নাই। সমগ্র মাঁনবধর্মের 
যে ভাব টুকু রিলিজন, তাহার ন্বতন্ব ব্যাখ্যা কোথাও নাই। ইহার কারণ 
পূর্বেই বুঝাইয়াছি। আধ্যদিগের চিত্তে সমগ্র মানব-জীবন হইতে রিলিজন 
কখন পৃথগ ভূত হয় নাই। 

শিষ্য। তবে আমার রিলিজন বুঝিবার কোন প্রয়োন্ন নাই। যাহা- 
দিগের মনে রিলিজন ভাব কখন উত্তু হয় নাই-_-ঠাহারা যদি তদভাবে ও 
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সর্ধশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রণয়ণে সক্ষম হছইয়াছিলেন, তবে আাঁমার সেই বৈদেশিক চিত্ব- 
বিকারের আন্দোলনে কিছুই প্রয়োজন নাই। গীতাঁয় যে ধর্ম উক্ত হইয়াছে, 
তাহাই বুধিবাঁর বাসনা করি । 

গুরু । এখন আর ধর্মশ্রোতে রিলিজন ভাগাইয়। দিলে চলিবে না। 
বিদেশ হইতেই হউক, স্বদেশ হইতেই হউক, স্বর্গ হইতেই হউক, নরক 
হইতেই হউক, বখন বিলিজন সামগ্রাটা ঘরে আগিয়া পড়িয়াছে, তখন 
তাঁহাকে অবশ্য বুঝিয়া দেখিতে হইবে। ফেলিয়া দিই বা ঘরে তুলি, ন! 
বুঝিয়! কিছু করা হইবে না । কথাটি না বুঝার কাঁরণে অনেক সামাঞ্ছিক 
উতৎ্পাঁত উপস্থিত হইতেছে । যাহাঁবা রিলিজনের উপর বীতরাগ হইয়াছে, 
তাহারা তদন্তর্গত বলিয়! সেই সঙ্গে নীতি ও পুণ্য পরিত্যাগ করিতেছে । 
আমি পূর্বেই বলিয়াঁছি যে ধন্শব্ৰ বহ্বর্থ। অনেক অর্থ যখন আছে, তখন 
অনেক সামগ্রীও আছে। সকল সামগ্রী গুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়া চিনিয়া 
লওয়া চাই। 

শিষ্য। তবে আপনিই আমকে বিলিন বুঝাইয়া দিন। জৈমিনি 
হইতে অগন্ত কোম্ৎ পর্য্যন্ত যে সকল পণ্ডিতরূত ধর্্বব্যাখ্যা আপনি আমাকে 
শুনাইলেন, তাহাতে আমার কিছুই হৃদক্ঙ্গম হয় নাই। অনেক আলোতে 
যেমন লোকের চোক খরিয়া যায়, আমার সেইরূপ হইয়াছে । 

গুরু । তুমি আমাকে প্রথমে জিজ্ঞাস। করিয়াছিলে, ধর্মে প্রয়োজন কি ? 
কেন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ? কেবল কৌতুহল বশত অথবা কথোপকথনের 
ইচ্ছায় যদি তুমি এ প্রশ্ন করিয়! থাক-_ভবে যাহ! বলিয়াছি তাহাই যথেষ্ট ; 
তা ছাড়! তোমার আর কিছু উদ্দেশ্য ছিল কি? 

শিষ্য। সকলেই ধন্ধ কামনা করে_সকলে করুক না করুক, আমি 
করি। নীতিকি তাহ! জানি_ধর্মকি তাহ! জানি না, তাই আপনাকে 
জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম। 

গুরু । পরকাল মান? 

শিষ্য । তত প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। 

গুরু । ভবে ধর্ম-জিজ্ঞা্থু হুইয়াছ কেন? ইহলোকে ধর্মায্মা বলিয়া 
যশস্বী হইবে এই বাসনায়? 

শিষ্য। ঠিক ত!নয়। ধর্শে যদি স্থুখ থাকে এই সন্দেহে। 

গুরু । তবে ঠিক বল দেখি তুমি খজিতেছ কি? ধরা না সী? 
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শিষা। সুথ খুলি বলিয়াই ধন্ম খু'জিতেছি। 
গুরু। যেমন অন্ধকারে হাতড়াইয়াও লোৌকে ঠিক পথ পাঁয়, তোমার 
সেইরূপ ঘটিয়াছে। প্রকৃত সুখের যে উপাঁয় ভাহারই নাম ধর্্। ধর্মের 
আর সঞক্ল ব্যাখ্যা অশুদ্ধ?) 
শিষা। এ কি ভয়ঙ্কর কথা। লৌকিক বিশ্বাস ত ঠিক বিপরীত! 
লোকের বিশ্বাস যে যদি পরকাল থাকে, তাহা! হইলে ধর্মে পরকালে সুখ 
হইলে হইতে পারে (সে স্থলেও প্রমাণাভাব ), কিন্ত ই_হলোকে যে ধর্মে স্থুখ 
হয়,এ কথাট! ত ভূয়োদর্শন বিরুদ্ধ । 
গুরু । সে ভূয়োদর্শনটা1 কিরূপ ?-- 
শিষ্য। দেখুন ইন্জ্িয়াদির পরিতৃপ্তি ধর্মবিরুদ্ধ, তথাচ সখ বটে । 
গুরু। ইন্দ্রিয়া্ির পরিতৃপ্তি মাত্রই যে ধর্মবিরদ্ধ, এটা ঘোরতর মূর্থের 
কথা । আমি, মনে কর,নীতি-সঙ্গত উপায়ে প্রভূত ধন উপার্জন করিয়া! উত্তম 
আহার সংগ্রহ করিরাছি, দরিদ্র প্রভৃতি যাঁহাদিগকে দেয়, তাহাদিগকে উপযুক্ত 
অংশ দিয়াছি; তার পর, যদি অবশিষ্ট অংশের দ্বারা স্বাস্থ্যের উপধোগী পরি- 
মাণে নিজের রসনেক্দ্রিয় পরিতৃপ্তি করি, তবে অধর্দ্প কোথায় হইল ? 
শিষ্য । যে ভোগাসক্ত, সে কি ধার্িক? 
গুরু । ভোগাসক্তি কি সুখ ইন্ট্রিয়ের পরিমিত এবং বণাঁকর্তব্য 
পরিতৃপ্তি সুখ হইলে হইতে পারে-কিন্ত ইহা স্থখের অন্লীংশ ; একটা নিকট 
প্রকারের সখ মাত্র। সুখের ঘাঁহা উপায়, তাহাই ধর্ম, এই কথার যথার্থ 
ব্যাখ্যার পূর্বে আগে বুঝা চাই যে সুখ কি? 
শিষ্য । রলুন সুখ কি? 
গুরু । পিপাপা পাইলে জল খাইলেই সুখ । মনুষ্য প্রকৃতি পিপাসাঁময়। 
মনুষ্য প্রকৃতিকে কতকগুলি শারীব্িক,মানসিক ও আন্তরিক বৃক্তির সমষ্টি মনে 
বর! যাইতে পারে। মেইগুলির সম্পূর্ণ ক্ক্তি, সাঁমঞ্জসা, এবং উপযুক্ক 
'পরিতৃপ্তিই সুখ । যদি ইংরেজি কথা ব্যবহার করিতে চাঁও, তবে ইহাকে 
:0916879 বলিতে পার। 
শিঘ্য। বৃত্তি কথাটা লইয়া ত প্রথমে গোলে পড়িলাম। এই মাত্র 
10010 কথ] লইয়া! মক্ষমূলাঁরকে উপহাঁস করিতেছিলাম। 
গুরু । মন্গষ্য প্রকৃতি এক বটে, কাঠের বোঝা বা শাকের আটির মত 
যত কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বস্তর সমষ্টি ন্ে। তথাপি, মনুষ্য গ্রক্কৃতি অবি 
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ভাজ্য এক বস্ত হইলেও, তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া বা ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ আঁছে। 
যে বলে আমার হাতের বল, সেই বলেই আমার পায়ের বল। তথাপি হাত 
ও পা পৃথক। ক্রোধ ও ল্নেহ একই মস্তিষ্ষের ক্রির] হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকারের ক্রিয়া! । এই ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া শক্তিকেই €তিন্ন ভিন্ন বৃত্তি বল না 
কেন? দেখা যাঁয়, কাহারও কোন প্রকার কাজে অধিক পটুতা, তাহার সেই 
বৃত্তি সমধিক স্ফুরিত বল না কেন? 

শিষ্য । এতে ত ঘোর গ্রন্জরিয়কতা1 দৌষে দূষিত হইতে হয়। প্রথম মাঁনদিক 
বৃত্তির কথ ছাড়িয়া দিই । দেখুন যদি শারীরিক প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি আমি 
থু, তাহা! হইলে আমি ঘাতক, পাঁরদারিক এবং চোর হইবারই সম্ভাঁবন|। 

গুরু। ছুইটি বিষয় বিবেচনা করিলে না৷ প্রথমত তুমি যদি চোর, 
পারদারিক এবং ঘাতক হইলে, তবে তোমার মানসিক বৃত্তি সকলের সম্পূর্ণ 
স্কন্তি কোথায়? তোঁমাঁর সে বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ হইলে তুমি কি চোর পার- 
দারিক এবং ঘাতক হইতে পারিতে ? দ্বিতীয়ত তুমি সংসারে এক! নহঃ 
তুমি মনুষ্যসমাজের একটি মনুষ্য মাত্র; সমাজের সঙ্গে তুমি গ্রস্থিত; সমাজ- 
সমুদ্রে এক বিন্দু জল মাত্র। সমাজ স্থুর্থী না হইলে, তুমি একা কখন স্থখী 
হইতে পাঁর না; কেন না তুমি সমাজের অংশ মাত্র । এখন, সামাজিকদিগের 
পরদাঁরাদি নিরতি, অর্থাৎ পরস্পর অনিষ্ট সাধন কখনই সমাজের সুখের কাঁরণ 
হইতে পারে না এবং কাজেই তোমারও হইতে পারে না,কেন না তুমি সমাজ- 
ভুক্ত। অতএব ইন্দ্রিয় নিরতিতে প্রথমত তোমার নিকুষ্ট বৃত্তিগুলি প্রবলতর 

হইয়। উৎকৃষ্ট বৃত্তির ক্স্তি এবং পরিতৃপ্তির ব্যাঘাত জন্িয়। সুখের ধ্বংস 
রা দ্বিতীয়ত ছুঃখ তোমার উপর গ্রতিহত হইয়া তোমার সুখের ধ্বংস 
করিবে । অতএব ইহ্ট্রির নিরতি বা স্বার্থপরতা] সুখ নহে, দুঃখ । 

শিব্য। তা বুঝিলাম, কিন্ত স্বখ কি এখনও বুঝি নাঁই। 

গুরু। সুখ বণিগ্নাছি, আমাদিগের সকল বৃত্তির সম্পূর্ণ স্কপ্তি, সামঞ্জসা, 
ও সমুচিত পরিত্ৃপ্তি। এই বাক্য গুলির অর্থ ভাল করিয়া বুঝ। সম্পূর্ণ ্কস্তি 
_ অর্থাৎ অগ্কশীলনের দ্বার! যতদূর তি হইতে পারে। কিন্তু তাহার 
একটি সীম! আছে__ পরস্পরের সামঞ্জদ্য। কেহই যেন এতদূর স্ফূরিত 
হইতে ন1 পারে, যে তদ্দারা অন্য বৃত্তির বিলোপ বা উপযুক্ত শ্ স্তর ব্যাধাত 
হয়। আর সমুচিত পরিতৃপ্তি--অর্থাৎ যেরূপ পরিতৃপ্তিতে আপনার এবং 
পরের অনিষ্ট না হয়। এই সুখ; ইহ প্রাপ্তির উপায় ধর্দ। 
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শুরু । অন্থশীলনত ইহার এক উপায়--অন্ুশীলন কি ধর্ম? 
গুরু । অনুশীলনই ধর্ম নক্ব--অনুশীলন ধর্দাচরণ- অর্থাৎ ধর্দানমত 
কার্ধা। এক্ষণে অনুশীলন ও পরিতৃপ্তি অর্থাৎ সুখে জীবন নির্বাহ,অন্তর্জগত 
ও বহির্জগতের অধীন পার্খবর্তী জড়প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতি সেই 
অনুশীলন ও পরিতৃপ্তির উপায়ও বটে, সীমীও বটে। অতএব বহির্জগতে র 
এবং অন্তর্জগতের প্রকৃতি আমাদিগের জানা চাই। যেখানে জানিতে না 
পারি, মেখানে একট] তত্ব মনে মনে স্থির করিয়া লই-যথা, এই জগৎ ঈশ্বর 
সঙ, এবং ঈশ্বরনিয়িত; এবং ইহলোঁকের ফল, পরলোকে বা জন্মান্তরে 
ভোগ করিতে হয়। জগৎ সম্বন্ধে ঈদৃশ জ্ঞানকে তত্বজ্ঞান বল! যায়। ইহাই 
ধর্থের মূল। বৈজ্ঞীনিক সত্যও ইহার অন্তর্গত । %চ১911£107 ০1 চ19208 
1.৮ নামক অভিনব ধন্মের তব্বজ্ঞানাংশ কেবল বৈজ্ঞানিক । 
শিষ্য । ধঙ্বের যে ভাঁগকে * 0০০৮089 বা “ 07০94” বলা যায়, 
বোধ হয়, এ ভাগ তাই। 
শুরু যদি ইংরেজি কথা নহিশে, বুঝিতে না পার, তবে ভাই বলিও। 
এক্ষণে শোন । তত্ব জ্ঞানের অন্তর্গত ষে সকল পদার্থ, তাহার মধ্যে উপাস্য 
পদ্দার্থ পাই । এক্ষণে মিলের সেই বাকা স্মরণ কর-__« [098] ০৮০০৮ ০1009 
10101)65 93081197899 ইহ! তত্বজ্ঞালের মধ্যে পাই । ইহাই উপাস্য । ইহ! 
কোথাও ঈশ্বর, কৌথাঁও দেব দেবী, কোথাও গাছ পাথর, কোথাও চ007- 
॥10 ৷ পরে সীলীর সেই বাক্য স্মরণ কর। ঈদৃশ পদার্থ স্বন্ধে আমাদিগের 
মানসিক অবস্থ। «19201901800 00100975906 20701001030” ইহাই 
উপাসনা । ইহ! ধঙ্ষের ছিতীয় উপাদান । 
শিষ্য । চা0151)1]) বা 6৭, 
গুরু । ঠিক। তারপর, কিজন্য তত্বজ্ঞানের প্রয়োঙ্গন, তাহা মনে 
কর। আমাদিগের বৃর্ভিগুলির সম্যক্‌ অনুশীলন এবং চরিতার্থতার অর্থাৎ 
জীবননির্বাহের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন । যে যে নিয়মে উহার অন্কুশীলন 
ও তৃপ্তিসাধন করিতে হইবে, সে সকল এ জ্ঞান হইতে অনুমিত করিয়া 
লই। দেই নিয়ম নীতি বা ধর্শশী্ত্। ইহ! ধর্দের তৃতীয় উপাদান । 
শিষ্য | 8101115. 
 খক্ু। এই তিনের সমবায় ধর্দ। সমাজস্থিত প্রতোক ব্যক্তির জীবন 
ইহার দ্বার' নিয়ত, এবং সম্যক্‌ সমাজের ইহাই কেন্ত্রীভূত। অতএব ইহাই 
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উল্লিখিত কোম্তের বচনাম্ুমত ধর্ম; মিল ও সীলীর ব্যাথাঁও ইহার অস্থ 
গত, এই মাত্র বপিয়াছি। কাস্তের নীত্যাত্মিকা ও ফিক্তের জ্ঞানাত্মিক 
ব্যাখ্যাও এই ব্যাখ্যার অন্তর্গত দেখিতে পাইতেছ। আর, যাহা! কার্ষ্যের 
প্রবর্তক তাহাই যদি নোদন হয়, তবে এ ধরণ নোদনালক্ষণঃ ” বটে। 

শিষ্য । এ ব্যাখ্যায় আমি তত সন্বষ্ট হইলাম না। ইহাতে আমার 
প্রথম আপত্তি এই যে, অনেক এমন ধর্শ আছে, বিশেষত অসভ্য জাতি- 
দ্িগের ধর্ম, যাহাতে এই তিনটি উপাদানের মধ্যে কোনটি বা কোন ছুইটি 
নাই। কাহারও তত্বজ্ঞান আছে, উপাঁসন1 নাই। কাহারও বা উপাসন! 
আছে, কিন্ত নীতি নাই। এ সকলগুলিকে ধর্ম বলিবেন কি না? 

গুরু । আমাদিগের সম্মখে যে ইমারতের আধখানা! প্রস্তত হইয়াছে, 
উহাকে ইমারত বলিবে কি? আমার এই ইংরাজি গ্রস্থখ্বানি, অন্পমাত্র রচিত 
হইয়াছে, উহাকে গ্রন্থ বলিবে কি? শ্রী সকল ধর্্মও সেইরূপ । কাল নামক 
মিস্তীুট উহ! গড়িতেছে বা বুচিতেছে ॥ ক্রমে অঙ্গতয় বিশি হইবে । 
| শিষা। আমার দ্বিতীয় আপত্তি এই, যে এ ব্যাখ্যার অন্থুমত ধরব ভ্রম- 
সঈম্কুল হইবার সম্ভাবনা । ততব্জ্ঞান, প্রমাজ্ঞানও হইতে পারে, ভ্রমও হইতে 
পারে। যতটুকু তাঁহাতে ভ্রম থাকিবে, উপাঁসনা ও নীতি সেই পরিমাণে 
দূষিত হইবে । তারপর, তত্বজ্ঞান খাটি হইলেও, তাহা হইতে উপাস্যের 
অবধাঁরণে ভ্রীস্তি হইতে পাঁরে। উপাস্য ঠিক হইলেও, উপাসন! ভ্রান্ত 
হইতে পারে । আঁর নীতিত অনুমানের বিশুদ্ধির উপর নির্ভর করে, অতএব 
তত্বজ্ঞান থাটি হইলেও নীতি ভ্রান্ত হইতে পারে। অতএব ধর্ম ভ্রমসঙ্কুল 
হইবার সম্ভাবন।। তবে যদ্দি কোন ধর্ম্রবিশেষকে ঈশ্বর বাঁ জভ্রাস্ত খষি 
প্রণীত, এবং সেইজন্য অভ্রান্ত বলিয়া স্থির করেন, তবে সে স্বতন্ত্র কথা। 

গুরু। আমারও ঠিক'সেই মত। আমি কোন ধর্মকেই ঈশ্বর প্রণীত বা অত্রান্ত 
খষি প্রণীত বলিয়া স্বীকার করি না। সকল ধর্মেই অনেক ভূল,অনেক মিথ্যা 
আছে ম্লানি। কিন্ত ধর্ম মাত্রেই যে ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নাই,ইহা স্বীকার করি, 
না। তাহ! বলিলে মহ্ুষ্য বুদ্ধির অনুচিত অবমাননা করাহয়। বস্তত 
সকণ ধর্মেই কিছু মিথ্যা, কিছু ভ্রম আছে। আবার সকল ধর্মেই কিছু সত্য 
আছে। কেহই একেবারে সত্য, বা একেবারে মিথ্যা নহে । একেরারে 
মিথ্যা, এমন কোন ধর্ম ঘদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে তাহা টিকে নাই, 
এবং তন্দারা মন্গুষ্যের কোন উন্নতি সিদ্ধ হয় নাই। 


২৪ নবজীবন। 


শিষ্য । এই কথায় আমার তৃতীয় আপত্তি খণ্ডন হইতেছে । আমি 
বলিতে যাইতেছিলাম, যে যখন জ্ঞানের তারতম্য, ধর্মের পার্থক্য জন্মিতে 
পারে (ও জন্মিয়াছে ), তখন ধর্মের নিতাত্ব কোথায়? কিন্তু এ্রখন বুঝিলা, 
যে সকল ধন্মেই ষখন কিছু সত্য আছে, তখন সকল ধর্ম্বেরই কিয়দংশ নিত্য । 
কিন্ত আমার চতুর্থ আপত্তি এই যে, এই ব্যাথান্থুসারে নিখিল ধর্মের অন্তর্গত, 
একটা শারীরিকধর্শ্ন মানিতে হয় । 

গুরু । শারীরিকধর্ম্ম অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । এবং বিশুদ্ধ চিত্তে 
শারীরিক ধন্ম আচরিত করিতে হইবে । তদ্দিপর্য্যয়েই এই বলিষ্ঠ আর্ধ্য জাতি 
দূর্বল হইয়! পরাধীন হইয়াছে; এবং পরাধীন হইয়া অন্যবিধ ধর্মচ্যুত ও 
সুখচাত হইয়াছে । ধর্দের সরা সর্ধাঙ্গের সঙ্গে পরস্পর নিগৃড স্ন্ধ বিশিষ্ট । 
একের ধ্বংসে অন্যেদ ধ্বংস হয়। 

শিষ্য । আযার পঞ্চম আপত্তি, যদি সুখের জন্য ধর্ম, তবে ধর্ম নিফাম 
হইল কই ? আপনি এই মাত্র ভবদগীভার প্রশংসা! করিয়াছেন, কিন্ত এ ধন্মন 
ব্যাখ্যা ত ভগবদ্বাক্যেব সঙ্গে মিল না। 

গুরু । নিফ্ষাম ধর্মই জুখের উপার, সকাঁম ধর্ম সখের উপায় নয়। সকাম 
ধর্ম ধর্মই নয়, অধন্ম। আমি তোমাকে বুঝাইবাঁর জন্য বলিয়াছি, যে স্থখের 
উপায়ই ধশ্ম। বস্তত ধর্মই স্থ। এখানে সাধনায় এবং সাধ্যে ভেদ নাই। 
বৃত্তিগুলির অন্ুশীলনই পরিত্ৃপ্তি--এই জন্য সাঁধনই সাধ্য। এই জন্য ধর 
ও সুখ, একই আঁমাঁদের বুঝিবাঁর জন্য উহার মধ্যে প্রভেদ কল্পনা করিয়া 
নামকরণ করিতে হয়। অতএব ধর্মী রণে ধর্মভিন্ন যদি আর কিছু কামনা! কর, 
তবে তোমার ধর বিপথগাদী হইল-তোমার ধর্মচ্যুতি হইল। নিফ্ষাম 
ধর্্ের এন্স্‌প তাৎপর্য নহে, যে ধর্ম কাশনা করিবে না। ধর্ম ভিন্ন আর 
কিছুই কামনা! করিবে ন1, ইহাই তাৎপর্য্য। ধন্মার্থ কর করিবে, বন্দফলের 
জন্য কর্ম করিবে না। নিক্ষাম ধর্ম এত অল্প কথায় বুঝাঁন যায় না । সেআর 
এক দিনের কথাঁ। 

শিষ্য । আমার ষষ্ঠ আপত্তি এই যে,ধন্্র মাত্রেই যদি ভ্রম এবং মিথ্যার সংশ্রব 
আঁছে,তবে কোন ধর্মই অবলম্বনীয় হয় না। কেনন] মিথ্যা মাত্রেই অনিষ্ট আছে। 

গুরু। এই জন্য সকল ধর্খের সংস্কার আবশ্যক । যে ধর্দই অবলম্বন 
কর, তাহার সংস্করি পূর্বক, ভ্রান্তি ও মিথ্যা পরিত্যাগ পূর্বক, তান্তর্গত 
সত্যকে ভলন! করিবে। 
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শিষা। তবে কি সকল ধর্মই তুল্য রূপে অবলম্বনীয় হইতে পারে? 

গরু । আমি এমন কথ! বলি না ষে, জেলখানায় যেমন একটি মাত্র 
ফটক, শ্বর্গেরও তেমনি একটি মাত্র দ্বার । যে ব্যক্তি বলে, আমার গৃহীত ধর্ম 
ভিন্ন আর সকল ধর্মই মিথ্যা, কেবল আমি আর *্সামার সংক্ট্রীরাই শ্বর্গে 
যাইবে, আর সকলই নরকে পচিয়া মরিবে, তিনি আধ্যখধিই হউন, পাণ্ডি- 
ত্যাভিমানী ইংরেজই হউন, ব! সর্ব শাস্ত্রবেত্তা জন্মানই হউন, আমি তাহাকে 
ঘোরতর মূর্খ মনে করি । আমি ঈশ্বরকে কখনও এমন পক্ষপার্তী এবং খলস্ব- 
ভাব মনে করিতে পারি না, যে, তিনি কেবল জাতিবিশেষকে শ্বর্গে যাইবার 
উপায় বলিয়া দিয়, পৃথিবীস্থ আর সকল জাতিকে নরকে পাঠাইবার বন্দবস্ত 
করিয়া বাঁখিয়াছেন। আমার বিবেচনায় নরক কেবল--ইহলোকের নরকই 
হউক বা পরলোকের নরকই হউক, এক শ্রেণীর লোকের জন্য-যাহার! 
কোন ধর্ম মানে নাঁ। তথাপি, আমি এমন বলি না, যে.সকল ধর্মই তুল্যব্ধপে 
অবলম্বনীয়। যে ধর্দ্দে সত্যের ভাগ অধিক, অর্থাৎ যে ধর্মের তত্বজ্ঞানে অধিক 
সত্য, উপাসনা যে ধর্মে সর্বাপেক্ষা চিত্ত শুদ্ধিকর, এবং মনোবুত্তি সকলের 
স্কর্তিদায়ক, যে ধর্মের নীতি সর্বাপেক্ষা ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির 
উপযোগী, সেই ধর্খুই অবলম্বন করিবে । সেই ধর্্সর্বব শ্রেষ্ঠ । 

শিধ্য। আপনার মতে কোন্‌ ধন এই লক্ষণীক্রীন্ত ? কোন্‌ ধর্ম সর্ব 
শ্রেষ্ঠ ? 

গুরু । হিন্দু ধর্মই সর্ব শ্রেষ্ঠ। ইহাই অবলগ্বন কর। 

শিষ্য। শুনিতে পাই, ইহ জগতের সকল ধর্খ্বের অপেক্ষা হিন্দু ধর্মই 
মিথ্যা ধর্মবপূর্ণ, অবর্মপূর্ণ, কদর্ধ্য, এবং পাশুব ধর্ম 

গুরু । ভুমি হিন্দু ধর্মের কিছু জান কি? 

শিষ্য । হিন্দুর ছেলে, কাজেই কিছু জানি। 

গুরু। শ্্রেচ্ছের ছাত্র, কাজেই কিছু জান ন]1। 

শিষ্য। আপনি ব্রাহ্মণ, আপনিই না হয় এবিষয়ে আমাকে উপদেশ দিন। 

ূ গুরু। আমি ব্রাহ্মণ, যুগে যুগে ধর্ম ব্যাধ্যাই পুরুষ পরম্পরাগত আমার 

ব্যবসা । অতএব, আমার শীস্ত্রজ্ঞান অতি সামান্য হইলেও আমি তোমাকে 
যথাসাধা হিন্দুধর্ম উপদিষ্ট করিতে স্বীকৃত আছি; তবে আঁজ বেল! অবসান 
হইয়াছে, সময্বাস্তরে হইবে । আজ, একজন শ্নেচ্ছ পণ্ডিতের একটি ষাক্য 
তোমাকে উপহার দিব-_-রাত্রে শুইয়া তুমি তাহা কস্থ করিও । 


২৬ নবজীবন। 


আচার্য" গৌলডষ্টকরও আমার মত বলেন /- হিন্দুর ধর্শ হিন্দুধর্ম । এই 
কথা বলিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন,-_ 
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এমন অমৃতমরী বাণী শ্রেচ্ছ ভাষায় আর কখন আমার কাঁণে যায় নাই। 
শ্্ীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | 


সিংহলযাত্র। | 


১২৯০1২০ শে মধ _অদ্য বেল সাঁড়ে আটটার সমক্ষে ভ্িটিশ, 
ইত্ডিয়াষ্টাম নাবিগ্রেসন কোম্পানীর কোএট! নামক বাম্পীয় পৌতে আরোহণ 
করিলাম । প্রথম শ্রেণীর সিংহল যাত্রীকে ১৮০২ টাকা রিটরণ টিকিটের জন্য 
দিতে হয়; টিকিটের মিয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত । তাঁহার আহারের বন্দোবস্ত 
জাহাজের অধ্যক্ষেরাই করিয্। থাকেন; কিন্তু তিনি একজন চাঁকর লইলে, 
তাহাকে নিজে আহারের বন্দোবস্ত করিতে হয় ; কেবল চাকরের জনা অতি- 
রিক্ত ভাড়া লাগে না। আমি একজন চাকর লইয়াছিলাম ; স্থতরাং আহারের 
বন্দোবস্ত নিজে করিতে হইয়াছিল । যাত্রীদের স্মরণ থাক] উচিত ষে, 
জাহাজ চলিলে রাক্ষসের ন্যায় ক্ষুধা হয়; সুতরাং তাহারা যুব হইলে, 
কেবল ব্রাঙ্গণের বিধবার ন্যায় আহাধ্য লইলে চলে না। নদীর মধ্যে 
জাহাজের মন্দ গতি । এমন কি ১০ টার সময় কলিকাতা ছাড়িয়া উলুবেড়িয়া 
আনিতে প্রায় দুইটা হইগ। প্রায় ছয় টার সময় জাহাজ কুল্পীর অপর 
পারের নিকট নঙ্গর করিল। এইস্থলে নদীর পূর্ব্বপারে অল্প জল; পশ্চিম 
পারে অধিক জল। আরোহীদের মধ্যে কয়জন মগ. ছিল, তাঁহাদের মধ্যে 
ছইটি স্ত্রীলোক । প্রসিদ্ধ তামাপা-প্রদর্শক মেষ্টার বার্ণম্‌ ইহাদিগকে ইংলগে 
লইয়া ধাইতেছেন। মগ. সকল সর্বদাই প্রফুলচিত্ত ও 'ছাঁসামুখ | ধাহাঁরা 
রেডি 688551658% 
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লিংহুল-বাত্রা । ২৭ 


রেছগুন বা সুলমেনে গিয়াছেন, তাহারা বলেন ষে ভারতবর্ষে বিষগ্ন-মুখের 
সংখ্যা অধিক ; কিন্ত ব্রদ্মদেশে হাস্য-মুখের সংখ্যা) অধিক। ইহার কারণ 
কি? বিষ বদন কি গাম্ভীর্যের লক্ষণ? -ধবাহারা ঈশ্বরকে আনন্দ স্বরূপ 
বলেন, ধাহার। তাহাকে সচ্চিদানন্দ বলিয়া ভাকেন,* তাহার] এত নিরানন্দ 
কেন? যদি বল হিন্দুরা বড় দরিদ্র, অন্ুচিস্তাক্ম সর্বদা চিস্তিত। আমি 
একথা স্বীকার করি, কিন্তু ইহাও বলি যে, সুখ ভারী করিয়। থাকিলে 
জঠরাঁনলের নিবৃত্তি হয় না, তবে অকারণ চিত্তের স্কুত্তি কেন হারাই ? 


২১ শে মাঘ - অদ্য ছুই প্রহরের পর জাহাজ ছাড়া হইল। প্রায় 


একটার সময় রাঙ্গীফলার শ্বেতন্তস্ত দৃষ্ট হইল। আমি ডায়মগডহার্র 
মহকুমীয় কিছুকাল ছিলাম ; সুতরাং রাঙ্গাফল1 সম্বন্ধে আমার ছুই এক 
কথ। বলিবার আছে। আমার বিশ্বাস এই যে চব্রিশ পরগণায় যতগুলি 
মহকুমা আছে, তাহাদের মধ্যে ডায়মণ্ড হার্ধর খলভায় অগ্রগণা; এবং 
ডায়মণ্ড হার্ধর মহকুমীর মধো বাজাফল। ফাঁড়ির এলাকখর লোক সর্ব 
পেক্ষা খল । যদি কাহারও এ কথায় সংশয় হয়, উক্ত মহকুমার কয়েকটি 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী নগ্ী দেখিলে, তাঁহার আর কোন সন্দেহ থাকিবেনা ॥ 
বিশেষত মথুর দাদ এবং অদ্বৈত দাস নামক ছুই ভায়ের গুণ যাহাতে কীর্তিত 
আছে, তাছ। দেখিয়া বুঝিতে পাবিবেন মানব প্রকৃতি কত দূর অধম হইতে 
পারে। বাখরগঞ্জ জেলার সম্বন্ধে এই প্রবাদ আছে যে তথাকার লোক 
নরহত্যা করিয়া কখন কখন মিথা। মোকদ্দম। প্রস্তত করে। বধিনি ডায়মণ্ড 
হার্ক্রের পুলিসে বা ফৌজদারী আদালতে কার্য করিয়াছেন, তিনি বুঝিতে 
পারিবেন যে এই মহাপাপ চব্বিশপরগণায়ও একান্ত বিরল নহে । বাঙ্গালীর 
যেখানে ভূমি উর্বরা, সেধানেই সীমার বিবাদ, হাঙ্গামা, দাঙ্গা, মিথ্যা 
নালিস, মিথ্যা সাক্ষ্য ও কৃত্রিম নিদর্শন পত্রের প্রাছুর্ভাব। ভূমির উর্বরত্তা 
বাঙ্গাশীর পক্ষে কতদূর মঙ্ষণর্জনক দে বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। 

আলহাজ ঘোড়। মারার নিকটে পৌছিলে বোধ হইল যেন. উভয় কুলের 
গাছ জল হুইভে উঠিয়াছে। 

সাগর উপস্বীপের নিকটে নদীর পশ্চিম পার দৃষ্টি বহির্ভূত হইল। লাড়ে 
চারিটার় সময় জাহাজ উপন্থীপ ছাড়াইয় সমুদ্রে পড়িল। ঘোলা জল ক্রমে 
হরিত বর্ণ হইল। অধ্য নীলাম্ধু দেখিতে পাইলাম না। গবর্ণমেঁ্ট স্থাপিত 
নাবিক-সহাক় দীপ-পোত (3888277) সাড়ে পাচার সময় ছাড়াইলাম। 


২৮ নবজীবন। 


এইথানে পাইলট সাহেব আমাদের জাহাজ হইতে নাঁমিস্কা কলিকাতীভিসুখ- 
গামী এক জাহাজে উঠিলেন। জাহাজ চালানর ভার সম্পূর্ণরূপে কাণ্ডেন 
সাঁন্বেবের হাতে পড়িল। কর্সেকটা সাগর-চর কিংহংস (৪৪৪-৫১1/৪) জাহা- 
জের নিকট ইতস্তত বিচরণ করিয়া মস্ত ধরিতেছে; অন্য কোন পশু পক্ষী 
দেখিতে পাইলাম না। অদ্য সমস্ত রাত্রি জাহাঁজ চলিল। 
২২শে মাঘ-_ অদ্য প্রীতে প্রথমত নীলামু দেখিলাম) যে দিকে দৃষ্টি 
পাঁত করি সেই দ্বিকেই থন শ্ঠাম জল রাশি । এক্ষণে সমুদ্রের শান্ত মূত্তি; 
কোন্‌ ভয় নাই; তথাপি যে যাত্রী আর কখনও সমুদ্র দেখে নাই, ভাহাব 
মনে অবশ্যই অপুর্ব ভাবেব উদয় হয়। পুর্ব কালে কাহারও পোত নিম্মাণে 
নৈপুণ্য ছিপ না। কেহ কোম্পাসেব ব্যবহার জানিত না, এবং জ্যোঁতিরিদ্যা 
দ্বারায় পোতের স্থান নিরূপণ করিতে পাবিত না; তখন ভয়ের প্রচুর কারণ 
ছিল। এক্ষণে আবাল বৃদ্ধ ৰনিত1 নির্ভয়ে সমুদ্র যাত্রা করিতেছে। তথাপি 
বঙ্গেংপসাগবে ভয়ের কারণ একেবকে অন্থহ্থিত হইযছে)এমুন্‌ কথ বলা যায় 
না। কোন কোন বৎসর জ্যৈষ্ঠ ও কার্তিক মাসে এমন বাত্য! হয়, যে নিত্য 
সাগরচর, অভিজ্ঞ নাবিকদেরও ভয় পাইতে হয়। আমি এক জন নাধিককে 
জিজ্ঞাস! করিলাম, “আবর্তনী-বাত্যার(০5০1০89) সময় আপনারা কি করেন ? 
তিনি বলিলেন, “ ভুবিয়া মরিব, আর কি করিব? বঙ্গোপসাগর, চীনোপ- 
সাগর এবং ওএষ্ট ইপ্ডিবা দ্বীপ পুঞ্জেব নিকট আটলান্টিক মহানাঁগর--এই তিন 
স্থান পৃথিবীর মধ্যে প্রচণ্ড বাষুর প্রধান আকর। খিষ্টর বান্ফোর্ড ১১৫টি 
আবর্তনী-বাত্যার (1০০3) সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছেন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ 
হইতে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ পথ্যস্ত এতগুলি পবনোৎপাত্ত বঙ্গোপসাগর হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছিল। আশ্চর্যের বিষদ্গ এই যে ইহার একটি ও ফেব্রুয়ারি মাসে 
ঘটে নাই? জানুয়ারিতে ২টি, মার্চে ২টি, জুলাইয়ে ৩টি, আগঞ্টে ৪টি, সেপ্টে- 
স্বরে ৬টি, এপ্রিলে ৯টি, ডিসেম্বুরে ৯টি করিয়া, জুনে ১০টি, নবেদ্বরে ১৮ট, মে 
মাসে ২১টি, এবং অক্টোবর মাসে ৩১টি ঘটিয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই গ্রতীতি 
হইতেছে, যে কার্তিক মাস বায়ব্যোৎ্পাতের সর্বপ্রধান মাল। 
বঙ্গোপসাগরের তটস্থ বলিয়! মেদিমীপুর, চব্বিশ পরগণা। খুলনা, বাথরগঞ্জ 
নোয়াখালী, ও চট্টগ্রাম জেলায় যেমন পবনোৎপাত হয়, বাঙ্গালার অন্যান্ত 
জেলায় ভূজপ কখনও হয় না। ১৮৮৬ সালের ৩১শে অক্টোবরের ঝড়ে লক্ষা- 
ধিক মনুষ্য দক্ষিণ সাঁহারাজপুরে ও চট্টগ্রামে বাঁটাতে থাকিক়া। ডবিয়। মরি- 


সিংহল যাত্রা । ২৯ 


ফাছে। এমন প্রলয়োপম প্রচণ্ডবাত্যা পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে কথন 
হইয়াছে কি না সন্দেহ। 

সিংহল বঙ্গোপসাগরের নৈধতি কোপে স্থিত; কিন্ত সেখানে প্রচণ্ড 
ঘাত্যা বিরল * | এজন্য সিংহলের পুর্বোৌপকূলে ত্রিঃস্কামালী নগরের নিকট 
ভারতবর্ষের রণতরী সমন্ত রক্ষিত হয়। অদ্য কোন জলচর ব। পক্ষী দেখিতে 
পাইলাম না। একটি কিংহংসও নাই। কল্য ছুই প্রহর হুইতে অদ্য দুই 
প্রহর পর্য্যস্ত জাহাজ ২৬০ গির। অর্থাৎ ১৩০ ক্রোশ চলিয়াছে। গত কল্য 
সমুদ্রে হ্্ধ্যাস্ত দেখিয়াছিলাম ? অদ্য ভাল করিয়া দেখিলাম । কি বিচিত্র 
সৌন্দর্য ! যাহা বর্ণিতে বস্কিমের ও হেমচন্দ্রের লেখনী অশক্ত, আমি তাহার 
বর্ণনার চেষ্টা করিব না; তবে বলিব যিনি সাগর ও হিমাত্রি ন! দেখিয়াছেন, 
তিনি ভগবানের মহিমার কিঞ্চিন্সাত্রও বুঝিতে অক্ষম । 


২৩শে মাঘ জাহাজ অহোরাত্র অবিশ্রান্ত চলিতেছে। প্রতি ঘণ্টায় 
১০ কি ১১ গিরা_প্রতি গিরায় এক মাইল । দক্ষিণ দিকের ৩৫* অংশ পশ্চিষে 
ধাবমান । ঘোর নীল, কৃষ্ণবর্ণ প্রায়, জলরাশি মধ্যে ছুই একটি বৃহদাকার 
কচ্ছপ দেখিলাম এবং তছুপরি বহুসংখ্যক পক্ষধর মীন (8918 298) উড্ভীয় 
মান দেখিল!ম। প্রান্কত ইতিবৃত্তবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে এই মৎগ্ের উড়ন 
--কেবল বৃহল্পম্ক মাত্র ; ইহাঁদের বক্র গতি নাই । অধিকাংশ পক্ষধর যমীনের 
গতি সরল রেখায় (প্রকৃত প্রস্তাবে প্রক্ষেপণী রেখায়) বটে; কিন আমি 
দেখিরাছি কয়েকট। মৎস্ত উড়িতে উড়িতে আপনাপন বাম বা দক্ষিণ দিকে 
গেল। তবে ধাবমান জাহাঁজ হইতে দেখিয়াছি বলিয়া আমার দৃষ্টির ভ্রম 
হইলেও হইতে পাঁরে। 
জাহাজের কর্মচারী ও আরোহীদের মধ্যে কেহই আমার সহির্ত 
 অসদ্যবহার করেন নাই। কাঁপ্তেন টেম্পল্টনের যুখে কেবল এক বা! 
“ বাবু কেমন আছ? কি খাইতেছ? তুমি বড় আহাম্মক্‌যে আমাদের 
সঙ্গে আহারে যোগ না দিয়া কষ্ট পাইতেছ।” আমি বলিলাম ““ বতদুর 
পারি মাতৃআজ্ঞ। পালন করিব; কষ্ট অধিক হয় নাই; ফন্দি এমন কষ্ট হুপন, 
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যে তাহাতে স্বাস্থ্যের হাদি হইতে পারে ঝা প্রাণ লইয়। টানাটানি হয়, তখন 
কোন নিম ব আজ্ঞ। মানিব ন; এমন স্থলে নিয়ম মানিয়া চল! আপ- 
নাদের শাস্ত্র নহে, আমাদেরও শাস্ত্র নহে; আপনাদের দাউদ রাজা প্রাণ 
রক্ষার্থ-ফ়িদী যাজকদেন ভূজ্য, অপর লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ, টউনবেদ্য রুটি 
থাইয়াছিলেন ; আমাদের বিশ্বামিত্র প্রাণরক্ষার্থ চণ্ডালদত্ত কুকুরের মাংস 
থাইয়াছিলেন।” 

মান্দ্রাক্গ যাত্রী একজন ইংরেজ ইলবর্ট বিল সম্বন্ধে আমার মত জিজ্ঞাস! 
করিলেন । আমি বলিলাম, “সকল বাঙ্গালির যে মত, আমারও সেই মত; 
কিন্ত উহ। এমন কিছু পদার্থ নহে, যে উহার জন্য এতটা গোলযোগ ভাল 
দেখায় ।” আমি ইংরাজিতে এই কথা বলিয়। শেষ করিলাম 7; “৭১6 £%10৩ 
15 7০06 ০.) 06 ০2০8০1০.৮” শ্রীরামপুর প্রবাসী বাণ্ডিষ্ট মিসনের একজন 
পাত্রী বাটা যাইতেছিলেন। তাহার বিশ্বীম এই যে, ১৫।১৬ বৎসর মধ্যেই 
ইহ লোকের শেষ হইবে) পরে স্বর্গ রাজ্য স্থাপিত হইবে । তিনি বলি- 
লেন “আমার বোধ হয় যে, কেশবচন্ত্র সেন থৃষ্টিয়ান ছিলেন, স্বজাতীয়দের 
মধ্যে আপন প্রতিপত্তির হাস হইবে ৰলিয়! প্রকাশ্যরূপে পৃষ্টীক্স ধন্ম অবলম্বন 
করেন নাই।” আমি বলিলাম “যতদূর জানি, সেন মহাশয় থৃষ্টকে মহাপুরুষ 
বলিস মানিতেন ; পরমাম্মার অবতার বলিয়। মানিতেন না।* পাদ্রীলাহেৰ 
থৃষ্ট মাহাত্ম্য বিষয়ক কয়েকটি বান্বাল। গান রামপ্রসাদী স্বরে গাইলেন; 
এবং কেশবচন্দ্র রচিত ভিন্ন স্থরে সেই বিষয়ে, আর একটি গানও করিলেন। 
তীহ্হার উচ্চারণ ঠিক বাঙ্গালির মত; তবে “ত+ বলিতে 'ট” বলেন এবং 
“ধ' বলিতে 'ঢ7” বলেন। তিনি টিনিটারীয় খুষ্টিয়ান বটেন; তথাপি 
তনয়েশ্বরকে জনকেশ্বরের ন্যুন বলিয়! মানেন। তিনি রামায়ণের নেক 
প্রশংসা করায়, এলাহাবাদ প্রবাসী একজন পাত্রী আমাদের নিকটে 
ছিলেন, বলিয়া উঠিলেন, “ আমি জানি কোন কোন খৃষ্টিয় যাঞ্জক কথন 
কখন রামায়ণ ও মহাঁতারতের বচন লইয়। ধর্দোপদেশ দিয়া থাকেন ;, কিন্ত 
তাহ৷ যুক্তিসিদ্ধ নহে £ কারণ রাম চরিজ্জ ভাল হইলেও তাহা নিশ্পাপ নহে; 
কেবল থৃষ্টই মানব মণ্ডলের মধ্যে অপাঁপ-বিদ্ধ ছিলেন।” আমি কোন উত্তর 
দিলাম না; কারণ গোড়াদের সঙ্গে তর্ক করা নিক্ষল। 


২৪ শেমাঘ। অদ্য প্রীতে উঠিয়া দেখি জাহাজ মাজ্্রাজে 
পৌহুছিয়াছে। ৯২ ঘণ্টায় ৭৭* মাইল আসিল্লাছে। উপকুলে তরঙ্গ-রোধ 
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(737891:-58867 ) নির্দিত হইয়াছে; তথাপি এখানকার ঢেউ বড় ক্ষুত্র 
নহে । এখাঁনে জাহাজ ঘেমন দোলে অন্যত্র এমন দোলে না। যেনৌকার 
উঠিয়া বেলা ভূমিতে যাইতে হস; তাহাকে মন্থুলনা। বোট বলে; যেমন ঢেউ, 
তাহার উপযুক্ত নৌকা। সমুদ্র হইতে মাক্সাঞ্জ নগরু দেখিতে অতি স্থন্দর ; 
তবে কোম্পানীর বাঁগান হইতে কলিকাতা! যত স্থন্দর দেখায় তত সুন্দর 
নহে। ধীবরেরা মৎস্য ধরিতে ক্ষুদে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র নৌকায় উপকূল হইতে ৪1 ৫ 
ক্রোশ দূরে যাঁয়। কর্কট, আঁহার্ধ্য কস্তরি 0০58০78), সামুগ্রিক বাগদা 
চিঙ্গড়ি (01973), সামুত্রিক গলদা চি্গড়ি (105108) ; সামুদ্রিক 
খোরসোঁলা (1001]969 ) ও অন্যান্য অনেক প্রকার মৎস্য মান্দ্রাজের 
বাজারে পাওয়া যাঁ্স। ডেস্‌ মত্গ্ত ইলিশের ন্যায় স্থস্বাছু কিন্ত তাহা! হইতে 
বড়। বাঙ্গালৌর হইতে খ্রবেরি ও রাঁষ্পবেরি ফল আইসে; এখনকার 
ফলের মধ্যে তাহাই উৎকৃষ্ট । মাজ্াজে ষে হিমক্ীর (3০6-0987) ) প্রস্তুত 
হয়, তাহ কলিকাঁতার বরফের কুল্লী অপেক্ষা কিছু ভাল বোধ হয়। উপ- 
কুলে ভাল ভাল টানের বাক্স ও ত্রোঙ্ক প্রস্তুত হয়। মান্্রীজে পীপ্লজ্‌ পার্ক 
নামক উদ্যান ও পশ্বালয় অতি রম্যস্থান বলিয়া বিখ্যাত, কিস্ত ছর্ভাগ্য 
বশত আমার তাহ দেখিবার অবকাশ হয় নাই। 

মান্দরাজের ভদ্র পল্লীন্কে (যেখানে ব্রা্গণ ও শেহীর বসতি) বেড়াইয়! 
দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, বাঙ্গালা অপেক্ষা! তথায় স্ত্রীস্বাধীনতা 
অনেক অধিক। ইহার কারণ এই যে, এতদঞ্চলে মুসলমানদের অধিক 
প্রাছর্ভাব হয় নাই , সুতরাং এখানে প্রাচীন হিন্দুদের অনেক রীতিনীতি 
আছে। আমার বিবেচনায় কলিকাতাঁয় অন্তত মান্দ্রাজের ন্যায় স্ত্রীস্বাধীনতা। 
হইলে ভাল হয়। বাঙ্গালীরা কি বলিতে পারেন, যে মান্দ্রাজের তাষিল, 
স্ত্রীলোক এবং বোশ্বায়ের মহারাকই্ীরা বঙ্গাঙ্জনাঁদের অপেক্ষা ছশ্চরিত্রা ? মানা 
জের চলিত ভাঁষা তামিল কিন্ত এখানের কুলীর! পর্যাস্ত ইংরাজী কহিতে 
পারে& তাহাদের ইংরেজী কলিকাতার চীনে বাঁজারের ইংরাজী অপেক্ষা 
তাল। একজন কক্চকায়, মলিন চীর-পরিচিত, দরিদ্র বালক আমার নিকট 
এই বলিয়া ভিক্ষা! চাহিল, *ণুৰ০ 0০9, ৪1; 210 19০9 3 92 000 ; 
68/1108 0010899, ৪17৮ জাহাজের উপর মান্্রাজী আয়ারা যেরূপ ইংরেজী 
উচ্চারণ করে, তাহা শুনিলে, অনেক কলেজের ছাত্রদের অবাক হইতে 
হয়। আমি ষাক্জাজের ছইটি পাঠশালা] দেখিয়াছি । শিক্ষক গাঁংনর দ্বরে 
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একখানি তামিল গ্রস্থ পড়িতেছেন। ছাত্রের! উড়িয়া পাগাঁদের মত টুপী 
মাতা গিয়া, লৌহ লেখনীর দারা ভাঁলপাঁতে আঁচড় দিতেছে । দোয়াত 
কলমের সহিত কাহারও সম্পর্ক নাঁই। 

২৫শে মাঘ -- অন্য দ্বিপ্রহরের সময় জাহাজ মান্দা ত্যাগ করিয়া 
দক্ষিণের ১৫ অংশ পূর্ব্বে চলিল। ক্রমে মান্দ্রাজের দক্ষিণের পর্বত-শ্রেণী 
দৃষ্টিপথের বহিভূততি হইল । আঁবাঁর সেই অকুল নীলাধু রাশি । জাহাজের 
অনেক মেম সাহেব রূপার চুড়ি পরিয়া থাঁকেন। চুড়ির গঠন বাঙ্গালী 
স্রীলৌকদের চুড়ির সদৃশ নছে। একগাছি ভায়মণ্ড কাটা রূপার দীর্ঘ তাঁর স্ক,র 
পেচের ন্যান্ধ পাক দিয়! এ বিবি-আন। চুড়ি প্রস্তুত হইয়াছে । মেম সাহেব- 
দের মধ্যে নীল ফিতা! ধারিণী মিস্‌ মিনোর সহিত আমার ভাল আলাপ হইয়। 
ছিনল। তিনি মদ খাওয়া মহাপাপ বলিয়া অনেক উপদেশ দিলেন, এবং 
তছ্িষয়ে কয়খানি গ্রন্থ আমাকে পড়িতে দিলেন। বোধ ফরি তাহার এই 
বিশ্বাস, যে বাঙ্গালি বাবুর সকলেই মদ্যপাঁরী । আমি বলিলীম, « শুনিয়াছি 
সমুক্্রে বমনোদ্যম হইলে, অল্প পরিমাণে স্থুর৷ পান করিলে ভাল হয়” তিনি 
ৰলিলেন « এ কথা মিথ্য। ; যদি প্রকৃত প্রস্তাবে সাগর-পীড়া (598,-81010)935) 
হয়, কিছুতেই বমন নিবারণ হয় না; কেবল স্থির হইয়! শুইয়। থাকিলে এবং 
(কিঞিৎ বর্ষ সেবন করিলে পীড়ার উপশম হইতে পারে ।” কেহ কেহ এই 
পীড়র জন্য জানারস থাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এ যাত্রায় আমার সাঁগর- 


পীড়া হয় নাই। 

২৬ শে মাঘ--অদ্য প্রাতে জাহাজের গতি প্রায় দক্ষিণে । মধ্য 
কাঁর মানস্তলে পাল তোলা হইয়াছে । গতকল্য দ্বিপ্রহর হইতে অদ্য 
স্বিপ্রহর পর্য্যন্ত জাহাঁজ ২৬৪ মাইল চলিয়াছে। বেল! ৪টার সময় একট! 
পর্বত দৃষ্ট হইল। কাণ্চেন সাহেব বলেন, “এ সব সিংহলের পর্বত 1») স্থর্যা- 


স্তের পুর্বে অস্পষ্টরূপ কুল দৃষ্ট হইল। 
২৭ শে মাঘ- অদ্য প্রাতে সিংহলের উপকূল স্পষ্টরূপে দ্বেঘিতে 


পাইলাম । কি অপূর্ব শোভা! এই দ্বীপের অনুপম নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য 
ুস্ধ হইয়াই বোধ হয়, আমাদের পূর্ধপুরুষগণ ইহাকে স্ব্ণময়ী লঙ্কা বলিয়া 
ডীকিতেন্‌। ৰাল্কাময় বেল1-ভূমি, একটি পীতবর্ণ রেখার ন্যায় দৃষ্ট 
হইতেছে? তাঁহার নীচে শুভ্র, তুষারবত, সাগরোখিত ফ্ল-মাল!। কুলে 


সিংহল-ধাভা। ৩৩ 


ৃক্ষরাজির মধ্যে কেবল নারিকেল ক্রমই ভাঁবরূপ নয়ন গৌচর হইতেছে? 
কিয্ুরে নারিকেল বলের পশ্চাতে, পর্বতশ্রেণী নীল কাদশ্বিবীর ন্যার 
শোৌভ পাইতেছে। পর্বত সকলের সানুদেশ মেঘগ্গাঙ্গে জড়িত। সমুদ্রে 
ধীবরগণ মৎস্য ধরিতেছে ; এবং কিংহংসগণ (89%-৪০118) মৎস্য আহার 
জন্য ইতস্তত বিচরণ করিতেছে । মহাশিশুমাঁর (398০7)8) জলে ক্রীড়া 
করিতেছে। 
“ট্ব্দেহি পশা1 ম্লয়াৎ বিভক্তং মতসেতুনা ফেনিলমন্খুরাশিম্‌ | 
ছায়াঁপথেনেব শরৎ্প্রসন্নমমাকাঁশমাবিষ্কত চাক্ষতারম্‌ ॥৮ 

শরদাকাঁশের ছাক্লাপথ সদৃশ ফেনাবলী দেখিলাম) কিন্তু সেতুবন্ধ 
দেখিতে পাইলাম নাঁ। সিংহলের উত্তর পিয়া জাহাজ চলিতে পাঁরে না) 
চলিতে পারিলে মান্দা হইতে কলম্বো! এক দিনেই যাওয়া যাইত । জাহাজ 
প্রথমে সিংহলকে পশ্চিমে রাখিয়। দক্ষিণে সুখে, পরে এ ভ্বীপকে উত্তরে 
রাখিয়। পশ্চিষ মুখে, পরিশেষে সিংহল পুর্বে রাখিয়া! উত্বর-গামী হইয। 
কলম্বো নগরে পৌছে। 

প্রীয় ১০ টার সমন্দ আমরা পইন্ট ভিগাল, ছাড়াইলাম। সিংহলীর! এই 
নগরকে “গাঁলী + বলে । আগে গাঁল্‌ নগর সিংহলের একটি প্রধান বন্দর 
ছিল। এক্ষণে তথায় অধিক জাহাজ থামে না। তাহাতে তথাকার বাণিজ্যের 
হাঁস হইয়াছে । 

গত কল্য দ্বিপ্রহর হইতে অদা দ্বিপ্রহর পর্যযস্ত জাহাজ ২৯৬ মাইল চলি- 
য্াছে। গতকল্য পা'ল দেওয়া হইয়াছিল, এ জন্য এত বেগে আসিঙ্কাছে। 
প্রায় বেলা 9 টার সময় আমরা কলম্বো নগরের তরঙগ-রোধের নিকট শ্ণৌছি- 
লাম। এই নগরে ছুইঙ্জন বাঙ্গালি চাউলের কারবার করেন-শ্রযুক্ত বাবু 
শশী ভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং তাহার সহকারী শ্রীযুক্ত বাবু রঘুপতি চট্টোপা- 
ধ্যায়। তীহারা আমাকে সাদরে তাহাদের বাসায় লইয়া গেলেন । 
২৮ শে মাঘ--সিংহলে নিত্য বসন্ত বা নিত্য গ্রীক্ম বিরাঁজমান্‌। 
িদঘে। বিষুৰ রেখ! হইতে প্রায় ৭ অংশ উত্তরে । স্তরাং এখানে হ্ধ্য 
মিতিশয় প্রথর ১ কিন্তু সাগরোখিত শীতল সমীরণে সৌর তেজের এত লাতব 
যে সিংহলে বসন্তের নিত্যাধিকার বলিল অতুযুক্তি হয় ন1। প্রায় প্রতি 
মাসেই বৃষ্টি হয়? যে লয়ে বৃষ্টি হয় না,সে সময়েও নভোমগুলে শ্বেত মেঘ নু 
টিয়। পৌষ মাঁথ মাসের কাছে এক 'খান। চাদর গাজে দিলেই চলে। বায়ু, 





৩৪ নবজীবন | 


ভাঁপাংশ ফারেন্হিটের তাঁপমাঁণের ৮* অংশের বড় উপরে উঠে না বা নীচে 
নামে না? এই কারণে সিংহলে প্রায় প্রতি মাসেই পাঁকা আম্‌, পাকা কাঁটাল্‌ 
ও পাকা আনারস পাওয়া যাস । আমি মাঘ মাসে এক গাছে, আত্ম মুকুল, 
অপর আম, এবং অর্ধপঞ্চু আঁ দেখিয়াছি । এখানে পনস-তালিক1 অনেক 
জনম্মে। এই ফল পেঁথিতে ঠিককাটালের মত; পাঁক করিণে উহার কুটীর 
ন্যায় স্বাদ; এই জন্য ইংরেজেরা ইহাকে রুটী ফল (9:520-0)9 ধলেন । 
নেবু; পেয়ারা, ঠাপাকলা, কাঁচকলা প্রভৃতি আমাদের দেশের সর্বপ্রকার ফল 
সিংহলে জন্মে। সজিনাখাঁড়ী ও ফুল বারমাঁস পাওয়া যায়। গোল মরিচ, 
কাঁতিফল, লবঙ্গ, ছোট এলাচি, ও দারুচিনি এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন 
হয়। এক কালে দাক্চিনির আবাদ এখান কার প্রধান আবাঁদ ছিল। ভল্লাঁ- 
তক কা কাজুফল (০5509 ৮-0708) মেদনীপুর জেলায় ও বাঙ্গালীর অন্যত্র হিজ- 
লির বাদাম নামে খ্যাত, উহ সিংহলের সাধারণ ফল। ধান্য উত্তর প্রদেশে 
অন্ন পরিমাণে উৎপন্ন হয়; অন্যত্র ধান চাস নাই। গোধুম, ছোলা, মটর, 
গোল আনু, ও সর্প সি*হলে জন্মে না বলিলেই হয়। এই সমস্ত জব্য ভারত- 
বর্ধ হইতে আইসে। এখানে সর্ষপ তৈলের ব্যবহার নাই। নারিকেল 
ও তিল তৈলে পাক হয়। হুয়ারেলিয়া সিংহলের শীত প্রধান স্থান । যত কপি 
কলম্বোর বাজারে বিক্রীত হয় তাহা এ অঞ্চল হইতে আইসে। গ্রীক্ষ সস্তপ্ত 
ইউরোপীয় প্রবাসীরা শীতল বাষু সেবনের জন্য ধঁস্থানে কখন কখন গিয়া 
খাকেন। কলম্বো নগরেযত কেন সৌর তেজ হউক না, একবার 
সমুদ্র কুলে, বিশেষত গাল্‌ ফেষ্‌ ওয়াঁক্‌ নামক ন্রন্নর রান্তাঁর ধাড়াইলে শরীর 
শীতল হয়। 
আদিম সিংহলীদের অর্থাগমের প্রধান উপায়, নারিকেল; ওঁপনিবেশিক- 
দের, কাফি । কাফিগাছের এক প্রকার রোগ হওয়ায় অনেকে চা ও কোকোর 
আবাদ আরপ্ত করিয়াছেন। এখানে চা উত্ম জন্মে । 
(ক্রমশ ) 
তা. প্র. চ. 


900] 87,) 01730811918. 
অথব। 


সমাজ-শরীর। 


প্রত্যেক শতার্দীতেই মনুষ্য সময়ক্ষেত্রে ছুই চারিটি করিয়া বীতিস্তস্ত 
প্রোথিত করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে এই রূপ কীর্তিস্তস্তের অভাব নাই। 
বাহ্য জগতে মনুষ্য নিত্য নিত্য নব নব আবিষ্কিয়া বারা প্রক্কতির উপর নিজ 
আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন । অস্তর্জগতেও নিত্য নিত্য নব নব চিস্তাপ্রণালী 
আবিষ্কৃত হইতেছে, নব নব তত্ব উদ্ভাবিত হইতেছে, জ্ঞান ধর ও নীতি প্রতৃ- 
তির নব নব বিকাঁশে মনুষ্য ক্রমশই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন । জীবা- 
দির ক্রমবিকাশ ও পুক্ুষাণুক্রমিক তা এবং বিভিন্ন জাতি ক্গীবের উৎপত্তির কারণ, 
প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক তন্বমাঁলা চিরকালই উনবিংশ শতাব্দীর জয়ন্তস্ত বলিয়! 
পরিগণিত হইবে। সম্প্রতি ইযুরোপে আর একটি প্রকৃষ্ট দার্শনিক তত্ব আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। আমরা অদ্য এ নবাবিষ্কৃত তত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ব হইতেছি । 

মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা! প্রভৃতি পদার্কেই লোকে 
শরীরী বলিয়া বক্রিক্ণ অভিহিত করিত। কিন্তু এক্ষণে অবধারিত হইয়াছে 
যে মনুষ্য-সমাঁজও শরীরী পদের বাচ্য। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে ব্যক্তি- 
সমষ্টিকে সমাজ বলা যাইতে পারে না, ব্যক্তির উন্নতিতে সমাজ উন্নত হয় 
মা; ব্যক্তির বিনাশে সমাঁ্গ বিনষ্ট হয় না। যেমন বীজনিহিত শক্কি- 
প্রভাবেই বৃক্ষের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সম্পাদিত হয়, অবধারিত হইয়াছে ষে 
দসেইরূপে সমাঁজনিহিত শক্তি দ্বারাই সমাজের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সম্পাদিত 
হইতেছে । আমর! এন্থলে সংক্ষেপে এই তন্বের তাতৎপর্য্য ব্যাখ্যা করি- 
লাম। নিয়ে ইহার সবিস্তার আলোচনা করিব। কিন্তু এ কথার আলোচনা 
করিবার পূর্বে আমাদিগকে ছুই একটি আশন্ষঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা 
করিতে হইতেছে । 

বিখ্যাত দার্শনিক কোমত প্রথমে এই সমাজ শরীরত্তত্বের উদ্ভাবন 
করেন। পরে পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ স্পেনজার বছল প্রমাণ সংযোগে এই মতের 
সম্প্রসারণ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ লেখক হ্যারিসন পাহেৰ তাহার বক্তৃতার 
এক স্থলে বলিয়াছেন---'”[06 £৪৪৮ 10011080195108] 37900107701 61018 
০৪০01৩17 জাঞঙ। 09 7০০1 01 06 19911 01 206 0768019 19 দা 1 
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0097) 1116 %0 1)19601, %00 0079 011 00%09315 01 016 1099 11101 
0৪7 8798৮ 10081)51) 008199079159চ 0090 0809 62751120 &0 8, 0020051 
006 08038 0 990191 01768,01819, 00019 2৪,০৯১০০৪ 0192 0 ৮৪৮ 
[0080৮ 3099.” ইযুরৌপে এখনও এই তত্ব সর্ধত্র সাদরে পরিগৃহী হয় 
নাই। কিন্তু বর্তমান সময়ের ইয়ুরোপীয় চিন্তাপ্রণালী আলোচন! করিলে 
স্প্উই প্রতীতি হয়, যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই সমাজ-শরীর-তত্ব, 
দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, নীতিবিদ্য প্রভৃতি সকল শাস্ত্রে নিজ অধিকার 
ও প্রভাব বিস্তার করিবে। ফলত বিজ্ঞানে মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম যেরূপ মহা! 
বিপ্লব উপস্থাপিত করিয়াছে । বোধ হয় সামাজিক সকল শ্স্ত্রেই সমাজ 
শরীর তত্বও সেইরূপ মহাবিপ্লুব উপস্থাপিত করিবে । এই মহাবিপ্লবের পৃর্ধ- 
লক্ষণ সমস্ত এক্ষণেই কতক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইতেছে । মরিসন 
নামে একজন সাহেব গিবনের ইতিহাসের সমালোচনা! স্থলে বলি- 
তেছেন--7109 091580106096506 01326 (1000179 80 [511) 91), 
1093 10681) 81792,07 709691590. ৮০--০ 208,1600060 00000]00 01 
৪০০19%7 23 ৪৮0 010901308) 11510 2900 £1০%27)0 11006 01797 076040- 
18009, %00970106 %0 16৪ 010 199. ৃ 
কোথায় বিশ্ববিখ্যাত গিবন আর কোথায় অজ্ঞাতনাম! মরিসন ! কিস্তৃতথাঁপি 
সমাজ-শরীর-তত্ব সাহায্যে মরিসন গিবনকে ভ্রমসঞ্কুল বলিয়া প্রতিপাদিত 
করিলেন। কার্লাইল ইতিহাসবেত্তা বলিয়! জগদ্ধিখ্যাত। কিন্তু তিনিও যে 
প্রণালীতে ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা সেই প্রণালীকেও 
নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া! গণনা করিঘে। কালণইল ঢূ০:০-০5)1] নামক 
গ্রন্থে বলিতেছেন--"£০7, 93] ৮6 10 ৮0159739 0016601, 258৮ ০০৮- 
000) 60091১15607 ০1 000 2109৮ 00018 %0)0 100৮0 ৮701]90 0,076. যদি 
সঙাজ-শরীর-তত্ব প্রকৃত হয়, তাহা হইলে ইহা! অপেক্ষা ভ্রম সন্কুল কথা আর 
কি হইতে পারে £ এবং যদি সমদর্শী গিবন ও সত্যনিষ্ঠ কালণইল ভ্রমসন্ুল 
বলিয়! প্রতিপাদিত হয়েন, তাহা! হইলে মেকলে, দ্ষেম.স্‌ মিল, অ।লিসন, 
ফড্‌ প্রদ্থতি আলঙ্ষারিক ও একদেশ-দর্শী এতিহাসিকগণ যে অপাঠ্য বলিয়া 
পরিত্যক্ত হইবেন, তাহা! সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এইব্ূপে' অনেক 
দার্শনিক অনেক নীতিবেত্ত! অনেক বার্ডা-বিৎ ভ্রমাত্মক বলিয়া পরিত্যক্ত 
হইবেন । কিন্তু তাই বলিয়াই যে এই সব মহাত্মাদিগের পুহ্যকরাশি একে- 


সমাজ-শরীক। ৩৭ 


ঝায়েই অধ্যবহার্ধ্য হইবে, হাহাও মছে। ইহারা জান-অগতে যে সমন্ত রিশরিধ 
হন্্য নির্ীগ করিস গিয়াছেল তাহা তাঙ্গিয! ফেলিতে হইবে। কিন্তু এ 
সমস্ত হন্দ্ে্ উপাদান সামগ্রী লইফ্কা আমাদের ভবিষ্যঘ্বংশীয়েরা! অপেক্ষা 
মঢ়তর ভিত্তির উপর অপেক্ষাক্কৃত দৃঢ়তর প্রণালীতে প্রুতন হস্থ্য গ্রস্তত করিয়! 
লইবেন । ইন্থাতে 'নৈরাশ্য, ক্ষোভ বা বিষাদের কিছুমাত্র কারণ নাই। যেহেতু 
ঞঁ সমস্ত নূতন হত্দে্ বাগ.দেবী শুত্রবন্ত্র পরিধান করিয়া! শুভ্র সিহাসনে উপ- 
বেশন করিয়া গুত্র সরসিজে শুভ্র চরণদ্বয় বিমণ্ডিত করিয়া সত্যের শুভ্র কিরণ 
চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিবেন । অজ্ঞানান্কার বিদুরিত হইলে জঙৎ জ্ঞানা- 
লোকে প্রদীপ্ত হইবে । যদি আমরা বঙ্গে এ জ্ঞানালোকের কিঞ্চিন্মাত্র জ্যোতিও 
আনয়ন করিতে পারি, তাহ। হইলেই আঁপনাদ্দিগকে কৃতার্থ মনে করিব। 

সে যাহ! হউক, এক্ষণে প্ররুত্ত প্রস্তাবের অবতারণ! করা ধাউক। কি 
অর্থে মানব সমাজকে শরীরী বলা যাইতে পারে, কি কি বিষয়ে মানব. 
সমাঁজের সহিত শরীরী পদার্থের সাদৃশ্য আছে, কি কি বিষয়েই বা মানব- 
সমাজের সহিত শরীরী পদার্থের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই সমস্ত প্রশ্নের 
বিচারে প্রবৃত্ত হওয়1 যাউক। মানব সমাজকে শরীরী বলিয়া স্বীকার 
করিলে,সমাজের কি কি উপকার,ব! কি কি অপকার, সঙ্ঘটিত হইবে তাহার 
বিচার করা যাঁউক। এব্‌ং সর্বশেষে মানবসমাজকে শরীরী বলিলে অন্য 
অন্য কি কি পদার্থকেও শরীরী বলিতে হয়, তাহ! নিগুঢ়রূপে হৃদয়ঙগ্গম কর! 
যাঁউক। 

যে যে বিষয়ে মানবসমাজের সহিত শরীরী পদার্থের সাদৃশ্য আছে অশ্রে 
তাহাদের উল্লেখ করা যাউক। 





ক।বৃদ্ধি। 


(ক১)। শরীরী পদার্থের প্রথম নিয়ম এই যে উহার প্রথমে অতি 
ক্ষুদ্র অবস্থায় থাকিয়া পরে কাঁলসহকারে অতি বৃহৎ আয়তন প্রাপ্ত হয়। 
সর্ধপ-কর্ণার ন্যায় ক্ষুপ্রাকার বীজ কাল-সহকারে শাখাপ্রশাখাযুক্ত বহুবিস্তত 
বৃক্ষে পরিথত হুয়। পরমাণুর ন্যায় ক্ষত শুক্রকণা কালসহকারে সার্ধাত্রিহস্ত 
পরিমিত বলিষ্ট দীর্ঘযকার যুব! শরীরে পরিণত হয়। মানক্লমাজও এইক্ুপে 
্ু্ব অবস্থ। হইতে অন্তীব বৃহৎ “অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অসক্যসমাতজর লোক- 
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সংখ্যা দশ, পনর, কুড়ি বা চল্িশ। কিন্ত তউ অসভ্য সমাজই ক্রমশ বছ্ছিত 
হুইয়! লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকে পরিপুরিত হুয়। অচেতন পদার্থের 
কলেবর কখনই এইরূপে * “ শতকোটি গুণে” বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। 

(ক২) সকল শরীরী পদার্থের আয়তন একরপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ন। 
ফোন শরীরী ব1 দীর্ঘকায় হজ্তীর ন্যায় অতি বৃহৎ আকার ধারণ করে। কোন 
শরীরী বা পিপীলিকার ন্যায় চিরকালই ক্ষুদ্রাকার থাকে) মনুষ্য সমাজেও 
এইরূপ আয্মতন বৃদ্ধির তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে । উ্েছ্] নামক অসভ্য 
জাতির সমাজ শুদ্ধ স্ত্রী পুরুষ লইয়া! সংগঠিত হয়। ফিউজিয়ানদের সমাজ 
বার বা কুড়ি জন লইয়া গঠিত হয়। আগামানবাসীদের সমাজের লোক 
সংঘ] কুড়ি বাঁ পঞ্চাশের অধিক হয় না। এইক্সপে ক্রমশ উর্ধে উঠিতে 
উঠিতে দেখা যাইবে যে কোন সমাজ বা দুই শত কোনটি বা ছুই সহমত 
কোনটি বা ছই লক্ষ/ কোনটি ব। ছুই কোটি লোকন্বার৷ সংগঠিত হয়। 

(কঙ৩) শরীরী পদার্থের মধ্যে কতকগুলি এরূপ জাতি আছে যে 
তাহার! ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উদ্ভূত হুইয়। পরে একত্র সম্মিলিত হয় এবং এ 
সূম্মিলনের দ্বারা আবার নূতন এক শরীরী পদার্থের উৎপত্তি হয়। আর্দ্র 
প্রাচীরের উপর যে শেওলা পড়ে, এ শেগলার কতকগুলি প্রথমে একত্রিত 
হুইয় ক্ষুদ্র কোন উত্তিদের সহিত যুক্ত হয়। তাহার পরে & শেওলা সংযুক্ত 
ক্র উত্তিদটি অপেক্ষারুত বৃহৎ অন্য উদ্ভিদের সহিত সংযুক্ত হইয়৷ তাহার 
কলেবর বুদ্ধি করে৷ মনুষ্য সমাজেও এইরূপ প্রক্রিয়! দ্বারা সমাজের কলে- 
বর বদ্ধিত হইয়া থাকে । মনুর সময়ে আমাদের সমাজের বোধ হয় এরূপ 
গঠন ছিল। দশটি পরিবার এক স্থানে একত্রিত হুইয়া একট] সমান্ধ হইল । 
অন্য এক স্থানে আর দশটি পরিবার একত্রিত হইয়া আর একটি সমাজ হইল। 
পরে এ ছুইটি সমাজ্ঃএকত্রিত হইয়া! আর একটা নৃতন সমাজের স্থষ্টি করিল। 
শরীরী পদার্থের মধ্যে এপ সম্মিলন অনেক শ্থলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। 
পেইরূপে মনুষ্য সমাজে ও পূর্বোক্তরূপ সম্মিলন অনেক স্থলেই বহুকাল 


স্থায়ী হয় ন!। 





+ « তখন তাহার! কঙ্ধন ছিঙগ, 


দ্ দর গার রা 


এখন তোর! য়ে শত কোটি তার"-*-_ভারতসর্গীত। 


লজ শরীর । ৩৯ 


বৃদ্ধি সম্বন্ধে সমাঁজের সহিত শরীরী পদার্থের যে বৈলক্ষণ্য আছে তাহাও 
প্মরণ করিয়া রাখ! উচিত। মঙ্ক্ধয সমাজে কোন এক ব্যক্তি এক সমাজ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্য এক সমালে যৌগ দিতে পারে । কিন্তু শরীরী 
পদার্থের এরূপ হয় না । এক শরীরীর অংশ অন্য শরীরীর সহিত সংযুদ্ব 
হয় না। 
খ। শরীরায়তন অনুসারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বৃদ্ধি 
থ১। শরীরী পদার্থের আয়তন বৃদ্ধির সহিত নব নব অঙ্গ প্রত্যঙ্সেব 
উৎপত্তি হইয়া খাকে। ক্কত্তিকা নিহিত বীজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই বলিলেই 
হয়। অস্কুরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বীজ হইতে অনেক অধিক । পরে যখন অস্কুর 
বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, তখন ইহার শাখা প্রশাঁখা মূল কা পুষ্প মুকুল ফল 
প্রভৃতি নাঁনা প্রকাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উদগম হুইয়! থাঁকে । শরীরী পদার্থের 
আয়তন যতই বর্ধিত হয়, উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গও সেই পরিমাণে বদ্ধিত হইয়া 
থাকে ।-মনুষ্য সমীজেও এইরূপ আয়তন বৃদ্ধির সহিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎ- 
পত্তি ও বৃদ্ধির প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অসভ্য অবস্থায় যখন সমাজের 
লোকসংখ্যা কুড়ি বা ত্রিশ, তখন সকল মন্থৃয্যই সমানভাবে অবস্থিতি করে । 
কিস্ত যখন উহাদের সংখা! বৃদ্ধি হয়, তখন উহাদের মধ্যে একজনকে প্রধান 
রাজা বণিয়! গণ্য করিতে হ্য়। রাজ এ সমাজের মস্তকরূপে অবস্থান করেন, 
অর্থাৎ এ সমাজে প্রথম নূতন এক অঙ্গের সৃষ্টি হয়। পরে যখন এ সমাজ 
অন্য সমাঙ্গকে পরাজিত করিয়া নিজ সমাজভুক্ত করিয়া! লয়, তখন সমাজে 
আর একটি অঙ্গের স্থষ্টি হয়। তখন সমাজের মধ্যে একদল লোক (জেভৃগণ) 
শাসনকর্তা ব প্রভু বলিয়া গণ্য হন, আর এক দল লোক (বিজিতেরা ) 
অন্ুশাসিত ব! ভূত্য বলিয়া পরিগণিত হয় । পরে সষাজ মধ্যে যতই লোক- 
সংখ্যার বুদ্ধি হয়, ততই জীতিভেদ ব1 ব্যবসাতেদ ব। অন্যরূপ প্রভেদের দ্বার! 
সমাজের নানাবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকশিত ও পরিবদ্ধিত হত্স। কেন অঙ্গ 
গুরোহিতরূপে পরিগণিত হয়; কোন অঙ্গ কৃষক বলিয়া পরিগশিত হয়। 
কোন অক্ষ যুন্ধজীবী কোন অঙ্গ পণ্যজীবী বলিয়া স্বতন্ত্র শ্বত 
শ্রেণীতে বিভক্ত ছইয়! যায়। ভারতবর্ষে যে জাতিভেদ ছৃষ্ট হইয়! থাকে তাহ! 
বোধ হয় সমাজের এইপ্প অঙক্গপ্রত্যঙ্গ বৃদ্ধির ফল মান্। ত্রাক্মণেরা এই 
সামামিক নিয়মেয় প্রতিপোষণ করিয়াছিলেন । তীহার! ইহার আঙ্কা 
সহেন। শান্ত্রেও লিখিত আছে, যেপব্রঙ্জাই জাতিতেফের অষ্টা। 
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খ২ং। আয়তন বৃদ্ধির সহিত যে শুদ্ধ ভিন্ন ভির় অঙ্গের সৃষ্টি হয়, তাহা 
নহে। একই অক্ষ ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যঙ্গে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারশ 
করে। জবাযুজ শিশু প্রথমে মাং পণ্ডের ন্যায় অবস্থান করে । পরে কাল- 
সহকারে এঁ মাংসপিণ্ডের কোন অংশ বা মন্তক, কোন অংশ বাঁ হস্ত, কোন 
অংশ বা পদ রূপে পরিণত হয় । যে অংশে হস্ত হয়, তাহাঁর কথাই বিবেচন! 
করা যাউক। এ অংশই কালসহকাঁরে ভুজ প্রকোষ্ঠ অহুলি নথ প্রভৃতি 
নানাবিধ প্রত্যঙ্গে বিভক্ত হয় ।-_মনুষ্য সমাজে এর্ূপে অঙ্গ হইতে প্রত্য- 
ক্ষের উত্তব হইয়া! থাকে । যখন প্রথম পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভব হয় তখন 
এঁ এক পুবোহিতই মগ্নবিৎ, গণক, ওঝা, চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হন । 
কালসহকারে এ পুরোহিত শ্রেবীৰ কতকগুলি লোক শুদ্ধ গণকতা করেন, 
কতকগুলি শুদ্ধ চিকিৎসা কবেন, কতকগুলি শুদ্ধ ওঝাগিরি বাবসা অবলম্বন 
করেন। এইরূপে এক অঙ্গ হউতে নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যঙ্গের স্থটি হয়। 

খ৩। শরীরী পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে নানাৰপ বৈলক্ষণ্য আছে বটে, 
কিন্তু সমস্ত বৈলক্ষপ্যের মধ্যেও কতকগুলি সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়। থাকে । 
মৃত্রকোষ ও যক্ুৎ এ উভগ্বের আকার গঠন ও প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন । কিন্ত 
কতকগুলি বিষয়ে উহাদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। উভয়ের মধ্যেই রক্তাগম 
যোগ্য ও রক্রনির্মোপযোগী শিরা আছে । উভয়ের মধ্যেই অসার পদার্থ 
নিষ্ষমণের উপায় আছে) উভয়ের মধ্যেই এইন্দপ নানা সাদৃশ্য লক্ষিত 
হইতে পারে ।-__মনুষ্য সমাজেও কোন ছুই শ্রেণীর মধ্যেও এইরূপ সাদৃশ্য 
ও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে । ত্রাঙ্গণ ও শূদ্র এ উভয় জাতিতে অনেক 
প্রতেদ জাছে। কিন্ত তথাপি ত্রাঙ্গণ শ্রেণীর পারিবারিক ও শ্রেণীগত 
ব্যাপার সমস্ত যে নিয়মে সম্পাদিত হয়, শুরুর পারিবারিক ও শ্রেণীগত 
ব্যাপার সমস্তও সেই নিয়মে সম্পাদিত হইয়া থাকে । যখন কাহাকে ও জাতি- 
চ্যত করিতে হয়, অথবা যখন কাহাকেও কোন ঘ্বণিত অপরাধে সমাপ্িক 
দণে দণ্ডিত হইতে হয়, তখন ব্রাঙ্গণ ও শৃত্র এ উভয়ের পারিবারিক 
ও জাতিগত নিয়মাবলীর সাদৃশ্য স্পষ্টরূপে অন্তত হইতে পারে। অথবা দুইটি 
প্রদদেশের কথা বিবেচন! করুন| বাণিজ্য প্রধান কপিকাঁতার সহিত কুধি- 
প্রধান কোন এক পল্লীগ্রামের তুলনা করুন । পূর্বোক ছই প্রদেশের আকার 
গ্রঠন ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক বৈলক্ষণ্য 'আছে, বটে কিন্ত তথাপি এ 
উভগ্নের আত্যন্তরিক অবস্থা অনেক বিষর্ট তুল্য। 
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খও। য়েনিয়মে শরীরী পদার্থের যন্ত্র বা ইন্জিয় সমূহের উৎপত্তি হয়, 
সেই নিয়মে সামাদিক যন্ত্র বা অঙ্গেরও উৎপত্তি হয়। প্রথমে শরীরী পদাঁ- 
এেঁর যক্কৎ নামক যন্ত্রের কথা বিবেচনা করা যাউক। সর্ব প্রথমে জন্ত মধ্যে 
যক্ৎ নামক ঘস্ত্র থাকে না। ক্ষুত্র ক্ষুদ্র স্তর পাকস্থলীর নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতক- 
গুলি কোঁষ থাকে । উহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি করিয়। নির্গমদ্বার থাকে । 
পরে & সমস্ত কোষের প্রত্যেকটিই ব্হু সংখ্যক কোঁষে বিভক্ত হয় এবং সর্ব্- 
শেষে এ সমস্ত কোঁষ একত্রিত হইয়া একটি যন্ত্র স্থষ্টি করে ।--মন্ুষ্য সমাজেও 
তন্তবাঁয় নামক শ্রেণীর বিষয্ন বিবেচনা করুন। প্রথমে তত্তবায় বস্ত্রবয়ন 
বস্ত্র বিক্রয় প্রস্থতি সমস্ত কাঁধ্যই নিজে সম্পাদন করে| পরে তত্তবায়ের সত্ীপুত্র 
পরিবার সকলেই প্র কার্য্যে তাহার সাহায্য করে। সর্ব শেষে প্রর্ূপে বহ- 
পরিবার একত্রিত হইলে একটি শ্রেণী বা জাতি বা সামাজিক অঙ্গের উৎপত্তি 
হয়। আমাদের দেশে শূদ্রদের মধ্যে যে নাঁনা প্রকার জাতির স্যষ্টি হইয়াছে 
ও হইতেছে, তাঁহা' আলোচনা করিলেও এই সামাজিক যন্ত্রের উৎপত্তি বিষয় 
ন্চারুবূপে হৃদয়ঙগম হইবে | 


গ। প্রক্রিয়া 


গ১। শরীরী পদার্থের মধ্যে যেগুলি সর্বনিকই তাহাদের অঙ্গ গ্রত্যঙছগের 
মধ্যে কোনরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে নাঁ। স্পঞ্জ অথব। পুরুতুজের অঙ্গ হইতে 
অঙ্গ কাটিয়া লইলেও উহাদের জীবনের ব! জীবনী ক্রিয়ার কোনরূপ ব্যাথা 
হয় না।--সেইরূপ অপভ্য সমাজের মধ্যেও মন্ুষ্যে মনুষ্যে নিগুঢ় সম্বন্ধ থাকে 
না । অসভ্য সমাজ হইতে কতকগুলি লোক বিচ্ছিন্ন হইয়! গেলেও সমাক্গের 
কোঁন ক্ষতি হয় না। অস্ভ্য সমাজের প্রত্যেকেই নিজ প্রয়োজনীয় সমস্ত 
কারধ্যই নিজে করিয়া লয় । সুতরাং এক জনকে অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা 
করিতে হয় না। 
কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর শরীরী পদার্থে এক অঙ্গের সছিত অন্য অঙ্গের সম্বন্ধ 
এরুপ জ্িগুঢ়, যে উহাদের কোন এক অঙ্গের বিনাশ হইলেই সমস্ত অঙ্গের 
বিনাশ এককপ অবশ্থস্তাবী হইয়া পড়ে। পক্ষী বা পশুর মস্তকচ্ছেদন করিলে 
তৎক্ষণাৎ উহাদের মৃত্যু হয়। হস্ত পদাদির বিচ্ছেদও অধিকাংশ স্কলেই 
ত্যুর কারণ হইয়া থাকে ।সভ্য সমাজের অঙ্গ সমূছের মধ্যেও এইবপ 
নকট্য ও বাধ্যবাধকতা দৃষ্ট হইয়া মীকে। ত্রাঙ্গণ হইতে শূন্ররে পৃথক 
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করিলে অর্থব। শুদ্র হইতে ব্রাঙ্গণকে পৃথক করিলে, তৎক্ষণাৎ সমাজের মহা 
অমঙ্গল সংসাধিত হইবে। এইরূপে কলিকাতা হইতে পল্লীগ্রামকে পৃথক 
করিলে, কলিকাতা ও পলীগ্রাম উভয়ই বিনষ্ট হইতে পারে। বৈদ্যবাটা না 
থাকিলে কলিকাতার “লাকের আহার চলিবে না; আবার কলিকাত। ন। 
থাকিবে বৈদ্যবাঁটীতে এক্ষণে যতগুলি কৃষক প্রতিপালিত হইতেছে, ততগুলির 
প্রাঁণরক্ষা হওয়া ছুর্ঘট হইয়া উঠিবে। 

গ২। নিকৃষ্ট শ্রেণীর শরীরী পদার্থের এক অঙ্গ অব্য অঙ্গের কার্ধয 
অক্রেশে সম্পাদিত করিতে পারে । এমন একরপ জন্তু আছে যে তাহার 
পৃষ্ঠদেশ অক্েশে উদরেরি কার্য করিতে পারে এবং তাহার উদর অক্লেশে 
পৃষ্টের কার্য করিতে পারে 1 উচ্চ শ্রেণীর শরীরী পদার্থে কেবল ছুই এক 
স্থলেই এ্ররূপ পরিবর্তন সম্ভবপর হইয়া থাঁকে। কোন কাঁরণে যকৃতের ক্রিয়া- 
রোধ হইলে মুত্রকোধ বাঁ ত্বক্‌ দ্বারা পিত্ত নিম ক্রিয়া সম্পূন্ন হয়। কিন্ত 
যেখানে শরীরী পদার্থ অক্যুচ্চ শ্রেণীতে অবস্থান করে অথবা যেখানে শরীরের 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ ভিন্ন ভিন্ন আকার ও গঠন ধারণ করে, সেখানে এক অঙ্গের 
দ্বারা অন্য অঙ্গের কাধ্য চলে নাঁ।- মনুষ্য সমাঁজেও এই সমস্ত বিষয়ের 
সম্পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। অসভ্য সমাজে একজন মন্ুয্যের কার্ধ্য অক্রেশে 
অন্য একজনে সম্পন্ন করিতে পারে । কিন্তু সভ্য সমাজে এপ হয় না। 
বিচারপতি যাঁজকের ক্ার্ধ্য করিতে পারেন না । শ্রমজীবী বিচারপতির কার্ধ্য 
সম্পাদনে সম্পূর্ণ অক্ষম । এইরূপে এক ব্যবসার লোক অন্য ব্যবসা চালা- 
ইতে পারেন নাঁ। 

গঙ। শরীরী পদার্থের আর এক নিয়ম এই যে, যে শরীরীর আঁকার 
গঠন ও প্রক্তিয়। যত পৃথক, থে শরীরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যত পার্থকা, সে শরীরী 
সেই পরিমীণে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে ।--সেইরূপ মনুষ্য সমাজেও যে সমাজের 
প্রক্রিয়ার যত পার্থক্য অর্থাৎ ষে সমাজে যে পরিমাণে জাতিতেদ ও ব:বস৷ 
ভেদের আধিক্য, সেই সমাজ সেই পরিমাণে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। 


ঘ। 


শরী্ী পদ্দার্থের ভিন্ন তির জংশ সময়ে সময়ে পরিবন্ধিত হইয়! থাকে । 
রৃক্ষে ফল পুম্প পত্র প্রভৃতি প্রতি বর্ষ নব নবরূপে উাগত হইয়া! থাঁকে। 
শাখা গ্রশাথা ছেদ করিয়া লইলেও* তাহা হইতে বৃক্ষের বিনাশ সম্পাদিত 
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হয় সা 1--এইরপে মচুষ্য লমাজেও আহ্রহ মাঁন| ব্যক্তি মৃত্যুত্ুখে পতিত 
হইতেছে, কথন কখন ঝ। ছুই একটি শ্রেণী বিলুপ্ত হইতেছে, তথাপি ইহাতে 
মশ্মীজের তিনাশ সন্পীর্দিত হইতেছে লা । 

এইরূপ শরীমী পদধর্থের সছিত মনুষ্য সমাজের আঁরও অনেক সাদৃশ্য 
প্েথাইতে পারা যায়। কিন্তু এই প্রবন্ধে আমাদিগকে অনেক কথা বলিতে 
হইবে। এনন্য এক্ষণে শরীরী পদার্থের সহিত সমাজের কি কি বৈলক্ষণ্য 
অর্মছে, তাহ! দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি । 

১। সাধারণত শরীরী পদ্দার্থ আকার বিশিষ্ট। কিছু মধ্য সমাজ লাধা- 
রণ শরীরী পদার্থের ন্যায়স্বতন্ত্র আকাঁরবিশিষ্ট নহে । তবে এক কথ! এই ষে 
মনুষ্য সমাজের ন্যায় বহুতর উদ্ভিদ্‌ ও ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অনেক জন্তরও স্বতম্ম আকার 
নাই। কিন্ত তথাপি উহার! শরীরী পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে । 

২। শরীরী পদার্থের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক স্থলেই সন্বদ্ধ'ও সপ্মিলিত হইয়া 
অবস্থান করে। কিন্ত মনুষ্য সমাজের অর্থ প্রত্যন্ম দূরে দূরে বিক্ষিপ্তভাবে 
অবস্থান করিতে পাঁরে। হিন্দুনমাদ্ধের ব্রাঙ্মণশ্রেণীর কতক অংশ পূর্বে, 
কতক অংশ উত্তরে অবস্থান করে। এই বৈলক্ষণ্য আপাতত অত্যন্ত 
গুরুতর বলিয়। মনে হইতে পারে । কিন্ত এমন অনেক উদ্ভিদ ও ক্ষুণ্ন জন্তু 
আছে বে তাহাদের অঙ্ক-প্রত্যঙ্গও পরস্পর হইতে অনেক দূরে বিক্ষিপ্তভানে 
অবস্থান করে। 

৩। শরীরী পদার্থের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজে নিছে গতিবিধি করিতে পারে 
না। অর্থাৎ কোন একজন মনুষ্যের হস্তপদাদির স্বতন্ত্র গতিশৃক্কি নাই । 
কিন্তু মনুষ্য সমাজের অঙ্গ অর্থাৎ মনুষ্য নিজে যথেচ্ছ গমনাগমন করিতে 
পারে। তবে এস্থলে ইহাঁও বল! যাইতে পাঁরে যে মনুষ্য সামাজিক কোন 
ঘটন1 সম্বন্ধে নিজে ষথেচ্ছা গমনাগমন করিতে পারে না । যদিও বিধবা- 
বিবাহের ওচিত্য আমর সকলেই সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, কিন্ত তর্খপি 
আমর! শ্বতন্ত্রতাঁবে বিধবানিবাহ সম্বন্ধে কোন্রূপ কার্ধ্য করিতে পারিতেছি ন!। 

৪1৯ শরীরী পদার্থের সকল অংশেরই বুদ্ধিশক্কি বা প্রবৃত্তি নাই । অর্থাৎ 
মনষ্যের মন্তিক্ষেই এ ছুইটি ক্ষমতা আছে। কিন্তু হস্তপদাদি অন্য কোন 
অঙ্গে এ ছুইটি শক্তির বিদ্যমাঁনতা অনুভব করা যাক ন!। কিন্ত মনুষ্য 


সমাঞের প্রত্যেক অঙ্গের অর্থাৎ প্রত্যেক মন্থুষ্যেরই বুদ্ধিশক্কি, প্রবৃদ্ধি, বিচাঁর- 
শক্তি প্রভৃতি আছে। 


৪৪ নবজীবন] 


এইরূপে মহ্ষ্য সমাজে ও শরীরী পদার্থে এতত্তিল্ন অনেক ধৈলক্ষণ্য 
দেখাইতে পারা যায় । কিন্তু সমন্ত বিষয় বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি 
হইবে, যে নানাবিধ বৈলক্ষণ্য সত্বেও শরীরী পদার্থে ও সমাজে বহুবিধ 
প্রবল সাদৃশ্য আছে। অন্তত ইহা বোঁধ হয় অবাধে বলা যাইতে পারে, 
যে উৎপত্তি, স্থিতি ও বুদ্ধি বিষয়ে শরীরী পদার্থ ও সমা্গ প্রাম্মই এক 
নিয়মানুসারে কার্য করিয়া থাকে । ম্পেক্দর অধিকাংশ স্থলেই প্রাচীন গতি" 
হাসিক ঘটন। দ্বার সমাজ-শরীরতত্বের প্রতিপোষণ করিয়াছেন । আমর! 
দুইটি বর্তমান ঘটনার উল্লেখ করিয়া নিয়ে এ তত্বের সমর্থন করিতেছি । 

যথন অস্ট্রেলিয়াতে ইংরেজরা প্রথম উপনিবেশ সংস্থাপন করেন তখন 
তাহার! পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিতেন। অর্থাৎ তখনও অষ্টে- 
লিয়াতে সমাজ সংস্থাপিত হয় নাই। পরে যতই অগ্্রেলিয়াতে ইংরাজদের 
সংখ্যা বদ্ধিত হইতে লাগিল, ততই তথায় সমাজের আয়তনও বদ্ধিত হইতে 
লাগিল, এবং এ আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তথায় ইংরাজদের মধ্যে এীক্য 
ও সংযোগ পরিপক্‌ হইতে লাগিল। এক্ষণে অস্ট্রেলিয়াতে একটি সমাজ 
মংস্থাপিত হইয়াছে! এ সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরস্পর পরস্পরের উপর 
নির্ভর করিতে শিখিতেছে, পরম্পর পরস্পরের সহিত এঁক্য সংস্থাপন 
করিতেছে এব* সমস্ত সমাজ যেন একটি শরীরী পদার্থের ন্যায় কাধ্য করি- 
তেছে। অষ্রেলিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের সহিত উহার বর্তমান ইতিহাসের 
তুলনা করিয়া অর্ল অব্‌কারনারবন বলিতেছেন-_-43০৮0০ তি 59875 2০ 
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179758% 1) 20810, এই সমস্কের অর্থ এই যে? অস্ট্রেলিয়ার সমাজ শরী- 
রের আয়তন ও প্রক্রিয়া স্বাভাবিক নিয়মানুদারে পরিবদ্ধিত হইতেছে। 

অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্বদেশের কথাও ভাবির দেখুন । মুসল- 
মানের! অন্ত্রবলে হিন্দু সমাজকে পাংঘাতিকরূপে আহত করিপ্াছিল। হিন্দু 
সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত হীনবল ও হততেজা হইয়া বিচ্ছিন্নভাবে এখানে 
সেখানে অল্প পরিসর ক্ষেত্রের উপর অল্লপ্রাণ লইর! কাধ্য করিতেছিল। কিন্তু 
কালসহকারে ইংরাঁজেরা এদেশে আসিয়! মুসলমানদিগকে পরাজিত করিবার 
জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, হিন্দুদিগের প্রতি কপাঘৃষ্টি করি- 
লেন। সেই সময় হইতেই হিন্দু সাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরস্পর পরস্পরের 
সহিত সম্মিলিত হইতে চেষ্টা করিতেছে । এক্ষণে হিন্দুসমাঁজের ভিন্ন ভিন্ন 
অঙ্গ পূর্বাপেক্ষা পরস্পর পরস্পরের মঙ্গলামঙ্গলে সমবেদনা! প্রকাশ করিতে 
শিখিয়াছে। নিত্য নিত্য নব নব কারণে হিন্দুসমাঁজ পুনর্বার একন্তিত হই- 
বাঁর চেষ্টা ও আয়োজন করিতেছে । জাতীয় সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন 
হইয়া গিয়াছে । রেলওয়ে পথকর প্রভৃতির দ্বারা এই সম্মিলনের সাহায্য 
করা হইতেছে । অন্য দিকে মুসলমান সমাজ স্থষ্ট হইতেছে । ইতরাজদের 
আক্রমণে মুসলমান সমাজ চুর্ণীকৃত ও বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। অল্পে অল্পে 
এ সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্মিলিত হইতেছে । উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সমাজ- 
সন্মিলনের পূর্ববলক্ষণ দেখা যাইতেছে । উড়িষ্য, মহারাষ্ট্র, বৌস্বাই মান্দজরীজ, 
_সূর্বত্রই এই শুভান্ুষ্ঠানের আয়োজন করা হইতেছে। যদি শত্রু কর্তৃক আহত 
ন৷ হয়, তাহা হইলে আশ! করা! যাইতে পারে, যে স্বাভাবিক নিয়মান্থসারে 
এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সমাঁঞজ একত্রীক্ৃত হুইয়। এক মহাবল দ্মাজ শরীরের 
উদ্ভব সম্পাদন করিবে । 

হয়ত সেই প্রকাও সমাজ-শরীর এক ধর্থে, এক নীতিতে, এক ভাবে, 
এক প্রবুত্তিতে এমন কি এক ভাষায় সংবদ্ধ হইয়া, এক স্বরে এক প্রাণে 
ভারত মাতার অর্চন1 করিয়া, সম উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া পৃথিবীতে 
ভারত সমাজ বলিয়া বিখ্যাত হইবে। এক্ষণে আমাদের সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙে 
প্রহৃত অনৈক্য দেখা যাইতেছে।, এ অনৈকা শ্বাভাবিক নিষ্ধমের ফল। - 


৪৬ মবজীবন । 


উহা! দেখিয়া! ভীভ ব! নিরাশ হইবার কোঁন কাঁরখ নাই। প্রথম সম্মিললের 
সময় সকল সমাজেই রণ অনৈক্য, বিসম্বাধ ও মনাস্তর টয়! থাঁকে,--এই 
কথা ম্মরণ করিয়া আমাদের সকলেরই এই জাতীয় সম্মিলনের সাহায্য কর! 
উচিত । বাঙ্গালি অসারনকাপুরুষ, উড়িষ্যাবাসী নির্বোধ, বেহারবাসী কোপন 
স্বভাঁব প্রভৃতি আত্মনিন্টাকর কথার ব্যবহার না করিয়া আমাদের সকলেরই 
সমাজ-শরীর সংগঠনের চেষ্টা করা উচিত । কারণ, যদিও স্বাভাবিক নিয়মানু- 
সারেই এই সমাঁজশরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে সত্য, তথাপি মনুষ্য নিজ 
নিজ চেষ্টায় ও পরিশ্রমে উহার নাঁনারূপ উন্নতি সংসাধিত করিতে পারে । 





হরগৌরী সম্বাদে সর্ধপ মাহাত্যু কথন । 


মহানগরে মহামেল1 । ইংরাজের অমীম ভারতসামাজ্যের অপূর্ব রাঁজধা- 
নীতে অপরিমেয় রাজশক্তির সাহায্যে, অতুল অতৃষ্টপূর্ধ্ব অভিনব রাঁজক্ুয় | 
ইংরাঁজ ধঈস্ত করিয়া বলিতেছে__পৃথিবীতে ঘে ষেখানে আছে সকলকে বলি- 
তেছে--“আইস, কে কোথায় আছ, আইস, যাহার যাহ দেশাইবার আছে, 
তাহ! লইয়া আমার এই অন্তর্জাতিক রাজস্য়ে আইস । কে কেমন শিল্পী, কে 
কেমন বিজ্ঞানবিৎ, কে কেমন কৃতী, কে কেমন মৌভাগ্যশালী, আমার এই 
রাজনুযে তাঁহার পরীক্ষা! হইবে ।” শুনিম্বা, সেই অপূর্ব রাঁজস্থয়ে কত দেশ 
হইতে কত লোক আসিল-_-ইংলগুড হটতে ইংরাজ্, ফান্স হইতে ফরাসী, 
অন্দ্রণি হইতে জন্মীণ, ইভালী হইতে ইতালীয়, আমেবিকা হইতে আমেরিক, 
চীন দেশ হইতে চীন, জাপান হইতে জাঁপানবানী, দেনমার্ক হইতে দ্িনামার, 
দ্বীপ হইতে দ্বীপবাঁপী, উপদ্ধীপ হইতে উপদ্ধীপবাসী--দিগদিগস্ত হইতে 
অসংখ্য অগপ্য লোক আসিল। কত সোগা ব্ূপা আসিল ; কত মখিমাণিক্য 
আদিল; কত ঝাড়লগ্ন আসিল ; কত গাড়ী পান্ধী আসিল ; কত চিত্র চিত্র- 
ফলক আসিল ; কত রকমের কত কি আসিল; মভ্যের সস্তা আমিল £ অদ- 
ভ্যের অসভ্যতা আন্দিল। যুগযুগাস্তের গোড়া হইতে যুগযুগাস্তের শেষ পর্য্যস্ত 
মান্য জানরলে, বুদ্ধিকীশলে, শিল্পে যত সিদ্ধিলাঁভ করিয়াছে, ত্বাহার সকলই 
আসিল। ভারতের আধুনিক হন্তিনাপুরে পৃথিযীর অসংখ্য যুগের এবং 
অসংখ্য জাতির মহা! সম্মিলন হইল। মহাসম্বতির মহিত মহাপ্রত্যক্ষ মিপিয। 


হরগোৌরী সম্থাদ সর্ধপমাহ।তআ্য কখন। ৪৭ 


গেল । মহাকালের মহাজোতি অধুর্শ) হইল । স্থাকাঁল মহামূর্তি ধারণ করিল 1 
সে মুষ্ঠিতে সকলই দেখিলীম, সকলকেই দেখিলাম । কেবল দেখিলাম নাঁ__ 
বঙ্গের ক্ষুদ্র সরিষা । ক্ষুদ্র বলিয়া কি বঙ্গের সরিষা মহাঁকালের মহাশরীরে 
স্থান পাইল না? ভাঁবিতে ভাবিতে সেই অপূর্ব্ব পুরাণ কথ! মনে পড়িল। 
মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। 

হ্বাপর যুগ্গে মাল্যবান নামে এক গন্বর্ ছিল। চিত্রাণী এবং চিত্রারাণী 
নামে তাহার ছুই পদ্ধী ছিল। একদা মাল্যবান পত়ীদয়কে লইয়া উদ্যানে 
ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিল একটি বৃক্ষশাঁখাস্থিত পক্ষীর বাস! হইতে একটি 
ক্ষুদ্র শাবক মাটার উপর পড়িয়া গেল। “আহা! কি হইল, কি হইল!" 
বলিয়া মাল্যবাঁনের পত্রীদ্বয় দৌড়াইয়া গিয়া শাঁবকটিকে তুলিয়া লইয়া দেখিল, 
ছাঁনাটি অত্যস্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ভাহার একটি পা ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছে! স্ক্রষা দারা ভাল করিবে বপিক্না, তাহারা শাঁবকটিকে লইয়া 
গৃহাভিযুখিনী হইল। কিন্ত পশ্চা্দিকে ফিরিয়া দেখিল, শাবকজননী 
এক এক বার শূন্য নাঁড়টি বেড়িয়া বেড়িয়া, এক এক বার তাহাদ্িগেরই 
দিকে একটু অগ্রসর হইয়া সকরুণস্বরে চীৎকাঁর করিতেছে । দেখিয়া তাহারা 
ফিরিল। ফিরিয়া সেই বৃক্ষতলে একটি ক্ষুত্র লতাঁমণ্প প্রস্তত করিল। 
পতিকে কহিল-_-“আপনি গ্রহে গমন করুন। যতদিন পক্গীশাঁবকটি আরাম 
শা হয়, তত দিন আমরা এই লতামণপে থাকিয়া ইহাঁর সেবা করিব। 
অতএব প্রার্থনা, যে আপনি তত দিন এ লতামগ্ুপে আসিবেন না, কিন্ত যখন 
ইচ্ছা হইবে তখনি পরিচারিকা দ্বারা উহার তত্ব লইবেন ॥ “তোমাদের পবিত্র 
কামনা সিদ্ধ হউক, এই কথা বলিয়া মাল্যবান সহর্ষচিতে গৃহে প্রত্যাগমন 
ধরিল। সপত্বীদ্বয় পক্ষীশীবকের স্থুশ্রধা কবিতে আরম্ভ করিল। উদ্যান 
হইতে নানাবিধ লতাপাতা! আনিয়া সেইগুলির রস শাবকটিরগাত্রে লাগাইতে 
লাগিল। তাহার জন্য অতি কোঁমল শয্যা প্রস্তত করিল। রাত্রিকাঁলে 
হয় চিত্রাণী নয় চিত্রারাণী তাহাকে আপন বক্ষোপরি শোয়াইয়া রাধিতে 


আপিতে আরস্ত করিল এবং তাহাকে ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণা জল যোগাইতে 
লীগিল। ক্রমে রমণীত্বষের বক্ষোঁপরি শাবকের পার্থে শয়ন করিয়া রাত্রি 
যাপন করিতে লাঁগিল। প্লেহের চশ্রষায় পক্ষীশাকক অল্লফিনের মধ্যেই 
সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিপ। তখন পাতিকে ডাকাইক়্া, ভাহাঁর সমঙ্গে 


৪৮ নবজীরন । 


সেই ক্ষুপ্ত লতামণ্ডপটি শাবক এবং শাবকঞ্জননীকে দান করিয়া সপত্ীয় 
গৃহে প্রত্যাগমন করিল। গৃহে আসিয়! যুদ্ধ মাল্যবান জ্যেষ্ঠা চিত্রাণীকে 
হীরক নির্মিত একটি নথ এবং কনিষ্ঠা চিত্ররাণীকে নীলাভ মুক্তাঁর মুখে 
হীরকের টাপ দেওয়া একটি ক্ষুত্র নোলক--প্রেম সম্ভাষণ সহকারে উপহার 
দিল। সপত্বীদ্ধয়ের মধ্যে পুর্বে কেহ কখন সপত্রীপ্র বিদ্বেষ দেখিতে 
পায় নাই। কিন্তু আজ মাল্যবানের পাপে-ধর্্মচধ্যার পুরস্কার করার 
পাপে-বিদ্বেষানল জলিয়! উঠিল। চিত্রীণী নথ পাইয়! যারপর নাই আহ্লা- 
দিত হইল, কিন্তু চিত্রারাণী নোলক দেখিয়া! রাগে, অভিমানে জ্ঞান শূন্য 
হইয়া পড়িল। “ওর অত বড় আর আমার এত ছোট,” এই বলিয়া চিত্রা- 
পৃণী ক্ষুদ্র নোলকট স্কাটিক নির্মিত গৃহতলোপরি সজোরে গিক্ষেপ করিয়া 
কক্ষান্তরে গমন করিল । নোলকের নীলাত মুক্তা চূর্ণ হইয়া মুকা মুখস্থিত সুর্য 
রশ্মি বিন্দুবৎ তিনটি হীরকের টীপসহ স্ফাঁটিকোৌপরি ছড়াইয়। পড়িল । মাল্য- 
কান চিত্রারাণীকে অনেক বলিল, অনেক বুঝাইল, অনেক মিনতি করিল-- 
চিত্রারাণীর রাগ পড়িল না। চিত্রাণীও সপত্বীকে কত বলিল--সপত্বী কিছু- 
তেই বুঝিল নাঁ। শেষে নাসিক! হইতে নথ উন্মোচন করিয়া স্নেহ বিগলিত 
দ্বরে--“দিদি তুমিই তবে এই নথ পর,”'--বলিয়া জোর করিয়া চিত্রারাণীকে 
নথ পরাইতে উদ্যত হইল। তখন চিত্রারাণীর রাগ দ্বিগুণ হইয়া জলিয় 
উঠিল। নথ দুরে নিক্ষেপ করিয়া “আমি আমার মার কাছে যাই”__বাক্প 
গদগদস্থরে এই কথ! বলিকা, ভগবতী-ভক্ত ভামিনী অভিযান ভরে কৈলাসে 
গমন করিয়া, কৈলাস বাসিনীর নিকট অভিযোগ করিল । ভক্ত প্রিয়া গৌরী 
মাল্যবানের উপর তুদ্ধ হইয়া হরের নিকট গমন করিয়া দেখিলেন, মহাদেব 
দেবর্ধি নারদের সহিত তন্বকথ! কহিতেছেন। কিন্ত ধৈর্ঘ্যাবলম্বন কগিতে অসমর্থ 
হইর়| গৌরী-_তন্বকথা উপেক্ষা করিয়া বলিলেন--“দেব, গন্ধর্ব মাল্যবান 
আজ তাহার জ্ত্যেষ্ঠা পত্রী চিত্রাণীকে এক খানি বহুমূল্য বুইৎ অলঙ্কার দিয়া 
এবং কনিষ্ঠ পত্বী চিত্রারাণীকে অতি ক্ষুদ্র একটি নোলক মাত্র দিয়া যারপর 
নাই গর্িত কার্য করিয়াছে। আপনি এই দণ্ড ছুষ্টের প্রতি বথাবিহ্িত দণ্ড 
বিধান করুন। এই কথা শুনিদ্না ভবানীপতি ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং ভবা- 
নীর হত্ত ধরিয়া তাহাকে আপনার বামপার্থে বসাইলেন। তিনি বসিলে পর, 
গন্গর্বপতী চিত্রারাণী ভবানীর পাদমূলে উপবেশন করিল। তথন দেবর্ধি 
নারদকে সবন্বোধন করিয়া ভগবান ভবানীপতি এইরূপ কহিতে লাগিলেন ৮ 


হরগোৌরী সন্বানে সর্ধঘপমাহাত্য কথন। ৪৯ 


“তবে আরো! একটি তন্বকথা শ্রবণ কর। বৃহতের সহিত ক্ষুদ্রের তুলনা 
করিয়া গন্ধর্ব কন্যা অভিমান করিয়াছেন । মনে করিয়াছেন যে, ক্ষুদ্র পদার্থ 
অতি তুচ্ছ; বাস্তবিক লোকে এই রূপই মনে করিয়া থাকে । যে অতি ক্ষুতর 
এবং সুগম, লোকে তাহাকে অসার অপদ্দার্থ ভাবিয়াপ্ৰণ। করে । কিন্ত তত্বকথ। 
এই,-_যে, ক্ষুত্র ব। হুক হইলেই অসার বা! অপদার্থ হয় ন!। পরমত্রহ্গ সুক্ষ, 
তম্মাত্র হক্ম, লিঙ্গশরীর স্ক্্; কিন্তু পরমত্রহ্গ, তন্মাত্র, লিঙগশরীর--স্কলই 
অতি উৎকৃষ্ট ; সকলই স্থুল ও শরীর অপেক্ষা শ্রেষ্ট পরমত্রক্গ ব্রহ্মা অপেক্ষা 
শেষ্ঠ; ভূতের তন্মাত্র--ভূত অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ ; লিঙ্গশরীর স্থলশরীর অপেক্ষা 
শ্রে্ঠ। অতএব স্কুলের তুলনায় সুশ্প কোন রকমেই তুচ্ছ নয়। আবার প্রণি- 
ধান করিলে বুঝিতে পারিবে যে, ক্ষুদ্র যদি ক্ষমতাশালী হয়, তবে সে বৃহৎ 
অপেক্ষাও বৃহৎ। লোকে বৃহতের সহিত ক্ষমতার সংযোগ কল্পনা করিয়া 
থাকে । সেটি ভ্রম। জীবদেছে যে পদার্থ হইতে শক্তি ও ক্ষমতা উৎপন্ন হয়, 
তাহার পরিমাণ দেছের অবশিষ্টতাগ অপেক্ষা অনেক অল্প । ফলত শক্তি- 
তত্বের মূল কথা এই যে, শক্তি শরীরের ফল নয়, গুণের ফল। গুণের 
নামই শক্তি। গুণ স্বল্পশরীর বিশিষ্ট বা শরীর শূন্য হইলেও বৃহৎ) 
অতএব ক্ষুদ্রের যদি গুণ থাকে, তবে ক্ষুদ্র তুচ্ছ পদার্থ নয়। এই প্রসঙ্গে সি 
খণ্ডের একটি রহস্য পুর্ণ উদাহরণেব দ্বারা প্রকৃত শক্তিতত্ব বুঝাইতেছি। 
অবহিত চিন্তে শ্রবণ কর। মর্ত্যভূমিতে যত রকম শসা ও বীজ উৎপন্ন 
হয়, তন্মধ্যে সর্ষপ অতি ক্ষুপ্্ ও সুক্ষ । দেখিলে সর্ষপকে এক জাতীয় পদার্থ 
বলিয়া মনে হয় না, কেনন1 সর্ধপের বর্ণ বুবিধ--এমন কি, স্থির নিরীক্ষণ 
করিলে ছুইটি সর্ধপের এক বর্ণ বলিয়া বোধ হইবে না। অতএব দৃশ্যে 
সর্ষপ অতি ক্ষুপ্রয এবং জাতীয় লক্ষণ বিবর্জিত । এবং সেই জন্য মর্ত্যভূমে 
লোকে নর্ষপকে তুচ্ছ কবিয়া থাকে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সর্ষপ অতি বৃহ 
অতি মহৎ পদার্থ । সর্ষপ উচ্চ জমিতে জন্মে, নীচ জমিতে জন্মে না, 
ঘেন 0 কত উচ্চ, কত মহৎ বংশ হইতে উদ্ভৃত। যেখানে সর্ধপ জন্মে, 
সেক্ট খানেই দেখিবে, সর্ষপ পৃথিবীর উচ্চতর স্তরে অবস্থিত । সর্ষপ পৃথিবীর 
নিযনতর স্তরে নামিতে পারে না, নামিলে মরিয়া যায়। উচ্চ স্তরে জন্মি্নাও 
সর্ষপ ক্ষুদ্র বটে--এত ক্ষু্ ষেলোকমধ্যে সর্ষপই ক্ষুদ্রতার পরিচয় স্থল। কিন্তু 
ক্ষুদ্রতম হইয়াও সর্ষপ অসম্ভব রকম শক্ত। ক্ষুদ্রতম সর্ষপকে অনুলি দ্বয়ের 
মধ্যে রাখিয়া অমিতবল প্রয়োগ পুর্বীক পেষণ করিলেও ভাঙতে পানা থাক 


৫৪ নবজীবন। 


না। দেবর্ষি! এত ক্ষুদ্র হুইয়াও যে, এত শক্ত, এত টন্কোঁ, সেইত পদার্থ । 
যে টন্কো,সে ক্ষুদ্র হইলে কি আনিয়া যায়? যে ক্ষুদ্র সে টন্কে! হইলে যত বড়, 
যত প্রশংসার বস্ত হয়,ষে প্রকৃত পক্ষে বুহদাকার,সে টন্কো হইলে তত বড়, 
তত প্রশংসার বস্ত্র হয় না'। আবার ক্ষুদ্র সর্ষপের যে সার পদার্থ তৈল, তাহার 
অপেক্ষা সার পদার্থ ব্রহ্মাণ্ডে আর নাই । যেখানে ব্যথা, যেখানে বেদনা সেই 
খানেই সর্ষপ তৈলের প্রয়োজন _যেথানে প্রাণবাযু কুপিত,জ্ঞান-প্রবাহ অস্থির 
ও অনিশ্চিত, সেই খানেই ক্ষুদ্র সর্ধপের তৈল অমুত বিন্দুবৎ মিপ্ধকর ও 
ন্নায়ব-ন্থ্ধ্য-সাধক | যেখানে যে কোন যন্ত্র অচল, সেই খানেই ক্ষুদ্র সর্ষপের 
তৈল সেই যঞ্্ের একমাত্র পরিচালক । যন্ত্ররূপী ব্রহ্গাণ্ড তৈল নহিলে চলে 
না। যন্ত্রের দোষে যেখানে কাজ আটকায়, সেখানে ক্ষুদ্র সর্বপের তৈল ভিন্ন 
উপাপ্ন নাই । মর্তাভূমে তৈল গতির একমাত্র উপায় । সর্ধপ তৈলের এতগুণ। 
আবার তৈল বাদে সর্ষপের যে খোসা ফেলিবা দেওয়া যায়, তাহা মর্ভ্যভূমে 
সমন্ত গে!-জাতির জীবন স্বরূপ এবং সকল প্রকার শস্য উত্পন্ন করিবার 
প্রধান শক্তি স্বক্জপ। দেবর্ষি!ক্ষদ্র সর্ষপের তেজইবা কত। বজ নিশ্মিত 
দেহকেও ক্ষুদ্র সরিষা! জালাইয়। দিতে পারে, মুক্তামুবী জীবকেও ক্ষুদ্র সরিষ! 
মৃত্যুমুখ হইতে টানিয়া আনিতে পাবে। এসকলই বিজ্ঞানের কথা--প্রক্ৃতি- 
তত্বজ্ঞাত হইলেই বুঝিতে পারা বাঙ্গ। কিন্তু বিজ্তানও বুঝাইতে পারে না, 
ক্ষুদ্র সরিষায় এমন একটি অলোকিক ও অসাপাপণ গুণ মাছে । লোক ষ্ধ্যে 
প্রসিদ্ধি এইব্দপ ষে, দুরন্ত দৈত্য, দানব, ভূত, প্রেহ ক্ষুদ্র সপিবার তেজ সহ্য 
করিতে অক্ষম । ছুই একটা সরিষ! দেখিলেই ছূর্দান্ত দানবও দশদিক ছাড়িয়া 
পলায়ন করে, জগতে বত কিছু এবং যে কেহ ছু আছে, ভীতিবিহ্বল হইয়া 
সব দূরে লুকাইয়া পড়ে। সরিষার এত শক্তি, এত তেজ বলিয়া, সে যখন 
প্রস্তুত হইতে থাকে, তখন তাহার ফুল দেখিলেই লোকে হতনজ্ঞান হৃইয়! 
পড়ে এবং সেই জন্য হতক্ঞান হওয়! কাহাকে বলে বুঝাইতে হইলে, লোকে 
“সরিষ। ফুল দেখা” এই বিধম বাক্য প্রয়োগ করে। এসব কথ বিজ্ঞান বুঝা- 
ইতে পারে না । একথা মন্ত্র তঝের অন্তর্গত । অতএব বুঝিলে যে, প্রক্কৃত 
শক্তি থাকিলে ক্ষুত্রতই প্রকৃত মহব, যে ক্ষুদ্র সেই সর্বাপেক্ষা বড়। 

অপুর্ব্ব রহস্াপূর্ণ তত্ব কথ! গুনিয় গন্ধর্বপত্ৰী চিত্রারার্ণী ভূতপতি এবং 
ভকালীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিম! গ্রফল্প চিত্তে গন্ধর্বপুরে গমন করিল ৷ তথন 
জগজ্জননী' গৌরী দেবর্ধি নারদকে সঁপ্ধোধন করিয়া কহিলেন ;--বৎস ! 


হরগোরী লংবাদে সর্ষপ মাহাত্্য কথন। ৫১ 
ভুমি তন্রজ্ঞ। সর্ষপ-মাহাস্ম্য কথার তাৎপর্য বুঝিয়াছ । এখন যাও, আমাব 
অভিমত প্রকারে মর্ত্যে সেই কথ প্রচার কর। শুনিয়া নারদ খষি ক্ষণমাত্র 
ধ্যানস্থ হঈলেন। তাহার চিত্ত পুলকিত, শরীর রোমাঞ্চিত, এবং শুভ্র শ্মশ্র 
এবং শুভ্র জট। ক্কীত হইয়] উঠিল । বীণাযগ্রে উপুণুপরি বড় বড় ঘ! যারিয়! 
হরগৌরী স্তব গাহিতে গাহিতে দেবধি যেখানে পুণ্যসলিলা স্ুরধুনশ 
অনন্ত সাগরে মিশিয়াছেন, সেই অপুষ্ধ সাগরসঙ্গ ম তীর্থে মহর্ষি বেদব্যাসের 
নিকট উপস্থিত হইলেন। এবং শন্ধব্বপত্রীৰ ইতিহাস আন্মপূর্ব্বিক বর্ণন! 
করিয়া সুমধুর ও স্বগন্ভীর স্বরে কহিতঠে লাগিলেন 

যে দেশ এই সাগরসঙ্গম 'পুণ্যে পুণাবভী, সেই দেশে কোন মহাঁবংশ 
হে অতি ক্ষুপ্র দেহবিশি্ই একটি মানব জাতি উৎপন্ন হইবে। প্রথমে 
তাহার! ক্ষুদ্র বলিয়া লোকমধ্যে স্বণি হইবে । কিন্তু কালসহকারে ক্ষুদ্র 
সরিষার ন্যায় অনন্ত গুণে ভূষিত হইবে । তথন জীবমধ্যে তাহাব] উচ্চ পথে 
বিচরণ করিবে। ক্ষুদ্র হইরাও তাহাবা এক একজন এক একটি লৌহ গুটি- 
কার ন্যায় শক্ত হইবে। তাহারা এত কার্ম্যক্ষম হইবে যে, যেখানে কার্য 
কঠিন, সেখানে তাহাদের সাহাফ্য ব্যভীত কার্শাসম্পন্ন হইবে না । যেখানে 
গতির প্রয়োজন, লোক সমাজে অগ্রসর হওয়া! আবশ্যক, সেখানে তাহা- 
রাই একমাত্র উপায? তাহাবা এত তত্বদর্শী হইবে যে, অন্যের যাহা! গুড 
তথ্য, তাহাদের নিকট তাহ। অতি তুচ্ছ কথা । তাহাদের প্রভাবে বলবান 
আপনাকে হৃতবল অনুভব করিবে) নিজীব নিষ্পীড়িত সুমুর্ষ, সজীব হইয়া 
উঠিবে । যাহারা দুষ্ট এব* ছুর্দমনীয়, তাহার! সেই দুর্ণতিনাশেনী হুর্গীভক্ত 
জাতির ব্যক্তিমীত্রকে দেখিলে ভয়ে পলায়ন করিয়া! পৃথিবীর অপরিচিত 
প্রদেশে লুকাইয়া থাকিবে এবং শ্বল্নকীল মব্যে লয় প্রাপ্ত হইবে। 

এই অপূর্ব কাস্ছিনী প্রকাশ করিয়া ছ্বেষি নারদ বেদব্যাসের নিকট 
বিদায় হইয়া দেবলোকে প্রত্যাঁগধন করিলেন । ভারত ভক্ত বেদব্যাস যথা- 
কালে সেই কাহিনী পুরাণে লিপিবদ্ধ করিলেন। 


পুরাণ কথ। কি মিথ্য! হইবে ? 
বেদব্যাসের বাসন কি পূর্ণ হইবে না? 


বঙ্গের ক্ষুদ্র সরিষ। কি মহাকালের মহা শরীরে স্থান পাইবে না? 





নবজীবনের গান । 

ভোর হইল, জগত জাগিল, চেতনে চাহিল নারী নর, 
মধুর ভানে, বিভূর গানে, বিহঙ্গমকুল ছাড়ে স্বর। 
উদিত গগনে, লোহিত বরণে, তিমির-নাশন দিবাকর, 
আলোকে ভালিছে, পলকে হাসিছে, নিখিল নাথের চরাঁচর । 
অচল অলাড়, অটল পাহাড়, , সমুখে হেরিয়। প্রভাকর, 
চষকি চাঁছিল, থমকি রহিল, ঝকৃমক্‌ করে গিরিবর | 
মাঠেতে রাখাল, গোঠেতে গোঁপাল,শ্যামলে ধবল মনোহর, 
বেণুর বাদনে,  ধেনুর চারণে, শ্রবণ নয়ন তৃপ্তিকর। 
লতার উপরে, পাতার ভিতরে, শাদা শাদ!ফুল কি স্মন্দর, 
বায়ুর চালণে, প্রভূর চরণে, প্রণিপাতকরে ভক্তি-ভর। 
সরসী শোভিনী, কূপলী নলিনী, পরশি কোমল রবিকর, 
ত্যজিল শয়ন, তুলিল বয়ন, ঝরিছেনয়ন ঝর ঝর। 
গন্ধ লইয়ে, দৃমন্দ বহিষে, শীতল সমীর হৃখকর, 
শাখীরে নাড়িল, পাখীরে বলিল, যাও গ1ও দিক্নদগম্তর; 
ভাগিল পাখী, জাগিল শাখী, হেরিল লতারে হদ্দিপর, 
বনের লতা, মনের কথ, বলিছে কীপিছে খর২ । 
ঘাসের ফলায়, গাছের পাতায়, মোতি ছড়াছড়ি অজচ্ছর, 
প্রতুল এঁশর্ধয, অতুল আশ্চর্য, এ রাজ্যেরই যোগ্য রাঁজেশ্বর | 
অনস্ত কেতন, অচিস্ত্য চেতন, মহান বিশাল বিশ্বধর, 
সময় জীবন, প্রলয় ক্রীড়ন, ললিত ছৈরবধ মহেশ্বর। 





কুঙ্জ সরকার । 


কুঞ্জ সরকারকে কু'জে| মহাশয়ও বলিত। তিনি পাস্তবিক কুজ ছিলেন। 
কুঁজো মহাশয়ের নামে ও আক্কৃতিতে এইরূপ সাদৃশ্য লইয়া রাঢ় অঞ্চলে 
একটা বড় গণ্ডগোল ছিল। এক দিন একজন পড়ো গাছে চড়িয়। 
আমড়া পাঁড়িতেছিল, কুঞ্জ সরকার তাহাকে কিছু অতিরিক্ত ভত্সনা করেন ? 
শেষে বলিয়! ফেলেন যে, “রূপ মামড়া-ধরা গাছে চড়িয়াই আমার এ হেন 
দুর্দশা, তুই আবার এরূপ গাছে উঠিলি?” 

এই দ্রিন হইতে মহাশয়ের নামের ও আকৃতির সাদৃশ্য লইয়া মহ! গণ্ড- 
গোল আরম্ভ হইল । মহাশয় যদি জন্ম ধারণের পর হইতেই কুঁজে! নয়, 
তবে উহার কুঞ্জ নাম হইল কিরূপে? এই প্রশ্নের নানা গগনে নানারূপ 
বীমা করিত ॥ €কহ ব্লেত, “ম্হশৈয় বড় দ্যান, কুজে। হওয়ার পর 
হইতেই আপনার গ্রাম বদল ও নাম বদল করিয়াছে । মনে ভাবিয়াছে যে, 
লোকে ত কুঁজে। বলিবেই, তবে কুঞ্জ নাম লওয়াই ভাল।” মুরুব্বিরা বলি- 
তেন, যে “উহার জন্মের পর গণকে গণিয়। বলিয়া দেয় যে, ও কুঁজে| হইবে, 
তাহাতে বৃশ্চিক রাশিতে জন্ম, কাজেই বাপ মায়ে ককারের নাম দিতে গিয়। 
আদর করিয়া কুঁজে! বলিয়! ডাকিত।”' কেহ বলিত না, “ উহার মাশড়া- 
ধর আমড়া! গাছ হইতে পড়ার কথাটা একেবারে মিথ্যা, ওটা পড়ো! শাস- 
নের ছলনা । অমন মিথ্য। কথা, ও রোজ সাড়ে সতের গণ্ড! কয় |” মীষাং 
সকের! বলিতেন, যে “ও বরা বরই একটু কুঁজে। ছিল বটে,কিস্ত আমড়া গাছ 
হইতে পড়িয়া অরধি একেবারে কাদিশুদ্ধ কলাগাছ ভাঙ্গার মত হইক্কাছে।” 
এইরূপ নানা জনে নীর্ন৷ কথী কহিত। * রাঢ় অঞ্চলে কুঞ্জ সরকারের কুজা- 
স্কৃতি লইয়া বড়ই একটা! গণ্ডগোল ছিল। 
।. একজন গুরু মহাশয়ের নাম লইয়া একটা অঞ্চলের লোক গণ্ডগোল 
করিত, একিন্ধপ কথা? তাহা যদি না হইবে, তবে তাহার কথ কে 

থিতে যাইত ? আরও ত শিক্ষক রহিয়াছেন, প্লেট. ভাঙিরা কান্ঠ লইয়া, 
ইকাষ্ঠ খণ্ড আবার ছাত্রের পৃষ্ঠে ভাজিতেছেন, কৈ কাহারও লামে 
প্িবন্ধ লেখ! গেছে কি? না ক্ষণজন্মা লোক না হুইলে তাহার স্থান-জন্বের 
কথা ভাবিবই বা কেন?” আর দশের কাছে শাদা কাগজ কালো! করিয়া 









৫৪ নবজীবন। 


ছাপিতে যাইবই বা কেন? নাকুঞ্ধ সরকার এক সমগ্নের এক গ্রদেশের 
প্রসিদ্ধ লৌক বলিয়াই তাহার পরিচয় দিতে আমরা প্রয়াস পাইতেছি। 

আমড়াগাছের ঘটন। না ঘটিলে, কুঞ্জ সরকারকে স্বচ্ছন্দে দীর্ঘাকতি মানুষ 
বলা যাইত । এখন /যরূপ গ্লাড়াইয়াছে, তাহাতে মানব বলাই একবপ 
কবিত্ব। তিনি দ্বিপদ হইয়াও প্রায় চতুষ্পদ । কোমরটা ভাঙ্গিয়। যাওয়াতে 
শরীরটা মাঁটামের মত হইয়াছে, হাত ছুখাঁন? আঁর একটু হইলেই ভূমিতে 
ঠেকিত। শরীরটা আসল তিন ভাঁজ। প্রথম ভাজ অবশ্য পা হইতে 
কোমর পর্য্যন্ত ; ঠিক খাড়া । তাহার পর কোমর হইতে ক্ঠা,_দ্বিতীয় ভাজ, 
সমতল) তৃতীয় ভাজ মুখখানি, আবার বেশ খাঁড়া । সেই মুখের উপর 
ছুই চক্ষু )_- 

সিদূর ত সবাই পরে; 
সিঁদুর কপাল গুণে ঝলমল করে। 

মুখের উপর ছুই চক্ষু, অনুমান করি, অন্ধ ও কাণাঁর ছাঁড়া আর সকলেরই 
আছে। কিন্তু কুঞ্জ সরকারের সেই ছুই চোখ, আর তোমার আমার চোখ ? 
ভাষা মু্কীর্ণ; তাই সেই হৃৎপিণ্ড পরীক্ষক তৌহশলাকা সমষ্টির আধারের 
নামও চক্ষুঃ। আমার কপালের নীচের এই পীত পিঙ্গল পরকলাও চক্ষুত 
আর, (কুরুচি বাঁচাইয়া বলিতে গেলে) এ ঘুম-মাখীন,বুম-ভাল্গীন মন্ত্র মণিদ্বয় ও 
চক্ষু । বাস্তবিক কিস্ত এসকল এক পদার্থ নহে। কুঞ্জ সরকারের চক্ষুঃ 
ন্স্যোতির্্ময়, এ কথা থে বলিতে হয়, বলুক, কিন্ত আমর! তাহা বলি না; 
কেন না, আমরা জানি কুঞ্জ সরকারের ছাঁতদের বোঝা বোবা শোলা 
আনিতে হইত, এবং কোন দিন দৈবাঁৎ পড়োরা শোলা পোড়াইয়। রাত্রির 
জন্য রাখিয়া না গেলে, পর দিন অস্তত দশ পনের জন কঠোর বেত্রীধাক্কে 
দণ্ডিত হইত। কুঞ্জ যে তীব্র দৃষ্টিতে 'লোকের চালের লাউ কুমড়া দেখিতেন, 
তাহার চক্ষুতে তেজ থাকিলে অবশ্যই নিত্য লঙ্কাঁকাগুড ঘটিত। না, মহা- 
শয়ের চক্ষু তেজোময় নহে, পূর্বেই ৰলিয়াছি ও ছুটি কেবল নিরাকার 
লৌহশলাকাময়। সেই শলাকা দ্বারা তিনি লোকের হৃৎপিণ্ড মানসে 
ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার মধ্যে ভয়, ভক্তি, ভালবাসা, ভণ্ডামি, কতটকু আছে 
তাহা বুঝিতে পারিতেন। সেই চক্ষু নিয়তই ঘুরিতেছে দক্ষিণে, বামে 
সন্তুখে, নিষ্নে সকল দিকেই ঘুরিতেছে, কিন্ত কখন উপর দিকে যাবে ন1। 
অনেকে বলত যে, কু সরকার এীহিফ পারত্রিক কোনন্ধপ উপরওয়াল। 


কুপ্তী অরকার। ৫৫ 


মানেন না বলিয়াই, তীহার দৃষ্টিও কথন উপরের দিকে উঠে লা। কিন্তু কু 
সরকারের সম্বন্ধে ও কথাটা যে বড় ধরা আবশ্যক, তাহ! আমরা বিবেচন! 
করি না । কেননা তাহার চক্ষুঃ উপর দিকে ঘুরিলেও দৃষ্টি কখনই ভর ছাড়াইয়া 
| উঠিতে পারিত না । খড়খড়ে-জানালার উপর বাহিন্রের দিকে দেওয়ালের 
গায়ে যেমন কাঠের গড়নের টপ থাকে, কুঞ্ত সরকারের খুব কাল, খুব ঘন্‌ 
মোটা চুলের ভ্র জোড়াট সেইরূপ তাহার চক্ষুর উপর ঝাপিয়! পড়িগ্া ছিল। 
সেই ভ্রকে আর ছ জোড়া গৌপ বলিলেও চলে। সঙ্কল্পবা্দীরা বলেন, 
যে, চক্ষুতে কুটি কাটি না পড়িতে পারে, এই জন্য মনুষ্য-ললাটে আঁ দেওয়া 
হইয়াছে ; বাস্তবিক তাহাই যদ্দি হয়, তাহা হইলে কুঞ্জ সরকারের বেলাঙ্গ 
ধাতার সে সম্কল্ন যে সুসিদ্ধ হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়; কুটিকাট দূরে থাকুক, 
টিকৃটিকি আরশোলাও মাথার উপর দিক! গড়াইয়। পড়িলে, সেই ভ্রজালে 
বাঁধিয়া থাকিত। তাহার পর সেই নাসিকাঁ; সে" ত খগ-দর্প-নাশিকা 
নহে ; নগ দর্পনীশিকা। অটুট, অনড়, অসাড়, মুখম্গুলের মাঝে সিংহল 
দ্বীপের আদিম শিখরের মত দীড়াইয়া আছে; আঁর বন জঙ্গল কর্দমপিজ্ছিল 
পরিপূর্ণ ছুই গুহা নিম্নে ই হা করিতেছে। আর সেই নাসিকার সেই পাঠশালার 
আ'টচাঁলার কলরব ভেদী গর্জন ! জড় জগতের কেমন আশ্চর্য্য কৌশল, সেই 
গর্জনেই ছাত্রগণের সন্ত্রাম, এবং নিকটস্থ বাপীকুলদমাগতযুবতীপ্রৌঢা- 
গণের হস্ত পরিহাস ! গর্জনের পর বর্ষণ আছে বলিয়াই ছান্রগণের গঙ্জনে 
সন্থাস। আহারের পর কুঞ্জ মহাশগ্ন একখানি পড়ে। মাছুরি বিছাইয়1, আট- 
চালার শালের খুঁটিতে একখানি পিঁড়ে লাগাইয়া, তাহাতে ঠেসান দিয়] 
বাম হাটুর উপরে দক্ষিণ পা রাখিয়া ভোরপূর গুড়ক সেবা করিতে করিতে 
একেবারে বিশ্রাম করিতেন । চক্ষুর চঞ্চলতা ক্রমে সম্বরণ করিয়া, শুক্ত-লম্বিত 
বেত্র দণ্ডে স্থাপিত করিতেন। তথন ভর্দীয় সেই বেত্রনিহিত একদৃষ্ি 
দেখিলে ভাবুক অবশ্যই বুঝিতেন, যে কুঞ্জ মহাশয় সার বুঝিয়াছিলেন, যে 
তাহার ইহকাল, পরকাল) সকাল, বিকাল ;- সকলই সেই বেত্রের ভরসা ; 
বুঝিতেন, যে কুঞ্জ মহাশয় একান্ত মনে ভাবিতেছেন,__ 
ত্বয়া দেত্রদণ্ড করস্থিতেন, 
যথ। নিযুক্তোম্মি তথা করোমি। 

এই নিধিধ্যাসনের .পর সমাধির গর্জন? গঞ্জন যদি হঠাৎ একটু খামিল, 
তবেই অমনই পার্বস্থিত পট প্রক্কৃতির বারি বর্ধণের মত যেণ।নে সেখানে 


৫৬ নবজীবন। 


পাত্র নির্বিশেষে ছাত্রগণের শরীরে পতিত হইবে। সুতরাং গর্জনের পর 
বর্ষণ নিশ্চয় জানিয়! ছাত্রের গর্জনে বিষম সন্ত্রস্ত ছিল। 

আর, যুবতীর হাস্য পরিহাস ; তা পুরুষের অনেক গর্জনেরই প্রন্ধপ 
পরিখাম-_কুঞ্জ সরকারের নাসিকার তাহাতে বিশেষ সৌভাগ্য বা দৌর্ডাগ্য- 
নাই ।্ত্রীলোকেরা জানিত, যে, নিয় গহ্বরের গর্জন কালে, উচ্চ কোটরের 
লৌহশলাক1 সকল নিস্তব্ধ থাকে; তাহাদের সেই লাভ ; অভ্যাস বশত 
গুরু মহাশয় নর নারী পণু পক্ষী এমন কি গাছ পাথর পর্যন্ত তাহার পড়ে! 
বলিয়া যনে করিতেন; সেই নব বেদান্ত জ্ঞানেই তিনি বাপীকৃলাগত রমণী- 
কুলের উপর তীব্র দৃষ্টিক্ষেপ করিতেন, তাহারা কিন্তু ভাবিত যে কাধের কাছে 
কাপড় একটু ছেঁড়া আছে, বাম পদের বাকামল একটু টিলা হইয়াছে, কপা- 
লের টিক! একটু বাঁকা হইয়াছে, দুষ্ট শুরু মহাশয় বুঝি তাহাই দেখিতেছে। 
মহাশয়ের সহিত নারীগণের বিরোধ হইবারই কথা । তা সকল দেশেই 
হয়; মহাশয়দের সহিত মহাশয়াগণের বিরোধত চির প্রসিদ্ধ। বালিকার! 
পাঠশালার আশে পাশে দৌড়িয়া বেড়ায় মহাশয় তাহা! অবশ্য সহ্য করিতে 
পারিতেন না। কখন একটি আধটিকে পড়ো! দিয় ধরিয়া আনিতেন; 
তাহারা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া যাইত, ছেড়ে দিলেই দূরে গিয়া এক চোঁক রগ- 
ডাইতে রগড়াইতে “পোডারমুখো। মহাশয়” বলিত; যুবতীদের সহিত আরও 
ঘোরতর বিবাদ। কুঞ্ 009110 109৮506০: ম্গর্থাৎ সরকারি গুরু মহাশয়। 
যুবতীর প্রত্যেকেই 771৮০-686০৮ অর্থাৎ খাঁসগুরু । অথচ উভয়েরই মনে 
বিশ্বাস আছে, যে তাহারা প্রত্যেকেই জগৎ গুরু । এই প্রথম বিরোধ । 
তাহার পর কুঞ্জ মহাশয় কদাকার, কুজ, কঠোর; যুবতীর কাস্তিমতী, কমনীয়! 
ও কোমলা ৷ ইহাতে দ্বিতীয় বিরোধ; মহাশয় বেত্রবল, মহাশয়াগণ-_ 
(ব্লিতেই হইতেছে ) নেত্র-বল ; আর বাড়াবাড়িতে কাজ নাই, স্থতরাং 
যুবতীগণের সহিত মহাশয়ের নানা দিকেই বিরোধ । আর প্রৌচঢারা হ গুরু 
মহাশঙ্কে একেবারেই দেখিতে পারিতেন না। সোণার গোপালের যে 
ছব্লে। পিট দাগড়। দাগড়া করিয়া দেয়, তাহাকে কখন গোপালের মা ভাল 
বলিয়াছেন কি ? না এদেশে মাতৃশরীরে শাসনের ভাব কথন দেখা যায় নাই। 
আমাদের দেশের ভদ্রসস্তানগণের অল্প বয়সে দুর্দশা, প্রধানত মায়ের আদরে 
ঠাকুমার প্রশ্রয়ে, পিলিমার গুণেই হুইয়াথাকে। মা যে সেই মুখ খানি 
কাদ কাদ করিয়া কোলে বসাইয়া বস্ত্রাঞ্চলে কপাল সুছাইয়া দিয়া -_বলি- 


ধুঁঙ্জ দরকার । ৫" 


গেন, " হৌক গেলে একটা যেন অকাঁজই করিয়াছিল, তাঁ এমনই করে কি 
লাঞ্চনা করে গা ?__শরীয়ে কি একটু দয়! লাই?” সেই দিন হইতেই ছেলেস্ 
পরকাল থসিতে লাগিল ৬1 খংস খক্ক, আমর) কেন আসল কঃ 
হইতে খসিয়া পড়ি ?-_-প্রৌঢ়ায়। গুরু মহাশক্পকে একেন্ারেই দেখিতে পার্ি- 
তেন না । বালিক!. যুবতী, বৃদ্ধ',-বালক, যুবক, বৃদ্ধ কেহই দেখিতে পাঁরুক 
আর নাই পারুক, অথব। দেখিয়| হাসুক ক কাস্ুক, তাহাতে কুজ সরকারে 
বড় একটা দৃক্পাঁত ছিল না । আট চালার মধ্যে হইলে, বেত্র পাত ছিল। 
যুবত্তীবা মহাশয়ের খাস রাজধানী মধ্যে আসিতেন না,-_-তাই রক্ষা । 

গুরুমহাঁশয় কাহাকেও দৃক্পতি করিতেন না, কিন্ত ছইটি পদার্থে তাহার 
হৃৎ পাঁভ হইত। বোস. বাগানের তলার পথ দিয়া ষাইতে হইলে, দিনের 
বেলাতেই তিনি জড় সড় হইতেন, রাত্রি কালে সর্বত্রই তাহার সমান ভূতের 
স্তয় ছিল। ক্রমশঃ । 


ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী । 


ভারতবর্ষে কোন্‌ মূর্খ বা কোন্‌ পণ্ডিত কোন্‌ থৃষ্টাবে জন্মিয়াছিলেন বা 
মরিয়াছিলেন, তাহার কিছুই স্থির নাই, অতএব ভারতবর্ষে ইতিহাস ছিল না৷ 
ইহা স্থির | এ বিষয়ে পণ্ডিতবর হচিন্সন সাহেব ষে অতি পরমাশ্চ্য্য সারগর্ভ 
গবেষণা পূর্ণ যুক্তিবহুল কথ! বলিয়াছেন তাহা এইখানে উদ্ধত করি-_“প্রক্কৃত 
ইতিহাস না থাকিলে আমরা প্রাচীন কালের বিষয় অতি অল্পই জানিতে পারি !”* 

আমাদের দেশে যে ইতিহাস ছিল না, এবং ইতিহাস ন। থাকিলে সনে 
কিছুই জান! যায় না তাহার প্রমাণ, বৈষ্ণব চুড়ামণি অতি প্রাচীন কৰি 
ভাঙ্ুসিংহ ঠাকুরের বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি। ইহ] সামান্য হুঃখের 
কথা নহে। ভারতবর্ষের এই ছরপনেয় কলঙ্ক মোচন কন্ধিতে আমর অগ্রমর 
হইয়াছি। কৃতকার্য হইয়াছি এইত আমাদের বিশ্বাস। যাহা আমরা 
স্থির কন্দিয়াছি, তাহা ষে পরম সত্য তগ্ধিবয়ে বিন্দুমাত্র সংশদ্ধ নাই। 


ক 11813101198 07 02৮59705910 017815)808 [066301050, ০1. ঠ. 
৮. 10588. ইংয়াজিতে বানান তুল ষদি কিছু থকে, পাঠকেরা জানিতবস 
তাহ। মুদ্রাকরের দোষ! ভানী মাষ্টারের কাছে আঙি ছেড় বদর বাঁধ 
ইংরাজি পড়িয়াছিলাস, বাঞ্জালা' আঙাকে পড়িতে হয় নাই $ কাউটাগবছের মত 
বিনা চাসে আপনিই গজাইয়া উঠিয়াছে। 





€৮ মবজীবন। 


কোন্‌ সময়ে ভান্গসিংহ ঠাকুরের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাই প্রথমে 
নির্ণয় করিতে হয়। কেহ বলে বিদ্যাঁপতি ঠাকুরের পুর্বে, কেহ বলে পরে। 
যদি পুর্বে হয় ত কত পুর্ববে ও যদি পরে হয় ত কত পরে? বহুবিধ প্রামাণ্য 
প্রস্থ হইতে এ সম্বন্ধে কিন্তর সাহাধ্য পাওয়! যায়; যথা-- 

প্রথমত-_চারি বেদ। খক্‌ য্জু সাম অথর্ব । বেদ চারি কি তিন, এ 
বিষয়ে কিছুই স্থির হয় ৭;ই। আমর! স্থির করিয়াছি, কিন্ত অনেকেই করেন 
নাই। বেদ বেতিন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। খগ্বেদে আছে--'খষয় 
্্রয়ী বেদী! বিছুঃ খচো! যজুংষি সামানি।” চতুর্থ শতগথ ব্রাঙ্গণে কি লেখা 
আছে তাঁহা কাহারও অবিদ্িত নাই। বেদের স্থাত্র বীহারা অবলর মতে 
পড়িয়া! থাকেন, তীহারাঁও দেখিয়া থাঁকিবেন তন্মধ্যে অথর্ধ বেদের স্ত্রপাত 
মাই । যাহা হউক, প্রমাণ হইল বেদ তিন বই নয়। এক্ষণে সেই তিন বেদে 
ভাঙচগসিংহের বিষয় কিকি প্রমাণ পাওয়া যাঁয় তাহা আলোচনা করিয়া দেখ! 
যাক। বেদে ছন্দ আছে মন্ত্র আছে, ত্রাঙ্গণ আছে, স্থত্র আছে, কিন্তু ভানু- 
সিংহের কোন কথা নাই । * এমন কি, বেদের সংহিত! ভাগে ঈন্দ্র, বরুণ, 
মরুৎ, অগ্রি, রুদ্র, রবি প্রভৃতি দেবগণের কথাও আছে কিন্ত ইতিহাস রচনায় 
অনভিজ্ঞতা বশত ভানুসিংহের কোন উল্লেখ নাই। $ 

প্রীমভ্ভাগবতে ও বিষুপুরাঁণে নন্দ বংশ রাজগণের কথা পাওয়া যায়। এমন 
কি, তাহাতে ইহাঁও লিখিরাঁছে যে, মহাপস্ম নন্দীর স্ুমাল্য প্রভৃতি আট পুত্র 

জন্মিবে_কৌটিল্য ব্রা্গণের কথাও আছে, অথচ ভামুসিংহের কোন কথা 

তাহাতে দেখিতে পাইলাম নাঁ। শা যদি কোন ছঃসাহসিক পাঠক বলেন ষে 
ই1, তাহাতে ভান্ুসিংহের কথা আছে, তিনি প্রমাণ প্রয়োগ পূর্বক দেখাইয়া 
দিন--তিনি আমাদের এবং ভারতবর্ষের ধন্যবাদভাজন হইবেন। 

আমরা ভোজ প্রবন্ধ আনাইয়। দেখিলাম, তাহাতে ধার নগরাধিপ ভোজ- 
রাঁজার বিস্তারিত বিবরণ আঁছে। তাহাতে নিমলিখিত পণ্ডিতগণের না, 


*1996:10781191) 10108198100) 92 1006009155102 0 [7 1 7019- 
010, ০1, ৪. 0829 551. 

$ কোন কোন অতি বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি এনূপ সন্দেহ করিয়া থাকেন 
যে, উক্ত ইন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুরগণের মধ্যে রবির যে উল্লেখ দেখা যায়, তাহ! 
ভানুর নামান্তর হইতে পারে । কিন্তু তাহা নিতান্ত অপ্রামাণিক। 
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পাওয়া, যাঁয়-_কালিদাস, বপ্চুর, কলিঙগ, কোকিল, শ্রীদচন্্র। এমন কি মুড- 
কুন, ময়ূর ও দ্ামোদরের নামও তাহাতে পাওয়। গেল, কিস্ত ভাহুসিংছের 
নাম কোথাঁও পাওয়া গেল ন]। 
বিশ্বগুণাদর্শ দেখ-_মাঘশ্চোরো ময়ুরো| মুরারিপুরুপরো ভারবিঃ সারবিদাঃ 
শ্রীহর্ষঃ কালিদাসঃ কবিরথ ভবভূত্যাগয়ো! ভোজরাঁজঃ 
দেখ, ইহাতেও ভানুসিংহের নাম নাই । 
বিক্ুমাদিত্যের নবরত্ব উল্লেখ হলে ভাঙুসিংহের লাম পাওয়া যায় ভাবিয়া 
আমর! বিস্তর অন্থসন্ধান করিয়া দেখিয়াছ্ছি-- 
ধ্বস্তরিঃ ক্ষপণকোমর সিংহ শঙ্কু বেতাল ভট্ট ঘটকপূ্র কালিদাপাঃ 
খ্যাত ববাহ মিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্রানি বৈ বরকুচিরনব বিক্রমন্ত 1 
কই, ইহার মধ্যেওত ভান্ুসিহের নাম পাওয়া গেলবা। ৮ তবে, 
কোন কোন ভাবুকব্যক্তি সন্দেহ করেন কালিদাঁন ও ভান্গসিংহ একই ব্যক্তি 
হইবেন। এসন্োহ নিতীস্ত অগ্তীহ্য নহে, কীরণ কবিত্বশক্তি সন্বন্ধে উভদ্বের 
সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়! 
অবশেষে আমর বত্রিশ সিংহালন, বেতাল পচিশ, তুলসীদাসের রামায়ণ, 
আরব্য উপন্যাস ও স্থশীলার উপাখ্যান বিস্তর গবেষণার সহিত অনুসন্ধান 
বঝরিয়। কোথাও ভান্ুসিংহের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না । অতএব কেহ ঘেন 
আমাদের অনুসন্ধানের প্রতি দোষারোপ না করেন--দোষ কেবল গ্রন্থ শুলির। 
ভান্ুসিংহের জন্মকাল সঙ্বন্ধে চারি প্রকার মত দেখা যায়। শ্রদ্ধাম্পদ্দ 
পাঁচকড়ি বাবু বলেন ভান্ু সিংহের জন্মকাল খুষ্টাব্দের ৪৫১ বৎসর পূর্বে । 
পরম পণ্ডিত বর সনাতন বাঁবু বলেন খুষ্টাব্দের ১৬৮৯ বত্সর পরে। সর্ব- 
লোক পুজিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য মিতাইচরণ বাবু বলেন ১১০৪ খুষ্টাব্ব হইতে 
১৭৯৯ খুষ্টাব্ধের মধ্যে কোনও সময়ে ভাহুসিংপেহর জন্ম হইয়ার্ছিল। আর, মহা 
মহোপাধ্যায় সরস্বতীর বর পুত্র কাঁলাাদ দে মহাশয়ের মতে ভ'নসিংহ, হয় 
ৃষ্ট শতগুব্ধীর ৮১৯ বৎসর পূর্ব্বে,না হয় ১৬৩৯ বংসর পরে জরিযহিলেন,ইহার 
কোন সন্দেহ মাত্র নাই। আবার কোন কোন মূর্খ নির্বোধ গোপনে আত্মীয় 
বন্ধু বান্ধবদের নিকটে প্রচার করিয়া বেড়ার যে ভাঙ্গুসিংহ ১৮৬১ খুষ্টাবে 
৯১৯2558577515181818591872718 585 
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জল্মগ্রহণ করিয়া ধরাখাম উ্ছ্ধল ক্রেন । ইহা আর কোন বুদ্ধিমান পাঠককে 
বলিতে হইবে না, ষে একথ| নিতাস্তই অশ্রদ্ধেয়। যাহ! হউক, তান্ুসিংহের 
জন্ম কাল সম্বন্ধে আমাদের যে মত তাহা প্রকাশ কর্দিতেছি। ইহার সত্যত। 
সম্বন্ধে কোন বুদ্ধিমান কুবিবেচক পাঠকের সন্দেহ থাকিবে না । নীল পুরা 
পের একাদশ দর্গে রৈতস মুনিকে ভাবব বল! হইয়াছে । * তবেই দেখ! 
যাইতেছে তিনি ভানুর বংশজাত। এক্ষণে, তিনি ভার কত পুরুষ পরে ইহা 
নিঃংদন্দেহ স্থির কর ছুঃসাধ্য। রামকে রাঘব বল] হইনা থাকে। রঘুর 
তিন পুরুষ পরে রাম । মনে করা বাঁক বৈতস ভানুর চতুর্থ পুরুষ । প্রত্যেক 
পুরুষের মধ্যে ২* বংসবেব ব্যবধান ধরা যাঁক্‌, তাহা হইলে তানুসিংহের 
জন্মের আশি বৎসর পরে বৈশতসের জন্ম । যিনি রাজ তরঙ্গিনী পড়িয়াছেন, 
তিনিই জানেন বৈতস ৫১৮ থুষ্টাবকের লোক $ 1 তাহ হইলে স্পষ্ট দেখা 
যাইতেছে তাশ্নিংহেব জন্মকাল ৪৩৮ খুষ্টান্সে। কিন্তু ভাষার প্রমাণ যদ্দি 
দেখিতে হয় তাহা! হইলে ভান্ুসিংংকে আরও প্রান বলিক়া স্থির করিতে 
হর। সকলেই জানেন, ভাষা লোকের মুখে মুখে যতই পুরাতন হইতে থাকে 
ততই সংক্ষিপ্ত হইতে থাকে । “গমন করিলাম” হইতে “গেলুম” হয় । 
“ভ্রাতৃঙ্গান্সা” হইতে “ভাঙ্গ” হয় । পধুর্ব ভাত” হইতে “খুড়ো” হয়। কিন্ত 
ছোট হইতে বড় হওদার দৃষ্টাস্ত কোথায় ? অতএব নিঃসনেহ “পিরীতি” শব্দ 
“প্রীতি” অপেক্ষা “তিথিনী” শব “তীস্ষা” অপেক্ষা প্রাচীন। অষ্টাদশ খকের 
থক স্থলে দেখা যায় “তীক্ষানি সায়কামি 1৮ সকলেই জানেন অষ্টাদশ খক, 
খৃষ্টের ৪০০০ বৎসর পূর্বে রচিত হয়। একটি ভাষা পুরাতন ও পরিবর্তিত 
হইতে কিছু ন1 হউক ছুহাজার বৎসর লাগে । অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, 
হৃষ্ট জন্মের ছয় সহন্্ বৎসর পুর্বে ভান্সিংহের জন্ম হয়। সুতরাং নিঃসন্দেহ 
প্রমাণ হইল মে, ভান্ুসিংহ ৪৩৮ খৃষ্টাব্দে অথবা! খৃষ্টানদের ছয় সহত্র বৎসর 
পুর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন ॥ কেহ ধদ্দি ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন, তাহাকে 
আমাদের পর বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিব কারণ, সত্যের প্রতিই আমাদের 
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ভাচ্ধিংছের গার সমস্তই ত ঠিকান! বনিয়া দিলা, ওখল এইরূপ 
'নিঃসান্দেহে সাদর জন্ম ভূমির একট ঠিকানণ কদিয়। দিতে পাজিলেই নিশ্চিন্ত 
হইতে পারি । অসন্বন্ধেও মত ভেদ আছে। পরম শ্রদ্ধাম্পয় সনাতন ঘাবু 
গ্ুকরূপ ঘলেন ও পরষ ভক্তি ভাজন রূপ নারায়ণ বানু আর শ্রকক্ষপ বলেন । 
তাহাদের কথ! এখানে উদ্ধত করিবার ফোন আবশ্যকই নাই। কারণ, 
'ঠাহাজের উভদ্নের মণ্তই নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ও হেয়। তাহার! যে লেখ! লিখি- 
ক্নাছেন ভাঁছাতে লেখকদিগের শরীরে লান্গুল ও ক্ষুরের অস্তিত্ব এবং তাহ1- 
দের কর্ণের অমাস্ুষিক দীর্ঘতা সপ্রমাণ হইতেছে । ইতিহাস কাহাকে বলে 
আগে তাহাই তাহার! ইন্ফুলে গিয়া শিখিয। আন্থুন, তার পরে আমার কথার 
প্রতিবাক্ করিতে সাহসী হইবেন । ঘআমি মুক্ত কে বলিতেছি তাহাদের 
উপরে আমার বিশ্দু মাত্র রাগ নাই, এবং আমার কেহ প্রতিবাদ করিলে 
আমি আনন্দিত বই রুষ্ট হই না, কেবল সত্যের অঙ্কয়োধে ও লাধারণের 
হিতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এক একবার ইচ্ছা করে তাহাদের লেখা শুলি 
চণ্ালের দ্বার) পুড়াইয়া তাহার ভম্মশেষ কর্দনাশার জলে নিক্ষিপ্ত হস এবং 
লেখক দ্বয়ও গলায় কলসী বাধিয়! তাহারই অন্ুগমন করেন | 

সিংহল দ্বীপেব অস্তর্বন্তী ত্রিন্কমলীতে একটি পুরাতন কূপের মধ্যে একটি 
প্রস্তর ফলক পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ভান্ুসিংহের নামের ভ শুবং হু অক্ষরটি 
পাওয়া গিয়াছে । বাকি অক্ষরগুলি একেবারেই বিলুপ্ । “হ” টিকে কেছ 
বা” ক্ষ” হলিতেছেন, কেহ বা “ঞ্চ”+ বলিতেছেন কিন্তু তাহা যে “হ” 
তাহাতে সনেহ নাই । আবার “ভ” টিকে কেহ বা বলেন প্চ,৮ কেহ্বা বলেন 
“ক্লে,” কিন্ত তাহার! ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পর্বপ্নিবেন, “ ভানুসিংহ ? 
শকের মধ্যে উক্ত দুই অক্ষর আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব তাঞ্জু- 
সিংহ জ্রিন্কমলীতে বাল করিতেন, কুপের মধ্যে কি না সে বিষক্ধে তর্ক 
উঠিতে পরে । কিন্ত আবার আর একটা কথা আছে। নেপালে কাটমুণ্ডের 
নিকটবর্তী একটি পর্থতে হুর্ধ্যের (ভান) প্রতিমূর্তি পাওয়া গিরাঁছে, অনেক 
অসুনন্ধান করিয়া তাহার কাছাকাছি দিংহের প্রতিসূর্তিটা পাওয়া গেল না'। 
পাষও ববনাধিকারে আমাদের কত প্রস্থ, কত ইতিহাস, কত মন্দির ধ্বংশ 
হইয়াছে ? সেই সময়ে উরংলীবের আদেশাগুসায়ে এই সিংহের প্রতিমূন্তি ধংশ 
হইয়। থাকিবে। কিন্তু সমপ্রতি পেশোয়ারের একটি ক্ষেত্র চাখ কক্জিতে করিতে 
দিংহের প্রতিঘূর্তি-খোর্ধিত ফলকখ্ডপ্রন্তর ৰাহির হইয়া পড়িয়াছে_-স্পষ্টই 


৬২ নবজীবন। 


দেখা ফাইতেছে ইহা! সেই নেপালের ভাহুপ্রতিমূর্তির অবশিষ্টাংশ, নাহলে ইহার 
কোন অর্থই থাকেন৷ ! অতএব দেখা যাইতেছে ভাঙগসিংহের বাসস্থান নেপালে 
থাকা কিছু আশ্চর্য্য নয়, বরঞ্চ সম্পূর্ণ সম্ভব। তবে তিনি কার্ধ্যগ্রতিকে নেপাল 
হইতে পেষোয়ারে যাঁতা্মীত করিতেন কি না সে কথা পাঠকেরা বিবেচন! করি- 
বেন। এবং শ্নানউপলক্ষে মাঝে কাঁঝে ব্রিন্কমলীর কৃপে যাওয়াও 
কিছু আশ্চর্য নহে। ভান্ুসিংহের বাসস্থান সম্বন্ধে অভ্রান্ত বুদ্ধি হুক্মদ্শা 
অপ্রকাশ চন্দ্র বাবু যে তর্ক করেন তাহা নিতান্ত বাতুলের প্রলাপ বলিয়া বোধ 
হয়। তিনি ভান্সিংহের স্বহস্তেলিখিত পাওুলিপির একপার্থে কলিকাতা 
সহরের নাম দেখিয়াছেন। ইহার সত্যতা আমর অবিশ্বাস করি না। কিন্ত 
অমরা! স্পষ্ট প্রমাঁশ করিতে পারি, যে, ভাঁভিসিংহু তাহার বাসস্থানের উল্লেখ 
সম্বন্ধে অত্যন্ত ভ্রমে পড়িয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন বটে আমি কলিকাতাস্ব 
বাস করি-_কিন্ত তাহাই যদি সত্য হইবে, তাহা হইলে কলিকাতায় এত কূপ 
আছে কোঁথাঁও কি প্রমাণ সমেত একটা প্রস্তর ফলক পাওয়া যাইত না 1? 
শব্দশীন্ত্র অনুসারে কাটমুু ও ত্রিন্কমলীর অপ্রত্রংশে কলিকাতা লিখিত 
হওয়ারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যাহ! হউক ভানুসিংহ যে নিজ বাসস্থানের 
সম্বন্ধে ভ্রমে পড়িয্নাছিলেন তাহাতে আর ভ্রম রহিল না। 

ভানুসিংহের জীবনের সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই। হয়ত বা অন্যান্য 
মতিমান, লেখকেরা জানিতে পারেন, কিন্ত এ লেখক বিনীত ভাবে তদ্বিষস্সে 
অন্ত] স্বীকার করিতেছেন। তাহার ব্যবসার সম্বন্ধেকেহ বলে তাহার 
কাঠের দোকান ছিল, কেহ বলে তিনি বিশ্বেশ্বরের পুঙগারী ছিলেন । 

ভানুসিংহের কবিত্তী সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিব না। ইহা মা সরস্বতীর 
চোরাই মাল। জনশ্রুতি এই যে, এ কবিত! গুলি স্বর্গে সরম্বতীর বীণায় 
বাস করিত । পাছে বিষ্ুর কর্ণগোচর হয ও তিনি দ্বিতীয় বাঁর দ্রব হইয়া যান, 
এই ভয়ে লক্ষ্মীর অন্ুচরগণ এগুপি চুরি করিয়া লইয়া মর্ভ্যতভূমে ভানুসিংহছের 
মগজে গু'জিয়। রাখিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে এগুলি বিদ্যাপতির 
অনুকরণে দিখিত, সে কথা শুনিলে হাঁসি আসে বিদ্যাপতি বলিয়া একব্যক্তি 
ছিল কি না ছিল তাহাই তার! অনুসন্ধান করিয়! দেখেন নাই । 

যাহ! হউক্‌, ভান্সিংহের জীবনী সম্বন্ধে সমন্তই নি:দংশয় রূপে স্থির করা 
গেল। তবে, এই ভাঙ্কসিংহই যে বৈষ্ণব কবি তাহা না হইতেও পারে। 
হুউক্‌ বা না হউক্‌ সে অতি সামান্য বিষয়, আসল কথাট! ত স্থির হইয়াগেল। 





কি দিয়ে মদন, 
বসন্ত সমীর, 
স্থবাদ্য-ঝন্কীর, 
হিয়ার মাঝারে, 
কেমনে মদন, 
নয়ন-দিঠিতে, 
বলি বলি বলি, 
জাগি দিবা নিশি, 


পৃজিব কিরূগে 
কেহ্‌ না জানিল, 
মুনির ধেয়ানে, 
স্বজন. প্রেমিক; 
পুজিব তুহারে, 
«একমেব” বাণী, 
পুজিব তুহারে, 
ইন্ডিয়-কানলে, 


শুজিব তৃহারে-_ 
পুজিব তৃহারে-- 
তুহারি পূজীতে, 
দেখিব আনন্দে, 


মদন পুজা! 


পুজিব তোমা, 
নিশোআশ তোর, 
সঙ্গীত-উছাস। 
প্রেমের নিঝর, 
পুজিব তোমায়, 
দিঠি জড়াইয়া, 
শুনি শুনি শুনি, 
তুহারি তরাদে 


তোমায় মদন, 
কেহ্‌ না শিখিল, 
জ্ঞানীর জ্ঞেয়ানে, 
আখিতে কেবলি, 
তাহারি বিধানে, 
বদনে উচারি, 
বিহানে মধ্যান্কে, 
আধার ডুবাতে, 


চরণে বিথারি, 
মানস হরন্ষাণ্ড, 
কুল পদ মান, 
তুযা ধ্যান ধরি, 


অনঙ্গ তুহারি নাম ! 
কুসুম লাবণ্য ঠাম ! 
বচন তুহাঁর মানি, 
তুহারি পরাণ শরানি ! 


তুহারি ধনুর ভয়ে, 
দাড়াই অথির হয়ে। 
থমকে চমকে চাই, 
জুড়াতে নাহিক পাই। 


তুহার পুজার প্রথ।, 
সে গুট় রহসা কথ ! 
তুহার আকার-তেদ, 
প্রকাশ তুহার বেদ! 
না! জর্চন না মানি আন্‌, 
তুয়া পদে দিব প্রাণ। 
পুমিব সাজের ই বেলা, 
প্রেমের জোছন। খেলা ! 


জীবন-জাহুবী-ম্ছল, 
করিয়া তীরথ-স্থুল। 
অবনী উৎসর্ণ দিয়া, 
হিনাতে প্রতিষ! নিষ্না ! 


৬৪ 


মে দেহ গঠনে, 
তেমতি সুটানে, 
বলন চলন, 
দিব সাজ্জাইয়।, 
চাদের আমলাক, 
অনঙ্গ তুহারি, 
পূজ। পাঠাবধি, 
নাহি কাঁশ।কাল, 


“কি দিয়ে পৃজিব, 
শিথিন্থ শিখাব, 
এ বিধি-বিধানে, 
কহ্‌ নাহি জানে, 
চিনেছি এখন, 
বসন্ত-সমীর, 
স্থুষাদ্য ঝঙ্কার, 
হিরার মাঝারে, 


অবহি পৃজিব” 


নবঙ্পীবন। 


মুরতি গঠিব, 
ভূরুযুগে টান, 
কটি উরুদেশ, 
অনঙ্গ তুহাবে, 
আরতি করিব, 
বদন হেরিব, 
এই সে তুহার, 
দেশ পরধেশ 


মদন তোমায়” 
তুয়া পূজাবিধি, 
যেল্সানে পূজিতে 


কি তাহে প্রভেদ, 


মদন তোমায়-- 
তুয়া নিশোআশ 
সঙ্গত উছান্‌, 
প্রেমের নিঝর 
অনঙ্গ তুহারে, 


পে ছ'হ নয়নে আখি, 
দেখিব মানসে আঁকি । 
সকলি তেমতি ঠাম, 
সেহ লামে তুয়া নাম। 
পরাব ৰাসনা ফুল, 
নিখিলে নাহিক তৃল ! 
একহি প্রেমিকে জানে, 
তুয়া বেদ এছি মানে। 


আর না আনিব, মুখে, 
কিয়। সুখ কিয়া ছুখে! 
ভুয়া দরশনে তেঁহ, 
নিশি, দিবা, বন, গেহ ! 


অনঙ্গ কেবলি নাম। 
কন্সুম লাবণ্য ঠাম, 

বচন তুহারি মালি, 
তুহারি পরাণ জাক্রি /- 
তুহসে পরম প্রাণী! 


নবজীবন । 


১ম ভাগ |] ভাদ্র | ১২৯১। হর জংখা | | 





সপ শাপলা পাপে পাপা? 


সমাজ্-শরীর। 


দ্বিতীয় প্রস্তাব | 











১ | 


এক্ষণে অন্তত তর্কের অনুরোধে স্বীকার করিয়া লওয়1,যাউক, যে সমাঙ্গকে 
শরীরী পদণর্থ মধো পরিগণিত কবা যাইতে পারে। স্বীকার করিয়া লওয়৷ 
যাউক যে সমাঞ্গ শরীরী পদার্থের ন্যায় নিজ নিয়মে পরিচালিত, উৎপন্ন, বন্ধিত 
ও বিনষ্ট হইতেছে । স্বীকার করিয়! লওয়া যাউক, যে যদিও মনুষ্যই অমাজ- 
শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্জ ও অবধব বটে, তথাপি সমাজকে মনুষ্য সমষ্টি'বলা যায় 
না। স্বীকাব করিয়া লওয়া যাঁউক যে, শরীরী পদার্থ যে সমন্ত নিয়মে পরি- 
চালিত হয়, মনুষ্য সমাজও প্রায় সেইরূপ নিয়মেই পরিচালিত হই! থাকে । 
যদি মনুষ্য মাত্রেই পূর্বোক্ত স্বীকাধ্যমাল। অন্থুসারে কাধ্য করেন, তাহা! হইলে 
তদ্বারা সংসারের কিরূপ ইঠ্টানিষ্ট অন্তাবিত হইতে পারে, এক্ষণে তাহার 
বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি। 
বর্তমান সময়ে ইউরোপে শ্রেণীগত বিদ্বেষ দিন দিন পরিবদ্ধিত * ] 
সাধারণ ওজার! উচ্চবংশীথদের উচ্ছেদ কামনা করিতেছে নির্ধন্র! ধনীর 
(ধন-লুষ্ঠনের প্রয়াস পাইতেছে। প্রজারা ভূম্যধিকারী হবার জন্য শ্রীর্থন। 
টিটি । শ্রমজীনীরা বেতনবৃদ্ধির ছেষ্টা করিতেছে ৷ চতুর্দিকে ইউকো- 
'পীয় সমাজে আশঙ্কা, ভীতি, বিদ্বেষ, কলহ, কোলাহল, প্রভৃতি নিত্যই পরি- 
দত হইতেছে। বন্দুক, ভাইন্যামাইট, ছোঁরা, ছুরি প্রভৃতির সাহাষ্যে 
পৃথিবীতে জাম্যসংস্থাপন করিবার আয়োক্গন কর হইতেছে। কমিঘায় 
01138, ফাদে 0০092503585, জর্খুনিতে 39০18] [92০০6 স্পেনে 
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দ্বারা পৃথিবীকে কলঙ্কিত করিতেছে । আমেরিকা এই দস্্যদিগকে শথলবিশেষে 
প্রোৎসাহিত করিতেছে । এই নৃশংস দহ্্দিগের একজন নেতা আমেরিকায় 
বক্তৃতা করিতে করিতে বলিতেছেন-_-“আর তিন বৎসরের মধ্যে আমরা 
আয়র্লগুকে স্বাধীনতা প্রদ্ধান করিব । আমি এই কথ। বলিতেছি বলিয়া হয়ত 
মাকে অনেকে নির্ষোধ.ও পাগল বলিয়। তিরস্কার করিবে। আমি নির্বোধ 
নহি, কিন্ত আমি স্বীকার করিতেছি যে আমি পাগল । এক্ষণে সকল আয়র্লগ- 
বাসীকেই পাগল হইতে হইবে। ইংলগড আমাদের স্বদেশীঘ়েরা (আইরিশেরা) 
ডাইন্যামাইট ব্যবহার করিতেছে। আমি এ ব্যবহারের অনুমোদন করি। আমরা 
যদি আমাদের প্বদেশীয়দিগকে অর্থদ্বারা সাহায্য করি, তাহা হইলে তিন 
বৎসরের মধ্যে লগুন নগরী ধুলিরাঁশিতে পরিণত হইবে । আইস আমর। 
সকলে মিলিয়! ইংলগ্ডের নগরীগালাকে চুর্ণীরুত করি, মকলে মিলিয়া ইৎরেজ- 
দিগকে হত করি। এক্ষণে প্রকাশ্য যুদ্ধের সময় আসিরাছে। এক্ষণে হত্য। 
করিলে, লুগ্ঠন করিলে, আঙাদের কোনন্ধপ পাপ হইবে নাঁ। কি মনুষ্য, কি 
ঈশ্বর কেহই আমাদিগকে গ্রত্যবায়তীস্ত করিতে পারিবে না।” এই নৃশংস 
বাক্ষসদিগের আর একজন নেতা ইংলড বন্তুতা করিতে করিতে বলিতেছেন 
--পবাইবেলে লিখিত আছে “যে পরিশ্রম না করিবে সে খাইতে পাইবে না 
ইহাই ঈশ্বর-নিরম। কিন্ত এই যে মৌধমালা চতুর্দিকে বিরাজিত রহিয়াছে 
ইহাতে কাহার বাস কুরে? ইহাতে কি অরমলীবীরা বাস করে? না । 
যাহারা পরিশ্রম করে না তাহারাই ইহাঁতে বাস করে। যাহাতে এই বিসদৃশ 
প্রথার উন্মলন হয়, আমাদের সকলেরই সেই চেষ্টা করা উচিত।” এইবূপে 
নানা স্থলে প্রকাশ্যভাবে হৃশংসতার প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে । কোধ হয়, এমন 
এক দিন আসিবে যখন ইউরোপে এই রাক্ষসেরাই সর্বস্ব! হইয়া উঠিবে। 

সেই ছুদ্দিনে কে এই সংসারকে ইহাদের করালকবল হইতে রক্ষা করিবে? 
যখন এই দুর্দান্ত দস্থ্যরা সমগ্র সংসার উপপ্লবের জন্য ধূমকেতুর ন্যায় উদিত 
হইবে, তখন কে উহাদিগকে নিবারিত করিবে? পূর্বে ঈশ্বরভয়ে, পরকাল- 
ভয়ে, নরকভয়ে এই সমস্ত নৃশংসতা নিবারিত হইত। কিন্তু যুূরোপ হইতে 
পুর্বেক্ত সংস্কার সকল দিন দিন তিরোহিত হইতেছে । তবে এক্ষণে সংসার 
রক্ষার উপায় কি? আমাদের বোধহয় যে,স্মাঁজ-শরীরতত্ব প্রকূুতরূপে হদয়ঙগম 
করিলে, এবং চতুর্দিকে সমাঁজ-শরীরতবের প্রচার করিলে পূর্ষক্ত বুশংসতাঁর 
স্থলমাত্রও সংসারে থাকিবে নাঁ। যদি বল! যায়, যে সকল মনুষ্যই সুখতোগে 
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সান অধিকারী,য্দি বলাধাক় যে নুখান্বেষণই মঙ্ষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, 
তাহা হইলে মনুষ্যমাত্রেই স্বার্থপর পিশীচের ন্যাস্স কার্দ্য করিবে এবং এরূপ 
কাধ্য দ্বারা তাহারা সংসার বিনষ্ট করিবে ও আপনারাও বিনষ্ট হইবে। 
কিন্তু যদি সমাজ-শরীরতন্ব প্রকৃত হয়,তাহ! হইলে মনুঘ্য্ের অধিকার ও মন্ৃষ্যের 
উদ্দেশ্য প্রস্তুতি বিষয়ের নৃতনরূপ অর্থ করিতে হয়। শরীরী পদীর্থ স্বাভাবিক 
নিয়মধলে নানাবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিভানিত হইয়া! থাকে । কোন অঙ্গ মস্তক 
হয় এবং মন্তকের ধে কর্তব্য কার্ধ্য তাহাই করে, কোন অঙ্গ বা উদর নামে 
কথিত হই উদরের কার্য করে, কোন অঙ্গ বা হস্তাকারে পরিণত হই! হস্তের 
উচিত কার্ব্য করে। এক্ষণে যদি মস্তক মন্তকেৰ কার্য পরিত্যাগ করিনা হস্ত 
পদাদির কার্য্যে গ্রবৃভভ হইতে চার, ভাহা! হইলে শরীরী পদার্থের উচ্ছেদ শীন্রই 
সম্পার্দিত হয়। কিন্ত বদি প্রত্যেন্দে নিজ নিজ্প কার্য করে তাহা হইলে ষমস্ত 
অঙ্গের ও তজ্জন্য সনন্ত শবীরের পুষ্টি 'ও কান্তি পরিবদ্ধিত হয়। সেইবপ, 
স্বাভাবিক নিয়ম্ানুসারে সমাঞ্গ-শরীরের কোন্‌ অঙ্গ মৃন্তকব্ূপে, কোন্‌ অঙ্গ উদর 
রূপে, কোন অঙ্গ হস্তপদাপিকপে পরিগশিত হইবাছে। ঘদি সম-সম্পত্তি-বাদীগণ 
সমাজকে বিধ্বস্ত করে, তাহা হইলেও আবার & স্বাভাবিক নিরমানুসারেই 
পুন্রান্ন সমাজ-শরীর মন্তক,উদর ও হন্তপদাদি অঙ্গে পুনরায় বিভাজিত হইনে। 
তবে এক্ষণে কি কব! উচিত ? ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উচিত যে তাহারা আপন 
আপন অবস্থা সন্ত থাকিবা আপন আপন কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে। 
£$% 0 1150 080 0101)65 ) ০ 1৮৩ 4১609, এটি বুঝ! চাই, যে আমাদের 
কিছুতেই কোনন্ধপ স্বত্ব নাই, কিন্ত সকন বিযবেই আমাদের একট। না একট! 
কন্তব্য আছে। ধাহার। নমাজের মন্তক ন্বব্ধপ তাখার। চক্ষুনর্ণের সদ্বাবহাৰে 
মস্তিষ্কের পরিমিত সঞ্চালন করিতে থাকুন। যাহারা সমাজের চরণ স্বরূপ 
তাহারাও নিজ অবস্থার সন্তষ্ট থাকির! নিজ কর্তব্য কাধ্য করুন| যিনি মস্তক 
তিনি মন্তকের কার্ধ্য করিলে তাহার জীবন সার্থক হইবে। যিনি চরণ তিনি 
চরণের কাধ্য করুন, তাহার জীবন তাহাতেই সার্থকত! লাভ করিবে। 
এইকূপে বিদ্বেষণূন্য হুইরা কার্ধ্য করিলে, ধরণী শাস্তিমরী হইবে ; এবং সমগ্র 
মানবমণ্ডলী পরমস্থথে সংসার যাত্র। সংসাধিত করিবেন। 

কেহ হয়ত বলিবেন, যে “ধিনি হম্ম্যতলে উপবেশন করিয়া সপ্বতান্ন ভোঙ্গন 
করেন, হুপ্ধফেণ-নিভ শন্যার শয়ন করেন, দাস দাঁসীতে যাহার গৃহ কল: 
কণাক্সমাণ, তিনি খঙ্ধ্যের মনোরম দোলায় দোদুল্যযান হইযা 'ঈ খ্যব্ছ 
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করিতে পারেন। কিন্ত যে কষক অহোরাত্র গর্দভের ন্যায় পরিশ্রম করিয়। 
পরিবারের জন্য দুইবার চারিটি অন্ন যোগাইতে পারে না, সে আপন অবস্থায় 
সহ্ষ্ট হইবে কেন? আমি নিজে একথার কোন উত্তর দিতে চাহি না। 
কিন্ত ইতলণ্ডের এক জন শ্রমণীবীর কথ! তারি এস্থলে উদ্ধত করিতেছি । 
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200 568 02010115115 1950119, অনেকে মনে করেন যে যাহাকে কায়িক 
পরিশ্রম কবিতে হয়, তাহার ন্যাগ শীচকর্্বা এবৎ অস্থখী মানব, বোধ হয়, 
আর কেহই নাই। কিন্ত এই ইতলণ্ডেব শ্রমপীদী এততসপন্ধে যাহা বলিয়া- 
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06172001209. যে শিক্ষা গ্রভাবে ব্রাঙ্ষণ সমাজের সব্দমর কর্ত। হইয়ও 
পার্থিব স্খমাত্র পিসঞ্জন দিরাহিলেন। যে শিক্ষাপ্রভাঁবে শৃদ্র দাসানুদাস 
হইফাঁও কখনও ব্রাহ্গণের প্রতি অভক্তি বা বিদ্বেষ প্রকাশ করে নাই । এক্ষণে 
সমাজ রক্ষার জন্য সেই ধন্মশির্ষার, সেই নীতিশিক্ষার প্ররৌজন । আমা- 
দের বোধ হয়, যে সমাজ-শরীর-তন্ত সেই ধন্ম ও নীতি শিক্ষার প্রধান সহায় 
বলি গণ্য হইতে পারে। 

কিন্তু বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিলেই ঘে সমানের সম্পর্ণত| হইবে তাহাও 
নহে। সমানস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গগণকে পরম্প্র পরস্পরের সাহাযা করিতে হইবে । 
অর্থাৎ ঘতই আমাদের সভ্যভা বুদ্ধি হইবে, ততই আমরা পরস্পরকে বিদ্বেষ 
না করিরা প্রম্পর পরস্পরের উন্নতি কামনা! করিব । সভ্যতার বুদ্ধি হইলে ধনী 
ধনগৌরবে অন্ধ হইয়া দরিঘ্রের প্রতি অবমাননা প্রকাশ করিবেন না এবং 
দরিদ্র ও ধনীর এশ্বর্য্যের প্রতিহিংসা করিবেন না। স*,ঘপ্ধ অসভ্য অবস্থা 
অনৈক্য, অশান্তি ও কলহ থাকিতে পারে। কিন্ত সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, 
অর্থাৎ মমাজের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ্রক্য ও 
সখ্য সংস্থাপিত হইবে । 

কিন্ত এস্বলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে যদি প্রক্যই আয়তন 
বৃদ্ধির ফল হয়, তবে এক্ষণে বৃহৎ বৃহৎ সম।গ্জে অনৈক্য এবং অশ্রীতি দেখ 
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যারতকেন? ইহার উত্তরে আমরা বগিতে চাই, যে যেমন শরীরী পদার্থ মধ্যে 
মধ্যে রোগাক্রান্ত হয়, তেমনি মনুষ্য সমাগৃও মধ্যে মধ্যে রোগাক্রান্ত হইয়। 
থাকে। ফরাসিস.রাজবিদ্রোহের সময় সমাজ মধ্যে যে ব্যাধির সঞ্চার 
হইয়াছিল, আঙগিও সে ব্যাধিয় উপশম হন নাই। এন্পময়ে সাম্য, স্বাধীনত। 
প্রভৃতি ঘষে সমস্ত ভয়ঙ্কর ও ভ্রমসস্কুল মত প্রচলিত হইয়াছিল, ঘে সমস্ত 
উন্মাদক দ্রব্য সেবনে মন্ুষ্যমমাজ তত্কালে উন্মাদিত ও পশুভাবাপন্ন 
হইয়াছিল, আজিও সে সমস্ত মতের উৎপাটন হর নাই, আজিও মন্য্যের 
সেই উন্মন্তৃতা বিদুরিত হয় নাই। উপধুক্র ওষধ প্ররোগে, অর্থাৎ সদ্যুকি, 
সন্নীতি ও স্ুধন্ম প্রচারে মনুষ্যলমাজ পুনরায় স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে, কিন্ত 
যদি এই উৎকট ব্যাধির সমর মন্ষ্য-সনাঁজ যথেচ্ছ ব্যবহার করে, যদি শাবি 
ইষ্টানিষ্ট না বুঝিয়া মনুষ্যসমাজ বর্তমান সুখের জন্য কোনরূপ অহিতাচার 
করে, তাহ! হইলে ইহা অকালে, কালকবলে নিপতিত হইবে । আমাদের 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস এই ফে বর্তমান সমত্ষে সমাজ-শরীরে ঘে ঘোর ব্যাধি 
উপস্থিত হইয়াছে সম্'জ-শরীর-তত্বজ্ঞানই সে ব্যাধির পরম ওঁষধ। 


| 


এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যে যদি মুষ্য-সমাজ স্বাভীবিক নিয়মে 
পরিচালিত হইতেছে, তাহা হইলে মনুষ্য নিজ ইচ্ছায় তাহার পরিবর্তন কিরূপে 
করিতে পারে ? যদি সমাজকে শরীরী বলিয়া গণ্য করিতে হয়, তাহা হইলে 
মনুষ্যের স্বাধীনচেষ্টা বা স্বাধীনইচ্ছা অথবা স্বাধীনকার্ষোর স্থল থাকে না। 

মন্ষ্য-সমাজকে শরীরী পদার্থ বলিলে মন্ষ্যের স্বাধীন ইচ্ছার বা কার্যের 
বিরুদ্ধে কোন কথা বলা হয় না। ভিন্ন ভিন্ন শরীরী পদাখের অঙ্গ ভিন্ন 
ভিন্ন শুপে মণ্ডিত। বৃক্ষের অঙ্কে যেসমস্ত গুণ পরিলক্ষিত হয়, প্রাণীর অঙ্গে 
তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ও উৎকৃষ্ট গুণ পরিলক্ষিত হইতে পারে। 
মন্ুষ্য-সুমাজ নামক শরীরী পদার্থের অঙ্গে (অর্থাৎ মনুষ্য) স্বাধীন ইচ্ছ। 
থাকিতে পারে। তাহাতে সমানের শরীরীভাবের কোন্রূপ ব্যাঘাত হইতেছে 
না। কিন্তু মনুষ্য স্বাভাবিক নিয়মের বা কার্যের বিরুদ্ধে কতদূর ও কি 
পরিমাণে কাধ্য করিতে পারে, ইহ! অপেক্ষাকৃত গুরুতর প্রশ্ন । ম্নুষ্য-সমাজ 
স্বাভাবিক নিপ্নমবলে এক (দিকে প্রধাবিত হইতেছে । মনুষ্য নিজ চেষ্টায় প্র 
গতির প্রতিরোধ ব। বৈপরীত্য সজ্ঘটন করিতে পারে কি ন।? মনুষ্য তে 
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স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে ইচ্ছা করিতে পারে, ইহা আমরা প্রত্যহই নিনের' 
ও অন্যের জীবনে উপলব্ধি করিতে পারি। যাহার সঙ্গীতশক্তি নাই, সে 
শ্বাতবিক নিয়মবলে গান করিতে অক্ষম। কিন্তু সে যে উৎকষ্টরপে গান 
করিবার জন্য ইচ্ছা করিতে পারে, ইহা আমরা! প্রত্যহই দেখিতেছি। যে 
স্বভাবত ক্রোধী, সে অক্রোধ হইবার ইচ্ছা করিতে পারে। ফে স্বভাবত 
লোভী সে নির্পোভ হইবার জন্য ইচ্ছা করিতে পারে । আর শুদ্ধ ইচ্ছাই ব! 
কেন বলি? সে হেষ্টাও করিতে পারে। লোভী লোভসংবরণের চেষ্টা 
করিতে পারে, ক্রোধী ক্োধসংবরণের চেষ্ট। করিতে পারে । তবে এক্ষণে 
দেখিতে হইবে যে এন্সপ ইচ্ছার বা চেষ্টার কেনি ফল হয় কি না? মহা- 
ব্লৰান প্রকাণ্ড, অটিন্তনীন, অননুমেযর ব্বভাবণক্কির বিরুদ্ধে, ছুর্ধল, ক্ষুদ্র, 
সীমাবদ্ধ মনষ্যশপ্জি কতক্ষণ বা কি পরিমাণে যুদ্ধ করিতে পারে ? 

আমাদের বোধহয় যেমন্রধ্য স্বাভাবিকশক্তি ও স্বভাবনিয়ম পরিবর্তিত 
করিরা উহাদের উপর আপন ইচ্ছার আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে। 
স্বভাব নানাবিধ নিয়মে, নানাবিধ শক্তির পরিঢালনে কার্য করিতেছে । 
মনুষ্য এই সমস্ত ভিন্ন ভিন শক্তি ও ভিন্ন ভিন্ন নিরদের মধ্যে একটার সাহাব্য 
অবলম্বন করিরা অন্যটকে পরাজয় করিতে পারে। বদন রার তাহার 
একটি সঙ্গীতের এক স্থলে গাহিয়াছেন-- 

“বারে বারে রণে ভুমি দৈত্য জী, একবার আনাব রণ এস ব্রন্মম়ী,। 

রসিকচন্ত্র বলে, ম। তোমারি বলে, লিনিব ভোমাকে 1” 

রসিকচন্দ্র ভবানাকে বেন্প সন্তাবণ বরিগাছেন, বৈজ্ঞানিক সেইরূপ 
প্রকৃতি দেবীকে সম্থানণ করেন। খৈজ্ঞানিক বলেন “হে মাত! আমি 
পিপীলিকা হইতেও অধম। কিন্য আমি তোমার সাগায্যেই তোমাকে 
পরাজিত করিতে পারি । তোমার এই বিশ্বমন্দিরে নানা নিম নান! দিকে 
বিস্তুত রগিয়াছে। আমি ইহাদের একটর সাহাধ্যে অন্যটিকে পরাজিত 
কৰি! যখন স্বাভাবিক নিম বলে তোমার প্রবল সমুদ্রে তোমার প্রবল 
ঝটিক। উথ্থিত হয় তখন আমি এ সমুদ্রোপরি তোমার তৈল নিক্ষেপ করিয়া 
 ঝটিকার শান্তি করি। আমি অনেক খিষয়ে এখনও তোমার সাহাঘ্য 
অবলগ্বন করিতে শিখি নাই । কিন্ত 'আশ1 আছে থে আমি তোমার সাহায্যে 
তোমার গতি নিনমিত করিরা আমার নিজের মঙ্গল সাধন করিষা তোমার 
কামন! পূর্ণ করিব।” যল৩ যৃৎকিঞ্চিং আলে।চন। করিলেই বুঝা যাইবে: 
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যে আমরা অনেক স্থলেই স্বভাবের সাহায্যে শ্বভাবকে পরাজিত করিয়1 
থাঁকি। স্বভাবস্থ উষধ লই স্বভাবজাত রোগের নিবারণ করি। স্বতাবজাত 
বৃক্ষপত্র বাঁ লতা পাতাদি লইয়া স্বভাবজাত শীতাতপাদির নিবারণ করি। 
মহামতি কোম্ত এতৎ সম্বন্ধে যে নিরম উদ্ভাবন করিয়াছেন, সে নিম 
সকলের বুঝিয়া রাখা আবশ্যক। তিনি বলেন, ঘে নিয্মগুলি অমিশ্র 
(9170719) সেগুলির আমরা কোনরূপ পরিবর্ধন করিতে পারি না। দুইয়ে 
দুইয়ে যোগ করিলে চারি হয়, ইহ! স্বাভাবিক অমি লিয়ম। ত্রিভুজের 
ছুই বাহুর যোগফল অন্য বাহু হইতে বৃহৎ ইহাও স্বাভাবিক অযিশ্র নিয়ম । 
মনুষ্য ইচ্ছা করিলে এই সমস্ত অগিশ্র নিয়মের পরিবর্তন করিতে পাঁরে না । 
অর্থাৎ মনুষ্য ইচ্ছা করিলে ঢুইযজে ছুইয়ে পাঁচ করিতে পারে না? মনুষ্য 
ইচ্ছ। করিলে ত্রিভুজের ছুই বাহুর যোগঞ্ষলকে অন) বাহু অপেক্ষা ক্ষুদ্র করিতে 
পারে না । কিন্তু স্বভাবের ষে নিরম গুলি মিশ্র (0০21১16৯) অর্থাৎ যেসম্ত 
স্বাভাবিক নিয়মের মধ ছুই বা ততোধিক নিয়ম কার্য করে, মনুষ্য ইচ্ছ! 
করিলে সেগুলির পরিবর্তন করিতে পারে । পিভা মাতার যেরূপ আকার ও 
ভাব, পুত্রের আকার ও স্বভাব জেইব্পই হইবে, ইহা একটি স্বাভাবিক মিশ্র 
নিয়ম। কারণ এই স্বাশাবিক নিয়মের সহিত অন্য অনেকগুলি স্বাভাবিক 
নিয়ম মুখ্য বাঁ গৌণ্ভাবে সংশ্লিষ্ট আছে। পুত্রের স্বভাব পিতা মাতার স্বভা- 
বের ন্যাপ্ন হইবে, জাতীর স্বভাবের অনুরূপ হইবে, দেশের জলবায়ু অনুসারে 
এ স্বভাবের পরিবর্তন হইবে, বন্ধুবান্ধবের দৃষ্টান্তের দ্বারা এর স্বভাবের পরিবর্তন 
হইবে, সুশিক্ষা! ও কুশিক্দার গুণে এ স্বভাবের পরিবর্তন হইবে, সময়ের গতি 
অনুসারে (যুগধর্ম অনুসারে) এ স্বভাবের ব্যত্যয় হইবে,_এইরূপ নানাবিধ 
স্বীভাবিক নিয়মের কার্ধ্য দ্বার! পুত্রের চরিত্র সংঘটিত হইবে। এক্ষণে এই 
সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে কতকগুলির বলাধান ও অন্য 
কতকগুলির বলহানি করিয়! মন্ুষা ইচ্ছাবলে ও চেষ্টা দ্বারা পুত্রের স্বভাবের 
নানাবিধ বৈচিত্র সম্পাদন করিতে পারে। এইরূপে যে স্থলে যত মিশ্র 
স্বাভাবিক নিয়ম কার্ধ্য করে, অর্থাৎ যে স্থলে যত অধিক স্বাভাবিক নিয়ম 
কার্ধ্য করিবে, সেস্থলে মনুষ্য তত অধিক পরিমাণে লিজ ইচ্ছা ও চেষ্টার 
সাফল্য সম্পাদন করিতে পাবিবে। 
সামাজিক সমস্ত ব্যাপারেই স্বাভাবিক নিয়ম বিমিশ্রভাবে কার্ধ্য করে 
অর্থাৎ সামাজিক প্রত্যেক ব্যাপারেই অনেকগুলি করিয়া স্বাভাবিক নিয়ম 
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একত্র কার্ষ7 করে। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে মনুষ্য সামাজিক ব্যাপারে 
নিজ ইচ্ছা ও চেষ্টা দার নানাবিধ পরিবর্তন সম্পীদিত করিতে পারে । একটা 
ষ্টাত্ত দ্বারা ইহা স্পষ্টীরুত করিতে চেষ্টা করিতেছি । 

ষখন কোন এক সমাজ অন্য সমাজ দ্বার! বিঙ্গিত হয়, ভখন স্বাভাবিক 
নিয়মবলে জের্তীরা সমাজের প্রধান অঙ্গ ও বিজিতেরা নিকৃষ্ট অঙ্গ বলিয়! 
পরিগণিত হয়। স্পার্টানদের মধ্যে হেলট্, মুসলমানদের মধ্যে ক্রীতদাল, 
রোমানদের মধ্যে ক্লায়েন্ট, ইত্লভ্ীয়দের মধ্যে সর্ফ, হিন্দুদের মধ্যে শূদ্র, 
প্রভৃতি বহুতর দৃষ্টান্ত এ স্বাভাবিক নিয়মের সাক্ষ্য দান করিতেছে । কাল- 
সহকারে সমাজের এ দুই অঙ্গ পূর্ণাবয়বতা প্রাপ্ত হয়। তখন উভয়ের মধ্যে 
প্রাধানা প্রাপ্তির নিমিত্ত ঘোরতর কলহ উপস্থিত হয়) প্রধানের! দ্ব্ণ, গর্ব, 
জাত্যভিমান প্রভৃতি দ্বার পরিচালিত হইয়া সমাজস্থ নবোৌগ্দত অঙ্গের 
বিনাশ চেষ্টাকরে ।' নবোদুত নিকৃষ্ট অঙগও নব বলে বলীয়ান হইয়! পূর্ব 
প্রভূর গৌরব হানির বথাসাথ্য চেষ্টা করে। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে উভয়ের 
মধ্যে সম্প্রীতির ও আয়োজন হয়। কিন্ত মনুষ্য, অন্ধ মনুষ্য স্বাভাবিক নিষ়- 
মের কার্ধা না বুঝিয়া নিজ নিজ ক্ষণিক স্ুখভোগেব অভিলাষে সমাছ-শরীরে 
প্রবল কুঠারাঘাত করে । যে সমাজে বুদ্ধিমান পরিচালক থাকেন, সে সমাজে 
প্রধান ও নিকৃষ্ট এ উভয়ের মধ্যে অল্নে অল্পে সখ্য সংস্থাপিত হুইয়া সমাজ 
শরীরের পুষ্টিসম্পাদন হয় । রোমে প্রধান ব্যক্তিরা অল্পে অল্পে নিকৃষ্টের 
সহিত একীকৃত হইয়া সমাজ-শরীরের অতীব বলাঁধান করিয়াছিল । স্পার্টা- 
তেও হেলটের! স্পার্টানদের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল । ইংলশ্ডে সফগিণ 
ভূম্যধিকারীর দলে উথ্িত হইতে পারিয়াছে। 

কিন্ত যে সমাজে নির্বোধ বাঁ স্বার্থপর পরিচালক থাকে সে সমাজে এইব্প 
জশ্ষিলন হয় না। আথেন্দে পেরিক্লিস'অনাদেশের অর্থ শ্বদেশের কার্ধ্যে ব্যফিত 
করিয়া আথেন্দের ভাবি সর্ধনাশের পথ পরিষ্কত করিলেন। ফ্রান্সে চতুর্দাশ- 
লুই প্রধানদিগের সম্মাননা ও নিক্ষ্টদিগের অবমাননা করিয়া রাষ্ট্রবিপ্লবের 
সত্রপাত করিলেন। এই সমস্ত এবং অন্য অন্য দৃষ্টান্ত আলোচনা করিলে দেখা 
যাইবে, যে প্রত্যেক সমাজেই কাল সহকারে প্রধান ও নিকুষ্ট এই ছুই শ্রেণীর 
উত্তব হইয়াছে । এবং ইহাও দেখা যাইবে যে যেখানেই প্রধান ও নিকৃষ্ট 
ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হইতে পারিয়াছে, সেখানে সমাঁজের গৌরব, বল ওলী 
বৃদ্ধি হইয়াছে । কিনব আবার ইহাঁও দেখ! যাইঘে যে, ঘেখালেই প্রধান নিষ্কষ্টকে 
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পদদলিত করিবাঁছে, সেইখানেই হষ কিনংকাল পবে লিরুষ্ট প্রধানের 
উপব আধিপত্য লা কবিষাছে, নষ নিকৃষ্ট প্রধানেব সহিত সমস্ত মমাজ 
একেবাবেই বিনষ্ট ৭ বিধ্বস্ত হইঘা গিধাছে । স্বাভাবিক নিনগবলে ইংবাজেব! 
এদেশে প্রঃ শ্রেণীমধো পবিগণিত হইফাছেন। পি এই সমস্ত প্রস্থ 
শ্রেনীৰ ইংবাজেকা নিক্্টদেব সহিত সখা সংস্থাপন কবেনঃ তাহা হইলে 
স্বাভাবিক নিবমবলে গ্রকুষ্ট ও নিকৃষ্ট এক সমাসভন্ত হুইশা যাইবে । ভাবত 
বর্ধীব সমাঙগ অভূতপূর্ব বলে বলীশান্‌ হইবে । কিন্য বদি ক 
ইৎবাজেব। নিকট শ্রেণীস্ত ভাবভবাপীদিগকে গদ্ধলিত কবিতে চেষ্টা কবেন, 
তাগা এইলে ক স্বাভাবিক নিবম বনে 
পত্য বিস্বাৰ কবিবে, নব নিকৃষ্ট ও প্রত উভতাই অনা সমাজ ছাবা প্ৰাজিত 
হঈঘ! কাঁল-কনম্ল নিণতিত ভইবেন | এই আমস্ত বিষ নিব্েন] কপিলে 
চাদিউ সিদ্ধান্তে উপগ্তিত হইতে হয় যী - 

উম আ্ভাবিক নিন্ম্থাল স্জজেম্লে নিক ও প্রকৃস্র_ এই ছুই পেশীর 
উদুব হয। 


দনিকঞ্টেৰা তাহাদের উপৰ আপি- 


২য। স্বাভাবিক নিধমদলে ই দই শেলীল মধ্য লখাভার সহস্টাদিত ভহী- 
লব প্রনুগ্তি ও হেষ্টাী হইন1 গা । 

৩ । মনন ইন্ছা কবিন। এই স্বীভ নিক শন্্ীতিৰ গনিনোনপ বা সঙ্গো 
টন কলিতে পাবেন । 

চর্থ। ধেখানে স্বাভাবিক সত্ীতিব "বিস্পাদণ ন। ভয়) সেখানে একই 
9 নিকৃষ্ট কিঘতকাল সংগম কবিনাঁ উভদ্বই মুঙঠানাথ পতিত হব । জাৰ 
যেধাণ্ন পবিপোষণ ক্রিঘা! নিব্বিত্রে সম্পাছিভ হহীতি গাষ, মেখানে সমাজ ও 
শিত্য নিত্য নব নব ভাবে বিকণিত হইত গাঁকে । আঅঠিবেই  ঘমাজ পুর 

বলিষ্ঠ হইঘা নিদ্দেব ও অনোৰ প্রচুত মঙ্গন সম্পাদন করিতে পাবে। 

সাঁমাজিক ব্যাপারে মন্তষ্য কিঝপে নি উচ্চ ও ক্ষমতার বাব্হার কবিণত 
পাবে, এখ কিজপে এ ইচ্ছা ও ক্ষম্তাব দ্রাবা স্বাভাবিক নিষধম্র এণিবন্তন 
হই পাবে, তাহ! বোধ হয এক্সণে কতক পরিমাণে বুঝা ঘাইবে। 

৩ । 

শরীবী পদার্থমান্রই বাদ্ধক্যাবস্থাৰ উপনীত হুহীবাঁ প্রাণন্যাগ কাব! 
বদি সমাক্স শবীবী পদার্থ হর, তাহা হইলে সমাজও বার্ধক্যাবছাহ উপনীত 
ইষা প্রাণত্যাগ কবিবে। ঘদি ইহা! সত্য হয়, হাঁথা হইলে সগাজেব উন্নতির 
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জন্য বৃথা চেষ্ট। করার প্রয়োজন কি ? যাহার অবনতি ও সৃত্যু অবধারিত, 
তাহার জন্য অনর্থক পরিশ্রম করায় লাত কি? 
অতি সহজেই এই প্রশ্বের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। অন্থৃষ্যের জরা, 
বাদ্ধক্য ও মৃত্যু অবধারিত। অথাপি মনুষ্য স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়াস করে কেন? 
তথাপি মনুষ্য শারীরিক ও মানপিক উন্নতির জন্য লালায়িত হয় কেন? সেই- 
রূপ যদিও মন্রষ্য-সমালের মৃত্যু একরূপ নিশ্চিত,তথাপি মনুষ্য-সমাজ সন্বন্ধে ও 
সকলেই উহার উন্নতির কামনা করিয়া] থাকে । নিজ জীবন বক্ষাকরা প্রাণি- 
মাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃন্তি। সেইরূপে নিজ সমা রক্ষা কবাও মহ্ুষ্যের 
্বাভাবিক প্রবৃত্তি । তগ্ভিনন সমাজ নামক শরীরী পদার্থেরও নিজ শরীর রক্ষা 
কবিব্র নিমিত্ত স্বভাবতই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। 
৪ | 
সমাজ ও সমীক্তান্তর্গত মনুষ্যু--এ উভয়েব মধ্যে কিরূপ সঙ্বন্ধ থাক। 
উচিত, এক্ষণে তাহাব বিচার করা যাউক। স্পেনসরের মতে সমাজের 
উচিত, যে সমাজ বাক্তিদিগের এত্যেকের মঙ্গল ক'মনা করেন । কিন্কু সমাজ 
নামক স্বতন্ত্র শরীবী পদার্থ কোথাও স্বতন্ন ভাবে অবস্থিত নাই । সমাঁজ শরীরী 
পদার্থের ন্যা কতকগুলি শাকবীর নিষমে পবিচালিত হইতেছে । স্ুতবাহ 
সমাজ কিরূপে এ চেষ্টা করিবে? ববৎ অন্যদিকে ব্যক্তিমাত্রেরহই সমাজপুষ্টির 
চেষ্টা করা! উচিত। ব্যক্কিমাত্রেরহই মনে আম্মহিতকৰী ও সমাজহিতকরী 
ভয় প্রকার প্রবৃস্তিই বিদ্যমান আছে । জঅমাসহিতকরী প্রাবুভির পুষ্টিসাঁধন 
করা ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য কার্ধ্য। স্বাভীবিকী প্রবৃন্তিবলে মন্গষ্য স্বত ই 
আঁক্সহিতকর কার্য্য করিযা থাকে । তাহাব এ প্রবৃন্তি স্বভাবভই প্রবল! । 
এ প্রবৃত্তির প্রশ্রয় না দিয়া যাহাতে সমাজহিতকরী প্রবৃত্তির পরিপোষণ হয, 
শিক্ষক মাত্রেরই সেই চেষ্টা করা উচিত । সমস্ত সমীজের উন্নতি হইলে 
কাজেকাজেই ব্যক্তিমাত্রের ও উন্নতি হইবে । এইরূপ বিচার করিলে মন্তুষ্যের 
কর্তব্যকাধ্য সম্বন্ধে তিনটি সিদ্ধান্ত কর! যাইতে পারে । যথা 
১ম। তোমার সমাজমধ্যে তোমার স্থল কোথাঘ এবং তুমি কোন্‌ শ্রেণী- 
ভুক্ত, আশ্রে নিঃস্বার্থ ভাবে, আত্মাভিমানশৃন্য হইয়া তাহার নির্ধারণ কর। 
২য়। তোমার শ্রেণীর ও তোমার পদের লোকের নিকট সমাজ কিকি 
বিষয়ের আকাজ্ষা। করেন, তাহা ধীরভাঁবে বুঝিয়া দেখ। 
৩য়। পরে যথাসাধ্য সমাজের পূর্বোক্ত প্রয়োজন পিদ্ধ করিতে চেষ্টা কর। 
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যদ্দি মনুষ্যমাত্রেই “আমার শ্বত্ব” ,“আমার অধিকার” প্রভৃতি স্বার্থপর 
বিষয়ের অনুসন্ধান না করিয়া নিজ কর্তব্য কার্ধ্য সম্পাঁদন করিতে চেষ্টা করে, 
তাহা হইলে মনুষ্যে মনুষ্য কলহ ন! হইয়া উহাদের মধ্যে আস্তরিক হদ্যত! 
অন্মিবে। লোকে কায়িক বা মানসিক পরিশ্রমকে দ্বণা না করিয়া পরি- 
শ্রমকে মহত্বের প্রধান পরিচারক বলিয়। গণ্য করিবে। যেব্যক্তি সমাজ অন্য 
যত কার্য করিবে, ধত পরিশ্রম করিবে, লোকে তাহাকে সেই পরিমাণে শ্রদ্ধ! 
করিবে। যিনি ধনী, তিনি আলস্যপরায়ণতাকে কাপুরুষতা বলিয়। মনে 
করিবেন। যিনি দরিদ্র তিনি পরিশ্রমের গৌরবে জক্মানিত হইয়া নিজের 
নিকট ও অন্যের নিকট শ্রদ্ধেয় হইবেন । 
কি মনোহর দৃশ্য ! এই ছুঃখদিপ্ধ জগৎ সেই স্দিনে পবিত্র অমরাবততীর 
ন্যায় শোভান্বিত হইবে। মনুষ্যমাত্রেই নিজ নিজ কর্তব্য কার্ধ্য করিভেছে, 
কেহ কাহারও প্রতি বিদ্বেষ করিতেছে না। জাতি জাতির প্রতি লোভ- 
কটাক্ষ করিতেছে লাঁ। চতুদ্দিকে শান্তি, প্রিশ্রম, সখ, সচ্ছন্দতা। হে 
মনুষ্য! জগতে যাহাতে এই শুভদিন আসিতে পারে সেই চেষ্টা কর। 
কবিবর টেনিসন ভবিষ্যতের জন্য যে সমস্ত আশা করিয়াছেন, আইস 
আমরাও প্রক্কতি দেবীর নিকট সেই সমস্ত বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করি । 
“এ বাজে হোরা, দিয়ে অশ্রবধারা, প্রাচীনে বিদায় দেও । 
বাজে সৃখ-হোরা, আনি আব্রঝারা, নূতনে ডাঁকিয়ে নেও ॥ 


গত আয়-প্রীয়। গত-বষ যায, যাক--দেও গত হতে । 
হদয়-মনিরে, . অসপতে নিবারি, শিখহ পুজিতে সতে ॥ 
হোর। বাজে ঘন, ধনাট্য-নির্ধন, কলহ করহ দূর 
ধরণীর শেল, দৌরা্্য আচার, ভাঙ্গিয়ে করহ চুর ॥ 
ধরণীর বিষ, পরহিৎস। দ্বেষ,। পর ছুঃখে কর খেদ। 
এঁ বাছে হোরা, পুরাতনে সরা বুচারে অবনী-ক্লেদ ॥ 
জ্লহ বত্সর, উৎকট বিগ্রহ, উত্তাপে ধরণী জরা। 
সহত্র বৎসর, শান্তির সলিলে, শীতল হউক ধরা ॥+ 
(বলদর্শন।) 


মনুষ্য-সমাজের ন্যায় অন্য অন্য কি কি পদার্থকে শরীরী বলা ষাঁর, 
তৎ্সন্বন্ধে আমাদের যাঁছ! বক্তব্য তাহ সমগাস্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। 





মনুষ্যত্ব । 


প্রথম কথা । 


গুরু । কেমন, হিন্দুধন্মেব কিঞ%িজ ব্যাখা শুনিতে প্রাস্তত আছ ? 

শিবা। না । ধন্মের ব্যাখ্যাই এখনও ভাল কবিরা বুঝি নাইি। আপনি থে 
ধন্মের ব্যাখা! করিরাছেন,তাহাত প্রচলিত ধর্ম সকলের প্রতি খাটিতেছে না। 
সকল ধর্মেব উদ্দেশা পারকাপিক মঙ্গন, কিম্ক পরকালের সঙ্গে ত আপনার 
ধা পূর্ের কৌন মঙ্বন্ধ খি না। 

গুন্ত | বিলঙ্গণ মন্বন্ধ আছে | এ আদি তোমাৰ মভঙ্গে খগুন করিতে 
পারিব। আর অ।র আপ্ডি যাহা হইভে পাক, তাঁহাঁও খণ্ডন কবিব। কিছ 
তাহার আগে এই ব্যাখ্যাটি ভাল কবিযা বো । সে টিন হা বপিয়াছি, 
তাহা গোটউকথা মাত । মোটকথা এই যে, ধম আখের উপায় । সুখ, মালু- 
ষের বুভিগুণিব সর্ধাঙ্গীন স্বদ্ি বা গ্রিণতি, ও পবিড়ন্টি। পরিতপ্থি কথাট! 
আপাতত ছাড়িরা পিতে পার্ধে। কেন না, সাক পরিভপ্বি সাক পবিণতির 

ফল। ঘাহার শিপাস।! নাই, মে জল পানের স্থথ জানে না। যেশিশর দাত 
উঠে নাই, সে দুগ্ধ ভিন্ন অনা খাদ্যের আন্াদনে অঙ্গন । বুভ্তির সর্বালিন 
পরিণতি আগে-চরি ছার্থ তী পৰে। রং সর্ধবাঙগীন পরিনতি কি তাই আগে 

বুঝিতে হইবে। 

শিব্য) মলব্যের বৃপ্তিগুলি লইর়াই মন্য্য মন্তষ্য) ভাতএব বে অবস্থায় 
মন্গষ্যের সকল বুন্তিগুলি সম্যক, প্ষ, টি পাঞু হর, সেই অবস্থাকে প্রকৃত 
মন্ুযাত্ব বলুন না কেন? বর্ম বলা অনাবশ্যক বো হইহেছে না। 

গুরু । সে অবস্থাকে আমি ধর্ম বলিতেছি না। ধন্ম যাহ। বুঝাইয়াছি, 
তাহ! স্মরণ করিম। দেখ । সুখের উপার ধর্ম! স্থখের ছুই ভাগ; প্রথম 
বুভ্তির পরিণভাবস্থা ; দ্বিতীয় সে সকলের চরিতার্থ 5 এ প্রথমটিকে তুমি 
প্রকৃত মনুষ্যত্ব বলিতেছ । ভাল তাভাতে আপন্তি নাই । কিন্ত স্বরণ থাকে 
ঘেন যে উহা! ধর্ম নহে। ধর্ম যাহার উপায়, তাহারই একটি উপাদান মাত্র । 
কিন্ত উহাই প্রধান উপাদান। কেন ন বৃত্তি গুলি পরিণত হইলে চরিতা- 
ত। অনাযাস-ল্রভ্য হর। যেমন কতকগুলি বৃত্তির স্করণে আমরা সুখ 


মনুষ্যত্ব । ৭৭ 


ভোগে সক্ষম হই, তেমনি আর কতক গুলি বৃত্তির স্ক,রণে সেই সুখের অর্জনে 
ক্ষমবান হই। যেব্যক্তি দরাদি বৃত্তির পরিণতি জন্য দানকর্্ে সুখী হইতে সক্ষম 
হইয়াছে, সে অন্যান্য বৃত্তির পরিণতি জন্য দের বস্তর উপার্জনেও সক্ষম 
হইয়াছে। মুর্খ দান করিয়াও সুখী হয় না, দিবার জনযধন উপার্জন করিতে ও 
পারে না। অতএব এই মনুষ্যত্বই খের প্রধান উপাদান। এই টন্ুষ্যহ্থ বুঝিলে 
ধন্ম সহজে বুঝিতে পারিবে । তাই আগে মন্ধষ্যন্থ বুঝাইতেছি। মন্ধ্যত্ 
বুঝিবার আগে বৃক্ষত্ব বুধ । এই একটি ঘাস দেখিতেছ, আর এই কট গাছ 
দেখিতেছ-_-ছুইটিই কি এক জাতীয়? 

শিষ্য । ই! এক হিসাবে এক জাতীয় । উভয়েই উদ্ভিদ ? 

ওর । ছুইটিকেই কি বৃক্ষ বনিবে ? 

শিব্য । না, বটকেই বৃক্ষ বলিৰ--ওটি উণ মাত্র। 

গুক । এ গ্রভেদ কেন ? 

শিষ্য । কাণত, শাখা, পলব, ফুল, ফল এই লইয়া বৃক্গ। বটের এসব 
আছে, ঘাসের এসব নাই। 

গুরু | ঘাসের সব আছে-তবে ক্ষুদ্র,“অপরিণভ | ঘ।লকে বৃক্ষ বলিবে না? 

শিব্য। ঘাস আবার বৃক্ষ? 

গুরু | যদ ঘাসকে বৃক্ষ না বন, তবে যে মন্তযোর সকল বৃন্তিশুলি স্করিত 
এবৎ মাজ্জিত হয় নাই, ভাঁহাকেও মন্তুধা বলিতে পাবা বায় না। ঘাসের 
ঘেনন উত্তিত্ব আছে, একজন হটেণ্টট, বাঁ চিপেবাঁরও সেব্দপ মন্ুষ্যস্ব আছে। 
কিন্ত যে উদ্ভিত্বকে বুক্ষত্ব বলি, সে বেমন ঘাঁসেব নাই, তেমনি যে মনুষ্যত্ 
ধর্মের উদ্দেশা, হটেন্টট বা চিপেবার সে মনুষ্যত্ব নাই। বৃক্ষতের উদাহরণ 
ছাড়িও না তাহা হইলেই বুঝিবে। এ বাশঝাড় দেখিতেছ--উহাকে 
বৃক্ষ বণিবে? 

শিষ্য । বোধ হর বলিব না। উহা'র কাণ্ড, শাখা, ও পল্পব আছে 
কিন্ত ক? উহার ফুল ফল হয় না; উহার সার্ধার্সীন পরিণতি নাই; উহাকে 
বৃষ্ম বলিব না৷ 

গুরু! তুমি অনভিজ্ঞ । পঞ্চাশ ষাট বংসর পবে, এক একবার বাশের 
ফুল হয়। ফুল হইয়া, ফল হন, তাহ! চালের মত চালের মত, তাহাতে 
ভাতও হয়। 

হি। তবে বাঁশকে বৃক্ষ বলিব। 


৭৮ নবজীবন | 


আচার্য্য । অথচ বাশ তৃণ মাত্র । একটি দ্বাস উপড়াইয়া লইয়া গিয়া 
বীশের সহিত তুলনা করিয়া দেখ_মিপিবে। উত্তিস্তত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও 
বাশকে তৃণ শ্রেণী মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন । অতএব দেখ, ক্ষপ্তিগুণে তৃখে 
তৃণে কত তফাৎ । “অথচ বাশের সর্ধাঙ্সীন স্ষত্তি নাই। যে অবস্থায় 
মন্ুষ্যের সর্ধাঙ্গীন পরিণতি সম্পূর্ণ হর, সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব বলিতেছি। 

শিষ্য । একপ পরিণতি কি ধর্মের আয়ত্ত ? 

গুরূ। উদ্ভিদের এইরূপ উত্কর্ষে পরিণতি, কতকগুলি চেষ্টার ফল, 
লৌকিক কথায় তাহাকে কর্ষণ বা পাট বলে। এই কর্ষণ কোথাও 
মনুষ্য কর্তৃক হইতেছে, কোথাও গ্রক্কতির দ্বারা হইতেছে । একট! 
সামান্য উদাহরণে বুকাইব। হোমাকে যদি কোন দেবতা আসিয়! 
বলেন, যে বৃক্ষ, আর ঘাস, এই দুইই এক্কত্র পৃথিবীতে রাখিব না। হন 
সব বৃক্ষ নষ্ট করিব, নয় সন ুণ নষ্ট করিব। তাহা হইলে তুমি কি 
চাহিবে? বৃক্ষ রাখিতে চাহিবে, না! ঘাস রাখিতে চাহিবে? 

শিষ্য । বৃক্ষ রাখিব, তাহাতে সন্দেহ কি? ঘাস না থাকিলে ছাগল 
গোরুর কিছু কষ্ট হইবে, কিন্তু বৃঞ্চ না থাকিলে আম, কীটাল, নারিকেল, 
প্রভৃত্তি উপাদেয় ফলে বঞ্চিত হইব। 

আচাধ্য। মূর্খ! তৃণ জাতি পৃথিবী হইতে অস্তর্থিভ হইলে অন্নাভাবে 
মারা যাইবে যে? জান না, যে ধানও ভৃণজাতীয়? এ যেভাটুই ক্খি- 
তেছি, উহা ভাল করিয়। দেখিয়া আইস। ধানের পাট আরম্ত হইবার পূর্বে 
ধানও এরূপ ছিল। কেবল কর্ষণে, পন্য জীবনদারিনী লক্মীর তুল্য হইয়াছে । 
গমও এীবপ। যে ফুলকপি দির অন্নের রাশি সংহার কর, তাহা ও আদিম 
অবস্থায় সমুদ্র তীরবাদী তিক্তত্বাদ কদর্য উতভিদ ছিল-কর্ষণে এই অবস্থান্তর 
প্রাপ্ত হইয়াছে। উদ্ভিদের পক্ষে কর্ষণ যাহা, মন্ৃষ্যের পক্ষে শ্বীর বৃত্তিগুলির 
অহ্থশীলন তাই। এইজন্য ইংরেজিতে উভয়েরই এক নাম, 0৮:0৪! 
এই জন্য কথিত হইয়াছে যে 41) 587১5৮০০০ ০0৫ 19112101015 01৮516, 
“মানববৃত্তির উতৎকর্ষণেই ধর্ম্ম।” 


দ্বিতীয় কথ।। 


শিষ্য। কাল যাহা! বলিয়াছেন, তাহা কিছুই বুবিক্তে পারি নাই-_ 
ছষ্যের সর্বাঙ্গীন পরিপতি কাহাঁকে বলে? 


মনুষ্যত্ব ৭৯ 


গুরু । অস্কুরের পরিণাম, মহামহীকহ। মাটি খোজ, হুয় ত একটি অতি 
ু্র প্রায় অদৃশ্য, অঙ্কুর দেখিতে পাইবে পরিণামে সেই অস্থুর এই প্রকাণ্ড 
বটবৃক্ষের মত বৃক্ষ হইবে । কিন্তু তঙ্জন্য ইহার কর্ষণ_-কৃষিরা যাহাকে গাছের 
পাট বলে, তাহা চাই। সরস মাটি চাই--জল না পাইলে হইবে না। রৌদ্র 
চাই, আওতায় থাকিলে হইবে না। যে সামগ্রী বৃক্ষ শরীরের পৌবণজন্য 
প্রয়োজনীয়, তাহ! মৃত্তিকায় থাক চাই-বৃক্ষের জাতি বিশেষে মাটি সার 
দেওয়া চাঁই। ঘেরা চাই। ইত্যাদ্দি। তাহা হইলে অস্কুর বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইবে। 
মন্ধ্যেরও এইরূপ । যে শিশু দেখিতেচ, ইহা মনুষ্যের অঞ্কুর; বিহিত কর্ষণে 
অর্থাৎ অনুশীলনে উহা প্রকৃত মনুষ্য গ্রাপ্ু হইবে । পরিণামে, অর্বব 
গুণযুক্ত, সর্ব-স্থুখ-সম্পন্ন মনুষ্য হইবে । ইহাই মন্তুষ্যের পরিণতি 1) 

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। সর্ধবরূপ, সর্ধপগুনযুক্ত,-কি সকল মনুষ্য 
হইতে পারে ? পু 

গুরু । কখন হইতে পারিবে কিনা, সে কথা এখন তুলিয়া কাজ নাই। 
সে অনেক বিচার, | তবে ইহা স্বীকাঁব করিব, যে এপর্য্যস্ত কেহ কখন হয় 
নাই। আর সহসা কেহ হইবারও সম্ভীবনা নাই । তবে আমি যে ধর্মের 
ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত, তাহার বিহিত অবলম্বনে ইহাই হইবে, যে লোকে সর্ব গুণ 
অর্জনের যত্বে বহুগুণ সম্পন হইতে পারিবে ; সর্ধসুখ লাভের চেষ্টায় বহু 
স্ুখলাভ করিতে পারিবে। 

শিষ্য । আমাকে ক্ষম। করুন-মন্ুষ্যের সর্বাঙ্সীন পরিণতি কাহাঁকে 
বলে, তাহ এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম নাঁ। 

গুরু । চেষ্টা কর। মনুষ্যের ছুইটি অঙ্গ; এক শরীর, আর এক মন। 
শগীবের আবার কতকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে, যথা, হস্ত পদাদি কর্মেক্িয়, 
চক্ষু কর্ণীদি জ্ঞানেজ্রিয়; মস্তি, হত, বারকোষ, অস্ত্র প্রত্থতি জীবন- 
সঞ্চালক প্রত্যঙ্গ; অস্থি মজ্জা মেদ মাংস শোণিত প্রভৃতি শারীরিক 
উপাদান, এবং ক্ষুৎ পিপাসাদি শারীরিক বৃত্তি। এসকলের বিহিত পরিণতি 
ঢই। আর মনেরও কতকগুলি প্রত্যঙ্গ__ 

শিষ্য । মনের কথা পশ্চাৎ শুনিব; এখন শারীরিক পরিণতি ভাল 
করিয়া বুঝান। শারীরিক প্রত্যঙ্গ সকলের কি প্রকারে পরিণতি সাধিত 
হইবে? শিশুর এই ক্ষুদ্র দুর্বল বাহু বয্ষোগুণে আপনিই বদ্ধিত, ও 
বলশালী হইবে। তাহা ছাড়1 আবার কি চাই ? 


৮৮০ নবধজীবন । 


গুক। তুমি যে স্বাভাবিক পরিণতির কগা বলিতে, তাহাবও দুইটি 
কারণ। আমিও সেই ছুঈটর উপর নির্ভর করিতেছি । সেই দুইটি কারণ 
পোষণ ও অভ্যাস । তুমি কোন শিশুর একটি বাহু, কাঁধের কাছে, দুঢ বন্ধশীর 
দ্বারা বাঁধিয়া রাঁখ, বাহুতে আর রক্ত না যাইতে পারে, ভাহা হইলে) এ বাহু 
আর বাঁড়িবে না, হয় ত অবশ, নয় ছুর্বল 'ও অকন্মরণ্য হইয়া যাইবে । 
কেন না, যে শোরিতে বাব পুষ্টি হইত, তাহা আর পাইবে না । আবাব, 
বাধিরা কাজ নাই, কিন্ত এমন কোন বন্দোবস্ত কর, ঘে শিশু কখনও আর হাত 
নাড়িতে না পাবে। তাহা হউলে উর ভাত অবশ ও অবকন্মরণয হইয়া যাইবে, 
অন্তত হস্ত সঞ্চালনে যেক্ষিপ্রকারিতা জৈবকার্ধো প্রয়োগনীয়, তাহা কখনও 
হইবে ল11। উদ্ধনাহুদিশের বাহু দেখিয়াছ ত? 

শিষ্য । বুঝিলাম, অন্তশীলন গুণে শিশ্বব কোমল ক বাঁভ পরিণত 
বরস্ক মানুষের বাছব বিস্তার, বল, ও ক্ষিপ্রকীরিতা প্রাপ্ত হয়। কিন্ত এত 
সকলেরই সহজেই হয়। আরকি ্ ? 

গুরু । তোমার বাহক সঙ্গে এই বাগানের মালীব বাহু তুলনা কবিয়া 
দেখ। তুমি, তোমার বাভস্তিত রর গুদিকে অনুশীলনে এনূপ পরিণত 
করিয়াছ, যে এখনই পান মিনিটে ভুমি ভই পুষ্টা কাগজে লিখিয়া 
ফেলিবে, কিন্ব এ মালী দশ দিন চেষ্টা করিয়া তোমার মহ একট “ক” 
লিখিতে পারিবে না। তুমি বে, না ভাবিথা না যন্ত্র করিয়া অনহেলাষ় 
যেখানে যে আকাবের যে অঙ্গরের প্রদোগন হাহা লিথিযা যাইতেছ, ইহা 
উহার পক্ষে অতিশয় বিশ্ব়কর, ভাবিনা সে কিছু বুবিতে গাবে না। সচরাঢর 
অনেকেই িলখিতে জানে, এই জন্য সভ্যসমাজে লিপিবিদ্যা বিশ্বায়বর 
অভ্যাস বলিরা লোকের বোধ হয় না। কিন্ু প্রন্কত পক্ষে এই পিপিবিদণ 
ভোজবাজির অপেক্ষা আশ্চর্য অভ্যাস-ফল ।.দেখে, একটি শন্দ লিখেতে গেলে, 
মনে কর এই “অভ্যাস” শব্দ পিখিতে গেলে,__প্রথমে এই শব্দটর বিশেষণ 
করি] উহার উপাদান দানভূতত বর্ণগুলি স্থির করিতে হইবে বিশ্লেষণে পাইছে 
হইবে, অ, ত, ই, আ) স। উহ প্রথমে কেবল কর্ণে, তাহার পর প্রত্যেকের 
চাক্ষুষ ব্য অবয়ব ভাবিয়া মনে আদিতে হইবে । এক একটি অবয়ব মনে 
পড়িৰে, আবার এক একটি কাগজে আকিতে হইবে । অথচ তুমি এত শীর্র 
পিখিবে, যে তাহাতে বুঝাইবে গে তুমি কোন প্রকার মানসিক চিস্তা করিতেছে 
না। অগচ মন্থশীলন গুণে অনেকেই এই অসাধারণ কৌশলে কুশলী | 


মনুষ্যত্ব ৮৯ 


অনুশীলন-জনিত আরও প্রডেদ এই মালীর তুলনাতেই দেখ। তুমি যেমন 
পাচ মিনিটে ছুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিবে, মালী চেমনি পাচ মিনিটে এক কাটা 
জমীতে কোদালি দিবে । তুমি ছুই ঘণ্টায়, হরত দুই প্রহরেও তাহা পারিষ! 
উঠিবে না। এবিষয়ে তোমার বাহু উপবুক্ত রূপে চালিত অর্থাৎ অন্ু- 
শীলিত হয় নাই, সমুচিত পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তোমার ও 
মালীর উভয়েরই বান কিয়দংশে অপরিণত; সর্নাঙ্গীন পরিণতি প্রাপ্ত 
হয় নাই। আবার এক জন শিক্ষিত গায়কের সঙ্গে তোমার নিজের তুলন! 
করিয়। দেখ । হয়ত, শৈশবে তোমার কণ্ঠ ও গারকের কে বিশেষ তারতম্য 
ছিল না; অনেক গায়ক সচরাচর স্বক নহে । কিন্ত অনুশীলন গুণে গারক 
সবক হুইয়াছে, তাহাঁর কণ্ঠের সর্দধাঙ্গীন পরিণতি হুইগাছে। আবার দেখ, - 
বল দেখি, ভুমি কয় ক্রোশ পথ হাঁটিতে পার? 

শিষা। আমি বড় হাটিতে পারি না) বড় জোর এক ক্রোশ। 

গুরু । তোমার পদদ্বয়ের সর্ধাঙ্গীন পরিণতি হর নাই । দেখ তোমাৰ 
হাঁত, পা, গলা, তিনেরই সহজ পুষ্টি ও পরিণতি হইয়াছে--কিন্ত একেরও 
সর্ধাঙ্গীন পরিণতি হয় নাই। এইনূপ আর সকল শারীরিক প্রত্যঙ্গের বিষয়ে 
দেখিবে । শারীরিক প্রতাঙ্গ মাত্রেরই সর্ধাঙ্গীন পরিণতি না হইলে শারী- 
রিক সর্দধাঙ্গীন পরিণতি হইগ্নাছে বলা যায় না; কেননা ভগ্মাংশ গুলির 
পূর্ণতাই ষোল আনার পূর্ণতা। এক আনায় আধ পয়সা কম হইলে, পৃর! 
টাকাটাতেই কম্তি হয়। 

যেমন শরীর সন্থন্ধে বুঝাইলাম, এমনই মন সম্বন্ধে জানিবে। ম্নেরও 
অনেক গুলি প্রত্যঙ্গ আছে পে গুলিকে বৃত্তি বলে। কতকগুলির কাজ 
জ্ঞানার্জন ও বিচার । (কেহ কেহ এই গুলিকে বুদ্ধিবৃত্ি বলিয়াছেন। 

তকগুলির কাজ কার্যে প্রবৃতি দেওয়াযখা ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি (কেহ 

কেহ ইহাদিগকে ধন প্রবৃত্তি ৰবলেন 9 আর কতকগুলির কাজ জগতের সৌন্দর্য্য 
হৃদয়ে গ্রহণ, রসগ্রহণ, চিন্তবিনোদন। (পাশ্চাতোরা এগুলিকে প্রথম শ্রেণী- 
ভুন্ত করেন, তাহাদের বিবেচনায় 415861)001৩ চি০01065 গুলি 106611906581 
18০10195 মধ্যে গণ্য । ১এই অআ্রিবিধ বুভ্িশ্ুলির সকলের পুষ্টি ও সম্পূর্ণ বিকাশই 
মানসিক সর্বাঙগীন পরিণতি । 

শিষ্য । অর্থাৎ জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্ধে তৎপরতা, চিত্তে 
ধর্্মাম্মতাঁ, এবং স্ুবসে রসিকতা, এই সকল হইলে, তবে মান্পিক সর্বাঙ্গীন 
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পরিণতি হইবে । আবার তাহার উপর শারীরিক সর্ব্ঙ্গীন পরিণতি আছে 
গার্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ) সুস্থ, এবং সর্ব্ববিধ শারীরিক ক্রিয়াঁয় আদক্ষ হওয়! চাই । 
ক্ধ্র্জন আর শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভিন্ন আর কেহ কখন এরূপ হইয়াছিল কিনা, 
তাহা শুনি নাই। 

গুরু । যাহারা মণ্ঘষা জাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট, তাহারা চেষ্টা করিলে যে 
সম্পূর্ণরূপে মন্্ষাত্ব লাভ করিতে পারিবে না, এমত কথা স্বীকার করা যায় 
না। আমার এমনও ভরস। আছে, যুগান্তরে যখন মনুষ্য জাতি প্রকৃত 
উন্নতি প্রাপ্ত হইবে, ভখন অনেক মনষ্যই এই আদর্শান্থুষায়ী হইবে। 

ংস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন ভাবতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজাগণের যে বর্ণনা পাওয়া যায় 

তাহাঁভে দেখা ধাঁয়,সেই রাজগণ সম্পূর্ণরূপে এই মন্ষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । 
সে বর্ণনাগুলি যে অনেকটা লেখকদিগের কপোলকলজ্িত তাহাতে সন্দেহ নাই । 
কিন্ত এরূপ রাঁজগুণ বর্ণনা যেস্ুলে সাধারণ, সেস্থলে, ইহাই অনুমেয় যে 
এইরূপ একটা আদর্শ সে কালের ব্রাহ্মণ) ক্ষত্রিষদিগের সম্মুখে ছিল । আমিও 
সেইৰপ আদর্শ তোমাৰ সম্মথে স্তাপন করিতেছি । যে ষাহা হঈতে চায়, 
তাহার সম্মুখে তাঁহার সর্বাঙ্গসম্পন্ন আদর্শ চাই । সেঠিক আদর্শান্দপ না 
হউক, তাহার দিকটবর্ডী হইবে । ষোল আনা কি, তাহা না জানিলে, আট 
আনা পাইবার কেহ কামনা কবে না । যে শিশু টাকা ষোল আনা ইহ] 
বুঝে নাঁ, সে টাকার মূল্য-স্বরূপ চারিটি পয়সা লইয়া সৃষ্ট হইতে পারে। 

শিষ্য । একপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরপ মন্গষা ত দেখি না। 

গুরু । (এই জন্য ঈশ্বরোপসনার প্রয়োজন 1)ঈশ্বরই সর্ব গুণেব সর্বাঙ্গীন 
স্কততির ও চর পরিণতির একমাত্র উদ্বাহরণ। এইজনা বেদান্তের নিপু 
ঈশ্বরে, ধর্ম সম্যক ধর্শত্ব প্রাপ্ত হয় না, কেননা ঘিনি নিগুন তিনি আমাদের 
আদর্শ হইতে পারেন না। অদ্বৈতবাদীদিগের একমেবাদ্বিতীয় চৈতন্য 
অথবা যাহাকে হর্টস্পেনসর [050707067০৭ 10 56219” বলিয়া 
ঈশ্বরস্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন অর্থাৎ মিনি কেবল দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক 
ঈশ্বর, তীহার উপাসনাঁয় ধর্ম সম্পূর্ণ হয় না। আঁমাদের পুরাণেতিহাসে 
কথ্ধিত বা! প্রীষ্টিয়ানের ধর্ম পুস্তকে কথিত সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্টের 
মূল, কেন ন! তিনিই আমাদের আদর্শ হইতে পারেন। যাহাকে 
রি 4 110110980708] 000” বলি, তীহাঁর উপাসন। নিক্ষল, যাহাকে « 73678908] 
0০9 বলি, তাহার উপাসনাই সফল। 
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শিষ্য । মানিলাম সগুণ ঈশ্বরকে আদর্শ স্বরূপ মানিতে হইবে । কিস্ত 
উপাসনার প্রয়োক্গন কি? 

গুরু । ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না। তাহাকে দেখিয়া দেখিয়া, 
চলিব, সে সম্ভাবনা নাই। কেবল তাহাকে মনে ভ্ডাবিতে পারি। সেই 
ভাঁবাই উপাসনা । তবে বেগার টালা রকম ভাবিলে কোন ফল নাই। সন্ধ্যা 
কেবল আওড়াইলে কোন ফল নাই । তাহার সর্বপ্তণ সম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাবের 
উপর চিত্ত স্থির করিতে হইবে, তক্তিভাবে তাহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে 
হইবে। আীতির সহিত হৃদয়কে তীঁহাব সন্দুখীন করিতে হইবে। তাহার 
স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাব গঠিত হইতে থাকুক, মনে এ ব্রত দৃঢ় 
করিতে হইবেঃ _তাডা! হইলেই দেই পবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতি আমাদিগের 
চরিত্রে পড়িবে ।তাহার গুণের মত গুণ১াহার নিম্মলতার মত নির্মল, 
তাহার শক্তির অনুকারী সূর্ধব্র-ম্গলময় শক্তি কামনা করিতে হইবে। তাহাকে 
সর্বদা নিকটে দেখিতে হইবে, তাহার স্বভাবের সঙ্গে একশ্বভাব হইবার চেষ্টা 
করিতে হইবে । অর্থাৎ তাহাব সামীপ্য, সালোক্য, সান্ধপ্য, সাধুজ্য কামন। 
করিতে হইবে! তাহা] হইলেই আমরা ক্রমে ঈশ্বরের নিকট হইব । আর্ধ্য খষির! 
বিশ্বাস করিতেন,যে তাহা হইলে আমর! ক্রমে সারূপ্য ও সাধুজ্য প্রাপ্ত হইব, 
ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরেই লীন হইব। ইহাঁকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ 
আর কিছুই নয়,শ্বরিক আদশ-নীত ঈশ্বরান্ুকৃত স্বভাব প্রাপ্তি । তাহা পাইলেই 
সকল দুঃথ হইতে মুক্ত হওয়া গেল, এবৎ সকল স্থখের অধিকারী হওয়া গেল। 

শিষ্য। আমি এত দ্রিন বুঝিতাম, ঈশ্বর একটা সমুদ্র, আমি এক ফোটা 
জল, ভাহাতে গিয়া মিশিব। 

গুরু | হিন্দু ধর্শের যথার্থ মর্ম না বুঝাই, এসব বানরামির কারণ । 
উপাসনা-তত্বের সার মর্ম হিন্দুরা ষেমন বুৰিয়া ছিলেন, এমন আর কোন 
জাতিই বুঝে নাই। এখন সে পরম রমণীয় ও সুসার উপাসনা পদ্ধতি 
এক দিতে আত্মপীড়নে, আর এক দিকে রঙ্গদারিতে পরিণত হইয়াছে। (যখন 
তোমাকে হিন্দুর উপাসনা-তত্ব বুঝাইব, তখন এসব কথা৷ জানিতে পারিবে 1? 

শিষ্য এখন আমাকে আর একটা! কথা বুঝান। মন্ধুষ্যে প্রকৃত 
মন্থষ্যত্ের, অর্থাৎ জর্ধাঙ্গ-সম্পন্ন স্বভাবের আদর্শ নাই, এজন্য ঈশ্বরকে 
ধ্যান করিতে হইবে। কিন্ত ঈশ্বর অনপ্তপ্রক্কতি। আমর! ক্ষুদ্রপ্রক্কাতি ।' 
তাহার গুণগুলি সংখ্যায় অনস্ত, সম্প্রসারণেও জনস্ত । তে ক্ষৃত্র, অস্ত 
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তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, 
না আকাশের অনুকরণে ঠাদোয়! খাটান যায়? 

গুরু । এই জন্য ধর্দেতিহাসের প্রয়োজন । ধন্মেতিহাসের প্রকৃত আদর্শ 
নিউটেষ্টেমেণ্টের, এব আমাদের পুরাণেতিহাসের প্রক্ষিপ্তাংশ বাদে সার- 
তাগ। ধর্দেতিহামে (১০1)৫1985 715607) প্রাকৃত ধান্মশিকদিগের চরিত্র 
ব্যাখ্যাত থাকে । অনস্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ 
হইতে পারেন না, ইহা! সভ্য, কিন্তু ঈশ্বরের অন্ুকারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ ধাহাঁ- 
দিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা ধাহাদিগকে 
মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তীাহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ 
হইতে পারেন। এই জন্য যীশুখ-ষ্ট, খৃষ্টিয়ানের আদর্শ, শাকাসিংহ বৌদ্ধের 
আদর্শ। কিন্ত এরূপ ধর্পরিবদ্ধক আদর্শ যেমন হিন্দু শাস্ত্রে আছে, এমন 
আর পৃথিবীর কোন ধর্পুস্তকে নাই__কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। 
জনকাদি রাজর্ধি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি আন্দর্ষি, সকলেই অনুশীলনের 
চরমাদর্শ ! তাহার উপর, শ্রীরামচন্দ্র, যুিতির, অজ্ুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত ভীগ্ম 
প্রভৃতি ক্ষত্রিযগণ, আরও সম্পৃর্ঘতা-প্রাপ্ত আদর্ণ। খুষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল 
উদ্বাসীন, কৌপীনধারী নির্মম ধন্বেভা। কিন্তু ইহারা তা নয়। ইহারা 
সর্বগুণবিশিষ্ট--ইহাদিগেতেই সর্বৃত্তি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন স্বস্তি পাইয়াছে। ইহারা 
সিংহাসনে বমিয়াও উদাসীন) কার্পুক হস্তে ও ধশ্মবেত্তা; রাজা হইয়াও পণ্ডিত; 
শক্তিমান হইরা'ও সর্বজনে প্রেমমব । কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর, হিন্দুর 
আর এক আদর্শ আছে, ধাহার কাছে আর সকল আদশ খাটে] হইয়া যায়__ 
যুিষ্টির যাহার কাছে ধন শিক্ষা করেন,স্বয়ৎ অজ্ঞুন যাহার শিষ্য,রাম ও লক্ষণ 
যাহার অশমাজ ; যাহার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখন মনুষ্য ভাষার 
কীন্তিত হয় নাই। আইস আজ তোমাকে কঞ্চোপাসনায় দীক্ষিত করি। 

শিষ্য । সেকি? কষ্ধ।! 

গুরু | তোমরা কেবল জয়দেবের কৃষ্ণ বা যাত্রার কৃষ্জ চেন - তাই শিহ- 
রিতেছ। তাহারও সম্পূর্ণ অর্থ বৃঝ না। তাহার পিছনে, ঈশ্বরের সর্ধগুণ- 
সম্পর ঘে কৃষ্ণচরিত্র বীন্তিত আছে তাহার কিছুই জান না| * তাহীর শারী- 


শশা শীট শীট শি 


* কৃষ্ণচচরিত্রে যে সকল দোষ আরোপিত হইয়াছে, তাহা আমি সম্পূর্ণ- 
রূপে অবগত আছি। সে বিষয়ে লোকের কিছু কিছু ভ্রম আছে । এমন কি স্বয়ং 
ভাগবত কর্ভাও ভ্রমশূন্য নহেন। সময়াস্তরে সকল কথার আলোচনা করা যাইবে। 


মনুষ্যত্ব । ৮৫ 


রিক বৃত্তি সকল সর্বাঙ্গীন স্বস্তি প্রাপ্ত হইয়া অনন্থভবনীয় পৌনে এবং 
অপরিমেয় বলে পরিণত ; ভাহার মানসিক বৃত্তি সকল সেইরূপ স্কন্তি প্রাপ্ত 
হইয়া! সর্বলৌকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্য্যে এবং জ্ঞানে পরিণন, এবংআতস্ত- 
রিক বৃত্তি সকলের)তদন্ুরূপ পরিণতিতে তিনি সর্বলেকের সর্বহিতে রত । 
তাই তিনি বলিয়াছেন 
পরি'নাধু আাধুনাৎ বিনাশীষ চ দুদু 

ধর্দসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে । 

খিনি বাহুবলে দুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভৃত 
করিয়াছেন,জ্ঞানবলে অপুর্ব নিফাম ধর্মের প্রচার করিয়াছেন, আমি তাহাকে 
নমস্কার করি। যিনি কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিষ্ধাম হইয়া এই সকল 
ম্নুষ্যের দুষ্ধর কাজ করিরাছেন, ঘিনি বাহুবলে সর্ধজন্নী এবং পরের সাম্রাজা 
স্বাপনের কর্তা হইয়াও আপনি সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, যিনি 
শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়। ক্ষমাগুণ প্রচার করিরা। তার পর 
কেবল দও প্রণেতৃত্ প্রযুক্তই তাহার দণ্ড করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদপ্রবল 
দেশে, বেদ প্রবল সময়ে, বলিয়াছিলেন, “বেদে ধর্ম নহে- ধর লোকহিতে” 
» তিনি ঈশ্বর হউন বাঁ না হউন, আমি তাহাকে নমস্কার করি। যিনি 
একাধারে শাক্যসিংহ, যীশুখ-ষ্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র ; যিনি সর্ববলাধার, সর্বব- 
গুণাধার, সর্বধর্্মবেত্তা, সন্ধ ত্র-প্রেমম্য়, তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি 
তাহাকে নমস্কার করি । 

নমোনমস্তেহস্্ সহতকৃত্বঃ, 
পুনশ্চ ভূয়োপি নমোনমন্তে | 

»₹'মও বল, নমে! ভগবতে বাস্থদেবাঁয়। 

শিষ্য । নমে! ভগবতে বাস্রদেবায়। 


গুরু। তোমার আজ নবজীবন হইল। 


শ্ীবন্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় । 








সপ 


* কৃষ্ণ ভগবদশীতার প্রণেতা নহেল, কিন্ত নিফাম ধর্মের প্রণেতা বটেন। 
তাহার নেক প্রমাণ অাচ্চ। 





সিংহল যাত্রা । 


৯২৯০ সাল $ ২৯ শে মাঘ-দিংহলের দক্ষিণ ৪ পশ্চিম উপ- 
কূলে বহু-যোজন-বিস্তুত নারিকেল-বন। এক প্রকার ক্ষুপ্রাকার পাগুবর্ণ 
নারিকেল আছে, তাহাকে রাক্গ-নারিকেল (0798-০০00220) বলে । তাহার 
জল মিশ্রির পানার ন্যায় সুমিষ্ট । নারিকেল পাড়ার সমন্ব এক গাছ হইতে 
অপর গাছে রশ্মি ধাধিয়! দেয়; তাহ অবলঘ্ধন করিয়া সমস্ত বাগান বিচরণ 
করা যায়; মাটিতে পা দিতে হয় না। নারিকেল তৈল ও নারিকেলের দড়ি 
ও কাছি প্রস্তুত করার জন্য এখানে অনেক কল আছে। এ দেশে ভূষিত 
হইয়া অনেকে জলপান ন। কৰিয়। নাবিকেলোদক পান করে। দরিদ্র সিংহ" 
লীরা নারিকেল পাতায় ঘর ছাঈয়া খাকে। উলু খড় নাঈ, এবং বিচালী 
অতি ছুশ্্াপ্য। প্রায় সকলেই নারিকেল তৈলে পাক করে। পূর্বেই 
বলিয়াছি যে, নারিকেলই আদি সিংহলীদের অর্থাগমের প্রধান উপায়; 
এই বাক্যে কিছু মাত্র অত্যুক্তি নাই । 

কাফির চাস প্রায় অভ্যাগত ইংরাজেবাই করিধ থাকেন । ইংবেজ ও 
ওলন্দাজ বংশোদ্ভুব উপনিবেশিকগণ বীর 170781)95) নামে খ্যাত ; তাহা- 
দের বহুপুরুষাহ্ুক্রমিক জন্মভূমি সিহহ্‌ল দ্বীপ; তাহারা অনেকেই ওকালতি, 
চাকুরি, নারিকেল আবাদ ও সামান্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন। 
তাহাদের এবং আদিম সিংহলীদের কাকির চাস অল্প; কাবণ অধিক মূলধন 
না থাকিলে কাফির চাসে বড় সুবিধা নাই । আরব হাজিগণ আপনাদের দেশ 
হইতে কাফির বীজ আনিয়া কাফির চাসের স্ত্রপাত করেন ১* কিন্ত প্রথমত 
অনেকে কাফির ব্যবহার জানিত না; কেবল এ গাছের পত্র পুষ্প দ্বার 
বুদ্ধ-মন্দির স্থুশোভিভ করিত। ইৎরেজেরা ১৮২৭ খুষ্টান্খ হইতে কাফির 
আবাদ আরস্ত করেন; ১৮৪১ থুষ্টাব্দের পুরে আবাদের তাদৃশ বিস্তার হয় 

* সিরেনদিব (সিংহলদ্বীপ) মুসলমানদের একটি প্রধান তীর্থ। এরূপ 
কিঘদব্ধী আছে ষে, মানবজাতির আদিপুকরুষ আদম বেহেম্ত হইতে নির্বাসিত 
হইয়া সিংহলের প্রসিদ্ধ পর্বত আদমগিরির অধিত্যকায় বসতি করিতেন। 
আমরা যাহাকে রামেক দেতু বলি, মুসলমান ও ইয়ুরোপীয়গণ তাহাকে আদ- 


মের সেতু বলেন। ক্সারবদের মধ্যে এই শ্রুতি আছে যে এ সেতুদ্বারা আদম 
সমুদ্র পার হইয়াছিলেন। 


সিংহল যাত্রা । ৮৭ 


নাই। এই আবাদের প্রধান ফলভোগী ইংলগডের মূলধনীগণ । তাহাদের 
পদধূলি সিংহলের কোথা ও পড়ে নাই ; কিন্ত হারা ৫৫ বৎসরে নয় কোটী 
টাকা নগদ, খরচ খরচা বাদ, লাভ করিয়াছেন। ইহা বাতীত ৩ কোটা টাকার 
বাগান বিষয় করিয়াছেন। ইউরোপীর স্ুপারিপ্টেপ্ডেপ্টরা ও তাগিল কুলিরা 
কতক টাকা বেতন ও ভূতি স্বরূপ পাইয়াছে বটে এবং সিংহলের গবর্ণমেপ্ট 
রপ্রানি শুক্ক বলিয়! কিঞিৎ রাজস্বও পাইয়াহেন ; কিন্ত অবশিষ্ট অর্থের শ্রাদ্ধ 
ইংলগডেই হইয়া থাকে । মিষ্টর জন্‌ ফগুসন লিখিয়াছেন “যদি এই 
টাকা সিংহলে থাকিত, সিংহলের কত শ্রবৃদ্ধি হইত ! কৃষি বাণিজ্য ও শিল্পের 
কত বিস্তার হইত! কিন্তু তাহা না হইয়া! কেবল তেলা মাথায় তেল পড়িল, 
শবর্য্যশালী ইৎলগডের উশ্বর্য বৃদ্ধি হইল 1” * কি সিংহলে, কি ভারত বর্ষে, 
সর্বত্র একপ্রকার রোদন। দেশের টাকা দেশে না খ্াকিয়। পরদেশের 
শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিল। 

কাফির আবাদে যত কুলি নিধুক্ত আছে, তাহারা সকলেই ভারতবর্ষের 
দক্ষিণ প্রদেশ বাপী। পিংহলীরা কাফির আবাদে সুত্রধর ও স্থপতির কার্য্য 
করে, এবং গো শকট চালায়; কিন্কু কদাচ কুলির কার্য করেনা । হত- 
ভাগ্য ভারতবর্ষ! সিংহুল, মরিস্ন্‌, টিনিগড্, জ্যামেকা, গাইএনা, যেখানে 
কুলির প্রয়োজন, সেখানেই তোমার দরিত্র সম্তানগণ দৌড়ায়। যে কার্ধ্য,. 
কাফিরাও করিতে চাহে না, নে কার্ধ্য ভারতবর্ষীয়ের করিতে প্রস্তৃত । 

৯লা ফাঁন্তন _সিংহলের মুক্তা ভুবন বিখ্যাত | অন্যান্য রত্বের মধ্যে 
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৮৮ নদজীবন | 


পাওয়া যায় না। "মাগে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে সিংহলের উত্তর পশ্চিমে 
আরিপে নামক জনপদের নিকট সমুদ্রে মুক্তীফলদ কন্তরী তোলা হইত । 
গবর্ণমেণ্টের ১২। ১৪ লক্ষ টাক! লাভ থাকিত। অনেক ছোট কন্তরী নষ্ট 
হওয়ায় ১৮৩৭ খৃষ্টার্খ হইতে কয়েক বহসর কস্তরী ধরা বন্ধ ছিল। এক্ষণে 
৪ বৎসর অন্তর মুক্তান্বেষণ হইয়া থাকে। ১৮৮৫ খুষ্টান্সের মার্চ মাসে 
মুক্তান্থেষণ হইবার কথা আছে; কেহ বলেন এই বৎসরেই হইবে । সাত 
বৎসরের কন্তরীতে ভাল মুক্তা পাওয়া যার; অষ্টম বৎসরে কম্তীর প্রায় মরিয়া 
যায়, মুক্তাও নষ্ট হয়। 

সমুদ্রে ষে পুটা, ট্যাঙ্গরা, ও যৌরলা মাছ পাওয়া যাঁয়,। আমি আগে 
তাহা জানিতাম না। কলম্বোর তরঙ্গরোধ মধ্যে এই তিন জাতীম্ব মৎস্য 
পাওয়া যায়) তন্মধ্যে মৌরলাগুলি পুক্ষবিণীর মৌরলা অপেক্ষা অনেক বড, 
আর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এক একটা কর্কট কচ্ছপের সমান । 
আমি সিংহলে যত প্রকার লাগর-তাত মত্স্য খাইয়াছি, তন্মধো আরেকোলা 
মৎ্স্যই সর্বাপেক্ষা সুম্বাহব। ইলিসগুলি গঙ্গার গোদা ইলিপের ন্যায়; তবে 
খতু ভেদে স্বাদের ভেদ হইতে পারে । সিংহলের পার্স্থ সমুদ্রে বৃহৎ বুহং 
হিং জলচর আছে। কলক্বোৌর চিত্রশালিকায় একটি ১৪ হাঁত দীর্ঘ 
তরবারি মীন আছে, এবং মরাতুয়া নামক জনপদেব নিকট ধৃত একটি 
২৩ ফুট হাঙ্গর আছে। উহার উদর একটা বৃহৎ মহিষের উদর অপেক্ষা স্থল। 
সিংহলীর1 তরবারি মংস্যও (8৮০7৭-ঠি)) খায় । সিহহলের বনে যত 
প্রকার কাঠ আছে, তন্মধ্যে আবলুষ ও সাটীন কা্ঠই প্রপিদ্ধ। সিংহলে 
আবলুষ কাঠের উপর কচ্ছপের খোলার কাঁজ করা অতি সুন্দর বাকা 
নির্মিত হয়। 

রা ফাল্ভন--অধিবাঁসী সিংহলীদের বর্ণ বাঙ্গালীদের বর্ণের ব্যায়; 

তাহারা যে বাঙ্গালী অপেক্ষা বলবান তাঁহাও বোধ হয় না । কি পুরুষ কি 
স্রীলোক সকলেই দীর্ঘকেশী । পুরুষে চিরুণী মাথায় দেয়; স্ত্রী পুরুষের 
পরিচ্ছদ প্রায়ই এক প্রকার। পুরুষে কাছা দেয় না) গৌপ দাড়ী না 
থাকিলে স্ত্রী হইতে পুরুষ চেনা কঠিন । ভ্রীলোকে পীরাণ গীক্ষে দেয়, মাথায় 
কাপড় দেয় না; কিন্ত চিরুণী ন! পরিয় মাথায় কাটা পরে । সিংহলীর। 
বৌদ্ধ। তাহারা ধে ভারতবর্ষের আর্ধ্যাবর্থ হইতে আপিয়া সিংহলে বসতি 
করিতোছে, ভাহ। তাহাদের ভাষাতে গ্রকাশ। 


মিংহল যাত্রা । 


সিংছলী শব্দ 
মম 

উম্ব, তমুসে, তমুষ্নান্্ 
ও, উন্নেছে 

অশ্ব 

আত 

গেদার, গে, 

গম 

বর 

পিয়া 

অঙ্নী, ম। 

হিমুল গাহ। 

তান্বুলি গাহ। 

মহত্ময়া 

পোতা 

পয় 

হাল 

বেলালী 

নম 

দোর 

বাত 

কিরি 

অপ 

কম 9 
রী, রঃ 


বস্তত যাহারা আদিম সিং 


প্র 


হলী বলিয়! খ্যাত 


৮৯ 


বাঙাল! অর্থ)-- 
আমি 
তুই, ভুমি, আগনি, 
ও, উনি, তিনি, 
অশ্ব, 
হত, 

গৃহঃ গ্রহ, 

গ্রাম; 

নগর, 
পিতা, 

অন্বা, মা, 
শীমুল গাছ 
তাশুল গাছ, 
মহায্সা, মহাশয়, 
পুতি, পুস্তক, 
রা 

চাউল, 

বিড়ালী, 

নাম, 

চোর, দার, 

ভাত, 

ক্ষীর, ছুগ্ধ, 

অদ্য; 

কাম, কর্ম, 

স্্রী। 

তাহাদের পুর্বপুরুষগণ ষে 


ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছিলেন, তাহার ধতিহাপিক প্রমাণ আছে । তাহা- 
দের মধ্যে কতক সিংহল-জেতা বিজর়বাছুর সহচর বর্গের বংশোদ্ভব ; কতক 
মগধ, কোশল, কৃশী-নগর, জেতবন, রান্সগৃহ, বারাণসী প্রভৃতি স্থানের নির্বা- 


সিত বৌদ্ধদিগের সম্তান। 


৯০ নবজীবন। 


সিংহলবাসী তামিলরা শৈব। তাহার আদিম সিংহলীদের অপেক্ষা কষ 
বর্ণ ও বলবান্‌। গ্রায় ২১০০ বৎসর হইল ইন্বল নামে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের 
এক রাজ সিংহলের উত্তর অংশ জয় করিয়াছিলেন। ত্তীহার সহিত অনেক 
তামিল গিয়া! উত্তর সিংহলে বসতি করিয়াছিল । এক্ষণে উত্তর সিংহলের 
আবধিকাঁংশে তামিলদের বাঁস । প্রায় ১০০০বতসর কাল ভারতবামী তামিলেরা 
উত্তর সিংহলে বারদ্বার উপদ্রব করিয়াছল। উত্তর সিংহলের তাখিল 
নাম য়ল্পনম পষ্টননও ইংরেজী নাম জাফ্না। উত্তর সিংহগলে ধান ও তামাকুর 
চাঁস ও শিবের মন্দির দেখিয়া ভাঁহা ভারতবর্ষের অংশ বলির়াহী বোস হয়। 
কলবে। নগরে সী-্টাউ নামক রাস্তা আছে, তাঁছার ধারে অনেক ভামিল 
শেঠীর বপতি। জেখানে দুইট শিবের মন্দির আছে। আমি স্বচক্ষে 
দেখিয়াছি, শেঠীরা. প্রাততকাঁলে শিব মন্দির হইতে বিভূতি মাখিয়া আসিয়া 
মুখে হর হর বলিতেছেন, এবং গ্রামা কুক্ুটের দর করিভেছেন। * সী-স্াটে 
শশীবাবুর চাঁউলের কুঠি। সেখানে আনেক শেঠী আসিয়া থাকেন। 
শশী বাবু ও রদূপতি বাব্‌ মত্স্য খান, অগচ মুরগী থান না ইহ! শুনিয়া 
অনেক শেঠী বিল্ময়াপন্ন হন । তাহারা বলেন “আমাদের জাক্ষণেরা মৎসা 
কি কোন প্রক্কার মাংস খান নী; উাহারা যে মর্গী থান না, আমরা বুঝিতে 
পারি; কিন্তু আপনান1 মত্স্য থান, মুগগী খাঁন না কেন ?” আমি মান্রাজে 
এক জন ব্রাহ্মণের বাটাতে খাইয়াছিলাম । তিলি খিচুড়ী পাক করিয়া পিও 
পাঁকাইরা বিক্রপ্ন করিয়া থাকেন। বিক্রয় করার সময় যদি কোন শৃদ্র 
তাহাকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে যে ভিনি রাগ করেন এমন বোধ হয় ন1) 
কিন্ত মৎস্য মাংসের নাম করিলে ভিনি অগ্রিশন্খ। হইয়া উঠেন । যাহা 
হউক মান্দা প্রদেশে এবং সিংহলে ত্রাহ্গণের বিলক্ষণ সন্মান । ত্রাঙ্গণেরা 
কটকি পেড়ে পট্টবন্্ন পরিধান কবিয়া খড়ম পাব দিয়। উড়িয়া ব্রাহ্মণদের ন্যাষ 
মস্তক মুণ্ডন করিয়! সী-্রীট দিয়া চলিতেছেন, সকলেই তাহাদিগকে দেখিয়া 
পথ ছাড়িয়া দিতেছে; কেহ কেহ “স্বাশীঙ্গি, স্বামীজি” বলিয়া গলবস্ত্র হইয়া 
তাহাদের অনুগমন করিতেছে । এবার শিবরাত্রি কৰে হইবে তাহ! 





সপকশপািসপাাপনা। 


* রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের এক নবতিতম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে 
ভরদ্বাজখষি ভরতের সৈনিকদিগকে ছাগ, মুগ, বরাহ, ও কুক্কুট মাংস দিয়! 
ভোজন করাইয়াছিলেন। বন্য কুক্ুটের মাংস নিষিদ্ধ নহে। গ্রাম্য কুক্ুট, 
ছুত্তক, গৃঞ্জন, ও পলাঞ$ু ভোজনে একই গ্রাকার গ্রায়শ্চিন্ত। 


সিংহল যাত্রা | ৯১ 


জাঁনিৰাঁর জন্য কয়জন ত্রাঁক্ষণ রঘ্ুপতি বাবুর নিকট আপিয়াছিলেন। কিন্ত 
বাঁজালার পঞ্জিকার উপর নির্ভর না করিয়া তাহারা নাগপকউ্নম, (198৮ 
1০/909) ও মছুরায় টেলিগ্রাফ করিলেন। তাহাতে স্থির হইল যে বাঙ্গালা 
পঞ্রিকাকারের। যে দিন ধাধ্য করিয়াছেন, তাহার পরশ্র্দনে শিবরাত্রি হইবে। 
যেসকল তামিল নিংহলে হাজার বংসরের অধিক কাল বসতি করিম্াছেন, 
তাহারাও লিংহল্ী বলিন্া পরিচয় দেন নাঁ। তাহারা শৈৰ বলিম্া মনে 
করেন যে ভারতবর্দই ভাগদের প্রকৃত দেশ। বাঙ্গালার পক্ষে এ কথা বড় 
বিশ্মর্নক হইবে ন।) কারণ বাঙ্গাশার মুসলমানদের অধিকাংশই বাঙ্গালী 
বলিয়া পরিচয় দিতে কুষ্ঠিত হন। মৈথিলী ও কনোজ ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রির ও 
রজপুত, যাহারা দশ পুরুষ বাঙ্গালায় বাস করিতেছেন, তাহাদিগকে বালী 
ব্লিলে তাহারা খড়গ হস্ত হন। ভারতবাসীদের প্রকৃত স্বদেশান্থুরাগ জন্ি- 
বার অনেক বিদ্ব আছে। মিহ্হনে তদ্রপ বিদ্ব কতকটা আন্ছ! আদিম 
সিংহলীদের ভাষার কতক শব্দ বুকিতে পারা যাঁয়। তামিলদের ভাঁবার এক 
বর্ণও বুঝা যায না। আমি ক্লথোর বাজারে পাক আম কিনিতে গিয়া 
ছুইট তামিল কথা শিখিয়াহি । “মং কাই”-কাভা আম ; “মা পাড়ম্‌ 
পাকা আম্‌। ইত্রেঙী "8110? শব্দ, তামিল “ম্যাঙ্গ' শক বিকৃতি মাত্র । 
৩র] কা্উণ--বিদাতা যে কি অপুঝ্ধ রহ্রে সিংহল নিম্মাণ করিয়াছেন, 
তাহা কে বলিতে পারে? সিংহনে দুভিক্ষ নাই । দাক্ুণ দারিদ্র্যপ্ড নাই । 
যে ভামিলর। এদেশে কুলীর কাধ্য কবে, তাহারা ভারতবর্ষ হইঠে অভ্যাগত 
তামিন। অধিবাদা তামিনরা আদিম পসিংহলীদের ন্যায় সম্পন্ন। সর 
এছোরাও ক্রিসী পিখিগাছেন, “লগুন নগরে শীতঞ্চহুতে আমি এক দিনে 
যত মানবের ছুঃথ দেখিদ্াছ, সিংহলে নয় বসবে তেমন দেখি নাই”? * | 
তবে শীত প্রধান দেশের দারিদ্র্য ও গ্রীঘ্মপ্রধান দেশের দারিদ্রে পার্থকা 
এই যে, শেষোক্ত দেশে যত্সামান্য বস্ত্রে জীবন যাত্রা নি বাহ হয, যুদঙ্গারের 
প্ররোজন নাই; দরিপ্রের কুটাথ না থাকিলে সে বৃক্ষতলে বর্ষা ব্যতীত 
সকল খতুঁতে থাঁকিতে পারে । আমি কলন্ধে নগরে ঘত ভিক্ষুক দেখিয়াছি, 
তাহাদেরু' অধিকাংশই ভারতের দাক্ষিণাত্য বাসী তামিল যে ৫।৭ জন 
অধিবাদী ভিক্ষুক আছে, তাহার! মদ্যপা়ী হইয়! দরিদ্র হইয়া পড়িকাছে । 


(শসা 
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৯২ নবজীবন। 


সিংহল বঙ্গাপেক্ষা সমৃদ্ধিশা্পী; কিন্তু বঙ্গের রাঁজাধানী কলিকাতায় 
যেমন বাণিজ্য, সিংছলের রাজধানী কলম্বো নগরে তেমন বাণিজ্য নাই; 
তবে কলিকাতা, মান্দ্রীজ, রেইন, সিংহপুর, চীন, যাবা, যাপাঁন, অষ্ট্রেলিয়া, 
ও নিউজিলগু গমনার্পী সমস্ত পোত কলম্বো নগরে লাগায়; ইহাতে কল- 
শ্বোকে মান্দ্রীজ অপেক্ষা বড় বন্দর বলিয়া বেধ হয়। কলম্বোর কোন অংশ, 
আমাদের সৌধমালাম্ডিভ চৌরঙ্গীর ন্যায় নহে; গবর্ণৰ সাহেবের বাটা 
আমাদের সেক্কেটেরী সাহেবের বাটী অপেক্ষা ভাল নহে । বণিতে কি 
কলম্বো নগরে চিত্রশালিক! বাটা ব্যতীত প্রকৃত প্রস্তাবে সুন্দর হন্দ্্য নাই 
বলিলেই হয়। কিন্তু কলশ্বোর দক্ষিণ পুর্ব মহল্লার বুক্ষবাটিকাগুলি * 
অতি স্বন্দর : বহুবিধ বৃক্ষলতার ভূষিত; যেন এক একটি ক্ষুদ্রায়তন বেল 
রিয়ার উদ্যান বাটী। ক্রমশ। 


বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম । 


পূর্সখার পর্ব জিন্রাস। প্রবন্ধে বঙ্িম বাবু লিধিযাচ্ছেন, “অন্যের কথা 
দুরে থাকুক, শাক্যসিংহ, যীণ্হ্রষ্ট, মহম্মদ, কি চৈতন্য -্টাহাবা9 ধর্মের 
সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন এমৃত স্বীকার করিতে পাবি না 1” 
হ্য়ং বৌদ্ধদেব বা চৈতন্য প্র ধান্মর ধাঁবণী করিতে যখন অসমর্থ, তখন 
আমরা ধর্মের ভাব কতদূর বুঝিয়াছি, তাহা অবশ্য সকলেই বুঝিতে পারিতে- 
ছেন। আঁমবাও কৃচনায সে কথা স্প্ করিরা বলিয়াছি । “্ধন্ধের বিশ্বোদর 
ভাব যে আমর! সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, লে ভ্রম বাঁ স্পদ্ধী আমা- 
দের নাই। নিয়মিত রূপে সামরিক পত্রে এই বিষয়ের চচ্চা করিয়। আমর? 
আপনারাও বুঝিব এবং সাধারণকে বুঝধাইব, এ আশ! আমাদের হৃদয়ে 
আছে ।” বুঝিবার বুঝাইবার আশ! আছে বলিয়াই, আঙ্গি বাঙ্গালির বৈষ্ণব 
ধর্ের আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রথমেই বলিরা দে'ওয়! ভাল, 
পাঠক যেন একটা দিগ্গঞ্জ গবেষণার, উদ্ভট উদ্তাবনার প্রত্যাশ! করি! 
আপন! আপনি প্রতারিত না হন । _ 
". ক্ষ কোষকারেরা বলেন “গণিক1” “অমাত্য” প্রভৃতি বৃক্ষবাটিকার অঙ্গ। 


পশ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় লিনিয়সের জীবনবৃস্তে “বৃক্ষবাঁটি কা? 
শব ঘে অর্থেব্যবহার করিয়াছেন, আমি সেই অর্থে ব্যবহাগ করিলাম। 


বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম | ৯৩ 


বাঙ্গালির বৈষ্ণবধর্্ম বড়ই বিড়ম্বনার বিষয় । বিশেষ এই চসমা-চক্ষু,চপল 
চিভ, চটুলবৃত্ত যুবক দঙ্গের রাজত্ব কালে। এই কোপা, কোরমা, করি, 
কটলেট প্রভৃতি ককারাদি ব্যঞ্জনের দিনে, যে ধর্মে মাংসাহার নিষেধ করে, 
বিলাতী ব্যাণ্ডের বেণু বীণা বাদনের বদলে, যে ধর্খি উপাদকেরা খোঁল 
করতালে বিষম খচমচ করিয়া তুলে, কণ্ঠে ত্রিভীঙ্গ কলরের স্থানে বে ধর্মযাজ- 
কেরা ভুলসীর ত্রিকষ্ঠী ধারণ করে,__সে ধর্ম যে এখনকার দিনে বিষম বিড়ম্বনা, 
তাহাও কি আর বুঝাইতে হইবে ? যাত্রাতে যাহার আশ্রয়, তিক্ষাতে যাহার 
প্রশ্রয়, _মধুর রসেই যাহার রঙ্গ, প্রেম যাহার প্রধান অঙ্গ; “কুরুচি” মাহা'র 
চিরসঙ্গ--গুপ্তপ্রণঘ্িণী গোপিনী যে ধর্মের আলম্বন এবং শঠ লম্পট কপট 
শ্রীকুষ্* যাহার অবলম্বন,-_-সে ধর্ম ঘে বঙ্গের বিভন্বন।, ভাহাও কি অনার 
বলিতে হয়? না,_সাহেবে যাহা সাহেবিমানায় বুঝাইরাছেন, তাহা আর 
বাঙ্গালিকে বুঝাইতে নাই; ভবে এই অধম জাতির শী অপরুষ্ণ ধর্ম, যদি 
এই অপমদ্িগের বুদ্ধিবলেই কিছু বুঝ! যাঁর, ভাহার চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি? 

ধর্মের নানা ভব, ধর্থের নানা মুন্টি। পুর্নেই বলা গিয়াছে, সমগ্র ধর্মের 
বিশাল বিশ্বোদর ভাব শ্রেছ্ছ মানবেও ধারণা করিতে পারেন না । এই জন্য 
ধন্ম বিষয়ে, নানা দেশে নানা মত আছে; এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত 
প্রচলিত হইয়াছে । কেহ বলেন, ধর্মের প্রাণ ভয়; ঈশ্বর ভয়, পরকাল 
ভয়, বা কর্ধীফল ভয়, ফাহান হৃদয়ে জীবন্ত নহে, ভাহার ধর্রজ্ঞান নাই । 
কেহ বলেন, ধন্বের প্রাণ-ভক্তি । ভগবান ভক্তের; ভক্তিতেই ভগবান 
মিলেন। কেহ বলেন, ধর্মের প্রাণ কর্ম । যে যেমন কর্ম করে, সে তেমনই 
ফল পাঁয়- কঠোর কর্তব্য সাধনই ধর্ম যাজন। কেহ কেহ এই মতের 
বিপরীত বাদী। তাহারা বলেন, কর্মে বিরতিই-প্রক্কৃত ধর্ম চচ্চা। তবেই 
ধর্মের প্রণীন সাধন কিরূপ, এবং ধন্দের প্রধান লক্ষ্যই বাঁ কি,--ইত্যা্র 
বিষয়ে নানা মত প্রচলিত আছে । 

ধর্মের উপজীব্য--ভগবানের সেই জন্য নানা মুন হইয়াছে। উপনিষং 
'থকবার বলিতেছে-তিনি 'শাস্তৎ শিবমদ্বৈত আর একবার বলিতেছে, 
'মহস্ভয়ৎ বজমুদ্যতং। তন্ত্র এক মুখে একই নিশ্বাসে একেবারে বলিতেছে, 
কিরালবদনাং অথচ 'শ্মিতাীননাং |” কোথাও শুনিবে),-তাহার দ্বিতৃজ্- 
মুরলীধর সুবপ্ষিম নটবর বেশ,--কোথাও শুনিবে তিনি শর-কাম্মক-ধারী. 
বীরশ্রেষ্ঠ বীরাসনে উপবিষ্ট । বাইবলে বলে, তিনি কঠোর ন্যাক্সপর, অথচ 


৯১৪ নবজীবন | 


দয়ার অগাধ সাগর । যীন্তষ্বী্ বলেন, তিনি পরম পিতা পরমেশ্বর ; তন্ত্র 
বলেন, তিনি করুণাময়ী জগদন্বী। যাহারা বালক গোপালের সেবক, তীাহার। 
ভগবানকে অপ্রত্যভাবে ধুষাইয়া পু'ছাইয়! ছুগ্জদানে সেবা করিতেছে, আবার 
বামাচারী শক্তিভক্ত, লরকপালে মহাঁশ।২স মদ্য দিয়া ভগবতীর মহাঁভোগের 
আয়োজন করিতেছে । সম্প্রদায় বিশেঘযের পুঙ্গার পদ্ধতির কথা শুনিলে 
সন্ত্রাসে সর্বাঙ্গ কন্টকিত হব, হৃৎপ্ক্ম কাপিতে থাকে, মন স্তন্ধ হয় ;১--আবার 
আর এক সম্প্রদায়ের পুজা পীঠেব নিকটে গেলে, সুছন্দ আয়োজন দেখিয়া 
নয়ন তৃপ্ত হয়, পবিত্র বাদিত্রে শ্রবণ ছুড়াঘ, এব সুগন্ধে অন্থীহৃত হইতে হর। 

সনাতন ধন্দের সার কথা এই ধে, প্রকলণ গছ্বতি--ধ্যান, ধারণা -আল- 
স্ন, বিভাবন--প্থক হইলে ও সকল ত্ণী উশ্বরিক সাধনাই ধর্ম । দেশ, 
কাঁল, পাত্র জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা--প্র্কতি, প্রবৃত্তি, রূটিভেদে- পক্ষের তার- 
তম্য হয় মাত্র। কৌন পর্খেব হিংসা করিতে নাই), কোন ধর্শযাজককে স্বণ। 
করিতে নাই । যে, যে পথে পাব, দ্র্ষের উচ্জ্বন, বিমল, বিমাণব্যাপী পতাক। 
লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হ9। এইসকল সনাতন ধঙ্মেব সাব কখা1। 

নগণ্য বাঙ্গালির সামান্য বৈষ্ঞন ধর্শে, যাহারা ঘ্বণ। কবিতি এখনও অভ্যস্ত 
হন নাই, বৈষ্ঞব ধশ্বকে জঘন্য ভিক্ষুকত্রি 10051 135440019)0) বা পাশব 
বিলাসের প্রস্থান (5531010 01 0)00115) বলিষা নাসিকার মাকুঞ্চন প্রসারণ 
করিতে ধাহারা এখনও শিক্ষিত ভন নাই, ভাহাদেনই সঙ্গে একত্র হইর' 
আমবা বাঙ্গালির বৈষ্ঃব পন্মেব ভাব ভর্গি বুঝিতে চেষ্ট। কবিব। 

বৈষ্ণবের প্রধান সাধন প্রেম-ভক্তি | বৈষ্বের মতে ভগবানে প্রেমভক্তিই 
সদ্গতির প্রধান উপার । কেহ বলেন, ঈশ্বরেব অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, 
অনন্ত মহিনার বিষয় নিরন্তর স্থিব চিন্ডে চিষ্কা কবিরা, সাধকে ক্রমেই আপনার 
ক্ষুদ্র, অণুত উপলব্ধি করিবেন; এই উপলব্ধি হইলেই ভীহাব প্রকৃত বিনব 
হইবে, আপনার অকিঞ্চন ভাব বুঝিতে পান্বিবেন । সেই বিনদই ধর্ের প্রত 
ভাব ( কেহ বলেন, ঈশ্ববের দণ্ড প্রণেতৃহ ভাব ভুদযে সম্যকৃক্পে ধারণা করিছে 
পারলে, প্রকৃত ধর্দ্রভাবের উপলব্ধি হয়; ঈশ্বরের ভীতিই ধন্টের মূল । 
অপরের! বলেন, ষেভয় ত বালকের পক্ষেই কর্মের নিবর্তক বা প্রবর্তক ; পরম 
জ্ঞানী সাধক-তিনি ভীতি-তাড়িত থাকিবেন কেন? ঈশ্বরে শ্রদ্ধাই ধশ্বের 
ম্বল। ঈশ্বরকে পিতার মত শ্রদ্ধা করিতে হইবে । আর এক পক্ষ বলেন, থে 
পিতাকে যে শরদ্ধা করা যায়, তাহার৪ অন্তরে অঞ্তরে ভয় আছে; ঈশ্বরে 
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ভয়ের লেশ মার থাকা উচিত নহে। ঈশ্বরকে মাত জ্ঞানে ভক্তি করিতে 
হইবে । কু পুভ্র ষদ্যপি হয়, কুমাতা কখনও নয়।” আমরা অকুতি) 
অকৃতজ্ঞ সন্তান, তিনি করুণামরী | তাহার আ্েহনয় উৎসঙ্গে লইয়া তিনি 
সকলকেই তাহার অজঅ ক্গীর ধারায় পালন করিত্েছেন। বৈষ্ণব বলেন, 
ষে ঘেমন বুঝেন, তাহার সেই ভাবেই সাধনা করা উচিত; কিন্ত আমি বুঝি, 
ঈশ্বর আনন্দময় প্রেমময় নারক । তিনি বৈকুগ্বাসী ; তাহার কাছে সাবকের 
কিছুমাত্র কু্ী বা সঙ্কৌচ নাই । বিশ্রন্ধা নায়িকার প্রেমতক্তিই আমার 
অবলগ্বনীর সাপন। নায়কে নায়িকার যেরূপ প্রেম-ভক্তি, ঈশ্বরে সেইরূপ 
ইকান্তিকী প্রেম-ভক্তিই সদগভির প্রপান সাধন । এটি বড় বিষম কথা। 
নার়ক-নাগিকা_এই ছুইটি কথা মনে আসিলেই রঙ্গরসের কথ! মনে আসে, 
কিশোর বরসের লীলা খেলার কথা৷ মনে পড়ে, সেই শিরায় শিরায় তড়িৎ সঞ্চার, 
সেই আবেশের বিহ্বলত1, সেই বিলাসের মন্তুতা, সেই জন্মতৃপ্ডির স্বার্থপরত। 
-সকলই মনে পড়ে। যে প্রেম-ভক্তির এই সকল উপাদান, সেই প্রেম- 
ভক্তিই কি অনস্তজ্ঞান, অপরিমেয় শক্তি-সম্পন্ন ঈশ্বরের উপাসনার প্রধান 
সাধন ?-- ক্রমে বড় বিষম কথ! হইল। বাস্তবিক কিন্তু কথাটা তত কঠিন নয়; 
অথচ এখনকার দিনে উহ বিষম হইতে বিষম হইয়াছে__তাহার আর ভুল নাই। 
নহিলে এই সনাতন বৈষ্ণবধরন্মে লোকের দিন দিন অশ্রদ্ধা হইবে কেন? 

স্বত পরত এখন 'মামর! ছুই প্রকার নারিকা সচরাচর দেখিয়। থাকি। 
এক ঘবাও নায়িকা, আর এক কেতাবী নায়িক1। শিক্ষার জোরেই হউক, আর 
অদৃষ্টের ফেরেই হউক, আমরা আজিকালি ঘরের নায়িবাকে হয় দাসীর দাসী, 
ন1 হয়, পুতুলের পুতুল বানাইয়্াছ । কাজেই অনেক সমন তীহারাও হয় আমা- 
দিগকে মনিবের মনিব বলিয়া মনে করেন, না হয় পুতুলের সাজওয়াল! 
ভাবিয়া চির দিন অলঙ্কারের দাবি দাঁওয়। কবেন। বৈদেশিক কাব্য নাটকে 
কেবল সাম্যের কঠোর প্রকৃতির ছায়া সর্বত্রই উজ্জল, আশ্রয় আশ্রয়ী ভাবের 
কোমল মৃত্তি প্রার কোথাও স্কুতি পায় না,-কাজেই প্রেমময়ী ন্াস্লিকার যে 
প্রথরা অথচ কোমলা, উজ্জবল। অথচ দ্ষিগ্ধকারিণী প্রেম ভক্তি, বৈষ্ণব মতে 
ঈশ্বরোপাসনার প্রধান সাধন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার কোনরূপ 
অস্পষ্ট ছবিও দেখি না, অপকৃষ্ট আদর্শও পাই না-_ন্ুতরাৎ ও সকল কিছু 
বুবিতেগ পাঁরি না--আমি যাহা বুঝি নী-_তাহাই ত 0:৮৪, তাহাই ত ৰিড়- ৃ 
স্বনা । অতএব বাঙ্গালির বৈষ্ণবধন্্-_এক বৃহৎ বিভৃম্বনা, ৪1,00৩ 8০০১৮৪, 
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বৈষ্ণব বলেন কৈশোরের রঙ্জরম, বয়মের লীলা খেলা, শিরায় 
তড়িৎ সঞ্চার, আবেশের বিহ্বলত1, বিলাসের ভোগ সুখ, আননের 
উচ্ছাস, উৎসাহের উল্লাস, তৃপ্রির স্বার্থপরতা,-ভাই ! এ সকল তোমার 
পক্ষে হেয়, বাঁ শ্রদ্ধেয় বলিয়া ভূমি মনে করিও না । সাধক যদি সৎসাধনায় 
এ সকল প্রয়োগ করিতে পারেন,__তবে তাহাঁতেই তাহার সদগতি। 
এই শোভাময়ী প্রকৃতির অঙ্কে লালিত হইয়!, এই সৌন্দর্ধ্যময় জগতের 
সিংহাসনে অধিষিত থাকিয়া তোমাকে যে কেবল কঠোরতার অভ্যাসে ধর্ম 
শিক্ষা করিতে হইবে--এ কথা ভাই ! তোমাকে কে বলিল ? যৌবনে জলা. 
গলি দিয়া ধর্মের জন্য অকালে বুদ্ধত্ব অবলম্বন করিতে হইবে-__গু কথ] তুমি 
কোথায় শুনিয়াছ? চিত্তবৃন্তি সকল যখন ক্ফত্তি লাভ করে, ইন্জিয়া্দি যখন 
পূর্ণ গবিস্ধ,উ হর, শরীরে সামর্থ, মনে একাগ্রতা, হৃদয়ে আগ্রহ যখন প্রবল 
থাকে, সেই যৌবন কাল, যদি কেহ বলিয়া! খাকেন, কেবল অনর্থের সময়-_ 
তবে তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্যত্রষ্ট যৌবনকালের কথা বলিয়াছেন, আর যৌবনের 
উচ্ছণসে অধর্্ম হয়,এ শিক্ষা যদি কেহ তোমায় দিয়া থাঁকেন,_-নিশ্চম়ই তিনি 
কক্ষত্রষ্ট কুগ্রহের কথা বলিয়াছেন । প্রতি মনুয্যের পূর্ণ বিকাশ কখনই অনর্থ- 
পাতের হেতৃভৃত হইতে পারে না স্বভাবে বিড়ম্বনা আছে বটে, কিন্ত এক্নপ 
বিশ্বব্যাপী বিড্ম্বনী কোথাও নাই'; যৌবন স্থলভ প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও কপি 
মানবের বিড়ম্বনা নছে। জশ্বর প্রেমে সেইরূপ শিরায় শিরাষ তড়িৎ সৃঞ্চা- 
রিত কর, সেই প্রেমময়ের ভাঁবে সেইরূপ বিভোর হও, অনন্ত আনন্দের 
'বিলামে সেইরূপ বিহ্বল হও, যৌবনের সেই উচ্ছাস, সেই উল্লাস, তৃপ্তির 
সেই স্বার্থপরতা, ঈশ্বরে প্রয়োগ করিতে শিক্ষা কর, দেখিবে নায়িকার মত 
এঁকানস্তিকী প্রেম-ভক্তিই ঈশ্বরৌপাপনার উৎকৃষ্ট সাধন, সোতৎ্সাহ মাধুর্য 
রসই সাধনার শ্রেষ্ঠ অবলঙ্গন এবং বৈষ্ণবের ধর্ম সাধকের চরিত্র দোষে এখন 
যতই বিড়ম্বিত হউক না কেন,_-প্রেম-ভক্তির ধন্ন উপেক্ষা বা ঘ্বণার বিষয় 
নহে, বুঝিবাঁর 'ও'শিখিবার সামগ্রী; নায়িকার প্রথরা অথচ কোমলা, উজ্জ্বল! 
অথচ স্িগ্ধকারিপী প্রেমতক্তির অস্পষ্ট ছবিও আজিকালি আমর। দেখি ন! 
বটে, অসম্পূর্ণ আদর্শও পাই না বটে, কিন্ত বৈষবের পদাবলীতে, বৈষ্ণবের 
্রন্থাবলীতে মেই আদর্শের পৌনংপুবিক উল্লেখ আছে। জনক, সনাতন, 
ঞব, প্রস্কলাদ, নন্দ, যশোদা,-্রীদাম, স্থবল,সকলেই সাধকের আদর্শ-_ 
কিন্ত প্রেম-তক্তির পূর্ণ আদর্শ_-জ্রীমতী প্রেমময়ী রাধিকা । 
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বালির বৈষ্ঞব ধঙ্ধের ব্যাখ্য| ক্রমেই বিষম হইতে বিষমতর হইতোছ? 
বৃন্দাবনবিলামিনী, কুলকলক্ষিনী, বৃষতানু-নন্দিনী সাঁধকশ্রে্ঠ--বড়ই বিষস 
কথা হইল ! 

আবার একটু পিছু হটিয়! যাইতে হইতেছে 7 বেশ*করিয়া বুঝ চা, বে 
নায়িকার প্রেম-ভক্তিই সাধনার শ্রেঠ আদর্ণ বলি কেন? ভাল ঈশ্বর-ভক্ক 
যেন বালকের ভাব হইল; ঈশ্বরে পিতার মত শ্রদ্ধী, ঘেন একটু ভয়-জড়িত ভাহ 
বলিলাম, সাধকের দাস্যভাবও ষেন সেইর্প ধরিলাম, কিন্ত ঈশ্বরকে মাতার 
মত ভক্তি করিতে পারিলে ক্ষতি কি? তাহা শিক্ষা না করিয়া, নার়কে লায়িকার 
প্রেম-ভক্তিই আমাদের অন্থকরণীয় হইল কিরূপে? বৈষ্ণব বলেন,মাতৃভক্তিতে 
যে, ঈশ্বর-সাঁধন1 হুয় লা, তাহা বজি না, কিন্ত আমরা যেরূপ বুঝিম! এই পঞ্চ! 
অবলম্বন করি, ডাহা বলিতেছি। 

শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম তিনেতেই একটি পাল্ট-প্রক্কতি ভীব আছে । অঞ্চ 
বিনিময়ের ভাব লাই । বিনিময় যাহার লক্ষ্য--তাহার নাম ব্যবসাদারি | 
শ্রদ্ধা ভক্তিতে স্নেহ মিলে,প্রেমে প্রেম পা ওয়া যায়, ইহারই নাম পাল্টি-প্রককতি- 
ভাব। পাল্টা প্রক্তিভাব থাকিলে, সাম্যভাব আসিয়া পড়ে; সামোোর 
স্ক্তিতে এ ভাবের প্ররুত ক্ষতি হয়; এই সাম্যভাব পিভাপুত্রে যত টুকু 
আছে? মাতাপুজ্রে কাহার অপেক্ষা! অনেক বেশী আছে?) নারক-নায্বিকা 
মধ্যে পৃূর্ণমাতায় আছে । পিভার কাছে সম্কৌোচ আছে,মাতার কাছেও কতকট' 
আছে, নায়ক-নাপ্সিকা মধো সৎকার্যের কোন কথারই আর সষ্কোচ নাই। 
ইহাই প্রকৃত বৈকু্ভাব। সুতরাং নায়ক নাঘ্সিকার উপবীবয অসঙ্কৌচ 
প্রেম-ভাবই বৈষ্ছবের অবলম্বলীয় । 

এখন বুঝিতে হইবে, ষে নায়ক-ভাব ও নাধ্িকাঁভাবের মধ্যে কোন, 
ভাবটি সাধক আঁপনাতে আনয়ন করিয়া ভগবানের সাঁধন। করিবেন € বাজ 
লির নারক-নায়িকা-ভাব বুঝিলে এ প্রশ্নের একই উত্তর সম্ভব । নায়িকার 
মত প্রেম-ভক্কিই ঈশ্বরে প্রযুজ্য। আমাদের দেশে নায়ক-নায়িকা মধ্যে 
ঠিক দাম্যের পাল্টি-প্রক্কতি ভাব নাই। অগাধ প্রেমের সহিত সম্পূর্ণ 
অসক্কোচ ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, একটি অপূর্ব আশ্রয়-আশ্রিত+ভাৰ আছে । মতই 
উদ্ারতান্ন স্ত্রীপুক্ষের সাম্যভাব প্রচার কর, যতই উচ্চ কণ্ঠে স্্রীস্বাধীনতার 
সংবাদ" বিদ্বোধষিত কর, যতই অবারিত-বন্ধু মুক্ত-দ্বারে নারীকে রক্ষী কন; 
এবং অসঙ্কোচে তাহাকে বিচরণ করিতে দাও--তবু বাঙ্গালির ুলরমণী 


৯৮ নব বল] 


সেই তমাঁলে তরুলতা, সহকাঁয়ে মাধবী । এবং পুরুষ গ্রণয়িনীর আশ্রয় শু 
অবলম্বন । বৈদেশিক নাটক নবেলের সেই তুলাদণ্ডের সাম্যভাব, আমাদের 
দেশের কোন শ্রেণীর নায়ক নায়িকায় নাই । 

প্রেমে ভক্তি,_সাঁম্যে বৈষম্য, গ্রতিগ্রহে বিনিময়, দাসীত্বে বন্ধুতা-_ 
এইরূপ ছুই ছুই বিপরীত ভাব_-কেবল হিন্দু নায়িকাতেই আছে। 
বছম্দু নারিকা প্রেমের সখী, অথচ ভক্তির সেবিকা; সাম্যে সহধর্দিণী, 
বৈষম্যে দাসী; রসে ইয়ার অথচ শিক্ষা ছাঙজী। প্রেম-ভক্তির এই- 
রূপ রাসায়নিক সংযোগ বৈষ্ণবী সাধনার প্রধান উপকরণ । যে সাধক, 
সে অবশ্যই ঈশ্বরকে আশয় হ্বরূপ, অবলম্বন ন্বরূপ ভাবিবে। বৈষ্ণবও 
তাহাই ভাবন, তবেতাঙার অবলম্বনের সমীপে, তীহার আশ্রয়ের নিকটে, 
তাহার বিন্দুমাত্র সঙ্গোচ নাই । তিনি ঈশ্বরকে প্রেমের চক্ষে দেখেন, মনের 
মান্থষ, অকপটে সন্ছন্দে মনের কথা তাহাকে বলেন ; ভক্তির চক্ষুতে দেখেন__ 
তিনি বিশ্ব বিধাতা বিশ্বনিয়স্তা, সাধক-শরণ এবখ অনাথের অবলম্বন । প্রেম- 
ভক্তির এরূপ বাসীয়নিক সংযোগ আর কোন্‌ ধর্্সে নাই। এই প্রেম-ভক্কি 
হয়ত কখন উপদেশে, হয়ত কখন কুতজ্ঞতায় জন্মীয়। উভয়ত্রই সেইরূপ 
প্রেমভক্তি_কর্তব্যতার অনুসঙ্গ বা ফল। হিন্দু নারীকে শাঙ্ক্রে শিক্ষা দিলেন, 
সমাঁজ শত শত দষ্টাস্ত দেখাইল, পিতা মাতা শৈশব হইতে বলিয়। দিলেন, 
সর্ধী কাণে কাণে জপমন্থ দিল, যে স্বামীকে হৃদয়ের সহিহ ভাল বাদিতে হয়, 
দেবতার মত ভক্তি করিতে হয় । সাধবী তাহাই শুনিল, তাহাই করিল,আঁজী- 
বন সেই উপদেশ ক্ষণকালের জন্য ভুলিল না) কর্তব্য-পন্থা হইতে কেশমাত্র 
বিচলিত হইল ন1; প্রেম-ভক্তি-তরে চিরদিন স্বীমি-সেব! শ্রত পালন করিতে 
লাগিল অথবা শাস্ত্র শুনে লাই, সমাজের স্বদৃষ্টাস্ত দেখে নাই, পিতা 
মাতা তাহাকে ওরূপ কোন কথা বলেন লাই ;কিন্ত জ্ঞান হইলে বুদ্ধিমতী 
সতী দেখিল) ঘে স্বামী হইতেই ভরণপোষণ, স্বামী হইতেই মান সম্ত্রম, 
স্বামী হইতেই সুখ সম্ভোগ; স্ুতরাৎ কৃতজ্ঞতা ভরে স্থির করিল, যে স্বাশি- 
সেবাই স্্ীলোকের একমাত্র গতি; স্বামীই নারীর পরম দেবতা ।--এই 
সিদ্ধান্ত মত তিনি চিরদিনই প্রেমভক্তি সহকারে শ্বামি-সেবা করিতে 
লাগিলেন, তাহার কর্তব্য-পন্থা হইতে কেশ মাত্র ৰিচলিত হইলেন না 
অতএব প্রেম-ভক্কি কখন উপদেশে হয়, কথন কতজতায় জম্মায়। সকপ 
রূপ প্রেমতক্িই শ্বর্গায় সামগ্রী । 


বাঙ্গালির বৈষ্ঞব ধন । ৯৯ 


কিন্ত বৈকুষ্ঠের নহে। স্বর্গ পবিত্র-পুরী, বৈকু আনন্দ-ধাম। যে প্রেম” 
তত্তি কর্তব্যতার সহচরী, ভাহ! বৈষ্ণবের প্রেম্ভক্তি নহে । যাহা উপদেশে 
উঠে বা কৃতজ্ঞ তাঁর ন্মার তাহা ও বৈষ্বের ্রেমভক্তি নহে । বৈষ্বের প্রেম 
ভক্তি সৌন্গাধ্য-বৌধের সহচরী, উপদেশে উহ। উদ্ভূত হয় না, কঠোর কর্তব্য 
জ্রানের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কর্তব্য-জ্ঞানের দাত ইহাতে 
নাই, সৌন্দর্যের আকর্ষণী আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের উচ্ছাস আছে। 
অনস্ত শ্রন্দরের শোভায় তাহার প্রতি চিত্তের যে একাগ্র গতি,--তাহাই 
প্রক্কৃত প্রেমতক্তি | আর যে রসে হৃদয় উলে উঠে, তাহাই প্রব্কত মাধুর্য 
রস। এ মাধুধ্য রসে, এ প্রেম-ভক্তি-ভরে বৈষ্ণব জগদীশ্বরকে দেখিল,-- 
রাপরালক রদেশ্বর | 

অতএব আদর্শ-সাধিকার, প্রেমময়ী রাধিকার, প্রেমভক্কি--গুর- 
পদেশের ফলও নহে, কন্তরব্যান্থষ্ঠানের সহচরীও নহে। তিনি ব্রর্জ- 
সুলরের সৌন্দর্যে, আনন্দময়ের আনন্দে, রসিক-শেখরের রস-লোতে 
কুলত্যাগিনী। যে কুলকামিনী শাকের বিধানান্ুলারে, বা সমাজের স্মুদৃ- 
সাস্ত দেখিয়।, গুরুজনের উপদেশ মত, পতিপরারণ!, পতিবতা, পতিব্রতা ; 
স্বামীকে ইহকালের ও পরকালের পরম দেবতা বলিয়া জানেন, তিনি নারী" 
চরিত্রের আদর্শ; ভারতের গৌরব, পৃথিবীর অলঙ্কার, প্বর্গের বাঞ্ছনীয় সামগ্রী । 
তিনি সীতা, তিলে সাধিত্রী, তিনি ধরিতরীর পাঁবিত্রকারিণী । কিন্তু তাহার 
পতিতক্তি, বৈষ্ণবের অন্থুকরণীয়া স্মহে। বে ভাবে ষীশুষ্বীষ্ট বলিয়াছিলেন, 
ঘি পিতা মাতা পরিবার পরিত্যাগ করিতে পার, তবে আমায় পাইবে, 
সেই ভাবে রাধিকা স্বর্ধত্যাগিনী হইয়া তবে শ্রীকঞ্চে পাইর়াছিলেন। 
বৈষ্ণব বলেন, খিনি শাস্ত্রের শানে পতিপরাণা, তিনি পুজনীয়া হইয়াও 
বাণিক1) যিনি সমাজের দৃষ্টাস্তে পতিরতা,তিনি মাননী 1 হইলে ও গড্ডলিক1) 
খিনি উপকারের প্রত্যুপকার-চ্ছলে পতিজেবায় নিযুক্তাঁ, তিনি বেশেনী) 
যিনি কঠোর কর্তব্য-সাধনে পতিপ্রাণা, তিনি ব্রতপ্ারিণী দেবী; কিন্তু যে 
প্রেমের বলে, কুল মানিল না, মান দেখিল না, লঙ্জাস্ভয় পাইল না, শান্ত 
ভাবিল না,কিছুই গণনা করিল না,সর্বস্ব-ত্যাগিনী ইইয়া কলস্ষিলী হইল,তিনিই 
বথার্থ প্রেমমর়ী। তুমি ধর্শধবজী, ইহাতে শিহরিয়া উঠিলে ; তুমি হিতবাদী, 
গিনৈঃ শনৈঃ মস্তক সঞ্চালন করিতেছ; তুমি নীতিবিং, তোমার মস্তক আজি 
িজাহত হইল) তুমি সতীত্বের গৌরবাকাজ্জী-হুতাশ হইতেছ। না, 


১০৩ নবজীবন | 


তোমরা কেছই হতাশ হইও না-- প্রকৃত প্রেম-ভক্তির লহিত শাস্ত্রের ধন্ব 
নাই, সমাজের বিরোধ নাই, নীতির বিবাদ নাই, কর্তব্য পালনের শক্রতা নাই । 
রাধিকার প্রেম ভক্তি কিছুরই বিরোধিনী নহে। 
রাধিক! ক্লীবে বিবাহিতা, স্থতবাং শান্্রমতে অনুঢা । পরকীয়া হুইয়! পরক্ত্রী 
নহেন ; কুলট। হইয়াও শ্বৈরিণী বা ব্যভিচারিণী নহেন। এই খানেই বাঙ্গালি 
বৈষঙনগণের আদর্শ-স্থষ্টির আশ্তর্ধ্য কৌশল ! ধিনি মহৎ হইতে মহত, তিনি 
গ্ষুজরকে বিস্বৃতি হন না। বৈকুষ্ঠের প্রেমভক্তি পৃথিবীর রীতি, মানব ধন্- 
শাস্ত্রের শীতি_বিম্মত হন নাই। প্রেমী শাস্ত্রে ভ্রক্ষেপ না করিয়া, নীতির 
দিকে নয়ন ন! হেলাইয়া প্রেমমধষের দিকে একাকিনী অভিসারিণী হইয়াছেন, 
শান্্র-ধীর পদে দূরে থাকিরা, তাহার দেহ-রক্ষার্থ তীয় অনুসরণ করিততে- 
ছেন, নীতি--পরিচারিকা ভাঁবে চামর লইয়া পশ্চাতে যাইতেছেন। বৈষ্ণব 
চিজিত এই অপুর্ধব ছবি বড়ই সুন্দৰ, সবস এবং সারময | 
প্রেষভক্তির উৎপত্তি এন্প ; এর ভক্তির বিকাঁশ এবং স্থিতি আরও বিশ্ময়- 
কর। কঠোর কর্তচব্যর সহিত প্রেমভক্তির কোন সম্পর্ক নাই । সৌনর্ষ্যের 
মাধুধ্যেই উহাব উৎপত্তি; শ্রবং সেই জন্য শ্রীমতী কুলত্যাগিনী। আর 
প্রেষভক্ির পূর্ণ বিকাশেব জন্যই শ্ররুষ্চ সর্ভোগীী অথব1 লম্পট । 
প্রীমতীর মত শ্রীকষ্ণের ঘদি একগতি, একমতি তুমি দেখিতে চাও, তবে 
ভুমি আবার সেই পালট-প্রক্কৃতি খুজতেছ, বিনিময় চাহিতেছ, প্রেমের 
বাণিজ্য করিবে মনে করিতেছ । ঈশ্বর সধপনাযর় সেনপ বাণিজ্যের বাসনা, 
'অসম্ভবের আব্দার। এই অসংখ্য সূর্য চন্ত্র পবিব্যাপ্ত বিশ্বমগুল, যাহার 
আনন্দের উপাদান, ভুমি-ঞ্ব হও, প্রহলাদ হও, সনক হও, সনাতন হও 
বীশ্ত হও,__মহম্মদ হও, শ্রীদাঁম হও, শ্রীনহী হও, ঠিনি যে তোমাতেই 
তাহার প্রেস সীমাবদ্ধ করিবেন, এ তোমাৰ কেমন আব্দার £ তবে হৃদয়ে 
ধদি বাস্তবিকই তক্তি থাকে, এতটুকু আব্দার কবিতে পারি বটে, যে তুমি 
অনস্ত হইন1ও সর্ধদৃক, আমি ক্ষুদ্র হইয়ও যেন তোমার চরণে শরণ পাই। 
এই জন্যই প্রীরাধিকা বলিয়াছেন-__ 
ভূল না, ভূল না, নাথ ! 
মিনতি করি আমি হে! 
অন্যেরও অনেকও আছে, 
আমার কেবল তুমি হে! 


বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম । ৯০৯ 


জোমারও অনেক আছে, 

আমার কেবল তুমি হে। 
প্ সমান্য কয়টি কথায়, প্রেম-ভক্তির কেমন মনোহর উচ্ছাস, হৃদয়ের কেমন 
স্থন্দর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়! 

“অন্যেরও অনেকও আছে,৮কত লোক, কত বিষয়ের উপাসনা করি- 
তেছে, কত বিষয়ে লিপ্ত থাকিক্া মনের তৃপ্তি লাদদন করিতেছে । কেহ ধন- 
জন-মান লইয়া ব্যস্ত, কেহ দ্ধপ-গুণ-কুল লইদ্াঁ মত্ত, কেহ রাজ সভার প্রশ্র্ষো 
আঁকুষ্ট, কেহ বা সমর-সজ্জার মোহিত 1 সাধকের কিন্ত--তিনি এই মানা-মোহ- 
ময়, লীলা-খেলা-পুর্ণ, অথচ বিপজ্জাল-জড়িত লংসারেই থাকুন, আর খন- 
বিরল-ধিটপি-বিন্যন্ত, শ্বভাবেব শম্পশোভাশোঁভিত হিমালয়ের নিরাঁলক্ন 
সানদেশেই থাকুন, সাধকের জগদীশ্বরহই একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র গতি, 
জগদীশ্বরই তাহার অবলম্বন, এবং জীবনের জীবন । *“অন্যেরও অনেকও 
আছে, আমার কেবল ভুমি হে 1” আমার ভূলিও না । আমি ক্ষুত্ব হইতে ক্ষুদ্, 
অণু হইতে অণু, এই অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র-পরিব্যাপ্ত সহস্র কোটি সৌর মণ্ডলের 
মধ্যে নিতান্ত অকিঞ্চন, ভূমি সর্ধম্য় সর্বাধার, “তোমারও অনেক আছে” 
ভুল তোমাতে সম্ভব হইলে, তুমি ভূলিলে ভুলিতে পার, কিন্ত নাথ ! তাহ! 
হইলে আমার গতি কি হইবে? জামার যে কেবল তুমি হে! অতএব মিনতি 
করি, নাথ। তুমি আমায় ভুলিও ৮11 ভক্তির কি মমোরম উচ্ছাস, হৃদয়ের 
কিস্তুন্দর বিকাশ । তোমার অনেক আছে, থাকিবারই কথ]। তুমি রাঁজ- 
রাজেশ্বর, অসংখ্য প্রাণী তোমার গ্রজ।, তুমি রসিক-শেখর ষোড়শ সহ 
গোপিনী তোমার সেবিকা, কিন্তু আমার এই আব্দার, তুমি তা বলিমন! 
আমাকে যেন ভুলিও না, ভুলিলে আমার গতি কি হইবে ? “আমার ষে কেবল 
তুমি হে!” অতএব মিনতি করি, ভুমি আমায় ভুলিও না । প্রেম-তক্তিময়ী 
নাধিকা, তক্ত প্রধানা রাধিকার সরল প্রাণের হী একমার কামনা । বৈষ্ণব 
শক্তি-সেবকের মত ধনং দেহি, মানং দেহি, বলেন না) বলিতে ছানেন না; 
বৈষ্ণব 'কপাময়ের ক্কপাকণা কখন যাল্া করেন নী,কোন দেশে এমন 
মুর্খ নাঁয়িক নাই যে "নাথ । আমাকে কুপা কর” বলিয়াছেন । প্রবাস-গমল- 
প্রয়াপী নাকের দ্দিকটে বাম্প-ভর-স্পন্দিত নয়নে নাফ্িকা আসিয়! 
যেমন ধীর গম্ভীর স্বরে বলেন, « দেখ, ধনে রেখ, যেন ভুল না», 
ইবষ্ণব চিরদিনই ভগবৎ-সাক্ষার্কারে সেইনূপ বলিয়া থাকেন 'ভুলনা, 


৯৪২ নবজীবন | 


ভুলনা, নাথ। মিনতি করি আমি হে।, বৈষ্ণবের প্রেম-ভক্তির এ এক- 
মাত্র প্রার্থন। 
বৃন্দাবন-পরিক্রমে প্রা্দই পথ ভূল হইয়াথাকে; আমরা প্রেম-ভক্তির 

পরিণাম-কুঞজ্জে আপিয়াছি, পথে চন্ত্রাবলীর কুঞ্জ দেখিতে তুলিয়া গিয়াছি। 
আবার সেই কুঞ্জ পরিভ্রমণ করিতে হইবে । (প্রম-ভক্তির মহাষাত্রায় চত্্রী- 
বলীর পাল! ছাড়িতে পারাযায় না। প্রেম বৈকুঠ হইতে অণতারিত। প্রেমে 
কুঠী নাই, সঙ্কোচ নাই; কিন্ত পরিমিত প্রেমে অভিমান আছে; অডিমান-_ 
নায়িকার পরিমিত প্রেমের চিরসঙ্গী | 

সীভ। যধন শুনিলেন, রামচন্দ্র অশ্বমেব যন্জ আরম্ত করিয়াছেন, সক্ত্রীক হইয়! 
সেই যজ্ঞ করিতে হয়, তখন অভিমানের উতৎ্কঠীয় বলিলেন, “কি বলিলে ? 
কি বলিলে ?' বর্ণনকারিণী বলিতে লাগিলেন, “তিনি স্বর্ণসীতা নির্শাণ করিয়। 
বামে রাখিয়াছেন? ; ভখন অভিমান সেই পূর্ণ প্রীতিকে পথ ছাড়িয়। দিল; 
প্রীতির উচ্ছাস নয়নে আসিল; সীতা নম্নাঞ্চলে বন্বাঞ্চল দিয়া বলিলেন, 
“সেই ধর্মব্রত মহারাজের জয় হউক, যখন পতি-ভক্তির পূর্ণ-প্রতিমা সীতা 
তেই এইবূপ প্রেমাভিমান, তখন অন্য পরে কা কথা। কিন্তু নায়িকার 
পরিমিত প্রেমে অভিনান আহে বলিয়া, সারকর ঈশ্বর প্রেমে কি অভিমান 
আন্ছ? আছে। আবদা:রর সঙ্গে সঙ্গে অভিমান না থাকিলে, প্রেম কখন 
বিকশিত হর না। এই অভিমান ছিল বলিরাই সাদক-প্রধান রামপ্রসাদ 
বলিয়াছিলেন,_“মায়ের এমনি বিচীর বটে 1 ভক্ষিতে অভিমান ছিল 
বলিয়াই মহাত্মা রাননোহন রায় বলিয়াছিলেন-- 

কোথায় আনিশে? 
পথ ভুলালে। 

ভ্রমতীর সেই অভিমানের পূর্ণ স্কপ্ি, চন্দ্রীবলীর পালায়। পূর্বেই বলিয়াছি, 
সাধক-সাধিকার একমাত্র কামনা, “নাথ | আমায় ভূলিও না” যদি একবার 
মনে হয়, যে "আমার কেবল তিনিহ,, ইহা জাননম়্াও তিনি আমায় ভুলিয়]- 
ছেন, তবে সাধকের আর অভিযানের ইযত্ত। থাকে না। কিন্ত সেই অভিমানে 
তক্তি শিথিল হয় না, দৃঢ় হয়। সরল ভক্তিতে অভিমানের গ্রন্থি তক্তি আরও 
দূ করে। এই অভিমানংগ্রস্থি সকল ভক্তেই দেখিতে পাওয়া যায়। জোবে 
আছে, দারুদে আছে, সার্দীতে আছে, মহন্মদে আছে, ধরবে আছে, প্রহলাদে 
আছে। প্রেম-তক্কির আদর্শ-প্রতিমা রাধার প্রেম-বিকাশের এই আভি- 


বাঙ্গালিক় বৈষ্ব ধর্ম । ৯০৩ 


মানই প্রধান উপকরণ। এই অভিমান প্রেমসাগরের মাঁণরজ্জু। যেখানে 
প্রেম যত গভীর, সেখানে মাণরজ্ঞু ততই বিস্তুত। কিন্ত সাগর যেখানে 
অগাধ, লেখানে মাণরজ্জু হারাই] যায় । প্রেম অগাধ হইলে, অভিমান প্রেমে 
লীন হয় । তখন নান্সিক বণেন ;-- 
প্রণয় মোর সাগরভুল, সে কি অনাদরে শুখাবার, 
বর্ষয়ে ভানু অনল যদি, না তাতয়ে সাগর মাঝার | 
সখি কত দুরে ভান্ রয়, নাগর তাহে কাতর নয়, 
পসারি তার অগাণ জদয় তবু তার পানে ধায়। 
প্রভাস খণ্ডে শ্রীমতীর প্রেমভক্তির পুর্ণ বিকাশ, তখন অভিমান অতলের 
তাভলে গিয়াছে । তখন বৃন্দাবনের সেই বিলাসিনী কেবল কুষ্ণ সাক্ষাৎ- 
কারের জন্য উন্মাদিনী। তখন আর রুক্সিণী বা সত্যভামাত অস্তিত্ব পর্য্যন্ত 
বোধ নাই। 
বৈষবের এ্রয়ভজ্ির পরয়োতত আদর্শের আমর] এতক্ষণে এছিক 
চরম সীমায় আলির! উপনীত হইলাম। এখন ভাদ্রের সেই কুল-ভঙ্গকর 
জোতে তরঙ্গ আর নাই, এখন আশ্বিনের একটানা পড়িযাছে ঃ আাপনার 
বেগে মন্দাকিনী আপনি সাগরে চলিয়াছেন; বর্ষার সেই ঘোর ঘটার বন্তর 
বিদ্যুৎ চলিয়া গিয়াছে, এখন শরদের মাধুর্য্যে জগৎ পরিপূরিত হইয়াছে। 
প্রভাসের রাধিক! শরদের সেই মন্দাকিনী; বিমল উজ্জ্বল পূর্ণ চন্দ্রের সুন্দর 
ছবি প্রশস্ত হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি তখন কুল-কুলশ্বরে অনস্ত প্রেষের 
অনস্ত সাগরে মিলিতেছেন । বৈষ্ঞবের প্রেম-ভক্তির এই চরম আদর্শ 
বোধ হয়, এতক্ষণে আমরা কতক কতক বুঝিয়াছি, যে শ্রীকৃষ্ণ সর্্ব-স্বামী, 
সকলের উপাস্য বলিয়াই তিনি গোঁপীঙ্গনাগণের নাক বলিম্ব বর্ণিত $ এবং 
প্রেমভক্তি কর্তব্যের অনুষ্ঠান, বা শাস্সের অনুসরণ নয় বলিয়াই রাধিকা 
কুলত্যাগিনী । 
বৈষঃব ধর্মের আধ্যাত্মিক আলোচনায় বুঝিলাম, থে বৈষ্ণবের মতে 
যৌবনের উৎসাহমক্ মাধুর্য্য রসই সাধকের চিত্ত-বৃত্তির উৎকৃষ্ট অবস্থা; 
ঈশ্বরে একাস্তকী প্রেম-ভক্তিই তাহার সহজ সাধনা ; বৃন্দাবনের বিলা- 
সিনী, প্রভাসের তপদ্থিনী প্রেমী জ্রীমতী রাধিকাই প্রধান সাধিকা 


ও তক্কের আদর্শ, এবং অনস্ত সুন্দর, রসশেখর শ্রীকৃষণই অন্ত অসংখা 
সাধকের একমাত্র আনন্দ-কেন্ত্র। 


৯০৪ নঙজীবন । 


ভক্তের আধ্যাম্মিক আদর্শ রাধিকা। কিন্তু বাঙ্গালি বৈষ্বের একজন ভ্ঁতি- 
হাসিক আদর্শ আছেন। তাহার জন্ম গ্রহণে পুণ্যভূমি ভারতের মধ্যে বাঙ্গালা 
প্রসিদ্ধ ভক্তিক্ষেত্র এবং পবিত্র তীর্থ । তিনি ভক্তির প্রতিহাণাসিক অরতার, 
মহাপ্রভু গ্রীচেতন়। স্বয়ং ভগবানের ভক্তন্ূপে অবতারের কথ] অতি 
বিচিত্র। যদি ভক্তগণের কৃপায় পারি, তাষে সেই বিচিত্র পবিক্র কথ! বারাস্তরে 
বুঝিবার চেষ্টা করিব। 


শ্যেনকপোত এবং শাইলকের কথা । 


ইংরাজের কাছে, হিন্দ নানা দোষে দোষী । ইউরোপের কাছে, এসিয়া 
শোর অপরাধে অপরাধী । এসিয়ার সহিত তুলনা করিয়া ইউরোপ আপনাকে 
কষ্ট-সহিষ্ এবং উন্নতি-শীল বলিয়! প্রশংসা করে এবং এসিয়াকে বিলাস- 
প্রিয় এবং অবনতি-প্রবণ বলিগা নিন্দা করে । ভারতের ইত্রাজ যে ভারতের 
হিন্দুকে অশেষ দোষে দোষী বলিবেন, সে কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু বিদ্বান, 
বিচক্ষণ, পাগ্ডত্য-পূর্ণ ইউরোপও যেহিন্দুর সেইরূপ কলঙ্ক ঘোষণা করেন, 
ইহ! একটু বিশ্বয়কর । 116 9৪০-1০ ৮1175 07977৮91--এই নিন্গাবাদ শুধু 
ইংরেজের মুখে নয়, ফরাসী, জন্মাণ, প্রভৃতি সকল ইউরোপবাসীর মুখে 
গুন যায়। তবে ইংরেজের মুখে যতটা, অপর ইউরোপবাসীর মুখে 
ততটা গুনা যায় না। এই নিন্দাবাদ যে একেবারে অমূলক এমন কথ 
বলি না। ইউরোপ যাহাকে কন্্ম-শীলতা এবং কষ্ট-সহিষ্ণুতা বলে এসি- 
য়ায় তাহা অধিক পরিমাণে লাই । অবিশ্রান্তভাবে পৃথিবীর দেশদেশা- 
স্তরে দৃরিয়া বেড়ান, শীত গ্রীন্ঘ তুচ্ছ করিয়া অত্যুচ্চ পর্বত-শৃঙ্গে 'সরো- 
হণ বা অগ্নিময় মরুভূমে ভ্রমণ, এক কথার গৃহত্যাগ করিয়! দূরদেশে গমন 
এবং এক কথায় দূরদেশ ত্যাগ কণিয়। গৃহে প্রত্যাগমন, পাহাড় কাটিয়! 
রেল-পথ সম্প্রসারণ, বালি কাটিয়। বকুণের রাজ্য বিশ্তীর্ণ করণ--এ রকম 
চঞ্চলতা-সংযুক্ক শ্রমশীলতা এবং কষ্ট-সহিষ্টুতা এসিয়ায় বড় একটা দেখা 
ঘার না। তাই ইংরেজ এবং অপরাপর ইউরোপবাসী*এপসিয়া-বাপীকে 98৪৪ 
“ 10৮18 0:68] বলিয়া! নিন্দা করিয়! থাকে । কিন্তু এসিয়াবাসী কি ঘখার্থই 
9836 10%108, আরাম-প্রিয় বাঁ বিলাস-প্রিয়? সমস্ত এসিমাবাসীর সঙ্ন্ধে এ 


শ্যেনকপোত এবং শাইলকের কথা! । ৯১০৫ 


প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি ক্ক্ষম । হিন্দুজাতি প্রক্কাত পক্ষে আরাম-লোলুপ বা 
বিলাস-প্রিয় কি না, হিন্দুজাতি প্রকৃত পক্ষে শ্রমশীল এবং ক্টস্কহিষুর কি না, 
আমি শুধু এই কথার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। এবং এই প্রশ্নের 
্লীনাসা স্লে আমি প্রধানত প্রাটীন হিন্দদিগের কথা বলিব। তাহাতে 
কোন দোষ খ্বটিবে না, কারণ ইন্টারোপবাপী প্রাচীন হিন্দুকেও বিলাপ-গিস্ 
জাতি বলিয়া নিন্দা ও ম্বণা করিয়া থাঁকেন। সাহেবের বিবেচনায় 
যোতগাপবিষ্ট, বাহাক্জানশূনা, মুদিতাক্ষ সহাযোগী ও  স্বন্তি-প্রিয় ভারত- 
বাদী। আব এক কথা। এই প্রশ্নের মীমাংসা স্থলে আমি প্রধানত 
সাহিত্যের সাঁভাষা গ্রহণ করিব । তাঁহার প্রথম কাঁরণ এই যে, প্রাচীন হিনুর 
কার্যকলাপ ফুবাইয়! গিয়াছে, এমন কি সে কাধ্যকলাপের মধ্যে অদ্দিকাধশের 
চিক্ুমাজ লাই, জতরাঁৎ প্রভাক্ষ প্রমাণের অভাব । দ্বিতীয় কারণ এই যে? 
গ্রতাক্ষ প্রাণ থাকিলে সাহিতা তদপেক্ষা উতকুষ্ট প্রমাণ কেন না সাহিত্যে 
শুধু কাধ্যকলাঁপ বর্ণিত হয় না, প্রুরত্ভি, মেধা এবং আসক্তি, আশা আকাঙ্ষা! 
এব আদর্শ, ভত, বর্তমান এবং ভবিনাৎ সকলই অঙ্কিত থাকে । জাতীয় 
সাহিত্যে জাতীয় ধাতু বাঁধা থাকে, কেন না জাতীয় ধাঁত্‌ না বাধিলে জাতীয় 
সাছিত্য জন্মে না। 

এ দেশের পুরাভন শিক্ষী প্রণালীর গুণে এ দেশের বালক নদ্ধবিদ্বান মুর্খ, 
ধনী নির্ধন, ছোট বড়, সকলেই কিছু কিছু পর্দমশাস্ত্ের কথা অবগত আছে । 
রামায়ণ মহাভারত পুরাণ প্রভৃতির স্ুল স্থল কথা সকলেই ভনে। অতএব 
কাহাকে ও বলিয়া দিতে হইবে না, যে এ দেশের ধর্মশাস্্ দুঃখের কাহিনীতে, 
কষ্টের কথায়, ত্যাগ-্বীকারের বিবরণে পরিপূর্ণ । রামের বনবাস, পঞ্চপাঁগুবের 
বনবাস, অর্জনের নির্বাসন, নলদম় স্তর কণা, শ্রীবৎসটিস্তার কথা, হরিশ্চন্দ্বে 
কথা, সাবিত্রীসত্যবানের কথা, জিমৃতবীহসের কথা,দাতাকর্ণের কথা--এইরূপ 
অসংখ্য অগণ্য শোক, দুঃখ, ক্রেশ, যন্ণার কথায় হিন্দুশীক্্র পরিপূর্ণ । বোধ 
হন এত শোক এত ছঃখ এত ক্লেশ এত যন্বণার কথা পৃথিবীর আর কোন 
শীল্তে নাই । আবার বিনি মেই মকল কথণ মন দিয়? পড়িকণাছেন, তিনিঈ 
জানেন কি অসাধারণ ভক্তি-রে, কেমন প্রাণ ভরিয়া, বনবাসী বন্বাসিশী 
সেই বনবাস বন্ত্রণা, পতিহার! পতিত্রতা সেই পতি-বিচ্ছেদ্ ছুঃখ, সেই পতি- 
বিয়োগ যন্ত্রণা ভোগ কপিধাছেন--তিনিই জানেন, যে যহ্থাপুঞ্ষগণ সেই সকল 
শোকের হুঃখের ষণ্তণার কথ পিখিয়াছেন, তাহারা সেই ফখার় কত্ত উন্মত্ত, 


১৬ত নবজীবন। 


কত বিহ্বল, কত মুগ্ধ; ষেন শৌক ছুঃখ যলণাই সর্বোত্কষ্ট কুখ--মালষেজ 
পরম তোগ্ষবিলাসের সামগ্রী। গ্রীক সাহিত্যে অনেক দুঃখের কাহিনী 
আছে, ইংরাজী সাহিত্যেও অনেক ছৎখের কাহিনী আছে। সফরিিস, 
ইস্কিলস এৰং জেক্ষগীয়রের মতন হুংখ যদ্বণার কথা ইউরোপে অতি 
অন্ন কবিই লিখিয়াছেন। কিন্তুসে ছঃখ যন্ত্রণা হয়, ক্ষণমাত্র স্থায়ী-__যেমন 
গ্রীক নাটকেঃনয়, ক্রোধ হিংসা এবং অধৈর্ধ্য মিশ্রিত-যেমন সেক্ষপীয়রের 
নাটকে । নাটক অভিনয় করিতে যে চারি পাচ ঘণ্ট। সময লাগে, গ্রীক 
নাটক বর্ণিত ঘটনাবলিও সেই স্বল্প কালবাপী। অতএব আীক্‌ নাটকের 
নায়ক-নায়িকার যন্ত্রণী-ইঈদিপন্, আন্তাইগনি বা ফিলক্তিতিসের যন্থণ। 
--তীক্ষভম হইলেও দণ্ড-মাত্র-স্থায়ী। ইতরাজী নাটকের ঘটনাবলি দীর্ঘকাল 
ফ্যাপী বটে। কিন্তু ইংরাজী নাটকের নায়ক-নায়িকার বন্ধণা_-হ্যামূলেটের 
বা লীয়রের যন্বণী_ অধীর অস্থির অসহিষ্ণ লোকের যন্ত্রণা । সেক্ষপীয়র, 
সফক্লিস, ইস্কিলস্‌ সকলেই ছুঃখ যন্রণার চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্ত 
কেহই ছঃখ যন্ণার জীবন চিত্রিত করেন নাই । পল পল করিয়া দণ্ড, দও দণ্ড 
করিয়। দিন, দিন দিন করিয়া মাস, মাস মাস কবিয়া বৎসর, বৎসর বৎসর 
করিয়া জীবন__এমন একটা ছুঃখ-যস্থণাময় জীবন-__কেহ চিঃজ্রত করেন নাই । 
ইউরোপীয় নাটকে যন্বধায় কেহ আপনার চক্ষু আপনি উপাঁড়িয়া ফেলিতেছে, 
কেহ আপনার সন্তানসন্ততিকে আপনি উত্কট অভিসম্পাত করিতেছে, 
কেহ অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে পড়িয়া মরিতেছে। ভয়ানক দৃশ্য _যেন 
বিছ্যতাগ্লিতে সহসাদশ দিক জলিয়া উঠিতেছে--কিস্ত তখনি আবার সব ঘোর 
অন্ধকার । কেবল চকিত হইতেছি মাত্র _দেখিডেছি মতি অঙ্গ, বুঝিতেছি 
অতি অল্প। অবাক হইয়া আছি ।* যে যন্ত্রণা কারি কাটিয়া লুণ দেওয়ার 
মতন পলে পলে, দণ্ডে দণ্ড, দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে সৎসরে, 
বাড়িয়া বাড়িয়া একটা জীবনকাঁল বা জীবনকালের একটা স্থদীর্ঘ অংশ 
ব্যাপিয়া উঠে, অথচ যন্ত্রণীভোগী স্থির ধীর অবিচলিত, সে যন্ত্রণার চিত্র কোন 
প্রধান ইউরোপীয় সাহিত্যে দেখা যায় না_কেবল প্রাচীন হিন্দুর সাহিত্যে 
দেখা বাঁয়।--বাঁলিকা রাজবধু ইচ্ছা করিয়া বনে গমন করিতেছেন। রাজ- 
ভোগ)রালসম্পদঃরাঁজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়। বন্থুর,ক'ট কাবীর্ণ,বন্যজস্ত সমাকীর্ণ, 


| * ইউরোপীর় নাটক পাঠে মোহিত্ত হওয়! যায়, কিপ্ত প্রকৃত শিক্ষালা 
বড় বেশী হয় না। 


শ্যেন-কপোত এ্রধং শীইলকের কথা! ১৯০৭ 


ৰনপথে উপবাসে অল্লাহারে বৃক্ষমূল সার করিয়া চলিতেছেন--দিন দিন করিয়! 
মাস, মাস মাঁস করিয়া বৎসর, বৎসর বৎসর করিয়া কত কালই চলিতেছেন। 
এত কষ্টেও নিস্তার নাই। সেই যন্ত্রণার উপর আবার পতিপ্রাণার পতি- 
বিচ্ছেদ-_যে পতির জন্য এত কষ্ট ভোগ করিয়াছেন?সেই পতিকে ছাড়িয়া 
শত্রপুরীতে বাস। শত্রু প্রতিমুহূর্ত, প্রতি প্রহর, প্রতিদিন শাসাইতেছে,তাড়না 
করিতেছে, অপমান করিতেছে, জালা উপর জাল দিতেছে । এমনি করিয়া 
কত দিন কাটিয়া গেল। তার পর যদি শজ্রর হাত ছাড়াইলেন, আবার পতির 
হাতে পড়িরা অস্সি-পরীক্ষা । অগ্রি-পরীক্ষা দিরাও নিষ্কৃতি নাই। রাজ্যে গিয়া 
রাজসিংহাসনে বসিয়া আবার সেই বনবাস। বনবাদের পর আবার সেই 
নিদারুণ পরীক্ষা, আবার সেই দেবতুল্য পতিকে হারাইয়! অনস্তকালের 
জন্য অন্তর্ধান ! যেন কষ্ট দিতে, কষ্ট সহিভে হিন্ুব কত সুখ, কত চেষ্ট]। 
আবার দেখ, -বাঞ্জা হরিশচন্দ্রকে দুঃখ দিতে হইবে_-ছুঃখ দিতে হইলে দুঃখে 
জঙ্ঞজরিত না করিলে ছুঃখ দেওয়াই হয় না। কিন্তু হরিস্চন্দ্র বলিয়াছেন বে 
এক মাসের মধ্যে তিনি বিশ্বামিজ্রকে প্রতিশ্রত দক্ষিণা দান করিবেন। এক 
মাদের দুঃখে মানুষ জর্জরিত হয নাঁ। তাই ভয়ানক হিন্দুকবি একট! ভীষণ 
স্বপ্ন দেখাইয়া! এক মুহূর্তের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রকে যুগ ব্যাপী যন্ণাভোগ করাইলেন ! 
তাই বপি, যন্ত্রণা ভোগ কাহাকে বলে, প্রকৃত কষ্ট-সহিষ্ণুতা কাহাকে বলে; 
যদ্দি বুঝিতে হয়,তাহা হইলে হিন্দুকে বুঝিতে হইবে, ইউরোপবাসীকে বুঝিলে 
চলিবে নাঁ। শোকের, দুঃখের, কষ্টেব- যন্ত্রণার তৃষানল কাহাকে বলে, হিন্দু 
ভিন্ন জগতে আর কেহ জানে না। 

রাজ! গশীনর যজ্ঞ করিতেছেন । কপোতরূপী অগ্নি শ্যেনরূপী ইন্দ্র 
কর্তৃক তাড়িত হইয়| প্রাণভয়ে রাজার ক্রোড়ে লুকাইয়া তাহার শরণাপন্ন 
হইল। শ্যেন আসিয়া রাজার নিকট কপোত প্রার্থনা করিল । বিধাতা 
কপোতকে শোলের ভক্ষ্য-বস্ত করিয়াছেন-ক্ষুধার্থ শ্যেন রাজার নিকট: 
কপোত প্রীর্থনা করিল। প্রাণভয়ে ভীত শরণাপন্ন কপোতকে দিতে রাজা 
'অস্বীকৃত হইলেন? তিনি বলিলেন--“গো, বৃষ, বরাহ, মুগ, মহিষ প্রভৃতি 
পশ্ড আহরণ করিতে পারি, অথবা অন্য কোন বস্ততে অভিলাষ হইলে তাহা 
এইক্ষণে প্রস্তত হইতে পারে,কিন্ধ এই শরণাগত ভীত কপোঁতকে কোন ক্রমেই 
পরিত্যাগ করিব না । যেরূপ কর্ম করিলে তুমি এই পক্ষীরে পরিত্যাগ করিতে 
দশ্সভ হও, বল, অমি এক্ষণেই উহা সম্পূনন করিব, তথাপি এই কপোতিকে, 
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প্রদান করিব না। শ্যেন কছিল “যদ্দ এই কপোত-পরিমাণ মাংস নিজদেহ 
হইতে কাটিয়! দিতে পার, তবেই আমি পরিতুষ্ট হইয়া কপোতের কাষন। 
পরিতণগ করিব।' “তাহাই করিব বলিয়া রাগ ওশীনর তুলা যন্ত্রের 
একদিকে কপোতকে বসাইয়া অনাদিকে শাপন হন্তে আপন দেহ হইতে 
মাংস কাটিরা রাখিণেন। কপোত মাংসাপেক্ষা ভারি হইল। তখন 
জাপন হস্তে আপন দেহ হইতে আর এক খণ্ড মাংস কাটিয়া মাংসের 
উপর রাখিলেন। তগাপি কপোন্ মাংসাগেক্ষা ভারি হইল। তখন 
আপন হস্তে আপন দেহ হিতে এক এক খণ্ড করিয়া অসংখ্য মাংস- 
খণ্ড কাটলেন_তথাপি কপোভ মাঁংসাপেক্ষা ভারি হইল । তখন সেই 
কঙ্কাল-মাত্র দেহ লইয়া! রাজ! ওশীনর স্বয়ং ভুলা-যন্্রে গরোহণ করিলেন । 
দেখিয়া শ্যেনরূপী ইন্দ্র ইন্দ্ররূপ ধাবণ করিলেন--কপোতরূপী অগ্নি অগ্নিরূপ 
ধারণ করিলেন, এবং প্লাজার অক্ষর যশ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। রাজা ও 
ধর্মপ্রভাবে স্বর্মর্ত্য উজ্জ্বল করত দেদীপ্যমান কলেবর হইয়া স্বর্গে আরোহণ 
করিলেন। কালে এই কথা ইউরৌপে গমন করিল -এই রকমের অনেক 
কথ!ই ইউরোপে গমন করিয়াছে | কিন্ত ইউরোপে গিয়া এ কথার এ আকারও 
রহিল না, এ প্রকারও বহুল না। ইউরোপ আপন দেহ হইতে মাৎস 
কাটিরা দ্রিভে পারিল না-তত কষ্ট) ভত যন্ত্রণা কি সওয়। যায়? ইউরোপ 
ওশীনরের আপনার দেহের মাংস কাটিফা দেওয়ার কথ। গুনিয়া শিহরিঘ। 
উঠিল ! আর ভাবিল--এমন কি পবোপকার, ষে তজ্জন্য এত কষ্ট এত যন্ত্রণা 
সহিতে হইবে আর আপনার মাংস কাটিরা দিরা প্রাণটাকে নষ্ট করিতে 
হইবে? ইউরোপ উশীনরের কথা ভাস্চিরা চুরিয়া ফেলিল। মাংস কাটিয়া. 
প্রাণ নষ্ট করিবার ভয়ে আইনের একটা কটতর্ক ভুলিয়া মাংস কাটিবার দায় 
হইতে অব্যাহতি লাভ করি নিশ্বান ফেলিয়। বাচিল,আঁর পাছে সেই ভীকুভ1 
এবখ আত্মপ্রিযতার জন্য লোকে নিন্দা করে,সেহঞ্জন্য আপনার কলঙ্কের ডালিটা 
একটা নির্বিরোধী ইছদব মাথায় চাঁপাইয়া দিল। আর সেই গল্প লিখিয়! * 
গ্রয়ং সেক্ষপীয়র সেই কলঙ্কের ডালি আপনর পবিত্র মাথায় চাপাইলেন ! 
আধুনিক হউরোপীয় মমালো5কেরা বলিয়া থাকেন, যে কুসীদজীবী শাইলক 
ষে নৃশংস নিন্দম প্রণালীতে টাক! ধার দিষ়াছিল, তদনূসারে কার্য হওয়া 
উচিত নব, সে প্রণালী ব্যর্থ হওয়াই ভাল । এও কি কথা? যেখানে মানুষকে 
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নীতির এবং ধশ্মের আদর্শ দিতে হইবে, সেখানে কি আদর্শশ্রেষ্ঠ বিশ্বাদর্শ 
অনুসবণ করিতে হইবে না? সেই বিশ্বাদর্শকি? বিশ্বনাথের নিয়মে জীব 
কি দলিত, নিম্পীড়িত, ক্ষতবিক্ষত, বিছুর্ণিত, খিবুর্ণি ত, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, ভন্ীভত 
হইতেছে না]! ত| বলিয়া কি বিশ্বনাথের নিষমকে ত্র্যর্থ বলিতে হইবে? 
ইউরোপ ভাই করেন, হিন্দু তা করেন না। হিন্দুর ছুঃখযন্পার কাহিনীর মধ্যে 
হরিশ্চন্দ্রের এক কাছিনী আছে সে কাহিনী অপুর্দ কৌশলে কথিত । রাজ! 
হরিশ্চন্্র দক্ষিণা দান করিতে প্রতিশ্রুত । প্রতিশ্রুত কাধ্য হিন্দু সর্বদাই ধৈর্য্য 
সহকারে সম্পন্ন করেন । কিন্তু প্রতিঞ্রুত কার্য করির। রাগ! হরিশ্চন্দ্র শোকে 
আকুল, যন্ত্রণার বিহ্বল । সে শোক, সে যন্ত্রণা দেখিলে দশকের হৃদয় ও শোকে 
তেমনি আকুল, যন্ত্রণায় তেমনি বিহ্বল হইয়া উঠে। এরকম চিত্র কেন? 
কেন তাহা এই কথান বুঝ । এ চিত্র দেখিলে বিশ্বামিত্রের উপব রাগ হয়, 
জনে হয় বিশ্বামিত্রের মতন পাষণ্ড আর নাই । কবিও তীই বলিতে চাহেম। 
শৈব্য আক্মবিক্রয় দ্বাবা দক্ষিণাদানের প্রস্তাব করিলেন। পতি 
ব্রত পত্রীকে বিক্রয় করিতে হইবে মনে করিয়া রাঙ্গা শোকে বিহ্বল 
প্রায় । এমন সময় বিশ্বামিত্র আমিরা বলিয়া গেলেন_ আজ যদি দক্ষিণ! 
না দিস, তাহা! হইলে ক্ুর্ধ্যান্ত হইলেই তোকে অভিশপ্ত করিব। তখন 
রাজ] চাসীদ্‌ ভয়াতুরঃ। 
কান্দিগ্ভূভোহ্ধমোনিঃস্ব! হ্বশখসধনিনাদ্দিতঃ ॥ (মাকগডয় পুরাণ) 
রাঞ্চা নৃশৎস ধনী কর্তৃক পীড়িত, ভরাতুব, দিশাহারা, অধম এবং নিশ্ব 
হুইয়। পড়িলেন। 








কবি বিশ্বামিত্রকে নৃশংস বলিরা গালি দিলেন। আবার ঘথন রাজা হরি- 
শ্চজের শ্রীপুর বিক্রয়লবধ ধন লইয়] বিশ্বামিত্র দক্ষিণার অবশিষ্টাংশের নিমিত্ত 
রাঁাকে শাসাইয় চলিয়া গেলেন তখন কবি বলিতেছেন ১ 
ভ্ুমেবমুক্তী রাজেন্্রং নিষ্ঠর' নির্বণং বচঃ। 
তদাদায় ধনং কূর্ণং কুপিতঃ কৌশিকো যযৌ ॥ (মার্কগেয় পুরাণ) 
কৌশিক রাজেন্দ্র হরিশ্চন্দ্রকে এই শিষ্ট,র, নিদ্বণ বাক্য বলিয়া দেই ধন গ্রহণ 
পূর্বক কোপতরে সত্বর প্রস্থান করিলেন। 
কবি বিশ্বামিত্রের ব্াযবহারকে নিষ্ঠ রও নিঘ্ব্ণ বলিয়া নিন্দা করিলেন-- 
বিশ্বামিত্রের উপর কবির কত রাগ সহজেই বুঝিতে পাঁরা যার । এ রাগ ন্যায়- 
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সঙ্গত; কেন না বিশ্বামিত্রের পণ যথার্থ ই নিষ্ঠর, নির্শশম। বিশ্বামিত্রকে নিষ্ঠ,র 
এবং নির্মম ভাবে দেখাইবেন বলিয়াই হিন্দু কবি তাহার চিরন্তন প্রথা 
পরিত্যাগ করিয়া হরিশন্ত্রকে কীদাইলেন । হরিশ্চন্ত্রকে না কাদাইলে 
বিশ্বামিত্রের উপর রাগ হয় টক কিন্তু এত রাগ করিয়াও কবি বিশ্বামিজের 
কার্যে ত বাধা দিলেন না-_পাষণ্ডের পণ ত পণ্ড করিলেন না। করিবেন 
কেন? তিনি যেবিশ্বাদশের অনুগামী । জীব যন্ত্রণা পা বলিয়। কি বিশ্বের, 
নিয়ম ব্যর্থ হয়? বিশ্বামিত্র যতই কেন নিষ্ট,র হউন না,বিশ্বামিত্র পুরুষ,বিশ্বামিত্র 
মাষ-_-পণ ছাড্রিবেন কেন? হরিশ্চজ্্র তই কেন কাছুন না-ঠিনিও মানুষ, 
সত্যে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহাকে সত্য পালন করিতেই হইবে। হিন্দু ভিন্ন 
কেহ বিশ্বের শোক ছুঃখ যন্বণা ভোগ করিতে জানে না। ইউরোপ যদি 
শোক ছঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে জানিত, তাহা হইলে ইউরোপীয় সাহিত্যে 
শাইলকের কাহিনী কথঠ হইত না, সেক্ষপীয়র কলঙ্কের ডালি মাথায় 
তুলিতেন নাঁ। হিন্দু শোক ছুঃখ এবং যন্বপার প্রকৃত আস্বাদ জানে 
বলিয়া শোক ছুঃখ যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভের জন্য চিরকাল লালারিত। 
যে শ্রমের মন্দ বুঝে, সেই বিশ্রামের প্রার্থনা করে_-সেই যথার্থ বিশ্রাম- 
প্রয়াসী হয়। হিন্দুর মুক্তি-কামনার তাতপধ্য বড় গভীর! স্বপ্তি প্রয়াসী 
প্রাণিন জাতি বলি হিন্দু মুক্তি-কামনা কারেন না। যাহার! সেইরূপ বুঝিয়া 
থাকেন, তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া উচিত বে হিন্দু শোক ছুঃখ হইতে মুক্তি 
লাভের জন্য যত লালায়িত জগতে আর কেহ তত লালারিত নয়। কিন্ত 
সেই মুক্তি লাভের জন্য হিন্দু যত কঠোর তপন্তাঁ, কঠিন ক্রঙ্গচ্ধ্য, নিদারুণ 
আত্মত্যাগ, অলৌকিক গৃহসন্ন্যাস করিয়া খাকেন, জগতে আর কেহ তত 
পারে লা। যে এত শোক ছঃথ ভোগ করে, লোকে তাহাকে কেমন করিয়! 
আলহ্-লোলুপ লোক বলে বুঝিতে পারি না। অথবা বুঝি নাই ব! 
কেন, বুঝি । ইউরোপ যাহাকে ছুঃখ কষ্ট ভোগ করা বলে, হিন্দু তাহা 
করে না। ইউরোপ নিজে যাহা করে না, ইর্উরোপ তাহা বুঝিতেও পারে 
নাঁ। ইউরোপের এই একটি মহৎ রোগ। 

ইউরোপবাঁসী এবং হিন্দু উভয়েই ছুঃখ কষ্ট ভে,গ করিতে পারে। কিন্ত 
উভয়ের সধান উদ্দেশ্য নয়। ইউরোপ বাহ্াসম্পদের নিমিত্ত ছুঃখ কষ্ট ভোগ 
'করিতে পারে,হিশু ধর্মের নিমিত্ব,কর্তব্যপাপনের নিমিত্ত,পরোপকারের নিমিত্ত 
হুঃথ কষ্ট ভোগ করিতে পারে। ইউরোপের কষ্ট দেহের জন্য, হিন্দুর কষ্ট 
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আত্মার জন্য । ইউরোপের কষ্ট নিজের জন্য, হিন্দুর কষ্ট পরের জন্য। ছুই 
প্রকার কষ্টের দ্বারাই উন্নতি সাধিত হয় । কিন্তু সে উন্নতি ছুই রকমের । একটি 
থাহ্য উন্নতি, আর একটি আধ্যান্সিক উন্নতি । হিপুর বাহ উন্নতি বড় বেশী 
হয় নাই, ইউরোপের আধ্যাত্মিক উন্নতিও বড় বেশী হয় নাই । ইউরোপের 
সামান্য লোককে এখানকার পন্লি গ্রামেব বড় বড় জমিদারের অপেক্ষা সমৃদ্ধি 
শালী বলিয়া বোধ হয়, এখানকর সামান্য লোকও ধর্দঙ্ঞানে এবং ধর্শচর্দ্যায় 
ইউরোপের প্রধান প্রধান লোকের সমকক্ষ। কোন্‌ উন্নতিটি উৎকৃষ্ট, 
পাঠক বিচার করিবেন। তবে একটা কথা আছে। কেহ কেহ বলিবেন 
যে হিন্দুর উন্নতি উৎকৃষ্ট হইলেও তাহার ফল মৃক্ট্য--উদাহরণ, ইউরোপ 
কর্তৃক এপিয়ার বাণিজ্য হরণ এবং ইত্রাজ রাজো হিন্দুর দারিদ্র। একথা 
সত্য হইলেও জিজ্ঞাস্য এই যে ইউরোপের উন্নতির ফলও কি মৃত্যু য় ? একটু 
ভাবিয়া! দেখিলে বুঝিতে পারিবে, যে হিন্দুর উন্নতির ফল' যেমন দেহের মৃত্যু, 
ইউরোপের উন্নতির ফল তেমনি আম্মার মৃত্যু । আবার পাঠককে বলি, কোন্‌ 
মৃত্যুটা ভাল ৰিচার করিবেন । আমরা একটা সার কথ। বুঝি এই যে, কি এ 
দেশীয় শাস্ত্র, কি বিদেশীয় শাস্ত্র সকল শাস্ত্রেই বলে ধর্শযুদ্ধে মরিলে অক্ষয় 
খ্বর্ণ হয়। কিন্ত মাপল কথা এই ে, লোক ধর্ম প্রধান হইলে যে তাহাদিগকে 
মরিতেই হইবে, এমন কি লেখাপড়া! আছে? হিন্দুঙ্াতি ধর্মমপ্রধান বলিয়! 
পরাধীন হয় নাই। হিন্দু মুসলমানে যখন হিন্দস্থান লইয় যুদ্ধ হয় তখন 
হিন্দুব সামরিক শক্তি প্রভূত পরিমাণে বর্ধমান ছিল। এমন হইতে পারে ষে 
ভাহার স্বদেশীকুরাগ বা 005508 ছিল না, কিন্তু রাজস্থানে যে রাজ- 
ভক্তিকে স্বদেশানুরাগের কার্য করিতে দেখা গিয়াছে,সে রাঁজভক্তি ত প্রভৃত 
পরিমাণে বর্তমান ছিল। তবে কেন হিন্দু পরাধীন হইল ? অনুসন্ধান করিলে 
বুঝিতে পারিবে যে ধর্মপ্রধান না হইয়ও এবং শ্বদেশানুরাগী হইয়াও গ্রীক 
যে কারণে পরাধীন হইম্লাছিল,হিন্দুও সেই কারণে পরাধীন হয়-_-দেশ অনেক 
গুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল বলিয়া । আর এক কথা। ধশ্বপ্রধান 
হইলে মরিতে হয় এ কথার অর্থ এই যে ধর্ম অতি মন্দ জিনিস। কিন্ত সে অর্থ 
কি কেহ গ্রহণ করিবেন? বোঁধ হয় না। ভবে এমন কি লেখাপড়া আছে, 
যে ধর্মপ্রধান হইলে আমাদিগকে মরিতে হইবে ? তুমি ইউরোপকে দেখাইরা 
বলিবে যে আত্মস্থথাম্বেষী না হইলে ইউরোপের ন্যায় চঞ্চল (০0৪), শ্রম". 
শীল,অসমসাহসিক (ব1%4%92687089) ইত্যাদি হওয়াযায় না। আমে গিজ্ঞাসা 
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করি, ভৌমাঁকে এ কথা কে বলিল? মানুষের ইতিহাস পড়িলে বুঝিতে 
পারা যায়, যে আদিম অবস্থায় মানুষ যখন কেবল আপনাকে লইয়া এবং 
আপনান্র প্রয়োজন লইয়| থাকত, তখন মানুষ পশুর ন্যায় অতি অলস এবং 
অসহিষণণ ছিল । এবং যখন মানুষের পণাচ জন হইল- স্ত্রী, পৃত্র, কন্যা, ভাই, 
ভগিনী হইল--তখনই সে চেষ্টাশীল, শ্রমশীল, কর্মশীগ হইতে লাগিল ! 
অতএব ধর্মই কর্ধের প্রকৃত মূল। তবে মাহ্থষের এমন একটা সময় হয়, 
যখন সে ধর্মের জন্য নয়, শুধু সম্পদেব জন্য সম্পদ শন্বেমণ কবিয়! বেড়ায় । 
মাঁজুষ যথন প্রয়ৌোজনাতিরিক্ত সম্পদ পায়, তখন তাহার ধনলেভ ব! সম্পদ- 
লালসা জন্মে এবং হখনই মানুষেব সেই সময় উপস্থিত হয়। আজ ইউ- 
রোপ পর্থিবীক োলপাঁড় করিয়া বেড়াইতেছে। অতএব তৃমি বোধ হয় 
তর্ক কবিবে, যে আপনার সুখসাঁদন করিতে মানুষের শ্বভাবত যহ প্রবৃত্তি ও 
চেষ্টা হয়, অন্যেব স্রখসাধন করিতে তত হযনা। এ কথার উত্তর এই যে 
আপনার সুধ অপেক্ষা অনোব মুখ বেশী প্রীর্থনীয় বলির), যে বুঝিতে 
শিখিয়াছে, তাহার সন্গদ্ধে এমন কথা অবশ্যই বলা যাইকে পাকে, যে আপনার 
ক্বখাপেক্ষা সে অন্যের স্রখের নিমিত্ত স্বভাবতই বেশী উদামশীল হইবে। 
হিন্দু সাহিত্যের ধা বুঝিয়া দেখিলে অনুমিত ভয, যে প্রাচীন কালে হিন্দু 
ধনের নিমিত্ত নয় ধর্শের নিমিত্ত, আজিকার ইউরোপের নায়, আজিকাব 
ইউরোপের প্রাণীলীতে, কন করিতে প'রিতেন। গুরুকে মনোমত দক্ষিণা 
দিবার জন্য শিষ্য তখন স্বর্গ মর্ভ রসাতল ভেদ্দ কবিষ়া' বেড়াইত, যজ্জের 
অশ্বেব অন্বেষণে সগর সন্তানেরা পৃথনীকে খনন করিয়া সাগবের স্যটি করিয়া 
ফেলিয়াছিল, (লেসেপস্‌ খানিকটা বালি কাটিয়া একটা সরু খাল কাঈয়াছেন 
বৈত নয়), এবং সেই ষাটি সহত্্র সশর সন্তানের উদ্ধাবার্থ ভগীরথ কভ দুর্গম 
স্থানে গিয়াছিলেন এবং কত দহ কার্য সম্পন্ন কবিয়াছিলেন। অএব 
ধোধ হম্স বলা যাইতে পারে, যে প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুর ঘেক্ধপ শিক্ষা 
হইয়া! আসিয়াছে, তাহাহে তিনি স্বার্থকে অরীন করিয়া পরার্থকে প্রধান 
করিয়া আজিকার ইউরোপের প্রণালীতে বাহ্যোননতির লিমিন্ত চেষ্টাশীল এবং 
উদ্যমশীল হইতে পাল্লিবেন। এবং ভাহা হইলে একমাত্র হিন্দুর দেশে উন্নতি 
বাহ্যাভিমুখী হইয়াও সর্বতোভাবে ধর্্যূলক এবং ধন্ধাপ্ক কইবে। কিন্ত 
হিন্দুর যে প্রান প্রকৃতি এবং প্রাচীন শিক্ষার কথ! বলিতেছি, আদ্িও কি 
তাহার কিছু মাছে? বোধ হয় কিছু আছে। কেন না আঙ্গিও গৃহস্থ হিন্দু 
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যত লোকের সুখের নিমিত্ত খাটিয়া থাকেন, গ্রহস্থ ইতরাজ তত লোকের 
হ্থখের নিমিত্ত খাঁটেন না। অতএব আমরা প্রার্থনা করি যে ধর্শচর্য্যায় 
প্রাচীন হিন্দুর যে অসীম উদ্যম, কষ্টসহিষু্ভা এবং ছুঃখ-যন্ত্রণী ভোগ 
করিবার ক্ষমতা ছিল, আজিকার হিন্দুর যেন তাহা গ্রাকে। কিস্তু দেখিয়! 
গুনিয] বোঁধ হইতেছে, যে হিন্দুর মধ্যে সে ক্ষমতা অনেক হ্রাস হইয়াছে 
এবং ধাহারা ইংরাজি শিখিতেছেন তাহাদের সে ক্ষমতা নাই বলিলেই হয়। 
কিন্ত দেখিয়াছি যে কষ্ট সহিঞ্ণুতাতেই হিন্দুর হিন্দুত্ব, হিন্দুর হিন্দু-মহত্ব, 
হিন্দুর হইউরোঁপের উপর প্রাধানা। সে কষ্টসহিষুতা হাঁরাইলে আমর! 
সব হারাইব--আমাদের বর্তমান তমসাচ্ছন্ন,আমাদের ভবিষ্যৎ বিলুপ্ত হইবে । 

আর একটি কথা । কষ্টেই গান্গুষের উন্নতি । দেখিলাম হিন্দুর যত কষ্ট- 
ভোগ ক্ষমতা আছে, আর কাহারে! তত নাই। অতএব আমাদের ইতিহাসের 
এই কথাটিই আমাদের সমস্ত আশা ভরসার মূল। যদি আবার তেমনি 
কষ্টভোগ করিতে পারি, তবে আবার তেমনি উন্নত, তেমনি মহ হইব । হিন্দু 
আজ বুক ভরিয়া এই আশা, এই আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে । সেই আশায় সেই 
আকাজ্জায় উৎসাহিত হইয়া,আমরা এখন মানুষ হইবাঁর জন্য চেষ্ট। করিতেছি) 
যত্র করিতেছি, পরিশ্রম করিতেছি । কোন্‌ পথে চলিলে সে চেষ্টা, সে যত্র, 
সে পরিশ্রম সফল হইবে, প্রথম হইতেই তাহা ঠিক করিরা রাখা চাই । প্রথম 
হইতে পথ ঠিক কর! সকল কার্যেরই প্রকৃত পদ্ধতি এবং এরূপ গুরুতর 
কার্যে তাহা নিতীস্ত আবশাক। সকল কার্ধযই কষ্টসাধ্য । কিন্তু কষ্ট ছুই 
রকমের । বসিয়া বসিয়া পরিশ্রম করা এক রকম কই; ইতস্তত স্বুরিয়। 
বেড়াইয়া পরিশ্রম করা আর এক রকম কই । আমর] দেখিয়াছি ষে স্থির 
হইয়] ঘ্বরে বসিয়া হিন্দু অনেক কষ্ট সহা করিতে পারেন। বহু প্রাচীন কাল 
হইভে হিন্দু এই প্রণালীতে কষ্ট ভোগ কবিয়াছেন। অতএব এমন অন্থমান 
করা যাইতে পারে, যে এই প্রণালীতে কইভোগ কর! তাহার প্রকুতিসঙ্গত 
এবং এই প্রণালীতে কষ্টভোগ করিলেই যে উদ্দেশে কষ্টভোগ, তাহাতে 
তিনি বেশী সফলত। লাভ করিবেন। আমি এমন কথা বলি না, যে চিরকাল 
ঘরে বলিয়া! কষ্ট ভোগ করিয়াছেন বলিয়া হিন্দু আজ ঘরের বাহির হইয়! 
জ্ঞানসঞ্চয়ার্থ পৃথিবীর সকল স্থান এবং কল পদার্থ দেখিয়া বেড়াইবেন না। 
জ্ঞানোপার্জনার্থ আজি হুইভে তাহাকে সেই প্রণালীতে কষ্টভোগ শিক্ষা 
করিতে হইবে। কিন্তু নৃন্ভন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে বলিয়া পুরাতন 


৬ ০০ জুথগা বল । 


প্রকৃতিসঙ্গত প্রণাঁলীটি যেন একেবারে উপেক্ষিত না হয়। ছইটি প্রণালীর 
মধ্যে জেই পুরাতন প্রপালীটিই উৎকৃষ্ট । যে হাটবাজার হইতে মাছ মাংল 
তরকারি প্রন্ভৃতি আনিয়া দেয়, সে অনেকটা কাজ করে সন্দেহ নাই 1 কিন্ত 
যে রম্ধনশালায় বলিয়া বসিয়া চুলীর উত্তাপে দগ্ধ হইয়! গাঢ় ধুমে রুদ্বশ্বা 
হইয়া আহ্রিত ভ্রব্যাদি রন্ধন করিয়া! মানবের পুষ্টিসাধনার্থ অন্ন ব্যঞ্জন 
প্রস্তত করিয়! দেয়, তাহার শ্রমের মূল্য নাই, তাহার পদ বড়ই শ্রেষ্ঠ । সামান্য 
লোকের হবার! হাটবাজার হয়; প্রকৃত ওত্তাদ নহিলে রন্ধনকার্ধ্য হয় না। 
হিন্দু! যে ক্ষমতা থাকিলে মানুষ রন্ধনকার্ষ্য কতকাধ্য হয়, অতি প্রাচীনকাল 
হইতে সে ক্ষমতা বোধ হয় তোমারই আছে। আজিকার নৃত্তন প্রণালীতে 
হুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে শিক্ষা কর। তাহা না করিলে আজিকার দিনে 
চলিবে না। কিন্ত তোমার অনস্ত ইতিহাসে তোমার যে লৌকিক চিত্র 
অঙ্কিত রহিয়াছে, মনে থাঁকে যেন সে রকম চিত্র আর কাহাবে! ইতিহাস-পটে 
অস্কিত নাই । মনে রাখিয়া, এই চেষ্টা করিও যেন বিজ্ঞানের বিশাল রন্ধন- 
শালায় প্রধান রাধূনীর পদ তোমারই হয়-_-যেন অপর সমস্ত জান্তি জগতের 
দিগপিগন্ত হইতে তোমার রন্ধনার্থ দরবাসামগ্রী আহবণ কবিয়া দেয়। 
তোমার ইতিহাস বলিতেছে, যে ইহাই তোমার প্রধান এবং প্ররুত লক্ষ্য 
হওয়া উচিভ--লক্ষ্যাস্তর অন্থুসবণ কবিলে বোণ্ধ হয় তুমি দিশাহারার ন্যায় 
সকল দিক হারাইবে ! সেই লক্ষ্য অনুসরণ করিম চলিলে অতীত যুগে 
তুমি ষেমন পৃথিবীর আচার্যেষ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলে, ভবিষ্যযুগে ও তেমনি 
সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হইবে । কথায় প্রত্যয় না হয, একটা প্রমাণ গ্রহণ 
কর। এত অধম, এত অবনত, এত অবদন্ন হইয়া ষে আজিকার নরকীর 
ইংরাক্ষকে বিদ্যার পরীক্ষায় পরাজম করিষ! পৃথিবীতে ডঙ্কা বাজাইতে 
পারিতেছ, সে কেবল তোমার পবিত্র পিতৃপুরুষের সেই অলৌকিক এবং 
অসাধারণ কষ্টন্ভোগ শক্কির কণামাত্র এখনও তোমাতে আছে বলিয়া । 
লোকে আজ তোমার যে শক্তি দেখিয়া তোমাকে উপহাস করিতেছে, সে 
শক্তি না থাকিলে উন্নতি হয় না এবং সে শক্তি বাড়াতে পারিংল লোকে 
একদিন অবশ্যই তোমাকে পৃথিবীর আর্ধ্য বলিয়া আবার পুজা! করিবে । 


আত ভরে ০. নদ 


নবজীবন। 


অশোকাষউমী নিশি-নদীতীরে--পিতৃ মাতৃ 
শ্মশীসস্থ শিবালয় সম্মুখে $) 


বিকট মূরতিময়, 
জুড়াইল-_ বিশ্বকর্ম। গুণত্রমূ, 
এত দিনে জুড়াইল হৃদয় আমার | |এক “ক্ষেত্রে” সমাবেশ-বিষ্ু, ভগবান ! 
যে দারুণ পিপাসীয়, দেখিয়াছি জগন্নাথ ত্রিনীতি নিদান। 
অর্ধেক জীবন হায়, 
দহিয়াছে অনিবার হৃদয় আমার) 
ও দেখেছি “ভূবনেশ্বরে” তুবন ইশ্বর ; 
আজি শাতি বারি আহা হইল সঙ্গীর, মহাশকতি ীড়াখিতা' 
জুন্তাইল এত দিনে জীবন আমার ! নিব গিরি 
স্থজন সঙ্গমে রত, স্থাষ্টি-_চরাচর ! 
রর প্রকৃতি ও পুরুষের 
বেড়াইন্থ কত তীর্থে- পিপাসা আকুল ! অবিশ্রাস্ত সঙ্গমের 
বঙ্গ সাগরের তীরে, মহামৃত্তি শিলাখণ্ড ! গভীর কেমল, 
প্চন্দ্র শেখরের” শিরে অশ্াস্ত সে ক্রীড়া, আর অশ্রীস্ত স্থজন। 
্বভাঁবের অভ্র-ভেদী সে বেদী অতুল ! 
ভূতলে হৃদয় রাখি, 
দেখিছি, অচল আখি, পিরজার ক্ষেত্রে? সত্ব, অর্ক ক্ষেত্রে রজ, 
স্বভাবের শাস্তি রাজ্য ব্যাপি গিরিমুল ) তম মুস্তি যম ক্ষেত” 
দেখিয়াছি শাম্ভিময় নীলাদ্ছু অকুল। দেখিয়াছি জ্ঞান নেত্রে। 
৩ 'শিব ক্ষেত্রে হৃষ্টি--সত্ব রজের সঙ্গমে) 
বিষণ ক্ষেত্রে” স্থিতি তত্ব, 
নীলান্মুর অন্য তীরে তিনের মিলনে নিত্য 
যথ। সুদর্শন শিরে রহিয়াছে প্রকটিত) কি তন্ব মহান্‌! 


শোভিছে মন্দিরে-_বিশ্বকর্মার নিশ্মীণ- উৎকলের পঞ্চ ক্ষেত্রে আছে মর্তিমাী! 


৯৯৬ নৰজীবন। 
ঙ ৪১ 


জাতীয় জীবন বাহী জাহৃবীর তীরে | “রাজগৃহে”পঞ্চ গিরি প্রতিধ্বনি তুলি, 


দেখিয়াছি বারাণসী, কি গভীরে ঘুগশত, 

শরতের অর্ধ শশী ঘোধিতেছে অবিরত-- 
ভাসমান ভাগিরথী বক্ষে মনোহর । | “অমর মানব !”যার পুণ্য পদধূলি, 

অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর অর্ধাধিক নরজাতি, 

দেখিয়াছি কি স্ন্দর, লভেছে মস্তক পাতি, 


স্জন পালন মৃষ্তি-_কাশী পৃণ্য ধাম ! | যাহার অমতময় মহাসাম্য গীত, 
কিন্ত কই, তাহে নাহি যুড়াইল প্রাণ। | সমগ্র পৃথিবী আজি করিছে প্লাবিত। 


৭ | ১০ 


বসি বিন্ধ্যাচল শিরে, গঙ্গা সাগরের সেই অতুল সঙ্গম ! 
গঙ্গার নির্মল নীরে, মহাসিন্থু মহাকাল ! 
দেখেছি নিক্মলতার মুরতি সুন্দর | কি মূরতি স্থবিশাল ! 
প্রয়াগে সঙ্গম স্থলে, পবিত্র! জাহুবী--আর্ধা জাতীয় জীবন-- 
শারদ গগন তলে, করিতেছে সিন্ধু সহ, 
দেখিয়াছি প্রকৃতির নিষ্কাম মিলন । কত ক্রীড়্ অহরহ, 
কি যাহাজ্ম্য একতার করিছে কীর্তন ! কি উচ্ছাস, কি নিশ্বাস, 
কি তরঙ্গ, অ্রহাস, 


& কি উত্ান,কি পতন,কি শান্তি,কি ঝড় 


অমর-_অমৃত--নাই কে বলে ধরায় ?; আর্ধ্য অর্ৃষ্টের কিবা চিত্র ভয়ঙ্কর ! 


মথুরায় বৃন্দাবনে 
১১৯ 
দেখেছি অতৃপ্ত মলে, 
অমর মানব র্ূপ--নর নারায়ণ ! এই ক্ষুদ্র নদী তীরে, এ ত্রিপা্ ভূমে, 
পদ পরশনে ঘার, পাতিয়। তাপিশ বুক, 
যমুনা অমৃতাসার পাইলাম যেই স্তথ, 


বহিছে অনন্ত কাল ; হয়েছে কেমন [যেই শাস্তি,যেই প্রীতি,তৃপণ্ডি পিপাসার-- 
কাত মণ্তিত ক্ষুদ্র গিরি গোবর্ধন। জুড়াইল এতদিনে হৃদয় আমার ! 


নবজীবন ৯৯৭ 


১২ 
এই মম মহাতীর্৫থ, ভিদিব আমার ! 
এত দ্দিনে বুঝিলাম, 
স্বর্গ, মর্ত্য, ধরাধাম, 
হইল না কেন ত্রিপাদের পরিমাণ | 
তিন পদ কোন্‌ ছার, 
একটি ধূলি ইহার, 
ত্রিভুবনে পরিমিত হবে না কখন-_- 
স্নেহের উপম নাই, স্গেহ অতুলন ! 


৯১৩ 


এই মধ মহাতীর্ঘ, ত্রিদিব আমার ! 
জনক জননী মম, 
জাহৃবী যমুনা সম, 

এক অঙ্গে পরিণত যুগল জীবন, 

এখানে অনস্ত সহ হইল মিলন। 


৮৪ 


হায় মাত বস্থুন্ধরে ! খুলিয়। হৃদয়, 
দেবাও যুগল মুখ, 
সেই ন্নেহ ভরা বুক, 

সেই সরলতা, পর-ছঃখ কাতরতা, 
সেই চির কোমলতা, 
সেই চিত্ত মধুরতা, 

সেই চিরপ্রসন্নতা, প্রীতি পারাবার, 


আমার সে রবি শশী ডুবিল যখন। 
বারেক জীবন তবে, 
দেখিনি নয়ন ভরে 
সেই মুখ ; সেই বুকে-হ্ষেহের দর্পণ 
বারেক রাখিনি মুখ জন্মের মতন। 
সে অভাব হৃদে সহি, 
সে পিপাসা হৃদে বহি, 
কত তীর্থ তীর্থাস্তরে করিঙ্ন ভ্রমণ) 
কই সে পিপাসা মম হলো না পূরণ! 


ূ ১৬ 
উঠ বাবা, ত্যজ নিদ্রা, উঠ একবার । 
বলিত যে এ সংসার, 
“ম্নেহে তুমি মা আমার,” 
উঠ সেই স্সেহমুখ দেখি একবার ! 
ষোড়শ বত্সর পরে, 
জলি দেশ দেশাস্তরে, 
আসিয়াছি গৃহে মুখ দেখিতে তোমার 
ত্যজ নিদ্রা, উঠ বাবা, উঠ মা আমার ! 


১৭ 


সেই দেব, সেই দেবী,উপাস্য আমার |রোপিয়াছি আশালতা'বলিতে মায়েরে 


১৫ 


পাপী আমি ! হায় মাতঃ ছুবদৃষ্ট বশে 


ছিলাম বিদেশে পড়ি 
ছুরাকাঙ্ফ। ভর করি 


দেখিলে না একবার 

তবসেআশা লতার, 
ফলিম্নাছে কোন্‌ ফল? বিফল সকল, 
একটিও পাইল না তব পদতল। 


৯১৮ 


৯৮ 


এই পরিভাঁপে হায় তাহার জীব 
হইয়াছে বিষময় ; 
আহা! ! প্রাণে নাহি সয়,-- 
একটি তওুল নাহি করিমু অর্পণ, 
তোমাদের পদতলে, 
পরিতাপে প্রাণ জলে) 
কার তরে এ দাসত্ব করিনু বহন, 
সহিলাম এত ঝড়, এত নির্ধযাতন ? 


১৯১ 


একে একে ভেদে গেল স্নেহের পুতুল । 
দুর শুর নদী তীরে, 
নিদ্রা যা একটি রে! 
দ্বিতীয় আমার চির-ছঃখ নিবারণ-- 
নিদ্রা যাষ ব্বর্গ দ্বারে, 
অনস্ত জলধি পারে; 
সেই ভীরজাত ক্ষুদ্র নীরেন্দ্র প্রস্থন, 
পদ্মার ভাসিয়া গেল পবিজ্র কুম্থম। 


সে 


উঠ বাবা, ন্গেহময়ী উঠ মা আমার, 
বুলায়ে কোমল কর, 
আমার হৃদয় পর, 
.জুড়াও জলন্ত এই ক্ষেহের শ্শান, 
সারের শত অক্ত্রে ক্ষত এই প্রাপ। 


নবজীৰন। 


১ 


না না-_এই ভূমি খও, ক্ষুপ্ত পরিসর, 
সে অনস্ত দয়া, সেই প্রশস্ত হৃদয়, 


কভু কি ধর্িতে পারে ? 
শুক্তি ধরে পারাবারে ? 


অনস্তে অনস্ভত আহা ! হয়েছে বিলীন ! 


অশোক অষ্টমী নিশি, 
হাসিতেছে দশ দিশি, 


বাসভ্তী চান্্রকা করে; হাসিছে সুন্দর 
বাসভ্তী চন্দ্রিকা সাত অনস্ত অস্বর । 


২২ 


অনস্ত অন্বর পটে শত চক্দ্রোজ্জল, 


কিবা হর গৌরী রূপ, 
শোডিতেছে অপর্ধপ, 
জনক জননী মম একাঙ্গ 
কিবা! স্ুপ্রসন্ন ছাসি, 
কি অনস্ত স্েহরাশি, 
ভাসছে অধরে নেত্রে! কি স্বর্ সঞ্চার 
করিতেছে ওই দৃষ্টি হৃদয়ে আমার ! 


সুনর! 


২৩ 


শোভিতেছে অঙ্কে পঞ্চ প্রতিমা সদর 
কি স্থথে সে স্বর্গেপির, 
বিরাজিছে বাছ। মোর, 

গলায় গলায় সেই যুগ্ম প্রতিমার ! 
ক্ুত্র পুষ্প সেব্দন 
চুশ্বিছেন ছইজন 


নবজীবন ! ৯৯৯ 


কি আদরে অস্কস্থিত পুত্র কন্যাগণ (ধ্যান) 
গুণগুন্ফিতম্‌। 
তোমাদের স্নেহ-সাধ মিটেনি ভূতলে। ; “বিদ্যুৎপুঞ্জ সহত্রার্কৎ দ্বিভুজৎ 
তাই এই ফুলগুলি, কাস্তবিগ্রহম্‌। 
একে একে নিলে তুলি; “আদ্যক্ত মধ্য রহিতং ব্যাত্রীজিনাবৃত 
শূন্য করি অপবিত্র অন্ক আমাদের কটিম। 
নিলে ওই ফুল মোর-_ “কুপ্যদুজঙ্গ কোটাশং বরদাতয় 
বড় ভাগ্য বাছা তোর, পাণিকম্‌। 
যেই স্েহামৃত তুই করিস্‌ রে পান, | “সাধকাভীষ্ট দাতারৎ কোটি 
তার পিপাসায় দহে আমাদের প্রাণ । ত্ক্ষাদিভিস্ত্রতম্‌ । 
“নানারূপ ধরঞ্ধোগ্রথ ধ্যায়েচ্ছস্কর- 


আর কাদিব না। যেই অনস্তভের সনে 
মিশিয়াছ, সেই মহা! অনস্ত শ্বপ,__ 
অশোক অষ্টমী আজি, 
ভক্তির তরঙ্গ রাজি 


ী মব্যয়ম্‌ ১, 
৭ 


অনস্ত-_স্বরূপ, আখ্যা, উভয় তোমার । 


করিয়াছে মুহ্র্তেক অশোক অন্তর-_ কলহীন গুণাস্থিত ;-- 
স্থাপিলাম সেই মুর্তি শ্মশান উপর । বদি হর অলক্ষিত 
জ্ঞানের নয়নে, তবে দেখাও তোমার 
হা বিদ্যৎপুপ্ত বলসিত, 
সহস্রার্ক প্রজলিত, 
স্থাপিলাম ণগোপীশ্বর”-_প্রন্কৃতি ঈশ্বর | সে ভীষণরূপ; তাহে ত্রাসিলে অস্তর, 
কাংস্য ঘণ্টা শঙ্খ ধ্বনি, দেখাও কৌমুদী মাখ। মুরতি সুন্দর । 
কি পবিত্র জোতশ্িনী 
বহে হুলুধবনি সহ রহিয়! রহিয়? ! ইট, 
কিবা ধ্যান হ্ধাময়, 
সমীরণ পৃষ্ঠে বয়, সৌনর্ষে্ মোহিত যদি'দেখাও তখন-_ 
অগ্ডরু চন্দন গন্ধে মাখিয়! শরীর, আদি নাই, অন্ত নাই, 


--অনস্তের কির! মূর্তি, কি চিন্ত। গভীর ! মধ্য কৌথ। নাহি পাই 


১২৩ 


কি মহা বিরাট মুর্ধি নর জ্ঞানাতীত ! 
ভাবি তুমি বিশ্বপতি; 
ব্যাত্রজ্জিনাবৃত কটি 
নিক্ষাম উদাসরূপ দেখাও তখন । 
যাই ষদি পাপ পথে, 
দেখি আকাশের পটে 
কৃপিত-ভুজঙ্গ-কোটি-ঈশ্বর নির্দয়) 
পুণ্য পথে-_ছুই ভুজ বরদ অভয়! 


২৭৯ 


নবজীৰন। 


৩১ 
গাইছে জগত নবজীবনের গান । 
জীমৃতের পৃষ্ঠে চড়ি, 
বিছ্যুৎ সাপটি ধরি, 
ছুটেছে অনস্ত গর্ডে, গতি অবিশ্রাম; 
হৃদয়েতে কি উচ্ছ1স, 
কি ঝটিক? পূর্ব-শ্বাস, 
ছুই পার্থ ছুই সধী-_দর্শন বিজ্ঞান__ 
গাইছে পুরিয়া শুন্য কি গভীর গান ! 


৩২ 


বঙ্গাদি দেবতা-কোটি-পুজিত দেখিকা, | গাইছে ভারত নবজীবনের গাঁন। 


দি ক্ষুদ্র নর ভ্রমে, 
দুরলত্য ভাবি মনে, 
দেখি তুমি ইষ্টদাতা সর্ব সাধকের ) 
তাহে হ'লে অহঙ্কার, 
ধর নানা উগ্রাকার-_ 
রোগ, শোক ঝড়, বজ্ত ; হইলে কাতর 
দেখি পূর্ণ শিবন্ূপ, অবায় শঙ্পর | 


৩ 
জুড়াইল-_ 

এই ধ্যানে, পিডৃদেব, পুজিয়া তোমায় 
কি যে শাস্তি লভিলাম, 
কিজীবন পাইলাম, 

কি অমৃতে পরিপূর্ণ হইল হৃদয় ! 
হৃদয়ের ক্ষত যত, 
শান্ত তারাগণ মত; 

 হ্থগয় তেমতি ওই সুনীল গগন-__ 

শান্ত, স্থির, লভিলাম কি নবজীবন। 


মহা সিদ্রা অবসান, 
সপ্্ীবনী শুধাদান 
করিতেছে মহাকাল বসিয়া শিবিরে । 


মহ! নিদ অবসান, 

ধীরে ধীরে এক প্রাণ 
করিতেছে ধীরে অন্-প্রাণিত শরীর 
নবজ্ঞীবনের শ্বাস বহিতেছে ধীর। 


৩ 
পিতৃদেব ! 
শিখা আমারে নব জীবনের গান । 
অমর অক্ষরে লেখা, 
দেখাও কর্তব্য রেখা 
অশকিয়া আকাশ পটে; কর শক্ত দান 
সেই রেখা অনুসারি, 
চরণে যাইতে পারি, 
অভ্তিমে চরণে তব পাই যেন স্থান, 
পিতৃদেব ! 
শিথাও জামারে নবজীবনের গান। 


নবীন। 


কুর্জী মরকার । 


সকলেই বলিতেছেন কুপ্ত সরকার ফুটিতেছে না, আমর! জিজ্ঞাসা করি, 
এই তরাভাদ্রের ছুর্দিনের ভগগোগ সময, কমি কোন কুষ্জে কয়ট| ঘুল ফুটন্ত 
দেখিতে পাও? কুষ্ধকলি জলপ্রপাত ছিল ভিন্ন হইয়া গিঘ়াছে। দোপাটিৰ 
চার] ডাটাসাব, পাপড়িগুল' মাটিতে পোত পড়িযাে ; বজদীগন্ধ নববিধবার 
মত বিষগ্ন শুনচ্ছদে নতমুখে চোথের জলে মাটি ভিডাঈতেছে ) গোলাপের 
বৃ্তগুলি আছে, পাঁপড়ি নাই) রাশীকত তুন্দ কাদাদাণা হউষা অনাদবে 
তল! বিছাইয়ী পড়িষা গাছে। 

আমাদের কুঞ্জ সবকাবেব অনয়, তাঁত অঞ্চলে এমনই ছুষ্যোগ ; এমনই 
দ্র্দিন। তখন ললাটী, কপালী, নাঁক-কাচী, বিশাী, লেবচস্তী, রণৰ গী, 
রন্দিণী, শঙ্ষিনী প্রভৃতি দেবী মুদ্টি নকল দল্তাকর্তক প্রতিষ্ঠিত হইযা জাগ্রত- 
ভাবে শীধু-মাৎস-পশু-প্রিণা নামেব সার্থকতা করিতেছেন । তখন বাগদী 
ডোম চৌকিদারে দ্রিনে ছুপবে দীঘীব পাঁডে, ভতা। করে) দারোগার 
জমাদারের বক্সির নাঁষেব হিসাৰ কবিষা জাঁপনাৰ এবহ সউপরওয়ালৰ 
মাসোয়ারা গণ দন্স্যদেব স্থানে বুঝিয়। লয়। বিষুপুবন(জের তিনশত যাট 
শিবমন্দিবে তখন দস্গা দলই নিত্য অতিথি । তখন মন্দির পুজাঁরি দল্সা 
সেবক দস্তা, কামদার দন্ু, ভাগাবী দশ্থা। সবকাব বাহীছুব শিপাহী পা 
ইয়া এই দ্্যুতা নিবাবণের উদ্যোগী হইয়াছেন । ক্রমে বিষ্ুপুরের উপর 
তাহাদের শুভদৃষ্টি পড়িয়াছে। ঘাটএয়ালি জন! একে একে বাছেমাপ্ত 
হইতেছে? বিষ্ণুপুবকে বনবিষুঃপুব কবিয়া মদনঠোহন বাগবাজার আহয় 
লইলেন । তাহার গুপ্ত বৃন্ধাৰন এবগুবন হইতে লাগিল 

রাঢের এমনই ড্দিনে কুঞ্জ সরকারের আবিভাব বা স্থিতিভাঁব। তখন 
লাঠির চ্মেরে রাঢ় অঞ্চলে যে ফুল যে ভাবে ফুটিয়াছল, তাহার নাম গন্ধ 
আমাদের কুজ সরকারে নাহ । আর তোমরা যাহাকে “ফুট্ত' বল তাহাও 
কুপ্ত সরুকারে নাই । যদি অলৌকিক শক্তর হঠাৎ আবির্ভাৰ উপলব্ধি বরিয়া 
বিশ্ময় রসে চক্ষু বিস্কারিত করাই সহজ সাহিত্য পাঠের চর্ম আনন্দ বলিয়। 
তোমার ধারণা থাকে, তবে আমাদের কুঞ্জ সরকাবে তাহা পাইবে না। 
তথাপি বলিক্মা রাখি কুঞ্জ সরকার এক সময়ের এক অঞ্চলের প্রপিদ্ধ লোক । 


৯২২ নবজীবন। 


কুঞ্জ সরকার ক্ষণজন্মা বলিয়া একব্রতী কি না তাহ! আমরা বলিতে পারি 
না, লোকে তাহাই বলিত; কিন্তু এত টুকু বলিতে পারি যে তিনি একক্রতী 
বলিয়াই প্রসিদ্ধ। শ।সনের সহিত শিক্ষাদানই কুঞ্জ সরকারের এক কার্য, 
এক ব্রত, এবং সমস্ত জীবন । তবে জীবন ধারণের জন্য ছুই চারিটি নিত্য 
কর্ম ছিল বটে। 

দিবা দ্বিপ্রহরের পর কুঞ্ধ মহাশয় দরিয়া দীঘীতে ম্লান করিতেন স্নানের 
পর একবাব, সেই ত্রিভীজ শরীর বক্র করিয়া স্ুষ্য প্রণাম করিতেন; সেই 
তাহার একমাত্র প্রকাঁশ্য আহিক। দিনাত্তে একবারও কুর্যযাদেব দেখ। 
দিলেন না, এমন হইলে, অবশ্য পাঠশীল বন্ধ থাকিত; কুঞ্জ মহাশয় সে দিন 
আহ্্র করিতেন না । সেই জন্য লোকে আবও বিশ্বীন কবিত, বে কুষপ্ত 
মহাঁশর কুণ্যোপাসক। হ্নানের পর রন্ধন। পড়োবা যেদিন যাহা জোগাড় 
করিয়| দিবে, বুঞ্জ মহাশয় সে দিন তাহাই রঙ্ধন করিবেন। আহারের সঞ্চয় 
ভাণ্ড বা ভাগুার কুঞ্জ মহাশয়ের ছিল না। তবে হাঁড়িতে ছুটি পর্যষিত 
অন্ন এবং তিছেলে একটু তেঁডিলের চাচি, বার মাসই তাহার থাকিত। আহী- 
রের পর তাহার “কেলে।কে” ছুষ্ট থাবা অন্ন দিতেই হইবে । কেলো! কুকুর, 
তাঁহার পুষ্যি পড়ো। কেলো কসিতে বাঁঘুসিতে পারিত ন1 বটে। কিন্ত 
মহাশর তীহার সেই মহাদ্র একটু কাপাইঈয়া, সেই অধরৌষ্টের দক্ষিণ কোণ 
একটু প্রসারণ করিয়া--একটু যেন গর্কষে, একটু যেন আহলাদে, বলিতেন 
“কেলে। তরিবতে অনেক পড়োর চেয়ে ভাল।” 

নীতি? বা'শিক্ষ1।? এই ছুইটি পথ) গুকমহাশর চাণক্য শ্লোক গড়ানর 
সময় ছাঁড়ী বোধ হয়, আর কখনই মুখে জানিতেন না। তিনি বলিতেনও 
তদ্দিবং; বুঝিতেনও তরিবৎ। পড়োর তরিবৎ ভাল হইলেই, সে মহাশয়ের 
পরম প্রিয় হইত। যখন এরূগ কোন ছাত্রকে তিবন্কার করিতেন, তখুন 
বলিতেন “সোদর গাধা ।” যাঁদের তরিবৎ হয় নাই, তাহাদের ব্লিতেন 
“বাদর গাধা |” যেসকল বয়স্ক ছাত্র তরিবতে তাহার প্রিয় তাহাদিগকে 
বামে লইয়া বসিতেন এবং উল্লাসের সহিত তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। 
নৌকা অকিয়া ফড়ে দীঘ্বের মাপ বুঝাইতেন, “ছাদে যত, বাধে তত' কথার 
অর্থ বলিয়া দিতেন। রাস মগুলের চাঁরি ধারে থাকে থাকে ষোলশ গোঁপিনী 
 সাজাইয়া মধ্যে শ্রীমতীকে রাখিতেন। তাহার মধ্য হইতে থাক বদলাইয়া 
শরীফ ছুইশত গোপিনী লইয়। মিধ্বনে গেলেন, অথচ শ্রীমতী দেখিতে ছেন, 


কুষ্জ নর কার । ৯২৩ 


যে সেই ফোলশ গোপিনী তাহার সম্মুখেই আছে । শ্রীরুষ্টের এই প্রেম-রহ- 
সোর গণিত-রহস্য কুঞ্জ মহাশয় ধীরে ধীরে ছাত্রগণকে বুঝাইয়! দিতেন । 
সেই সময়, ছোট ছোট ছেলেরা একদিকে দীড়াইয়। “কুপ্র খেলার” আর্ধ্যা 
বলিত। 


দেখ, শ্রীবাস মগ্ডলে ছিল, ' ষোলশ গোপিনী । 
মদনমোহন মাঝে, বামে বিনোদিনী ॥ 
ভেখ। ছুই শত সথী তাৰ পাইয়া ইঙ্গিত, 


তমাল কুঞ্চের আড়ে যায় আচঙিত। 
রাইকে, মদনমোহন বলে বচন মধুর, 
ডেকেছে আমারে মধু মঙ্গল ঠাকুর । 


আমি, ঝটিতি আসিব ফিরে সাঙ্গাতি শুনিয়ে, 
যেখানেতে যত সখী দেখহ গণিয়ে। 
তখন) দলে দলে রাখি সণী রাকা গণিল) 
চৌদ্দিকে চৌশত দেখি মোলশ বুঝিল | 
হেগ! বৰিয়া লইল রাত সব সী গণে) 
দই শত লয়ে কান্ত গেল নিধুবনে । 
হোগা কুঞ্জ খেলে গোপীচুরি লীলা চমৎকার। 


কুপ্ত খেল ভেঙ্গে দিল কুগঞ্ণ সরকার ॥ 

এখনও তোমরা বেশ মুচকি ভাসিষা ঘাড় নাড়ি] বলিতেচ,--কুঞ্জ 
সবকার ফুটিল না,_তবে তোমাদেরই পিজ্ঞাসা করি, কি ভাবে, কোন্‌ ছাদে, 

কোন্‌ ভাষায় কুঞ্জ-মরকারকে ফুটাই বল দেখি ? 
কু সরকার, সরোবরের কমলিনী নে ; বে ধীব-মলয়-সমীর-সঞ্চাবে, 
গুপন্মত্ব-মধুব্রতের ঝঙ্গারে, প্রভাঁভ অরুণের তরুণ কিরণে)দীরে, ধীরে,তাহাঁকে 
|ফুটাইতে থাকিব; সরোবরের ঘাট 9 নহে ১-ষে আগ্রীব-নিমজ্জিতা অদ্ধীৰ- 
গষঠন-গুষ্টিতা, দরাদশী, চতুর্দশী, ষোড়শী, পূর্ণিমা বা অমাবস্যার চাদের হাট 
ঘাটে আনিয়া বাপীকুল প্রশ্ম,টিত করিব। জল ছাড়িয়া স্থলে চল)__কুষ্ছ 
সরকার বেপি চামেপি নহে; ষে শ্বেত শৌভায় হাসিতে হাসিতে সন্ধ্যা-সমীরণে 
ছুলিতে ছুলিতে,_-ফুটিয়। উঠিবে। রাজ পথের ধারের দ্বিতল ভবনের বিস্তৃত 
গবাক্ষ নহে; যে কোলের ছেলে ফেলিয়া রাখিয়া, উনের হাঁড়ি আধ-সিদ্ধ 
নামাইয়া, মুক্ত-বেনী, যুক্ত-বেণী, যুবভীগণকে খোমট। খুলিয়, লঙ্জ৷ উড়াইয়া, 


৯২৪ নবজীবন। 


দলে দলে আনিয়া দিব; আর শতদলে উৎপল ফুটিতে থাঁকিবে। স্থল 
ছাড়িয়া অভ্তরী/ক্ষ । কুপ্জ সরকার আকাশের রাঙ্গা মেঘে ভাঙ্গা রোদের খেল! 
নহে) যে পশ্চিম দিক পরিব্যাপ্ত করিয়। রাশি বাশি শিমুল, পারুল ফুটাইব। 
সাগরঘ্তীরের সঙ্গ্যাকীলের নক্ষত্র নহে, ষে একটি করিয়া মিটি মিটি, সরমের 
দিঠির মত, সেম্জুতির দেউটির মত, নীরবে ফুটিতে থাকিবে । কুঞ্জ সরকার 
সীতাকুণ্ডের জল নয়, ঘে টগ্বগ করিয়া, তুবড়ির বাজী নহে, যে, ফর.ফর, 
করিয়া, _ফুটিয়া উঠিবে। 

কিন্ত মান্ষত ফুটিরা উঠে? কুঞ্জ সরকার কেন সেই রূপেই ফুটুক না? 
তাহ।ও অসম্ভব । কুপ্জ সরকার স্বাশী সমীপে প্রথম সমাগ হা, নব-বিবাহিতা 
তরুণী নহে; যে ঢুরু দুরু বুকে, মবনত মৃথে, ধীরে ধীরে বলিয়া, লীল! হেলার 
বস্জাঞ্চল টানিতে.টানিতে, সরমের জীণি, মরমের সথার দিকে উন্মীলিত 
করিতে করিতে, বনাজ্তরালের বন-মলিকার মত মদ মদ ফটিতে থাকিবে । কুপ্জ 
সরকার বাপিদ্যাবিশীরদ বাদী নহে; বে বঙ্গবাসিনী বাভিচারিণীর উপর 
সমীজের বিপুল যাতনা ধর্ণন করয়া, হিন্দ জান্তির ভূষানল ব্যবস্থা! করত, 
হিন্দু শাম্্ সচলকে কলিঙ্গাতার কসাই টোলাঁর চীনাম্ীনদের বিপণিতে 
উপানতের আবরণ উপকরণে পর্রণত করিরা, চোগা দোলাইয়া, বক্ষ 
ফুলাইয়া, দক্ষিণে হেলিয়া, উদ্ধ হস্তে, লক্ঘকণ্ঠে, বালক যুবকের খর করতালে, 
দ্ুলিতে ভুলিতে উত্কট বিকট ভাবে ফুটিতে থাকিবে । না কুঞ্জ সরকারকে 
নীরবে, সরবে, গৌরবে, লৌরভে- কেন রূপেই ফুটাইতে পারিতেছি না। 

ব্যক্তিবিশেষও বাযুবিশেষে ফুটিরা থাকে । ডফ্‌ ফুটিলেন, হেমনাথ 

বলুর পালায়; ফীয়ার ফুটিলেন, কালা বন্দ্যোর জালার। বীডন ফুটিলেন, 
মহামারীর কটকে; ইডেন ফুটিলেন, পাদরিণীর চটকে | নরেশ ফুটিলেন, 
শালগ্রামে ; রমেশ ফুটিলেন গুণগ্রামে | যতীন্দ্র ফুটিলেন ৯ আইনে) শুরেক্ত্ 
ফুটিলেন বেআইনে। শিব প্রসাদ ফুটিলেন কৃতাঞ্জলিতে ) ভূদেব ফুটিলেন 
পুষ্পালিতে। টম্নন্‌ ফুটিলেন ফিরিঙ্গি নাটে ; রীপণ ফুটিলেন, কঙ্করডাটে । 
কিন্ত এরূপ ফুটনওত কুঞ্জ সরকারের ঘটিবে না। 

আর ফুটাইবার যে ত্রপ্ধান্্, ব্রহ্মার বরেই হউক, আর ছূর্ধাসার শাঁপেই 
হউক, এ দুইটার মধ্যে একটা কারণ অবশ্য হইবে, কুপ্ত সরকারে তাহা 
খাটে না। ফুটনকারিণী রমণীগণের সহিত কুঞ্জ সরকারের চির বিরোধ, 
স্থায়ী বিরোধ ;) এবং সুমেক্ষ কুমেক তেদ। অভাগ! কুঞ্জ মহাশয়কে ফুটান 


কুপ্ধ লরকার। ৯২৫ 


মহাদায় । ব্ূপ থাকুক, আর নাই থাকুক, যদ্রি একজন যেমন তেমনও 
যুবতী সরকারিণী-_আনিয়া অর্ধ রাত্রে বীনী হন্তে কুপ্ত সরকারের পাশে 
বসাইয়া, বলাইতাঁম “তুমিত রহিলে পড়োর পাল লরে, এখন মেয়ের বিয়েব 
কি হবে বল দেখি, শক্রর মুখে ছাঁই দিয়া, বিরাছ্গকে-যে আঁর রাখা যায় 
না)” মার আমরা সেই »ময়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ের পট তুলিতে পারিতাম, 
তবে দেখিতে কুঞ্জ সরকার ফুটিত কি না ফুটিত? 

তাও না হইম্বা যদি মহাশয়ক, কলির সন্যবান করিষ। একজন সাবিত্রী 
আনিষ প্রাস্তরন্থিত ভাঙ্গা ঘরে আধুনিক পশ্পপত্তি সংবাদ যাত্রার সাবিত্রী 
চতুর্দশীর পালার উদ্যোগ করিতে পারিভাম, তাহা হইলে, ফুটুক আর না 
ফুটুক, ফুটিবার বাভীদ ত লাগিত। যদি সেদ্িকের গস্থ। থাক, তবে এ 
বৃহৎ রাঁঢ় অঞ্চলে, তেমন ডাঁট খাট না হউক, একটা ভাঙ্গাঃর! গিরিজায়। 
আনিয়াও কি সেই কোমল হস্তের সাময়িক সম্মার্জনী! অবতারণা করিয়া 
কুপ্ধ সরকারকে একরূপ দিগ্িজয় ফুউন ফুটান্তে পারিভাম না? নঠ সে, 
দক্ষিণ দিকের মলয় বাতাসের পন্থ। গুরু মহাশয়ের আটচাঁনায় নাই । আমা- 
দের কুঞ্জ সরকার ফুটিবে না, নাই ফুটিল। তোমরা কিছু সত্য সখ্য বয়সের 
দায়ে সলমনের কী ৪ প্রয়াণী নহ, তবে আধ-টন্ত তাচ্ছিল্য করিবে কেন? 





চা 


হনুমান চরিত। 


বৃন্দাবণ মথুরার যমুনা কিনারে 
দলে দলে ফিরে হনুমান; 
ঘাটে ঘাটে থান! দিয়], থাকে পথ আগুলিরা 
বহির করিয়া দত্ত বিকট আকারে, 
দেখি ভয়ে উড়ে যার প্রাণ। 


তুলিয়া লাঙ্ুল কেহ ভ্রমে ইতস্তত 
শাক শিষ্ট খিজ্ঞের মতন; 
ষ্টবুদ্ধি ছুষ্ট খল, যুবক শাবক দল, 
মারামারি কিলোকিলি করে অবিরত) 
নাহি ডরে লা মানে বারণ । 


৯২৬ 


নবজীবন। 


পাগল করিয়া তোলে তীর্থ-যাত্রিগণে, 
হাতের সামগ্রী কাড়ি খায়। 
লয়ে ছাতা জুত! ছড়ি, গাছের উপরে চড়ি, 
করে কত রঙ্গ ভঙ্গ যাত্রিদের সনে; 
ব্যস্ত সবে বানরের দায়। 


তাহাদের অত্যাচার করি দরশন, 
মথুরার রক্ষ সৈনা যত 
বরঙ্গান্ত্রে পূরিয়! গুলি, মারিল কতক গুলি, 
কাহাব লাল কাণ করিল কর্তন ; 
ধরে লয়ে গেল শত *ত। 


উঠি তাহাতে গোল, ক্রন্দনের মগারোল ) 
হাহাকার বানব সমাজে ; 

কেহব। রাগের ভরে, দত্ত কিড়ি মিড়ি করে, 
কেহ লম্ফ দেয় মাঝে মাঝে । 


সবে মিলে গালি পাড়ে, বকে আর মাঁথ। নাড়ে, 
রাগে ষেলপাগলের প্রায়; 

হুঙ্কার গর্জন করি, ভীম গদ| হাতে ধরি, 
মার মার রবে কেহ ধায় । 


কুলাইয়। বীর দেহ, ঠেঁচাষঈয়! বলে কেহ, 
“কার সাধ্য আমাদের মারে ! 
সাজ সবে সাজ রণে, মার রক্ষ সৈন্য গণে, 
তাড়াইয়! দেও সিন্ধু পারে। 


কেন পর অধিকারে, আসে তারা বারে বারে, 
কেন করে গুলি বরষণ.? 

আমর রামের চর, নহি পরাধীন নর, 
রাক্ষসের মানি না শাসন ।” 


শুনি তার মুখে জলন্ত বচন 
উঠিল জবলিয়। শাখামৃগগণ, 


হনুমান চরিত । ৯২৭ 


খোর আক্ষালন, মহ] আন্দোলন, 
কোলাঁহুলে কর্ণ ফাঁটে; 
ভয় জয় রাম বলিয়। সকলে) 
বাহির হইল সাঁজি দলে বলে, 
জলি ক্রোধানলে, নানা কথা বলে 
বমি বমুনার ঘাটে । 


এমন সময় জনেক সুধী, 
অঙ্গদ নামেতে কোন মহাবীর 
কহে মুছু স্বরে, কুঁতীঞ্জলি করে, 
দাডাইরা সভাস্থলে ; 

“শুন ভাই সবে, ক্ষাস্ত হও রণে, 
করিও ন। দ্বন্দ রাক্ষসের সনে, 
মোরা রাম ভক্ত; ধন্ম অঙ্গরক্ত 
ভানে সবে ভূমগুলে । 


পৎ্ম ভকত পবন্-ন্ন্দন 
ধাহার প্রতাপে কাপিত ভুবন, 
আমরা বানর, তীরি বংশধর, 
নাহি জানি হিংসা দ্বেষ; 
ফলাহাঁর পুণ্যে কাটি মায়াজাল 
ধন্মপথে স্থখে রব চির কাল, 
হয়ে ক্ষমাশীল, প্রেমিক স্থুশীল, 
করিব জীবন শেষ)? 
জান্ুবান নাঁষে যুবক জনেক লম্ব-লেজ দর্তমান; 
তাহার বচন শুনিয়া অমনি হইল দগ্ডায়মান। 
করি বক্র গ্রীবা প্রনাবিত বক্ষ, খাঁড়া করি দুই কাণ; 
কহে রোষভরে তুলি ছুই বাহু আছাড়ি লাঙ্গুল খান। 
“কেন হব মোরা রাক্ষস-অধীন পরিহরি আত্মার ; 
কিসের ভাবন! ? কারে এত ভত্ব ? নহি মোরা ভীরু নর? 
আমাদের কুলে লইয়া জনম্‌ রাক্ষদ হইল যারা; 
বৃদ্ধ পিতামহ আত্মীয় স্বজনে নাহি মানে এবে ভারা । 
বানর পুধাণে ভারুইন খষি লিখিয়াছ যে বারতা; 
হায় রে কপাল! হবে কি মে সব, কেবল কথার কথা । 


৮২৮ 


নবজাঁবন | 


বের বানর হইয়া! আমরা রহিব কি চিরকাল? 
যার আনাদের নাতিপুতি জ্ঞাতি তাঁরা হবে মহীপাল £ 
স্বজাতির ছু খ করিব মোচন রাক্ষসে করিব দূর) 

ব্রতার মতন সাগর লজ্বিয়া যাব আম লঙ্বাপুব। 
খিভীষণে গিয়া বিনয় জানাব রাক্ষস-রীতির কথা; 
তিনি রামভক্ত ন্যায়-মনুতক্ত অবশ্য ঘুচাবে ব্যথা1” 
এতেক কথিয়া বাহিরিল খুবা সাহসে করিয়া ভর; 
উত্তত্লি গিয়! সেতুবন্ধ পাঁরে সেই সিংহল নগর। 
তর্ণপুতী শৌভা দেউল দেউটি দেখিয়া! হঞ্লি জ্ঞান, 
তুলি বৃন্দাবন আপন ভাবনা হাব্ল করিল ধ্যান। 
কাল মুখে চুণ মাখিয়া নিপুণ ঢাকিল বানর ছাদ, 
বাক্সের বিদ্যা শিখিতে লাগিল ঘচাতে বানবাদ । 
শিখিয়া তথায় রাক্ষসের ঠাট বাধিলেক চূড়া ধড়া ; 
বাক্ষনি ভোঁজনে রাক্ষসি বসনে হইল মেজাজ চড়া । 
খেতে পাতালত1 ছোলা কল শশা জাতির প্রথার মত) 
ছাড়িয়া সে সব হইল এখন মদিরা গোমাংসে রত। 
ত্বদেশেব রীতি স্বদেশের নীতি রহিল না কিছু আর; 
সকলি ফিরিল কিস্ত কৌন মতে ফিরিল না মতি তার। 
ধরি নবৃবেশ নবীন ভাকার দেশে এল জাগ্বান) 

নাহি আর ভয়, বানর সমাজ পাইবে এবার ত্রাণ। 
আসি ৃদাবনে লাগল ছাড়িতে নব নঘ উপদেশ) 
বানর বানরী ভয়ে সশঙ্কিত দেখি তার নব বেশ। 
বাক্ষল মতন আকার প্রকার বরি সবে দরশন ; 
ভাবিল মনেতে করিবে আবার গোলাগুলি ববিষণ । 
বানর কটক তুলিয়! লাস্কুল পলাইল উভরড়ে; 

সেই গগুগোলে পশিল রাক্ষন হাণকার ধ্বনি পড়ে। 
হেরে জান্ুবানে বানর-রাঁক্ষম রাক্ষসের হর্ষ অতি, 
শিকলে বাধিল মঞ্চে বসাইল জান্ুবান হষ্ট মতি । 
বাঁনর-রচিত বানর চরিত বানরে শুনিল যবে, 
হাসে খিলি খিলি, করে কিলোকিলি বাঁনরৈ বানরে তবে । 


নবজীবন। 





পপ পরী 
পাশ শট 








১ম ভাগ | আশ্বিন । ১২৯১ । ৃ ওয় সংখ্যা । 
ব্রততত ৷ 


ত্রত শবের অর্থ নিযম। অর্থাৎ যেক্ধপ নিয়ম স্বেচ্ছা ক্রমে ব্যক্তি কর্তৃক 
. আবলম্বিত হয়। রাজাজ্ঞা, গুরুজনের আদেশ কিন্বা নৈসর্গিক নিয়ম, ব্রত পদে 
বাচ্য নহে । এই স্বকল নিয়মও ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রতিপালিত হয় বটে, কিন্তু 
তাহাতে স্বেচ্ছ। কি স্বানুবঞ্িতার স্থল নাই) এই নিমিত্তে তাহাতে ন্বভাবত 
কোন ব্রত পালন হয় না। এই প্রবন্ধে কোন ব্রত বিশেষের কথা নাই; 
নির্দিষ্ট কালব্যাপী হউক কিহ্থা জীবনবাপী হউক সকলব্রতেরই সাধারণ 
লক্ষণ কএকটির সমালোচনা করা যাইবে । ভরসা করি এ সকল লক্ষণ 
অনুসারে শাক্্রোক্ত বিধানের সারবভ1ও হৃদয়জগম হইবে। 

কি উদ্দেশে ব্রত করা কর্তব্য, করিলে কি ফলোদয় হইতে পারে এবং 
ইহার জন্য কিকি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক এই সকল কথা, সমাজ, 
সখ এবং নিয়ম নামক তিনটি বিভাগে প্রদশিত হইবে। প্রথমত পাঠিক 
দেখিবেন যে সমাজ সংক্রান্ত নৈসর্গিক নিয়মান্ুসারে মনুষ্যের কর্তব্য নির্বাহের 
একটি নিয়ম, পরার্থপরতা। দ্বিতীয়ত দেখিবেন যে ব্যক্তিগত ধর্্াহুসারে 
হুথ সাধনে নিয়ম বিভিন্ন; ব্যক্তিগণ পরার্থপ্রতা বিহীন না হইয়াও অপে- 
ক্ষান্ত প্রবলতরন্ধপে শ্বার্পরতাঁরহই বশবভীঁ হন। অনন্তর এই প্রশ্নের 
উদয় হইতেছে যে এই স্বাভাবিক বৈষমা নিবারণের সছুপায় কি? পরিশেষে 
প্রদর্শিত হইবে ঘে প্রস্তাবিত সছপাক্স অর্থাৎ কর্তৃব্যপীলন ও সুখ সাধন 
বিধির একমত্র সমবায়ী ব্)বস্থা-ত্রভ। হিন্দুধর্খান্থুসারে প্রথমত মাগ_-পরে 
যোপ, আনভ্ভর পুক্জা, খার্সন ও জপের বিধান করিয়া! সর্ঘশেষে ওতের নিয়ম 
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গুচলিত হইয়াছে । অতএ ব্রতগুলি ঘ্বণিত অবলাগণেরই উপযুক্ত মনে না 
করিয়া! উহার সাব মন্দ উপলব্ধি করাই যুক্তি সঙ্গত। 
৯ | সমান্ত | 
মান্ধষ লোকালয়ে ভিন্ন বাস করিতে পারে নী; করিলে মন্ুষ্যত্‌ রক্ষা হয় 
| লোকালয়, কেবল লোক এবং আলয়ের সংযোগ নহে । আলয় শব্দ 
গৃহ, নগর, রাজ্য, পৃথিবী আদি নানা জড় পদার্থের বাঁচ্য বটে; এবং লোক 
শব্দও মন্ুষ্যের বন্ুত্ব ভ্ঞাপক বটে। কিন্ত লোকালয়ে লোকের আলয় ছাড়া 
আর কতকগুলি বিষয় দৃষ্ট হইবে । লোকালয়ে মন্ত্ষ্য পরম্পরার সম্বন্ধ বিশেষ, 
এবৎ সন্বদ্ধ মনুয্যাদির সহিত আলয় বিশেষের সংযোগ--এই অতিরিক্ত বিষয় 
গুলি উপলব্ধি হইয়া থাকে । ফলত একাধিক মন্তফ্যের অসন্বদ্ধ অবস্থা কিন্ূপ 
তাহা মনে না করিলে তাদতর সমাজ নামক সন্বদ্ধ-মনুব্য জ্ঞাপক পদার্থ হদয়- 
জম হইবে না। এখানে অগত্যা কেবল সন্বদ্ধ মন্তয্যের আলয়েরই আলো- 
চনা কর! ধাইবে ; অসম্বদ্ধ মনুষ্য সমূহের আলয় কিরূপ হইতে পারে তাহা 
পাঠক মনে মনে চিন্তা করিয়া বুঝিবেন। 
উপরে লোকালয় শবন্দে সম্বন্ধ বিশিষ্ট বহু ব্যক্তির আলম বলিয়া! ব্যক্ত করা 
গিয়াছে । বস্তত ইহাতে আরো কএকটি কথা লক্ষিত হইবে। একাধিক 
ব্যক্তির সম্বন্ধ-বিশেষ দ্বারা পরিবার স্বজন হয়, লোকালয় আবার সেইব্ূপ সম্বন্ধ 
রিশিষ্ট পরিবার সমুহের সমাবেশ । সমিতি নামক সম্বন্ধ বক্তিগণ সমাজ 
পদে বাচ্য বটে কিন্তু কেবল সমিতি হইতে লোকালয় সংস্থাপন হয় ন1। 
লোকালয় বুঝিবাঁর জন্য পরিবার নামক পদার্থ হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক এবং 
পরিবার কাহাকে বলে তাহা বুঝিবার জন্য বিবাহিত এবং অবিবাহিত 
ঈ্বম্পতি আদি সমাজ-শরীরের নমুন] পর্যবেক্ষণ কর] কর্তব্য । 
জীব জড়পদার্থ হইতে বিভিন্ন; জীবের বদ্ধন, ক্ষয় ও মৃত্যু আছে, জড় 
গদার্থের তাহ! নাই। তত্তিন্ন জীবমিথুন হইতে জীবের উদ্ভব এবং সংখ্য! বি 
হইয়া থাকে । এই স্থলেই প্রথমত সহযুক্ত জীবের হৃচনা দৃষ্ট হইতেছে। 
সন্ধিনী * শব্দ সচরাচর প্রচলিত নাই কিন্ত উহাতে জীবমিথুনের সংযোগ 
* সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর শ্বরূপ। 
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ । 
আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সন্ধিনী। 


চিদংশে সংবিৎ যারে কষ জ্ঞান মানি। ইত্যাদি । 
চৈতন্য চরিভামুত। মধ্যম খণ্ড । ৬ পরিচ্ছেদ । 
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এবং গর্ড ও জণের সংযোগ--এই দ্বিবিধ সন্ধির শক্তি ব্যক্ত করে। এই 
শক্তি ব্যতিত জীবের সন্বা থাকে না। কিন্তু সন্ধিনীশক্তির ক্রিঘ্াদ্ধয় উভয়ই 
জীবধর্্ীক্রাস্ত অর্থাৎ মন্ুষ্যবর্্ম হইতে বিভিন্ন । গর্ভস্থ সম্তান জীবধন্ান্থসারে 
মাতৃদেহ পবিতঢাগ করিয়া ক্রমশ পৃথক ভাব বলধন করিতে,থাকে। কিন্ত 
মন্থুষ্য এই পাথক্য সন্কেও অন্যাশ্য কারণ সহযোগে মাতার সহিত ক্রমশ বরং 
দু তর সধদ্ধেই সংঘুক্ত হইরা থাকেন, এমনকি জগদীঙ্করীর সহিত যথা- 
ষোগ্য সামীপ্য প্রকাশ স্থলে তাহার প্রতি মাতৃ সম্বোধন অপেক্ষা আর কিছুই 
উপযুক্ত মনে হয় না। ইহাতে বুঝ! যাইবে, জীবমিখুন যে জীবধন্ম পালন 
করে, মনুষ্য তাহার উপরে অন্যবিধ গ্রন্থি স্থাপন দ্বারাই এক অপুর্ব ভাবের 
স্ত্রপাত কবেন। 

কণত দম্পতির স্থায়ী সন্বন্ধ হইতেই পতি-পত্তীর সমাজ, আর সম্ভান ও জন- 
নীবস্থারী সম্ন্ধের উপর জনরিতার সংগ্রহ হইলেই পরিবারের স্ষ্টি হয়। স্ত্রী- 
পুরুষ যে সংকল্প করিয়া এই সকল সন্বন্ধ সংঘঘটন করেন, তাহারই নাম বিবাহ । 
পরিবারে জীবধন্ম সমস্ত্ই বিদ্যমান থাকে কিন্ত তদতিরিক নানাবিধ উৎকৃষ্ট 
নিয়ম আশ্রয় করে; এবং সেই সকল পিয়ম এমন মনুষ্যত্বজনক, যে তাহ সমগ্র 
জীবধন্দকে আচ্ছার্দন করিরা ফেলিতে পাবে । বান প্রস্থ তাপস তাপসী বিবাহ 
সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইর13 ব্রহ্মচর্ষ্য অবনন্বন করিদা থাঞ্িতেন। পোষ্যপুক্র দত্তক 
গ্রহীতার সম্বন্ধে সর্্তোভাবে জীবপন্ অতিক্রম করিয়া ওরস-পুজের অভীব 
মোচন করেন। এতট্িন্ন একটি অভিনব ইউরোপীয় মত প্রচার হইস্বাছে 
তদন্সারে ষাহারা বোঁগ বা দৈন্য হেতু সন্তান উত্পাদনের অযোগ্য 
তাহারাও চির ত্রহ্গচর্ধয সংকল্প করিয়া বিবাহ করিতে পারেন, এবং পোষ্যপুজ্র 
বা পোষ্য পুজরীর দ্বাৰা এমন পরিবার রচনা করিতে পারেন যে, তাহাতে জীব- 
ধন্মের সংস্পর্শ এককালে অস্তহিত না হউক, নিতান্ত সংকীর্ণ হইয়া যাইবে । 
এই সকল কথ! সবিস্তর চিন্ত। করিলে জীবমিথুন এবং নরপরিবারের মগ্ধ্যে 
ইতর বিশে কি তাহ! ব্যক্ত হইবে। ধাহারা পারিবারিক বিধান মধ্যে 
এই বিভিন্ন লক্ষন কিছুমাত্র দেখেন নাই কিন্বা' তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ লক্ষণের কিছুমাত্র 
অভিজ্ঞ ₹1 লাঁভ করেন নাই; তাহাদিগের সমীপে বেশি কথা বলা বিফল । 

অনস্তর পাঠক] দেখিবেল, যে কেবল ভ্্রী-পুরুষ এবং সম্ভান এই. 

তিন বস্ব লইন্বাই পরিবারের সংগঠন হয় না। আমি এখানে একান্বন্তী 
পরিবার বা স্পিগবর্গের কথা! তুলিব না। কিন্তু প্রতি পরিবার মধ্যে 
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একটি বংশানুক্রম আছে, তাহা বিভিন্ন বিষয়। ষে কোন পরিবার 
বল তাহার একজন আদিপুরুষ ধরির! বংশনাশ্ হইবার সীমা 
পর্য্যস্ত গণনা করিলে যতগুলি মনুষ্য হয় তাহাদ্দিগেরও এক সম্বন্ধ 
অবস্থা আছে। শুই সম্বন্ধ অবস্থা একবস্ত, এবং তাহার অন্তর্গত পুরুষ 
পরধ্যার অপর একবস্ত; আর ষে প্রণালি দ্বার এই দ্বিবিধ বস্তর ক্রমমাধন 
হয়, যাহা! দ্বারা এ সকল পুরুষ পরম্পরার সম্বন্ধ প্রতিপাপিত হয়, তাহা আর 
এক পদার্থ । আমি সেই প্রণালিকে বংশানুক্রম বলিতেছি। পরিবারস্থিত 
ব্যক্তিগণ জীবিতাবস্থাতে যে সম্বন্ধ ধারণ করেন, আর তাহাদিগের পুরুষাঙ্গ 
ক্রম ছারা যে সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়, এই ছুটি বিভিন্ন সন্বন্ধ। ইহার মধ্যে বিস্তর 
বৈলক্ষণ্য আছে। একটিতে মন্ুষ্যের জমাট ভাব জন্মে আর একটি প্রণালি 
দ্বারা জমাট মানুষ কাল প্রবাহে সম্ভরণ করে। করিয়!, আর এক প্রকার 
সংযুক্ত রূপ ধারণ করে। একটি সম্বন্ধ মৃত্যু পর্ধাত্্ থাকে, আর একটির 
দ্বারা মনুষ্য মৃত্যুকে পরাঙ্গয় করে। পরিবারাশ্রিত জমাট-ব্যক্তিগণের 
বিয়োগ দ্বারা পরিবার বিনষ্ট হয় না; কেন না এক পুরুষের পরে পুক্ক- 
ষাস্তর আবিভূ্তি হয়। কেবল বংশাভাব হইলে পরিবারের জীবন বিলুপ্ত 
হয়। অতএব পরিবারের জীবন অতি দীর্ঘকাল ব্যাপী বটে। আর পোষ্য 
পুত্রের প্রকরণ অব্লঞ্ধন স্থলে উহা! অনস্তব্যাপী বলিলেও বিশেষ অতযুক্তি 
হয় না। কিন্ত সমাঙ্-জীবনে এই নিয়ম অপেক্ষাকৃত প্রগাট রূপে ব্যক্ত 
হইয়! থাকে। 

জন্ম, বর্ধন, জনন,ক্ষয়, মৃত্যু এই কএকটি বিষয় মধ্যে জীবধন্্ম এবং 
মনুষ্য ধর্শের যে ভেদ আছে তাহ প্রদর্শিত হইল। পরিবার-শরীরে তন্তিন্ন 
আরও কএকটি বিশেষ লক্ষণ ঘৃ হইবে। নরমিথুন জীবধন্ম পালনাস্তে ও 
যে সংযুক্ত থাকে তাহার মহৎ উদ্দেশ্য পরস্পরের সাহাষ্য। ইহাই 
সমাজ-শরীরের মূলীভূত কথী'। এবং ইহাঁতেই আবার সামীপ্য সাযুজ্য আদি 
গুরুতর কথার ৃচনা হইয়া থাকে । মনুষ্য জীবের ন্যায় আহার করে, কিন্ত 
সকল জীব মনুষ্যের ন্যায় খাদ্য আহরণ করে না। মনুষ্যর আর একটি বিশেষ 
ধর্ম এই ষে দেহ আচ্ছাদনের উপান্ন না করিলে চলে না। আর কেবল গ্রাসা- 
চ্ছাঁদন নছে; দিবা রাত্রি এবং খতুপরিবর্তন বিষয়ক সমস্ত নৈসর্গিক নিয়মের 
জ্ঞানার্জন এবং সেই জ্ঞানের উপযোগী ব্যবস্থা করাই মহ্ষ্যবর্গের প্রধান 
কাধ্য। পরিবার রূপ সমাজ এই সকল কারের অনুরোধে আকন্ধ থাকিয়া গৃহ 
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সংস্থাপন করে। কিন্তু কেবল গৃহগ্বারা সকল প্রষ্মোজন সুসিদ্ধ হয় না। 
এইজন্য নানা পরিবার একত্রিত হইয়া! নগর ও রাজ্য ইত্যাদি লোকালয় 
সংস্থাপন করে । অতএব পাঠক এখন বুঝিতে পারিবেন যে সম্বদ্ধ মনুষ্য, জীব 
এবং ব্যক্তি হইতে কত বিভিন্ন । এই সকল পদার্থের পর্যযায়গুলি উত্তম 
রূপে উপলব্ধ না হইলে ব্যক্তিগণের কর্তবা বিধান নির্ণযু করা অসাধ্য । 
ইদ্দানিস্তন সমাজ-তব্বের আলোচন। হেতু নগর রাল্যাদ্দি সংক্রান্ত নানা 
কথাতে বিজ্ঞানশাস্স্ের গ্রণালি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই 
প্রণালীতে সন্বাগ্রে পারিবারিক সমালের মন্্গ্রহ হওয়া আবশ্যক। 
তভিম্ন নগর রাঁজ্যাদি বৃহত্তর সমাজের বিধান হদয়ঙ্গম করা অসাধ্য । 
বনুয্য যদি কেবল পারিবারিক সমাজ দ্বার স্বকীয় কাণ্য সমস্ত উদ্ধার 
করিতে পারিত,তাহা! হইলে নগর বা রাজ্যের আবশ্যকৃতা থাকিত না। 
ফলত প্রেথমত পারিবারিক নিয়মে সমাজ স্থাপন করিতে গিষাই 
একান্নবর্তী পরিবার, সপিও, জ্বাতি, গোত্র এবং গ্রাম আদি সংস্থাপিত হই- 
যাছিল। কিন্ত ক্রমশ অন্যান্য সামাজিক অভাব ব্যক্ত হই'য়। অন্যখিধ লমা- 
জের উৎপত্তি হইয়াছে । এসকল বিষয়ে সযাক আলোচনার শ্ছান নাই । 
তবে চিন্তার সন্ধি গ্রদর্শনার্থ কএকটি কথার উল্লেখ করা যাইতেছে । বংশ- 
বুদ্ধি সহকারে পরিবারের ভেদ ও সাধারণত আজ্ঞাদাতা আজ্ঞাকারীর 
সম্বন্ধ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, নিকৃ্ত এবং সমান এই ত্রিবিধ অঙ্গ স্থাপিত হয়। 
তন্ভিন্ন এ শ্ত্রে ভাষার উত্পন্তি হইয়! থাকে, আবার ভাষার বিস্তার 
হেতু বিভিন্ন পরিবারের সমাগম হয়। চতুর্থত মনুষ্য পরম্পরার 
সহযোগ হেতু উপজীবিকার প্রভেদ হইয়া খাকে। আদিম অবস্থায় কখন 
মুগষা কথন পশুপালন এবং কখন ব। সামান্য কৃষি কাধ্য দ্বার নর সমাজের 
জীবিকা নির্দাহ হইয়া থাকে । অগ্রে বল পূর্বক অপহরণ এবং তদনস্তর শ্রমই 
মনুষ্যের প্রধান অবলঙ্গন হয়। আর কৃষিজীত দ্রব্য সংগ্রহ করিতে শিখিলে 
পরে শ্রমজন্ত শির্পাদির উদ্ভব এবং বাণিজ্যের স্থষ্টি হয়। সমাজ শরীরের পরি- 
বর্ধন বলিতে প্রধানত উল্লিখিত ভেদ ও পরিবর্তন সমূহ বুঝিতে হইবে। নতুব! 
পারিবারিক ধর্শের উচ্ছঙ্খলতা হেতু মহ্থষ্য জাতির মধ্যে যে বংশ বৃদ্ধি-হয় 
তাহা হারা সমাজশরীরের প্রকৃত পরিবদ্ধন হয় নাঁ। সে যাহা হউক, আর. 
একটি পদার্থ বারা সমাজশরীর পারিবারিক সীম! উল্লজ্ঘন করিয়া লোকা- 
লয় নাষে আবতীর্দণ হন। লেই পদার্থ-_গমলাগষনের উপায় বিশিষ্ট 
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ধরা-পৃঠ--মর্থাং নগর । নগর ব্যতীন্ত প্রকৃত লোকালয়েঞ্ধ উৎপত্তি হয় না; 
উন্বপক্ষে উহ! কেবল বৃহদাকার পরিবার মাত্র হইয়া থাকে। যেমন ভাষা 
ছারা মন্ুষ্যগণ পরম্পরের মন আয়ন্ত করে, মেইরূপ নদী এবৎ বত্মণদির দ্বারা 
বিভিন্ন পরিবারের সম্গীগম স্থুসিন্ধ হয়। আর ভাষা দ্বার এবং শরমশোভিত 
আলয় সংযোগে মন্তষ্যের জনাট ভাব পরিবদ্ধিত হইয়া সেই উপায় দ্বারাই 
আবার সমাজশরীর অবিচ্ছিমরূপে কাীঁলব্যাপধ হইত থাকে। অনস্তর এই সঙ্গে 
রেলরোড ও তাড়িত বাণ্ভতাবহের কথ) চিন্ত| করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন 
যে, লোকালয়ে পরস্পরের সামীপ্য সাধন কি মহং কাধ্য এবং উহার সহিত 
সমাঙ্শরীরের পরিধদ্ধন আর সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি কেমন সংস্থষ্ট। 

'এত বাহুল্য কথাতে কেবল এইমাএ শ্রপর্ণন করিলাম যে, অন্য জীব 
এবং মনুষ্য মধ্যে যেমন তারতম্য আছে, মনুষ্য এবং সমাজ মধ্যে আর 
সমাঙ্জান্তর্গত পরিবার, নগর এবং রাঞ্য মধ্যেও তদনুরূপ ইতরবিশেষ মাশিতে 
হইবে। (৫+হ কেহ এপট্যন্তও বলেন যেরাজ্য পরম্পরা কোন প্রকারে 
স্থসন্বদ্ধ হইলে ভবিব্যতে সমএ মনুষ্যবর্গের একত্ব সংস্থাপন হইতে পারিবে 1) 
ফলত প্রাগুক্ত বিভিন্ন পনার্ে। বিভিন্ন নিম অবগত হওয়া আবশ)ক, 
তত্ভিন্ন ব্যক্তিগণ কি কি নিয়মের বশবন্তী তাহা খোধগম্য হইতে পারে না। 
পরন্ত নানাবিধ সমাজের স্ব স্ব ধন্ম যেরূপ হউক সব্ধসমীদের মুপীভূত ব্যবস্থা 
একমাত্র পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাতে সন্দেহনাই। 

কি পারিবারিক, কি নাগরিক, কি রাজ্যব্যাপী, যে কোন সমাজ 
হউক সর্বত্র সকলকেই পরস্পরের সাহাষ্য গ্রতীক্ষী করিতে হয় *। কিন্ত 
আমাদিগের হিন্ুসমাজে হহার বিরোধী কতক গুলি কথা প্রচলিত 
আছে । তাহার বিস্তারিত সমালোচনা করিবার অভিপ্রান্ধ নাই, কেবল 
তাহার লক্ষণ নির্দেশ কর! আবশ্যক | বানপ্রস্থ তপস্বীগণ সন্যাসধম্ম অবলগ্ধন 
পূর্বক দেশ দেশাস্তরে বিচরণ করিতেন, তত্র! বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সগ্বদ্ধ 


* বিচার শৃঙ্খলার বিচ্ছেদ হইবে বলিয়। পারিখারিকধন্ম বিহীন কঠতক্‌ 
গুলি প্মাজের উদ্বাহরণ দিতে পারি নাই কিন্তু তাহার পর্যবেক্ষণ না করিনে 
প্রস্তাবিত বিষয়ের মন্দ বিশদরূপে ব্যক্ত হইবে না বলিয়া বলিতেছি যে কো- 
স্পানি, সমিতি, আখ্ড়া, পার্লামেন্ট, সেনা ইত্যাদি সমাজ সর্বদাই দৃষ্ট হয় 
কিন্তু তাহ! পরিবার লক্ষণ প্রস্থত নহে । কিপারিবারিক ধন্ম বিশিষ্ট সমাজ 
কি.তদ্বহিভূতি সমাজ সর্বত্রই পরস্পরের সাহাধ্য বিদ্যমান থাচকে।:. 
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সংস্থাপন হইত। কিন্তু অনুমান হয় যে এক সময়ে এই নিগুঢ় অভিসন্ধি 
কোন প্রকারে বিলুপ্ত হইয়া যতিধর্ষ্ের অত্যন্ত প্রাহুর্ভীব হইয়া থাকিবে ; 
হইয়া সন্যাসধর্শ, 'আশ্রম পর্যায় মধ্যে চতুর্থ পদ হইতে স্থান ত্রষ্ট হইয়াছে । 
বোঁধহয়, সেই অবর্ধই যতিধশ্মের মুলতন্ব সচবাচর এরূপে ব্যক্ত হইয়া 
আঁসিতেছে,যে ব্যক্জিগণের সর্বতোভাবে ক্বাধীন হইতে চেষ্ট1 করাই বিধেয়। 
তপস্যা ও কৃচ্ছব্রত অবলম্বন করিলে পরিবার, লোকালয়, অর্থ, কৃষি, শিল্প, 
বাণিজ্য, কিছুবই প্রয়োজন থাকিবে না এবং ঘত স্বাধীনভাঁবে জীবন ধারণ 
পুর্ঘক অনন্যচিন্তে ঈশ্বরারাধনাতে নিধুক্ত থাকিতে পারিবেন । এই কথাতে 
কোথাও এরূপ বিন্দুমাত্র প্রসঙ্গ দেখিতে পায়া যায় না যে, যতিধর্মের 
উগতি সাধনার্থ গৃহস্থ-ধর্ষের ক্ষয়লাধন করা বিধেব। এঁদ্বিবিধ ধন্ম-সক্রাস্ত 
যে সকল গুট কথা আছে তাহা প্রকাশ করিবার স্থল, নাই তথাচি এ 
পর্য্যন্ত বল! যাইতে পারে যে, হিন্দুধম্মাছুসারে গৃহস্থ-ধম্ম কখনই অবজ্ঞার 
যোগ্য নহে । প্রত্যুত উল্লিখিত সমাজ বিষয়ক নৈসর্পিক নিয়মের প্রতি লক্ষ্য 
করিলে ব্ান্ত হহীবে যে, গৃহস্থাশ্রমই সমাজের প্রধান অবলম্বন! এবং শাস্ট্েও 
এই কথার উল্লেখ দেখ! যায়। অতএব যতিধর্মের যদ কোন মাহাস্্য থাকে 
তাহ] গ্রাগুক্ত আশ্রমের শাখা স্বরূপ মাত্র। সেই শাখা বিশেষের গ্রতি ষতই 
লমাদর কর ত'হার নিমিত্তে পারিবারিক, নাগরিক, রাঁজ্যব্যাপী কিম্বা জগত- 
ব্যাপী নরধশ্মের বিশ্ব সাধন করা নিতান্তই অকর্তব্য। যেখানে এই নরধর্মের 
সহিত যতিধর্ষ্ের এক্য না হইবে সেখানে শেষোক্ত ধর্দকেই ভুল বলিতে 
হইবে,এবৎ অন্যান্য ধর্মের প্রাধান্য সর্বাথে রক্ষা করিতে হইবে । কেননা 
যেমন দ্রব্জাতের রাসায়নিক ধন অভাবে জীবধর্দশ প্রন্তপাদলত হইতে 
পারে না এবং যেমন জীব ধন্াশ্রিত বংশ পালনাদিকাধ্য ব্যতীত সমাজধর্শের 
প্রয়োগ হইতে পারে না, সেইরূপ বুঝিতে হইবে যে ভৌতিক নিয়ম, জীবধৃন্ম 
এবং সমাজ ধর্ম এই সমস্ত গুলি সর্বাগ্রে রক্ষ। করা আবশ্যক, তদনভ্তর যদি 
কর্তব্য হফ্ুতবে যতিগণের আচরণ বিষয়ক নিয়ম করা যাইতে পারে । ফলত 
বন্তিগণ যতই: বলুন, মন্ধুষ্য লোকালয়ে ভিন্ন কখনই বাস করিতে পারে না, 
লোকালয্প বিনষ্ট হইলে মনুষ্যত্ব রক্ষা হয় না। লোকাঁলয়ের নিয়ম পরস্পরের 
সাহায্য । অর্থাৎ পোকালয়ে, জীবন পরের দ্বারা যাপন করিতে হয়। যে 
ব্রহ্মচারী মনে করেন আমি অঞ্খনী, মামার জীবন যাঁপনার্থ কাহারে সাহায্য 
হণ করি নাই, করিবূ-না, তিনি নিতান্ত মোহাম্ব। 
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সমাজের নিয়ম এই বুঝা গেল ষে, জীবন পরের দ্বারা ষাঁপন করিতে 
হয়। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞার অব্যবহিত ফল এইযে, জীবন পরের জন্যে 
ঘাপন করা আবশ্যক। কেননা উহ্য বিষয়_-অহং পদার্থ--কোঁন নির্দিষ্ট 
ব্যক্তিকে আশ্রয় করিতেছে না। যে পর সেই 'অহং বলিয়া গণ্য হইতে পারে। 

এখন পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে সমাজতত্ব হইতে কি এক উতৎকট কথা 
উদ্ধার কর! গেল। ইহাস্ুসাধ্য হউক, ছুংসাধ্য হউক কিঞ্থা এক কালীন 
অসাধ্য হউক এই নিয়ম হইতে অব্যাহতি নাই। ইহা সুধপ্রদ হউক বা 
ধর্মশাস্ত্রাহ্ছগত হউক অথবা উভয়ের বিপরীত লক্ষণীক্রাস্ত হউক কোন মতেই 
ইহার প্রতি উপেক্ষা করা যায় না। এই কথার প্রতি যণ্দ সন্দেহ জন্মে 
তবে আমার তর্ক সোঁপানের প্রশান প্রধান 'আরোহণস্থঙ্গ গুলিতে পুনরায় 
পদার্পণ করিতে পাঁর। করিলে দেখিবে যে মনুষ্য জীবধন্্ম অতিক্রম পূর্বক 
নানাবিধ সমাজধর্শ্ের বশবন্তাঁ হয়েন। সমাজ কেবল জীবিত মনুষ্যবর্গের 
উপর নির্ভর করে না। পুরুধপরম্পরা এবং পুরুষাঙ্গ ক্রম-মাশ্রিত ভাষা, নগর 
ও লোকালয়ের নৈসর্গিক নিয়ম, তাবৎ বাক্তিকেই অবলম্বন করিছে হয়। 
যতিগণ যাঁহাই বলুন এী সকল নিয়মের অন্যথা করিতে পারিবেন 
না। জীবন পরের দ্বারা ভিন্ন কখনই চলে না। স্তরাং তুমি যর্দি পরের 
জন্যে আপনার জীবন ষাপন করিতে অনিচ্ছুক হও, তাহা হইলে কেবল 
ক্কমিগণের ন্যান্ পরভাগ্যোপজীবী হইয়া! জীবনধারণ করিবে । তাহাতে 
তোমার দেহ রক্ষা হইতে পারে বটে এবং তোমার বাহক অবয়ব 
মন্ুষ্যের ন্যায় থাকিতে পারে, কিন্তু তোমার মনুষ্যত্ব থাকিবে না, তুমি 
নিতাস্তই পঞ্ডত্ব প্রাপ্ত হইবে। তুমি বালা বা যৌবনোপার্ধিত জ্ঞানরত্বের 
সাহাষ্যে দিও কোন প্রকারে মনুষ্যত্ব রাখিতে পার তথাঁচ তোমার সেই 
জ্ঞ।নরত্ব কখনই নরধন্শীনুসারে পরিবর্ধিত হইবে না। বিশেষত সেই জ্ঞান- 
রত্বই তোমার ভ্রম প্রমাণের স্থল হইরা থাকিবে। কেনন1 সেই জ্ঞীনরত তে 
পরের নিকট পাইয়াছ তাহ! অস্বীকার করিতে পারিবে না । অতএব তোমার 
জ্ঞান প্রক্্ত বতিধর্মই তোমার পরাধীনতার প্রমাণ হইতেছে । আর তুমি অগ্রে 
সমাজের নিকট খণ গ্রহণ করিয়াযদি এখন তাহ! বিস্বত হইবার চেষ্টা কর 
তবে ইহাই তোমার মন্ুষ্যত্ব-হীনতার পরিচায়ক হইবে। 
_স্কলত ঘতিধর্ের সামাজিক উদ্দেশ্য আছে। যতিদিগের নির্ধাল চরিক্র 
প্রত্যক্ষ করিলে সকলেই বিদ্যাভ্যাস অভাবেও সদাচার শিক্ষা করিতে পারে। 


অনুশীলন । ৯৩৪ 


ধস্তভ কেবল গ্রন্থপাঁঠে বিদ্যাভ্যান হয় না। গ্রদ্থোক্ত সদাচাঁর পরা- 
যণ হওয়া আবশ্যক এব তাহার নিমিত্ত আদর্শের প্রয়োজন আছে । যতি 
শ্বশরীরে নাঁরাপণত্বের আদর্শ হইবারু চেষ্টা করিয়া থাকেন। যে যতি তাহ! 
ভুলিয়া যান, তিনি কখনই ঘতি নাঁমে বাচ্য নহেন। সে যাহা হউক এই বিভা- 
গের উপ দহহাত্র স্থলের কথা পূর্বেই ব্যক্ত হইয়াছে_জীবন পরের দ্বার! 
যাপন করতে হয়-অতএব উহা পরের জন্যে যাপন করণ বিষয়ে গত্যস্তর 
নাই। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, লোকালয়ে পরম্পরের সাহায্য 
করিতেই হইবে; সঙ্ঞানে কর, মনুষ্যত্ব রঙ্গা হইবে; ইচ্ছা পূর্বক কর স্ৃথ 
লাঁভ করিতে পারিবে । অনিচ্ছ' পূর্বক কর, আঁজীবন কষ্ট পাইবে আর 
সমাঁজ উচ্ছ, জলিত হইবে। যে দিকে দেখ সমাঁজ এবং পরস্পরের সাহাষা 
বিচ্যুত হইলে নরদেহধাবী ব্যক্তি মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে পাঁরে না। ক্রমশঃ 
কেবল পশুত্বই প্রাপ্ত হয়। তীর্থ অর্থাৎ তপস্যাস্তানে পাপ সংস্পষ্ট হইলে 
আর কোথাও মুক্িলাভ হইতে পারে না। একথা নিতাস্ত অপ্রামাণিক্ক নছে। 
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প্রথম কথা । স্থল বৃস্তাঁ 


শিষ্য । অদ্য অবশিষ্ট কথ শ্রবণের বাসন করি। 

শুরু । সকল কথাই অবশিষ্টেব মধ্যে । এখন আমবা পাইয়াছি কেবল 
ছইটা কথা । (১) মানুষের সুধ, মনুষাহ্থে; (২) এই মনুযাত্ব, সকল বৃন্তি- 
গুলির উপযুক্ত ক্কন্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যের সাপেক্ষ । গ্রক্ষণে। এই বস্তি 
গুলি কি প্রকার তাহার কিছু পর্যালোচনার প্রয়োজন । 

বৃত্বিগুলিকে সাধারণত ছুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে । (১) শারী- 
রিক, ও (২)*মানসিক। মানসিক বৃত্তি গুলিব মধ্যে কতকগুলির উদ্দেশ্য 
জ্ঞানার্জন ও চরিতার্থতাও জ্ঞানাজ্জনে হয়। যথা, -ধারণা। কল্পনা, স্থৃতি 
ইত্যাদি । আমি সেই গুলিকে জ্ঞানার্জনী বৃত্তি বলিব । অথবা যে কথা এক 
বার ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাই যদ্দি তোমার মতে প্রচলিত রাখা উচিত হয়, 
তবে মেই গুলিকে তুমি বুদ্ধিবৃত্তি বলিতে পার। আর কতকগুলি বৃত্বি আছে । 
সেগুলির কাজ, কার্যে প্রবৃত্তি দেওয়। বথা,স্গেহ, দঝা, তক্তি। সে গুলিকে 
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কার্ধ্যকারিণী বৃত্তি বলিতে পারি। ইহাদের সম্বন্ধে ধর্প্রবৃত্তি নাম পূর্বে 
ব্যবহৃত হইয়াছে । 

শিষ্য । 47750096০ কিসের ভিতরু পড়িল ? 

গুরু । হিসাব মত কার্ধ্যকীরিনীর ভিতর পড়ে । আবার জ্ঞানার্জনী বুত্তি 
শুলির সঙ্গে সে গুলির এমন সাদৃশ্য আছে, বে সে গুলি হইতে এগুজিকে 
বিষুক্ত করিতে ইচ্ছা! করে না। যাহাহউক, আমরা অধ্যাত্স শাস্ত্রের বা কোন 
দর্শনের অবতারণা করিতেছি লা-_বৈজ্ঞানিক হক্মাতার আমাদের কিছুই 
প্রয়োজন নাই। আমাদের উদ্দেশ্য,_কি হইলে মন্ষ্যত্য লাভ করিব, 
তাহাই নিরূপণ করা। অতএব যাগতে সকলে সহজে সে তত্ব বুঝিতে 
পারি, সেইরূপ নামকরণই আমাদের উচিত, বৈজ্ঞানিক সস্তার আমাদের 
প্রয়োন নাই।, যদি এই শেষোক্ত বৃত্তিগুলির পৃথক নাম দিলে মনুয্যত্ব 
তন্ব বুঝিতে আমাদের স্থৃবিধা হয়, তবে পৃথক নামই দ্িব। তুমিই না হয়, 
একটি নাম দাঁও। 

শিষ্য। আমি নামকরণ করিতে গেলে ওগুলিকে চিত্তরপ্রিন্ী বৃপ্তি 
বলিব। 

গুরু । আপত্তি নাই। বুঝিলেই হইল । এখন মানুষের সমুদয় শক্- 
গুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা গেল। (১) শারীরিকী (২) জ্ঞানার্জনী 
(৩) কার্য্যকারিনী (৪) চিত্তরঞ্জিণী। এই চতুর্বিিধ বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্কপ্তি, 
পরিণতি ও সামঞ্জস্যই মনুষ্যত্ব । 

শিষ্য। ক্রোধাদি কার্ধ্যকারিণী বৃত্তি, এবং কামাদি শারীবিবী বৃত্তি। 
এগুলিরও সম্যক-স্ষ,ত্ডি ও পরিণতি মনুষ্যাত্বের উপাদান ? 

ওুরু। এই চারি প্রকার বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে ছুই একটা কথা বলিয়। 
মে আপত্তির মীমাংস! করিতেছি । 

শিষ্য। কিন্ত অন্য প্রকার আপত্তিও আছে। আপনি যাহা বলিলেন) 
তাহাতে ত নূতন কিছু পাইলাম নাঁ। সকলেই বলে, ব্যাক্সামাদির দ্বারা 
শারীরিকী বৃত্তিগুলির পুষ্টি কর। অনেকেই তাহা করে। আর যাহারা সক্ষম, 
ভাহারা পোষ্যগণকে সুশিক্ষা দিয়া জ্ঞানার্জনী বৃতির স্ফৃত্তির জন্য যথেষ্ট 
যত্ব করিয়া! থাকে-_-তাই সভ্য জগতে এত বিদ্যালয় । তৃতীয়ত কার্ধ্যকারিনী 


* এই-বিভাগ বিলাতি পণ্ডিতর্দিগের মতান্ুসারী নহে, আমি জানি 
অনেক স্থলে তাহাদের মতানুসারী না হওয়াই ভাল। 


অনুশীলন ৯৩৯ 


বৃত্তির গ্লীতিমত অনুশীলন যদিও তাদুশ ঘটিয়া উঠে না| বটে, তবু তাহার 
ওচিত্য সকলেই স্বীকার করে। চতুর্থত, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির স্ফ.রণও কথ- 
চিৎ বাঞ্ছনীয় বলিয়া লোকের যে জ্ঞান আছে, ভাহার প্রমাণ সাহিত্য ও সুক্ষ 
শিল্পের অনুশীলন । নূতন আমাকে কি শিখাইলেন ? 

গুরু | এ সংসারে নূতন কথা বড় অল্পই আছে। বিশেষ আমি, যে কোন 
নুতন স্বাদ লইয়া স্বর্গ হইতে সদ্য নামিম্বী আপি নাই, ইহ! তুমি এক প্রকার 
মনে স্থির করিয়া রাখিতে পার। আমার সব কথাই পুরাতন । নূতনে আমার, 
নিজের বড় অবিশ্বাস । বিশেষ, আমি ধর্মব্যাথ্যায় প্রবুত্ত। ধর্ম পুরাতন, 
নূতন নহে। আমি নৃহন ধর্ম কোথাক্ পাইব ? 

শিষ্য । তবে শিক্ষাকে যে আপনি ধন্মের অংশ বলিয়া খাড়া করিতেছেন 
ইহাই দেখিতেছি, নুহন। 

গুরু । তাহাও নূতন নহে। শিক্ষা যে ধর্থের অংশ, ইহ! চিরকাল হিন্দু 
ধর্মে আছে। এই জন্য সকল হিন্দুধন্মন শাস্সেই শিক্ষা প্রণালী বিশেষ প্রকারে 
বিহিত হইরাছে। হিন্দুর ব্রীক্ষচধ্যাখমের বিধি,কেবল পাঠাবস্থার শিক্ষার বিধি 
কৃত বৎসর ধরিয়া অধ্যয়ুন করিতে হইবে,কি গ্রাণালীতে অধ্যয়ন করিতে হইবে, 
কি অধ্যয়ন কৰিতে হইবে, গুরুর প্রতি কি কপ ব্যধহার করিতে হইবে, তাহার 
বিস্তারিত বিধান হিন্দু ধন্মশান্ত্রে আছে ।  ব্রাহ্মচর্যের পর গাহ্‌স্থাশ্রমণ্ড 
শিক্ষানবিশী মাত্র। ব্রাহ্মচর্ধ্যে জ্ঞানীজ্জনীবৃত্তি সকলের অনুশীলন; গাহস্থ্যে কার্য 
কারিণীবৃত্তির অনুশীলন । এই দ্বিপিধ শিক্ষার বিধি সংস্থাপনের জন্য 
হিন্দু শান্ত্রকারের! ব্যস্ত । আমিও সেই আধ্য খষিদগের পদারবিন্দ ধ্যান 
পূর্বক, তীহাদিগের প্রদর্শিত পথেই যাইতেছ। তিন চারি হাজার বৎসর 
পুর্ব্বে ভারতবর্ষের জন্য যে বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, আজিকার দিনে 
ঠিক সেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়! চালাইতে পারা যায় না। সেই 
খষির। যদি আজ ভারতবর্ষে বর্তমান থাকিতেন, তবে হারাই বলিতেন, “ন1, 
তাহ! চলিবে না । আমাদিগের খ্বিধি গুলির সর্ধবাঙ্গ বলায় রাখিয়া এখন যদি 
চল, তবেদ্আমাদের প্রচারিত ধন্মের মন্্ের বিপরীতাচরণ হইবে ।” হিন্দুধর্থের 
সেই মন্দ ভাগ, অমর) চিরকাল চলিবে, চিরকাল মনুষ্যের হিত সাধন 
করিবে, কেন না মানব প্রকৃতিতে তাহার ভিভ্তি। তবে বিশেষ বিধি সকল, 
অকল ধর্মেই সময়োচিত হয়। তাহা কাল ভেদে পরিহাধ্য বা পরিবর্তনীয় ! 
হিন্দুধর্মের নব সংস্কারের এই স্থুল্‌ কখা। ৃ 


১৪৩ নবজীবন। 


শিষ্য । কিশ্ব আমার সন্দেহ হয়, আপনি ইহার ভিতর অনেক বিলাপ্চি 
কথ। আনিয়া ফেলিতেছেন। শিক্ষা যে ধর্মের অংশ ইহা কোম্তের মত। 

গুরু । হইতে পারে। এখন, হিন্দুধর্ধের কোন অংশের সঙ্গে যদি 
কোম্ত মতের কোথাও কোন আদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তবে যবন স্পর্শ দোষ 
ঘটিয়াছে বণিয়! হিন্দুধর্মের সে টুকু ফেলিয়া দিতে হইবে কি? গ্রীষ্ট ধর্দে 
ঈশ্বরোপাসনা আছে বলিয়া, হিন্দুদিগকে ঈশ্বরোপাসনা পরিত্যাগ করিতে 
হইবে কি? সে দিন নাইণ্টীস্থ সেঞ্চুরিতে হর্বর্ট সম্পেন্সর কোম্ত প্রতিবাদে 
ঈশ্বর সন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা মন্্বত বেদাস্তের অদ্বৈতবাদ 

| ও মায়াবাদ | €বেদাত্তের সঙ্গে হর্বট স্পেন্সরের মতের সাদৃশ্য ঘটিল বলির! 

বেদাস্ত টা হিন্দুয়ানির বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে কি? আমি স্পেম্সরি 
বলিজা বেদাগু ত্যাগ করিব না-বরৎ ম্পেন্সরকে ইউরোপীয় ছিন্দু বলিয়া 
হিন্দু মধ্যে গণ্য করিব। হিন্দুধন্মের যাহা স্থল ভাগ, এত কাপের পর ইউরোপ 
হাতড়াইয়! হাভড়াইয়া তাহার একটু আধটু ছুইতে পারিতেছেন, হিন্দুধর্মের 
শ্রেষ্ঠতার ইহ] সামান্য প্রমাণ নহে । 

শিষ্য । যাই হউক। গর্ণত বা ব্যায়াম শিক্ষা যদি ধশ্মের শাসনাধীন 
হইল, তবে ধন্ম ছাড়া কি? 

গুরু । কিছুই ধর্ম ছাড়া নহে । ধর্ম যদি যথার্থ স্বখের উপার হয়, তবে 
মনুষ্য জীবনের সর্াংশই ধন্ম কর্তৃক শাসিত হওরা উচিত। ইহাই হিন্দু 
ধর্মের প্রকৃত মন্ম। অন্য ধন্মে তাহা হয় না, এজন্য অন্য ধন্ম অসম্পূর্ণ; 
কেবল হিন্দুধন্দে তাহা হয়, তাই হিন্দৃধন্্ অম্পুণ ধর্ম । অন্য জাতির বিশ্বাস 
যে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইর়াই ধন্ম। হিন্দুর কাছে, ইহকাল, পর কাল, 
ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ সকল লইয়া ধশ্ম। এমন সর্বব্যাপী 
সন্ধস্থথময়, পবিত্র ধন্মকি আর আছে? 


দ্বিতীয় ঝুথা । 
জ্ঞানার্জনীবুত্তি। 
শিষ্য । কালিকার কথায় শিখিলাম কি? 
গুরু । শিখিলে যে চতুর্রিধ মন্তষ্যবৃন্তি গুলির সর্ধাঙ্গীন অনুশীলন, 


ও তাহাদিগের পরস্পর সামগ্তস্যই মন্ুয্যত্ব। তুমি বলিতেছ, ইহা পুরাণ 
কথা। হইতে পারে, কিন্তু পুরাতন কথা পুনরুক্ত করায় অনেক সময়ে 


অনুশীলন । ১৪১৯ 


উপকার আছে। আর ইহাঁও তুমি দেখাইতে পারিবে না, যে কথাটা ঠিক 
এইভাবে পুর্ধে কোথাও কোন ব্যঞ্চি কর্তৃক উক্ত হইয়াছিল । তবে কাহারও 
কোন ওকান বৃত্তির অনুশীলন কর্তব্য, এক্ধূপ লোক প্রতীতি আছে বটে, 
এবং তদনুরূপ কাধ্য হইতেছে। এইরূপ লোক প্রত্বীতির ফল আধুনিক 
শিক্ষ। প্রণালী । সেই শিক্ষা প্রণ(লীতে তিনটি গুরুতর দোষ আছে। 
এই মন্ষ্যত্তবের প্রতি মনোষোগী হইলেই, সেই সকল দোষের আবিষ্কার 
ও প্রতকার করা যায়ু। 

শিষ্য। সেসকল দোষকি? 

গুরু । প্রথম, জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির প্রতিই ধিক মনোযোগ, কার্য)- 
কারিণী বা চিত্তরঞ্জিনীর প্রতি প্রায় অমনোযোগ। 

এই প্রথার অন্ুবভশ হইয়া আধুনিক শিক্ষকের শিক্ষালরে শিক্ষা দেন 
বলিয়া, এদেশে ও ইউরোপে এত অনিষ্ট হইতেছে । " এদেশে বাঙ্গাপিরা 
অমানুষ হইতেছে; তককুশল, বাগ্ধী, বা সুদেখক; ইহাই বাঙ্গালির চর- 
মোৎ কর্ষের স্থান হইয়াছে । ইহারই প্রভাবে ইউরোপের কোন এদেশের 
লোক কেবল শিল্পকুশল, অর্থগৃপন, স্বার্থপর হইতেছে; কোন দেশে রণপ্রিয়, 
পরস্বাপহারী পিশাচ জন্মিতেছে। উহারুই প্রভাবে ইউরোপে এত যুদ্ধ, 
ছুব্বগের উপর এত পীড়ন। শারীরিক বুন্তি, কাধ্যকারিণী বৃক্ধি, 
মনোরঞ্জিনী বুত্তি, ধতগুলি আছে, সকল গুলির সঙ্গে দামপ্্স্য যোগ্য যে 
বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন তাহাই মঙ্গলকর; সেগুলির অবহেলা; আর বুদ্ধি- 
বৃত্তির অসঙ্গত স্ফুন্বি, মঙ্লদারক নহে । আমাদিগের সাধারণ লোকের 
ধর্ম সংক্রান্ত বিশ্বাস, এরূপ নহে। হিন্দুর পূজনীর দেবতাদিগের প্রাধান্য, 
রূপবান কাত্িকেয় বা বলবান্‌ পবনে নিহিত হয় নাই, বুদ্ধিমান বৃহ- 
স্পতি বা জ্ঞানী ত্রদ্দায় অর্পিত হয় নাই; রসজ্ঞ গন্ধব্বরাজ ৰা বাগ্দে- 
বীতে নহে; কেবল সেই সর্ধাসম্পন্-_অর্থাৎ সর্বাঙ্গীন পরিণতি- 
বিশিষ্ট ষট্ডঙর্য্যশালী বিষ্ুণতে নিহিত হইয়াছে। অনুশীলন নীতির 
স্কুল গরস্থি এই যে, সর্বপ্রকার বৃত্তি পরস্পর পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য 
বিশিষ্ট হইয়া অন্ুশীলিত হইবে, কেহ কাহাকে ক্ষুণ্ন করিয়া অসঙ্গত 
বৃদ্ধি পাইবে না। 

শিষ্য। এই গেল একটি দৌষ। আর? 

গুরু! আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর দ্বিতীয় ভ্রম এই যে সকলকে এক এক 


৯৪২ নৰবজীবন | 


কি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পরিপকৃ হইতে হইবে-_সকলেব সকল বিষয় শিথি- 
বার প্রয়োজন নাই। যেপারে সেভাল করিয়া বিজ্ঞান শিখুক, ভাহার 
সাহিত্যের প্রয়োজন নাই। যেপারে সে সাহিত্য উত্তম করিয়া শিখুক 
তাহার বিজ্ঞানে প্রয়েউজন নাই। তাহা হইলে মানপিৰ বৃত্তির সকল গুপির 
স্কুপ্তি ও পরিণতি হইল কৈ সবাই আধখাঁন] করিয়া মানুষ হইল - আস্ত 
মানুষ পাইব কোথা? যে খিশু]শখুশলী কিন্ত কাব্যরসাদির আস্বাদনে 
বঞ্চিত সে কেবল আধখান1 মান্তুদ। অথবা যে সৌনদরয্যদত্ত প্রাণ, সর্ব্ব- 
সৌন্দধ্যের রসখাহী কিন্তু জগতের অপূর্ব বৈজ্ঞানিক তব্বে অজ্ঞ সেও 
আধখানা মান্গষ। উভয়েই মনুষ্যত্ব বিহীন সুতরাৎ ধর্মে পতিত। যে 
ক্ষত্রিয় যুদ্ধবিশাবদ--কিন্ত রাঁজধশ্মে অনভিজ্ঞ--অথবা যে ক্ষত্রিয় রাজধর্দে 
অভিজ্ঞ কিন্তু রণবিদণায় অনভিজ্ঞ, তাহারা যেমন হিন্দুশাস্্রাঈ্গসারে ধন্চচ্যুত, 
ইহারাও তেমনি ধর্চুুত-এই গ্ররূত হিন্দুধম্মের মন্ম। 

শিষ্য আপনার ধশ্মব্যাখ্য। অন্তসারে সকলকেই সকল শিথিতে হইবে । 

গুরু । নাঠিক ভানয়। সক্কনকেই সকল মনোবৃত্তিগাঁল সংকধিত 
করিতে হইবে। 

শিষ্য । তাই হউক-কিস্ত সকলের কি ভাহা সাধ্য! সকলের সকল 
বৃভ্তিগুলি তুল্যরূপে তেজন্বিনী নহে। কাহারও বিজ্ঞানান্থশীলনী বৃত্তিগুলি 
অধিক তেজস্বনী, সাধ্ত্যান্ুষারিনী বৃত্তিগুলি সেরূপ নহে। বিজ্ঞানের 
অনুশীলন করিলে সে একজন বড় বৈজ্ঞানিক হইতে পারে, কিন্ত সাহিত্যের 
অনুশীলনে তাহার কোন ফল হইবে না, এলে শাহিত্যে বিজ্ঞানে তাহার 
কি তুল্যব্ূপ মনোযোগ করা উচত? 

শুরু। এ আপত্তির মীমাংসাঁও অনেক্চ কথা, পণ্চাঙ্ৎ উপবুক্ত অময়ে 
ইহার মীমাংসা! করিব । এখন নোট করিয়া রাখ। এক্ষণে, বর্তমান শিক্ষা 
প্রণালীর তৃভীয় দোষের কথা বলি। 

জ্ঞানার্ঞজনী বৃত্ভিগুলি সম্বন্ধে বিশেষ একটি সাপ্জারণ ভ্রম এই ঘে, সংকর্ষণ 
অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানাজ্ঞন, বৃ্তির স্ক.রণ নহে। যদি কোন বৈদ্য, 
রোগীকে উদর ভরিয়া পথ্য দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়েন,অথচ তাহার ক্ষুধা বৃদ্ধি বা 
পরিপাক শক্তির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি ন! করেন, তবে সেই চিকিৎসক ঘেরূপ 
ভ্রার্ত, এই প্রপালীর শিক্ষকেরাও সেইবপ ভ্রাস্ত। যেমন সেই চিকিৎসকের 
চিকিৎসার ফল, অজীর্ণ, রোগবৃদ্ধি,- তেমনি এই জ্ঞানার্জান বাতিকগ্রন্ত 


অনুশীলন । ৯৪৩ 


দশক্ষকদিগের শিক্ষার ফল, মানসিক অজীর্ণ__বৃত্তি সকলের অবনতি । মুখস্থ 
কর, মনে রাখ, জিজ্ঞাসা ক'রলে যেন চট. পট করিয়া বলিতে পার। তার 
পর, বুদ্ধি তীক্ষ হইল কি শু কান্ঠ কোপাইতে কোপাইতে ভেতা হইয়া 
গেল, স্বশন্তি অবলদ্বিনী হইল, কি প্রাচীন পুস্তক প্রণেতা এব সমাজের 
শাসনকর্ভাবূপ বৃদ্ধ পিভীমহীবর্গের আঁচল ধরিয়া চলে, জ্ঞানার্জণী বৃভিগুলি 
বুড়ো খোকার মহ কেবল গিলাইয়! দিলে গিলিতে পারে, কি আগনি আহা- 
রার্জনে সক্ষম, সে বিষয়ে কেহ ভ্রমেও চিস্তা কবেন না। এই সকল শিক্ষিত 
গর্দত জ্ঞানের ছালা পিঠে করিয়া নিতাস্ত ব্যাতুল হইয়া বেড়ায়_বিস্বৃতি 
নাঁমে করুণাময়ী দেবী আনিয়। ভার নামাইয়! লইলে, তাহারা পালে মিশিষা 
সন্ন্দে ঘাস খাইতে থাকে । 

শিষ্য) আঘগাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি আপনার্স এত কোপ- 
দৃষ্টি কেন? | 

গুরু । আমি কেবল আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা বলিতে- 
ছিলাম না । এখনকার ইংরেজের শিক্ষা এইরূপ । আমরা যে মহাপ্রভু- 
দিগের অনুকরণ করিয়া, শন্ুুয্য জন্ম সার্থক করিব মনে করি, তাহাঁদিগেরও 
বুদ্ধি সঙ্গীর্ণ, জ্ঞান পীড়াদায়ক। 

শিষ্য। ইংরেজের বুদ্ধি সংকীর্ণ ৪ আপনি ক্ষুদ্র বাঙ্গালি হইয়া এত বড় 
কথা বলিতে সাহস করেন ৭ আবার জ্ঞান পীড়াদায়ক ? 

গুরু । একে একে বাপু । ইৎরেজের বুদ্ধি সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র বাঙ্গালি হইয়াও 
বলি। আমি গোম্পদ বলিয়া যে ডোবাকে সমুদ্র বলিব,এমত হইতে পারে না। 
যে জাতি একশত কুড়ি বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের আধিপত্য করিয়া ভারত- 
বাসীদিগের সম্বন্ধে একটা কথাও বুঝিল না, তাহাদের অন্য লক্ষ গুণ থাকে 
হ্বীকাঁর করিব,কিস্তু তাহাদিগকে প্রশস্তবুদ্ধ বলিতে পান্বিব না। কথাটার 
বেশী বাঁড়াবাডির প্রধোৌঁঞজন নাই--তিক্র হইয়। উঠিবে। তবে ইংরেজের 
অপেক্গতও সন্কীর্ন পথে বাঙ্গালির বুদ্ধি চলিতেছে, ইহা আমিনা হয় স্বীকার 
করিলাম । ইংরেজের শিক্ষা অপেক্ষাও আমাদের শিক্ষা যে নিকৃষ্ট তাহা 
মুস্তকণ্ে ক্বীকার করি। কিন্ত আমাদ্দের সেই কুশিক্ষার মূল ইংরেজের 
দৃষ্টান্ত । আমাদের প্রাচীন শিক্ষা, হয়ত,মারও নিকৃষ্ট ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া 
বর্তমান শিক্ষাকে ভাল বলিতে পারি না । একটা আপত্তি মিটিল ত? 

শিষ্য । জ্ঞান পীড়াদায়ফ, এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। 


১৪৪ নবজীবন | 


শুরু । জ্ঞান স্বাস্থ্যকর, এবং জ্ঞান পীড়াদায়ক। আহার শ্বান্থিকর, 
এবং অজীর্ণ হইলে পীড়াদায়ক। অজীর্ণ জ্ঞান পীড়াদাঁয়ক। অর্থাৎ কতক 
গুলা কথা জানিয়াতি, কিন্তু যাহা ষাহ। জানিয়াছি সে সকলের কি সম্বন্ধ, 
সকল গুলির সমবায়ের ফল কি, ভাহা কিছুই জানি না। গৃহে অনেক আলো! 
জলিতেছে, কেবল সিঁড়ি টুকু অন্ধকার। এই জ্ঞান পীডাগ্রস্ত ব্যক্তিরা ইএ 
জ্ঞান লইয়া! কি করিতে হয় তাহা জানে না। একক্ষন ইংরেন্স স্বদেশ হইতে 
নৃতন আসিয়া একখানি বাগান কিনিয়াছিলেন। মালী বাগানের নারিকেল 
পাড়িয় মানিয়। উপহার দিল। জাহেব ছোবড়া খাইয়া তাহা অস্বাঁছু বলিয়া! 
পরিত্যাগ করিলেন । মালী উপদেশ দিল, “সাহেব ! ছোবড়া খাইতে নাই-- 
অশটি খাইতে হয়।৮ তারপর অশব আসিল। সাহেব মালীর উপদেশ 
বাক্য স্মরণ করিয়া ছোঁবড়া ফেলিয়। দিয়া আটি খাইলেন। দেখিলেন; এ 
বারও বড় রস পাওয়া গেল না। মালী বলিয়া দিল,“সাহেব, কেবল খোসা 
থানা ফেলিয়া দিয়া, শাসট। ছুরি দিয়া কাটিয়া খাইতে হয়|” সাহেব সে 
কথা ম্মরণ রহিল । শেষ ওল আসিল। সাহেব, তাহার খোসা ছাড়াইয় 
কাটিয়া খাইলেন। শেষ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মালীকে প্রহার পূর্বক আধা 
কড়িতে বাগাঁন বেচিয়া ফেলিলেন। অনেকের মানসক্ষেত্র, এই বাগানের 
মত ফলে ফুলে পরিপূর্ণ, তবে অধিকারির ভোগে হয় না। তিনি ছোবড়ার 
জাগায় আটি, আটির জাগায় ছোবড়া খাইয়া বসিয়া থাকেন। এক্প জ্ঞান 
বিড়ম্বনা মাত্র । 

শিষ্য । তবে কি জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের অন্থশীলন জন্য জ্ঞান নিশ্র- 
য়োজন ? 

গুরু। পাগল! অস্ত্র খানা শানাইতে গেলে কি শূন্যের উপর শান 
দেওয়া যায় ৭ জেয় বস্ত ভিন্ন কিসের উপর অনুশীলন করিবে ? জ্ঞানার্জনী 
বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্য জ্ঞানার্জন নিশ্চিত প্রয়োজন । তবে ইহাই 
বুঝাইতে চাই, যে জ্ঞানার্জন মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, বৃত্তির বিকাশ্‌ই মুখ্য 
উদ্দেশ্য । আর ইহাও মনে করিতে হইবে, জ্ঞানার্জনই জ্ঞানার্জন বৃত্তি 
গলির পরিতৃপ্তি। অতএব চরম উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জনই বটে। কিস্ত যে অন্ু- 
শীলন প্রথা চলিত, তাহাতে পেট বড় না হইতে আহার ঠুসিয়া দেওয়া 
হইতে থাক। পাক শক্তির বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই, ক্ষুধা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি 
নাই--আধার বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই--ঠুসে গেলা । যেমন কতকগুলি অবোধ 


অনুশীলন ৯৪৫ 


মাতা এইরূপ করিয়া শিশুর শারীরিক অবনতি সংসাথি ত করে, তেমন এক্ষণ- 
কার পিতা ও শিক্ষকেরা পুত্র ও ছাঁত্রগণের অবনতি সংসাধিত করেন । 

জ্ঞানধঞ্জ্ন ধর্মের একটি প্রধান অংশ। কিন্তু সম্প্রতি তৎসম্বন্ধে এই 
তিনটি দামাজিক পাপ, সর্বদা বর্তমান। ধর্খের প্রক্কত তাৎপর্য সমাজে 
গৃহীত হইলে, এই কুশিক্ষা-রূপ অধর্্ম সমাজ হইতে দূরীকৃত হইবে। 


তৃতীয় কথা । 


নিকট কার্ধ্যকারিণী বৃত্তি । 

শিষ্য। এখন কোন, বৃত্তির কিরূপ. অনুশীলন পদ্ধতি তাহা শুনিজে 
ইচ্ছ! করি। 

গুরু । সে কথ! ধন্ব্যাখ্যার অন্তর্গত বটে, কেন না ধর্ম জীবনের সর্বাংশ- 
ব্যাপী। কিন্তু শিক্ষণ সদ্বন্ধে একথানি গ্রন্থ এই কথোপকথনের ভিতর সমা- 
বেশ করা যায় না । এখন কেবল আমি দুই একট! স্থল কথা বলিয্ণ! যাইতে 
পারি। জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে স্থল কথ ছুই একটা ব্লিয়াছি-- 
অন্যান্য বৃত্তি সন্বন্ধেও দুই একট! স্থুল কথা মাত্র বলিব । যদিও আমার মতে 
সকল বৃত্তি গুলির উচিত স্কৃন্তি ও সামগ্লস্যই ধর্ম, তথাপি সকল ধর্ম্মবেত্তা- 
রাই কতকগুলি কার্দ্যকারিণী বৃত্তির সমুচিত শ্কু্তির উপর বিশেষ 
মনোযোগ দিয়াছেন। তাহাৰ কারণ এই যে, এই বৃত্তিগুলির সম্প্রসারণ 
শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক, এবং এই বৃপ্তিগুলির অধিক সম্প্রসারণেই অন্য 
রৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য ঘটে। সমুণিত স্কুপ্তি ও সামঞস্য যাহাকে বলিয়াছি তাহার 
এমন তাৎপথ্য নহে যে, সকল বৃ্িগুলিই তুল্যরূপে স্কুরিত ও বদ্ধিত হইবে। 
সকল শ্রেণীর বৃক্ষের সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্যে সুরম্য উদ্যান হয়। কিন্ত 
এখানে সমুচিত বৃদ্ধির এমন অর্থ নহে যে তাঁল ও নারিকেল বৃক্ষ যত বড় 
হইবে, মল্লিকা বা গোলাপের তত বড় আকার হওয়। চাই । যে বৃক্ষের যেমন 
সম্প্রসারণ শক্তি সে ততটা বাডিবে। এক বৃক্ষের অধিক বৃদ্ধির জন্য ঘদি অন্য 
বৃক্ষ সমুচিত বৃদ্ধি ন। পায়,যদি তেঁতুলের আওতায় গোলাপের কেয়ারি শুকাইয়া 
যায়, তবে সামঞ্জস্যের হানি হইল। মনুষ্য চরিতেও সেই দ্ূপ। কতক- 
গুলি কার্ধা-কারিণী বৃত্তি--যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়া,_ইহাদিগের সম্প্রসারণ 
শক্তি অন্যান্য বৃদ্ধির অপেক্ষা অধিক ; এবং এই গুলির অধিক সম্রসারণই 
সমুচিত ক্ষর্তি, ও সকল বৃত্তির সামঞ্জস্যের মূল পক্ষান্তরে আরও 
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কতকগুলি বৃত্তি আছে; প্রধানত কতকগুলি শারীরিক বৃত্তি সেগুশিও 
অধিক সম্প্রসারণ শক্তিশালিনী।.কিন্তু সেগুলির অধিক জন্প্রসারণে অন্যান্য 
বৃত্তির সমুচিত স্ফস্তির বিশ্ব হয়। সুতরাং সেগুলি যতদুর স্কুপ্তি পাইতে পারে, 
ততদূর স্ক্তি পাইতে *দে ওয়া অকর্তব্য। সেগুলি তেতুল গাছ, তাহার আগুতীয় 
গোলাপের কেয়ারি মরিয়া যাইতে পারে । আমি এমন বলিতেছি না, ষে 
সেগুলি বাগান হইতে উচ্ছেদ করিয়া ফেলিয়া দিবে। তাহ! অকর্তব্য, 
কেন না অল্নে প্রয়োজন আছে- নিকট বৃত্তিতেও প্রয়োজন আছে। সে 
সকল কথা সবিস্তারে বলিতেছি। তেতুল গাছ বাগান হইতে উচ্ছেদ 
করিবে না বটে, কিন্তু তাহার স্থান এক কোণে । বড় বাড়িতে না পাপ্-- 
বাড়িলেই ছাটিয়া দিবে। ছুই একখান। তেতুল ফলিলেই হইল--তার 
বেশী আর না বাড়িতে পায়। নিকৃষ্ট বৃত্তির সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধির 
উপযোগী ক্ষপ্তি হইলেই হইল--তাহার বেশী আর বৃদ্ধি যেন না পার। 
ইহাকেই সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্য বলিয়াছি। 

শিষ্য। তবেই বুঝিলাম যে এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে-_যথা কামাদি 
যাহার দমনই সমুচিত স্ফর্তি। 

খুরু। দমন অর্থে বদি ধ্বংস বুঝ, তবে এ কথা ঠিক নহে। কামের 
এক কালীন ধ্বংসে মনুষ্য জাতির এককালীন ধবংস ঘটবে । সুতরাং এই অতি 
কদর্য্য বুত্তিরও এককালীন ধ্বংস ধন্দ্দ নহে--অধন্ম। আমাদের পরম রমণীয্ 
হিন্দু ধর্মেরও এই বিধি। হিন্টু শান্্কারের ইহার এককাপীন ধ্বংস 
বিহিত করেন নাই, বরং ধন্মীর্ঘ তাহার নিয়োগই বিধি করিয়াঞ্ছেন। হিন্দু 
শান্সানলারে পুজোত্পাদন এবং বংশরক্ষা ধঙ্ের অংশ 1! তবে ধন্দ্রের প্রয়ো- 

জনাতিরিস্ত এই বৃত্তির যে স্কপ্ডি, তাহ। হিন্দু শাস্ত্রানুসারেও নিষিন্ধ-_-এবং 

তদমুগামী এই ধর্ম ব্যাখ্যা যাহা তোমাকে শুনাইতেছি, তাহাতেও নিষিদ্ধ 
হইতেছে । কেন না বংশরক্ষা! ও স্থাস্থ্যরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয় তাহার 
অতিরিক্ত যে স্কত্তি তাহা সামঞ্জসোর বি্রকর, এবং উচ্চতর বৃত্তি সকলের 
স্ন্তিরোধক। দি অনুচিত শ্কর্তিরোধকে দমন বল, তবে এ সকল বৃতির 
দমনই সমুচিত অন্ুশীণন। এই অর্থে ইন্দরিয়দমনই পরম ধর্ধ। 

শিষ্য। এই বৃত্তিটার লোক রক্ষার্থ একট। প্রয়োজন আছে বটে, এই জন্য 
আপনি এ সকল কথা বলিভে পারিলেন, কিন্ত অপরাপর অপর বৃত্তি সম্বন্ধে 
এ সকল কথা খাটে ন1। 
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সরু ফকল অপর কৃতি সম্বন্ধে এই কথ! খাটিবে। বোঁনটির সমন্ধে 
খবটে না? 

শিষ্য । মনে করুন ক্রোধ । ক্রোধের এককালীন উচ্ছেদে আমি ত 
কোন অনিষ্ট দেখি না। 

গুরু । ক্রোৰ আত্মরক্ষা ও সমাজ রক্ষার মুল । দণ্ডনীতি-_বিধিবদ্ধ সামাঙ্জিক 
ক্রোধ। ক্রোধের উচ্ছেদে দগুনীতির উচ্ছেদ হইবে । দণগুনীতির উচ্ছেদ্ধে 
সমাজের উচ্ছেদ । 

শিষ্য । দণ্ডনীতি ক্রোধমূলক বলিয়া আমি শ্বকার করিতে পারিলাম বা, 
বরং দয়ামূলক বল ইহার অপেক্ষা ভাল হইতে পারে। তেন না সর্বলোকের 
মঙ্গল কামনা করিয়াই, নগুশান্প্রণেতার। দণ্ডবিধি উদ্ভুত করিয়াছেন । 
এবং সর্ধলোকের মঙ্গল কামনা করিয়াই রাজ] দণ্ড প্রণক্ন করিয়া থাকেন। 

গুরু । আত্মরক্ষার কথাটা বুঝিয়া দেখ। অনিষ্টকারীকে নিবারণ 
করিবাব ইচ্ছাই ক্রোব। সেই ক্রোধের বশীভূত হইয়াই আমরা অনিষ্ট- 
কারীর বিরোধী হই। এই বিরোধই আত্মরক্ষার চেষ্ী। হইতে পারে, 
হে আমর কেবল বুদ্ধি বলেই স্থির করিতে পারি, যে অনিষ্টকারীর নিবারৰ 
করা উচিত। কিন্তু কেবল বৃদ্ধি দ্বার৷ কার্য্যে প্রেরিত হইলে, কুদ্ধের ষ্বে 
ক্ষিপ্রকারিতাঁ এবং আগ্রহ তাহ! আমর কদঁচ পাইব না। তার পর যখন 
মনুষ্য পরকে আল্মব্ দেখিতে চেষ্টা করে, তখন এই আঁুরক্ষা ও পররক্ষা 
তুল্যরূপেই ক্রোধের ফল হইয়া! দীড়ায়। পররক্ষায্র চেইিত যে ক্রোধ, তাহ। 
বিধিবদ্ধ হইলেই দও্নীতি হইল । 

শিষ্য! লোভে ত আমি কিছু ধন্ম দেখি না। 

গুরু । যে বুৰ্তির অনুচিত স্ফু্তিকে লোভ বলা যায়ঃ তাছার উচিত 
এবং সামঞ্জসীভূত স্ফত্তি-ধন্মসঙ্গত অর্জনস্পৃহা । আপনার জীবনযাজা নির্বা- 
হের জন্য যাহা ষাহা প্রয়োজন, এবং আমার উপর যাহাদের রক্ষার ভার আছে, 
তাহাদেরুজীবনবাত্রা নির্বাহেব জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহার দংগ্রহ অবশ্ত 
বর্তব্য। এই্ধপ পরিমিত অর্জনে -কেবল ধনাঞ্জনের কথা বলিতেছি না, 
ভোগ্য বস্তমাত্রেরই অর্জনের কথ! বলিতেছি-কোন দোষ নাই। সেই 
পরিমিতি মাত্রা ছাপাইয়া উঠিলেই এই সন্ছত্তি লোভে পরিণত হইল। অনুচিত 
শ্ুর্তি প্রাপ্ত হইল বলিয়! উহা তখন মহাপাপ হইয়া ঈ্াড়াইল। হইটিকথা বুঝ ।, 
বেগুলিকে আমর] নিকষ্টবৃত্তি ষলি, তাহাদের সকল গুলিই উচিন্ত মাক্স 
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ধর্ম, অনুচিত মাত্রায় অধর্ম। আর এই বৃত্তিগুলি এমনই তেজন্বিনী 
যে, যত্ব না করিলে এগুলি সচরাচবৰ উচিত মীত্রা অতিক্রম করিয়া উঠে, 
এজন্য দ্রমনই এগুলি সম্বন্ধে প্রকৃত অন্ুুশীলন। এই ছুটি কথ! বুঝিলেই তুমি 
অনুশীলন তত্বের এ অংশ বুঝিলে। দমনই প্রক্কত অনুশীলন, কিন্তু উচ্ছেদ নহে। 
মহাদেব, মন্মথেব অনুচিত স্কু্তি দেখিব! তাঁহাকে ধ্বংস করিয়।ছিলেন, কিন্তু 
লোকহিতার্থ আবাব তাহাকে পুনজ্জীবিত করিতে হইল *। শ্রীনদ্ভগবদগীতায়, 
কৃষ্ণের ষে উপদেশ তাহাতেও ইন্দ্রিষেব উচ্ছেদ উপদিষ্ট হয় নই, দমনই 
উপদিষ্ট হইয়াছে। সংযত হইলে সে সকল আর শান্তির বিগ্রকর হইতে 
পাবে না, যথ। 
বাগদ্েষবিমুক্তস্ত বিষয়ানিন্দ্রিযাংশ্চবন্‌ 
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াম্মা প্রসাদ মধিগচ্ছতি | ২৬৪। 
শিষা। যাই হৌক, এ তত্ব লই আব অধিক কালহবণেব প্রয়োজন 
নাই। ভক্তি, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি শ্রেষ্টবৃত্ি সকলের অন্তুশীলন সম্বন্ধে উপদেশ 
প্রদান করুন। 
গুক! এবিষয়ে এত কথা কলিবাব আঁমাঁবও ইচ্ছা ছিল না। ছুই 
কাঁবণে বলিতে বাধ্য হইলাম। প্রথম, তোমাৰ আপ খঞ্জন কবিতে 
হইল। আজ কাল বোগবর্মেব বা থিওসফ্ষির একটা হুজুক উঠি- 
যাছে, তাহাতে কিছু বিরক্ত হইকাছি। আমি মন্ুষ্যেব ০০৫৪৮ শক্তিতে 
অবিশ্বাসী নহি। অলকট. বা বাবাট-স্কিতে অথবা ভাবতছাডা নামধাঁবী কুতহুমী- 
লালসিংহে বড় বিশ্বাসী নহি, কিন্তু মহাতআদিগেব অস্তিত্ব এবং শক্তি স্বীকার 
করি। স্বীকার কবিয়াও আমি তীাহান্দগেব ধন্মকে ধন্ম বলিতে পারি ন1। 
যোগধন্ম্বের মর্ম কতকগুলি বৃত্তিব এককালীন উচ্ছেদ, কতকগুপির প্রতি অম- 
নোৌযোৌগ, এবং কতকগুলির সমধিক সম্প্রসারণ। এখন, যি সকল বুত্তির 


স্পা পপি পলা শি | পপি পপ শাদা 


পপ প্র 


* মন্মথ ধবংস হইল, অথচ রতি বিল | অনাথা তি হইতে প্রীবলোক 
রক্ষা! পাইতে পরে না, এজন্য মন্মথের পুনজ্জাবন। পক্ষান্তরে, আবার রতি 
কর্তৃক পুনর্জন্মলন্ধ কাম প্রতিপালিত হইলেন। এ বথাটাও যেন মনে 
থাকে। অনুচিত অন্ুশীলনেই অনুচিত স্ফুর্তি। পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির 
এইরূপ গৃঢ তাৎপর্য অনুভূত করিতে পারিলে, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম আর 
'উপধর্্ স্কুল বা ৪1” বলিয়া বোধ হইবে না। সময়াস্তরে ছুই একটা 
উদ্দাছরণ দিব। 


অনুশীলন । ১৪৯ 


উচিত ক্প্তি ও সাগ্জস্য ধর্ম হয়, তবে তাহাদিগের এই ধর্ম অধন্ধ। 
রৃতি নিকৃষ্ট হউক বা উত্রষ্ট হউক, উচ্ছেদমাত্র অধর্মা। লম্পুট ব 
পেটুক অধার্থ্িক, কেননা তাহারা আর সকল বৃত্তিব প্রতি অমনোযোগী হইয়া 
দুই একটির সমধিক অস্থশীলনে নিঘুক্ত। যোগীরা*ও অধাম্মিক, কেনন। 
ভাহারও আব সকল বুতির প্রতি অমনোদ্ষাগী হন্যাঁ, ছুই একটির 
সমণ্ধক অনুশীলন কবেন। নকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বৃত্তি ভেদে,না হত লম্পট ব। 
উদরত্তবীকে নীচ শ্রেণী অধান্মিক বলিলাম এবং ঘোগী দিগকে উচ্চশ্রেণীর 
অধার্িক বলিলাম কিন্ত উভয়কেই অধার্ম্িক বলিব। আর আমি কোন 
বৃত্তিকে নিকৃষ্ট বা অনি্ঠকর বলিতে সম্মত নি । আনাঁদেব দোষে অনিষ্ট ঘটে 
বলিযা সেগুলিকে নিকৃষ্ট কেন বপিব? জগদীথ্ষল আমাদিগকে নিকষ্ট কিছুই 
দেন নাই। তাহাব কাছে নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভেদ নাই । তিনি যাহা কবিয়াছেন, 
তাহা স্ব স্ব কাধ্যোপযোগী কবিষাছেন। কার্ধেযোপযোগী হইলেই উৎকৃষ্ট 
হইল। সত্য বটে জগতে অমঙ্গন জাছে। কিন্তু সে অমঙ্গল, মগ্গলেৰ 
সঙ্গে এমন সপ্ন্ধবিশিষ্ট ধে তাহাকে মঙ্গলে অংশ বিবেচনা কবাই কর্তব্য। 
আমাদের সকল বৃন্তিগুণিই মঙ্গঈলময। যখন ভাহাতে অমঙ্গল হয, সে আমা- 
দেবই দোষে । জগতেব তত্ব যতই আলোচন1 কৰা যাষ, ততই বুঝিব ষে 
আমাদেব ম্গলেব সঙ্গেই জগত সন্বদ্ধ। নিখিল বিশ্বেব সর্দাংশই মনুষ্যের 
সকল বৃত্তি গুশিবই অন্ুকুল--প্রক্কৃতি আমাদেব সকল বু্তিগুলিরই সহাষ। 
তাই যুগ পবম্পবাপ্র মন্তুষ্য জাতি মোটেৰ উপব উন্নতিই হইয়াছে মোটের 
উপর অবনতি নাই । ধন্মই এই উন্নতিব কাবণ। যে ধৈজ্ঞানিক নাস্তিক 
ধম্মকে উপহাস করিয়া বিজ্ঞীনই এই উন্নতিব কারণ বলেন, তিনি জানেন না 
যে তীহাব খিজ্ঞানও এই ধম্মেব এক অংশ, তিনিও একজন ধন্ম্বেব সাচাধ্য । 
তিনি যখন €[৮"র মহিমা কীর্তন কবেন, আর আমি ষখন হবিনাম 
কবি, দুইজন একই কথ! বলি। দুষ্ট জনে একই বিশ্বেশ্বরেব মহিমা! কীর্ভন 
করি। মুন্ুষ্য মধ্যে ধর্ম লইঘ1 এত বিবাদ বিসগ্বাদ কেন, আমি বুঝিতে 
পারি না। 


ক্রমশ । 


সিংহল যাত্রা! ৷ 


৯২৯০ 1 ৪ঠা ফাল্কুন--কলম্বোর সুপ্রিম কোর্টে সংগ্রুতি অধিক কার্ধ্য 
আছ এমন বোধ হয় না। গতকল্য আমি বেলা একটার সময় উক্ত ধর্মা- 
ধিকরণ দেখিতে গ্িয়াভিলাম ; তখন জজ জাহেবেরা উঠিয়। গিয়াছেন। তবে 
সেবণের মময়ে তাহাদের খ্লিক্ষণ পরিশ্রম করিতে হয়। এখানকার জেল! 
জজদিগের সেষণ বিচারের ক্ষমতা নাই ; স্বতরাং সমস্ত গুরুতর .অপরাধের 
বিচার সুপ্রিমকোঁটেই হইয়া থাঁকে। জেল! জজদিগের দেওয়ানী বিচারের 
ক্ষমতা! ভারতবর্ষের স্থবর্ডিন্টে জজদিগের ন্যায় ; কিন্ত ফৌজদাঁরিতে তাহার? 
এক বৎসরের অধিক কাল কারাবাস এবং ২** টাঞ্চার অধিক অর্থ দণ্ড. 
করিতে পারেন না। পুলিস মাগিছ্রেটরা তিন্‌ মাস মাত্র কারাবাস এবং 
৫০টাকা মাত্র অর্থদণ্ড করিতে পারেন। সুপ্রিমকোর্টের জজ সাহেবদিগকে 
সেষণের বিচার জন্য কান্দি, গাল, টি.নকোমালী, ঘাফ্না প্রভৃতি নগরে 
পরিভ্রমণ করিতে হয়। জজদিগের মধ্যে গেষ্টার ডায়াস. আদিম সিংহলী) 
কিন্তু তিনি বৌদ্ধ নহেন, গ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী । 

ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে আমবা ধাহাদিগক্ে বাবিষ্টার বা কৌন্সলী 
বলি, সিংহলে তাহারা আডবোকেট, নামে অভিহিত; আমর! যীহাদিগকে 
এটন্ণী বলি, তাহারা এখানে প্রক্টর নামে খ্যাত। আমার কয়জন আঁড্- 
বোকেট ও প্রক্টরের সহিত জাল1স হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, ও সুপণ্ডিত। কলঘো নগরে এরপ প্রবাদ আছে ষে, 
ভূতপুর্ চিফ. জষ্টিস সাঁর্‌ জন্‌ বড্‌ ফিয়ার একবার বলিয়াছিলেন যে, কলিকা- 
তার হাইকোর্টের সামান্য উক্ষীল, আইন সম্বন্ধে যেমন তর্ক বিতর্ক করিতে 
পারেন, সিংহলের বড় বড আড্বৌকেটও তেমন পারেন না। ফিয়ার 
সাহেবের এ উক্তি কতদুর সঙ্গত তাহা আমি বলিতে পারি নাঁ। অসার 
পুনরুক্তি পুর্ণ বক্তৃতায় বিরক্ত হইয়া বিচারকগণ মধ্যে মধ্যে এইরূপ কথা 
বলিয়া থাকেন। শুনা গিয়াছে মেষ্টার জষ্টিস্‌ ফিল্ড, কলিকাতা হাইকোর্টের 
একজন. লন্ধ প্রতিষ্ঠ উকীলের প্রতি বিরস্ত হইয়া বলিয়াছিলেন “মফশ্বলের 
' একজন সামান্য উকীল তোমার ন্যায় তর্ক করিতে লঙ্জিত হয়।” আড্বো- 
কেটের মধ্যে অধিকাংশই বর্গার (38786) অর্থাৎ ওলন্দাজ এবং ইংরেজ 


সিংহলযাত্রা 1 ১৫ 


ংশ্োোব ওপলিবেশিক ? ছুই তিন জন ইংরেক্গ এবং ৪। ৫ জন্‌ তাঁনিল 
আছেন। তাহাদের বিশ্বাস যে, মেষ্টার ত্রান্সন্‌ কলিকাতাঁর বারিষ্টাবদিগের 
নেতা । আমি বলিলাম “বোধহয় একথা ভূল) পল সাহেবই কলিকাতার 
কৌন্সলীবৃন্দের পুর্ব” তাহারা আমাকে কলিকাতা উদ্দীলদের আয়ের 
টি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম “মামি এবিষয়ের বড় খবর রাখি 
1; তবে যাহা কিছু জানি বলিতেছি।১? তাহাবা আমার কথা শুনিয়া এমন 
ভাব প্রকাশ করিলেন যে, সিংহলে ওকালতি কার্যে বড় পয়সা নাই । ইলবার্ট 
বিলের কথা তাহারা মাঁপনারাই উত্ধাপন ক্রিয়া বলিলেন " দিংহলে.জাতি- 
'বৈরিত1 আছে ? কিন্তু ভারতবর্ষে যে এতট। আছে, তাহ! এখানকার লোকে 
অন্ুভবও করিতে পারেন ন11৮ বস্ত্র এ কথা! ঠিক। পিংহলে সর্বত্র দেশী 
মাজিষ্টেটগণ ইউরোপীয়দিগকে দণ্ড বিধান কব্িতেছেন; কোন আপত্তি 
নাই। ইলবার্ট বিলের সমম্ব অবধি ভারতবর্ষের ইৎবেজগণ ইউরেসীয়দের 
প্রতি কিঞ্ৎ কিঞ্চিৎ সৌহার্দ্য দেখাইতেছেন; কিন্ত বস্তত তাহাদিগকে 
অবজ্ঞা করেন । শ্রাদ্ধ বাটাতে ব্রাহ্মণগণ ভাঁটবিগকে লুচিমণ্ডা দিয়া সন্ত করেন; 
কিন্ত যে ভাট সেই ভাট রহিয়া যায়। গলায় পৈত। বটে; কিন্ত ব্রাহ্মণ 
বলিয়া কখনও পরিগণিত হয় ন1। ভাবতবর্ষীয় ইউরেসীয়দিগের * হ্যাট - 
কোট পেপণ্ট,লন, পরাই সার) তীহাবা কখনই ইউরোপীয় বৃটিশ প্রজা 
বলিয়া গণ্য হইবেন না। সিংহলের ইংরেজরা বর্গারদিগের প্রতি আম্ম- 
নি'বশেষে ব্যবহার করেন না বটে, কিন্ত তাদৃশ অবজ্ঞা! প্রদর্শনও করেন না। 
সর্‌ রিচার্ড মর্গান্‌ নামক বর্গাব সিংহলেব চিফ জষ্টিস হইয়া ছিলেন; কোন 
ইৎরেজ তাহাতে অনন্তষ্ট হন নাই; কিস্তু মান্যবব রমেশচন্দ্র মিত্র বাঙ্গালার 





*্* “ফিরিলী” শব “ফ্রাঙ্ক? শর্ষের অপভ্রংশ। যখন ইউবোপীয়ব! 
যিশুখষ্টের জমাঁধি মন্দিবের উদ্ধাৰ জন্য মুসলমানদের সহিত ঘুদ্ধ করেন, 
তখন ফ্রান্সবাসী ফ্রাঙ্করা তাহাদের নেত1 ছিল। এজন্য আরবের সমস্ত 
ইউরোপীয়ীকে "করেছ: (ফ্রাঙ্ক) বলিত। পোর্ত,গালবাসীবা ইউরোপীয়দের 
মধ্যে সর্ধপ্রথম ভারতে আপিয়াছিল। এজন্য ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণ 
তাহণদিগকে “ফের বলিয়া ডাঁকিতেন। যদি ফরাসিস্‌, ইৎরেজ, বা 
ওলন্দাজ ভারতবর্ষে প্রথমত আসিতেন, তীহীদেরও নাম “ফরঙ্গ' হইত । 
আমর! ইউরেসীঘদিগকে ফিরিজী বলি; কিন্তু তাহাদের এ নামে অধিকার 
নাই। ইউরোপ ও আসিয়্ার শোণিত মিশ্রিত হুইল] ধে জাতিশত্কর উত্পন্ন 
হইছে, তাহাদিগকে ইউরেসীয় ৰলাই ভাল। 
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চিফ জষ্টিস হওয়ায়, ভারতের ইংরেজমগ্ডলে হুলস্থুল পড়িয়া ছিল। সিংহলের 
আইন সমস্ত এখনও গোলমেলে অবস্থায় আছে। কতক প্রাচীন ব্যবহার, 
কতক ওলন্দাজপ্দিগের আইন, "কতক ইংলগ্ডের আইন, কতক সিংহলের 
লেজিন. লেটিব্‌ কৌন্িলেব অর্ভিনাম্দ এই সমস্ত লইয়া খিচুড়ী হইয়াছে। 
তারতবর্ষেও এইরূপ গোলযোগ কতকটা আছে। ইতলপ্তীয় আইন কলি- 
কাভায় কতদূর প্রচলিত, তাহা হাইকোর্টের জ্জগণও বলিতে পারেন না। 
সপ্রিমকোট নিম্পন্তি করিলেন যে,রাঁজা কৃষ্ণনাথ কুমার কপিকাঁতায় আত্মঘাতী 
হওয়ায় গবর্ণমেপ্ট তাহার বিষয়াধিকারী। প্রিবিকৌন্সিল তদ্বিপরীত নিষ্পত্তি 
করিষ] ধাগ্য করিলেন যে, ইংলপ্তীয় আম্হুত্য! বিষয়ক বিধি কলিকাতায় 
গ্রচলিত নাই। আবার স্থ্রেন্্বীবুর মৌকদ্দমায় স্ভির হইল যে, ইংল্ডের 
আদালত-অবজ্ঞার আইন কলিকাতার হাইকোর্টে প্রচলিত আছে। 
ইতলগ্ডের বিবাহ সম্বন্ধে আইন ভারতবর্ষে কতদূর প্রচলিত তাহা 
কেহই বলিতে পারেন না। যাহা হউক দগুবিধি এবং ফৌজদাবী ও 
দেওয়াণীয় কার্ধ্য প্রণাপীর আইন সমস্ত বিধিবদ্ধ হওয়ায় ভারতবর্ষে 
বিচার কারের অনেক সুবিধা হইয়াছে । সিংহলে ততটা সুবিধা নাই। 
চিফজষ্টিস্‌ ফিয়ার সাহেব মফন্বল পরিভ্রমণ করিতে গিয়া দেখিলেন যে, 
অনেক অভিধুক্ত ব্যক্তি ছয় মাসের অধিক কাল হাজতে আছে; তাহা-' 
দের যাহাতে শীঘ্ব বিচার হয় এমন উপায় অবলম্বন করা হইতেছে না। 
ফিয়ার সাহেব এ ব্যক্তিদ্দিগকে মুক্ত করার, এবং সিৎহলের ডি্াক্ট জজ ও 
পুলিস মাণজগ্রেটদের বিচার প্রণালীর নিন্দা করাষ, সিংহলের গবর্ণমেন্টের 
সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল । এবং এ বিরোধ বশতই তিনি 
কার্ধ্য ত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া গিয়াছেন। ফিরার সাহেবের প্রতি আড্‌ 
বোক্টেদিগের প্রগাঢ় ভক্তি আছে বোধ হয়; কারণ বার লাইব্রেরীতে 
কেবল তাহারই চিত্রপট দেখিতে পাইলাম । সম্প্রতি কুলীর বেতনের আইন 
(0০০17 ৮9098 020107506) লইয়া! সিৎহলে ভারি আন্দোলন হইতেছে । 
কাফি-করবর্গ এই শাইনকে সিংহলের ইলবার্ট বিল বলেন। এই মাইন 
সম্প্রতি বিধিবদ্ধ হওয়ায় গবর্ণমে্ট তাহাদের বিরাগ ভাজন হইয়াছেন। 
অনেক কাফির আবাদে কুগীদিগের ভৃতি বাকি পঠিয়াছিল; তাহাতে এই 
নিয়ম কর! হইয়াছে যে, সমব্ত আবাদের স্ৃপরিশ্টেণ্ডেণ্ট মাসে মাসে গবর্ণ- 
মেণ্টের নিকটে তালিকা পাঠাইক্জা দিবেন। বিনি তালিষা না দিবেন, 
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বাধ্যা তালিক! দিবেন, তাহার অপরাধান্সারে অর্থদণ্ড ব৷ কারাবাস দণ্ড 
হইবে । কুলিদিগের ভূতি সম্বন্ধে নাপিসের ও কিঞ্চিৎ সুবিধা করা হইয্বাছে। 
এই আইনের কোন্‌ বিধি যে অন্যায় তাহা বুঝিতে পারি না। তবে পৃথিবীর 
সব্ধাত্রই প্রবল-প্রপীড়িত ছুর্বলদিগকে সাহায্য করিতে গেলে প্রবল ব্যক্তির! 
আর্তনাদ করিয়া থাকেন। ভাঁরতবর্ষাঁয় দণ্ডবিধি এবং ফৌজদারী কার্য্যবিধি 
কতকাংশে পরিবন্তিত হইয়া সিংহলে শীপ্বই প্রচলিত হইবে । 

৫ই ফাল্গুন-_কলম্বো নগর হইতে কানুতারা নগর পর্ধযস্ত একটি 
রেল পথ আছে। শী লৌহময় বর্মের দৈর্ঘ্য ২৮ মাইল। বেলা-ভূমিতে 
অবস্থিত; এজন্য ইহাঁর নাম সাগর-তট রেল। কলম্বো হইতে ধাহার! 
গাল. নগরে গিয়া থাকেন, তাহারা সমুদ্র পথে যাইতে পারেন; অথবা! 
কালুতারা পর্যন্ত রেলে গিয়া অবশিঞ্ই পথ ডাঁক গাড়িতে গমন করেন । 
রেলের পুর্বদিকে স্থরম্য কৃত্রিম বন, মধ্যে মধ্যে মর্টনাহর বৃক্ষবাটিকা; 
পশ্চিমে মহা সমুদ্রের তরঙ্গমালা ভীষণ নাদে ভটস্থ শিলার উপর আঘাত 
করিতেছে এবং প্রতিঘাতে ফেনময় হইতেছে; কিংহংসগণ মৎ্স্যাহার 
জন্য ইতস্তত বিচরণ করিতেছে । সাগরোখিত সমীরণ এমন শীতল যে 
অদ্য গমন কালে জাগরিত খাঁকিবার চেষ্টা করিয়াঁও রেল গাঁড়ির মধ্যে সুষুপ্ত 
হইয়া পড়িলাম। অপরাকে ফিরিয়া আদিবার সময় নিদ্রার আবেশ হয় 
নাই; এই জন্য সিংহলের এই ভাগের সৌন্দর্য্য দেখিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। 
কালুতারা নগর কালু-গঙ্গা নদীর আাগর-সর্গমে অবস্থিত । নগরটি দেখিয়া! 
আমার বারাকপুর মনে পড়ে; কিন্তু বারাকপূরে সমুদ্র নাই; এই নগরের 
শোভা মহাসাগরের ভৈরব মুক্তিদ্রারা বদ্ধিত হইতেছে । প্রত্যুত বারাকপুরে 
ও শ্রীরামপুরে গঙ্গার যেমন সৌন্দর্য্য, তেমন সৌন্দর্য্য কালু-গঙ্গার নাই। 
বারাকপুরে কএকটি সুন্দর অট্টালিকা আছে । কালু-তারায় তাহা নাই। 
বারাঁকপুরে আমাদের রাঁজ প্রতিনিধির অতি রমণীয় কৃত্রিম কানন আছে; 
কিন্তু এখ্টনকার এক একটি উপবন মুনির্দেরণবাঞ্থিত তপোৌবন বলিয়া বোঁধ 
হয়। কলম্বো হইতে হয় ক্রোশ দক্ষিণে সাগর-তট-রেলের ধারে মৌণ্ট- 
লবিনিয়া নামে একটি জনপদ আছে। এ জনপদের পশ্চিম প্রান্তে সাগর 
তীরে একটি শৈল আছে; তাহার উপর সিংহলের একজন গবর্ণর প্রাসাদ 
নির্মাণ করিয়াছিলেন ;) এক্ষণে তাহা হোঁটেল হইয়াছে । হোটেলের বারা. 
হইতে সমুদ্র দর্শন ও সদু্রোথিত বাধু সেবন ষে কত সুখকর, তাহা আঙি 


৯৫ নরজীবল। 


তর্ণনা করিতে পারি লা। আমার মনে হইল এই স্থানে একখানি কুটার বাঁধিয়া 
্ডগবানের মহিমা ধ্যান করিয়া জীবনের শেষভাগ যাপন করি। 


১৩ ই ফাল্্যন-_অদ্য কথ্যাঁণীর বুদ্ধমন্দির সন্দর্শন করিলাম । কল্যাণী 
কল্যাণী গঙ্গার * তীপে অবস্থিত; কলম্বো হইতে আড়াই ক্রোশ দূরে । কল্যাণী 
দেখিলে সিংহলের সাঁধারণ গ্রাম কিরূপ তাঁহ! এক প্রকার বুঝিতে পীরা যায় । 
স্থানে স্থানে নারিকেলপত্রাচ্ছাদ্িত কুটার। স্থানে স্থানে ইষ্টক রচিন্ত 
ভবন; স্গঠিত, বিস্ব উপরে খোলার ছাদ। রাণীগঞ্জের মৃত্তিকাতে 
মগরার বালি মিশ্রিত হইলে ভূমির যেমন বর্ণ হয়, এখানকার তৃণহীন ভূমির 
সেইরূপ বর্ণ। এখানকার নারিকেল গাছ, বাঙ্গালার নারিকেল গাছ অপেক্ষা 
উচ্চ; আত্ম কাটাঁলের গাছ আমাদের দেশের আম কীটালের গাছের দেড় 
গুণ উচ্চ হইবে) কিন্তু বাঙ্গালার গাছ সিংহলের গাছ অপেক্ষা উচ্চতায় ন্যুন 
হইলেও অপেক্ষাকৃত স্থল। ফালন্ন মাঁস গত হয় নাই? কিন্ত এখনই আত 
সুপক্ক হইয়াছে ; তবে জাফনার শাম্র যেমন মিষ্ট কল্যাণীর আম তেমন মিষ্ট 
নহে। এখানে পানের বরোজ দেখিতে পাইলাম না। ভামুল-লতা গুবাক 
বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া বদ্ধিত হয়। রস্তা ওপনস-তালিকার (১:980-2510) 
অনেক উচ্চ উচ্চ গাছ আছে । ধান্য-ক্ষেত্র নাই; কিন্তু গবাদি পালন জন্য 
কর্ষিত তৃণ-ক্ষেত্র আছে। কল্যাণীর বুদ্ধ মন্দির মধ্যে একটি কাচাৰরণ 
(£1853-089) আছে ; তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের দারুময় বৃহৎ প্রতিমূর্তি শায়ী 
রহিয়াছে । মুখখানি কতকটা আঁমাদের জগনাথের মত। কিন্তু জগন্নাথের 
খীদা নীক। বুদ্ধের নাক খাঁদা নহে। জগমাথের মু্তির সহিত বুদ্ধ মূর্তির 
যেকতক সাদৃশ্য আছে, তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে) বিষ্ুর নবম অব- 
তার বুদ্ধদেব; জগন্নাথ নামে কোন অবতারই নাই । জগন্নাথ বুদ্ধের উপাধি 
সাত্র। পুর্বকালে চীন ও ঠিববৎ বাসী বৌদ্ধ যাত্রীরা বুদ্ধমুত্তি দেখিতে 
উৎ্কলে জগন্নাথের মন্দিরে আঁসিতেন। এক্ষণে জগন্নাথে ও রুষ্ণে কিছুমাঙ্ 
(ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না! এমন কি জ্রীকঞ্চের ভ্রাতা বলরাম -ও ভগিনী 
ছৃতদ্র' জগন্নাথের ভাই ও ভগিনী হইয়াছেন। জগন্নাথ ষে বুদ্ধাবতার তাহার 





* সিংহলীরা নদী মাত্রকেই “গঙ্গ।” বলে যথা_মহাবলি গঙ্গা, কালু 
শা, কল্যাণী গঙ্গা, ইত্যাদি । ইহাঁতেও তাহাদের বংশের কতক পরিচয় 
' পাওয়া যাইতেছে । পূর্ব বাঙ্গালায় নদী মাত্রকেই 'খাং বলে। 'গাং গঙ্গা, 
শকোর বিকৃতি মাত্র। : 


লিংহলযাত্ | ১৫৫ 


একছাঁত চিন্ছ আছে; মহাপ্রসাদ সঙ্বন্ধে পূরীতে বর্তেদ নাই। আমাদের" 
পূর্ব পুরুষদিগের কি অসাধারণ হজ.মৈ শক্তি ছিল ! যে শাক্যসিংহ অহিৎস। 
পরম ধর্ম বলিয়া উপদেশ দিতেন, বেদে পশুবধের বিধি থাকায় যিনি শ্রুতি 
অগ্রাহা করিয়াছেন, তিনিই আবার বেদ প্রতিপালকবিষ্ুর অবতার বলিয়] 
গণ্য ! তিনিই এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ নির্বিশেষে জগন্নীথ নামে উড়িষ্যার বুদ্ধ" 
মন্দিরে পুজিত। যাহারা চার্বাক, জাবালি এবং নিরীশ্বর কপিলকে মহস্ষি 
বপিয়! সম্মান করেন, তাহারা বেদবিরোধী বুদ্ধ শাক্যমুনিকে বিষ্ুুর অবতার 
বলিবেন, ইহা বড় বিচিত্র নহে; বোধ হয়, তাহার! যিহদার স্তপ্রসিদ্ধ ধর্ম 
প্রয়োজকদিগের বৃত্তীন্ত জানিতে পাবিলে তাহাদিগকেও মহর্ষি বলিস মান্য 
করিতেন। আমাদের পুর্ব পুকষগণ যাঁর পর নাই গুণগ্রাহী ছিলেন। যাহার 
সাধারণ বা অলৌকিক গুণ দেখিতেন তাহার মতামতের বিচার না করিয়া 
তাহাকে মহা] পুরুষ ব। দেবাবতার বলিয়া পুজা করিতেন। এক্ষণে ইহার 
বিপরীত ঘটিয়াছে। গুণরাশির মধ্যে আমরা দোষাহ্থসন্ধান করি; চক্র 
দেখিতে গেলে আগে তাহার কলঙ্ক আমাদের নয়ন গোচর হয়। 

কল্যাণীর বুদ্ধ মন্দিরে উপাসনার বড় আড়গ্বর নাই। উপাসকগণ বুদ্ধ 
মৃণ্তির নিকট কান্ত ফলকে কেহ নারিকেল পুষ্প, কেহ মল্লিকা পুষ্প রাখিয়া 
যান; কেহ কেন ধুপ ও দীপ জালেন। কোন উপাসককে মন্ত্র পড়িতে 
শুনি নাই। বস্তৃত বৌদ্ধদিগের মূলমন্ত্র অতি সংক্ষিপ্ত । নেপাল, সিকিম্‌, 
ও ভোটের প্রচলিত মন্ত্র_ও পদম্‌ পাণি ও” *। সিংহলের বীজ মন্ত্র “বুদ্ধং 
অরণং গচ্ছাম£ঃ) ধল্মং সরণৎ গচ্ছামঃ; সঙ্গং সরণং গচ্ছামঃ |” হিষবস্ত প্রদে- 
শের বৌদ্ধেরা মন্ত্রোচ্চারণ পধ্যস্ত করেন না। তাহাদের জপচক্রে মন্ত্র অঙ্কিত 
আছে; চক্র ঘুরাইলেই জপের ফল হয়। বুদ্ধ মন্দরের পূর্ব্ব পার্খে একটি 
দাগোচ অর্থাৎ বুদ্ধাস্থির সমাধি আছে। এ সমাধি মন্দির একটি অতি বৃহৎ 
শ্বেত গোলাদ্ধ। উপাসকগণ সমাধির চারিপার্থে দীপ জালাইয়া দিয়াছেন ।* * 





* বোদ্ধদিগেব প্রণব সাছে; কিন্তু আমরা ওষ্কায়ের যে অর্থ করি 
(অ, ব্রন্ধা) উ,বিঞু; ম্‌,শিব) বৌদ্ধের| সে অর্থ করেন না। মন্ত্রে বুদ্ধ পল্প- 
হুত্ত বলিয়া বর্ণিত। 

+ পালি ব! মাগধী ভাষায় রেফ নাই এবং ভালব্য শ ও মূর্ধন্য য নাই। 
“সঙ্গ অর্থাৎ সম্প্রদায় বা সমাজ । 

* * বৌদ্ধগণ বুন্ধদেবের অস্থিকে ধাতু বলে । উড়িষ্যার মন্দিরে বিফুপঞ্জর 


১৫৬ নবজীবন । 


বুদ্ধ মন্দিরের পশ্চিমে একটি অতি যত্বে রক্ষিত অশ্বখ বৃক্ষ। উরূবেলায় 
নগরে (বুদ্ধগয়ায়) একটি অশ্ব বৃক্ষতলে শাক্যসিংহ তপস্যা ও পুণ্যবলে 
বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হওয়ায়, অশ্বথের নাম বোধিদ্রম হইয়াছে; কিন্তু প্রক্কত প্রস্তাবে 
বোধিদ্রম কেবল অন্বথেরই নাম নহে । শাক্যসিংহের পুর্বে দীপাঙ্কর 
হইতে কশ্যপ পর্য্যন্ত ২৪ জন মহাপুরুষ বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহাদের পৃথক 
পৃথক বোধিদ্রুমআছে ।_-কাহার ও বট, কাহারও শিরীষ, কাহারও চম্পক, 
ইত্যাদি। কশ্যপ বৃদ্ধ ন্যগ্রোধতলে সিদ্ধার্থ হইর়াছিলেন। 

বোৌধিক্রমের পশ্চিমে পানশাল পের্ণশালা) অর্থবৎ বৌদ্ধ যাঁজকদিগের. 
আএরম। এ পর্ণশাল। তৃণপত্রাচ্ছাদিত কুটীর নহে। ইহা ইষ্টক নির্মিত 
গৃহ; কেবল তাহার বারাগাম় একটি চাল আছে। পানশালের মধ্যে 
অনেকগুলি বুদ্ধ-ধর্ম-শীঙ্ছের গ্রন্থ আছে। অধিকাংশই তালপত্রে লিখিত; 
কয়েক থানি মরকত পদ্মরাগাদি মণিদ্বারা খচিত। বৌদ্ধ পানশাল প্রক্কৃত 
শীস্তিনিকেতন । তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেই বোধ হয় কোন শান্তস্বভাব 
ভট্টাচার্যের টোলে আসিয়াছি। 

পীতান্বর, ঘুণ্তিত-শির, বৌদ্ধ ধাজকগণ যখন ভাঁলপত্রে লিবিত ত্রিপিউক 
এন্থ পাঠ করেন, তখন বোধ হয় যেন আমাদের ভট্টাচার্যের গীত] পাঠ 
করিতেছেন । তাহারা যখন ভিক্ষা-পান্ত হস্তে করিয়া ভিক্ষা করিতে বাহির 
হন, তখন ভীহাদের কেবল ভূমির প্রতি দৃষ্টি থাকে, এ দিক্‌ ওদিক্‌ দৃষ্টিপাত 
করেন না এবং মুধেও কিছু যাঁচ্ঞা করেন না। যাহার যে ইচ্ছা তাহাই 
দেয়; অনেকে সিদ্ধান্ন ও ব্যঞ্জন দিয়া থাকে । সর্ধপ্রধান যাজককে মহাথেরে। 
বলে। কল্যাণীর মহাঁথেরো সংস্কৃত জানেন । আমি তাহার সহিত ভাঙ্গা 
সংস্কতে আলাপ করিলাম । ভীহার কথার ভুল ধরিতে পাঁরি নাই; কিন্ত 
আমি নিজে 'ভাবতবর্ধাৎ আগতোহান” বলিতে গিয়া 'ভারতবর্ষাৎ আগ- 
তাঁম্মি” বললাম । ভারতবর্ণ কোন্‌ দেশকে বলে মহাথেরো জানেন না। 
আমি বুঝাইর1 বলিলাম “যন্মিন দেশে শাক্যসিংহস্ত জন্মভূমি |” মহাথেরো 
বলিলেন “জন্বুদ্ীপাৎ। তাহার সংস্কার এই যে লঙ্কাদ্ীপ জন্ুদ্বীপের 
বাহিরে । আলাপের সময় আপন দেশকে লঙ্কা বলিয়াই পরিচয় দিলেন। 
সিংহল কি তম্রপর্ণী নামের উল্লেখ কারন নাই । পরে মগধ্রে অশোক 


বলিয়। যে ধাতু অতি যত্বে রক্ষিত হইয়াছে, তাহ। বুদ্া্ছি ভিন্ন আর কিছুই 
নছে। 


নবর্জীবনে শক্তিনাধন1| ১৫৭ 


রাজা, সিংহলের দেবানাম্-পিয়তিসংস রাজা, ধর্প্রচারক মহেন্দো (মহেহ্দ্র) 
ধর্ম প্রচারিকা সঙ্গমিত| (স্মিত) ও অনুরাধপুরের বোধিক্রম সম্বন্ধে ছুই 
চারি কথা হইবার পর আমি কম্বো নগরে ফিরিয়া আসিলাম । কল্যাণীতে 
এন গাছ, কিন্তু ম্যালেরিয়া জর নাই। সাগরোখ্ঞি বাযুতে ম্যালেরিয়। 
দুর করিয়া! দেয়, বোধ হয়। 

ক্রেমশ । 


নবজীবনে শক্তিসাধন। | 


৯ ৩ 
কারে জাগাইছ ভাই। জীবন সপিয়ে ? | সে ত ভুপিবার নয় অপুর্ব কাহিনী- 


আনন্দে, অধ'র প্রাণে, ব্রেভার, করিয়া ভক্তি, 
এক মনে, এক ধ্যানে, জাগাইয়ে মহাশক্তি, 
বাল বৃদ্ধ শিশু যুবা নর নারী নিয়েও | জানকী উদ্ধার করে রাম রঘুমণি। 
শঙ্খ ঘণ্টা ঘটারবে, নীলোৎপল বিনিময়ে, 
পুরিয়া আাকাশ ভবে, নীল আখি উপাড়িযে 
সম্রস-ধূম গন্ধে ভূবন ভরিয়ে, উদ্যত উতসর্দ দিতে ) অভয়া অমনি 


কারে জাগাইছ ভাই ! তন করিয়ে ? | দিলী বর, রাম নামে পুরিল ধরণী। 
স্‌ ৪ 


কারে জাগাইতে চাঁঞ, জাঁন কি সাধনা ?; রাঁঘবের মৃহাত্রত ভারত ভিতরে 


মনে আছে মূল মন্ত্র? আজিও রয়েছে লেখা 
দেখেছ পুবাণ তস্ত্র? মুছিবে না সেই রেখা, 

কি উদ্দেশ্য বোধনের,কিবা সে কামনা ?; তন্ত্রে মন্ত্রে খে হৃদে অনল অক্ষরে | 
ভূষ “লে কেঘা বল, আজিও কলির শেষে, 
এই প্রথা প্রচারিল ; দীন হীন শীর্ণ বেশে, 


কি ফল লভিলা তিনি তুমি কি জানন1 ?; শূন্য গেছে, শৃন্যদেহে, অশক্ত অক্তরে, 
তুলেছ পুরাণ কথা পুরাণ ভাবনা! অশক্ত বাঙ্গালি শক্তি পূজে ঘরে ত্বরে। 


৯৫ 


৫ 
বাঙ্গাণি অধম জাতি ঘুচায়ে সকল? 
ছাড়ে নাই সেই বত, 
ডাকিতেছে আবিরত-_ 


নবজীৰন। 


চা 
পুজিয়াছি বার বাঁর তবু কি ছাঁড়িব! 
শিয় শোণত কণা 
থাকিতে ত ছাড়িব না; 


“আয়াহি বরদে দেখি” দেহে দাও বল) কঙ্কালাস্থি-সার দেহে চরণ পুজিব। 


তোমার চরণে মতি 
রেখে, যেন পাই গতি, 


শ্মশান এ বঙ্গালয়ে, 
শ্মশান হদয় লয়ে, 


এ দুর্দিনে তোম! বিনে নাহি মা সম্বল ) শ্মশানবাঁসিনী পদে পুষ্পাঞ্জলি দিব, 


তোমারি রুপায় কার্ধ্য হইবে সফল। 
ঙ 


জানকী হারায়ে রাম করিলা সাধনা! 
সর্বস্ব হারায়ে মোরা, 
ডাকি সেই জারাৎ্সারা__ 
“উঠ জাগ জগদন্বা ঘুমালে হবে না? 
সাধুপদ চিহ্ত ধরি, 
দেহ প্রাণ পণ করি, 
অধম যাচিছে তব অপার করুণা; 
“যটৈব রামেণ, যেন পুরে ম! কাঁমন11” 


৭ 


বার বার বর্ষে বর্ষে ধুগ যুগ ধরি, 
মানসে তোমার পূজা; 
করিলাম দশভুজ1) 

হৃদয়ের প্রীতিপুস্পে দ্রিষ্ধে অক্রবারি । 
কৈ মা পাষাণ স্থতে ! 
অশ্রধারা মুছাইতে, 

এখনো অভয় কর দিলে না! প্রমারি ! 

সস্তাপ নাশিনী নামে কলঙ্ক শঙ্করি! 


শ্মশানে চন্দন কভু শোতে কি দেখিব | 
9 


যুগে যুগে তব পুজা হইল প্রচার । 
আগি নব যুগ বঙ্গে, 
নব জীবনের রঙ্গে, 
নিনাদদে অবনী ব্যোম করিয়। ব্দার ; 
কাপাইয়া সিন্ধুথারি, 
কাঁপাইর়। দিক চারি, 
কোটি কে করপুটে ডাকিব আবার_- 
“উঠ জাগ জগদঘ্ধে ঘুমায়ো না আর।? 


০ 


উঠ রবি-শনী-বহি-ত্রিচক্ষু ধারিণী! 
রবিনেত্র প্রকাশিয়ে, 
অশধাঃর আলোক দিয়ে, 
আঁধার অধর পুরে পো ও রজনী * 
ডুবুক-কুগ্রহ তারা, 
উঠ শীন্র শিবদারা, 
তরুণ অরুণ-করে হাসুক ধরণী ; 
ফুটুক সরনী কোলে কনক নলিনী, 


নবজখবনে শক্তিসাধন! | 


১১ 


৯৫৯ 


১৪ 


প্অর্দেন্দু শেখরা”জাগ ইন্দু আখি মেলি, আজি নব যুগোঁৎসাছে, নবীন তরঙ্গে 


অমার আধার রাশি, 

সুধা বরিষণে নাশি, 
হাস্ক্‌ শরতশশী দিগন্ত উজলি। 

এস এস শারদীয়ে ! 

প্রারৃটে বিদায় দিয়ে, 
প্রকৃতি-নয়ন-অশ্রু ঝরিছে উথলি 
মুছি পারা, কর দূর কাল মেঘাবলী । 


১২ 


তৃতীয় নয়ন মাতঃং তেজোরূপী তোর! 
তেজোহীন এই ভূমি, 
তেজদৃষ্টি দেহ তুমি, 
নিশ্তেজ সস্তাঁন দল নিদ্রায় বিভোর । 
তুমি আখি মেল হর্ণে, 
জাগুক্‌ ভকতবর্গে, 
দ্েখুক্‌ নিদ্রিতপুরে পশিয়াছে চোর; 
সর্বস্ব হরেছে পাপী অবিশ্বাপী খোর 


১৩ 


জাগিয়! স্গণে এস দরিদ্রের পুরে। 
কমল! কমলাসীনা,- 
বাগ্বার্ণী করে বীণা, 

চির সহ১রী”ভব ছপাশে বিহরে | 
সত গুছ গঙ্গানন 
দৈত্য-বিদ্ব বিনাশন, 

দানব দলনী তুমি শিব কাণ্ড শিরে; 


মাতায়ে পাগল প্রাণে, 
নব জীবনের গানে, 
নবমন্ত্রে মহাশক্তি আরাঁধিব রঙ্গে । 
কে আছ পরম ভক্ত-- 
ব্রতপর ঘোর শাক্ত ;১-- 
দুর্গা নামে তুলি ডঙ্ক! মাতাইয়া বঙ্গে 
এস হে সপিবে প্রাণ সাধন প্রসঙ্গে । 


» ৫ 


বুঝেছি সাত্বিক ভাবে শক্তি আরাঁধনে 
সফল হবে না ব্রত, 
সন্কল্প হইবে হত, 

আতপ তণ্ডুলে কিবা কুসুম চন্দনে, 
মৌদ্বকে, পীঙ্বসে, ফলে, 
পঞ্চামুতে, গঙ্জগাজলে, 

তুষিতে নারিবে শক্তি বিন! বলিদানে; 

আত্ম বলিদান চাই শকতি প্রাঙ্গণে। 


১৬ 


বাজ] ঢাক ঢোল কাড় ছুম্দৃতি ৰাজনা! 
বাঁজা বলি-বাদ্য-বোল ; 
দেশে দেশে উতরো'ল, 
কেন্দ্রে কেন্দ্রে গ্রহে গ্রহে পড়্‌ক বঞ্চনা ১ 
জয় মা জয় মা রবে, 
উন্মত্ত সাধক সবে, 
উত্সাহ-পাগল প্রাণে প্রাঙ্গণে নাচ না? 


কেশরী বাহনে নাশ অস্থরে অচিরে। (ও আ। দিগম্বরি' বোলে মাতিযে গাহ না। 


৯৬০ নবজীবন। 


১৭ ৯9 
খরধার তরবার লও রে ত্রিতে। প্রতিজ্ঞ! অনল দীপ্ত জালিয়া মানসে, 
পশুরক্কে বসুন্ধরা, হোমকার্ধ্য সম্পাদিব, 
দুর্গার শোণিত তৃষা হরে নিবারিতে। | শোক মোহ ভয় পাপ অজ্ঞান কল্সষে। 
রুধির বহিবে খরে, পুষ্পাঞ্জলি অতঃপর,__ 
রুধিরীক্ত কলেবরে, পাদ পদ্মে দিয়ে কর, 


বলি-প্রিয়া পদে সবে হবে নিবেদিতে )। বলিব “রেখো মা নিত্য ও পদ পরশে, 
হয় মা বিজয় দাও, নতুবা মরিতে ।” [আর যেন তোম। হারা হই না অলসে |» 


১1” ১৪ 


মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন”_- | এইরপে মহাযজ্ঞ সমাধা হইলে ) 


এই পণ রাখি মনে, বর্ষে বর্ষে প্রতিমায়, 
মহাঁশক্তি আরাপধনে) পুজি সব্ব মঙ্গলায়, 
অবশ্য হইবে জয় সঙ্কন্প সাধন । শক্তি সাধনার তন্ব বুঝিবে সকলে । 
তখন আরতি রবে, হৃদয় মন্দির হতে, 
ভুবন মোহিত হবে; কিন্ত যেন কোন মতে, 
ভুবন মোহিনী কান্তি সহস্র কিরণে !  ভূবাঁয়ো না শক্তিমুক্তি বিস্বৃতির জলে । 
হাসাইবে, জুড়াইব চামর ব্যজনে। ভবের ভরসা পুন দিও না অতলে ! 


সাপ সপপপপাটাপপ ভিপি 


ষোড়শোপচারে পুজা ৷ 


দেহ এবং মন দুইটি পৃথক পদার্থ কিনা, দেহ এবং মনের মধ্যে যে 
্গর্ক আঁচে, তাহা কি নিষমে নির্ধারিত, এ সকল কথার আমি আলোচনা 
করিব না, আলোঁচন! করিবার প্রয়োছন'ও নাতি । দেহ এবং মন ছুই রকমের 
বস্্ । একটা ভাব বা চিত্তা যে রকম ছিনিস, এক খণ্ড মাংস বাঁ এক 
ফৌঁট? রক্ত, সে রকম জিনিস নয । গোৌঁড়াগ ছুই রকম চিনিস এক কি না 
বলিতে পারি না) এবং জে কথার মীমাহসাও এস্লে শিল্ছব্ষোজম 1) কিন্ত 
গোড়ায় যাহা হউক, আমরা যে আকারে দেখি বাঁ অনুভব করি, সে 
আকারে দইটি ডিনিস যে ছুই রকমের, গে বিবার বোধ হয় মতভেদ অসম্ভব 
ছুইটি জিনিস মালষের কাঁছে দুই রকমের বোধ হয় বলিয়া,মান্ুষের মধ্যে ধর্ম, 
ঈশ্বর, পূজাঁপদ্ধতি গ্রভৃতি গুরুতর বিষ্ু লষ্টরা অনেক মতভেদ, অনেক 
বিরোধ, বিতওা হইয়াছে এবৎ হইতেছে । আমার 'ক্ষুত্র বুদ্ধিতে এইরূপ 
বৌঁধ হয় যে, সেই সকল মতভেদ এবৎ বিরোৌধবিতও1 নিতাস্তই অমূলক 
» ও অন্যায় । 
দেহ এবং মন, জ়জগতঙ্ এবং আত্মা, দুইটি ভিশন রকম জিনিস বলিয্া 
অনুভূত হইলেও এমনি জড়িত, এমনি একটি হম্পব বদ্ধ, থে এধটি অপরটিকে 
ছাঁড়িতে পারে না, একটির পূর্ণতা অপরটি নহিলে হয় লা, একটির চরিতার্থতা! 
অপরটিতে। দেহ--মনের আকাজ্জীর বস্ত- দেহকে পাইলে তবে মনের 
পরিতৃপ্ডি হয়। সন্ভান জননীর হদয়ের নি্ধ- কিন্ত সম্তানকে কোলে করিলে 
তবে জননী-হৃদয়ের পূর্ণ পরিভুপ্তি ভয়। বন্ধুত্ব মনে মনে, হৃদয়ে হদয়ে; কিন্ত 
সেই মনে মনে,সেই হৃদয়ে হবধদয়ে যত মিল,বত শিশামিশি, দেহে দেহে আজি- 
গন তত ঘন ঘন্প, তত গাঢ়, তত মিষ্ট । যত দিন মনের মিল, হৃদয়ের মিশা- 
মিশি অসম্পূর্ণ তত দিন কেবল কথাবার্তা ; যখন সেই মিল, সেই মিশামিশি 
যোলকলায় সম্পূর্ণ, তখন একাসনে বসিয়া এক পাল্রে ভৌছন। মনের চরম 
,স্তি-দেহ। মন যখন বড় মাতিয়1 উঠে, দেহ তখন তাহাকে মুগ্চকরিয়। 
(ফেলে, মন আর ফাটিয়া যাইতে পারে না। জড় জগৎ অন্তর্জগতের চরম 
মুষ্তি এবং চরমকালের জীবন । ভগ্রপ্রাণা জননী মৃত্যুকালে পুতের মুখ দেখিতে 


১৬২ নবজীধন। 


পাইলে পুর্ণপ্রাণে মরিয়া যান; অভিমানিনীর হৃদয়ের অসহনীয় তুফান-রাঁশি 
একটি কষুত্র চুম্ধনে মিলাইয়া যাঁয়। আবার মন-- দেহের আকাজ্কার বস্তু । 
মনকে পাইলে তবে দেহের পরিতৃণ্তি হয়৷ হ্থসম্তানকে কোলে করিয়া 
জননীর কোঁল যত' পরিতৃপ্ত, কসম্তানকে. কোলে করিয়া তত নয়। স্থম্দর 
দেহে সুন্দর মন না দেখিতে পাইলে সুন্দর দেহ বুকে করিয়! দেহের স্থখ হয় 
না । অন্তর্জগৎ জড়জগতের জীবন ও চরমমৃন্তি। অতএব প্রকৃত তত্বদর্শীর 
কাঁছে জগতে দুইটি জগৎ নাই--জগতে একটি মাত্র জগৎ্চ। 

দেহ এবং মনের, জড়জগত্ এবং আধ্যাত্মিক জগতের বিমিশ্র ভাব এত 
গাঢ়, তাহাদের পরস্পরের আকাজ্ষা! এত প্রবল, তাহাদের পরস্পরের পরিণতি 
এত অনিবার্য বলিয়াই মানুষের মনের ভাব কেবল মনে আবদ্ধ থাকিতে পারে 
না, শুধু মানসিক আকারে থাকিয়া পরিতৃপ্ত হয় না এবং পূর্ণতা লাভ করে ন1। 
প্রণয়ী প্রণয়িনীকে শুধু মনে ভাবিয়া পরিতৃপ্ত হয় না, প্রণয়িনীর ভন্তাক্ষর বা 
প্রতিমূর্তি বা অন্গুরীয়ক দেখিয়া তৃপ্তি লভ করে। পুভ্ত ব্বর্গীয় পিতাকে শুধু মনে 
মনে স্মরণ করিয়া পর্ত্িপ্ত হয় না, পিতার নামে দেবালয় স্থাপন বা সরোবর 
খনন করিয়া কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হয় । জাতীঘ্প ভাব মনে সীমাবদ্ধ, জাতীয় 
পতাকায় উচ্ছলিত। ফরাসী ণজাকবিণ” গণ  $11-001057 082 দেখিলে 
ক্ষেপিয়া উঠিত। সমরক্ষেত্রে সৈন্যদল সামরিক ধজদণ্ড দেখিতে পাইলে 
সিংহবিক্রমে সংগ্রাম করে। [08100191)0 বলিলে শ্বদেশাভিমানী, স্বদেশ- 
গৌরব-গর্বিত জন্মাণের মনে যে অপুর্ব ভাব উদয় হয়, সেইভাব সে দ্রিন 
বালিন নগরে এক অপূর্ব ধাতু-নিম্মিত মুছিতে ঘটিয়া উঠিল। মহাকবি 
দাসত্বের জন্বন্ধে ফবেন্সবাসীন হৃদয় সেই গকাঁরে ফোটে নাই বলিয়া মহাকৰি 
বাইরণ ফ.রেন্সবাসীকে হৃদয়শূন্য বলিয়া তিরস্কার করিলেন। অন্তর্জগতের 
চরম মৃত্তি এবং শেষ পরিণতি বহির্জগৎ। তাই এথেন্লবাসীর তত শুন্দর 
পার্থিনন,পালমায়রার তত গর্কের কুষ্য-মনদির, শলোমনের তত যত্বের ঈশ্বরা- 
বাস, পোপদিগের অনুপম শিল্পরদ্র-শোভিত মাইকেল এঞ্জেশোর অপুর্বব. 
প্রতিভাপ্রস্থত সেপ্টপিটার্স, মুসলমান বাঁদশাহের মতি-মসর্ভীদ$ আর 
হিন্দুর সেই অপূর্ব অলৌকিক অলোকসামান্য ফোড়শোপচারে পুজা । 
তাই ফিদিয়সের জুপিতর+, রোমান ক্যাথলিকের “মেদনা',আর হিন্দুর দেব 
দেবীর প্রতিমা । ইহার কোনটিই তুচ্ছ নয়- সকলগুলিই সত্য, সকল গুলিই 
মনুষ্যত্ব, সকলগুলিই মানব-গ্রক্কতির এবং জগঞ্প্রক্কতির গৃঢ রহস্য এবং চরম 


যোড়শোপচাঁরে পুজা ৯৬৩ 


উত্তত। স্বয়ং ভগধাঁনই জড়জগতে ব্যক্ত হইয়া মহিমাঁময় বা! তরশ্র্যযশালী 
হইয়াছেন । 
মহ্যাদির্মহিমা তব। 
পৃথিবী প্রসৃতি তোমার ্বরধ্য। (রঘুধংশ-_-১*ম সর্গ 1) 

জড়জগতই অন্তর্জগতের এ্রশ্বর্ধ্য। হৃদয়ের প্রতিমা বিন! হৃদয় যথার্থ ই 
শক্তি হীন, যথার্থ ই দরিদ্র, যথার্থ ই মরুভূমি; সে মরুভূমে ফলও ফোটে না, 
জলও ছোটে না, গাছ গজায় না, পাণীও গায় না, মেঘও খেলে না, বারিও 
বর্ষে না ! পিপাপায় হৃদ ফঁটিম্বা গেলেও সে বিকট মরুভূমে একটা অলীন্ক 
মুগতৃষ্চিকা বই আব কিছুই জুটে না। 

পৌত্তলিকতার মূল এবং উৎপৰ্কি মানব প্রক্কতিতে,জগত্ প্রকৃতিতে, ঈশ্বর 
প্রক্ৃতিতে। এখন পৌন্ুলিকতার আবশ্যকতা! এবং উপকারিতা বুঝাইবার 
চেষ্টা করিব । 

আদিম অবস্থায় মন্ুষ্যের ধর্শরক্জান কিরূপ এবং দেবতা কি রকম, ঠিক 
করিঘা বলা বড় সহজ নয়; আদিম মন্্ুষোর ভাষা অতি অসম্পূর্ণ, তাহাতে 
সভা মনুষ্য প্রায়ই সে ভাষা বুঝিতে পারে না। অনেক স্থলে অসভ্য 
মন্ুফ্যের কাণ্য দ্েখিয়াই তাার মনের ভাব অনুমান করিতে হয়, তাহাতে 
কত তুল ভ্রান্তি হওয়। সম্ভব,__বুদ্ধিমাণ মাত্রেই বুঝিতে পারেন । তাই খ্যাভ- 
নাম! পুরাঁতব্ববিদেবা ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না যে, যে অসভ্য মনুষ্য 
বৃক্ষ পূজা করে, সে বৃঞ্ষটাকেই পুজা কবে, কি বৃক্ষস্থিত কোন কল্পিত দেব- 
তাকে পূজ। কবে*। এই প্রসঙ্গে আমর! যাহা অধায়ন করিয়াছি তাহা 
হইতে মোটামুটি এইরূপ সিন্ধান্ত কব! যাইডে পারে যে, প্রথমে বৃক্ষ টাই 
পূজিত হয়, তাহার পরে বৃক্ষে একটি স্বতন্ব দেবতা ক্পিত হইয়া সেই 
দেবতা পুজিত হন। একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষকে একটা প্রকাণ্ড শক্তি মনে 
কবিতে যতটুকু মানসিক শক্তি ও শিক্ষা আবশাক, বৃক্ষস্থিত অথচ বৃক্ষ হইতে 
স্বতন্ত্র একটি শক্তি কল্পনা করিতে তনপেক্ষা বেশী মানসিক শক্তি ও শিক্ষ| 
আবশ্যক । কারণ প্রথম ক্রিয়াটি মানসিক বিশ্লেষণ ব্যতীত সম্পন্ন হয়, 
দ্বিতীয়টি হয় না। কিন্তু বৃক্ষপূজায় বৃক্ষই পুজিত হউক বা বৃক্ষস্থিত কল্পিত 
দেবতাই পুঁজিত হউন, সে পৃজ। ঠিচ পৌন্তপিকতা নয়। পৌত্তলিকতা 
প্রতিমুন্তি ব্যতীত হয় না এবং প্রকৃত পৌন্তলিকতায় প্রতিমৃত্তি মানব মূর্তির ' 

* 97 ০080 7১২১৯০০০৪ 0৮50%% 0/ 08511155110 লামক প্রস্থ দেখ । 


৯৬৪ নবজীৰন | 


অনুকরণে নির্িত হয় *। অর্থাৎ পৌন্ুলিকতাঁয় দেবতা একটা! অপরিষ্ষট 
মানসিক ভাবের ন্যাঘ একটি কা্ঠখণ্ড বা গ্রস্তরখ গু না হইয়া, একটি পরিক্ষার 
পরিস্ক,ট ভাবের একটা পরিফাব পরিশ্ষট মুত্তি। প্রথমত পরিস্ফণটে এবং 
অপরিস্ফণটে কত গ্রভেদ, মানসিক শিক্ষা এবং শক্তির কত বেশীকম, তাহ! 
বুঝিয়া দেখিতে হইবে । বুশ্নিয়া দেখিলে, আদিম জ়-পৃূজ। অপেক্ষ|! পৌত্ব- 
লিকত। কত.উত্কষ্ট এবং উগ্নত ভাতা জানা যাইবে । দ্বিতীবত পরিস্ফট মনের 
ভাবকে পরিস্কউ মু্টিতে ব্যক্ত করিতে আবও কত শিক্ষা, আরও কত উন্নতি 
আবশাক তাহা বুঝিষা দেখিতে হইবে । মনের ভানকে দেহেৰ ভঞ্ষি বা মুন্তিতে 
প্রকাশ করিতে হইলে, দেহ এবং মন উভয়কেই কত ভ:ঞ্তভাঁবে,কত প্রেমভবে, 
কত তদ্গতচিন্ডে, কত বিশারশক্তি সহ্কাবে অধাঘন কৰা আবশ্যক এবং 
মানদিক শক্তি এবং শিক্ষা কত বেশী ডইটো সে বকম অধ্যঘন সম্ভব হয়, 
তাহা! বুৰিত্বা দেখিতে ভইখে | বুৰিয়া দ্েখিনে তবে জানিতে পারিবে যে, 
পৌতুনিকত। মানুষেব অবনতিণ্বঞক গর, গ্রাভৃত এব্‌ং প্রক্কৃত উন্নতিব্যঞ্জক। 
এই জন্য গ্রাষ্টধন্মাবলন্ী পুবা তন্ববিদণণ পৌওশিকতা-বিদ্বেষী হইয়াও এইবপ 
স্বীকার করিণা থাকেন তে, পোননিকত। মাভষেন অধ অবস্থার ধশ্ম নর।+ 
ফল কথা, মনেৰ শি কা গুণ জড় সু হে প্রচীশ করাব নাম পৌত্ব- 
লিকতা ব111015৮51 শুধু তাই নন। বে মানপিক শক্তি বা গুণ পৌন্ত- 
লিকতায় জড়-মুন্তিতে প্রকাশ কবা হয সে শক্তি ব' গুণ, চক্ষে দেখিতে পাওয়। 
যায় এমন, কোন একটি ব্যক্তি বা বস্তবিশেধে অবস্থিত নয সেশক্তি বা 
গুণ পৌত্তলিক নিজ মনে নিজ মানসিক শ্তি দাব। উপলদ্ধি কিয়! থাকেন । 
কিন্তু সেইবপ উপনন্ধি কলার নাম 11691১8568৮ বা ভাবাভিনয়ন। 
ভাতএব 10018/ বা পৌনভলিকতার অর্য ৮-01১1019920180192 বা 
শি্ব্যক্ত ভাবাডিনরন। এগন দেখিতে হইবে যে, পৌত্তলিকতা যদি, 
2015010 109211556190 বা শিন্নলাক্ত ভা [বাভিনয়নই হয়) তন ধন্ম্মোনতির 
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নিমিত্ত মানুষের পৌত্তলিকতার আবশ্যক আছে কি নাঁ। বোধ হয় 
সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সর্ধ প্রকার" মানসিক শিক্ষা এবং সকল 
শিক্ষা অপেক্ষা হৃদয়ের শিক্ষা, 19981150610 বা ভাবাভিনয়ন দ্বারা যত 
সাধিত হয়, তত আর কিছুরই দ্বারা হয় না। উচ্চ কাব্য পড়িয়া হৃদয়ের 
যে শিক্ষা! হয়, দর্শন বা নীতিশাস্ত্র পড়িষা তাঁহার এক শতাংশও হয় না। 
দর্শন ব| নীতি শীক্পের কার্ধ্য বৃদ্ধিবৃত্তির উপর । কাব্যের কার্ধ্য হৃদয়ের 
উপর। দর্শন বা নীতিশাস্ত্বিগার করার, তর্ক করার, বুঝিবার ও বুঝা- 
ইবার শক্তি দেয় । কাব্য হানায়, কীদাষ, আহ্লাদে উৎফুল্ল করে, শোকে 
অভিভূত করে, দুঃখে গলাইয়া দেয়, রাগে আগুন করিয়া তুলে । যা করিতে 
পারিলে মানুষের প্রবৃত্তি প্রবল হয় এবং মানুষ প্রবৃত্তির অনুযায়ী কাধের 
দিকে গ্রধাবিত'হয়, কাব্য তাগাই করে; নীতি বাঁ দর্শনশান্্ব তাহা করিতে 
পারে না। ইতিহাস কিয়ৎ পরিমাণে পারে, কিন্তু কাব্য যত, তত নয়। 
তাই সাহিত্যে কাব্যের পদ সর্রোত্কুষ্ট। তাই বাল্ীকির রামায়ণ, বেদ 
ব্যাসের মহাভারত, দান্তের ইন্ফার্ণো, সেক্ষপীয়রের নাটক, শেলির গীতি, 
বিদ্যাপতির পদাবলী সাহিত্যের সর্ধপ্রধান রত্ব। তাই অর্ি়্সের 
সঙ্গীত, ফিপিরসের প্রান্তর-মূর্তি, উর্ণর, টিশিয়ান বা রাফেলের চিত্র মানুষের 
মানসিক সম্পত্তির মধ্যে এবং উন্নতির উপাদানের মধ্যে এতই অমুল্য। 
অত এব যে 10921188107 বা ভাবাভিনরনের গুণে কাব্য, চিত্র এবং সঙ্গীত 
এত মহিমাময় এবং শিক্ষোগযষোগী, সেই 11921158690 বা ভাবাভিনয়নের 
গুণে পৌন্তুলিকতাই বা কেন মহিমাময় বা শিক্ষোপযোগী না হইবে? একটু 
খুলিয়া বলি। পতিভক্তি বা পাতিব্রত্য যে জিনিস, সকলেরই তাহার এক 
রকম ন। হয় আর এক রকম জ্ঞান বা সংস্কার (146) আছে। কিন্ত সকলের 
সংস্কার সমানও নয এবং সম্পূর্ণ ও নয় । কেহ মনে করেন আপনি না খাইম 
পতিকে খাওয়ান পতিভক্তির পরাকাষ্ঠী; কেহ মনে করেন প্রতিদিন পতির 
চরণামৃত পাঁন করা পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা। কিন্তু পতিভক্তির আর একটি 
চিত্র দেখাই দেখ দেখি। পতির জন্য সীতাদেবী কত কষ্ট ভোগ করিয়া- 
ছিলেন, কত লাঞ্চন! সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা আর কাহাঁকে ৪ বলিয়া দিতে 
হইবে না। অবশেষে যখন পরীক্ষার পর পরীক্ষার নিমিত্ত দেবীকে রামচন্দ্রের 
সেই প্রজীমণ্ডলী-পরিবেষ্টি ত] বিরাট সভায় আনয়ন কর! হইল, তখন দেবীর 
মুখে একটি কথা নাই --রাগের, ক্ষোভের বা! অভিমানের শব্ষটিমাত্র নাই, । 
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তখন দেবীর-- 
কাঁষায়পরিবীতেন স্বপদার্সিতচক্ষুষা । 
অন্থমীর়ত শুদ্ধেতি শান্তেন বপুষব সা॥ রৈঘুবংশ ১৫ সর্গ) 
রক্তবস্ত্রে তাহার শরীব আচ্ছাদি৩, নিজপদে দৃষ্টিসংলগ্ন, তিনি যে পবির- 
স্বভাঁবা তাহা '্ঠটাহার সেই শান্ত মূর্তিতেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। 
তাহার শীত মূন্তি দেখিয়া উপস্থিত প্রজামগ্ডলী আপনাদের প্রচা- 
বিত নিন্দাবাদের কথা মনে কবিরা লঙ্জাম মাথ! হেঁট করিল। মহার্ধ 
বালীকি প্রজাগণের সন্দেহ নিশকৃত করিতে দেণীকে অনুমতি কবিলেন | 
কোঁষলতাময়ী কামিনী আর কত সহ্য করিবে । দেবী কহিলেন--"যদ্দি আমি 
কাগমনোবাঁক্যে পতি হইতে বিচলি৩ হইয়। না খাকি ভবে দেবি বিশ্বস্তরে ! 
আমাকে অন্তহিতি কর। পৃথিবী ধিদীণ হইর| গেল, ভিতর হইতে বিদ্যুৎ" 
প্রভা উলিয়। উঠিন। সেই প্রাভীবাঁশির মধ্যে এক অপুর্ব সিংহাসনোপরি 
স্বয়ং দেবী বস্ুন্ধবা উপবিষ্াী। দেবী বশ্গন্ধবা ছুঃখিনী সীতাকে কোলে 
করিয়া অন্তর্ঠিত হইতেছেন। তখন জীগা টি করিতেছেন ? 
সা লীভামস্কমারোপ্য ভর্ গ্রণিহিতেক্ষণাম্‌। 
মামেতি ব্যাছরচত্যব তশ্মিন পাতালমভাগাত ॥ 
তখন সীতার নর়নদ্বর পির প্রতি স্থিবীকৃভ, বস্ুন্ধবা সীভাকে জোড়ে 
লইলেন) এব রাম, “না “না” ইহা বলিতে না বলিতেই রসাতলে প্রবেশ 
করিলেন । 
তখনও সীতার নয়নদ্বয় পনি প্রতি স্থিরীকৃত !-- 
বল দেখি, পতিভর্জ্ির এমন চির, পতিভক্তিব এনন ভাব মাঁমাদের কাঁব মনে 
আছে? একি কম শিক্ষা? এ শিক্ষা তেজে একটা মাহ্ষ কি আর একটা! 
মানষ হইর। যার না? প্রতিভা কি মানুষ গড়ে না? আবার বল দেখি, 'প্রতিভা- 
শালী কবি যেভিত্র আঁকিলেন, গ্রহিভাশালী শিন্রিকর যদ্দি সেই চিত্র, পটে 
ফুটাইতে পারেন, তাহা হইলে সে পটেই বাকি অপরূপ অপূর্ব কাব্য হইয়া 
পড়ে, সে পটেই বা কত অমূল্য শিক্ষালাভ হয়! কাব্য অপেক্ষা চিত্র অনেক 
সময়ে, অনেক স্থলে এবং অনেকের পক্ষে শিক্ষানন্বন্ধে বেশী উপযোগ্গী। 
কেন না কাব্য শব্দবচিত; শব্ধ সক্কেত মাত্র, অতএব কাব্য বুঝিয়া লইতে 
হয়? চিত্র শরীরী, অতএব চক্ষু মেলিয়া দেখিলে হয়। কাব্যে অনেক জিনিস 
বুঝান যায় না, ব। বুঝান সহুন্থব নয়,যেমন হৃদয়ের অবস্থাবিশেষে দ্বেহের 
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ুর্তিবিশেষ ; চিত্রে তাহা সহজেই বৃঝান যায়। কবি বলিয়া দিলেন_ তখনও 
সীতার নয়নছষ পতির প্রতি স্থিরীরুত। ইহাঁতে পতিভক্তির তুমি একটি 
অপূর্র্ব আভাস পাইলে। কিন্ত তখন সীতার সেই মুখের, সেই নয়নের 
কিরূপ ভাঁৰ তাহা কবি ফটাইগ্না দিতে অক্ষম, বিন্ত তান চিত্রিত দেখিলে 
পতিভক্তির মানসিক মৃত্তি কত গাঢতর, কত বেশী মৃগ্ধকর হইয়া উঠে, ৰল 
দেখিণ তুমি আমি কবির কথা কয়টি পড়িয়া সে মৃখ্র, দে নয়নের, সে 
দৃষ্টির সম্যক চিত্র কি মনে ফুটাইতে পারি? কিন্ত রাফেলের সমতুল্য কোন 
হিন্দু চিত্রকর যদি সেই মুখের, সেই নরংনর, সেই দৃষ্টির অভিব্যক্তি চিত্রপটে 
আকিয়া দেখান, তাহ] হইলে গতিভক্তির মানসিক মুদি কেমন অনৌকিক 
ভাবে ফুটিয়া মনকে মজাইয়! ভুলে! এখন বোধ হয় বুঝা যাইতেছে 
যে, হদয়ের শিক্ষা এবং উন্নতি সম্বন্ধে কাব্য বল, চিত্র বল, প্রতিমা বল, 
যাঁভাতে 1916911580191) বা ভাবাভিনয়ন আছে, তাহাই" মানুষের নিতাস্ত 
আবশ্যক, উপযোগী ও উপকাণী। আবার শুধু ভাবশ্যক, উপযোগী ও 
উপকারী নয়-_অপুর্্ব মহিমামদ্ধ। জ্ঞান বল, বুদ্ধি বল, যাঁহাই বল, 
প্রতিভার ন্যার মহৎ কেহই নয়। পৃথিবীতে স্বর্গ দেখাইবার নিমিত্ত গ্রতি- 
ভাঁর আবির্ভাব হয়।ন্বর্দ ফেমন? যেমন রামায়ণে সীতা, ভারতে ভীগ্ঘ, 
সেক্ষপীয়রে দিস্দেমনা, শিলরে থেক্লা, স্ফক্রিসে অস্তাইগরনি । আবার 
ভাবাভিনয়ন সেই প্রতিভার একচেটিয়া বস্ত । তবেই দেখ ভাঁবাভিনয়নমূলক 
কাব্য বা চিত্র ব' প্রস্তরমু্ডি কিন্ুপ স্বর্গীয় বস্ত--কিরূপ মহিমামর ! তাই বলি 
যদি শিল্পব্যস্ড ভাবাভিনয়ন এতই মহিমাময় হয়, আর হৃদয়ের অপরাপর 
ভাব পরিপোষণ ও পরিবদ্ধমার্থ এতই আবশ্যক, উদ্যোগী এবং উপকারী 
হয়, তবে ধন্মের বেলা কেনই বাঁ মহিমাশুন্য হইবে এখং হৃদয়ের ঈশ্বর-ভাৰ 
বা ধর্মভাব পরিপোষণ ও পরিবদ্ধন বিষয়ে 'অনাবশ্যক, অনুপযোগী এবং 
অপকারী হইবে ? মানবের গুণ আমি নিজে যেমন বুঝিয়1 উঠিতে পারি, 
প্রতিভা যদি আমাকে তদপেক্ষা বেশী বুঝাইয়া দিতে পারে, তবে ঈশ্বরের 
গুণ আমি নিজে যেমন বুঝিচ1 উঠিতে পাপ্, গরতিভ1 কেন আমাকে তদপেক্ষা 
বেশী বুস্মাইতে পারিবে না? অ।র প্রতিভা যদি তাহাই পারে-_কাঁব্যে হউক, 
চিত্রে হউক, প্রস্তরপ্রতিমাতে হউক--এতিভ যদি তাহাই পারে)তবে কি জন্য 
আমি প্রতিভার কাছে ভা বুঝিয়া না লইব-কি জন্য আমি আপনাকে 
সে শিক্ষায় বঞ্চত বরিব? মানবগুক্কৃতি সম্বন্ধে প্রতিভার কাছে শিক্ষা গ্রহণ 
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ন1] করিলে, আমি যেমন পাপগ্রন্ত হই, ঈশ্বর-প্রক্কৃতি সম্বন্ধে প্রতিভার কাছে 
শিক্ষা গ্রহ্ণ না করিলে আমি কি তেমনি পাপগ্রস্ত হইব নাঁণ কাব্য বল, 
চিত্র বল, প্রতিমা বল, সকলই 10091158101) বা ভাবাভিনয়ন-- হৃদয়ের 
শিক্ষার প্রধান উপায়। ঈশ্বর ভাৰ উপলদ্ধি করা হৃদয়ের কাজ । ঈশ্বর 
সম্বন্ধে হৃদয়ের শিক্ষার প্রকৃত উপায় জ্ঞান বা বিচার নহে, ভাঁবাভিনয়নই 
গ্রকৃত উপায় । আবার যদি ভাবিয়া দেখা যায় ধে, জ্ঞান-পথ অপেক্ষী ভাবাভি- 
নয়ন-পথ শ্রেষ্ঠ এবং সেই জন্য মন্ুষ্য-সমাজে কবি চিরকালই দার্শনিক, 
ইতিহাসবেন্া প্রভৃতি সকলের অপেক্ষা বড় ;১হোমর আরিষ্টটেল অপেক্ষা 
বড়, বর্জিল লিৰি অপেক্ষা বড়, সেক্ষপীয়র বর্কলি, হিউম, স্পেন্দর অপেক্ষা 
বড়, বনিয়ন জেরমি টেলর অপেক্ষা বড়, বাল্ীকি কপিল গৌতম অপেক্ষা 
বড় ;--তাহ1! হইলে প্রতিভা-ঞস্ত-ভাবময়-কীন্ভি-অধ্যয়নই যে ঈশ্বর-ভাব 
পরিপোঁষণ এবং পরিক্ষোটনের সর্কোতকুষ্ট এবং সর্কাঁপেক্ষা মহিমাময় পথ ব1 
প্রণালী,ইহ। বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। অর্থাৎ জ্ঞান-গথ অপেক্ষা কল্পনা- 
পথ শ্রাঘনীয়। অতএব ঈশ্বর-ভাব * ফুটাইতে ভাব বা কল্পনা পথ অন্কুসরণ 
করাজ্ঞান-পগ অনুসরণাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় এবং বেশী গৌরবের কীঁধ্য। 

তাই বলি পৌতলিবতা অপরিহাধা, পৌঞগুলিবতা নহিলে মানুষের চলে 
না এবং চলিবে না, পৌতুলিকতা ব্যতীত ঈশ্বর জ্ঞান হয় না-হৃদয়ের ঈশ্বর- 
ভাব পরিপুষ্ট এব্‌ৎ পরিবদ্ধিত হয় না মানুষের ধন্মশিক্ষা স্ুবহিন। সেই 
জন্যই যেখাঁনে ঈশ্বরের মুভি গড়া নাই,সেখানে হয় বীশুপ্রীষ্ট, নয় মহস্মদ | আর 
যেখানে তাহাও নাই, সেখানে হয় কিছুই নাই নয় আপনিই সর্বস্ব । কিন্ত 
প্রকৃত পৌত্তলিক এখনও জন্মে নাই ; যে গ্রতিভ1 অনস্তের অনস্ত গুণ কথঞ্চিৎ 
মঠে পটে ফুটাইরা দেখাইবে, সে অসাধা*ণ প্রতিভার আবির্ভীব এখনও হয় 
নাই । কিন্তু হইবে। রক্কিণ (18051019) বলতেছেনা £38000 ৪0 ঠা 
[017 10011)6 63118090, 183 ১০1 ৮০ 26211) 6119 00৮61011101) ০ 
165 10161005% 10724701098 ) 2004 016 টৈ৪। ০1 7011511000, ০৮ 40021)8 
(0 708015000, 60 10790500200 2 ৮)110)) 2191) 709 2 01068. ০0৮17] 
৪1021001 210. 906116197 57720676, & *%: % 1301195009 ৮6, %% 01108. 0071- 
[0169 2110. 810007০, 2169] 706 1195 0838600. 4 %%17 ৫০.৮ তাই বলি, 
পৌগুলিকতার গৌরবের দিন এখনও আসে নাই--উন্নত ধন্মশিক্ষা এখন ও 


* ঈশ্বর-জ্ঞান নয়। 12197 21795 গ্রন্থের ৩ বালম ৫৯৬০ ৃষ্ঠা। | 
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হয় নাই--ঈশ্বর-ভাঁব বা ঈশ্বব-মুত্তি মানব-্ৃদক্ষে ভাল কবিয়া এখনও ফোটে 
নাই । সে শুভ দিনেব এখনও কিছু বিলম্ব আছে । পৌক্তলিকভাব পুর্ণ 
মহিমা! ভবিষ্যতে বিকশিত হইবে। মানুষেব অদূষ্টে এখনও অপূর্ব্ব স্খ- 
সৌভাগ্য সঞ্চিত বহিযাছে। 

কেহ কেহ বলিবেন, জডবস্ত দ্বারা সকলেবই প্রনিমুর্থ গডিতে পাকি, 
ঈশ্বরেব কেমন কবিষা গড়ি? ঈশ্খব টিন্সঘ-বডই উত্তম, বডই পবিজ্র) 
পুত্তলিকা জড--বডই অধৃম, বডই অপ্বিভ্র। ইাঁৰ প্রথম উত্ভব যেমন 
কবিযাই ঈখবেব ধ্যান কল) মনে মনেই কর, আর পট পুক্ভুল দেখিষাই কর, 
ভ্াহাঁকে আকাব বিশিষ্ট না কিনলে তচলেনা। আম্মাপ্রধান মহাযোগীবা 
যোগে তাহাকে মৃত্ময় দেখেন। 

অভ্যাস নিগৃহীতেন মনসা হদযাশ্রবম্‌। 
জ্যোতির্দযৎ বিচিন্বত্তি যোশিনসন্থাং বিম্বক্তযে ॥ বেবু--১০ম সর্ণ) 

যোগিগণ মোক্ষ কাঁমনাষ অভ্যাপ দ্বারা চিন্ত সংঘম কবিধা, হদয় মধ্যে 
তীয় ক্যোতির্ধয়ী মুন্তি ভাবন1 কবিষা থাকেন। 

অতএব যদি মুর্ভিই গডিতে হইল, তবে মনে মনে গভিলেই বা ন্যাব্য কেন, 
জডবন্ত দ্বাবা গডিলেই বা অন্যাধ্য কেন ৭ দ্বিতীষ উত্তব এই যে, জীশ্ববেষ 
জভমূত্ি গড়িলে কেমন কবিযা তীাহাব অবমাননা কব! হয এবং কেমন ববিয়। 
অপকর্ম কবা হয, বুঝিতে পাণ্বি না । দেছ এবং মলে, আন্সাঘ এবং জত্ড ষে 
'অপুর্ব্ব সম্বন্ধ থাঁকাৰ কথা প্রথমেই বলিষাডি, হাহা যদি সত্য হয, অর্থাৎ জড় 
যদি মাঙ্সার'আকাজ্জা এবং চবম মুদ্ি হয, তবেকডেব সাহায্যে আদ্ছা চিত্রিত 
কবিলে কেমন করিয়া াঁম্সীব অবদাঁনন] কব। হথ বুঝিতে পাব না। তুমি 
মুখে বল জড অতি অপক্ৃষ্ট এবং অপবিত্র। কিন্ত তোমাৰ আত্ম! ত জড়ের 
আকাঁজ্ষী কবে, জডে পবিণভ হইযা চধিতার্থ হয | তোমাৰ আআাব কাছে 
জড় ততাহা হইলে মপক্্ট এবং অপবিত্র নয তবে কেন জডেব দ্বাবা 
আত্মাব মুগ্তি গঠিত হইবে না? আবে এক কগা। তুমি কেমন কবিয়া 
বল যে জড় অপবিত্র এবং অপকৃষ্ট £ জড় জগতত জগদীশ্ববেব কত ষত্ব, কত 
প্রেম, কত শক্তি-সধ্শার তাহা কি দেখিতেছ না? একটি গাছের পাতা কত 
যত্তে, কত প্রেমভরে, কত শক্তি সহকাঁবে কটিত বল দেখি? ভাল, তুমি যে 
গাছের পাতাটাকে অপক্ষ্ট জড় বলিয়া ঈশ্বর পূজায় ঈশ্বর পদে অর্পণ কবিতে 
স্বণা বোধ কর, তুমিই সেই রকম একটা গাছের পাতা! গড় দেখি । আচ্ছা) 


৭ ০ নবজীবন। 


পাতা গত ড় জিনিন--একটি বাঁপির কণা গড় দেখি । তুমি কি বুঝনা,ষে 
অনস্ত শক্তি হইতে আত্মা উত্তত হয়, সেই অনন্ত শক্তির কণামাত্র হাস প্রাণ 
হইলে একটি বালির কণা গঠিত হইতে পারে না? তবে কেন আত্ম 
অপেক্ষা জড়কে এত নিকৃষ্ট দেখ? যে জড়ের কণামাত্র শির্ধীণ করিতে 
অনস্ভ পুরুষের অনস্ত শক্তির প্রয়োগন, তুমি আনি কে, যে সেই জড়কে,নিকুষ্ 
বা অপাবিত্র বলিয়] দ্বণ! করিব তুমি আমি মানুষ। মান্রযের মধ্যে ধাহারা। 
শ্রেষ্ঠ তাহারা কি করেন, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি । বাল্ীকি, সেক্ষপীয়র, 
কালিদাস, দান্তে, হোমর, ওয়ার্ড ওর়ার্থ সকলেই নর-দেবত1। কিন্তু সকলেই 
আজীবন জড়জগৎ অধ্যয়ন কবিয়ী অদীম যত্ব সহকারে এবৎ গ্রীতিভরে 
জঢ়জশছ চিত্রিত করিরা আপন আপন জীবন চরিভার্থ এবং অসাধারণ 
প্রতিভা অতুল মহিমায় মগ্ডিত করিয়া গায়াছেন। ছাজিও নরশিরো" 
মণিরা-টিনভাল, হক্সলি, ভারবিণ, প্রভৃতি পণ্ডিতেরা--জড়জগং 
আধ্যয়ন কবিয়া পবিত্র হইয়া ষাইতেছেন " যেজড়াঅধ্যয়নে নরদেবতা। 
দিগের এত যত, মাগ্রহ, আকাত্ষ! এবং স্পর্ধা, যে জড় অধ্যয়ন করিয়! নর- 
দেবভাঁগণ এত মহত্ব লাভ করিয়াছেন, কি বলিয়। তুমি সেই জড়কে অপকুষ্ট 
এবং অপবিত্র বলিয়া তুচ্ছ কর ? কি বলিয়া তুমি সেই জড়ের সাহায্যে ঈশ্বর- 
মৃত্তি নির্মাণ করিতে ঘৃণা বোধ কর ৭ আমি এ কথা শ্ীকার কবি, ষে ঈশ্বর 
মুর্তি ঘিম্মাণ করিয়! সেই মূর্তিটিকে পূজা করা! কর্তব্য নয়, সেই মুর্ভিতে ষে 
ঈশ্বর-গু ব্যক্ত থাকে তাহাই পূজা করা কর্তবা। সকল উৎকৃষ্ট ধর্ম্পুস্তকের 
শিক্ষাও তাই। এমন কি বাইবেলে তাই বলে। বাইবেলে প্রকৃত পক্ষে 
পৌত্তলিকতা নিষিদ্ধ নয়। বাইবেলে বলে--শৌত্লিকদিগের সহিত সত্ব 
রাখিও না, কারণ তাহা হইলে “170 ৮1] ঠআ০ £ঘ০য 1) 90128 002 
10110700709, 0086 0005 097 997০ 017৮6? 2০9. (দিউতারনমি, ৭১৪) 
প্রতিমূর্তিতে ঈশ্বর ভুলিয়া অন্য দেবতার পুজা করাই দোষ । ঈশ্বরের প্রত্তি- 
মূর্তিতে ঈশ্বরকে পুজা কর! দোষ নয়। ইসরায়েলের ঈশ্বর আপনাকে 76919 
দেবতা বলিয়া (এক্সোদস৬ ২০--&) পরিচয় দিয়া ইস্রায়েলকে প্রতিমূর্বি 
পুজ1 করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন । অর্থাৎ তিনি কেবল অন্য দেবতার 
ভয়ে পৌত্তলিকতা নিষেধ করিয়াছিলেন । পাছে ছুর্ধল-মতি ইসরায়েল সৌণা- 
রূপাঁর প্রতিমূর্তি পাইয়া সোণান্ধপায় মিয়া সোণারূপাকে দেবতা বলিয়া 
পুঁজা করে, সেই ভয়ে ঈশ্বর ইস্রায়েলকে সোণান্ধপার প্রতিমূর্তি পোড়াইয়া 
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ফেলিতে অনুমতি করেন। সোণারূপায় ন! মজিলে, সোণাঁরপার মূর্তি গড়িয়া 
ঈশ্বর পুজা করিতে কোন দোষ নাই। যে দুর্বল, সেই মুর্তি-ব্যক্ত ভাবে ন! 
মিয়া, মূর্তিতে মক্গে । মুর্তি পুজা বা পৌত্বলিকতা দূষণ্দীর নয়, তবে শিক্ষিত, 
সংযতচিত্ত, উন্নত মনুষ্যের পক্ষেই বিহিত । 
তাই বলি, ভাই, জড়ে আত্মায় ইতরবিশেষ করিও না। যেজড়ে-ষে 

ফুলে-যে বৃক্ষপত্রে_যে বৃক্ষফলে ঈশ্বর অধিষ্ঠিত, প্রেমভরে বিরাজি ত, 
তাহাকে পবিত্র বা অপকৃষ্ট বলি] দ্বণ| করিও না। সে সকলই ঈশ্বরের 
বস্ত, ঈশ্বরের স্ফুত্তি, ঈশ্বরের অভিব্যক্তি, ঈশ্বরের অনস্ত শক্তি। অতএব 
আইদ এ পুণ্যপুকী জগন্নাথক্ষেত্রে--যেখাঁনে সম্মুখে ঈশ্বরের মহাসমুদ্র, 
পশ্চাতে ঈশ্বরের মহাগিরি, উপরে ঈশ্বরের মহাকাশ--তাহে নান! বর্ণের নানা 
কণ্ঠের ঈশ্বরের সঙ্গীতআবী পক্ষী,--যেখানে চারিদিকে ঈশ্বরের গাছ, ঈশ্বরের 
পাতা, ঈশ্বরের ফুল, ঈশ্বরের ফল _-মাইস এ পুণ্যক্ষেত্র মাঝে, অপুর্ব অলৌ- 
কিক কবি প্রতিভা-নিশ্মিত ঈশ্বরের অনন্ত স্থন্দর অনন্ত-প্রেমময় মুগ্তি স্থাপন 
করিয়া উচ্ছ,সিত হৃদয়ে গলদশ্র নয়নে ঈশ্বরের ফুল, ঈশ্বরের ফল, ঈশ্বরেক 
পাতা, ঈশ্বরের লতা, ঈখরের ধুপ,ঈপ্বরের দীপ, অনস্ত ঈশ্বরের অগণ্য নিধি, 
আর এ মহাসমুদ্র, মহাগিরি, মহাকাশ, বৃক্ষ, লত1, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, 
ফল, ফল, গ্রহ, নক্ষত্র সমস্তই হৃদয় ভরিয়া অঞ্জলি পুরিয়া উপহার দিয়া 
অনস্ত ঈশ্বরের ষোড়শোপচারে পু! করি! অথবা আইস ক জি বঙ্গের 
শুভদিনে অনস্ত পুরুষের অনস্ত শক্তিনূপিণী দশভূজার পদে অনস্ত শক্তি 
হইতে উদ্ভূত ফুল, ফল, ধূপ, দীপ, অন্ন, জল, বন্ত্র সকলই উৎসর্ম করিয়! 
অনস্তের ষোড়শোপচারে পুজা করি ! 

ষোড়শপচারে পূজ! 'শামাদের হিন্দু পিতৃ পুরুষগণ ব্যতীত আর কেহ 
কখনও করে নাই । যোড়শোপচারে পুজা প্রকাণ্ড হিন্দুর একটা প্রকাণ্ড কার্ধ্য 
_ প্রকাণ্ড হিন্দুর একট প্রকাঁও কথা। কাল, প্রকাণ্ড হিন্দুর প্রকাগুত্বব্যঞ্রক 
একট। প্রকাণ্ড কথ শুনিয়্াছিলাম--ভুষানল। আজ প্রকাও হিন্দুর প্রকা” 
গত্ব-ব্যঞজক আর একটা প্রকাণ্ড কথা শুনিলাম--এষাড়শোপচারে পুজ।। 
আইস, তুষাললে এবং যোডুশোপচার পূজার, আবার সেই প্রকাঁও হিন্দুর 
সেই অলৌকিক অলোক-দামান্য প্রকাণ্ত্ব পুনলণভ করি। 
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ধর্থবের সহিত সমাজের নিগুড সন্বন্ধ। ধন্ম বন্ধনই সমাজ বন্ধশ্রে মুল। 
সমীজের ধন্মবন্ধন শিথিল হইলে, সমাদ শোচনীয় দশাগ্রস্ত হয়, অনাচার 
যথেচ্ছাচার তন্মপ্্যে প্রবেশ করিতে থাকে । যে সমাজে ধম্ম শাসন নাই, 
সে মাছের লোকের আচাব বাবহারের কোন প্রকার নিয়ম থাকে না। 
যাহার যেনপ ইচ্ছ! সে সেই,ভাবে সমাজ মধ্যে বিচরণ করে, কিসে সমাজস্থ 
প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গন হইবে, এচিজ্তা তাহাদিগের মনে স্থান পার না। 
কোন্‌ কাধ্যে সমাজেব ইষ্ট হ্হবে, কিসেই বা অনিষ্ট ঘটিবে, ইহা কেহ 
ভাখিতে চেষ্টা করে, না । সকলেই আপনার স্থবিধা ও ইচ্ছান্রসারে কার্য 
করে। ধঙ্মশিয়মে সমাজ-বদ্ধ থাকিলে এইরূপ যথেক্ছাচার ঘটে.না। 
সকলেই একই নিম্মে কাঁগ্য করে, একই ভাবে সমাজে বিচরণ করে, সেই 
একতায় মমীজের বল বৃদ্ধি হইতে থাকে ও তদ্দারা সমাজের অশেষ মঙ্গল 
সাধিত হয় । 

ধন্মদ্বারা সমাজকে বাধিলে সমাজের উন্নতি ও মঙ্গল অবশ্যস্তাবী বটে, 
কিন্তু সেই ধন্রিবি ঘট অনীজের অবস্থার উপবোগী না হয়, তাহা হইলে 
সমাজকে সে নিয়ম দ্ব'র। অন্তশ।সিত করা স্ুকঠিন। কালের অনতিক্রমণীয়ব 
শক্তির অধীন হইয়া সমাদস্থ জনগণ সমাজকে যে ভাবে পরিচালিত করিতে 
চাহেন, সমাজের ধন্ম যদি তাহার অন্ুবূল না] হয়, ভাহা হইলে তাহা হইতে 
বিষম ফল উৎপন্ন হইতে থাকে । সমাজের প্রচলিত ধন্ম অপেক্ষা সমাসস্থ 
ব্যক্তিগণের বল যদি অধিক হয়, তাহা হইলে ধন্ম সে সমাজকে শাসন করিতে 
পারে না। দুর্বল ধন্ম, বলবান সমাছবাঙীগ:ণব নিকটে খণ্ড বিখও্ হইয়া 
পড়ে। এই জন্য দেখা যায়, সমাজ যেরূপ অবস্থাপন্ন ধুর্মও ঠিক 
তাহার অন্ববপ হইয়া থাকে। ধম্ম এইরূপ পরিপর্তনশীল হওয়াতে ধর্মের 
মূল নষ্ট হয় না। ধর্মে যে সকল অবিসন্ধাদী সভ্য আছে, তাহ 
স্থ্টিকাল হইতে সমভাবে চপিয়া আসিতেছে এবং অনস্ত কাল পর্্যস্ত 
তাছা থাকিবে। তবে ধর্শের আম্ুসঙ্গিক যে সকল অবান্তরধন্মনিয়ম 
থাকে, সমাজেব 'অনস্থান্টসারে তাহাঁরই পরিবর্ভন সাধিত হয়। আমার 
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বক্তব্য বিষয়টি আরও একটু বিশদ করিয়া বলিতেছি। জগতের 
বাল্যাবস্থীতে মনুষ্যের ধর্ষ্ের অবস্থা যেপ ছিল, আজ উনিশ 
শতাঁকীতে আমরা তাহার কোন নিদর্শনই পাই না। কিন্ত সেই সময়ে 
ধর্মের যে মূল ভাব ছিল, আজি ৪ ষে সেই ভাব বঞ্তমান*আছে, এ কণা বলিলে 
বোধ হয় কেহই আশ্চর্য হইবেন না। পুর্ষে আমাদিগের পূর্ব পুকষগণ এই 
আশ্ধ্য কৌশল রচিত ব্রহ্ষাণ্ড দেখিয়া ফেমন প্রাত্যেক পদার্থকে ঈশ্বর জ্ঞানে 
পুজ] করিয়া্গিলেন, আঙগ আমবা ঠিক সেই ভাবে ঈশ্ববের পূজ। করি না। 
কিন্তু তাহার! প্রত্যেক বস্তৰ মধ্যে যে মহাশক্তির অবস্থান দেখিরা সেই বাহ্য 
বস্ততে মহাশক্তির পূজ। কবিয়াপ্ছিলেন, আমনাও আস সেই মহীশক্তিৰ পুজা 
কবিতেছি । ইহাতে ধর্দমভাবেব মুলগত একতা দেখা যাইতেছে । অথচ 
সথষ্টিকীল হইতে এই অনশর একমাত্র ধণ্ম, সমাজের অবস্থান্পারে ভিন্ন 
ভিন্ন পরিচ্ছদে প্রকাশিত হইতচেছ। সমাজের অবস্থানসারে ধন্মের 
বাত্যিক প্রকৃতিব ঘে পবিবর্ধন হইগাঁ থাকে, ইহার দৃষ্টাস্ত বিবল নহে। 
আঁধ্য খষিদিগের সনয় হইতে ভারতে এক হিন্দুধর্ম কত প্রকার পবিস্ছদে 
প্রকাঁশমান হইবাছে, তাহা কাগারও অবিদিত নাই। বৈদিক, পৌরাণিক, 
তান্সিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত বে হিন্দ-সমাছগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় 
প্রচলিত হইরাঁছে, ইহ! সকলেই অবগত আছেন। সমাজের অবস্থা 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধন্মেব বাহ্যিক প্রপ্নতির পরিবন্তন যে কেবল ভার- 
তেই ঘটিয়ছে, তাহা নহে। জগতের সর্ধাত্রই একই নিয়মে কার্য হইয়! 
আগিভেছে। উনিশ শত বংসর মা যে থ্রীষ্টধন্ম প্রচারিত হইয়ছে, সেই 
খ্রীষ্টান ধর্মের পবিবর্তন-শীলনাব বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে বিশেষ 
রূপে প্রতিতী হইবে যে, সমাজের অবস্থা ও গতি অনুসারে ধন্ম নিয়মিত 
হইয়া থাকে। যে অবস্থায় বোমান ক্যাথপিক মত চলিরাছিল, সে অব- 
স্থার পরিবর্তন ঘটে বলিয়াই প্রোটেস্টাণ্ট মতের আবির্ভাব হয়। আবার ষে 
অবস্থায় প্রোটেষ্টাণ্ট মতের আবির্ভীব হইয়াছিল, সে অবস্থার ব্যত্যয় ঘটি- 
তেছে বলিয়া ক্রমে প্রোটেষ্টাণ্ট মত পুনঃসৎস্কত হইতেছে । ইহাতে 
বুঝ! যাইতেছে যে, সমাজের অবস্থ! পরিব ভ্তনের সঙ্গে ধশ্মের বাহ্যিক প্রক্কৃতির 
পরিবর্তন অবশ্যস্তাবী । পূর্ধে বলা হইয়াছে যে হিন্দু সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অব- 
স্থায় ধর্মের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে । কিন্তু চৈতন্যদেখের 
এবণিত ধর্শমত প্রচলিত হওয়ার পর হইতে সমাজের অবস্থা! অনুযায়ী ধণ্ম আর 
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প্রচলিত হয় নাই । চৈতন্যদ্বের ধর্মও হিন্দুসমাজ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে 
গ্রহণ করেন নাই। ইহার কারণ এই যে, চৈতন্যদেব ঠিক ধর্শসংস্কার কার্ষে 
নিযুক্ত হন নাই, তিনি ভঞ্তিবেপ্রব সাধন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। সমাজের 
সকল “তবের গুঢ় ভাষ ঠিক সেই সময়ে বুঝিতে পারেন নাই, তাহাতেই সমগ্র 
হিন্দুসমাজ তাহার আজ্ঞান্ুবন্তী হন নাই । তথাপি তাহার প্রচারিত ধর্ম 
অনেক পরিমাণে যে হিন্দুসমাজে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহার কারণ এই 
যে, মে সময়ে হিন্দু সমাঁজ এক অবস্তা হইতে আর এক অবস্থার মধ্যে প্রবেশ 
করিতেছিল। অধ্যাপকদিগের মুখে নীরস জ্ঞানমূলক ধর্মের ব্যাথ্য। শ্রবণ 
করিয়া, ধম্মশাস্্রব্যবসারী অনেক পণ্ডতগণের মধ্যে নাস্তিকতার প্রাছুর্ভাৰ 
দেখিয়া, যাজক ব্রাঙ্গণগণের ধর্মাপেক্ষা অর্থলিগ্গা অধিক দেখিয়া, লোকের 
মন বিরক্ত হঈয়। উঠে। ঠিক সেই সময়ে চৈতন্যদের আবির্ভত হইয়] 
গ্েমমুলক বৈষম্য-বিরোধী ধর্মমত প্রচার করিলেন। জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিত- 
গণ তাহাদিগের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয় দেখিয়া তাহারা চৈতনাদেবকে অপদস্থ 
করিবার জন্য চেষ্টার ক্রি করিলেন না। কিন্ত তথাপি তাহারা কৃতকার্য 
হইতে পারিলেন না। দলে দলে লোক টৈতন্যদেবের ধন্ধরমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে 
লাগিল। যাহারা আত্মীয় বন্ধুগণের ভয়ে প্রকাশ্যে ফোগ দিতে পারিলেন না, 
তাহারা গোপ্নে যোগ দিতে লাগিলেন। হিন্দুসমাজ টলমল করিতে 
লাগিন। পগ্িতের। প্রমাদ গণিতে লাগিলেন । সমাজস্থ লোকের হৃদয় 
যে অবস্থায় উপনীত হঈয়াহিল, চৈতন্যদেবের ধর্মমত অনেক পরিমাণে 
তাহার উপযেগী হইয়াছিল বলিয়াই সকলে হিন্দুধর্মের কঠোর শাসনকে 
উপেক্ষা করিয়া এই নবধন্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। হিন্দুসমাজের 
নেতাগণ দেখিলেন যে, সমাজের অবস্থা যেন্দূপ দ্াড়াইয়াছে, তাহাতে 
লোককে ধর্মশাপনে শাসিত করা দুরূহ ব্যাপার । তাহারা সমাজবন্ধন 
শিথিল করিয়। দিলেন, স্ম্ার্ত রঘুনন্দন ধর্মশাস্মের নূতন টাকা করিলেন, 
সমাজবাসীগণকে সময়োপষে'শী স্বাধীনত1 দিলেন, সুতরাং সমুজে আবার 
শাস্তি বিরাজ করিতে লাগিল। তেই সময়ে রথুনন্দন যদি ধর্মশশাস্ত্রের নূতন 
টাকা দমাজের অবস্থা বুঝিয়া প্রণয়ন না করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
হিন্দু সমাজে একটি বিষমতর বিপ্লব উপস্থিত হইত। 

ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, সমাজের অবস্থাস্থলারে উপধর্্মবিধি 
পরিবর্তন করা প্রায়োজন। এক্ষণে হিন্দুসমীজের যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, 
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হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ। ৯৭৫ 


তাহাতে পুর্ব প্রচলিত হিন্দুধর্ম যে সমাজের উপযোগী নহে, ইহা গৌড়াগণ 
ব্যতীত সকলেই স্বকার করিবেন । পুর্ব-প্রচলিত হিন্দুধর্ম যদি সমাজের উপ- 
যোগী হইত, ইহার বিবিব্যবস্থা ঘদি সমাঁজস্থ ব্যক্তিবৃন্দের অন্ুমোদনীয় 
হইত, তাহা হইলে সমাঁজ হইতে দলে দলে লোক বাহিব হুয়া ধঙ্মান্তর গ্রহণ 
করিত না। খুষ্টধর্ম এ দেশে প্রচারিত হইতে আঁরন্ত হইবামাত্র, ষে লোকে 
বিমুগ্ধ হইয়! তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য দ্বাবমান হইতে লাগিল, 
ইহার অভ্যন্তরে কি কোন কারণ নাই? খুষ্টধর্ম্ের নীতি কি হিন্দুধন্মনীতি 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, যে সেই জন্য লোকে সে ধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্য ব্যগ্র 
হইয়াছিল। পূর্ব গ্রচলিত হিন্দু উপধর্মের অপেক্ষা খুষ্টধর্ষের বাহ উনারতা! 
দেখিয়াই যে লোকে ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এ কথ! বলিবার প্রয়ো- 
জন করেনা। ঠিক এই সময়ে রাজ রামেমাহন রাঁর বন্দ সনালক্ষেত্রে 
আবির্ভত হইলেন। হিন্দমাজের লোকের হৃদয়ের" গতি কোন, দিকে 
তিনি তাহা বুঝিলেন, বুঝিরা চিনি তছুপযোগন ধন্মমৃত হিন্দুশীন্ত্র হইতেই 
প্রচার করিলেন। একটি ছুইটি করিয়া ক্রমে ক্রমে বছ লোক তীাগার প্রচা- 
রিত মত গ্রহণ করিতে লাগিল। কেহ প্রকাশ্যে, কেহ অপ্রকাশ্যে সেই ধর্ম 
গ্রহণ করিল। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বঙ্থদেশের সকল স্থানের লোকই গ্রীষ্ট 
ধর্মেবীতশ্রদ্ধ হইলেন । 

ইহাতে প্রতীয়মান হইভে"ছ যে, এক্ষণে যে সময় উপস্থিত হইয়াছে 
তাহাতে লোকের মন সরন ও উদ'রভাব-পুর্ণ ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে । 
যেরূপ ধর্মের দ্বারা হৃদয়ের আকাজ্কার পরিতৃপ্তি সাধন হইতে পারে, যে 
ধর্মের সাধনপ্রণালী সহজে আয়ত্ত হইতে পারে, যাহাতে প্রত্যেকের 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে, যাহাতে জ্ঞানের বিকাশ সাধিত 
হইতে পারে, ষে ধশ্ম সংসারকে উপেক্ষা করিয়া যখন তখন বনে গমন 
করিতে উপদেশ প্রদান করেন না, অথবা সংসারীর জন্য স্বতন্ত্র প্রকার 
শিথিল বিধি নির্দেশ করেন না,এইরূপ ধর্মের প্রতি সাধারণের চিত্ত 
প্রধাবিত হুইয়াছে। পূর্বপ্রচলিত হিন্দু উপধন্ম হিন্দু সম্ভানদিগে চিত্রের 
এই সকল বাঁসনা মিটাইতেছেন না, স্থৃতরাৎ পূর্ব প্রচলিত হিন্দু উপধর্মের 
প্রতি সাধারণের অনুরাগ ক্রমেই ত্রাস হইয়া আসিতেছে । প্রকৃত হিন্দু- 
ধর্ম যদি হিন্দু সস্তানদিগের ভৃদয়ের এই আকাক্ষার" পরিতৃপ্তি সাধনে 
সক্ষন না হন, তাহা হইবে ক্রমেযে হিন্দুধর্ের প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধা 


১৯৭৬ মবভীাীবন। 


হাস হইবে, ইহা! অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অনেকে বলেন হিন্দধর্শের 
নত দেন্ূপ উচ্চ, তাহাতে এ ধর্ম চির্দন জগতে মস্তকোত্তলন করিয়া 
থাকিবে । আমরা এইবূপ মনাঁবলম্বীদিগের মতের প্রণ্ভবাদ করিতে চাহি 
না । কিন্ত একট] কথাঁ* ভিজ্ঞাসা করি, যে এই ধর্মের নীতি খুব উচ্চ, ইহার 
উপদেশ খুব গভীর ভাবপূর্ণ, একগা জানিয়া বা শুনিয়া কি ধর্ম পিপাসুর হৃদ 
তৃপ্তিলাভ করিতে পারে? শাঙ্ষোন্ত বাক্য বা উপদেশের মন্ত্র আপনার জীবনে 
কার্যে পরিণত কবিনে না পারিলে-কোন ধর্ম জিজ্ঞান্ত ব্যক্তি শান্তিলাভ কুরিতে 
পারেন না। এইখানে কথা এই ভন্দর উপনর্খ্ম কি হিন্দসম্তানদিগের এইরূপ 
পিপাঁস! মিটাইতে সমর্থ হইতেছেন ? ছিন্দসন্তান কি শাস্মপাঁগব মন্থন করিয়া 
ধর্মমত পানে পরিতপ্র হইলে সমর্থ হইতেছেন 7 যে হিন্দুসস্তান ভাগ্য 
দোষে শূদ্রবংশে জন্মগহণ করিয়াছে, উশ্তার এ জাগর মন্থনে কি অধিকার 
আছে? এবান্তি বর্দি সাহস করিয়া এ কার্ট্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে এ 
মুণ্ডিত-মন্তক, কৃঞ্চিত-ললাট শিখা ধারী, যক্তস্তত্র অদ্রিকারী হিন্দধর্ষ্মের বক্ষক, 
উহাকে পাষণ্ড অভিধানে অভিহিত করিয়া! নরকে প্রেরণের ব্যবস্তা করিবেন । 
হতভাগ্য শূদ্র যজ্ঞস্ত্ধারী ব্রাঙ্গণ অপেক্ষা গিদা| বৃদ্ধিতে যদিও সহঅ গুণ 
শেষ্ঠতা লাভ করেন, তগাপি সাহার শাস্ত্র চর্চার অধিকার নাই, ভাহগাকে এ 
হস্তিমূর্খ ্রাহ্মণ্র পদসেবা করিয়া মুর্ক্ির পথ প্রশস্ত কবিতে হইবে। ইহাতে 
কি তাহার পিপাঁস! শান্তি হইতে পারে ? এইজন্যই বলিতেছি, পুর্বপ্রচলিত 
হিন্দুর উপধন্খ বর্ভমান সময়ের লোক্দিগের আকাঙ্জা মিটাইতে অসমর্থ । 
এখন হিন্দুর উপধন্ম ঘি এই কার্য সাঁপনে অক্ষম হন, তাহা হইলে তাহাকে 
বিদায় দিয়া যে ধর্মে ঘাগাঁদিগের আধ্যাত্মিক আকাজ্ন মিটীতে পারে, তাহার 
অনুসরণ করতে হইবে । এইস্থানে একবার একটু চিন্তা করিয়। দেখা প্রয়োজন 
হইতেছে । “পূর্বব ধরচি*৮ হিন্দুর উপধর্তথ সমগ্র হিন্দুস্তানের ধর্শ- 
পিপাসা মিটাইতে অক্ষম, কিন্ত গুকৃত হিন্দুধন্দ ইহাতে অসমর্থ কি না, 
তাহা একবার ভাবিয়া চিস্তিয়া হিন্দুধর্ের নিকট হইতে চিরবিদায্র লইলে 
ভাল হয়। 
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€তাঙ্গালিব দুর্পোৎসব বড়ই রুক্লদ্যাপার | বালক কাল হইতে বর্ষে বর্থে 
নিত্য ক্রিয়ার মত, দিবাকরের উদয়াস্তের মত এই দুর্গোৎসব আমরা দেখি 
আপিক্ৃতছি তাতাঁতেই দর্মোংসবের প্রকৃত গৌকব আমরা দেখিয়াও দেখি 
না, বুঝিরাও বুঝি না। শারদীথা মহাপুজার প্রতিমায় সর্বকালিক উপাস্য 
' দেবতার মুষ্টি সমষ্টি স্াছে, পন্ধতিতে সকল সম্প্রদায়ের প্রণালী অন্তর্নিবিষ্ট 
আছেঃ এবং মানব কঃলে কালে যত প্রকার উপকরণের আয়োজনে দেৰ 
ভক্তি পরিপোঁষণের চেষ্টা করিয়াছে, ছুর্গোৎ্সবের উপকরণে তাহার সকল 
ওগলিরই প্রযৌজন হর। বাঙ্গালির ছ্র্মোৎদব সকল কালের সকল প্রকাৰ 
পৃজীর সংকপন বা (১৮:01৫৯৯)। শীরদীষা পুজা--প্রকৃতই মহাপুক্জা ৷ এন্ধপ 
পূজা আর কোন দেশে নাই) ইহা পুজাব বঈদ্রম ব! (13005610]5:018) | 
স্বার্থ চালিত জুব্ট সাহেবের প্ররোচনায় মেমন জন কতক সাহেব শুভে! 
কলিকাতাব গড়ের মাঠে নানা দেশেব শিল্প সামগ্পী সণগ্রভ কবিয়াছিলেন, 
সেবপ ভাবে জন কতক মুনিখধিব খেয়ালে, বা জন কতক স্বার্থপর পুবোহিতেৰ 
প্ররোচনাষ এক সময়ে একেবানে এই মহাঙ্্গান সঙ্গহীত নয় নাই । যেভাবে 
মহাকাল এই বিশাল পবণী পষ্ঠে স্তবেব পব স্তর সংগ্রহ করিয়াছেন, যে ভাবে 
কাল মাহাম্ে হিন্দুধর্ম স্তরের উপর স্তর উঠিয়াছে, সেই ভাঁবে বাঙ্গালির 
দুর্গেৎসবে নানা রূপ উপাসনা এবং নাঁনারূপ উপকরণ উদ্ভূত হইয়াছে; 
অতীত-ভক্ত বঙ্গবাসী অতীত সাক্ষীর পরামর্শ মত সেই সকল সংগ্রহ করি- 
ফ্াছেন। ষে বিবর্তন-বিকাঁশ জড়-জীব-জগতের মূল নিয়ম, সেই নিষম বলেই, 
সেই বৈদিকু কালের শক্তিরূপা অতসী বর্ণম্য়ী উজ্জল! অনল-শিখা, আজি 
এই অধঃপতনেয ছুর্দিনে সর্ধদেব-পরিবেষ্টিতা মহা শক্তিতে চণ্ডীমগ্ডপ মৃণ্ডিত 
করিতেছেন। বেদের সেই দীণ্ত-শক্তি, উপনিষদের শব্দ-শক্তি, পুরাঁণের দেব- 
শক্তি, কাব্যের শোভা-শক্তি, তন্ত্রের মাঁড়ৃ-শক্তি, বাঙ্গালির কন্যা-শক্তি, আর 
কত কালের কতরূপ শক্তি, আজি ইতিহাসের মহা রাসায়নিক লংযোগে 
ভ্রাীভূভ অথচ বিবর্তনে বিকশিত হইয়া! ছুর্গোৎসবের কেন্দ্রীভূত মহাশক্কি 
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রূপে বিরাজ করিতেছেন । ধনশক্তি, জানশক্তি-_গণ-শক্তি, রণ-শকি-_ পাশব 
শক্তি, দাঁনবশক্ি-বৃক্ষঃশক্তি, শিলাশক্তি-__অগণিত দেবশক্তি--সেই মহা 
কেন্দ্রের মহাবৃত্ত ভাবে মহাশক্তির শক্তিপোষণ, শোভামধ়ীর শোভাবর্ধন 
করিতেছেন । '্রমন দালানভর1! ঠাকুর, এমন হৃদয়ভরা প্রতিমা, এমন 
কালতরা পদ্ধতি, এমন জগতভর1 উপকরণ, এমন মানসভর! পুজা, এমন 
প্ররৃতিভরা উৎসব-_-আর কোন দেশে নাই। বাঙ্গালির দ্র্গোৎসব মানথের 
্বদদয়োৎসবের চরমোত্কর্ষ এবং বাঙ্গালির পবম গৌরবের পরিচয় । 
»- নিতাস্ত অসভ্য মানবমণ্ডলী হইতে,পরিক্ফ,ট চিত্ররৃত্তি সভ্য জাতি পর্যস্ত 
সকল জাতিই সকল সময়ে সকল দেশে বিশেষ বিশেষ শক্তিকে বা একটি 
বিশেষশক্তিকে জড় জগতের জীবন বলিয়! মনে করিয়া,-_ভয়,ভক্তি__সাস্ত,না, 
রঞ্রনা,_-আপাধনা, উপাসনা করিয়া থাকে । প্রথমে মানবের কিরূপে শক্তি- 
জ্ঞান হয়, প্রথমে কোন্‌ শক্তির আবাধন! করিতে আরভ্ত করে, পরে ক্রমেই 
ৰা কোন্‌ শক্তির স্বভা মন্তষ্য উপলব্ধি করে, এসকল কথার আলোচন! 
করায় আমাদের অদ্য কোন প্রয়োজনই নাই; মানবহৃদয়ে দেবোপাসনাঁর 
ক্রমবিকাশের ইতিহাস চর্ভা অদ্য আমরা প্রবৃত্ত নহি। উপাসকগণ 
লময়ে সময়ে যে যে পদার্থে যে ভাবে জগজ্জীবনী শক্তি উপলব্ধি করিয়াছেন, 
এখং যে ভাঁবে মেই শক্তির উপাসনা করিষাছেন, ভাহারই কতক কতক 
বুঝা অদ্য আমদের আবশ্যক। 

সকল দেশেই বোধহয় উপাসনার প্রথম অস্কুর ভীতি-জড়িত। ভূত, প্রেত 
”দৈত্য, দানব)-সিংহ, শার্দ ল।_শঙ্স, সর্প__এই সকল সেই সময়ের 
উপাস্য দেবতা অর্থবা দেবতার জীবন্ত প্রতিমা । এরূপ দেবতার রগুন বাঁ 
পাস্তন! করাই সেই সময়ের উপাসনা । শারদীয়া মহাপুঙ্গায এই ভীতিভর 
উপাসনার সকল রূপ উপাস্যই আছেন, সকল রূপ আলম্বনই ইহাতে বিদ্য- 
মান। আর সেই অসভ্য কালের উপাসনাই কি আমর] ছাড়িতে পারিয়াছি ? 
এই বিশাল শ্মশান ক্ষেত্রে অগনিত ভূত-প্রেত আজিও বীভৎস ভাবে, বিকট 
সুর্কিতে আমাঁদের অজ্ঞানতাঁর ঘোরতর অন্ধকাৰ মধ্যে স্বেচ্চা বিচরণ করি- 
তেছে, এত স্থানে স্থানে চিতাবঞ্চির ধূসর আলোক প্রতিফলিত হওয়াস্ 
ভীবণকে আরও ভীষণতর বোধ হইতেছে । প্রেতগণের বিকটমৃর্তি, অটনাস্য 
্ভৎসলীলা, পৈশাচিক ব্যবহারে আমরা সকলেই ভীত, শব্ধ, ম্প্দ-বহিভ . 
কাজেই ভয়-জড়িত হৃদয়ে নিতান্ত সভ্যের মত আমর সেই প্রেতগণেরছ 
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উপাঁসনা করিতেছি । তাহার উপর, সকল দৈত্য দানবের ধাক্ষপ দলন,সিংহ 
শার্দলের ভয়ঙ্কর গঞ্জন, এবং রক্ত মাৎস লোভে নিয়ত পরিভ্রমণ, বিরাট 
অস্ত্র সকলের প্রতিনিয়ত রক্তলালসাঁর বঞ্চনা, জার এ ভীব্রচক্ষু কপ্টক- 
জিহব খল সর্পের কালকুট বিস্তারণ।। কাঁজেই আমরা পিশাচ-পীড়িত, 
দৈত্য-দনিত, সিংহহিংসিত, শক্প-শাসিত, এবং সর্প-বিষে জর্জরিত হুইয়! 
ভীতিভরে গলবন্ত্রে গলদশ্র হইয়া এই প্রেত-পশু-দানব-সর্প-শক্তির নিয়ত 
উপাসন। করিতেছি । অসভ্যের দেবপূজ। আমাদের নিত্যক্রিয়! হইয়। উঠিয়াছে। 
2 এক সময়ে একটু উন্নত মনে মানব পর্ঝ ত,বৃক্ষ,নদ্ নদীর উপাসক। বাল্য- 
ক্রীড়ারত অপোগগু মানব দেখিল-- সম্মুখে মহান্‌ হিমালয়, ভতগ শৃজসহজ 
লইয়া অচল অটলভাবে দণ্ডারমান । ৃূর্যরশ্মিতে মন্তকের কিরীটিপুঞ্জ বকমক 
করিতেছে । মেঘের পর মেঘ আপিয়! বিশাল স্বন্ধদেশে আশ্রয় লইতেছে ; 
পর্বতের বিরাগ নাই, বিকম্প নাই। সৃহস। পব্ঘত ভ্রকুটি করিল,স্ক,লিজ চুটিল, 
পরক্ষণেই ভীষণ গর্জন। গুড় গুড় শব্দে আকাখ পাতাল সেই গর্জনে 
প্রতিধ্বনি করিতেছে । মানব তখন বুঝিল,-পর্বত ঝাঁগে, পর্বত গর্জায়, 
পর্বত হাসে, পন্ধত কাদে। পর্ধত তাহারই মত। তবে তাহ! অপেক্ষ। 
প্রভূত বলশালী এবং বিশাল আয়ত। মানব বলিল প্র দেবতা। প্রকাণ্ড 
ৰটবৃক্ষ,-বঞ্চার সমর আশ্রর দেয়, রৌদ্রে ছারা দান করে, কত পাখী ডাকিয়। 
আনিয়া গান শোনায়, কত জটা ঝুলাইয়া দিয়া দোশ খাওয়ায়; মানব 
বুঝিল এই এক দেবত।। নদী--তৃক্চার সময় শা্তিদায়িনী,-রৌদ্রের সময় 
আবগাহনে শ্রিপ্ধকারণী, কিন্তু রাগিলে খরআ্োতে কুলপ্লাবনে সর্বস্ব ভাসাইরা' 
লইয়া যায়,_মানবের চক্ষে নদী আর এক দেবতা । | 

আর একটু সভ্য হইলে মানব শসা পুজা করে। যাহা জীবনের অব- 
ল্বন, তাহাই উপাসনার সামগ্রী । ক্রমে সকণ বৃক্ষেরই উপকারিতা মহুষ্য 
উপলদ্ধি করিতে থাকে, কাজেই উত্ভিুপাসক হয়। ছুর্গোৎসবে ইহার 
সকলগুণিই আছে। ছুর্গোৎসবে পর্বতের প্রতিনিধি দ্ূপে শিলাথণ্ডেক 
পুজা করিতে হয়) নদ নদীর পূজা করিতে হয়; বিশেষ করিয়া শস্যের পুজা 
করিতে হয়, এবং সাধারণ ভাবে সমস্ত উত্ভিদ্‌ জাতির প্রতিনিধি লইয়া 
উদ্ভিদের উপাসনা করিতে হয়। ইহারই নাঁদ নবপত্রিক পৃজা। 

রস্তা, কী, হরিত্রাঠ, জয়্তী, বিষ, দাঁড়িযৌ, 
আশোকো, মাঁনকশ্চৈব, ধান্যঞ্চ। নবপত্রিক1। 
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নবপত্রিকাঁর এই পরিচয় শুনিলে মনে হয়, যে এত গাঁছ পালা থাকিস্তে 
এই নয়টিরই বা কেন পুজা হয়? 

এ এন্সের তিন প্রকীর উত্তর আছে। এ্রতিহাসিক,বৈষয়িক,এবং আধ্যাত্মিক। 
এতিহাসিক ব্যাখ্যান্ত তাঁৎপর্ধ্য এই যে, কাঁজে কালে মানব যত গরকার 
উদ্ভিদের পুজা করিরাছে, তাহার সকল প্রকার এ নয়টিতে আছে। বৈষ- 
দ্ষিক ব্যাখ্য। এই ষে, থে যে কাব্যে মানবের উত্ভিদ্ের প্রয়োজন ভু তাহার 
সকল কাধ্যের $উপযোগী এক এক উগ্চিদ্‌ নমুনার মত এ নয়টিতে 
আছে। অনে১ ঈন্য ধান্য আছেঃ তরকারির জন্য কী আছে; মসলার 
জন্য হরিদ্র। আঁ% মণ্ডের জন্য মাণ আছে; নিষ্টের জন্য রমা আছেঃ 
অশ্নের জন্য দাড়িম্ব আছে; ওষধের জন্য খিল আছে; শোভার জন্য অশোক 
ছে, উৎসবের জন্য জয়ভ্তী আছে। আধ্াম্সিক ব্যাধ্যা অন্যরূপ। এক এক 
প্রকার উত্ভিদ্‌ দর্শনে মনে এক এক রূপ ভাবের উদয় হয়; উদ্ভিদ্ন অবলম্বনে 
মনে যে কয়প্রকার ভাবের উদয় হইতে পারে, নবপত্রিকায় তাঁহার সকল- 
গুলিই হয়। গ্রন্থে আছে, রস্ত। শ্ান্তি-প্রদারিনী। আমাদের সত্য সত্যই 
বোধ হয়, কলা গাছগুলিত বড়ই ঠাণ্ডা মুর্ি। কেমন জল ভর? ভাব, স্থুগোল 
বলন, মস্থণ ত্বচ্‌, শীতল স্পর্শ ; ঠাণ্ডা-সবুজ চৌড়া পাতাগুলি--যেন চিরদিনই 
ধীরে ধীরে,দুরস্থিত আর্তজনগণকে বীঞ্গন করিতেছে) কোথাও যেন রুক্ষ 
ভাবের একটু ছায়াও নাই, যথার্থ শাত্তমুন্তি। জয়ন্তীর জয়্রীভাব। কদ- 
লীর শার্তিময়ী শোভা জরভ্তভীতে এক বিন্দু নাই) অথ5 জদভ্তীতে শোভার 
ভাব নাই ; ছোট ছোট পাঁতাগুলি কেমন সাজান গোছান, অল্প বাতাসে 
কেমন ফুর ফুর করিয়া উড়িতেছে ; তাহার সকল গুলিই চঞ্চল, সকলগুলিই 
উল্লসিত। জয়শ্রী এমনই বটে। অশোকে শোকশাক্ত হয়। সেই বে ফুলের 
ভরে, বুক্ষ নত হইয়াছে, শোভা ধরে না, তবু অহঙ্কীর নাই, দর্প নাই--তাহাতে 
শোকার্তের শোকশাস্তি হয় কি না, আমর জানি না, কিন্তু প্রাটীনেরা গ্রন্মপ 
ব্যাখ্যা! করিয়া থাকেন। শান্দ্রের সকল ব্যাখ্যার অন্শীলন করিবার স্পদ্ধা 
আমাদের নাই, কিন্ত আমরা এই পর্যন্ত বলিতে চাই, যে এইরূপে ছুঙ্গোৎসৰ 
পর্য্যালোচন! করিলে, দেখিতে পাওয়া যার, যে বাঙ্গালির ছুগ্গোৎসবে নান! 
বিষয়ের সমষ্টি নান ভাবে বিন্যস্ত আছে । 

8 মনুষ্য আবার সময় বিশেষে চন্দ্র, স্র্য, গ্রহ নক্ষত্রাদির উপাসক। 
এমনও অনেকে অন্থমান করেন, ,যে এক সময়ে পৃথিবীয় সভ্য স্থানের অর্ধ 


বা্সালির ছুর্গোৎসব | ১৮৯ 


গর্ধ্যোপাসন! প্রচলিত হইয়াছিল । আসিরি, মিসর, যুনানী, রোমক সর্বত্রই 
সুর্যোপাসনা ছিল ; আপিয়ার আধ্যগণের মধ্যে বিশেষ রূপেই ছিল। অতি 
প্রাচীন কালে, আধ্যঞষিগণ হিমালম্ের সান্ছদেশে দণ্ডায়মান হহম্বা উষ। রঞ্জিত 
নভোপটে নয়নক্ষেপ করিষ্। হুয্যাগমন প্রতীক্ষায়ভূভূবিস্ব রবে দিক্‌ পরিপূ্টিত 
করত নুর্ধ্য-স্ভোত্র পাঠ করিয়াছেন? মধ্য কালে তক্মিএ শ্বধন্মত্যাগ করিয়া স্যয 
মহিমা ভুলিতে পারেন নাই; দিন্বীর নিকটস্থ যমুনা পুণিনে একা দণ্ডার- 
মান হইয়া ভৈরবরাগে ক্্যধন্দনা করিদাহেন।* ইদাণীস্তন কালে ফগাপী 
দেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বল:টরার নাস্তিক বলিয়াই এসিন্ধ। মৃত্যুর পূর্বে 
সেই বল্টেয়ার একবার স্র্য/পানে চাহিয়া দেখিলেন, সেই জগচ্চক্ষুঃ জ্যোতিতে 
তাহার চক্ষু ধাদিয়া গেল; তাহার মানস ভরিয়। উঠিন; হৃদয় গলিল 
বল্টেয়ার ধীরে ধীরে বলিলেন, “যদি জগদীশ্বর থাকেন, তবে এ তাহার 
প্রতিমুত্তি) আমি এ মুর্তিকে ননস্কার করি।” এইররপৈ দেখাষায়,। থে 
জগচ্ছবির উজ্জল শোভাকেন্দ্র চিরদিনই কেন না কোন মনুষ্যের উপাস্নীয়। 
নবগ্রহ পূজ। দুগোত্স-বর অন্তগত। ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের মুন তিন ভিন্ন 
পুজার পদ্ধতি ভিন্ন, উপকরণ গতন্। এরূপ বিভের্দেরও এ্রতিহাসি ৯, বৈষয়িক 
এবং আধ্যাম্মিক কোন যুক্ত আছে কিনা, তাহা আমাদের বুঝিার কথা, 
ভাবিবার কথা | প্রত্ব-তব্বের গ.বধণা, ধাহাদের পণুশ্রন বলয় ধারণ! নাই, 
তাহারা যদি এইরূপ সকন বিষয়ে, আপনার বুদ্ধিবিবেচনার ব্যায়াম করেন, 
তাহা! হইলে আমরা বুঝিতে পারি, যে বাঙ্গালির এই বিষম ব্যাপার ছুর্গোত্সব 
বাস্তবিক কি প্রকাণ্ড কা । আপাতত ভাসা ভাসা আমরা যতদূর বুঝিয়াছ্ি, 
তাহাই পরিক্ষকট করিধার চেষ্টা করিতেহি। যদ্দি আমানিগের এই ক্ষীণ 
চেষ্টায়, এই উত্সবের প্রকৃত গোরব বাঙ্গালি হৃদয়ে কিছুমাত্র প্রতিভাত 
হয়, তাহা হইনেই আমাদের যত্ব সকল হইবে। 
৬ তানসেনের গান ;_ 

প্রভাকর ভাস্কর, দিনকর দিবাকর, ভানু প্রথট বিহান। 

তেরি উদয়িতে, পাপতাপ ছুটে, 

ধম্ম কন্ম নি(যু)ম হোয়, গুকুজ্ঞান ধ্যান ॥ 

বকমকায়ত জগতপরঃ জগচক্ষু জ্যোতিব্ূপ, 

কশ্যপন্গত, জগতেকি প্রাণ। 


কহে তানসেন, প্রত, জগত-কবাট খুলত, 
দিছে বিদ্যা দান । 


৯৮২ নবজীবন। 


ও মনষ্য কর্তৃক মন্য্যপুজা ছুই প্রকারের । অবতাক্বে মনুষ্য পূজা? 
কুমারীতে নারী পুজা । অসাধারণ শক্তিসম্পর্ন মহাপুরুষগণ মধ্যে মধ্যে 
অবনীতে অবতীর্ণ হন। পুণ্যভূমি ভাঁরতক্ষেত্রে এমন অনেক মহাপুরুষ জগ্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন। ঝ্টাহারাই নরজাতির আদর্শ। এই সকল আদর্শ চরিত্রে 
ভারততৃমি উজ্জলীকৃত আছে। এই সকল অবতার যুন্তি ছুর্গোৎসবের চালচিত্র 
চিত্রিত থাকে, এবং তাহাদের পুজা হয়। 
আমাদের তন্ত্রে নারী পুজা । বিদেশের কোমতে নারী পুজা । নারীই 
সাক্ষা২ মুক্তিতে প্রক্কতি-শক্তি, প্রবৃত্তি-শক্তি এবং নিরৃত্তিশক্তি ৷ নারী 
জন্মদাত্রী, পালযিত্রী, জগদ্ধাএী, গৃহকত্রী। নারী ভবসাগরের তররণী, 
ভীবনের বন্ধনী । নারী হইতেই হৃদয়ের শিক্ষা এবং মনের বল। নারী 
ইঈহলোকে মাঙ্ষ।ৎ দেবতা-ম্বরূপা। নারীর মধ্যে কুমারী সর্ধশ্রেষ্ঠা । কুমারী 
শাস্তির প্রতিম!) সরলতার ছবি, পবিত্রতা মুন্তমতী। অনন্ত কোট মানবের 
প্রনবিনী শঞ্জি কুমারীতে অস্তনিহিত) কুমারী জগদখা-শপ্চি। কুমারী সরমের 
সরলতা, আদরের কোমলতা । কুমারী লজ্জাশক্তি, দয়া শক্তি, শ্রন্থারূপ!, 
ভক্ষিরূপা। কুমাধী পুজা, কুমারী ভোজন দুগো২সবের অঙ্গ । সেইরূপ মাতৃক। 
পুজ] ছুগোত্সবের জ্ঙ্গ। সকলরূপ পুঞ্জাই ছুর্গোসবে আছে। 
সকল দেব তা পুজা ও ছুগোত্সবে আছে। ঈশ্বরের স্থজন-পালন-সংহ- 
রণ মুক্তিতে ব্রহ্মা বিষু মহেশ্বর । এবং ধনশক্তি, জ্ঞানশক্তি, রণশক্তি, গণশক্তি, 
ইহাদের সকলেরই: পৃথক চিত্র বা মুন্তি আছে। পৃথক পূজা হইয়া থাকে। 
তত্র ব্রহ্গাণী, রুদ্রাণী, সাবিত্রী, গায়ত্রী ত্রিসন্ধ্যা প্রভৃতি সকলেরই স্থান 
আছে, ধ্যান আছে, অগ্চনা আছে, আরাধন। আছে। আর সকল 
শক্তির সমষ্টিভাবে কেন্দ্রীভূতা মহাশক্কতির মহাপুজা আছে। 
মহাশক্তি অনন্ত মৃত্তিতে অনন্ত সংসারে বিরাজিতা; গ্রন্থকারের তাহার 
কথঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন-_ 
“সা বাণী সা চ সাবিত্রী বিপ্রাধিষ্ঠাত দেবত]। 
বহে সা দাহিকা শক্তিঃ  প্রভাশক্িস্চ ভাঙ্করে ॥ 
শোভাশক্তিঃ পূর্ণচন্দ্র জলে শক্তিশ্চ শীতলা। 
শদ্য প্রসথতিশক্কিশ্চ ধারণ। চ ধরাঙ্থ সা॥ 
ব্রাহ্মণ্য শজ্িরবিপ্রেষু দেবশক্তিঃ সুরেষু সা। 
তপস্থিলাং তপস্যা সা গৃহীথাং গৃহদেষতা ॥ 
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সুক্তিশক্তিশ্চ রি মায়া সাংসারিকল্য সা। 
মন্তক্তানাৎ ভক্তি-শক্তি ময়ি ভক্তি প্রদা সদ! ॥ 
নৃপানাং চাহি বণিজাৎ লভ্যরূপিণী | 
পারে সংসার সিন্ধনাং ত্রয়ী ছন্তারতারিণী | 
সতস্থু স্বুদ্ধিবপাচ মেধাশক্তি স্বরূপিণী । 
ব্যাথ্যাঁশক্তি শ্রুতৌশাস্ত্রে দাতৃশক্তিশ্চ দাতৃযু ॥ 
ক্ষতাদিনাং বিপ্রভক্তিঃ পতিভক্তি সতীষু চ। 
এবৎ রূপাচ বা শক্তি ময়া দন্তা শিবায় সা ॥” 
এইরূপ আধ্যাত্মিক শক্তি সমষ্টির সহিত সমগ্র জড়শ্ত এবং দৈবশক্তি 
মিলিত হইলে, তবে ছুর্গা প্রতিমা হনব! জড় জগতের দৈত্য দান্ব-ভূত পেত, 
--সিংহ শার্দ'ল, শস্া সর্প”_ময়ূর মৃষিক, বৃক্ষ গুল্স.-নদ্‌ নদী,_শিলা- 
মুভি, গ্রহ নক্ষত্র, চন্দ্র তারক] প্রক্গতি_আব মাধ্যান্মিক জগতের প্রভা, 
শোভা, পন, পণ১,-জ্ঞান) মান, _বিদ। বুদ্ধিতধুতি, ক্ষমা, দর লজ্জা, 
শৌর্ধ্য বীর্ধয,- স্থির গা্ভীর্ধা গ্রভৃতি । আর দেবজগতের ব্রহ্মা বিষণ মহেশ্বর 
প্রভৃতি ঈশ্বরের অনস্ত শি ক্ত। দুর্গোৎ্মবের প্রতিমায় এই ত্রিজগতের 
জাজ্ছল্য মতী মহামূর্ি। দুর্গোৎসব বিশ্বপুজী। 
? এ্ুখন ভাবার ভাবিয়া দেখ দেখি, এই ক্ষুদ্র বাঞ্গালি তাঁহার অণুাঁণ 
হৃদয়ে কি মহতী কল্পনার ধারণা করিয়াছে! অন্য কোন দেশের কোন্‌ কবি, 
কোন দার্শনিক, কোন শাস্মকার এরূপ ত্রিলগনের সমষ্টিতে জগজ্জীবনের পু 
কখন কল্পন।(তেও আনিয়াছেন কি? সকল শেশেইত ধন্মোপামনায় যুগের পর 
যুগান্তর হইয়াছে। স্তবের পর স্তব উঠিয়াছে, পড়িয়াছে। পশুপুজা, বৃক্ষপূজা, 
নরপুজী, দেবপুজ| সকল দেশেই ত হইয়াছে, কিন্ত ছুর্গোংসবের মত এমন 
অতুল্য 11939810 এবং অমূল্য [,0)০:০ঘ৮ আর কোথাও আছে কি? বন- 
বানী মহাকালের সাহায্য লইয়! এ অপুর্ব যাদুঘরে জগতের ধর্মোপাসনার 
সকল স্তরগুলি একত্র করিয়াছে ; আপনার প্রচিভাময়ী কল্পনার রাসায়নিক 
দাহনে তাহার অনেকগুলি গলা ইয়াছে ; গ্রলাইযাঁ, এক অপুর্ব মুন্তি গণ়্িয়াছে, 
ধেগুলি গলে নাই, সেগুলিকে“সেঈ মুন্তির অপঙ্কাররূপে বড়ই মুন্সিয়ানায় 
সাজাইয়াছে। ধন্য বলি, এই বিশ্বময়ী ধারণা) আর নয বলি, এই বিশ্ব 
ময়ী কল্পনা । 
যেমন বিশ্বময়্ী করনাপ্রস্থভা এ বিশ্বমশী মূর্তি; পুজার প্রকরণ পদ্ধতিও 


৯৮৪ নবজীবন । 


ক্ুপযোগিনী। ঘট পট গঠনে সৃর্তির কল্পনা ; জ্ঞানে, ধ্যালে, মনলে ধান্বিণা। 
মহাপুজা “চতুষ্ষত্্বমরী এবং ত্রিবিধাঁ। সাত্িকী, রাজসী'চৈব তামসী চেতি 
বিশ্তিঃ। সকল ভাবেই দেবীর পুজা হইতে পাবে 
লি্গুস্থাং পুূজয়েদেবী মণ্ডলস্থীৎ তখৈবচ। 
পুক্তকস্থাঁৎ মহাদেবীৎ পাকে প্রতিমাস্থচ | 
চিরে চ বিশিধে খর্জো জলস্থাঞ্চাপি পুজয়েৎ ॥ 
সর্ধকাঁলেই দেবীর পুজা হইবে। 
যাবস্ূকায়রাকাশং জলং বহ্ধি শশিগ্রহাঃ | 
তাঁবচ্চ চ*কাঁপুজা ভবিষ্যতি সদা ভূবি ॥? 
পুজাঁষ সকল প্রাকবণই আছে শুদ্ধি, সিদ্ধি,_-আঁচমন, গ্রাণীয়াম, 
মুদ্রা ম্১-বলি, হোম সকলঈ আবশাক। অর্পিবাঁস, অপথষ্ঠান,_আরা- 
ত্রিক, গানাধনা, সকাই কবিতে হয়। ধূপ জাল, দীপ্মাল সকলই অনুসঙ্গ | 
বিশ্বপু-ারউ "কম্ণ বিশ্ব সংগ্রত,ফলজল,__পত্রপুষ্প,-স্বন্তিক সিন্দুব, _ গন্ধ 
চন্দন,-কধাঁষ় এষপি,.শসা গবা,মশি বত্ব ভোজ্য ভোগ, - নৈবেদ্য 
শীতল, সকল পূজাব সকল উপকরণ আঁহবথ করিতে হয়; মালির মাঁলঞ্চ, 
বণ্পদকৰ বিপণী, মণিহাবীর মণ্পগাব, গোলদারের গোলা, আহরণ কবিলে 
তবে দুর্গোৎসব হয়। বিষ্বভাগারের নমুনা লইয়া বিশ্ব প্রচলি 5 পদ্ধতিমর্তী 
বিশ্বশক্তিরপুজা11-- 
ভা ভগবান আমার দবিদ্রের আদৃষ্টে তবে কি তোঁমার বিশ্বশক্তি মূর্তির 
পূজা হইবে না? না, এমন কখন হইতে পারে না, আমাদের শান্ত্রত 
পক্ষপাঁতের শাস্ত্র নহে | শান্মের বিধান বড়ই উদার ;-_ 
সম্যক কল্লোদিতাঁং পুজাং যদি কর্ত,ং ন শক্যতে, 
উপচারাৎ তদা দাতৃং পঞ্চেতান্‌ বিতরেত্বদা। 
কি কি ৭-- গন্ধং পুষ্পঞ্চ ধৃপঞ্চ দীপৎ নৈবেদ্যমেবচ | 
তাও যদি নাজুটে। অভাবে গন্ধপুষ্পাভ্যাং 
তাও যদি আহরণ করিতে ন। পাঁরি,--তদভাঁবে ভক্তিতঃ | 
এমন কল্পনাঁ9 কখন হবে না; এমন উদার শাস্ব৪ আব কোথাও পাব 
না।_কিছু ন] পারি আঙ্গি গুভদিনে_ আইস ভাই, একবার ভক্তিভরে 
বিশ্বশক্তি ব্রন্মময়ীর ধ্যান করি। 


সস 


হুতোম প্যাচার গান। 





সহর বন্দনা। 
কলির সহর কল.কাতাটীর পায়ে নমস্কার ! 

যার জাক্জমকে ভাগীরখীব দু-ধার গুলজাব, 

হার কোলের কাছে খাসের মাঠে হাওয়া ০**সন স্থান, 
যার মাঠের ধারে বাড়ীর বাহার দেখলে জুড়োয় প্রাণ, 
যার পাঁথরইটে পথ ঝাধানো। “ফুটপাথ” আ্োধারি, 
যার পথের গায়ে মাঠের মাঝে গাছের কত সারি, 
যার তিনদিকে জল সহুর ঘেরাঁ-- উত্তরে বাহালি 

আহা বাগবাজারের খালের সীমা, অগ্নিকোণে কালী, 
আর অজদখীণে আদিগঙ্গা টালির নাল! হালি 
যার মাথারদিকে পাইকপাডা খুরে খিদিরপুর, 

যার পুব্ব, খেসে স্থড়োটালি ঘোজে আলিপুষ, 
যার ইটদ্ালানে খোলার চালে ঠেকাঁঠেকি গায়, 

ঘার গির্জে মসীদ ঠাকুব বাড়ীব ছুড়োযর় আকাশ ছায়, 
ধার বাঁজার গল বিষ্ঠেনলি বাইরে জলে ঝাঁড়, 
যার বুকের ওপোর বেশ্যাপাড়া, মেথর হাকায় ধাড়! 
ধার টাউন ষোড়া পল্লী ছুটা সাহেব নেটি'ব পাড়া, 
ধার চৌরঙগ* ফোগার থালা সহর ধূলোর হীাড়া! 
যার গ্যাদর আলো রাত্রাণলে চক্ষে ল গায় ধাধা, 
ধার কোলে দোলে লোহাব সাঁকো গ্রদিক ওদিক বাঁধা! 
ঘার রাস্তা ঘরে সহরছুঁড়ে কলের পানি ছোটে, 
যার ছুধেরকেঁড়ের খাটিপানি তিন্পো ছেড়ে ওঠে ! 
যার দেশের ছেলে মিথ্যেবাদী সাহেব রাঁজাই সাঁচা, 
হার লগ্ঘাটে গোচ চেহারাটা ফজলি আমের টাচা; 
আহা ভাগীরথীর  দুকুলযোড়া কূপের ছটা বার, 

কলির লহর' কলকাতা! তোর পায়ে নমস্কায়! 
তোর পায়ে লমস্কীর। 
কই রাজীর নগর আজব সহর 


ভারত-ভূমির হার ! 


ক্োতে-_-সুক্তপলা 


কতই কাছে 


শীলুক শৌল। আর ! 


জাঙ্দ, ভূলে তুলে 


দেখবো গুলে 


চিকণ তা কি কার! 


৯৮৬ 


নবজীবন। 


দেখবে রে তোর ভোঙ্ষের বাজী, 

দেখবো রে তোর ফুলের মাজী, 

দেখবো রে তোর রাংতা-মারা চাল্খানির বাহার! 
কলির সহর কল্কাতা তোর পায়ে নমস্কার !! 


এন সপ ৬৯ 


তোর গুণে নমস্কার- ও তোর গুণে নমহ্যার 


ভোর 
তোর 
যেন 
তোৰ 

তোর 

তোর 
তোর 

তোর 

তোর 
তোর 
তোর 

তোর 


কলির সহর কলকাতা তোর গুণে নমস্কার !! 
সভ্যগারের বাতাসে হয় দ্বিপদ অবতার ; 
কোলে পীঠে সাদা কালো মহাবীরের মেল, 
কলির মাঝে আবার ফিবে ত্রেতাধুগের খেলা ! 
কড়ির গুণে শৃগাল সাজে সিৎহ বাঘের ছালে; 
ভক্তি গুণে ভাগীরথী “পেশাব*নলে চলে! 
বাজার হাটে শোভাকরে সকল ফুলের সাজি; 
রাজপসারে] সমাজমাঝে সদাই দড়াবাজি ! 
এলেমগোলা ইংরিজিতে ঘোচে গায়ের মলা; 
হালের রীতি গরু খাওয়া বাকার ভাষা বল! ! 
জলের গুণে জাত পিরিলি ধুয়ে মুছে খারা ; 
মাটার গুণে দাপ্কৈব বেণে সমাজ সেরা; 
ভজন্গুণে ভোজন-কালে সব হীড়ী সমান-_ 


ও তোর খেষ্টভজা বেঙ্গাচাচা হিছু মুসলমান ! 


তোর 
তোর 
তোর 
তোর 
তোর 
ওরে 


নব্য কেতা দাড়ি-রাখা জভ্য প্রথা জারি; 

ফুল বাবুদের ঘাড়ে ছটা সদরে কেম়াৰি ! 

ভুড়ীর জোরে রাষ়বাহাছুর--কুক্তিগিরি ভাজা ? 
নেক্নজরে আঁন্তেকুড়ে আসঙ্কেগোণা রাজা ! 

সভ্যমুখে বাংলাবুলি ঠন্ঠনে পম্মজার ! 

কলির সহর কলকাতা তোর গুণে নমস্কার ! 
ভুই রাজার নগর আজব সহর 


ভারত ভূমির হার! 


তোতে মুক্ত-পন্ঝ কতই আছে 
শালুক শোল! আর ! 
আন তুলেতুলে দেখবে খুলে 
চিকণ্তা কি কার! 
ন্নেখবেো। রে তোর রাত হালি, 
দেখবো রে তোঁরু কক্কা চালি, 


হুতোম পাচার গান। ৯৮৭ 


দেখযো য়ে তোর চিত্রিকরা পুতুলশুলি আর ; 
একবার--একে একে এগিয়ে এসো আসরে ঘষে যার ॥ 


অ।সর বর্ণন | 

এসে। এসো সবার আগে ঠাঁকুর বাড়ীর টাই, 
বুলবুলি পাগ্‌ শিরে বাধা তালপাতা-সেপাই । 
পাথর খাটায় রাজগী জারি “লার” মহারাজ নাম, 
মুন্পী-আনায় জেঁকে গেছে ছ্যাতল! ধরা থাম। 
ধিতির মাঠে কুঞ্তবিহার দীপ্ত মরকত, 
কুঞ্জমাঝে “গ্রটো” গহ্বর মাটীতে পূর্ত ! 

ংশ যশে “লেজিন লেটিত* রখমহলে চড়ে 
রাজ-মহারাজ নাগরা পিটে মাথার পগগ নেড়ে ! 
মিষটবোলে মিছরি ঘোটা সরটুকু সে ছাকা; 
যার অভ্যদয়ের ছারা লেগে সহর থানা ঢাকা ! 
এসে। এসো! ভারত-মাঙগী কসে ধরে হাল, 


বিলিতি বাতাসে ভ্যালা উড়ায়েহ পাল !! 


এসো এসে 
অদ্বিতীয় 

“অর্ডার অফ. 
“অর্ডার অফ. 
“অভার অফ 
“অর্ডার অফ 
“অর্ডার অফ 
“অর্ডার অফ 
“অর্ডার অফ 
“আর্ডার ডিউ 
“ইম্পিরিয়েল 
“সেকেন্‌ ক্লাস 
“সেকেন কেলাঙগ্‌ 
“অর্ডার অফ 
“অর্ডার অফ” 


দাদার পরে গলায় পরে হার, 


ধরা মাঝে “মিউজিক্‌-ডাক্তার” 
সিআই ই আযাগু রাঁজ-কম্্‌ ১” 
লিওপোল্ড কি্ডম্‌ বেলজিম্বম্, 


ফ্রাসে জোসেফ এম্পাইয়ার অষ্ি যা» 
ডনার ক্রোগতত. ডেন্মার্ক নিয়, 
আলবার্ট আও স্যাক্সনী; 
মেলুসাইন্‌ মেরি লুসিগনানী ১” 
মলটা-রোড্স ফ্রাস্ক সিভেলার»” 
টেম্পেল ডিউ  সেণ্ট সেপলকার,” 
অর্ডার অফ পাউ পিং” চাহনার,*, 
ইম্পিরিয়েল লাইয়ন আযাগু সন্,+ 
ইম্পিরিয়েল মেছেদিজি সুলতীন»” 
রয়েল ক্রাই8”” রাজ্য পর্ত,গাল, 


সর্থা-তারা দিয়েছে নেপাল, 


1 অবজীবন। 


১৯৮, 
শ্যামদেশের বসধামাল। পারন্য সাজা; 
এর ওপরে আরে! কত এট্সেটেরা গাধা ?!! 
সত্যই এ সকল গুলি রাজশ্রীর হার; 
সাক্ষী দেখো সব কেতাবের মলাটে বিস্তার ॥ 
এখন সরো সরো. ছোটো বড় রাজা মহাশয়, 


কসর নিতে “আউআর কদিন" হচ্ছেন উদয়! 


(পলা সপ 


এসো এসো দেব অংশ এসো শীঘ্র করে, 
ভুমি না আসিলে শোভা হয় কি আসরে * 
্বয়ংসিদ্ধ মহারাজী--সহর শোভন ) 

থা গিরি গোবদ্ধন গৌকুলের ধন ! 
তোমার তুলনা দেব তুমিই আপন; 

শঙ্গীর উপমা আহ। গঙ্গাই যেমনি! 
সভাস্থলে টাটন্হলে বক্তার চোটে, 
ছাঁতুরে নদীর জলে ফেনা যেন ফোটে? 
সেকেলে কেষ্টের মত ধড়া পরা ঠিক, 

থালি সে চুড্রোটা নাই--হিলক কৌলিক 1 
সাথার চুলে ভাজে খেলে জৌয়াব ভাটা, 
সমুখে বাগানে। তেড়ি ঘাড়ে দেখি ছাট! 
শ্রীহরি শ্রীহরি স্মরি ঠাওরে না পাই, 

কাশী মক্কা পাশাপাশি-কোন্‌ দিকে তাকাই ! 
এসো! এসো মহারাজ-- আরো ঘেসে যাও; 
আতর-গোলাপ-পান্লে-আও লে-আঙও ! 
এমোতো বণকপতি এসোতো। এবার, 
করতে জাকাগ্ে বসে আসর গুলজার ' 
নেটিবের সদাগর, বেণেদের নাক, 

কমলার কল কাটা, মোণার মৌগাক ! 
দেশ-কুল-মুখোজ্জল ব্যাপারে হুন্ুুরি, 
স্বাজারে যাহার হালে বড়ই জাহিরি ! 

বড় 'লকী' জাতুগীর্‌ দাত বাধা ণ্চযাপ”) 
হাঁনা-বাড়ী হাতে নিলে হয় সোগাচাপ ! 
এর কাছে আর ধত ঝুটো। পোখ রাজ, 
গিষ্টি-সোণা দানি ঝকে মারে লাজ! 
সহরে সবার কাছে শুনি এর নাম, 
ক্সাকৃবরীধ আস.রফী যেন য়ে হলো দাম ! 


নব ভ্রাবন। 


হাসার খাসা বুড়ো! মাখা-জ্ঞান-গুড়ে। 
নিরেট বেউড় বাশ ত্রাঙ্দণের ঝাড়ে ! 
ইংরিজি শিক্ষার ফুল বাঙালি-শিকড়ে 
শ্বতেজে উঠেছে উচ্চ শিখরের চুড়ে ! 
তর্কেতে তক্ষক যেন, তেছ্ে তেজপাতা, 
শিক্ষাব্রতে সিদ্ধকণাম শিক্ষকের মাথা ! 
বচন বটের ফল ধীরে ধীরে পড়ে, 
'দেশের দ্োছোঁট বটো--মোদ্দা কথা গড়ে। 
ধনে মানে কলে যশ পদে পাকা তল 
সেকেলের মাঝে এক শনব প্রবাজ ! 
নবগহ পুজাকাঁল আগে যাল ভাগ, ও 
দখে। হে পুতলবাভ1--বাডালীর বাঘ! 
তুমিও আসরে এসে বসো একবার, 
কলিতে কাসাবধী কলে প্রভা জলে যা ! 
ঠ তলসীর মালা দীন হীন বের্শ, 
ধেতে চাদর ফেলা-পোষাকর শেষ! 
হরের দীনদ্তঃখখী দবদ্র অনাথ 
“নদে দু'হাত তোলে যখনি সাক্ষাৎ; 
হিয়। তোমার দিকে তাঁকাঘ আকাঁশে-- 
শুব চক্ষুর ধাবা মুশ্ছ চীব-বাস। 
[নাই এসো তমি আছে অধিকার 
সতে এদেব পাশে 'ছাড়৬ বিধাতাক ) 
কি হাবে কোমব পেটা, কে চায় চাপ বাস. ! 
অলাথ-তাঁরক নামে পেয়েছে! যে “পাপ১ 
তরে যাবে তাবি গুণে সকল দুয়ার 1 
আসর বর্ণনা আজ “ষ&প আমার ॥ 
বড বড় বৃছো বুড়ো চুনে নিন কটা, 
ফবে আখার আসর নেবো মাথায় বেধে ফ্যাটা 
গাব তখন আবার শুনো গুন্টা দমন ধার ; 
আল্লাগৌর বলো এখন  হ্বলা পুর পার 
শ্রীপাঠ কলকাতা তবে অধ্যায় প্রথম, 
ছুতোম্‌ প্যাচার গান নরম গরয় |! 


হুতোম প্যাচ।র গন। 


এসে। এসো তাহার পরে রেভারেগ্ড সাজ, 
বন্যকুল-চুড়ামণি “মানোআরী”"জাহাঞ্জ ! 
শুভ্র ভুরু, শুভ্র কেশ, শুভ্র দাড়ি চেরা, 
গিকীক্‌-ল্যাটিন-হিক্র-ইৎরিজি-ফোয়ারা ! 
মাকাল-বনের মাঁঝে পাকা আতর ফল, 
স্বধন্্ম তেয়াগী তবু স্বজাতীর দল! 
মিষ্টভাষী বঙ্গষষ্টি হৃদে মাখা চিনি, 
বয়েস খু'জিতে গেলে চক্ষে ধরে ঝিনি! 
দ্বাপুরে ভূষুণ্তী বুড়ো সবেতে মহত; 
বাঙ্গালীর মাঝে যেন ধবলা পর্বত ! 
রাংতা-জরি-চাঁকৃতি-পরা নকিব ফ,কার 
বলোতো এমন আলো তোমাদের কার? 
পথ ছাড়ো-_পথ ছাড়ো -আসিছে এবার, 
গদাধর-পাদপল্মে মতি গতি যাঁর ! 
তাল-পর, তাআপর, পুথিপতর থোকা, 
বগলে পুলি বাধা কেতাবের পৌঁকা। 
এসো মিত্র লালেলাল মজলিস জাকাও, 
কেদার! ঠেসান দিয়ে মোড়াসা হেলাও। 
প্রত্বতত্ব তল্লাসিতে দীগঞজ মসনদ, 
খড়ি মাড় নাই খাপে--আঁধোয়া গরদ | 
আচার, আমের সত্ব, কুলকুটো! ভাজ, 
যখন যে দিকে হাত তাতে ধড়িবাজ। 
বাঁক্মুদ্ধে, বাগ তায় লেখার দড়ায়ে, 
রাজনীতি, রচনায়, সুর বাজখেয়ে ! 
ইংরিজি-বিদ্যা-বাগানে “ফাষ্টরেট” মালী, 
ইউরোপের কালীঘাটে পড়ে যার ডালি । 
সকল বিদ্যার খই- বুদ্ধি ভাজাখোলা, 
বিধি বিড়ম্বনে আজ কাণে গজ! শোলা ! 
অহংত্ব বড় বেশী নহিলে হাজার 
রাঞ্জার মাথার চুড়ো-_তুল্য কে উহার ? 


আসর জাবাষে বসো তুমি অতঃপর, 
গাল্জোড়া ফ্যাসা গৌপ- বুড়ো,প্যাগন্থর ! 
চুঁচুড়ার কিনারায় যার পীঠস্থান, 


সমমান পাসে | 


শঙ্কার, 
. ,০।খাপ মত দেশে নাই আর! 

দেখাও দেখি সাহেবচাটা পরে রাজায়, 

কার খোভাতে জলুস বেশী আসর খুড়ে ঘায়। 

কার শোভাতে জলুদ বেশী আসর যুড়ে ফা়ে ? 

পাও লাগে ধাচস্পতি এ"সাতে। সভায়! 

জীবত্ত ভাষার কোষ, পাণিনির মই, 

শান্সেতে সুপকৃরুই-__নছে টুলো কই! 

স্মতি-দরশনে-দৃষ্টি তর্কের মাজ্জার, 

“«মোক্ষমূলর্” “ল্যাসেনের” মুণ্ডের টোপর । 

ব্যাকরণে ব্যৌপদেব-জাতর মামাতো) 

সংস্কৃত বিদ্যা দাড়ে হর্বোলা কাঁকাতো) 

শিক্কাধারী খর্ধদেহ দর্শনে ছুর্বাসা, 

আলাপে তালের সাস কিম্বা ক্ষীরে সস! 

পাতা পেতে গান! ক্ষীর দিতে সাধ যায়; 

এসো এসো বাচস্পতি-র্পাও লাগে পায়! 

অনেকে তো) নৈবিদ্ির ভাগ স্রাতে জড়, 

বলোতে জলুস কার সভার মাঝে বড়? 


বলোতো সভার শোভা এবার কেমন, 

নমস্কার নমস্কার ন্যায়ের রতন ! 

ফুটেছ ত্রান্ষণকুলে আপনার বানে, 

বুকেতে বেধেছো “চাপ” প্রকৃতির “পাসে 1? 
থানের-চাদর-পরী থান-ধুতি মোটা, 

কাঁলোমুখে জলে আলো--প্রতিভার ছটা! 
নিজ গুণে নিজ পণে রাড়ে বঙ্গে মান, 

পৈতৃক মফরধ্বজে নহ অন্ুপান! 

সাহেব করেছে! বশ বিদ্যারসে তাজা, 

বাদে তব ভাসে কত “ফেদার”-ধারী রাজা! 
স্বভাবে মিঠে- প্রাণ মিঠেন বচন, 

মোরে গৃহিণী পাশে করো না গর্জন 

মুখে মিঠে বুকে কটু নহ নিন্দীভাষী, 

উপদেশে পরজনে প্রকৃত বিশ্বাসী ॥ 
মজলিসেতে বাবুর পোষাক-_এ্রটি কেজেস্কার, 
তবুহ্যাদে থাটিবাসে তুল্য কে ভোমায়? 


আল্লভাষী র্‌ ভা হে, 

গরমে পচেনি আজে। টাটকা আ।৮খ ১॥ | 
তারি মত ছেট ভাই গায়ে নাহি তাত; 
সাবাস রিমুভ লাহাঁ_কেপাবাৎ কেয়।বাৎ। 
তারপর গুড়ি গুড়ি এসো বুড়ো শিব, 
গঙ্গার ওপারে বাড়ী _অদ্ভুত “নসীব” ! 
জমিদারি মিণ্টে ঢানা আদোৎ “মডেল,” 
বাঙ্গানার কাদাহোড়ে পাথুরে পাটকেল ! 
বয়েসে অনাদি লিঙ্গ “জরাসিন্ধ'” বলে; 
দ্াোপোটে এখনো যার হুগলি জেলা টলে ।। 
মাল-আইনে তোদর-মল, রোখে হাইদর-মালী, 
কৌশলে চাঁণক্য দ্বিজ, বিদ্যাদানে থলি ! 
গুষ্টা বহু, বাস্তভূমি যেন লক্ক পুরী, 

ইন্দ্রজৎ সম পুত্র কোন্সলে মুহুরি ! 
দিখ্বিষী দণ্ডধর রাষ্ট্র যুড়ে নাম, 
ইহাগচ্ছ__-ইহাগ্ছ, চরণে প্রণাম ! 


০০ 


এই ত গেলো কলকাতা তোর কক্কা পরার দল, 
দেখখেো এবার গোটাকত দিকপাল আসল! 
দেখবে এবার আসর মাঝে মনের রাজ যারা, 
সব আসরে যাদের শি:র জ্বলে সোণার তারা ! 
তফাঁং সরো তফাৎ রো! ফড়িং ফিঙ্গের পাল, 
আসর নিতে অ'সছে এবে বাজ-পাধী “রয়াণ” । 


আসছে দেখো সবার আগে বুদ্ধ সুগভীর, 
বিদ্যের সাগর খ্যাতি, জ্ঞানের শিহির ! 
বগ্গের সাহিত্য গুক-শিষ্ট সদালাপনী, 
দীক্ষাপথে বুদ্ধঠাকুর স্নেহে জ্ঞান ব্যাপী ! 
উৎসাহে গ্যাসের শিখ!. দ্রা-ঢ্য শালকড়ি, 
কাঙাল-বিধরা-বন্ধু অনাথের নড়ি ! 
গ্রতিক্ঞায় পরুশরাম, দাতাকর্ণ দানে, 
ল্বাতন্থে শেকুল-কাটা -পাধিজাত ভ্তরাণে! 
ইংরিজির ঘিরে ভা সংস্কৃত “ডিল ৮, 
টোপ-্কুলী-অধ্যাপক ছুক্বেরই “ফিনিস "| 


নবজীবন। 





শিপ পাস শপ 


৯ম ভাগ। কার্তিক ১২৯১1 8 সংখ্যা। 











ব্রততত্ত | 
২। আশ! 


ব্রততত্বের প্রথম বিভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে ষে সমাজের সৃলীড়ত নিয়ন, 
জীবন পরের দ্বারা যাপন করিতে হয়, আর এই প্রতিজ্ঞাটির অব্যবহিত 
ফল এই যে, জীবন পবের জন্যে যাঁপন করিতে হইবে । কিন্ত শেষোক্ত 
নিধসটি মনে করিলেই এত অসাঁধা বলয় বোঁধ হয় যে কেহই উহাকে প্রশস্ত 
লিয়ম বলিয়া! স্বীকার করিতে ইস্ছা করে না। বস্তৃত ন্যিমটি কোন কারণ 
বশত্ত ব্যক্তিপত্ত চৈতন্যের নিাস্ত বিরোধী। স্ৃতরাৎ বি?েণনা করিতে 
হইবে ষে, ব্যক্ষিগণের নিকট উহা গ্রাহ্য হইবার উপায় কি? ৃর্ধ্য পূর্ব্বদিকে 
উদয় হইয়া! পশ্চিমে অস্তগত হন) এই ব্ষিয় সকলেরই প্রত্যক্ষ মনে হক্ব 
অথচ কথাটি ত্রম বটে। কৃর্ধ্য চলেন না; পৃথিবী ঘুরেন। ব্যক্তিগণের 
গ্রই দ্রমাটি অপনধ্বন করিষার জন্য নানাবিধ বিজ্ঞান শাস্মের উপদেশ প্রদান 
করিতে হয়! তাহাতেও স্ধ্যের গতিবিষয্নক জনসাধারণের এই কুসংস্কারাটি 
সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছে বলা ধায় না। ইহার তুলনা আমি ধে নিয়মের 
কথা বলিয়াছি তব্বিষয়ক ভ্রম দূবীকরণ করা নিতান্ত কঠিন গণ্য হইবে । 
জীবন পরের জন্যে যাপন করিতে হইবে এই নিপ্নমটি সমাঙ্গতত্ব হইতে 
উদ্ধাঁিত বটে কিন্ত সখালতত্ব এখনও জ্যাতিষহখের ম্যাক্স বিশ্বাসভাজন 
হয় নাই। বিশেষত সমাজনত হবায়ঈম করিবার জন্য উহা নানা বিজ্ঞান- 


৯৯৪ নবজীবন.। 


শান্তরের সহিত একত্রে পর্যযবেক্গণ করা আবশ্যক । জ্যোতিহতত অতি কিল 
হইলেও সমীজতত্বের ন্যায় জটিল নহে। আমি এই নিমিত্ত অনেক 
বাহুল্য উত্তি করিয়াছি বটে তথাচ প্রস্তাবিত নিয়মটি বৈজ্ঞানিক দৃঢ়তা 
সম্পন্ন হইল বলিয়া'মনে করিতে সাহস হয় না। কিন্তু বাস্তবিক ত্র নিয়মের 
সত্বা অন্যান্য বৈজ্ঞানিক নিয়মেব সহিত নিভাস্ত অনুরূপ বটে। এবং ভাহাতে 
পাঠকের সমাক্‌ বিখীস হওয়া আবশ্যক। ্ুর্্যের গতিবিষয়ক কুসংস্কার 
দুরীকরণের নিমিত্ত কেবল পৃথিবীর দৈনিক গতির কথা গুনিলেই যথেষ্ট 
হয় লা, তাহার বিষয় হদয়ক্গম হওয়। আবশ্যক। সেইরূপ সমাজতত্ব 
নুযাষী পরার্থপৰ্তা বিবয়ক নিয়ম জানিলেই হইবে না; তাহ এমন কিয়! 
বুঝা আবশ্যক যে ব্যক্তিগণের মতিও তদন্ুরূপ হইয়া উঠে। এই উদ্দেশ 
পাঠকের নিজের চেষ্টা বাতীত সুসম্পন্ন হইতে পারে ন1। 

অনস্তর বিবেচনা করা যাঁউক যে.কি জন্য নিয়মটি এত উত্কট বলিয়া মনে হয়। 
ইহার এক কারণ এই যে, বেশ সহস1 বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে সকল বিষয়ের 
আলোচন| করিতে পারে না; আমাদিগেব স্ব স্ব মনের গতি অনুসারে ইক্জিস 
শোচর বিষয়মাত্রেরই নানাবিধ বিভিন্ন চৈতন্য জন্মাতে পারে আমিষে 
নিয়মটির কথা বলিয়াছি তাহ যদ্দি প্রতোকের চিন্তবৃত্তির ক্রিয়াক্গাত হইত 
কিন্বা প্রকৃষ্টরূপে পু ক্রিয়া সংস্ৃষ্ট হইত, তাহা হইলে সকলেই অনায়াসে উহ 
হাদয়সম ফরিত্তে পারিত। কিন্ত যেখানে প্রথমত নানা বস্তগভ ব্যাপার 
বৃদ্িবৃত্তির আয়ত্ত করিতে হয়, যেখানে চিন্তবৃত্তি সধশলনের কাদৃশ স্থল নই 
সেখানে এ সকল বিভিন্ন ব্যাপারের শৃঙ্খলাবিশিষ্ট সংস্কার উদ্দীপন করণার্থে 
বিশেষ যত্র অথব] ব্যাপক ফাল আবশ্যক হয়, তাহা বাত ব্যাপার গুলি 
সম্বন্ধে যথাযোগ্য বুদ্ধিত্ষ্তি হয় না। এত্ত প্রস্তাশিত ব্যাখাতের আর 
একটি কারণ আছে। বাক্তিগত চরিত্রে এক্নূপ একটি নিয়ম আগ্ছ যে 
তাহ! প্রাগুস্তসমাজ উদ্ধারিত নিয়মের “বরুদ্দাচরণ করিয়া গাকে £৭ং কোন 
বিশিষ্ট কারণ বশত সেই ব্যক্তিগত নিয়ম আবার অপেক্ষাকৃত বলবৎ 
চৈতনা-প্রদায়কও হইয়া থাঁকে। বিরুদ্ধ লিয়মটি মনুষ্য কুখসন্বসথীয়, এবং 
তাহা বাক্তিগণের চিত্তবৃত্তিমূলক বলিয়া অনায়াসে উপলন্ধ হয়; এমন কি, 
ব্যক্তিবর্গ আপনাপন মনের অপরিজ্ঞাত রূপে প্র নিয়মের অন্ুবস্তী হইক্াা 
থাকে। গ্রক্ষণ সেই স্থখোৎপত্তি সম্বন্ধীয় নিয়মটি বুঝিতে চে "বা ধাউক' 
স্ল কথা. এই যে,সমাতত্ব হইতে উদ্ধারিত্ কর্তব্য বিধালটি মনগুষ্যের সুম্ধ গর 
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হত্ব লা। কিন্ত কিসে কর্তব্যবিধান ও নুখপাধনবিধাঁনের সমবারী ব্যবস্থা 

স হইতে পারে তাহাই মামাদিগের অনুসন্ধানের স্শ্প। এতদর্ধে' 
আনর1 এখন মধ বিধানের লক্ষণ গাঁণোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

স্থথ ব্যক্তিগত ব্যাপার বটে কিন্তু উহা আবার জীবধর্থেরও নিতান্ত 
অনুবন্ত্বী। যদি জীব্ধন্থানুষায়ী সখের নিয়মাদি জীবতত্ব হইতে পুঙ্থানুপুঙ্ঘ 
রূপে স্থিরীকৃত হইত, তাহ হইলে আমাদিগের পরিশ্রমের অনেক লাখব হইতে 
পারিত। কিন্তু জীবধন্মান্যায়ী সুখবিষয়ক নিয়মের কথা দুরে থাকুক, 
আমাদিগের বর্তমান অবস্থামতে এ জুথের সহিত ব্যক্তগত ও সমাগত 
স্থধের বিভেদ আছে বলির! সহজে বোধগম্য হয় না। 

ক্ষুধাস্নিত যগ্ধণা এবং উহার পরিতোষজনিত সুখ জীবধন্মীক্রাস্ত। 
ব্রত পূর্বক উপাাস করিলে যে সুখ লাভ হয় তাহাব্যক্তিগত। ক্ষুধার্ত 
ব্যক্তির যন্ত্রণা মোচন জনিত সুখ সমাজ-সঙ্গত এবং ব্যক্তিগত। আত্মীয় 
ষন্ধুগণের সহিত একত্রে আহার করিলে যে সুখ হয়,তাহাও বোধ হয় এরূপ 
দ্বিবিধশ্রেণিভুক্ত। কিন্তু আমরা শ্রাদ্ধ বিবাহাদি উপলক্ষে বহু আগ্মাস দ্বারা কোন 
দল, গ্রাম বা পল্িস্থিত শক্রমিত্র সংগ্রহ পূর্বক তাহাদিগকে নিক্ষপ্টকে ভোজন 
কথাইয়া ষে স্খলাভ করিয়া থাকি, তাহা সমাজব্যাপী নিয়ম বিশেষের ফল। 
ইথাতে ব্যক্তিগত সুধ নাই বলিলেও হয়। যে কঞএকটি উদাহরণ দেওয়া গেগ 
ভরল। কবি, তাহাতে নানাবিধ স্থখের বিভেদ কতদূর স্পঠীকারে ব্যক্ত হইবে, 
কিন্ত অনেক স্থলে সুখবশেষ নিতান্ত জটি'লভাবে একাধিক শ্রেণিভুক্ত 
হইয়া থাকে,এবং তাদৃশ স্তলে স্থখ বিধানের খদুজ্ঞান লীভ করা অতি কঠিন 
ব্যাপার। অতএব পাঠক মনে রাখিবেন যে, আমর। সর্বপ্রকার মুখের 
আলোচনা করিতেছি না, যাহা কেবল ব্যক্তিগত বিধানের অন্ুবস্তাঁ তাহায়ই 
আলোচনা! করিতেছি 

ব্যক্তিগত স্থুখছুঃখ, চিত্তবৃত্তির চালনা ও অবরোধের ফল। কিন্ত চিত্তবৃক্তি 
খুলি নির্বাহ করা কঠিন কার্ধ্য। যদি কখন [1)76291985 ফ্রেনলজি শাস্ত্র 
হু প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহ হইলে বোধ করি, নরমন্তিষ্ষের লক্ষণাদি নির্দি্ হইয়া 
এই বিষয়ের সহঙ্গ উপায় আয় করা যাইতে পারিবে। কিন্তু বিজ্ঞানশ্ান্ত্রে 
বর্তমান অবস্থাতে বুদ্ধিবৃত্তির ও চিন্তরৃত্তির বিভিন্নতা উপলব্ধ করাও ছু্ষর ; 
নরমান্তক্ষের অঙ্গভেদ এবং চিন্তবৃত্তি সমূহের ভেদবাভেদের কথা আর কি 
ত্লিব। অত্তএব চিতৃত্তির বিভেদ ব্যক্ত করিবার জন্য আমরা বস্তগত্ত 
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ব্যাপারের পরিবর্তে প্রজ্ঞাগত ব্যাপার সংক্কান্ত বিচার প্রণাপি অবলম্বন করি- 
তেছি। প্রথমত পাঠক দেখিবেন যে, বাক্তিগণ সকলেই স্ববধম্ব বুদ্ধিমতে 
'হং-পর ছুটি বিষয়ের ভেদ সততই করিয়া থাকে। আর কোন কোন চিভ- 
বৃত্তি সঞ্চালিত হুইল্লে অ২ং পদার্থ ছখী হয়। এ কথার প্রমাণ বস্তরগত ব্যাপা- 
রেও দৃষ্ট হইয়া! থাকে বটে কিন্তু আমরা প্রজ্ঞগত প্রণ।লি মতে ইহার পক্ষে এই 
মাত্র বলিব ঘে সকলেই আপন মনে বুঝিতে পারেন এই স্থলে অহং পদার্থ 
দত্ী হইল এবং এই স্থখের হেতু, অমুক চিত্তবৃত্তির চালনা । সকলেই যে 
এরূপ স্থলে চিন্তবৃভিটির লক্ষণ বিষয্জে একবাক্য হইবেন, তাহা বলিতেছি 
না। কিন্তু কোন একটি চিন্তবৃন্তি সঞ্চালিত হইল এবং তাহা হইতে অহ্‌ং 
পদার্থ সুখী হইল, এই ছুটি বিকাশ সময়ে সময়ে সকলেরই প্রজ্ঞাধীন হুইয়। 
থাকে । অতএব এই শ্রেণীস্থ চিন্তবৃত্তি ও সুখ গুলিকে স্বার্থপর বলিক্া! আখ্যা- 
ধিত করা যাঁউক। অহ* পদার্থেব সহিত “পর” পদ্বাচ্য মনুষ্য বা জীব অেণীর 
ভেদ সম্যক পরিমাণে অনাবৃত । অতএব এখন বিবেচনা করিতে হইবে ষে 
মন্থফ্যের পরার্থপর চিন্তবু্ি আছে কি না অর্থাৎ সকল ব্যক্তিরচিত্তে 
এমন কোন বৃত্তি আছে কিনা বে তাহা সঞ্চাণন স্থলে প্রধান কল্পে পরের 
স্থ কামনা হর এনং সেই কামনা পরিতোষ হেতু শৌণ কল্পে স্বকীয় স্থখোথ- 
পন্তি হয়। এই প্রশ্নের উত্তৰ এই যে মনুষ্যের দয়াবৃন্তি স্বভাবসিদ্ধ বটে। 
এইকূপে চিত্তবৃত্তি মধ্যে স্বার্থপর পরার্ঘপর নামক ছুটি শ্রেণী সহদেই 
স্থিরীকৃত হইতেছে । 

সমাঙতৰ অনুসারে ষে কর্তব্য বিধান উদ্ধার কর। গিয়াছে, তাহা প্রতি- 
পালন দ্বার! ব্যক্তিগণের পরার্থপর চিত্তবুক্তি পরিতৃপ্ত হইতে পারে কিন্ত স্বার্থ- 
পর চিত্তবৃত্ভিগুলি প্রাগুক্ঞ বিধানের নিতান্ত বিবোঁধী । জতএব কর্তব্য বিধান 
ব্যক্তিগত ব্যাপারে নিয়োজিত করণ পক্ষে এহ এক মহাসঙ্কট স্থল উপস্থিত 
হইতেছে । সমাজতন্ব মতে পরার্থপর কাধ্যগুলি নিতাস্ত কর্তব্য । বিস্ত 
ব্যক্তিগত নিয়ম মতে তাহ। সকল সময়ে সুখপ্র৭ হয় ন। সমাঅগত সুখ এবং 
ব্যক্তিগত স্থথ মধ্যে স্বাভাবিক এ্রক্য নাই। এই সঙ্কট আবার আর একটি 
কারণে বিলক্ষণ পরিবর্ধিত হুইয়। আছে। স্বার্থপর চিন্তবৃত্তিগুলি স্বভাবত 
পরার্থপর বৃত্তি অপেক্ষা প্রবল । এবং এই প্রবলতা এত গাড় যে, ব্ক্তিথত 
পরার্থপরত্তা যতই পরিবর্ধিত হুউক কিছুতেই এ শ্রেণিস্থ স্বার্থপরতাকে পরা- 
জয় করিক্তে পারে না। তৃতভীষত এরি স্বার্থপরতার আধিক্যই আবার জীবধর্খ 


পরততত্ব। টিখু 


রক্ষার উপযোগী । শ্তরাং আমরা জর্্ঘ প্রকারেই স্বার্থপরতা পাশে অতি 
দঢ়রূপে নিবদ্ধ হইগা আছি। স্থধ্যর শত বষ4ক কুসংস্কার দূরীকরণের 
তুলনাতে সনাজ্ উন্নারিত চর্'্য বিখানটি খদয়ঙ্গন করা +ত হুঃলাধ্য ঠাহ। 
এখন অনুভূত ₹ইতে পারিবে । 

পাঠ$ যদি এ পথ্যগ্ত সন/ক্র্পে মন্ুধ'বন করিয়। থাঞ্েন। তবে বুঝিতে 
পাবিবেন যে, "খানি কি (িষম সঞ্চটের কথা ব্যক্ত করিয়াহি। 'কন্ত 
এই সঙ্কট অভিনব কিথা অজ্ঞাত নহে। ফলত জগতে পাপের ছঠা- 
ছড়ি যথেষ্টই রহিরাছে ; আর পুণ্যাত্সাগণের চেষ্টা এবং উতৎ*্াও বিরল 
নহে। তথাচ পাপ পুণ্যের বৈষম্য চিরকালই আহে। ম্তরাৎ সণাঞ্জ- 
তত্ব ও ব্য-ক্ততন্ত হইতে যে পরম্পর বিরুদ্ধ নিয়ম প্রদর্শন করা? গেল, তাহ 
এই টিরপ্রসিদ্ধ বৈষম্যের সাক্ষী মাত্র। বরং এই খৈষন্য দেখিয়া আশ্চর্য্য 
বোধ করাই অসদত। যদ্দি এইদ্রপ পঞ্চট না থাকিবে ৩বে পাপ পুণ্যের 
বিরোধ এত প্রগাঢ় কেন হইবে ॥ জগতে পাপের আতিশষ্য এবং 
পুণ্যেব সঙ্কুচিত আধস্থা মনে করিলে উল্লথিহ বিরুদ্ধ নিয়মাদির সব সখ্যক্‌ 
রূপেই সাব্যস্ত হহবে। স্থত্রাং সমানধ'়।নুষায়ী পরার্পরতার বিধান 
ও ব্যক্তগত বশ্মান্ুযাগী স্থখসাধন বিধান, এই বিধানদ্বয়ের বৈষণ্য খিষয়ে কৃত- 
নিশ্চয় হইয়া! উভয়ের সমবাগী ব্যব হা অন্বেষণ করিতে হইতেছে । 

স্থখ বিধান বিভাগের উপসংহার করিবার পূর্বে আর কতিপয় নিয়মের 
উল্লেখ করা আবশ্যক। এগুলি আপাতত উপরোক্ত কথার সহিত সংস্্ই 
বলিয়! বোধ হইবে না কিন্কু পরে ত সকল কথা বলিতে হইবে তাথার জন্য 
অত্যাবশ্যক। ব্যক্তিগত সুখ ত্রিবধ। তাছার মধ্যে দ্বিবিধ স্বধের উল্লেখ 
কর! গয়া্ছে; ষথা স্বার্থপরতা ও পরার্থপরহা জনিত স্তথখ। তৃতীয় প্রেণীস্থ 
সখ, ক্িয়াজনি ত। অর্থা২ দ্বিবিধ চিওংন্তির পরিতোষ হেতু যে সৃখোতপত্তি 
হয় তাহ! ব্য গীত আর এক প্রকার স্থখ মাছে। আমাদিগের চিত্ত বা! বুদ্ধি 
সংক্রান্ত মনোবৃন্তির কথা বণ, কিন্তু। বহিরিক্্িয়ের কথ! বল,কেবল ইহা'দগের 
সঞ্চালন হহতেহ এক গ্রককার শ্খ হগঞা থাকে । ষৌবন ও বাল্যা৭স্থাক যে 
সকল শ্থপনাভ করিয়া তাহা স্মরণ করিলে বুঝিতে পারিবে যে উৎসাহ 
পুর্ধক যে কোন বিষয়ে উদ্যম কর তাহাতেই সুখোৎপত্তি হয়। কিন্ত এস্থখ 
কোন চিন্তবৃন্তি পরিতোষের ফল নহে। মুগয়া৭ সুখ মুগলাভ সুখের দ্বার! 
পল্সিমিত হয় না) উওয় এক শ্রেণী বলিাও পণ্য নহে। বে €কান ডধ্যষ 


১৯৮ নবুজীবহ। 


বল, তাহা ভঙ্গ হইলে যেক়প দুঃখ হইক্ক। খাকে এবৎ তাহার জনুমরণ কালে 
যে স্থখলাভ হয়, তাশার সহিত উদ্দিউ বিষয়ের লাভালাভ জনিত সখা 
হুঃখেব তুলনা করা: শাইন। বাস্তযিক হ্ুখ বে এত ছূর্লভ বস্তু তাহার 
প্রথাণ কারণ এই যে ইহা এধান৩ উদ্দেশ)াগুসরূণরই অঙ্গ, নিকুদ্যম হইয়! 
স্বকীয় মানলিক মধস্থ। পথ্যখেক্ষণ +খিলে হ্ৃখের চৈতন্য প্রায় বিলুপ্ত হইয়া 
ষায়। আর নিঠাস্ত পীড়াপীড়ি রিলে তদ্বিষক স্থৃতিমাত্র উপলব্ হইয়। 
থাকে । অর্থাৎ সখের সন্বা, সুখ অতাঁত হইলেই বুঝা যার, অস্তিত্ব কালে তি 
এক টৈ৩ন্য লাও করা অতীব দু্ষর। এই কথার একটি পোষক প্রমাণ হিন্দু 
মারেরই স্মরণ হইবে, কেননা শাস্ত্রমতে আত্যন্তিক স্থখবোধ মোহম্বরূপ 
বলিয়া গণ্য । যে চেতন! যথাকালে লক্ষিত হয় না, যাহা কেবল স্বৃতি মধ্যে 
দবস্থান করে, তাহা শ্বপ্নবৎ এবং মোহ-নিদ্রা-জনিত ভিন্ন আর কিহইবে? 
বস্তৃত এই শাস্ত্রোক্ত কথার সুস্ষ্ত ত্ব কেৰল উল্লিখিত ভেদ্জ্ঞান মূলক । চিত্ব- 
বৃত্তির পরিতোষ হইতে এক শ্রেণীস্ক স্থথ হয় 'মার সেই সুখ লাভের জন্য 
নানাবিধ কানন! মনে উদয় হগয়। থাকে। কিন্তুযে কোন কামনা মনে 
শ্ঘান পায় তাহার অন্থলরণ দ্বারাই আব এক প্রকার সুখলাভ হইবে । এমন 
কি ছুঃখ লাভের কামনা অভাখনীর বিষয় নহে। সর্বপ্রকার কৃচ্ছব্রতেই 
এই কামন! দৃষ্ট হয়। এবৎ একট সুত্রে ছুঃখভোগও সখপ্রদ হইয়া থাকে। 
এইরূপ সখ, যত্বত্বীা লব্ধ দুঃখেব সহ্তি অভিন্ন নহে । উহা ছুঃখন্ধপ কামন! 
শেষ অনুসরণ করি 'ার ফলমাত্র । 

আর একটি কথা এই যে জীবমাত্র সাধারণত এবং ব্যক্তিগণ বিশিষ্টরূপে 
'ভ্যাসের বশবন্তী। যেসকল মনোবুত্তি সঞ্চালিত হয় তাহা অভ্যাস 
সহকারে সতেজ হইয়া থাকে এবং যাহা উপর্যন্যপরি অবকুদ্ধ হয় তাহাও 
কারণে হীনতেজ হইয়াউঠে অতএব অভ্যাস প্রক্রিয়া দ্বারা প্রথমত 
অনুসরণ মুলক স্খোদয় হইয়া থাকে, আর তত্ভিনন বিশেষ বিশেষ চিত্ববৃত্তির 
হাস বৃদ্ধি ঘটিয়া তন্তৎ বিষরক পরিতোষ জনিত সুখের তারতম্য হয়? 
এই নিরমগ্ডি স্বতঃসিন্ধ নহে, কিন্ত যেসকল ব্যাপার হইতে উহা! উদ্ধারিত 
হইয়াছে হাহাতে সর্ধসাধারণেরই অভিজ্ঞতা আছে। সকলেই স্ব স্ব অতি- 
ভ্ততা অনুসন্ধান করিলে এই সকল নিয়মের গন্তিত্ব স্বীকার করিবেন, 
এবং স্বীকার করিতে উহা! অবলম্বন কহ্তে আপত্তি করিতে পারিবেন না? 

অতএব দেখা গেল ধে ব্যঞিগিত ব্যাপারে সথুখ-সাধন বিষরক স্বততস্্র 
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লিযম আছে । তাহার সহিত সমাগত নির্মাহুধাতি কর্তব্য বিধান বিভিক্ন। 
অই বৈষম্য দূরীকরণ কর| আবশ্যক । এদতর্থে মাব কতিপত্ণ নিয়ম অবলম্বন 
কর! যাইতে পারে। প্রথমত ব্যক্তিগত স্বার্থপবতা ও পরার্থশ্রতা বিষয়ক 
ভেদজ্ঞান, দ্বিতীযনত অভ্যাসের ফলাফল, তৃতীয়ত এই সুকল বিষয়ে কোন 
সমবায়ী নিয়ম । আর চতুর্থত অনুসরণ স্থখ বিষয়ক নিয়ম । আগামী বিভাগে 
উপরোক্ত তৃতীয় বিষয়ের আলোচনা কর! যাইবে । ব্যক্তিগণ এই সকল কথ! 
বুঝিয়! স্ব শ্ব কার্ধ্য সঙ্বন্ধে সমবায়ী নিয়ম করিলেই সকল দিক রক্ষা হইতে 
পারে। ততিন্ন লোকালয়ের বিশৃঙ্খল! বিমোচন হইবে না। 





অন্ধকার ক্রোড়ে। 


গভীরেণান্ধকারেণ প্রচ্ছর্ে হৃদয়ে হি য। 
ত্বমসি ত্বমসি ত্যন্তা বাচো ব্যাহরণৈ ঘুহু | 


গুহ অদন্ধকারেই নিগুণ ঈশ্বর, গুণাধার হইয়াও কেবল সত্তান্ধপে 


প্রকাশিত । 
কেশব সেন। 


কাল রজনি ! মহা! নিশি ! ঢাল, ঢাল, আরও ঢাল; অন্ধকারের উপর 
অন্ধকার আরও ঢাল; নিবিড় কার্ট মাময় 'দগন্ত-ব্যাপী অতুলা অনস্ত 
অন্ধকার। মরি কি জুন্দর, কি ভয়ানক, ভয়ানকের ভয়ানক, আত্মা-স্পর্শা 
এই মহান দৃশ্ত 1! তরঙ্ের উপর তরঙ্গ; তরঙ্গাক্মিত, প্লাবিত, পৃথিবী আজ 
খন্ধকাঁরে) পাড় গভীর সর্বগ্রাসী ভীম অন্ধকাবে ; বামে, দক্ষিণে, উচ্চে। 
নিষ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শদেশে ছুটিতেছে দ্বস্টি করিয়া ওই অন্ধকার ৮ 
ছুটিতেছে, নাচিতেছে, প্রবাহিত হঈতেছে--গাট অন্ধকার আোত। ধরেনা, 
খাছিনি ! আর ঘরে না এই পৃথিবীতে তোমার অক্ষয় তিমির রাশি। জগৎ 
্লীবিত হইক্ষাছে, প্রবেশ করিয়াছে প্রত্যেক পরমাণূতে ধ ঘোর অন্ধকার ;-- 
নিবিড় নীরদ জালে জড়িত নক্ষত্র বিরহিত আকাশ-মগুল/ _-উচ্ছবাসিত 
হইতেছে অন্ধকারে ; তবুও ঢাঁপিতেছে, অবিশ্রান্ত অবিরত মুখল ধারে ঢাঁলি- 
ভেখে-ভিমির ক্নাশির উপয়ে তিনির রাশি! চাল, ঢাল, কালরাতি 
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আায়ও ঢাল তোদার জক্ষত্ব অনস্ত্র সম্পদ! মতুষ্য! ভোঙার ফি রব দ্ধি? 
তুমি এই অসীম অন্ধকার রাশি আলোকিত করিতে চাঁও। ইহার কোন্‌ 
অংশ তুর্ম আলোকিত করিবে ইহার একটি পরমাণুক্েও উজ্্বল করি- 
বার ক্ষমতা ত তোমার নাই। তোমার এই “দেওয়ালী” উৎসব বালকের 
আখড়া ; উচ্চ অট্লালিকা-নিচয় দীপ মালায় শ্ুশোভিত করিয়াছ, রাজ পথে, 
বিপণি-শ্থলে, দীপপুঞ্জ সংস্থাপিত কবিয়াছ ; ক্ষণেকের জন্য অতি সুন্দর দেখি- 
লাম, একটি, ছুই, তিনটি, ভাই! তোমার প্রদত্ত সমস্ত দীপ নিবিল) 
রাজপথে, অট্টীলিকা পরে, বিপণি স্থলে সংস্থাপিত দীপ-পুঞ্জ অন্ধকারে গ্রাস 
করিয়াছে। ছুই একটি নিভৃত কক্ষ হইতে বাতায়ন পথে মৃছু আলোকের 
এক আধটা ক্ষীণ রশ্মি দৃষ্টি গোচর হইতেছিল, তাহাও ক্রমে অদৃশ্ত প্রায় । 
হায়! এইরূপ, মন্ুষ্যের ক্রিয়া মাত্রই ক্ষণস্থায়ী বাল্য ক্রীড়া। ছুই মিনিট 
মধ্যে তাহার দীপালোক নির্ধাপিত হইল ; দুই ঘণ্টা পরে তাহার জশীবনা- 
লোক নিবিবে ; ছুই দিন পরে তাহার নাম মাত্রও পৃথিবীতে রহিবে নাঃ 
অথণ্ড পুর্ণ অন্ধকারে তাহার অস্তিত্ব মিশিয়। যাইবে ! 

ভীম, নিবিড়, দুর্জয়) অন্দকার-রাশির মধো আমি একাবী। নিস্তব্ধ, 
নীরব, স্তপ্ত, মৃতপ্রায় প্রাণী জগৎ, ওই ধে কি শন্দ। অ কারের শব্দ ! ডাকি- 
তেছে, গর্জিতেছে অন্ধকার !! *ক দিকে ভীষণ, আতঙ্কময়, অনস্ত তিমির 
পারাবার, অপর দিকে একটি পরম্গ, কীটাণুকীট. ক্ষুদ্র পনমাণুর পরমাণু কণী 
মনুষ্যাধম আমি । কি বিসদৃশ অবস্থা! কোনও মনুষ্যের জীবনে এক্সপ অবস্থা 
ক্ষণেকের জন্যও হয় নাই ! 

আমি এই নিবিড় অন্ধকার শোতে ভাসিয়া যাইব-আলোক চাই না) 
আলোক চঞ্চল; অন্ধকার অচঞ্চল; আমি অচঞ্চল ভাঁপবাসি; অন্ধকার ভালবাসি । 
প্রিয়তম সুন্দর অন্ধকার ! আমি তোমাতে ভাসিয়! ধাই, তোমার উপর ঈম্তরধ 
করি, আইস তোমাকে অন্থভব করি, স্পর্শ করি, চুম্বন করি, আলিঙ্গন .করি। 
আমাকে ভোঁমার শনস্ত আঁচে শন্ধকাঁর | ভাঙগাইত্ত্রা লইয়া চল অনস্তের দিকে ) 
আমি আর ফিরিব না_অনস্তের আ্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অনস্তে বাইয়া 
মিলিব। ঈশ্বর অনস্ত ) শন্ধকারও অনস্ত, আমি অদ্ধকারের সঙ্গে সেই 
অনস্ত বিধাতার দিকে কি যাইতে পারিবলা? কিন্তু হায় ! আমি যে ডুবিতেডি; 
এই গতীর তিমির বাঁশির অতল গর্ভে আমি যে ডুবিহেছি শরীর ভূবিল, 
মন ডবিল; আম্মা আচ্ছন্ন আতস্কময়, অন্ধকারে ! হায় একি আমার পা 
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লাই, গনিত জাইণ সথগ্ত' ছুথিপ ছে অস্ধকায়ে আনি ছে অন্ধকারের 
এক অংশ) ন্সার্সিও কি তবে অন্ধকার ? ত1 বই কি? মনুষ্য জীবন অন্ধকীয় 
ই আর.কি€ পুর্মে অন্ধকার, পরে অন্ধকার, মধ্য ভাগে অন্ধকারের সহিত্ত 
কঠিন সংগ্রীম | সংগ্রামে কে জয়ী ? মনুষ্য ? না, অন্ধকান্স জয়ী । বিস্ত যামিনি 
শ্রিক্নমে, আমাকে ডুবাইও না; গভীর আধার রাশিতে আমি ডূবিব না; আছি 
তোমার আধার শ্রোতে ভাম্িতে ভাসিতে অনস্তের দ্রিকে যাইব? যাষিনি 
আমাকে লইয়া চল। তাইবা ফেন? আমিডুবিব। যদি না ডুবিলাম, 
তাহা হইলে ত কেবল ভাসিতেই থাকিলাম। ভিতরের সকল রহস্য লুক" 
নই রহিল। ডুবিলাম না, বাহিরের স্বোতের উপর ভাদিতে থাকিলাম ! 
নব, ভূবিব অন্ধকারের মধ্যে._-অনস্তেব মধ্যে ডুব দিব? গভীর হইতে গতীর- 
তর গর্ভে প্রবেশ করিব; তথায় বাইয়া গ্রাণ-ভবে অনস্ত অনুভব করিব, স্পর্শ 
করিব, অনস্ত্ের সহিত আলাপ করিব, অনস্তে হৃদয় মিশাইব ( আহা অনন্ত 
হৃদয় মিশান কি আরাম, কি শাস্তি, কি সুখ প্রদ; স্বর্গীয় শাস্তি, পবিত্র আরাষ, 
পার্থিব স্থখ ! অন্ধকার মধ্যে হৃদয় পূর্ণ বিমোহিত; প্রফুল্ল, উদ্বেলিত, অন্ধ" 
কার উপলদ্ধি কবিয়া। অন্ধকারের ঢেউ আসিয়া! হৃদয়ে লাগিল? হৃদক্গ 
উৎলিল, সংসারদ্ূপ বেলাভমি অতিক্রম করিয়] হৃদয় শত মুখে, সহ ধারার 
ধাবিত হইল; উচ্ছবাঁসের উপর উচ্ছাস, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, হৃদয়ের তরঙ্ছ 
মাইয়া অন্ধকারের তরল্সে ঠেকিল, উভদ্বে একত্র হইয়। অনন্তের দিকে ছুটিল। 

অন্ধকার হৃদয়-ম্পর্শী; অন্ধকারে হৃদ উলে, হৃদয় তন্তরী বিধুনিত হছ, 
আধা! জাগরিত হয়, জড় অগতের ছুরগক্ষময় বাধু পারাবার ভেদ করিস 
আত্মা অনের দিকে অগ্রসর হয়; আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করে; আত্মা 
বায়ার সাক্ষাৎ হয়; আমায় পবমাম্মায় সম্মিলন হছয়। হায় এত রহ্স্ত 
অন্ধকার মব্যে। গএ্রত এ্রজালিক আকর্ষণ অন্ধকারের! এক জিনিট পুর্বে 
ঘে গ্ৃধয় লীচতার শ্ুগ্রভীব, সংকীর্ণ প্ধল কুপের পক্ষিলভষ্ দ্থবানে নিপতিত 
হইয়া! সহী কবধ্য পৈশাচিক কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর ছিল, মলিনতার উপক্জ 
খলিঙ্ভা উদপীর্ণ হইতে হিল যে হদঘু হইতে, মুহূর্ত মধ্যে সে হৃদয়ের লম্পু 
গবীতর্তন সংক্ঘটিত হইল ! নিবিড় গততীর অন্ধকার হদয়কে টাশিয়া আিল 
মলিন হইতে নির্মলতায়,নীচতা! হইতে মহত্বতাবে, সংকীর্ণ তা হইতে অনক্ে 
নিয়া আনিস ছাদয্কে গন্ধকার 1 ঘদয় সংসারের কুদরত ভুনিল অন্ধকার 
শ্যক্যারার্ধ হইধানগগক্ের ধ্যাসে ঈিসগ্ধ হল 1! 
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আন্ডন্ব্য ভয়ানক, ভষানকফের ভষীনক জন্ধকার! কোন্‌ হায়, কোন্‌ সমুষ্যু- 
হাদর অন্ধকাররাশি দেখিয়া, তাহার প্রাণম্পর্শী শব শুনিক্া আতঙ্কে ব্যাকুলিতত 
নাহয়? কেন এ আতঙ্ক, কেন এ ব্যাকুলতা1? নিশীথ নরহত্তা তঙ্ছর বা 
হুবৃত্তদিগের কথা বন্গিতেছি না,কুসংস্কারাপরন তীরুপ্রাণ কাপুরুধদিগের কথাও 
বশিভেছি না; তাহাদের ত্রান মলিনতা-জনিভ ও অজ্ঞানতা-নিবন্ধন, তাহাদের 
আশঙ্কা হুর্ব ত্ত-মূলক, অভএব তাঁহাদের কথাও বলিতেছি নকিন্ত কুসংস্কার, 
বিহীন, নির্লত্বভাব) সাহসী, বলশালী, বীরশ্রেষ্ঠ মহুষ্য-প্রবর ও কেন অন্ধ - 
কার দর্শনে সঙ্কোচিত হন? কেন তাহার হৃদন এক প্রকার অনির্বাচলীর 
আতক্কে আলোড়িত হয়? কেন তিনি ক্ষণকালের জন্যও চমকিত হুইয়। 
গায়মান হন ও স্থির অথচ বিশ্রিতনেত্রে নিবিড় অন্ধকার রাশির প্রতি সভঙ়ে 
দৃষ্টিপাত করেন? কোন নির্দিষ্ট ভয়ে তিনি ভীত নন, তাহার ভ্রাস,ব্যক্কি, বস্ত 
ৰা বিষয়গত নহে; অন্ধকারের করাল মু্তি দেখিয়া তাহার হৃদয়ের ষে 
অবস্থা সম্পাদিত হয় তাহা সামান্য ভয় বাজ্রাস বলিয়া অভিহিত হইতে 
পারে না; সে অবস্থ। সাধারণ ভয় বা ত্রাসের উচ্চতর গ্রামে স্থিত; তাহ! 
সীম অনির্দিষ্ট আতঙ্ক-_ইহাই অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন করে, মনপ্রাণ ব্যাকুগ 
করে। কিন্ত অন্ধকার দেখিয়া কেন এই হৃদয়-বিকম্পনকর আতঙ্ক উপস্থিত 
হয়? অন্ধকার মধ্যে এমন কি ভ্রব্য আছে, ষে মনুষ্য তাহা সহ্য করিতে 
পারে না, ধারণ করিতে পারে ন! ? ফাহ1 হইতে মন্ধষ্যহৃদয় বিকম্পিত হইয়া, 
ব্যাকুলিত হইয়া, দূরে পলায়ন করিতে চীয়, সে পদার্থ কি? জদ্ধকার মধ্যে 
এমন কি পদার্থ আছে, ষদ্থারা এবস্ত'ত আতঙ্ক সমুৎপাদিত হগ্ন? বোধ হয়, 
ভাহ! সেই হদয়ধীবশ্লথকর পদার্থ, সেই ভয়দ বস্ত--অনস্ত | নিবিড় অন্ধকার- 
নিহিত অনস্তের গম্ভীর মূর্তি অবলোকন করিয়! মনুষ্য অজ্ঞাঁতসারে নিলের 
ক্ুদ্রতা, উপায়হীনত! উপলদ্ধি করে, তাহার প্রা কাপিয়। উঠে, সে আপনার 
পদ্দশবে আপনিই চমকিত হুয়। “অকৃল অনস্ত অন্ধকার পারাবারে আমি 
উপাকহীন, আমি একাকী,আমি একটি ক্ষুত্র হইতেও ক্ষুদ্রতর পরমাগ্বৎ ) 
আমার বলবীর্যা, বুদ্ধিমত্তা-হায় ! এ সকল কিছুই নর, সমুদ্র মধ্যে জলবিস্ব- 
বৎস ইত্যাকার চিস্তা তাড়িত গতিতে মনুষ্য-হদয়ে উদিত হইয়! ক্ষণেকেম 
শ্মধ্যেই বিলুপ্ত হয়, মনুষ্য তখন ভয়ে বিহ্বল হয়। নিজের সংকীর্ণ শক্তি ব 
শক্তি হীনভা! ক্ষণেকের জন্যও সম্পূর্ণরূপে অন্থতৰ করিয় সে অন্য “কিছু” 
প্রতি নির্ভর করিতে ব্যগ্র হয়। কিন্ত সে অন্য “কিছু” কি, অপর মনুষ্য 


অন্ধকার ক্রোড়ে। ২৩ 


ভুগিই বাকি? কৰি কছেন তৃমি “৯ দ০20০-৪ ৪০৫৮ যথার্থ ই তুমি ভ্তাই) 
তোমাকে পর্দ্যালোচনা করিলে, তোমাকে চক্ষু মেলিয়া দেখিলে বোধ হয় 
তুষি উভয় ই“ ০:-& £০৭.০তামাতে নির্দ্বল দেবভাব ও নাঁরকীন্ন কীটস্ব 
উতম্মই বর্তমান। ন্বর্গের দেবতা ও নরকের কীট, তুমি একাধারে উভয়ই । 
মনুষ্য! তোমার জীবন। তোমার প্রকৃতি, এক অপূর্ব অজ্ঞেয় রহস্য । 
ভূমি কি তাহা! জানি নাঁ। হায়! তবে কে বপিবে, তিনি কি, ষিনি তোমাকে 
স্থল্পন করিয়াছেন। তুমি ধাহার স্ষ্টি, প্রতি পনক্ষেপে ইচ্ছায় হউক, 
অনিচ্ছায় হউক, জ্ঞানে হউক বা! অজ্ঞানেই হউক, তুমি বাহার প্রতি-নির্ভর 
লা করিয়। থাকিভে পাব না, তিনি কি!!! 

তিনি জ্যোতি না অন্ধকার | হায়--ক্ষুদ্র অধম মন্ৃষ্য, তুমি কিরূপে জানিৰে 
তিনি কি? তিনি তোমার বুদ্ধির,জ্ঞানের,কল্পনারও অতীত। তিনি তিনিই। 
তুমি তোমার নিজের রঙে তাহাকে রঞ্জিত করিতে ক্ষান্তহ৪। তাহার 
সলিয়! তোমার নিঙ্গের বি আর জগতে দেখাই ও না। 

হৃদয়ের অত্তস্তল-স্পর্শী সৌন্ধ্য অন্ধকারের আছে। প্র দেখ আধারের 
কালিমা! রাশি হইতে সৌন্দধ্য ছট1 কেমন উছলিৰ পড়িতেছে, অখাধারের এই 
অতুল মাধুরী যে নিরাক্ষণ না করিয়াছে, সে সোন্দর্যের এক অংশ দেখে 
নাই। সৌন্দর্য্যের যে অংশে নিবিড়তা, যে অংশে গাভীর), মে অংশে সে 
অন্ধ। মনুষ্য ! অন্ধকারের রূপরাশি একটি বার নয়ন ভরিয়া, হদষ ভরিয়া 
দেখ--মার ভুলিবে না, ভুলিতে পাবিবে না। 

শুন, & শব্ধ শুন__-মাধার ডাকিতেছে,-কি ভয়ানক মর্শস্পশশা শব 1 
আধার ডাঁকিতেছে, বলিতেছে--মনুষ্য নাবধান1-_শীলোকের পর অন্ধকার, 
জন্মের পর মৃত্যু । কিন্তু মৃত্রার পর কি? অন্ধকার বলিল---আমাতে ড্ব, তৰে 
জালিবে। হায়! অন্ধকারে ভুবিব, তবে জানিতে পাইব, মৃত্যুর পর কি? মৃত্যু 
হইবে তবে জানিব মৃত্্যর পর কি, শার মৃত্যুই বা কি? ইহার পুর্বে জানিতে 
পাইব না, জানার অধিকার নাই ? ভাল আলোকের পর যেমন অন্ধকার, 
অন্ধকারের পরেও ত তেমনি আলোৌক। জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পরেও 
কি তেমনি জন্ম ?--হন্মমৃত্যু চক্র-প্রায় কি তবে ঘুরতে ছ? হায়! অন্ধ- 
ক্ষান্ধের সেই একই পব্ব_-“আমাতে ভুব)হবে জানিবে”। হায় অন্ধকার । তোমার 
পুর্ণতায নিমগ্ন হইলে প্রাণী কি আর তোষার সীমা পার হইতে পারে? 


৯, পপ গ্রীস 


সন্ম কথা । 


প্রায় আটশত ৰতসর হতভাগ্য ভার কঠিন অনীনতা। শৃঙ্খলে আব্দ্ধ 
রহিয়াছে। ইহার পুর্ব হইতেই ভারতবাসীগণ ক্রমে ক্রমে হীনবীর্্য হইয়া 
আমিতেছিল, নতুবা যে দেশ বিজয়-মদোন্মন্ত সেকেন্দর সাহের প্রচণ্ড আক্র- 
সণও অটলভাবে সহিয়াছিল, সে দেশ অপেক্ষাকৃত অসভ্য ধশ্মোশ্ত্ব ইন্লাম্‌- 
লিগের আক্রমণ কেন গ্রতিনিবৃত্ত করিতে পারল না? বৈদিক সময়ের 
সারল্য ও ওজধ্িতা, মহাভারত ও রামায়ণের সময়ের বীরত্ব ও মহিমা, 
দর্শন ও পৃবাণ স্র্তির সময়ের মানসিক পুর্নবিকাশ, পরে বিক্রমাদিত্য 
গ্রভৃতি রাজাগণের সময়ের গৌরব ৪ বীর্ভপ্রচার,_ পুর ও সেকেন্দরের 
যুদ্ধ হইতেই ক্রনে ক্রমে অস্তমিত হইয়া আদিতেছিল। তাহার পর থানেশ্বর 
ক্ষেঞ্রে হ্বাধীনতার সহিভ আমাদের মনুষ্যত্ব ও আমাদের সমস্ত পুর্ব” 
গৌরব একেবারে লু্প্রায় চইয়াঞ্ছে। এই আট শত বৎসরের অধীনতাক় 
আমাদের যেরূপ ছুর্দশ। ও বেরপ অবনতি হষ্টগাছে, তাহাতে আমর! ষে 
জর কখন আমাদের অবস্থার উন্নতি বাপরীবর্তন করিতে পারিব,তাহ! সহজে 
আমাদের উপলব্ধি হয় লা। আবার এই সমরের মধ্যে রাজ পরিবর্তনে 
স্ুসলমানের পর ইংরেজদের অবীনভায়_আমাদের অবস্থার অনেক বিপর্য্যর 
যটিয়াছে। 

বখন এদেশ মুসলমানদিগের অধিকারে ছিল, তখন এদেশের একরূপ 
অবস্থা হইয়া আসিতেছিল। মুসলমানদিগের শ্বতস্ত্র দেশ ছিল না) 
তাহারা ভাঁরতবর্ণকেই তাহাদের শ্বদেশ বলিয়া! মনে করিতেন। তাহার পর 
বহন একত্ে থাকায় পরস্পর পরস্পরের সর্ষে উভয় জাতির মদ্যে কতকটা! 
সম্মিলন হইদ্বা আসিতেছিল। পশ্চিমেই মুসলমানদিগের প্রভাব অধিক 
ছিল, বাঙ্গালায় তাহারা ততদূর আধিপত্য করেন নাই; সেই জন্যই 
পশ্চিম দেশীয় হিদুদিগের আচার ব্যবহার বাঙ্গালীদিগের হইতে পৃথক্‌ 
ও অনেকটা মুসলমানদিগের অনুরূপ | তথায় হিন্দু মুসলমানে বিবাহ পর্য্যস্ত ৪ 
চলর গিরাছিশ। এতদুর মিলন হইলেও মামরা চিরকাল সুসলমানদিগের 
অধীনে থাকিয়া তাহাদের সহিত কখনই একজাতি হইয়া যাইতাম না। 
মহারাই্রীয়গ্রণ ভখন যেরূপ দৃথ্বস'ছের ছেলে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে. 


ষন্মকখা। ৯০৫ 


স্ষিপ__রাজপুক্ক, সছারা্ত্রী়। ও শিখ জাভি সধ্যে জাধ্যবীর্যের ঘে স্ষ,লিল 
জার অবশিষ্ট ছিল, তাহা কালসহকারে প্রমে প্রক্মলিত হুইয়া যেরূপে 
বিস্তূত হইতেছিল, তাহাতেই মুসলমান রাজত্বের আহুতি হুইত। ডাক্তার 
হণ্টার সাহেব বলিয়াছেন যে হহিন্দুস্থানে ইংরাজের অধিকার স্থাপনের 
পূর্বেই মোগল সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ হইয়াছিল। ভারতে রাজ্য সংস্থাপনের 
জন্য দিল্লীর বাদসাহ বা কোন মুসলমান শামনকর্ডার সহিত ইংরাজদিগের 
যুদ্ধ করিতে'হয় নাই। কেবল মহারাস্ত্রীয় ও শিখ জাতির সহিত বহুদিন 
ধরিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। বাস্তবিক কেবল হিন্দুরাই 
ইতরজেদিগের ভারত জয়ে বাধা দয়াছিল।, সে যাহা হউক, মুসলমান 
রাজগণ এতিহাসিক পরিণামের কোন চিত্র রাখিবার পূর্বেই কালের 
শোতে কোথায় ভানিয়া গেলেন__ইংরাঁজেরা আসিয়া এদেশ অধিকার করিস্কা 
লইলেন। মুপলমানদিগের ন্যায় ইংরাজের ভারতাধিকার অন্য জাতি 
কর্তৃক বিচ্যুত হইবে না এই ধারণা করিলেও, ইংরাজাধিকারে আমাদের 
কি পরিণাম হইবে সমগ্র ইতিহাস শাস্ত্র মহ্থন করিয়াও এ প্রশ্নের উত্তর 
দেওয়া সহজ নহে। ভারতের ভবিষ্যৎ অতি ভয়ানক । বিজ্ঞ রাঙ্গনীতিজ্ঞ- 
গণ অতী.তর ইতিহাস পধ্যালোচন! করিয়া ষে সকল তত্ব আবিষ্কীর করি- 
স্াছেন, সেই তত্ব অবলম্বন করিব! আমাদের হতভাগা দেশের তবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
অনেকে অনেক প্রকার কল্পন। করিয়া থাকেন। পুর্মে আমাদের যেরূপ 
অবস্থাই থাকুক না কেন, এক্ষণে ষে আমাদের অবস্থা-বিশেষত আধি- 
ভৌতিক অবশ্থাঁবিশেষ অবনত এবং ধন, সমৃদ্ধি, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রস্বৃতি 
বিষয়ে আমরা ইংরাজের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অনুন্নত, তাহা আর 
প্রমাণের দ্বার প্রতিপন্ন করিবার আবশ্যক নাই। এখন কেবল ভাবিবার 
কথা আমাদের পরিণাম কিঃ 

যদি জেতৃ-জি ত-ভাব চিরদিন থাকা সম্ভব ন! হয়-যদি এক জাতি আর 
এক জাতির চিরদিন অধীন থাক] সম্ভব না হয়_যর্দ এক জাতির চিরদিন 
'আর এক জাতির অধীন থাকা এতিহসিক সত্য-সঙ্গত ন! হয়, তবে এই হত" 
ভাগ্য ভারতের কি পরিণাম হইবে ? ভারতবাসীর। কি পরিণামে ধ্বংস হইবে? 
আমরা কি কালনহকারে ভূপুষ্ঠ হইতে একেবারে উন্মূলিত হইব? তাহা 
'হুইব না। যদি আমরা, একেবারে অসভ্য বর্ধর হইতাম-যদ্ি আমর এত উন্নত 
জাতি না কই ভাম-ক্পথবা বদি আসরা কালচক্রের পরিবর্কনের সহিত, জরস্থা 


২৬ নবজীবন্‌ | 


বিশেষের বিপর্ধযয়ের সছিত,আপন অবস্থা পরিবর্তন করিতে না পািতাম--হ্ি 
আমাদের সমাক্ত এত দৃটবদ্ধ না হইত -তাহা হই.ল গামরা শত শত বৎসরের 
অধীন হান এতদদি” কোথা ভাপিগা যাইতাম। অন্তত এতদিনে আ দের 
ভবিধ্যৎ উচ্ছেদ সম্তব। €ইও। হিন্দুসখাঞ্ মতস্ত দ়্সন্বদ্ধ_-সমাঙ্সে অস্তভূতি 
শক্তিও অত্যন্ত অধিক । বুদ্ধদেব হইতে চৈতন্য পধ্যস্ত কত কত: সংস্কারক 
ও সনাজ সংস্কারকগণের এত চেষ্; ও তব সব্বেও হিন্দুসমা জর উপর 
উাহারা কেহই কোন বিশেষ দাগ বসাহতে পারেন নাই। ষুসলমানের 
তেজ ও বীদ্য, কোরাণ ও তরবারি--এ সমাজকে বড় অধিক বিচ্ছিন্ন ও ৰিক্কৃত 
করিতে পারে নাই। এখন ইংরেজের বিজ্ঞান, ইংরাজিশিক্ষা,,ইংরেজের 
স্বার্থপর রাজনীতি ও ইংরা,জর খুষ্টানধশ্্ন এত পরিবর্তন করিগ়াও হিন্দুসমাজে 
কোন গভীক চিহ্ুই অক্কিত *রিতে পারে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সভ্য ও 
উনত হিন্€ুনমাজ ননুনত বান্ব র অবস্থা পরবর্তনে অসমর্থ নহে। এদেশের 
অন্তভূতি শক্তি ম5)স্ত মধে+-এখানে মাধিভৌঠিক (বৈবদ্ধিক) উন্নতি 
অপেক্ষা মাধ্যা আসক উন্নতি থা মনের উত্কর্ষ ৩] অধিক স্বাভাবিক 

যাহাধা সানান্য তকে পরাপ্ত হইয়। বহুকাল পোষিত মত পরিত্যাগ 
করিতে ঢুষ্ঠত হয় না, * তাহারা যে অবস্থা পরিবর্তনে অলমর্থ একথ! 
বড়ই ভ্রমাত্বক। তরে সাধারণত ব্রিক উন্নতিতে হিন্দুসমাজকে অনেকটা 
বীতরাগ দেখা দাএগ। হিন্দুসম।জ অবস্থা পরিবর্তন করতে পারে বটে, 
কিন্ত তাই এলির়। স্থিট শাল তা বশ হই হউক, আর ষে কারণেই হউক, 
উন্নত অবস্থা অণবা উন্নত আগ্যার্ম* অবস্থা হইতে সহজে নিয়ুতর অবস্থা 
যাইতে পারে ন'১-এই জন্যই এপর্যন্ত হিন্মসমাজের রক্ষা হইয়াছে। 
মুসনমানেবা ত আমাদের তুলনায় ক্ষিৎপ রমাণে অস্ভ্যজাতি ছিল, তাহার 
ত পাশব-বলেই আমাদের দেশ অধিকার করিয়াছিল। অভস্য মুসলমান- 
দিগের আধান্সিক বা আধিতৌতিক কোন উনতিই ছিল না। এ অবস্থান 
যদি উন্নত আধ্যঙ্জাতি কতকটা। স্থিতিশীল না হইত--যদি তাহার অন্তত তি 
বল অবিক না থাকিত-তাহা হইলে হিন্দুসমাজের বড়ই দুরবস্থা হইত। 
সেইরূপ বর্তমান উত্রাজাধিকারেও এই স্থিতিশীলতা গুণেই হছিলুসমাক্গ 
এখনও এত মটলভাবে দাড়াইয়া আছে । আমর অব্য বৈষয়িক অথবা আধি- 





" * শঙ্করাচার্ধ্য দিখিজয়ের দ্বার! স্বীক্গ মত প্রচার করিয়া! হিন্দুধর্ণের নৃতন 
বরণ দিতে সক্ষম.হুইয়াছিলেন। 


ভৌতিক বিষয়ে ইংরাজদিগের অপেক্ষা অনেক অবনত কিন্ত আধ্যাত্মিক 
উন্নতি এখনও আমাদের যাহা আছে, সে বিষয়ে ইংরাজনদগের অপেক্ষা 
অন্তত আমরা কোন অংশে নূ;ন নহি। এ অবম্থাক্স হিন্দুসমা অধিকতর 
পরিবর্তনশীল হইলে বড় সুফল ফ?তনা। এস্কলে হা” বলা আবশাক 
ধে, আমাদের আধিভৌনতক উন্নত না হইল শল্প, বণিজ ১ ব্যবস! 
প্রড়তি যে সমস্ত বিষয় ই-রাজদদের অপেক্ষা মন্ন্নত আছে, তাঠার উন্নতি 
নাহইলে-এ সময়ে আর আমাদের ভদ্রস্থতা নাট । সেষাহা! হউক হিন্টুসমাজ 
একেবারে মৃত নহে কিম্বা একেবারে অতীতেব ভূত্তরে পবিণত 5য় নাই, ষে 
সেদিকে আমাদের উত্নতি হইবে 11 এএনই সে পগ শিক্ষিত যুসকদল 
অগ্রসর হইতেছেন এবং শীত্বঈ ষে শামাদের সে দি.ক উন্নটি হৃইবে তাহার 
স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতে 'ছ। 

অসভাজাতির সামান্য পাশববলের দ্বারা সভাঙজাতির উচ্ছেদ হয়। 
তবে যে জাতির অন্তর্ভত শক্তি অন্যস্ত প্রবল, নাকে পাশব-বল একেবারে 
নষ্ট করিতে পারে না। চীনকে মহা অভাচাশী তুক্ষীরাও বিনষ্ট করিতে পারে 
নাই_হন প্রভৃতি প্রবল অসভ্যঞ্জাতিরা রোমের একেবারে সমুলোচ্ছেদ 
করিতে পারে নাই। দুর্দান্ত মুসলমানেরাও হিন্দুসমাজের কোন বিশেষ 
অপকার করিতে পাবে নাই । একেত বর্ধমান উন্নত সনয়ে পাশববলের 
আধিপত্য অধিক ন'ই_-আবা? দৃঢ়বন্ধ হিন্দুজাতির শব-বল হইতে বিশেষ 
কোন মাশঙ্কাণ্ড নাই। এই সকল কারণে ভবিষ্যতে হিন্ুজাতির উচ্ছেদ 


কখনই সম্ভব নহে। 
হিন্দুজাতির অন্তর্নিহিত শক্তি অত্যন্ত অধিক বপিয়াই আধ্যনামের 


এখনও এত সন্মান রহিয়াছে । ব্যক্তি বিশেষই হউক, আর জাতি বিশেষই 
হউক, শক্তিই তাহাদের মহত্ব--তাহাদের উত্কর্ষতা পরিমাণ করিবার 
একমাত্র উপায় । যে পরিমাণে শক্তির বিকাশ হয় অথবা যে পরিমাণে তাহার 
ফল উতৎপর হয়, তদনুসারে সে শক্তির পরিমাণ বা তাহার গুরুত্ব নিদ্ধারণ 
করিতে পার যার়। ভবে যখন কোন শক্তি অন্য কোন শঞ্ষির বিরুদ্ধে 
নিয়োজ্িত.হয়, তখন, বিরুপ শণক্ত যে পরিমাণে হীনবী 7 হয়,তাহ। দ্বারাই ৫ষই 
শক্তির প্রকৃত ক্ষমতা উ ল্চি করিতে পার। যায়। এই রূপে ব্যক্তি বা জাতি 
বিশেষের শক্তির পরিমাণ করিয়াই তাহাদের মহ্ত্ব_-তাহাদের উপযোগিতা 
নির্ণয় কর! যুক্তিসত। ক্মাধ্তপ্রাতির শঞ্চি অসীম ছিল তাহার পূর্থ- 


২৯৯ নবজীবন। 


বিকাশও হইয়্াছিল। তাহারাই প্রথমে বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্শা, (্যান্সিষ) 
গণিত, রাসায়ন, চিকিৎসা রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিতা, কাব্য, প্রভৃতি 
ব্ষিয়ে সমগ্র মানবজাতির আদিগুরু এবং এসিষার এক শীমা হইতে 
ইউরোপের সীমাক্জুব পর্য্যস্ত সকল জাতিরই শিক্ষক ছিলেন। প্রাচীন রোম 
ব৷ গ্রীস এত অধিক শক্তির বিকাশ কবিতে পারে নাই। এই কারণেই 
ছিন্দুজাতির সমতুল্য মহৎ বা উন্নত জাতি আর নাই । প্রাচীন আধ্যগণ 
যে অনস্ত শক্তিবলে জগতের শ্রেষ্ঠতম জাতিমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন, 
তাহার ফলও অনন্ত;_-কারণ শক্তি অনন্ত, তাহার বিনাশ নাই--তাহার 
ফল অনম্থকাল পর্যন্ত ফলিতে থাকিবে । তবে ভিন্ন সময়ে ফল ভিন্ন 
হইবে অথ শক্তির বেগ প্রতিকুদ্ধ হইবেমা হ।*_-আধ্যশক্কি প্রধানত সমগ্র 
পৃথিবীকে এই উন্নতির অবস্থার আনিয়াছে। নদ্দী যখন সামান্য নির্বরিণী 
হইতে প্রবাহিত হইয়া ক্রমে অন্য শআোতন্বতীর সহিত মিলিতে মিলিতে-- 
ভাহার তেজ ও তাহার আয়তন বিস্তার করিতে করিতে, বেগবতী হইয়া 
সাগরাভিমুখে গমন বরে--তখন সেই নির্ঝরণীব প্রতি কেহই দৃষ্টিপাত করে 
না, কিন্ত তখনও সেই নির্করণীই এই বেগৰতী প্রবাহিণীর প্রাণস্বরূপ 
প্রবাহিত হইতে থাকে । সেইরূপ পৃথিবীর সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত তাহার 
জনযিত্রী হিন্দুদাতির অনন্ত চিরপ্রবাহিনী শক্তর দিকে কেহই দৃষ্টিপাত করে 
না। কিন্তু এখনও যদি আমরা মানবজাতির এই সভ্যতা_-এই উন্নতির মৃল 


* শক্তির অনস্ত ফলোত্পাদিকাগুণ সম্বন্ধে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বড় 
স্ুনার উদাহবণ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে,যদি একটি সামান্য লোস্ নিক্ষেপ 
করা ষায় তবে সেই লোষ্ট উদ্ধে উথিত হইয়। পুথিবীকে আকর্ষণ করিবে-_- 
সেই আকর্ষণ বলাম্থসারে পৃথিবী একটু উদ্ধে উঠিবে এবং ভাহার কেন্ত্রুও 
তদনুসারে একটু স্থানচ্যুত হবে । পৃথিবী কেন্দরচ্যুত হইয়া আকর্ষণ বলে 
হুরধ্য ও তাহার সহিহ অন্য গ্রহগণকেও কেন্ত্রচ্যভ করিবে । এই বূপে 
সৌর জগৎ কেন্ত্রচ্যুত হইয়! ক্রমে ক্রমে একটি একটি করিয়া নাক্ষজিক 
জগতকে স্বীনচ্যুত করিতে থাকিবে । যদিও লোস্রনিক্ষেপে এই অনস্ত জগৎকে 
গ্বানত্রষ্ট করা এত সামান্য যে, কোন যন্ত্রের দ্বার এমন কি কল্পনা ছারাও 
ব্মামর! উপলব্ধি করিতে পারি না তথাপি সত্য সত্যই এই ফল ফলিষ়! 
থাকে । ধাহারা আকর্ষণের শ্বরূপ এবং 159জ্গ3 06 1006190 বুঝেন তাহাদিগকে 
ইহ! বুঝাইতে হইবে "11 এইরূপ শক্তির অনস্ত ফলোৎপারদদিকতাগুণ মন্বন্ধে, 
(00782150100 ও 7:8103002770100 ০6 00918 বুঝিলে এবং জড়লগতে ও 


ভব জগত্তে শক্তির ক্রি বুবিলে, আর কিছুই বুৰাইতে হইবে না! 


' অন্ধ্কথ! | ২০৯ 


অ্জসদ্ধান করি, তবে প্রাচীন হিন্দ জাতির দিকেই আমাদের দৃষ্টি পড়িবে। 
- এক্ষণে আধুনিক ইউরোপ বাহ্যিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে বিভোর রহিয়াছে বলিষা 
প্রাচীন আর্ধ্শক্তির প্রভাব তাহাদের উপলব্ধি হয় না । সেই শক্তির সংস্কার- 
মাত্র রহিয়া গিয়াছে । আবার যখন আধিভোৌতিক উন্নন্তির পর আপ্যাস্মিক 
উন্নতির সময় আসিবে, তখনই আর্ধযগৌরৰ পুনর্ধার জগতে প্রভাসিত হইষে। 

অতএব যদ্দি ভবিষ্যতে হিন্দু্জাতির উচ্ছেদ হওয়া সম্তভন নাহয় তবে, কি 
কখন ভাহারা জেতৃাতির সহিত মিলিত হইবে ?_কথন কি এই উভয় 
জাতি মিলিয় এক অভিনব জাতির স্থ্টি হউতে পারিবে? তাহা৪ও সম্ভব নহে। 
জেতৃ-জিত-জাতির পরস্পর মিলনের যে কয়েকটি কারণ দেখা যায়, তাহার 
কোন কারণই এস্বানে লক্ষিত হয় না। এখানে জেতা ও জিত জাতির মধ্যে 
প্রভেদ অত্যন্ত অধিক পরস্পবেব ভাষা, রীত,নীতি, ধঙ্দ, আধ্যান্মিক ও আধি- 
ভৌতিক উন্নতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন । উভয়ের মণ্যে শারীরিক ও মানপসিক প্রভেদ ও 
অত্যন্ত অধিক। আবার উভয় দেশের দূরতা এত অধিক ঘে একদেশ হইতে 
অন্য দেশে যাতায়াত করিতে একমাসের ও অধিক সময় লাগে; স্থতরাং এই 
ছুই দেশের মধ্যে এক প্রকার কৌন সংঅবই নাই বলিতে হইবে । আবার 
জেতৃ-জিত-জাতির মধ্যে বিদ্বেষভাব এত অধিক ও দুঁঢ়সশ্গদ্ধ যে তাহা কখন 
অপনীত হইবে, একপ বোঁধ হয় না। পুব্বে অনেকের ধারণা ছিল যে 
বহুদিন. সহবাসে উভয় জাতির বিদ্বেষভাব লাঘব ভইয়া! আসিবে । কিন্ত 
সম্প্রতি রাজনৈতিক আন্দোলনে যেরূপ মহা হুলুস্থুল পড়িয়াছিল-_-পর- 
স্পবের প্রতি পরস্পরের বিদ্বেষভাব যেন্ধপ স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহাতে 
সকলেরই পূর্ব সংস্কার ভ্রমাত্মক বলিয়া! প্রতিপন্ন হইয়াছে । পরস্পরের 
রীতি নীতি, ও ধন্্নগত পার্থক্যহেতু উভয় জাতি মধ্যে যে বিজাতীয় 
ঘুণা বদ্ধমূল রহিয়াছে,-পরস্পরের অবস্থার পার্থক্য, জেতা ও জিতের 
অধিকারের বিভিন্নতা ও আমরা আধ্য বলিয়া শ্রেচ্ছদের প্রতি আমাদের 
যে হ্বণী, এবং আমরা জিত ও অসভ্য বিশ্বাসে আমাদের প্রতি 
ক্টাহাদের যে দ্বশা-যেরূপ দৃটসম্বদ্ধ রহিয়াছে-তাহাতে পরম্পরের 
প্রতি পরস্পরের এন্ধপ খিদ্বেষভাঁব কখন দূর হইবার সম্ভাবনা নাই । তাহার 
পর ইংরাজের। কেহই এদেশের অধিবাসী হইবেম না; ইৎরাজেরা এদেশকে 
তাহাদের অধীন দেশ মনে করেন, এজন্য তীহারা কেহই এই পদানত দেশের 
অধিবাসী হইতে ইচ্ছা করেন না। বিশেষত ইংলগ্ডের উপনিবেশ গুলির 


ই৯৩ নবজীবন। 


যেরূপ অধিকার_-বতটুকু স্বাধীনতা আছে, এদেশে বাস করিলে অস্ত 
সে অধিকার, সে শ্বাদীনতা, পাইবেন না) আবার “ব্যাক আক ক 
“জুরিসডিক্সান্‌ আক” দ্বারা এস্বানে যেরূপ মধ্যে মধ্যে উতৎ্পীড়িত হইতে 
হয়--তাহাতে তাহৰর1 এদেশে বাস করা এক প্রকার নীচতা বা অপমান 
বোধ করেন। যদি তাহাদের সহিত আমাদের বিদ্বেষভাব এত দৃঁড়সঙ্ন্ধ 
হয়--ষদি পরস্পরের সম্মিলন সম্বন্ধে বিভিন্ন সমাজিক সঙ্গঠন, বিভিন্ন রীতি, 
নীতি ভাষা বা ধর্ম বিশেষ অন্তরায় হয়, তবে উভয় জাতির একত্বু মিলন 
কখনই সম্ভবপর নহে । যদ্দ কখনও ইংরাজের। এদেশে বাস করিতেন, তাহ। 
হইলেও কালক্রমে ইংলণ তাহাদের হস্তচ্যুত হইলে অথবা অন্য কোন কারণে 
ইংলও হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও, কোন্‌ কালে বরং উভয় জাতির সম্মিলন সম্ভব 
হইতে পারিত)--অজ্তভ, মুসলমানেরা আমাদের সহিত হতটুকু মিশিয়াছিলেন, 
ততটুকু মিশিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় উভয়জাতির 
পরস্পরপশ্মিলিত হইবার কোন কারণই লক্ষিত হয় ন!। অনেকে মনে করেন 
যে ইংরাজী শিক্ষার অধিক বিস্তার হইলে, ইৎক়াজী বিজ্ঞানের অধিকতর 
আদর হইলে-_আমরা শিক্ষা, ব্যবসা, বাণিজ্য করিতে শিথিলে ও ক্রমে ক্রমে 
এইরূপে ইত্রাজের সমকক্ষ হইলে--পবস্পরের বিদ্বেষভাব ত্বাঁস হইয়! আসিবে 
এবং কাঁলসহকারে সম্ভবত উভয়জাতি একত্র সংমিলিত হইবে। কিন্ত এই 
বিশ্বাস বড়ই ত্রমাত্মক। প্রথমত, উভয়জাতির বিদ্বেষের কারণ স্বতন্ত্র । 
আমাদের সমাজের এইবপ উন্নতিতে পরস্পরের বিদ্বেষভাব অপনীত না 
হইয়া বরং ঘনীভূত হইবে । দ্বিতীয়ত, যখন আমাদের সমাজের এইরূপ 
আধিভৌতিক উন্নতি হইবে-_ তখন পরম্পরের সম্মিলন অপেক্ষা আমাদের 
অবস্থাস্তর প্রাপ্তিরই অধিকতর সম্ভাবনা । 

অতএব যখন এঁতিহাসিক নিয়মানুসারে হিন্দুজাতির কখন বিনাশ নাই 
অন্তত বিনষ্ট হইবার এখন পর্ধ্যস্ত কোন চিহৃই দেখা যায় নাই, এবং 
যখন তাহারা বিজেতাদের সহিত মিলিয়া কখন এক সমাজভুস্ত হইতে পারেন 
না তখন অথঞনীয় যুক্তির দ্বাব! এইমাত্র সিদ্ধান্ত হইতে পারে ষে হিন্দুগপ 
আবার স্বাধীন হইয়া তাহাদের পৃর্বগৌরব পুনন্দার উদ্ভাসিত করিবেন-- 
তাহারা আবার শ্রেষ্জাতি হইয়! অন্তত আধ্যাত্মিক বিষয়ে সমস্ত পৃথিবীর 
শিক্ষক হুইবেন। 


সরটমাস্‌রোর দৌত্য | 


বাণিজাজীবী ইংরাজ বহুকাল হইতেই বাণিজ্য সম্বন্ধে ভারতের সহিত 
বিশ্ষে সশশ্রিষ্ট । এই বাণিজ্য-লক্ষ্ীর সাধ্যমত উপাসনা করিয়াই অদ্য 
তাহা”? এই ভার সাম্াজোর অধিকারিত্ব গ্রহণ, ও শাসনকার্য্যে সক্ষম 
হইয়াছেন। মহাক্জী আকবরের সময্ষ হঈতে এমন কি তাহার কিছু পূর্বেই 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংরেছের! ভারতের সহিত প্রথম বাণিজ্য কার্যে ব্রতী হন। 
যে সাধনার সিদ্ধি লাভের জন্য ইংরাঁজ ভারতের সহিত বাণিজ্যে প্রথম প্রবৃত্ত 
হন, একাস্তিক যত্র ও অসাধারণ অধ্যবপায় প্রভাবে তাহারা আজ সেই 
মহৎ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । যে মুলমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাহার! 
ভারতে বাণিক্য কার্যে প্রথমে প্রবৃত্ত হইমাহিলেন, যাহার সাধনার জন্য 
তাহারা সহযোগী ইউরোপীর বণিকদিগের হিংসাপুর্ণ প্রতিযোগি ভা, 
মোগল স্থবাদার ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগের অসহনীয় অত]াচার, 
মোগল সম্রাট্দিগেব কর্তৃক বাণিজ্য উচ্ছেদের ভয় প্রদশন ও অন্যান্য 
নানাধিধ উতপীড়ন অকাতরে সহ্য করিয়ছিলেন, আজ সেই সাধনায় সিদ্ধি 
লাভ করিগা তাহার! পূর্ববান্গভূত কষ্ছের যথেষ্ট পুরস্কার পাইয়াছেন। আমরা! 
এটহাসিক প্রণালী, অদ্য ভাহাদের সেই বাণিজ্যের প্রথম অবস্থা ও 
তদান্ষঙ্গিক কষ্ট সমূহ এবং স্ুবিখ্যাত সব্‌ টমাস্‌ রোর দৌত্যকাধ্য ও 
তাঁহার কল এবং ভত্কালীন মোগল সাত্রাজ্যের কয়েকটি চিজ থা ক্রমে পাঠক-, 
বর্গের সন্থুখে ধরিব। 

সর্‌ টমান্‌ রো! সাহেব ১৫৬৮ খুঃ অবে এসেক্স (555০৯) এর অস্তঃপাতী, 
লোলেটন নগরে জন্মগ্রহণ কবেন । স্থবিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্ত্- 
তৃক্ত ম্যাগডেলেন কালেজে তাহার বিদ্যাশিক্ষা হয় টমাস্‌ রো'র প্রক্কৃতি 
তাতি মধুর ছিল। আমরা এই প্রবন্ধে যতই অগ্রসর হইতে থাকিব, 
ততই আমরা তাহার চহ্রতা, অসম নাহসিকতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, শ্বদেশ- 
হিতৈষিতা ও কর্তব্য কার্য্যের প্রতি বিশেষ আসক্তি প্রভৃতি গুণ পরম্পরার 
ধথেষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হইতে থাকিব। অত্যাচারী, অসাধারণ ক্ষমতাশালী, 
বখেচ্ছাচার বাদসাহ জাহাঙ্গীরের রাজসভায় আসিয়া অশেষ বাধাবিপন্তি 


২৯হ নবজীবন | 


উত্তীর্ণ হইয়া, ষে ব্যঞ্তি স্বদেশের কার্য্যসাধন, ও সম্রাটের খিশেষ মনুগ্রহ- 
ভাজন হইরা গিগ্রাছেন,। তিনি কখন সামান্য ব্যক্তি নহেন। যদি ষথার্থ 
বলিতে হয়, তাহা লইলে টমাস্‌ রো সাহেবই ভারতে ইংরাজ রাজ্য 
সংস্থাপন ও তন্থারা ইৎলপ্ডের সৌভাগ্য সৎসাধনের মূল কারণ । 

হক্িম্স, সাহেব (112৮15১9) যদিও জাহাঙ্গীরের সময়ে রো'র পূর্বে আসিয়া 
ভারতে ইতরাঙ্গ বাণিজ্যের সুবিধা সংন্থীপনে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, ঘদি ও 
তাহার নিকট রাজা জেম্দের স্বাক্ষরিত অনুরোধ লিপি ছিল, যদিও তিনি 
বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়। শীত্রই তাহার অন্ুগ্রহভাজন 
হইয়াছিলেন, তথাপি ভিনি মুল কাধ্যের কিছুই স্থবিধা করিতে পারেন নাই । 
বোঁ সাহেবের ন্যায় তিনিও সমাটের মনোঘোগ মাকর্ষণ করিয়াছিলেন ও 
ঘাহাছে ইৎরাজ বাণিজ্য চিবস্থারী হয়, ভাঁহা স্ৃজিদ্ধ করিবার নিমিভ, জই 
গ্রাহর সম্্াট্সদনে উপস্থিন্ন থাকিতেন, তথাচ, তর্দারী কোন উপকার না 
হইয়া বরং অপকারই সনুতপন্ন হইয়াছিল। কি প্রকারে হুকিন্সের সেই 
চিরসঞ্চিত আশা একেবাবে বিপ্বস্ত হইগ়াগেল, তন্বিষয়ু ছুই চারিটি কথা 
বল! নিতান্ত আণশাক। আমাদের এই প্রবন্ধের লহিত তাহার বিশেষ 

২আব আছে বলির়াই আমর) পুর্ব ঘটনার অন্থসরণে বাধ্য হইলাম । 

হপিন্ন, সাহেব ঘথন প্রথম ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, তখন গুজরাটের 
শাসনকর্তা মীর মোকারাঁব খা বাঁহাদ্ূর ভাহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিতে 
যান। তিনি সেই বাণিজ্য পোতি হইতে কতকগুলি দ্রব।জাত'লইঈয়া আদতে 
তাহার মূল্য দান করেন নাই। ইছ। ভিন্ন হকিন্সের প্রতি অন্যান্য কুব্যবহার 
করাতে ইহাদের পর'পরের মপ্যে ছুরুগপনেয় মনোমালিন্য সংখঘটিভ হয়। সময়- 
ক্রমে হকিন্স আগরার গিরা সম্রাটের সঠিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহার মনোযোগ 
আকর্ষণে বিশেষ কৃতকার্ময হন। উপঘুক্ত অবসর বুঝিয়া হকিম্ল, মোকারাঁক 
থ1 বাহাদুরের ক্ত্যাচার গুলি সঘ্বাটের কর্ণগোচর করেন । সম্রাট বিদেশীয়- 
দিগের প্রতি এই প্রকার অনান্ুুনিক অভ্যাচার শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া মীর মোকা- 
রাবকে কর্ধচ্যুভ করিয়া তাহার সমস্ত সম্পন্তি বাজেঘাপ্ত করিতে অনুজ্ঞা প্রদান 
করেন । কার সাধ্য মোগল সম্জাটের অন্জ্ঞার বিরদ্ধাচরণ করে? সম্রাট যাহ! 

বলিলেন মুই্র্ভ মধ্যে তাহা সম্পাদিত হইপ। মীর সাহেব পদচ্যুত, অবমানিত 

ও. যথাসর্বন্থ হন হইরা মনে মলে প্রতিহিংসা লইবার কল গঠ়িতে 
আরম্ভ, করিলেন । 
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গ্রুমে উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইল, মীর মোকারাঁবের ভাগ্যলক্ষী তাহার 
প্রতি পুনরায় প্রসন্ননয়নে চাহিয়৷ দেখিলেন। তিনি উৎকোচ প্রদীনেই হউ ক, 
সমাটের দয়াবলেই হউক, পুনরাষ স্বপদে প্রতিষ্টিত হইর়! দ্বত মান ও ধনরাশির 
উদ্ধারে কৃত ক্ার্ধ্য হইলেন । অনেকগুলি প্রধান প্রধান আযমীর ওমরাও তাহার 
সহায় হইয়া উঠিলেন। সকলেই ইতরাজের প্রতি সমান অনাদর প্রকাশ করিতে 
লাগলেন । কেবল হকিন্ল (172%1:1)8)যে তাহাদের বিষনয়নে পতিত হইলেন, 
এমন নহে-সমন্ত ইত্রাজ জাতিব প্রতিই তাহাদের বিদ্বেষ প্রবুন্তি প্রবল হইয়! 
উঠিল। সকলেই একবাক্যে ইংরাজবাণিজ্য লোপের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

সকলেই জানেন যে,জাঁহাঙীর অতিশয় অপস ছিলেন। তিনি বড় লোকের 
মুখে যখন যাহা শুনিতেন তখনই তাহাতে ধুব বিশ্বাস করিয়া বসিয়। থাকিতেন। 
সত্যাসভ্য পর্যবেক্ষণে কিছুমাত্র নিছে চেষ্টা কবিতেন না । জাাঙ্গীরের এই 
প্রকার অলস প্রকৃতি উপবৌক্ত ইত্রাজ দ্বেষীপণিগের বাসনা সিদ্ধির পক্ষে 
নিতাস্ত অনুকূল হইল । তাহাঁব। সকলে মীর সাহেবের সহিত মিলিয়া সত্রাটের 
কর্মগোচর করিলেন খে, ইতরাজদিগেব প্রশয়ে সমাটের বিশেষ অনিষ্ট সংসাধন 
হইতেছে | তাহারা একটি আশ্রয়স্থান (কেল্লা) নিঙ্খীণ করিবার চেষ্ট) করিতে- 
ছেন ও উতজ্জন্য অনেক গোলাগুলি, অস্ধ্রশন্স ও কামানানদি আনিয়া উপস্থিত 
করিয়াছেন । ইহাদিগকে অবাধে বাণিজ্য করিতে অন্ুক্ঞা প্রদান করিলে, ইহার] 
হয় ত কালক্রমে সম্রাটের প্রতিযোগী অন্যান্য বিদেশীয় শক্তির সাহাঘ্য গ্রহণ 
করিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইবেন অতএব যত শীঘ্ব মোগলরাজ্যে 
ইংরাজবাণিজ্যের লোপ হয়ু, সমাটের পক্ষে তই মঙ্গন। এই প্রকার অন্থু- 
ঘোগ বস্তত বিশেষ ফলোপধায়ক হইল, সম্রাট সত্যাসত্য কিছুই অনুসন্ধান 
করিলেন না । ষখন তাহার মঙ্গল কারীগণের সুখ হইতে এই বাক্য উচ্চারিত 
হইয়াছে, তখন যে ইহা যথার্থ তাহার আর সন্দেহ নাই। তিনি হকিদ্দের 
প্রতি সমস্ত অনুরাগ ভুলিয়া গেপেন এবহৎ তৎক্ষণাৎ জলদগন্ভীরস্বরে বিঘোষিত 
হইল “ইতরাজ আর মোগল-রাজ্যের কোন স্থানে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য 
কবিতে পারিবেন না 1" ইহাতে মোকারেবের অভীষ্ট ও বৈরসাধন প্রবৃত্তি 
সম্যক্রূপে চরিতার্থ হইল, উংরাজ বাণিজ্যের মূলে অপহনীয় আঘাত পড়িল, 
হকিন্দের স্বদেশে মান ও প্রতিপত্তি লাভের আশা লোপ হইল এবং তিনিও. 
বিফল মনোরথ হইয়া আগত পরিত্যাগ করিযা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।* 
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২১৪ নবজীবন। 


যখন এই সংবাদ বিলাতে ঈ& ইণ্ডির়া কোম্পানির কর্ণগোচর হইল, 
তখন তাহারা সাঠিশয় বিচলিত হইয়া] উঠিলেন। ভারতের সহিত বাণিজ্য 
স্বন্ধ স্থাপন কবিষা তাহাদের প্রচুর পাঁভ হইতেছিল এবং এই বাণিজ্য 
ক্রমে আরও বদ্ধিত *ও দুঁটমূল হইলে তাহাদের অর্থাগম যে উত্তরোত্তর বন্ধিত 
হইতে থাকিবে, এই আশায় তাহার! প্রকুল্পচিত্বে কালযাপন করিহে- 
ছিলেন | কিজ্বু এ সংবাদে তাহাদের সে মোহ অপনীত হইল ও 
তাহারা কিংকর্তব্য-বিমুড় হইয়া নিতান্ত্ব বিচলিত হইয়া উঠিলেন। মধ্যে 
মধ্যে আরও অত্যাচার কথ] ভারত হইতে তাহ।দের নিকট উপস্থিত হইতে 
লাগল ও ভাহার1ও ব্যস্তস্মস্ত হইয়। আশ প্রতীকাবের কোন উপায়ানুসন্ধান 
করিতে লাগিলেন । ১৫৯৯ খৃঃ অনেের প্রথনে ঈষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি প্রথম 
্াপিত হয় ও তাহার কিছুকাল পর হইতেই এই কোম্পানি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
ভারতের সহিত বাণিজ্য কাষ্যে লিপ্ত হন। বাণিজ্যে তাহাদের বিশেষ 
ধনাগম হইতে লাগিল। তাহাবা ভাবিতে লাগিলেন যে, যদি ভারতের 
সহিত তাহাবা অব্যাহ 5 বাণিক্য চালাইতে পারেন, তাহা হইলে 
অন্যান্য দেশর সহিত বাণিজ্য তাগাদের না করিলেও চলিবে । কিন্তু 
ভারতে যে ঘটনা উপস্থিত, ভাহাতে বাণিংজ্যর ভবিষ্যৎ আকাশ নিতাস্ত 
অন্ধবারমষ বল. তাহার্দের উপদন্ধি হঈভেলাগিল । কালে যে এই মেশ্বরাশি 
একত্রিত হঈয়। ভীষণ ঝটিকা উখিত কবিবে, তাহারা ইহ। দিব্য চক্ষে দেখিতে 
লাগিলেন । মত্যে মধ্যে ভারত হইতে বিবিধ প্রকারের অত্যাচারের কথ! 
সম্মুখে উপস্থিত হঈথা বিগাষি€া প্রদশন করিতে লাগিল। এই সমস্ত ভুর্ঘ- 
টনার প্রতি বানাতে ভীতাপা এটি উপযুক্ত লোক অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন । সব্‌ টনাস্বো ঠিক সেই সময়ে আমেরিকা ভ্রমণ করিয।! 
ইতলণে ক্ষিপিয়া »াসিপাছেন। রো সাহেরের ভ্রমণ- গরবৃত্তি অতিশয় প্রবল 
ছিল, ১ক্ষণে আছেবিকা শ্র“ণে ভাগ শহগুণে পরিবদ্ধিত হইয়া! উঠিয়াছে-_ 
টিনিও ভ্রমণন সুযোগ খুঁজতেছিলেন। বহুকাল হইতে মোগল-রাজ্যের 
(07৩৪৮ 31০81) পবধ্য প্রভৃতির বিষ৭ তিন শ্রবণ করিয়াছিলেন ও সেই 
সঙ্গে সঙ্গে তাহাব ভাবত ভ্রমণের ইচ্ছা সাতিশয় পরিবর্ধিত হইয়াছিল। 
ভারত-সন্ত্রাটে? শ্বর্ণমব স্তম্ত, মণিখচিত ছাদ, বহুমুল্য বন্্ মণ্ডিত সভাতল 
ও নানাবিধ বহুমূল্য মপিখচিত, ম্বর্ণমপ্ডিত ছ্যতিময় সিংহাসন ও অন্টান্য 
নানাপ্রকার ভারতীয় এ্রশ্বর্যাদদ তখন আরব্য উপন্যাসের গল্পের ন্যায় ইংল.. 
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খীয় জন সাধারণের মনোরঞ্জক ছিল। রে! সাহেব হকিন্স প্রচারিত 
লিপিগুণ্ল ও পুস্তকাবলীী পাঠে সাতিশয় কৌটউহল পরবশ হইয়া! সুযোগ 
প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও এই মহৎ কার্ষের 
উপযুক্ত অন্য কোন লোক না! পাইয়! বোকেই সম্মপূনব সঠিত আহ্বান 
করিলেন । বো সাহেবও বুদ্ধিমানের ন্যায় “উপহ্থিত পরি ত্যাগ ক্দিতে নাই” 
ভাবিয়া! তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন । 

বর্ণনীয় বিষয় ভাড়িয়। আমবা ইহীব সহিত সংশ্রিষ্ট অন্যান্য ছুই একটি কথা 
বলিব। তথন ইংবাজগণ ভাবতে কি প্রকাঁব অত্যাচার সহা করিতেন ও 
তাহাতে তীহাদের কতদূর অসুবিধা হঈত, এতৎ সম্বন্ধে পাঠক মহোদয়কে 
ছুই একটি কথা ৰলিব। ঈষ্ট ইও্ডিয়া কোম্পানীব প্রথম স্থাপনাবধিই যে 
ভারতের সহিত তাহারা বাণিজ্য কার্দ্যে লিপ্ত হইয়াছেন, উহা আমরা! পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি । স্থানীয শাদনকর্ভ1 ও সম্রাটব অনুমতি লইয়া সাধ্যমতে 
তাহারা তংকালে সমুদ্রের উপক্লে দুই একটি ক্ষু? ক্ষুদ্র বাণিঙ্যাবাস স্থাপন 
করিয়াছিলেন । অধিকস্ত স্বরাট নগর তত্কালে সমগ্র ভারত মধ্যে প্রধান 
বন্দর ছিল। স্থরাঁটের সমুদ্ধিও যে তৎকালীন অন্যান্য নগরী অপেক্ষা সর্বা- 
পেক্ষা অধিক ছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইতরাজ 
এই স্ুবাটে প্রধান আড্ডা স্থীপন করিলেন । সুরাট সম্রাটের অধিকৃত 
ও সমুদ্রের বিশেষ সুবিধাজনক স্থানে সংস্থাপিত বলিয়! সকল জাতীয় বণি- 
কেরাই এইখানে বাণিজ্য দ্রব্যাদি অবতরণ করাইয়! বিক্রয় করিতেন । 
এই স্থুরাটে সমাটের এত অধিক ধনাগম হইত, যে প্রতি বৎসর নবাৰ 
সাহেব ও অন্যান্য রাজকীয় কশ্মচারীর যথেষ্ট লাভ হইয়াও রাক্ 
সরকারে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা প্রেরিত হইত। ইতরাজের বাণিজ্য দ্রব্য তথায় 
অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত। আজও যেমন ইংরাজ ছুরী কাচি প্রভৃতি 
চাঁকচিক্যময় দ্রব্যাদি দিয়া ভারতের বক্ষশোধন করত ধনরত্বাদি লইয়! 
যাইতেছেন, প্রায় ছুই শত বংসব পূর্বেও তাহারা ঠিক সেইরূপ করিতেন। 
জাহাজ ভরিয়া! বন্দুক, তরবারি, ছুরী, কীচি ও অন্যান্য নানাবিধ চাকচিক্যমন্ত 
অন্ত্রশক্াদদি দেশীয় মহাজনদিগকে প্রদান করিয়া তদ্দিনিময়ে তাল তাল 
অপরিষ্কৃত দ্বর্ণ, হীরক, মুক্তা, রেশমীবস্, রেশম, ও নানাবর্ণের বহুমুল্য 
প্রন্তরাদি লইস্াযাইতেন। ইংলগ্ড গিয়া এই সকল ভ্রব্য দ্বিওণ মৃল্যে 
লর্ড প্রভৃতি সম্াস্ত সম্প্রদীদিগের নিকট ও রাজার নিকট বিক্রয় 
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করিতেন। তৎকালে ইংরাঁজের তৈত়ারি দ্রব্যাদিরও ভাঁরতে বিশেষ আদর 
ছিল। নানাবিধ অস্ত্র শঙ্কর ব্যবহার তখন সাধারণের মধ্যে বিশেষ- 
রূপ প্রচলিত ছিল; তখন সাধারণ লোকের আত্মরক্ষার্থ অনেক সময়ে 
অক্সাদি রাধিবার প্রয়োজন হইত। এখনকার ন্যায় তখন কিছু অস্ত্রের 
আইন প্রচলিত ছিল না। স্ৃতরাৎ ইত্রাজদের এই সকল অস্ত শত্তর দেশীয় 
মহাজনের! কিনিয়| লইয়া উচিত মূল্যে বিক্রয় করিত এবং মধ্যে মধ্যে 
উৎ্রুষ্ট অন্ত্রাবলী বাছিয়! বাছিয় সম্রাট্কে বিক্রয় করা হইত। যদিও তখন 
সমাটের অন্ত্রাদি নিশ্মীণেব উপযুক্ত কারখানা ছিল তথাপি তাহাতে কেধল 
তাহার ব্যবহার্য দ্রবা সমূহই প্রস্তুত হইত এবং যাহা! উদ হইত তাহাতে 
সকলের কুলাইহ না। কাছেই ইংরাজেত অন্্রশস্জাদি প্রথমত চাঁক- 
চিক্যতার গুণে, দ্বিতীয়ত মূল্যের স্বল্নতাঁয় অধিক পরিমীণে বিক্রয় হইত। 
কয়েক বত্সর ধরিরা তাহারা (12৮৭৮ [1317 (0101)717)5) এই প্রকারে বাণিজ্য 
করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু সীর মোকারেবের সহিত হকিন্সের বিবাদের 
গৃত্রপাত হওয়াতে ইংরাজের আর শ্রেয় রহিল না। যথোপযুক্ শুক্ক প্রদান 
করিয়া যে তাহারা নিষ্কৃতি পাইতেন এমত নহে, কখন কখন ও বা ইচ্ছ! 
পুর্ব্বক অযথা শুক্ক দাবি কর! হইত এবং তাহা কন্তায় গণ্ডায় বুঝিয়া না পাইলে 
নবাঁবের কর্মচারীর! দ্রব্যাদি নাঁমাইতে দিতেন না । এবং কখনও জাহাজ 
আসিয়া বন্দরে লাগিলে প্রাদেশি* শীসনকর্তা (নবাব) দলবল লইয়া জাহা- 
জশ্থ দ্রব্যাদি পরিদর্শন করিতে যাইতেন ও নানা প্রকার, অত্যাচার 
করিয়। তাহাদের ইংরাঁজ প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতেন। কোন দ্রব্য 
সেই প্রাদেশিক শাসনক্গার চক্ষে সুন্দর লাগিলে তিনি হয়ত বলপুর্ব্বক 
তাহ। গ্রহণ করিতেন, না হত “মূল্য দিব এই কথা বলিয়া] লইয়া যাইতেন। 
পরে হয় ত মুল্য দিবার নাম ও মুখাগ্রে আনিতেন না। যদিও নিহাস্ত 
ভদ্রতার অনুরোধে মূল্য দিতেন, তাহাতে বণিকদিগের লাভ না হইয়া সমাক্‌- 
রূপে লোকসান হইত । ইতংরাজ কর্মচারীরা অনুনয় বিনয় করিলে তিনি 
তাহাঁতে বধির হইয়া থাকিতেন। অত্যাচার-পীড়িতদিগের অভিযোগ 
করিবার উপায় ছিল না। কাহার কাছে অভিযোগ করিবেন, যিনি 
রক্ষক তিনিই ভক্ষক; আবার সমাটের কাছে গিয়া সাক্ষাৎ লাভ কর! 
বড় ছুরুহ ব্যাপার ছিল। ভাগ্যক্রমে সাক্ষাৎকার হইলেও তিনি অভি- 
যোগে বর্ণপাতও করিতেন নাঁ। আবার কথন কখনও বা! বাণিজ্য 
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দ্রব্যাদি গর হইতে নগরাভ্তরে লইয়া যাইবার জন্য অতিরিক্ত শুক্ষ 
দিতে হইত । ইহাতে স্াহাদিগকে সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত ও উতৎপীড়িত 
হইতে হইত। তখনকার এই নিরম ছিল ধে সমুদ্রে যদি কোন বাণিজ্য 
জাহাজ মগ্ন হইত, তাহা হইলে তাহার দ্রব।জাত স্ম্াট, সরকারে লীত 
হইত। যদ কোন ইংরাজ বণিকের জাহাজ উপকূলে বা সম্ু্জে ম্ধ হইত, 
তবে দুর্ভাগ্য বশত এই নিষমের অধীন হইরা সেই হতভাগ্য বণিকের 
সর্ধস্ব সমুদ্রো্ধত হইয়া সম্রাট, সরকারে নীত হইত। এই প্রকার 
নানাবিধ অত্যাচার চতুর্দিকে তাহাদিগকে ঘেবিয়া ফেপিয়াছিল। এই 
প্রকার অসহনীয় অত্যাচারে পীন্ড়ত হইয়া ঈ্ট ইণ্ডয়ী কোম্পানী টমাস 
রোকে ভারতবর্ষে গোগল সত্রাটের নিকট প্রেরণ করিবার উদ্যোগ 
করিতে লাগিলেন। সামান্য কোম্পানীর নামে দূত পাঠাইলে হয় ত 
সম্রাট গ্রাহ্য করিবেন না, এই ভাবিয়া তাহারা রাজা জেম্সকে অনুরোধ 
করিফ়া তাহার নিজ নামে দূত পাঠাইতে অনুরোধ করাতে রাজা জেম্‌ 
সম্মতি প্রনান করিলেন। ভারছের ইংরাজদিগের উপর যে সমস্ত অত্যাচার 
হয়, তাহা বিধিবদ্ধ করিয়া তাঁঠার প্রতিবেধা:নর জন্য রাজ? একখানি অনু- 
রোধ পত্র সাক্ষরিত করিয়া দিলেন। শুভদিনে ইংলগাধিপের প্রধান দূত 
(7,0৮1 4007)8৯৮৭০, মোগল সঘ্রাটের নামে অনুরোধ পত্র ও তাহার জন্য 
নানাবিধ বিলাতি উপটোৌকন, লইয়া বিশেষ সমারোহের সহিত স্বরাট বন্দরে 
--১৬১৫ খুঃঃঅনে উপস্থিত হন। 

ন্ুরাটে অন্তি সমাচরাহের সহিত ইংলতীয় রাজ-দূত অবতরণ করিলেন। 
নদীতে যে সমস্ত জাহাজ ছিল, মুত্র পতাকাদি ও পুম্পমীণার সাহার সক্ষা- 
'নার্থে তাহা অন্িকাবীদিগের দারা সুমঙ্জিত হইল । তাহার সম্মানার্থ ঘন 
ঘন তোপধ্বনি হইতে লাগশিন। এবং সাধারণ সদাগর, কাণ্তেন ও 
প্রায় অশীতি জন অস্ধবারী পুরুষ শ্রেণ'বদ্ধরূপে দণ্তানবমান হইয়া 
তাহাকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিল। নবাবের কন্দচারীরা ইৎল- 
শীন্ব রা্জদূতকে প্রকাশ্য সভায় সন্মান প্রদর্শন পুর্বাক গ্রহণ করিলেন। 
রোৌর সমভিব্যাহাপী লোকদ্দিগের দ্রব্যাদিও এমন কি সম্রাটের উপ- 
টৌকনাদি পথ্্যন্ত মোৌগল-কন্মচারীর1 পূর্ত প্রথান্থসারে খুলিয়া দেখিতে 
লাগিলেন; তীহারা কোর পিষেধ বাক্য গ্রাহ্য করিলেন না। 
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রো সাহেবের থাকিবার জন্য স্থরাট নগরে একটি বিস্তৃত ভবন স্থির 
করিয়া দেওয়া হইল। সর্‌টমাস্‌ রো গ্রায় একমাস ধরিয়া সুরাটে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। 

বাদসাহ এই স্হয়ে বাষু পরিবর্ভন জন্য আজনীরে অবস্থান করিতে 
ছিলেন, সুতরাধ রাজধানী আগর হইতে আমীরে উঠিয়া আসিয়াছিল। 
এই সংবাদ রো'র কর্ণগোঁতর হইবামীত্র তিনি বিমল আনন্দনীরে মগ্র হইলেন। 
আগ্রা গরিম্না সমন্ত বাঁধা বিপত্তি, অতিক্রম করত সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ কর! 
যে অতিশয় ছুরূহ ব্যাপার, ইহা তিনি বিশেষকূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন ! 
মোগল কর্মচারিরা তাহার যাত্রার সমস্ত উদ্যোগ কররয়া দিতে প্রতিশ্রুত 
থাঁকাতে রো এতদিন তীহাঁদের অপেক্ষায় কালযাঁপন করিতেছ্িলেন। কিন্ত 
এক মাসকাঁল বৃথ! গত হইয়া যাওয়াতে, ও তাহারা ভীহার সাহায্যে শিথিল 
প্রযত্ব হওয়াতে, তিনি অক্তিশয় চিন্তিত হইলেন । অবশেষে নিরুপায় হইয়া সেই 
কর্মচারিদিগকে পুন পুন এই বিষয়ে উত্যন্ড করাতে, তাহারা তাহার 
আজমীর গমনের জন্য যানবাঁহনাদি সংগ্রহ করিয়। দিল_- রো1-উপযুক্ত সমগ্্ে 
যাত্রা করিলেন । 

এই সময়ের বুরহানপুর সমাটের প্রধান সেনানিবেশ স্থান ছিল। কুমার 
পাঁরবেজ এই সমস্ত সেনার অধিনায়ক হইয়া এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে অবস্থান 
করিতেছিলেন। সুরা হইতে ছুই শত পঞ্চাশ ক্রোশ পথ নির্বিদ্বে 
অতিক্রম করিয়া রো-সাহেব, বুরহানপুরে উপস্থিত হইলে_কুমার পারবেজের 
সহিত তাহার সাক্ষাতেচ্ছা সবিশেষ প্রবল হইয়া উঠিল। রো--উপযুক্ত 
অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । বুরহানপুরে উপস্থিত হুইলে_-একজন 
কোতোয়াল আসিয়া! কুমার পারবেছের অনুজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া তাহাকে কহিল, 
যে তিনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষী। রো এই সংবাদে 
অনতিবিলম্বে পারবেজের সভায় যাইবার নিমিত্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। 
উপচৌকনাদি প্রদান হারা তাহাকে অহ্থকুলে আনিতে পারিলে, তাঁহার আজ- 
মীর গমনের ও কোম্পানীর বাণিজ্য কার্ষেযর অশেষ সুবিধা হইবে- ভাবিয়া 
তিনি কতকগুলি উপহার দ্রব্য সঙ্গে লইয়া কুমারের সভাগৃহ উদ্দেশে 
চলিলেন। তাহার সম্মানের জন্য পথ পারে, একদল অশ্বারোহী অবস্থান 
করিতেছিল । রো-সভাভবনে উপস্থিত হইয়া তাহাকে পৌোরবে জ) 
যথাবিহিত অভিবাদন করিয়া তৎকর্থৃত আদিষ্ট হইয়া অদুরে উপবিষ্ট হইলেন। 


সর্‌ টমাঁপ রো”র দৌত্য। ২৯৯ 


তাহায়মর মধ্যে দ্িতাষীর সাহাষ্যে নানাবিধ কথোপকথন চলিতে লাগিল । 
কুমার অতিশয় সন্তষ্ট হুইয়া বুরহানপুরে ইংরা বাণিজ্য বিস্তার 
করিবার অনুমতি দিলেন ও রো'র শপীর ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য 
ও তাহাকে আজমীরে লইয়া! যাইবার জন্য বিংশতি জুন শরীররক্ষক প্রদান 
করিয়া ইংলগ্ীর রাজনৃতকে সক্মানে বিদায় দিলেন। 
এক মাসের পর- সেই দুরপ্রিগম্য ৪ বিপজ্জনক পথ অতিবাহন করিষা 
রো সাহেব, ১৬১৫ খুঃ অব্দ ২৩শে ডিসেম্বর নির্কিঘ্বে আজমীরে উপস্থিত 
হইলেন! তিনি পর বংসর ১*ই জানুয়ারিতে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ 
লাভার্খ প্রথম গমন করেন । 
রো'র অদুষ্ট নিতান্ত সুপ্রপন্ন বলিয়! তিনি প্রথম সন্দর্শনেই সত্রাটের করুণা- 
নয়নে পতিত হন। রে সাহসে বুক বাঁধিয়া দলবল পরিবেষ্টিত হইয়া সম্রাট 
দরবারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন স্রপ্রশস্ত সভা ভবনেক্ক উচ্চতম 
শ্লে ভারতবর্ষের সম্রাট উপবিষ্ট রহিয়াছেন। নানাবিধ মণি-খচিত, 
মুক্তা-বিনির্খিত সিংহাসন, বহুমূল্য পানস্য দেশীয় গালিচার উপর সংস্থাপিত 
হইয়া সম্রাটের ভার বহন করিতেছে । সিংহাসনের চত্ুর্দিক হইতে 
উত্থিত চারিটি স্বর্ণ দণ্ডের উপব, মণিখচিভ চন্দ্রাতপ ঝকমক করিয়া 
দোছুল্যমান হইতেছে । সম্রাটের ছুই পার্শে সেই উন্নত স্থানের (81৮৮ টি) 
উপরে রাজপুত্র ও উচ্চপদস্থ নৃপঠিগণ বহুমল্য বসনে শোভিত হইয়া 
অবস্থান করিতেছেন। তাহার দুই হাত নীচে আমীর ওমরাহগণ সুন্দর 
রূপে সজ্জিত হইয়! সত্রাট, সদনে উপস্থিত রহিয়াছেন। তাহার ছুই) 
হস্ত নীচে রাব্যস্থ বদ্ধিধু ও ক্ষমতাঁশীল প্রজাবর্গের পির্দিষ্ট স্থান। তনিম্ে 
সাধারণ প্রজাবর্গ অবস্থান করিতেছে । রো এই দৃশ্য দেখিয়া! অতিশয় মোছিত | 
ও স্তশ্তিত হইলেন। উক্ত দিবস (১*ই জান্গয়ারি ১৬১৬ খু) তিনি বিলাতে 
ঈষ্ট ইওিয়া কোম্পানিকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে লিখিত আছে 
যে-_“মোগল রাজের সভাকে লগুনস্থ একটি সর্ধগ্রধান নাট্যশালার সহিত 
তুলনা কর যাইতে পারে । সত্ত্াট যেস্লে বসিয়াছেন তাহাকে রঙ্গবঞ্চ বলা 
বাইতে পারে। আমীর ওমরাহ ও বাদসাহ যেন বহুমূলা পরিচ্ছদে স্সঙ্জিত 
হইব অভিনয় করিতেছেন,এবং সর্ধনিক্স্থ সাধারণ প্রজাবর্গ যেন দর্শক মগুলী- 
রূপে অবস্থান করিতেছে । ইংলগ্ডের রাগ নাট্যশালায় গমন করিলে সেইদিন 
যেমন তাহার শোভা হইগা থাকে,মোগল সভাব শোভা চিরকালই সেইবপ 1, 


২২০ নবজীবন । 


রো সাহেব প্রচলিত নিয়নান্থদারে, সম্াটকে তিনবার অভিবাদন ঝুঁরিয়া 
তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। পূর্ব কথিত উচ্চ ও নিয়স্থলগুলি ক্ষুদ্র ক্ুত্র 
অধিরোনণী দ্বারা সংযুক্ত ছিল। রো, প্রত্যেক অধিরোহণীর নিকট উপস্থিত 
হইয়া মস্তকাবনত করিয়া সম্্াটকে সন্মান-প্রদর্শন করিলেন। অদুরে ক্ৰাহার 
বলিবার জন্য স্থল নির্দি্ হঈল। দ্বিভাধীর দ্বারা তীহাদের নানাবিধ কথোপ- 
কথন চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে রো উপটৌকন দ্রব্যগুলি সযংত্ব সম্রাট, 
সমক্ষে রক্ষা করিলেন। দেই সকল ভ্রব্যের মধ্যে পিয়ানোর ন্যায় যে 
বাদ্য যন্ত্র ছিল-_তাহ। সঞাটের আদেশ ক্রমে, তাহার কৌতুহল নিবারণার্থ 
রো সাহেবের একজন সঙ্গী বাজাইতে লাগিলেন । বিলাতি শকটখানি, 
বিলাস-প্রিয় সন্্াট, নিজে উঠিয়া গিয়া দেখিয়া আসিতে অসম্মত হইয়া! 
একজন পাশ্বচরকে দেখিতে বলিলেন, সে আসিয়া, তাহার শিকট য্থাযথ 
বর্ণন কষ্টটা তাহার সন্ভোব সাধন কবিল। যদি9 স্জাট্‌ এই সকল দ্রব্য 
পাইয়া ইংলগুাধিপের উপর জন্থষ্ট হইয়াছিলেন, যদও রো সাহেবকে তিনি 
যতদূর সন্তোষ দেখাইতে পারা যায়, তাহা দেখাইয়াছিলেন, তথাপি 
ইংলগাঁধিপ, মণিমুক্তাদি প্রেরণ কবেন নাই বলিয়া একজন সভাসদের কাছে 
হুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। জাহালীর জানিতেন না ষে ভারতবর্ষ ভিন্ন 
আর কোথাও এমন মণিসুক্তা জন্মে না । আর মণিঘুক্তাঁদি ভারত হইতে 
রপ্তানির জিনিশ ভাবতে, আমদানির জিনিশ নহে। 

রো! সাহেব প্রথম দিবসেই সম্রাটকে রাজা ক্গসেব অন্গবোধ পত্র ও লিপি 

প্রদান করিয়াছিলেন। সেই ইত্বাজা লিপির অনুবাদও তাহার সহিত 
সংঘুক্ত ছিল। জাহাঙ্গীর দ্রব্যাদি পাইয়া ফেন সন্ষ্ট হুইয়াছিলেন, এই 
লিপি দৃষ্টেও তত্রপ সুখী হইলেন। খিদেশীয় দুত, এইবপে জাহাঙ্গীরের 
সভায় যতদূর সম্মান লাভ করিতে হয় তাহা করিয়াছিলেন । ভারত সম্রাট 
রো'কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন থে *»ৃপনার ন্যায় কোন বৈদেশিক 
রাজদূত এতদূর আদুত ও সম্মানিত হন নাই" । রে] সেই দিবসের মত অন্ুস্থতা 
নিবন্ধন সভা হইতে ধিদাঁয় গ্রহণ কবিলেন। তাহাব অন্থস্থতা শুনিয়া আরোগ্য 
লাভ পধ্যক্ত ভীহীকে নিজ গ্রানাদে থাকিতে সখাট্‌ অনুরোধ করিয়াছিলেন, 
কিস্ত রো নআ্রতার সহিত সে অনুরোধ কাটাই] দেন। 

এক্ষণে টমাস,রোর কথিত কাঁহ্নীর, অনুসরণ বরিয়া_রাঞজপ্রাসাদের 
কতিপয় চিত্র আমর] পাঠকবর্গের সম্মুখে ধরিব। 


সর্‌ টমাস রোঁ”র দৌত্য | ২২৯ 


সম্রাটের প্রাপাদ চারিদিকে অত্যুচ্চ 'প্রাচীর মাল দ্বারা বিশেষরূপ 
পরিবেষ্টিত ছিল । দ্বাব অতিক্রম করিয়া সভাভবনে উপস্থত হঈলে__- 
তাহার দক্ষিণ দিকে একটি দ্বার পরিদৃশ্যমাঁন হয়। এই দ্বার দিয়া গোনল 
থানা (ক্লানাগারী যাইবার প্থ। গোসলখানা ঠিক লভাগহেব পার্খেই 
স্থাপিত । এই স্থানে একটি বহুমূল্য প্রস্তব বচিত সুন্দৰ ্নানাগার আছে। 
গোসলথান] যে কেবল স্নানের জন্য ব্যবন্ৃত হয় তাহা নহে । প্রত্তিদিবস রাত্রে, 
রাজকার্ধযাবসানের পর অম্রাট নগবস্থ সন্ত্রাপ্ত মামীর ওমবাহ ও সভাসদগণকে 
নিমন্ত্রণ করেন। একটি নিরমিত সময সাঁভারা এইস্থীনে উপস্থিত হইলে 
মদ্যপান আরম্ত হইয়া থাকে । আকবগের ছীবিতাঁবস্থায় কেহই এই গোসল- 
খানার ভিতর মদ্যের নাম পথ্যন্ত কবিতে পারিতেন না এই নিয়ম বস্তত 
বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল । কিন্তু জাহাঙ্গীর নিতান্ত স্বেচ্ছাচারিতার 
বশবন্ভী হইয়া অধিকাশ সময় এ নিয়ম মানিতেন না। রো সাহেব 
তাহার পুস্তকের একত্তলে লিখিঘাছেন -'একদিন সমস্ত আমীর ওম- 
রাহ এই গোপলথানার সমধ্তে হইয়াছেন, সম্রাট অনুজ্ঞা প্রদান করি- 
লেন। “মদ্যপান আর্ত হউক” সকলেই আনন্দে বিহ্বল হইয়! মদ্যপান 
করিতে আরম্ভ করিলেন; পরক্ষণেই সপ্ভাট মদিরা তেজে উন্মত্ত হইয়া 
বলিয়া উঠিলেন “কে মদাপানের আজ্ঞা দিল-_” বলিয়া উচ্চপদস্থ আমীর 
ওমরাহদিগকে অপমান বাক্য প্রযোগ করিতে লাগিলেনঃ আমি তাহা দেখিয়। 
ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলাম” । রো.পরতঠি রজনীতেই এই গোসলখানায় উপ- 
স্থিত হইতেন; এই স্থলে সম্াটেব সহিত তাহায় নানা বিষয়ে কথোপকথন হইত। 
রাজসভায় যে সকল ধিবয়ে মনোভাব ব্যপ্ত করা অসম্ভব সম্রাট সেই সকল 
বিষয়ে টমাস রোকে এই স্তানে জিজ্ঞাসা করিতেন । যে উদ্দেশ্য সাধনার্থ 
বৌ সাহেব, মোৌগলরাজের এত উপাসন্1 করিতেছিলেন, সে বিষয়ের কোন 
প্রসঙ্গই সম্রাট কর্তীক উত্থাপিত হইত নাঁ। এক দিন কথাক্রমে বিলাতি 
ঘোউকের কৃথা মনে হওয়াতে সম্রাট, রোকে তাহার জন্য ইংলগুজাত কষ়ে- 
কটি ঘোটক আনাইতে অনুরোধ কররন। বে] তদ্দষয়ে আপন্ভি উত্থাপন 
করিয়া বলেন_-যে শ্থল-পথে আনিতে গেলে বঞ্জ অন্বিধা--কারণ ইউরোপে 
এখন ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে--এবং জলপথে যদিও উপায় আছে, তথাপি 
তাহা অনায়াস সাধ্য নহে, কারণ ইউরোপ হইতে ভারতে আসিতে 
অনেকপ্বিলম্ব ও ঝটিকা ছোগ করিতে হইবে সুতরাং এই পথেও খেক 
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আন! অসভ্ভব। অগ্রাট নিরম্য হইবার পাত্র লহেন--তিনি বলিলেন “তোমরা 
পাঁচ ছয়টি ঘোড়া একাবাবে পাঠাইও। তাহাদের যধ্যে একটি যদ্দি জীবিত 
থাকে, ত আমি তাহাকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া ব্যবহারোপষোগী করিয়! 
লইব |, রে! সআাট্রের অনুরোধ এড়াইতে না পারিধা স্বদেশে এইজন্য পত্র 
লেখেন। এই প্রকারে তাগার সহিত অণ্যান্য নানা ধিষয়ে কথ! উপস্থিত 
হইত, কিন্তু কাজের কথা! ভ্রমেও উত্েত হইত না। বো নিরস্ত হইবার 
পাত্র নহেন, তিনি অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। অন্য সময়ে সম্রাটের 
সহিত তাহার সুবিধামত সাক্ষাৎ হইত না।-প্রীতে সা, বাতায়নে 
বসিতেন ১ এই স্তানে বসিয়া তিনি নিয়স্ত সমস্ত কাধ্য ভাল করিয়া দেখিতে 
পাইতেন। বাতায়নের অদূরে নিয় প্রশস্ত ক্ষেত্রে, গ্রজাবগ উপস্থিত হইয়া 
প্রতিদিন তাহাকে আবেদন ও ভভিযোগপ « দিতেন ও সময়ে সময়ে আমীর 
ওমরাহগণ উপচাব দ্রব্য দিয়া সম্রাটঞ্চে দশন করিতেন । সাধারণের পক্ষে 
রাজসন্দশনের এই প্রধান ও স্বব্ধিজনক সময়। প্রজাদিগের সহিত কার্ধ্য 
শেষ হইলে সৈন্যদিগেন সমাবেশ শিক্ষা (0১706) ও হস্তী অশ্ব গভূতির 
জমাবেশ শিক্ষা দেনিতেন। নয়টা বা দশ শর সময় প্রাতরাশ শেষ করিয়। 
বেগন মহলে প্রবেশ কবত তাহাদের দ্বাৰা পরিসেখিত হইয়া একটু নিদ্রা 
দিতেন। একদিন বাতায়নে বো সাহেন ছুইটি বেগম সাছেবাক দেখিয়াছিলেন। 
তিনি তাহার পত্রে লিখিধাছেন-যে “এ প্রকাব রূপমাধুরী আমি কখনও 
নিরীক্ষণ করি নাই। এক'দন আগি বাতাঁয়নপথে সম্রাটের সহিত সাক্ষাংলাভ 
মানসে গিয়াছিলাম, দুইটি অন্ুপ্যম্পশ্যরূপা রূপসী বাতায়ন নিকটে পার্স 
পরদা ছিন্ন করিয়া আমাকে কৌতহলের সহিত দেশিতেছিলেন। হঠাৎ 
বাভাষে সেই পরদা ঈষৎ দোদ্রল্যামান হওয়াতে_আনি তাহাদের মুখমগুল 
দেখিভে পাকঈটয়াছিলাম--তীভাদের বর্ণ অতি গৌরবর্ণ ও এক কথায় তাহার! 
দেখিতে অতি সুন্দরী । মন্তকের উপর, সেই ভ্রমবকৃষ্ণ কেশরাজির উপর 
অনেকগুলি হীরকণণ্ড শোভিতেছে-_কর্ণে নানাবিধ অলঙ্কার ছুলিতেছে। 
বহুমূল্য বসনে তাহাদের মন্তকের অন্ধভাগ আবৃত রহিয়াছে। তাহার! 
বোধ হয়, আমাকে দেখিতে সম্রাটের ছনুমতি পাইয়াছিলেন-- মাযার বোধ 
হয় এই ছুইটির মধ্যে অকটি নুরমহল। সভট বাতধয়ন ত্যাগ করিবামীল্র 
' সেইটি তাহার পম্চাৎ্ব্তী হইল ।" 

মধ্যাক্কালে নিদ্রা হইতে উঠিরা আসিয়া জাহাঙ্গীর জানলা বসিয়া 
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সিংহ ব্যাথাদির ত্রীড়1 দেখিতেন | এবং বেলা ৩1৪ ঘটিকার সময় সভাক্ষ 
উপস্থিত হয়| রাঁজবার্ধ্য করিতেন। এ সমরে কাজের এত ভিড় হুইত, যে 
কোঁন কথা প্রাড়িবার যো ছিল না। শিতাত্ত নিরুপায় হইয়া) রো বিলাতে 
গার কতকগুলি উপটৌকন গাঠাইবার জন্য পন্ধ লিখিলেন। জাহাঙ্গীরকে 
সন্তষ্ঠ করিতে হইলে স্ুবা। অধিক পরিমাণে চাই স্থৃতথাৎ তিনি এই বলিয়া 
বিলাতে পর লেখেন-)679 1510900770৫ 00979 ছা0100020 10979, 200] 
010 ] ০৮০] ৭09 001) 90 00706 01 01113101716 05 070 [51106 8100 009 00007 
00৪ 81০ 01700 ৮/11)0, * % %:01)0 101050959৮0 817009 ৪0110166 
102100076১0 00705 টিছছ 07 চিচ9 ৫৮স১ 0 02৮ 1300 1] 09 00029 
70100111৩0০) 1070 7101)656 1০৮618 1) 01704174109. * বোর অভিমত 
দ্রব্যাবলি আসিয়া! উপস্থিত হইল। রো" এই দীর্ঘ কাল অপেক্ষা করিয়া 
উপযুক্ত সমধে সম্রাট.কে সেঈ নুতন উপঢৌকনগুলি প্রদান করিলেম। এবার 
বার উপঢৌকন মধ্যে অগেকগুলি চিত্র ছিল। সেই চিত্রগুলির মধ্যে এক 
থানি চিত্র দেখিরা সত্্রাট অগ্রিমুক্তি হইয়া উঠিলেন। তাহাকে সাস্তনা করা 
দায় হইয়া উঠিল। তিনি বো"ব প্রতি ঘন ঘন বোষপূর্ণ কটাক্ষ পাত করিতে 
বীগিলেন। রে? স্তত্তিত ও তীত হইয়া কি উপায়ে পরিজক্রাণ পাইবেন 
তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। এই চিত্রে একটি স্তন্দতী রমণী মুদ্তি 
একটা বিক্টাকার দৈভ্যকে নাকে ধরিয়া টায় লইয়া যাইতেহিল-- 
ইছা চিত্রিত ছিল। সই শ্ন্দবী মুদ্ব প্রীসীয় দেবী, সৌন্দর্য্যের 
ঈশ্বরীকে লক্ষ্য কবিয়া চিত্রিত হইয়াছিল, বো জানিতেন না যে, 
এই সামান্য চিত্র হইতে এত বিভ্রাট ঘটবে । সা বলিলেন এ চিত্র আমাকে 
লক্ষ্য করিয়। প্রস্তত কবা হইয়াছে । এই কৃষ্ণবর্ণ মুর্ঠতে আমাকে লক্ষ্য করা 
হইয়াছে ও এ স্বন্দনী মৃষ্তি নৃুবজাহান। আমি নূরজাহানকে অত্যন্ত ভাল- 
বাসি ও তাহাব বাধ্য বলিয়া, আমার প্রতি এইবপ লক্ষ্য করা হইসাছে। 
কিছুতেই (রা, সআজাটকে বুঝাইতে পারিলেন না যে এই চিত্রে কোন দৃষ্যভাব 
নাই । অবশেষে রো নিরুপায় হইয়া সেদিনকাব মত প্রত্যাবর্কন করিলেন। 
পয় দিবস অন্যান্য সভাসদবর্গের শাহায্যে সআাটকে এই প্রকার অযথা অঙ্থু- 
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মান হইতে নিরন্ত করিবার চেষ্ট| করিয়। অধিক পরিমাণে কতকাধ্য হয়িন । 
এই প্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া রো যতশীঘ্্ কার্ধ্যসিদ্ধ করিয়1 
মোগল-রাজ-সভা হইতে অবসর পাইতে পারেন, এইরূপ চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। একদিন দরবারে সম্রাট কে তিনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
প্রতি বাণিজ্যের অন্থুরোধ-পত্র দিবার জন্য সবিনয়ে অন্থুবোধ করিলেন। 
সত্াট ও ফাঁবমানের সমন্ত আরোজন করিয়া কি প্রকারে অনুরোধপত্র ও 
'ফারমাঁন প্রস্তত হইবে ও কি প্রকরে সন্ধ করিতে রো”র ইচ্ছীঁ_-এই বিষয়ে 
টমাস্‌ রো'র মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। রো সাহেব কোম্পানীর দিকে 
সম্পূর্ণ টানিযা এক সন্ধিপত্র প্রস্তুত করিলেন। ইতংরাজদ্বেষী আসফ খাঁ, 
কুমার সাহজাহান ও অন্যান্য সভাসদ্বর্গ তাহার প্রতিকুলে দণ্ডায়মান হও- 
যাতে রো সেইবার অকুতকার্ধ্য হয়েন। তত্পরে আসফ্খাকে এক বহুমূল্য 
হীরক উপহার প্রদান সন্ষ্ট করিয়া ও পাকে প্রকারে কুমার সাহজাহানকে 
বশে আনিয়া বে সন্ধিপত্র প্রস্তত করেন। স্থবিধামত সম্রাট তাহাতে শীল- 
মোহর করিয়া দিলেন। সন্ধির প্রধান চুক্তি গুলির মধ্যে (১) ইংরাজদ্দিগকে 
নিরাপদে, বাঙ্গলায় ও মোগলরাজ্যেব স্ববিধাজনক স্থানে বাণিজ্যাদি করিতে 
দেওয়া হইবে_-€২) তাহাদের প্রতি কোন শাসনকর্তী অযথা পীড়ন করিতে 
পারিবেন নাঁ_-(৩) তাহাদিগকে দ্রব্যাদি স্থানান্তর করিবার শুক দিতে হইবে 
না--(৪) যে সকল শাসনকর্তা তাহাদের গ্রাতি অত্যাচার করিবেন তাহারা 
সম্রাট. কতৃক দণ্ডিত হইবেন__ইত্যাদ্ি বিষয়গুলি প্রধান ছিল। এই প্রকারে 
অনেক বাধা বিপত্তি সহ্য করিয়! স্বীয় চতুরত1 ও কার্য্যকুশলতা গুণে টমাস্‌ 
রে! কোম্পানির কার্ধ্য সিদ্ধিকরত রাজ! জেম্সের পত্রের উত্তর লইয় 
খদেশে প্রস্থান করেন। স্বদেশে সম্মানের সহিত চিরকাল তিনি জীবন 

তবাছিত করিয়াছলেন। আমরা আবশ্যক বিবেচনায় সম্রাট রাজ। 
জেমসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশের সার মর্ম পাঠক 
মহাঁশয়দের জন্য তুলিয়া দিতেছি । ণ্যখন মহারাজ এই পত্র, পাঠার্থ 
প্রথম খুলিবেন, আশা করি, আপনার অন্তঃকরণ ইহার মন্বার্থ অবগত 
.হুইয়া নিতান্ত প্রফুল্লিত হইবে । আপনার সম্মান ও ক্ষমতা শতগুণে 
বৃদ্ধি হউক, শত শত বিদেশীয় রাজা আপনার পদানত হউন, আপনার দ্বার! 
খুষ্টীয় ধর্মের বহুল প্রচার হউক, ও সমস্ত পার্খ্ববর্তী সহযোগী রাজন্য বিপদে 
সম্পদে আপনার উপদেশ গ্রহণে ব্যগ্র ছউন। আপনি টমাস্‌ রোকে 
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তেত্রিশকোরটি দেবত। | ২২৫ 


উপযুক্ত রূপেই নির্বাচিত করিধা আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন_-ইহার 
ব্যবহারে আনি বড় সন্ধষ্ট হইয়াতি--মাঁপনীর শ্রদ্ধা ও প্রণয়চিহ্ন স্বরূপ 
উপহার দ্রবা গুলি বড়ই সুন্দর --আগি তাহা দেখিতে সর্ঘদাই বাসন! করি।” 

আঁমরা টথাস বোর কখিত ও দুষ্ট সমস্ত ঘটনা এন্লে বিবৃত করিলাম 
না। ভাঠা করিতে গেলে পুলি বাডিরা বায়, শ্তরাৎ সারগুলি এইগুলে 
গথিত হইরাছে | 


সা তি ্ীকউিক কক 


তেব্রিশকোটি দেবত৷ 


জগত এব, জগদীথ্র এই দুয়ের মাপো কি সম্বন্ধ এ বিষরে মন্ুষা 
মধ্যে প্রধানত দ্ইটি মত আছে । একটি মত এই ঘে জগৎ জগদীশ্বর কর্তৃক 
সষ্ট এবং দেই জন্য গগদীগর হইতে পুথক। মুসলমান এবহ খুষ্টীয়ানের এই 
মত। আর একটি মত এই ঘযেকগং জগদ্াখর কর্ক যি নয়, জগদীশ্বরের 
রূপ, বিকার, বা পিকাশ মাত্র, অতএল জগবীপ্রর হইতে পৃথক্‌ নয় । 
ছিপ্দুর এই মজ। হিন্দ যে স্থষ্টির ক একবারেই মানেন না এমন 
নর এবং খুষ্টায়ান ণে জগনাপ্ররকে জগং বলগ়া বুনেন না তাও নয়। 
হিন্দ যখন বালন--নকলই ভিনি করিনা না তখন তিনি জগবীশ্বরকে 
স্টক বলিরা মনে করেন নু কিট এবছ খুষ্টায়ান যখন বলেন 
হখুন তিনি আগতে 
জগদীথর বলিয়া ভাবেন টবকি। ফল কগা, €গবাথর সন্বন্ধে সকলেই পকল 
কথা মানিয়। থাকেন এবং বলিরা গাকেন | জগনীগর ঘথাথ ই এমনি সর্ঝময়, 
এমনি সন্মরূপ, এমনি সন্বত্ব ঘে তাহাকে সকন সংগ্তাই মপণ করা যায় এবং 
সকল রকমেই ভাবা যার। তথাচ এক একটি জাতি বা সম্প্রদায় জগদীশ্বর 
সম্বন্ধে এক একটি ভাব ব। গ্রণালীকে প্রাধান্য দিরা থাকেন । তাই বলিতেছি 
যে হিন্দু প্রধানত জগংকে জগদীশ্বর হই পৃথক মনে করেন না, খৃষ্টায়ান 
করেন। কোন্‌ মভটি ভাল কোন্টি মন্দ, তাহা এস্থলে মীমাংসা কর 
যাইতে পারে না এবং মীমাংসা করিবার বড় আবশ্যকও নাই । এখানে 
কবল ইহাই বুঝিয়া দেখিতে হইবে, মত দয়ের বিভিন্নতার সহিত পৌত্তপিক- 
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উজ আরবি 


হাক্জকি স্দস্ক | য়ে সঙ্বদ্ধ বেশ পরিষ্কার বলিয়া বোধ হয়। থিনি জমবে গজ" 
দীশ্বর হইতে পৃথক ম.ন কবেন ন! জগহ গহন বাহে নীচ বা অধম জিলিস 
নয় এবং কাজেই তিনি জড়েব সাহাব্যে জগদীপ্ববেৰ মৃত্তি নির্মাণ করাকে অপ 
বর্ম মনে করেন্নঠ। তাই হিন্দুৰ কাছে প্ৌগলি+তা। দোষশুন্য। এ কথ! 
ঘধিনি বুঝেন, হিন্দু জড়েব দ্বাবা জগদীশ্ববেধ মূ, শিম্মাণ কবেন দলিধা তিনি 
কথন হিন্দুকে নিন্দা কবিতে পাণ্বন না। কিন্তু ণিনি জগতকে প্রগদীশ্বব 
হইতে পৃথক মনে কন, জগত হাহাব পণ্দ অপম জিনিস থলিযা বোধ 
হওয1 সম্ভব এবং সেই জন্য তিনি ভডেব দ্বা7জশদ্নে "সু ০ নিম্মাণ কবাকে 
দুক্ষম্ম মনে কবেন। তাই খাম ধনপুস্তত ৫1গনি।তা গরকৃত পক্ষে 
নিবিদ্ধ না হল্লে ও থুষ্টবন্যাবন$] ইউাবাণ তো তাধ হাব খিবোধী। তাই 
ই'উন্োশ মনে কবে খেনিকৃষ্ট জডেবদ্বাণ। উত্ব$ জা পীবরেন সু নিল্মাণ বৰা 
অতি গঠিত কাা। কিন্ত আমাব সাখান্য এ ঠৈ বোর হয যেন এ সংস্কার বড় 
ভাল নয। জগদীশ্ববেব সহিত 1 ড্ুবগ ড় ন হান, গ্রহএবজগতেবও ভাহাৰ 
সহত তুলনা হয না। মেইলন্) হিণ৪ জণাংচু” জানীখব বনিষা বুবিবাও 
উ 1 জগবীশ্বৰেব ক্ষণিক মারাজ্ঞানে অতি গনাঁণ বলি ভগনুক্ত হইতে 
কামন1] কবেন। কিন্ত জগত কষ্ট *দীর্থ ৭দত ₹৮1 ৮» গদাশ্বেদ সহিত তাহাক্স 
তুলনা হয় পা বলিবা ভগ২ যে ধম টিশিস কূপ [িখেচনা কবিবাষ কাৰণ 
কি? ম্যাকবেথ সেক্ষপীণবের কটি, কুমার পাট দাসেব সৃষ্টি । তাই ৭পিযা] 
সেক্গপীবব এবং কাঁলদাসক উত্রষ্ট পদাথ মাপা গণ্য বিঘা ম্যাকবেথ এবং 
কুমাঁৰকে কি অপকৃষ্ট পদার্থ বলিতে হইবে » তাঁংদি "1 হয তবে হগত স্থষ্ট 
পনার্থ বলিষা শেন অগকৃন্ট হনে? এ ক্ষণহ "টি অপকুষ্ট না হয ভবে 
জগ্রতেব গ্বাবা জগদীশ্বব কেন না প্রকাশিত বা পিজ্ঞাপত হইবেন ? জগ- 
দীঙ্বরের সহিত তুলনা জগত অতি শর জিপ বটে; ভগদীশ্বব এই জগ- 
তের মতন কোটি কোটি জগত স্থষ্টি ববিতে াদ্নে। কিন্ত কষুত্র বা লামান্য 
বলিয়া জগণ্ড কি জন্য জগদীশ্ববেব পর্চিষ প্রদানে অসমর্থ বা অযোঙ্্য 
হুইবে? আমরা সহজে আগত কবিতে পাবি, এমন একটি সক্কীর্ণ ক্ষেত্রে 
নঠজিয়। দেখ দেখি । সেক্ষপীষব ৩৭ খানি নাটক টিখিষা গিয়াছেন। বোধ 
[হুর কষে মনে কবিলে তিনি আরো! ৩৭ থানি নাটক লিখিতে পাবিতেন। উহা 
হইতেই তাহার মানসিক শক্তি এবং প্রতিভার পরিমাণ বুবিষ্বা ল৪1 কিন্তু 
সেক্পীররএহণ্থলি নাটক লিিক্কাছিলেন বলিয়া ব আরো! এতগুলি লিখিত 
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সক্মপহিংতান খলমাক্ঠাভার জোল শ্রকাখানিধাটক-ম্যাকেধেখ হা হযামজেডি 
বাঁ এখেনোঁ কি তাহাৰ পণথচ়্ এলে অযোগ্য ? তাহা এক খাঁনি নাটক 
তাহাৰ শম্পূর পবিচব গ্রদানে সমর্থ বটে। কিন্তু সম্পূর্ণ পারিচনক 
প্রদানে সমর্থ বলবা এক গাঁশি নাউৰ ভাহাব যতটুকু পব্ষ প্রদান করিতে 
পাবে, তভটুব গণ্চঘ প্রধা। কণ্েও কি অযোগ্য? শক্তিপ্রহ্ত পদার্থ 
অক অপেক্ষা বি. এতই নিহত ছিনিস যে সে শক্তির পব্চষ দিতে একে- 
বাবেই অধোগ্য 7? যদ তাহাই হম, তাৰ মান্য কেমন কবিষা মাঙুষেব কার্ধ্য 
বা খীর্ভিকে শশ্ষষেব প্রতিনিদিদপে পঠিহঠত কার? (কমন কবিষ1 রণলন্ধ 
তবখাঁবি বা পভা1 বণৎশীন পাভনিশিকণে প্রদর্শিত হয? কেমন 
কবিষা মভাকবিণ এবণীর্থ মভোৎ্সনব মহাঁকবিব মহাকাব্য তাহাঁৰ 
তিনি স্বদপ শুতিষ্ঠিৎ, পতিত এব” প্রদর্শিত হয কথা 
বল কীঁওাস্য সজীবত। বীণা মানুষ জীবিত। এখা বল 
দেখি, হান যও হু প্ৰাণ বি স্ব বটি অপক্কই এনৎ মান্থষেব পবিচযার্থ 
ন্যবপত হন্বাব আনাশা না হা, তর কালীশবেব স্ষ্ট জপং স্ব বলিষা 
বেন হপুঃই হঈনে এবহ জাাাশল ». পিস্যার্থ ব্যবহৃত হইবাব কেন 
আন্বাগ্য হইবে) অতএব জঢ ৮৮ পা বলগা হতি অপকৃষ্ট এবং সেই 
জশণ্য জডেব সাহায্য এশদব্বেজ শিল্াণ করা মহাপাপ বা অপকর্ম, 
থুষ্টণণ্মাথলবী হউবোন্পন এন সঙ্গাং নিতান্তই "দাত্ত। এবং যে সকল 
এ*দেশীঘ লোক এই দাঠ সব্কবেন গবা গপনাদিগকে সংস্কত মনে 
কবিষা এ দেশের পে গলিকহাত়ে মাতাপ বরিবা ঘা ও নিন্দা কবিষ়ু 
থাকেন, তাঁহারা আশে ভ্রান্ত । কেন না গাহাশ আপনাদেব সত্যকে 
্রান্তি *লিযা পাঁবত্যাগ কত অপবে” ভাক্তিক সত্য বলিয়া সন্ধান 
করতেত্নে। 

অহএব হিন্দুং ন্যাঘ জডজগহংতে জগরনীষ্ব? খলিযাঈ ভাব বা খষ্টধর্মাব- 
লখীর ন্যাৰ জন্জগগংকে জগদীখব হইত" পক বলি ই ভাব, কোন প্রণা- 
লীক্ষেই ছড়েব সাহাব্যে জগদীর্ব ব মূর্তি শিক্ষা দূষণীন নর। এপুন প্রশ্ন 
হইতেছে--জগনীশ্বরের যুণ্ত নির্মাণ বর্দ প্রপিন্ধ ধাঁজই হইল ভবে তাহার 
ক্ষি্নগ মূ নিস্দাণ করা কর্তধা? এ গ্রশ্নেব উদ্ভব বড কণ্তিন লয়। মানুষ 
বন্ধে জগতেই ভগপীষ্ববের শিকান্শ। জগৎ না খাকিলে ম।ছুষের জগদীশ ও 
ঘটক্ষস ন|। আঅতগ্রধ জুগরীগ্র কি, খঝিতে হই জগৎ অরিকে 1 


২২৯ নবজীবন 1 
খৃষ্টধর্্ে জগদীম্ববের স্বরূপ গ্রন্থে নির্ণীত আছে । তথাপি খৃষ্টধর্শ্ণাবলগ্্ীরা 
জগতে জগদীশ্বরের অন্বেষণ অব কাজ মনে করেন না এবং তাঁই 
5১075 00069198$ তীহাদিগের মধ্যে একটি অমূল্য এবং উত্কৃষ্ট শান্ত 
বলিয়া গণ্য। ফ্লুল কথা, জগৎ দেখিয়াই ভগদীশ্ত্রে রূপ বল গুণ বল 
সকলই নিরূপণ কবিতে হয। অর্থাৎ ভগতেব রূপই জগদীশ্ববের রূপ, 
জগতের গুণই জগদীশ্ববের গুণ । কিস্ত বল দেখি জগতের রূপ কি? জগ 
তের গুণকি? জগাতের কি একটি কপ? কেমন কবিয়া ৪1 হবে? বল 
দেখি একটি প্রজাপতিৰ কষটি রূপ? প্রাপতি প্রথমে এক বকম, তার পর 
আব এক ববম, তা পর আল এক বকম- প্রাঁত এক বকম) মধ্যাতে 
আব এক রকম, অপ্রাহে আব এক রকম- অন্ধকাপে এক রকম, আলোতে 
আব এক বকম- খেলাদাব সময় এব রধ্ম. খাহবাধ সমর আর 
' এক রকম, আবাব শ্বাধার্ত পল্গসী ক্উক পত €ই'বা যখন তাাঁব ঠোঠের ভিতর 
ণর থব করিয়া কাপিতে থাকে তখন আব এক রকম । অতএব যদি প্রজা- 
পতির মূর্তি বুঝিতে হম তবে কতগুণ্ল মূর্ি দেটিহে ও বুঝিতে হইবে ! 
বল দেণি একটি মান্তষের মুক্তি বুঝিতে হইলে কতগুলি মুন্তি দেখিতে হইবে? 
মান্য শৈশবে এক বকম, বালো আব এক রকম যৌবনে আর এক রকম, 
প্রৌঢাবস্থায় আব এক রকম, বাদ্ধীকো আব এক বকম. মৃত্যুকালে আর এক 
রকম। ছানুষেস রাগে এক কপ, শোক আঁব এক কপ, ঘ্বণায় আব এক রূপ, 
ঈর্ষায় আব এক রূ প, হৌভ আল এক রূপ. আরে। কহ অবস্থায় আরো বক্ত 
রকম রূপ। অতএব একটি' মান্তষ বঝতে হইলে কতই মর্তি দেখিতে হইবে, 
কতই মুর্তি বঝিনে হইবে! নল দেখি এবখানন মেঘের, এটি নদীর কয়টি 
রুগ ? কয়টি, তাটি ঠিক করিয়া বল। যণ্ঘ « তবে অনন্ত ভগতে অনস্ত জগ- 
দীশ্বরের কয়টি ৰপ কেমন ব রিয়! বলা যাইবে ? অনস্ত ক্গতে ঈনস্ত জগদী- 
শ্বরের কয়টি গুণ কেমন কবিঝা বলা যাইবে? এই কদর পৃর্থবীরইঈ কত রূপ তাহা 
কে নির্ণয় করিবে? পাতে এক রূপ, মধ্যানে আৰ এক রূপ, রাত্রে আর এক 
রূপ--সমুদ্রে এক রূপ, পর্ফতে আর এক রূপ, মরুভূমিতে আর এক রূপ--স্কির 
বাযুতে এক রূপ, ঝড়ে আর এক রূপ, ঝঞ্ধাবাতে আর এক রূপ-- অশেষ, অনস্তু) 
অগণ্য রূপ । পৃথিবী খন জলময় ছিল তখন তাহার এক রূপ, যখন অবণ্যময় 
তখন আর এক রূপ,যখন হিমময় তখন আর এক রূপ) যখন ভীষণ অসীম- 
কায় ম্যামথ মাম্তদর্শে পরিগর্ণ তখন তাক এক রূপ, যখন বিকটঘর্শন 


তোন্েশকো টি দেবতা | ১, 


ব্ষিমায় হম সরীক্পে পবিরন্ঘ তখন আর এক রূপ, যখন মানবপুর্ণ তখন 
আব এক বপ--অশেষ, অনন্ত, অগণ্য দূপ। আব কপ ভেদে গুণ ভেদ 
এবং শুণ ভেদে কপ ভেদ হয বলয়। পৃথিবীব অশেষ, অনন্ত, অগণ্য বপের 
সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীব গুণ অশেষ, অনস্ত, অগণ্য ।* অতএব ক্গগতে 
ভগদীশ্ববেব কপ এবং €ুণ দুই অশেষ) অনস্ত, অগণ্য । জগতের জগদীশ্বব 
যথার্থ ই দয়াপ্ু, শিষ্ভক শন্দব, ভীষণ উগ্র শান্ত, উতৎকট, কদনীয় _ 
সর্দবপ সম্প্র, সদ" সম্পুন | তাঈ স্থক্াদর্শী ভিন্দু জগদ্রীর্ধবকে নিগুণি 
এবৎ নিবাকার খলিধা প্র।্যাত কবিষান্তন। যাহার কপ খাঁ আকাব সর্ঝ 
বকম অর্থাৎ ধাঁগাব কপেব বা আকাবেব স্থহ নার্দশ হব না তিনি 
প্রকৃত পক্ষে নিবাকাব ) এ ২ বাহার সকল গুণই আপে, অর্থাৎ বাহার 
গুণেল স্তিব নিদে শ হয ন1 ভিনি পরত পক্ষে নিগণ। 

ভগঙতেব জগদ'*বেব কপ এবং গুণ বখন অপংখা হইতেছে» তখন জগদী- 
শ্ববেব মৃত্ডি নিম্মাণ করিতে হইলে অঙহখ্য মু্ডি নিন্মাণ ধবিতে হইবে। 
তাহা না| কবিলে অসীহকে ও কৰা হইবে, অন্স্তবে সাস্ত ববা হইসে 
এব ভগদীশ্ববেব মভি বব এবৎ অস৮্দ৭ হই থাকিবে । অতএব 'প্রকৃত 
পৌভভলিবতাষ ভগদীশ্বব অসংখ্য মুতে প্রবশিত-_অনস্ত পুক্ষ অনস্ত 
আকার পিশি্ । ভাই তিন্দব ব্রঙ্গাকপ, বিষ কূপ ক্ুদ্রৰপ, গণেশকপ, 
কষ্ণবপ, বধাহবপ, বন্দুক", মত্ল্তবপ) কাণীবপ জগহ্াতীবপ, ভাঁবারূপ, 
ছিন্মন্তাকপ--ক্নপ্ত অগণ্য বপ্। তাই হিন্দুব (দ্রশ কোটি 
দে মানুষে দেবতা জান পুন লাহইী ল ভহস্ত পুবষ কাহাকে বল 
মানুষ তাহা প্ররষ্টবদে দহন করিত না পাণিলে মান্ুষেব হেত্রিশ বোটি 
দেবতা হয না। হিন্দুন তেণ্শ কোটি দেবতার আর্থ এই যে পুগিবীব 
অসংখা মন্নষ্য জাতিৰ মধ্যে একমাত্র হিকৰ গনে অনস্ত পুবষেব অনস্তত্ব 
প্রকৃষ্টরূপে প্রদ্ঘ টিত হইয়াগিল- সে হানন্তত আক কাহ।বো মনে প্রকুষ্টকপে 
উপলব্ধি হম্মনাই। হিন্দুব মূন যেমন পূর্ণাধতন তেমন পূর্ণণঘতন মন পু 
বীতে আব বেহ কখন পাঁষ নাই। আব হিন্দু মনে উপলব্ধি শক্ত 
(9০9 0£ 907001061067919 79211306100) যেমন পূর্ণাধতন, তেমন পুর্ায়- 
তন উপলন্ধি শক্তি আর কাহাবে! মনে কখন লক্ষিত হয় লাই । 

তেত্ছিশ কোটি দেবতা একটি অমো অসূলয সত্য, তেত্রিশ কোটি 
দেবতা অতুযাতকুষ্ট মানব প্রস্কৃত্ির অনিবার্ধয ফল যেখানেই মানুষ অভ 


ক্র নদভবিবম | 


জগদীশ্বরের মনন্তত বুঝিয়াছে সেইথণনেই মানুষ অসংখ্য জগদীশ্বর, কোটি 
কোটি দেখত নির্মাণ করিাছে। এ কথার একটি চমতকার প্রমাণ আছে। 
খৃষ্টধর্মে ঈশ্বর এক এবং সে ঈশ্বর একটি নির্দিঞ প্রকৃতিসম্পন্ন । সে প্রকৃতি 
বাঈবলে কসাদালা,,সীমান-সহন্দ দিশিষ্ট | খুষ্টীয় ধর্শান্ম, খুষ্টায় ধন্মঘাজক, 
খষ্টবন্মাবলম্বীকে দেই শীলানাসহদ্দ পিশিষ্ট এক ঈশ্ববকে অতিক্রম কণিতে 
দেরনা। চিন্ত ধ্ুশাস্্ম এ?) মানব প্রকৃতি আব। ধন্মশাস্্ সঙ্দীর্ণ হইলে 
মানবপ্রকৃতি তাহাতে আবদ্ধ থাবিবে কেন? খুষীয় ধন্মশান্ম বটল) তি 
কর্তা বই স্থষ্টরপদীর্ঘের কাছ পুঙ্গার্থ গ্রণত হউও না। কোল:গ্জি উচ্চ মণ্ট- 
বাঙ্ক গিরি দেখিয়া তাহার সম্মুখে প্রণত হইলেন । 
“71000 (60 2071), 30001)01)00015 10101170911) 1 (0190) 
11) 85 17209010100) 2৮111 0০010 19৬ 
11) 10201901), 01)%৮2৮71100108 010 13040, ক? 
খুষ্টায় ধন্মশান্ম বলিল জগতের একমাত্র দেব] এবং সে দেখতা জগৎ 
হইতে পথক, জগত আশ্ক্ষে! আন্তগ্ণে উচ্চ। কিন্তু খুষ্টবশ্মাবলনী মগাপুরুষ 
সে কথ। মার্নলেন না। তিনি নেই উচ্চ দেবতাকে নীছে নানাইলেন, সেই 
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উচ্চ স্বর্ধের ঈশ্বর নিয়ে পৃথিবীতে নামিলেন। যে ঈশ্বর পৃথিবী হইতে 
পৃথক এবং সেইজন্য পুথি বী অপেক্ষা অনস্তগুণে উচ্চ, সেই ঈশ্বর পৃথিবীতে 
নাঁমলেন-_ যে জড়ের দ্বারা মৃঙ্িবিশিষ্ট হইলে তিনি থুৃষ্ট যানের মতে অপমানিত 
হন) সেই কড়-নিম্মিত পুর্ট বীতে নামিনেন। নামিরা*ইাহার একত্ব পরি- 


ত্যাগ করিয়া বহন প্রাপ্ধ হইলেন: 
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স্বর্গের এক ঈশ্বর পরথিবীতে নামিগেন। নামিয়া শুধু অসতখ্য হইলেন 
তানয়। তথন ফমন্ত পৃথিবী ঈশ্বর হইল, পুথিণীর প্রত্যেক পদার্থ ঈশ্বর 
হাইলঃ -. 
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আর কত উদাহরণ দিব? ইংরাজি সাহিত্যক্ত মাত্রেই জানেন যে ইংরাজ 
কবির বাহ্য জগৎ বণনা জগণীশ্ববেব কথার পরিপূর্ণ থাকে, ইতরাজ কৰি বাহ্য 
জগতের প্রত্যেক পদার্ঘে জুগদীশ্বর দেখিয়া থাকেন _ প্রচ্ঠ্যেক পদার্থে জগদী- 
শ্বর খগিয। থাকেন, ইংরাজ কবিবৰ দেবতা একটি নয়, দবতা তে্রিশ 
কে[টি। খুষ্টীয় ধন্থশাস্ত্র খুঃধন্মাধলগ্বীকে একটি বই দেবতা দের না বলিয়া, 
থৃষ্টবর্মাবলক্ী কাঁতথ্য কোটি হোটি দেব্তার কষ্ট কবেন। মেধন্ মাগুবক 
কোটি কোটি ণেবঠা দের সে ধাম্মব সেব৮ বাছা জগতে ঈশ্বর দেখে না, 
ঈপ্বব মোর্সে না, কাব্যে কোটি কোটি দেলতা স্থষ্টি করে না| পিন্দুর ন্যায় 
ঈশ্বরপ্রিয, ঈশ্বরতক্ত, ঈশ্ববোন্মন্ত জাতি আব কখনও কোথাও হয় নাই। 
কিন্ত হিন্দুব সাহ্তা বেখ-কোথ।ও দেপিবে না হিন্দু কবি হউবোপীষ 
ববিব ন্যাধ বাণ্য জগতত ঈশ্বৰ দেনিঠেঠে) ঈশ্বর খুজিতেছে, কোটি 
কোটি ঈখব পুদিতেছে। হিন্দু কবি বাঠ্য ভগহ বণনা কধিতে বড়ই 
ভাল বারেন এবং তিনি “যমন বাহ্য জশঙ বণনা কবিথাছেন তেমন আর 
কেহ কোথাও করিধাহেন কিনা মনেহ। কিগ্ঠ তাহার বাহ্য জগৎ 
বর্ণনায় ঈথরের নান গন্ধ ন্াগি। খাল্সাকি, খাস) কালিদাস, ভবভৃতি 
প্ীহর্ষ, ভানবি সকলেই বাহ্য জগং লা উন্মপ্ত, বাহ্য জগতের মোহে মুগ্ধ, 
বাহ্য জগতের প্রাণে গাড প্রবিষ্ট । সকন্ছে বাহ্য জগতকে যত রকষে 
দখিতে হয় তত বন্দে দেখিপাতেন, যত রকমে বুঝিতে হয় তত বকমে 
ওঝিযাঙ্গেন। নক্লেই খাহ্য দ্রগতে কপ রস, গন্ধ, স্পশ, শব্দ, জীবন, মন,, 
প্রাণ, দর, আনু, সকলই দেশিযাঙ্ছেন। কিছ কেভই বাহ; জগতে 
ঈশ্বর দেখেন নাই, ঈশ্বর থোজেন মাই, কোটি কোটি দেততা। প্রতিষ্টিত 
করেন নাই। সকলেই বাহ্য জগতেব বৃহবুম হইতে ক্ষুদ্রতম পদার্থ বর্ণনা 
কবিয়াছেন। কিন্তু কেহই প্ছিতে ঈত্বব দেখেন নাই, ঈশ্বর খেশাদধেন নাই, 
কোটি কোটি দেবত! প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। সকল পদার্থের কথ। এখন 
বলিতে পারিব নাঁ-ধলিবার স্থান নাই । কেখল ছুইটাপদার্ের ভথা বলিব । 
জগতের পর্বত এবং সমুদ্র দেখিলে জগদীগরের কথা যেমন যনে পড়ে, 
আর কিছু দেখিলে সে কথা তেমন মনে পড়ে না। ইউরোপে মহাকবি 
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রাইরণ সমুদ্রে জগপ্লীশ্বরেব কি পরিস্কাব এবৎ অপূর্ব মূর্তিই দেখিলেন ! 
কিন্ত ভারতে কবিগুরু বাশ্সীতি সমূদে জগদীশ্বরের চিনৃমাত্রও দেখিলেন না1। 
অগাধ অপীম সমুদ্র দেখিয়া তাচার মনে ঈশ্বর-প্রেম, ঈশ্বর-ভক্তি উলিয়া 
উঠিল না। রাম বানর সৈন্য লয়! সমুদ্র তীরে উপস্থিত হৃইয়াছেন__ 

স মণ্তার্ণবমাসাদা হষ্টা বানব্বাহিনী । 


বায়ুবেগসমাধূৃতৎ পশ্যমানা মহার্ণবম্‌ ॥ 
দূরপারমসন্বাধৎ রক্ষোগণনিষেবিতম্‌ ।* 
পশ্যস্তো বরুণাবাসং নিষেছুহরিযখপাঃ ॥ 
চগ্ডনক্রগ্রাহঘোরং ক্ষপা্দৌ দিবসক্ষয়ে। 
হসস্তমিব ফেনৌইৈনৃত্যযন্তমিব চোমিভিঃ 
চক্ত্রোদয়ে মমুদ্ততং প্র'তচক্রসমাকুলম্‌। 
চগানিল মহাগ্রাহৈঃ কীর্ণস্তিমতিমিক্ষিলৈহ ॥ 
দীপ্তুভোইগরিবাঁকীর্ণৎ ভূজটুঙ্গবরুণালয়ম্‌। 
অবগাঁঢ়ং মহাসট্্ব নণনাশৈলসমাঁকূলম্‌ ॥ 
শদুর্গৎ ছুর্গমার্গং তমগাধমন্থুরালয়ম্‌। 
মকরৈনণগভোগৈশ্চ বিগাঢ়া বাতলোলিতাঃ ॥ 
উতপেহ্শ্চ নিপেত্ুশ্চ গ্রজষ্টী জলরাশরঃ। 
অগ্নিচর্ণমিবাবিদ্ধং ভাম্বরাম্ুমহ্বোরগম্‌ ॥ 
ভরারিনিলয়ং খোরৎ পাতালবিষয়ৎ সদা । 
সাগরঞ্চাধরপ্রখামশ্বরং সাগরোপমম্‌ ॥ 
সাগবঞ্চান্বরঞ্চোত নির্বিশেষমধশ্যত | 
সম্প্‌ক্তুৎ নহসাপাত্তঃ সম্প-স্তপ্* নভোইস্তসা ॥ 
তাদগ্রপে ম্শ্যেহে তারা ত্বনমাকুলে। 
সমুত্পতিতমেঘস্ত বীতিমালাকুলস্ত চ॥ 
বিশেষো ন দ্ধয়োরাসীৎ সাগরশ্তান্বরস্তচ | 
অন্তোইন্যৈরাহতাঃ সক্তাঃ জন্বন্থভীমনি;ন্বনাঃ ॥ 
উর্ময়ঃ সিন্ুরাজস্য মহাভে্যইবান্বরে 
রত্বোঘজলসন্নাদং বিষক্তমিব বাঁয়ুন1। 
.উতৎপতস্তমিব জুদ্ধং যাদোগণসমশ্কুলম্। 
দ্ৃশুন্তে মহাস্বানো বাতাহতজলাশয়ম্‌ ॥ 
'অনিলোদুতমাকাশে প্রলপত্তমিবোষিভিঃ | (কাত, সর্গ 
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“উহাদের সম্মুখে বিস্তীর্ণ মহাঁসমুদ্র প্রচণ্ড বাধুবেগে নিরবন্ছন্ন আন্দোলিত 
হুইতেছে। উহার কোথাও উদ্দেশ নাই, চতুর্দিক অবাধে প্রসারিত হইয়া 
আছে। উহা! ঘোর জলজন্তগণে পূর্ণ; প্রাদ[ষক্ণালে অনবরত ফেন উদগার 
পূর্বক যেন হাস্য করিতে ছ এবং তরক্ষহ্গী প্রদর্শন পুর্বক যেন 
নৃত্য করিতেছে । তৎকালে চন্দ্র উদ্দিত হওয়াতে মহাসমুদ্রের জলো- 
চ্ছণাস বর্ধিত হইয়াছে এবং গুতিদ্িধিত চন্দ্র উ-ীব বক্ষে ক্রীড়া করি 
তেছে। সমুদ্র পাতালের ন্যায় ঘোর ও গভীর দর্শন; উহার ঈতস্ততঃ তিমি 
তিমিঙ্গিল প্রভৃতি জল্জন্ত সকল প্রচণ্ড 0'গে সঞ্চরণ করিতেছে । স্থানে 
স্থানে প্রকৃণ্ড শৈল; উহ। অতলম্পর্শ; ভীম তজগরগণ' গর্ভে জিন 
রহিয়াছে । উহাদের দেহ গ্োিশুয়, সাগরব ক্ষ যেন অনিচুর্ণ প্রান্দপ্ত 
হইয়াছে । সমুদ্রের জলরাশি গিরবন্ছিন্ন উঠিতেছে ও পণতে:ছ। সমুদ্র 
আকাশতুল্য এবং আকাশ সমুদ্রহুল্য; উভয়ের কিছু মাত্র ্লৈক্ষণ্য নাই; 
আকাশে তারকাব্ণী এনং সমুদ্রে মুক্তাস্তবন্; আকাশে ঘনরাজি এবং 
সমুদ্রে তরঙ্গজাল; আকাশে সমুদ্র ও সমুদ্রে আকাশ শিশিঘাঙ্গে। প্রবল 
তরঙ্গের পরস্পর সঙ্বর্য নিবন্ধন মহাণাশে মহাভেরীল ন্যার অনবরত তীমরব 
শ্রুত হইনেেছে। সমুদ্র যেন অঠিমাত ক্রুদ্ধ) উহা “শৰভরে বেন উঠিথার 
চেষ্টা করিতেছে এবং উহার ভীন গন্ত;র রব বাযুতে মিশ্রিত হঈতেছে।” 

(হেনচজ্জবেব অনুবাদ) 

অন্মনিৰ ফ্রেদরিকা। করণ, ইংলগ্ডের কোলরিক ক্ষুদ্র সণ্টপষ্ক শৃঙ্ষে জগণী- 

শ্বর দেখিয়া নতশিরে তাহার সতত গান বতিলেন। ভারতের বাীলদাস 

গিরিশ্রেষ্ঠ ধিমাচজ দেখিয়াও একবার জগণীহ্বরের নাম করিলেন না। 

কুমারে হিমালয় বর্ণনা অতিশয় দীর্ঘ, অতএব এস্থলপে তাহা উদ্ধত করিতে 

পারিলাম না। পাঠক পড়িয়া দেখিবেন সে বর্ণনা অতুল কবিত্বে পরিপূর্ণ, 

কিন্তু তাহাতে ঈশ্বর প্রেম, ঈশ্বরভ+ত্ত, ঈশ্বর'মাহের নিউ মাত্র নাই । সংস্কৃত 

কবির সকল জগবর্ণনাই এঈরূপ। তাহাতে সবই আ ছ,,কেবল ঈশ্খর 
নাই। সংস্কতজ্ঞ মাত্রই এ কথা জানেন । 

এ আশ্চর্য্য প্রভেদ কেন হয়? এ আশ্চর্য প্রভেদেব অর্থকি? হিন্দু 
কি ইউরোপবাসীর অপেক্ষা কম ঈশ্বরপ্রিয়? এবং মেইজন্যই কি হিন্দুর 
জগন্র্ণনার ঈশ্বর দেখিতে পাওয়া যায় না? তাহাত নর। হিন্দু যে ইউ- 
রোপবাসী অপেক্ষা শতগুণে ঈশ্বরপ্রির। তবে এ আঁশ্ধ্য গ্রভেদের অর্থ 
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কি? ইহার অর্থ এই। খ্ুষ্টধর্মাবলম্বী ইটরোপবাশীর ধর্মশান্্র অন্ত 
পুরুষকে নির্দিইঈ সীনানা-সর্থক্গেব মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ইউরোপবাপীর হৃদয় 
স্থিত অনস্তেব-ভাঁব চাপিয়া বাখে বলয় এবং ইউবোপবাসীর ঈশ্বর-পিপাসা 
মিটায় না বলিয়া ইউবোপবাপী বাহ্য জগতে, প্রত্যেক বাছ্য পদার্থে-_সমুভ্রে, 
রোবরে, প্রস্তরে, পর্বতে, গাছে, পাতায়, লতার, ফুলে, ফলে-_ ইশ্বর 
খোৌজেন, ঈশ্বব দেখেন, ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করেন, ঈশ্বর পৃঞ্গা করেন। আর 
হিন্দুর ধন্ুশান্্ অনস্তপুরূষকে অসংখ্য মৃ্তিতে দেখাইয়৷ হিন্দুর হৃদয়স্থিত 
অনন্তেব-ভাঁব ভরাইয়] তুলে ব্লিয়া এবং হিন্দুর ঈশ্বব-পিপাসা মিটাইয়া দেয় 
বলিয়া হিন্দর বাহ্য ভগতে-_সমুদ্রেধ সরোবরে, গ্রন্তরে, পর্বতে, গাছে, 
পাতায়, লতাঁৰ ফলে, ফুলে,--ঈশর খুঁজিবাব, ঈশ্বর দেখিবার, ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা 
কবিবাঁস, ঈশৃব পু?1 করিবার প্রবৌজন হয় না। ইউরোপীয় কবির জগ- 
বর্ণনা এব* হিন্দ কবিবৰ জগনর্ণনাৰ মধ্যে যে আশ্র্য্য প্রভেদ লক্ষিত সয় 
তাহা গুল মন্ম এই যে মানুষ ধন্মশাস্ত্ে তেতিশ কোটি দেবতা না পাইলে, 
কাব্যে তেদিশ কোটি দেবার স্যষ্টি করে। সে কথার অর্থ এই যে, 
যেমন কবিয়াই হউক মানুষের তেত্রিশ কোটি দেবতা না হইলে চলে না। 
মান্থষ এক অনন্ত পুরুৰ ধারণা করিতে পারে না। তাই এক অনস্ত 
পুকষক (বাটি কোটি পুকমে বিভক্ত করিয়া অনন্ত পুরুষের অনস্তত্ব উপলব্ধি 
করে। একে অশন্ত-এ বড় বিষম ধারণা, এক অনন্তেরই আয়ত্তাধীন। 
আশাকে হনন্ত অথল অশান্তে অনন্ত-_এ কিছু সহজ ধারণা, মানুষের 
আয়ভ্তাধীন | মান্য সংখ্যার দ্বারাই পরিমাণ বুঝিয়া থাকে । ছুইখানি সমতেজ- 
সম্পন্ন বাম্পীয় যণ্ছীৰ মধ্যে যদি একখানি অল্প সংখ্যক গাঁড়ি টানিয়া লইয়া যায়, 
আর একথা ন অধিক সহখ্য ক গাঁড় টানিয়া লইয়া যায় তবে প্রথমোক্ত খানিকে 
দ্বিতীয়োক্তাপেক্ষা কমতেগসম্পন্ন বলিয়া মনে হয়। সেক্ষপীয়র যদি ছুই 
খানি মাত্র নাটক লিখবা যাইতেন শভাঁচা হঈলে স্টীহাকে এজ বড় মনে হইত 
না। পৃথিষ্ীতে অনেক পদার্থ, আকাশে অনেক নক্ষত্র না থাকিলে মানুষের 
মনে অনঙ্ছেব ভাব উদয় হঈত কি না বলিতে পাবি না। বোধ হয় যেন জগৎ 
অনেক না! হইলে, জগতে অনেক না থাঞ্লে মাস্ষের মনে অনস্তের ভাব উঠিত 
না। সেই অনেকে-অনন্তের, সেঈ অনন্তে-অনস্তের নামই তেত্রিশ কোটি 
দেবতা 1 ভাঈ হিন্দুর পৌতুলিকতায় তেত্রিশ কোটি দেবতা । মলে করিও 
না, সে তেত্রিশ কোটি দেবতা তেত্রিশ কোটি ভিন্ন ভিন্ন দেবতা সকলে 


২৬৬ নবজীবন। 


সেই এক অনস্তপুরুষ নয়। যে হিন্দ প্রত্যেক দেবতাকে বলেন-_তুমিই 
্রন্ধা, তুমিই বি, তুমি মহেশ্বর, তুমিই দিবা, তুমিই রাত্রি, তুমিই সন্ধ্যা, 
ইত্যাদি__সে হিন্দুর তেত্রিশকোটি দেবতার প্রত্যেক দেবতাই সেই এক 
অলাদি অনস্ত-জগন্নীশ্বর । 

অতএব প্রক্কৃত পৌত্তলিকতায় অনস্ত পুরুষের এক মুদ্তি নয়, ছুই মুষ্তি 
নয়, দশ মৃত্তি নয়_কোটি কোটি মুক্তি, তেত্রিশ কোটি মুত্তি গড়িতে হয়। 
অতএব, আইস, তেত্রিশ কোটি দেবমুণ্ডি গড়িয়া অনস্ভে্র অনন্তত্ব উপলব্ধি 
করিয়া আবার সেই অপূর্ব হিন্দু নামে অধিকারী হই। 

জগদীশ্বরের জগৎ দেখির1 তাহার তে ত্রশ ধোটি মুর্তি গড়িলে অনেক- 
গুলি মৃণ্তি যে ভীষণ, অনেকগুলি যে বিকট, অনেকগুলি যে উগ্রহ্ইবে? 
হইলই বা। তাহাতে ক্ষতিকি? দোষ কি? তুমি বলিবে, জগদীশ্বর 
ষে প্রেমময়, অতএব কেবল শান্ত এবং সুন্দর, তাহাকে ভীষণ বা! বিকটদর্শন 
করা বড়ই গহিত কাধ্য হইবে । আমি বলি, তিনি প্রেমমর বটে, কিস্ত আমি 
ষেত্াহাকে অনেক সমর ভীষণ দেখি। প্রেমমগকে ভীষণমু্ডি দেখিলে আমার 
যন যে এক অপরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। আমি কি সে অনির্বাচনীয় আনন্দ 
ভোগ করিয়া আমার ঈশ্বর-পিপাস। মিটাইব না? প্রেম কি শুধুই হাসায়, 
প্রেম কি ভয় দেখায় না? ক্ষুদ্র শিশুকে কেন তবে জননী ত্র কুঞ্চিত করিয়া 
ভয় দেখান? আচ্ছ! বল দেখি, সে কুঞ্চিত ভ্রকি কেবলই ভীষণ, সুন্দর নয়? 
আহা? সে কুঞ্চিত ভ্র বড়ই স্ুুন্দব, কেন না বড়ই স্েহে সে ত্র কুঞ্চিত। 
জগদীশ্বরও তাই । তিনি প্রেমে ভীষণ; কেন তাহাকে ভীষণ ভাবিয়! ভঙজিব 
না ? প্রেমের ভীষণ ভাব কি বড়ই স্ন্দবনয়? আর যদি তাহাকে সকল মজে 
প্রেমময় বণিয়া নাই বুঝিতে পারি, যদি তাহাকে কখনও কেবল ভীষণ 
বলিয়াই বুঝি, তাহা হইলে কেনই না তাহাকে ভীষণ ভাবিয়া ভজিব? 
তিনি ষদি আমাদের আদরের সামগ্রী হন) তবে তাহাকে ভীষণ ভাবিয়া 
ভজলেও কি অ'মাদেব আনন্দ হইবে না? স্সেহের এবং আদরের জিনি- 
সের গুণ ভাবিতে যত ম্বথ হয় দোঁষ ভাবিতে যে তদপেক্ষা বেশী সুখ হয়। 
জান নাকি মান্তরয আপন আপন পিছ পিতামহের ব্ষিম রাগের কথা বা 
অহঙ্কারের রখ! বহিতে কত ভাল বাসে? ভার ভীষণ ভাবিয়া তাহাকে না 
ভন্দিলেই বা তাহার ধ্যান সম্পূর্ণ হইবে কেন? অনস্তত্ব এবং ভীষণত্ব যে 
একই জিনিস। অতএব তাহাব ষে মুঠি ভূমি বুঝিতে পার ন1 সে মুত্তি বাদ 
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দিয়া তাহাকে দেখিলে তোমার দেখ! ত পূর্ণ দেখা হইবে না। আর পুর্ণ 
ঘেথা না হইলে দেখিয়া জুখ কি? 

আরো এক কথা। এমন হুইতে পারে যে তুষি পৃথিবীকে কেবল 
স্ন্দর ও সুখময় দেখিতেছ। অতএব জগদীশ্বরকে কেবল সুন্দরই মনে 
কর এবং সুন্দর দেখিতেই ভালবাদ। তুমি আঙ্জিকার পৃথিবীতে বাস 
করিতেছ বলিরা এইরূপ ভাবিতে পারিতেছ। আজিকার পৃথিবীতে 
মানুষ সর্ধপ্রধান_স্বয়ং প্রক্ৃতিই অনেকাংশে আজ মানুষের অধীন। 
মান্ষ আজ পৃথিবীতে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত মানুষের আজ অতুল সম্পদ । 
অতএব মানুষ আজ ভগদীশ্ববকে কেবল সুন্দর ও প্রেমময় দেখিবে ইহ বড় 
আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু যুগ যুগাস্তর পুর্বে যখন পৃথিবী অরণ্যময় খিল, অরণ্য 
বৃহদাকার হিণ্অ্র পশুতে পরিপূর্ণ, মনুষ্য বন্ত্রহীন, অন্ত্রহীন, 'আবাসহীন, 
সংখ্যায় ছুই চারিটি, তখন ও কি মানুষ পৃথিবীকে কেবল সুন্দর ও সুখময় এবং 
পৃথিবীর পতি জগন্দীশ্বরকে কেবল স্থন্দর ও প্রেমময় দেখিয়াছিল ? তখন 
কি মান্ষ জগদীশ্বরকে নিষ্ঠ,ব, নির্মম, ভীষণ দেখে নাই? আর জগণীশ্বরের 
সে মুত্তিকি আমাদের সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইবে না? মনুষ্য জাতির 
জাতীয়-জীবনের শৈশবে জগদীশ্বরের যে মৃত্তি ছিল সে মুস্তি ভূলিলে, সে মুন্তি 
ছাড়িলে, মনুষ্য জাতির-জাতীয় জগদীস্ববের মুত্তি কেমন করিয়া সম্পূর্ণ হইবে ? 
অথচ সেই জাতীয়-জগদীশ্বরের মুর্তি অক্ষুপ্রভাবে দেখিতে ন1 পাইলে ত 
জগদীশ্বরের প্রকৃত প্রেম, প্রক্কত সৌন্দধ্য দেখিতে পাওয়া যায় না, বুঝিতে 
পারা যায়না । যে পৃথিবীতে মানুষ একদিন হিৎজ্র জন্তুর ভয়ে, অস্ত্রাীভাবে, 
বন্জীভাবে, গ্ৃহাভাবে, খাদ্যাভাবে, "অশেষ অভাবে যমযন্ত্রণ। ভোগ করিয়া 
গিয়াছে সেই পৃথিবীতে মানুষ আজ রাজা, রাজসম্পদের অধিকারী । 
বল দেখি জগণদীশ্বরের কি পৃথিবী কি হইয়া উঠিয়াছে, আবার যুগযুগাত্তর পরে 
আরো কত চমতকার হইয়া উঠিবে। জগতের এই অপরূপ ক্রমোন্নতি-_ 
নরকতুল্য অবস্থা হইতে স্বর্মতুল্য অবস্থায় পরিণতি--দেখিলে জগদীশ্বরের 
প্রেমের এবং সৌন্দধ্যের যে ভাব মনে উদয় হয়, জগতের একটি মাত্র অবস্থা 
ধেখিলে সে ভাব স্বদয়ে উদয় হর ন1। প্রতিহাঁসিক জগদীশ্বরকে ন1 দেখিলে, 
মানব জাতির জগদীশ্বরকে ন1 দেখিলে, জগদীশ্বরের প্রেম মাহাত্ম্য এবং 
সৌন্দর্যের কিছু দেখা হয় না, কিছুই বুঝা! হয় না । তাঈ বলি জঙ্গদীস্বরের 
কোন মুর্তি পরিত্যাগ ক্িও না।কেন ন। তাহা হইলে জগন্ীশ্বরকে দেখা হইবে 
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না। আর জগদীশ্বরকে না দেখিলে জগপীশ্বরের পূ করিয়াও সখ হইবে 
না। হিন্দু জগণীশ্বরের এত মূর্তি দেখে বিয়া জগদীশ্বরৈর পূজায় এত 
পাগল। 

অতএব, আই, জগদীশ্বরের সকল মুক্তি নির্মীণ করিয়া-_নিষ্ঠ র, ভীষণ 
শান্ত, স্ন্দর, প্রেমময়-তেত্রিশকোটি মৃত্টি নিশ্নীণ করিয়া তেত্িশকোটি 
দেবতাতে অনস্তের পুজ1 পূর্ণ কবি। ভেত্রিশকোটি দেবতার পুজা হিন্দু 
বই আর কেহ কখনও করে নাই। অনস্তের অনন্তত্ব হিন্দু বই আর কেহ 
কখনও প্রক্কতরূপে উপলব্ধি করে নাই। অনস্তের অনস্ত পূজার পত্তন 
হিন্দু বই আর কাহারও কর্তৃক কোথাও স্থাপিত হয় নাই। পরশ্থ প্রকাণ্ড 
হিন্দুর প্রকাগ্ডত্ব ব্যঞ্জক একটা প্রকাণ্ড কথা শুন্যাছিলাম-_ তুষানল । 
কাল প্রকাণ্ড হিন্দুর প্রকাণুত্ব ব্যপক আর একট] কাণ্ড কথ? শুনিয়াছি-_ 
ষোড়শোপচারে পুজা আজ প্রকাণ্ড হিন্দুর প্রকাণ্ত্ব ব্যঞগ্রক আর 
একটা প্রকাণ্ড কথা শুনিলাম_-তেব্রিশকোটী দেনতা। আইস, 
.আমাদেব আজিকার দুর্দিনের তুষাঁনলসম যন্ত্রণা সহ্য কবিয়! তেত্রিশকোটি 
দেবতার পূজ! কবিয়া আবার সেই প্রকাঁও হিন্দুর প্রকাণ্ড নাম এবং প্রবল 
সম্পদ পুনঃ সঞ্চয় করি। 





সুখ। 


গুরু । এক্ষণে নিকৃষ্ট কাণ্যবারিণী বৃতির কথা ছাঁড়িয়। দিয়া যাহাকে 
উতকু্ বৃত্তি বল, সে সকলের কথ। বলি শুন। 

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, কতকগুলি কাধ্যকাঁরিণী বৃত্তি যথ৷ 
ভক্ত্যাদি অধিক সম্প্রসী'ণে সক্ষম, এবৎ ভাহাদিগের অধিক সম্প্রসারণেই 
সকল বৃত্তির সামগ্রস্য। আর কতকগুলি বৃত্তি আছে, যথা কামাদি, সে' 
গুলিও অধিক সম্প্রসারণের সক্ষম, সে গুলর অধিক সম্প্রসারণে সামঞস্োর 
ধ্বংস। কতকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্য সামঞ্জস্য, কতকগুপির সম্প্র- 
সাবণের আধিক্যে অসামগ্রসা, এমন ঘটে কেন, তাহা বুঝান নাই । আপনি 
বলিয়াছেন, যে কামাদির অধিক স্ক.রণে, অন্যান্য বৃত্তি, যথা ভক্তিপ্রীতি দয়া, 


খু ২৩৯ 
সকলের উত্তম স্কূপ্ধি হয় না, এইজনা অসামঞ্জস্য ঘটে । কিন্ত ভক্তি প্রীতি 
য়াপ্দার অধিক স্ফরণেও 'কাম ক্রোধাদির উত্তম তি হয় নু; ইহাতে 

মঞ্জস্য ঘটে না কেন? 

গুরু । যেগুলি শারীরিক বৃত্তি বা পাশব কৃত্তি, যাহা পঞুদিগেবও আছে 
এবং আমাদ্দিগেবও আছে, সেগুলি জীবন রক্ষা বা বংশ রক্ষার জন্য নিতান্ত 
গুয়োজনীয়। ইহাতেই সহজেই বুঝা যায, যে সেগুলি ম্বঃস্কু্ত, অন্থু- 
শীলন সাপেক্ষ নহে । আমার্দগকে অনুশীলন করিয়া ক্ষুধা আনিতে 
হয় না, অনুশীলন করিষ। ঘুমাইবার শক্ত অর্জন করিতে হয় না। দেখিও, 
স্বতংস্ফর্তে ও সহাজ গোঁন কবও না। যাহ! আ নাদের সঙ্গে জন্ষিয়াছে 
তাহা সহজ। সকল বৃন্তিই সহজ। কিন্ধ সকল বৃন্ত স্বতঃস্ফ,র্ক নহে। 
যাহ স্বতঃম্ফ্ভ তাহা অন্য বৃত্তির অনুশীলনে বিলপ্ত হইতে পার না। 

শিষ্য । কিছুই ঝুঝিলাম না। যাহা স্বতঃস্কর্ত নহে, ভাহাই বা অন্য 
বৃন্তিধ অনুশীলনে বিলুপ্ত হইবে কেন? 

গুরু । অনুশীলন জন্য তিনট সামগ্রী প্রয়োজনীয় । (১) সময়, 
(২) শক্তি (১092) (৩) যাহা লয়। বুন্তির অন্ুশীনন করিব--অনুশ্শীলনের 
উপাদান (0০০6) । এখন, আমার্দগের সময় ও শক্তি উভয়ই সস্কীর্থ। 
মন্ষ্জীবন কয়েক বসব মাত্র পরিমিত । জীবিকানির্বাহের কাধ্যেব পর 
বৃত্তির অনুশীলন জন্য যে সময অবশিষ্ট থাকে, তাহার কিছুমাত্র অপব্যয় 
হইলে সকল বৃত্তির সমুচিত অনুশী ননের উপযোগী সময় পাওয়া যাইবে না। 
অপব্যয় না হয়, তাহার জন্য এই নিঘম করিতে হয়, যে যে বৃত্তি অনুশীলন 
সাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ স্বতংস্ফ্ত, তাঁহার অনুশীলন জন্য সময় দিব না) 
যাহা অন্থশীলন ষাপেক্ষ তাহার অনুশীলনে, সকল সম্ময় টুকু দিব। যদি 
তাহা না ধরিয়া, শ্বতঃস্ক্ত ক্র অনাবশ্যক অনুশীলনে সময় হরণ করি, 
তবে পময়াভাবে অন্য বৃত্তি গুসির উপযুদ্ত অনুশীনন হইবে না। কা'জই 
সে সকলের খধর্বতা বা বিলোপ ঘটিবে। হিতীব, শক্তি সধন্ধেও এ 
কথা খাটে। আমাদের কাজ করিবার মোট যে শক্তি টুকু আছে, তাহাও 
প্রিমিত। জীবিকা নির্বাহের পর যাহা! অবশশষ্ট থাকে, তাহা স্বতঃস্কর্ত 
বৃ্ির অনুশীলনে নিয়োগ করিলে, অন্য বৃত্তির অনুশীলন জন্য বড় কিছু 
থাকে না। বিশেষ পাশব বৃত্বির সমধিক অনুশীলন, শক্তিক্ষয়কারী। 
তৃতীত্বত স্বতঃস্ফূর্ত পাশব বৃত্তির অন্থশীলনের উপাদান ও মানসিক বৃত্তির 
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অগ্ুশীলনের উপাদান পরম্পর বড় বিরোধী । যেখানে ওগুলি থাকে, সেখানে 
এগুলি থাকিতে পায় না। বিলাদিনী মগুলমধ।বগাঁর হৃদয়ে ঈশ্বরের বিকাশ 
অসম্ভব এবং ক্রুদ্ধ অস্ত্রধারীর নিকট কিক্ষার্থর সমাগম অসস্তব। আর 
শেষ কথ! এই যে+পাশব বৃত্তিগুপি, শরীর ও জাত বক্ষার জন্য প্রয়োক্গনীয় 
বঙ্গিয়া, পুরুষ পরম্পবাগত স্্তি জন্যই হউক, বা জীব এক্ষাভিলাষী ঈশ্বরের ' 
ইচ্ছায়ই হউক, এমন বলবতী, যে অনুশীলনে তাহার! সমস্ত হৃদয় পরিব্যাপ্ত 
করে, আর কোন বৃত্তিরই স্থান হয় না। 

পক্ষান্তরে, যে বৃ্তিগুলি স্বতংক্ষর্ন নহে তাহার অনুশীলনে আমাদের সমস্ত 
অবসর ও জীবিকানির্বাহাবশিষ্ট শক্তিব নিয়োগ করিলে, স্বতঃস্ফ্ত বৃত্তির 
আবশাকীয় স্কৃন্তির কোন বিদ্প হয় না। কেন না, সে শুলি স্বতঃম্ফ্ত। 
কিস্তু উপাদান বিবোধ হেতু, তাহাদের দমন হইতে পারে বটে। কিন্ত ইহা! 
দেখা গিয়াছে যে এ সকলের দমনই যথার্থ অনুশীলন । 

শিষ্য । কিন্ত যোগীবা অন্য বুত্তির সম্প্রসারণ দ্বার--কিন্বা উপায়াস্তরের 
দ্বারা, পাশব বৃত্তি গুলির এককাপীন ধ্বংস করিয়া থাকেন, এ কথা কি 
সত্য নয়? 

গুরু । চেষ্টা করিলে যে কামাদির উচ্ছেদ কর] যায় না, এমত নহে। 
কিন্ত সে ব্যবস্থা? অনুশীলন ধর্মের নহে, সন্ন্যাস ধর্মের । সন্ন্যাসকে আমি 
ধর্ম বলি না_-অভ্তত সম্পূর্ণ ধন্ম বলি না। অনুশীলন প্রবৃত্তিমার্গ__সন্ন্যাস 
নিরৃত্তিমার্ম। সন্যাস অসম্পূর্ণ ধন্ম। ভগবান স্বয়ং কর্মের শ্রেষ্ঠতা কীর্তন 
করিয়াছেন। অনুশীলন কন্মাত্সক। 

শিষ্য । যাক। তবে আপনার সামঞ্জস্য তত্েব স্থূল নিয়ম একটা এই 
বুঝিলাম, যে যাহা স্বতঃস্ফ্ভ তাহা বাড়িতে দিব না, যে বৃত্তি স্বতঃস্কু্ভ নহে, 
তাহ! বাড়িতে দিতে পাবি। কিন্তু ইহাতে একট] গোলধোগ খটে। প্রতিভা! 
(99:99) কি স্বত:স্ুর্ত নহে? প্রতিভা একটি কোন বিশেষ বৃত্তি নহে, 
তাহা আমি জানি। কিন্তু কোন বিশেষ মানসিক বৃত্তি শ্ৃতঃম্ফু্তিম্তী 
হইলেই তাহাকে প্রতিভা বলা যাইতে পারে। এখন প্রতিভা স্বতংস্কুর্তিমতী 
বলিয়া তাহাকে কি বাড়িতে দিব না? তাহার অপেক্ষা আত্মহত্যা ভাল। 

গুরু । ইহা যথার্থ । 

শিষ্য । ইহা! যদি যথার্থ হয়, তবে এই বৃত্তিকে যাঁডিতে দিতে পারি, 
আর এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহা কোন লক্ষণ দেখিয়। নির্ধাটন 


তৃথ। ৪১ 


করিব? কোন. কষ্টি পাঁতরে ঘসিয়া ঠিক করিব, যে এইটি সোনা, 
এইটি পিতল। 

গুরু। আমি বলিয়/ছি যে স্বখের উপায় ধর্ম, আর সুখেরই উপাদান 
মন্গষ্যত্ব। অতএব স্ুথই মেই কষ্টি পাতর। 

শিষ্য। বড় ভয়ানক কথা! আমি যদি বলি, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিই সুখ? 

গুরু । তাহা বলিতে পার না। কেন নাস্ুখকি তাহা বুঝাইয়াছি। 
আনাদের সমুদায় বৃ্চিগুলিব স্ফ.ভি, সামঞ্জসা, এবং উপযুক্ত পরিত্ৃপ্তই স্থথ। 

শিষ্য। সে কথাটা এখনও আমার ভাল করিয়া বুঝা হয় নাই। সকল 
বৃত্তির স্ফুত্তি ও পরিহৃপ্ডির সমবার সুখ? না প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফুতত ও 
পরিতৃত্িই সুখ ? 

গুরু। সমবায়ই স্থুথ। ভিন্ন উন্ন বৃত্তির ক্ষতি ও পরিতৃপ্ত সুথের 
অংশ মাত্র। 

শিষ্য। তবে কষ্টি পাতর কোন্টা? সমবায় না অংশ? 

গুরু । সমবায়ই কষ্টি পাতর। 

শিষ্য । এত বুঝিতে পারিতেছি না । মনে করুন আমি ছবি আকিতে পারি। 
কতকগুলি বৃর্তি বিশেষের পরিমার্জনে এ শক্তি জন্মে। কথাট। এই ধে সেই 
বৃত্তিগুলির সমধিক সম্প্রসারণ আমার কর্তব্য কি না। আপনাকে এ প্রশ্ন 
করিলে আপনি বলিবেন “নকল বৃত্তির উপবুক্ত স্কপ্তি ও চরিতার্থতার সমবায় 
যে স্থুখ, তাহার কোন বিদ্ব হইবে কি না, এ কথা! বুঝিয়া তবে চিত্র বিদ্যার 
অনুশীলন কর।” অর্থাৎ আমার হলি ধুরিবার আগে আমাকে গণনা করিয়া 
দেখিতে হইবে, যে ইহাতে আমার মাংসপেশীর বল, শিরা ধমনীর শ্থাস্থ্য, 
চক্ষের দৃষ্টি, শ্রবণের শ্রুতি_ আমার ঈশ্বরে ভণ্তি, মন্ুষ্যে প্রীতি, দীনে দয়া, 
সত্যে অন্ুরাগ- আমার অপত্যে স্নেহ,শক্রতে ক্রোধ, আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, 
দাঁশনিক ধৃতি,-আমার কাব্যের কল্পনা, সাহিত্যের সমালোচনা-কোন দিকে 
কিছুর কেন নিদ্র হয় কিনা। ইহও কি সাধ্য? 

গুরু | কঠিন বটে নিশ্চিত জানিও | ধন্মীচরণ ছেলে খেলা নহে। ধন্া- 
চরণ অতি দুরূহ ব্যাপার। প্রকৃত ধার্মিক যে পৃথিবীতে এত বিরল তাহার 
কারণই তাই। ধন্ম স্বখের উপায় বটে, কিন্তু স্থখ বড় আয়াদ-লভ্য, সাধনা 
অতি ছুরূহ।, ছুরহ, কিন্তু অসাধ্য নহে। 

শিষ্য । কিন্তু ধর্ণু ত সর্ব সাধারণের উপযোগী হওয়াই উচিত । 


ভব. নবজীবন। 
গুরু । ধর্ম, যদি তোমার আমার গড়িবার সামগ্রী হইত, তা না হয়, 


তুমি যাহাকে সাধারণের উপযোগী বলিতেছ, সেইরূপ করিয়া গড়িতাম। 


ফরমায়েস মত, সখের জিনিস গড়িয়া দিতাম । কিন্তু ধর্শখ তোমার আমার 
গড়িবার নহে । ধর্থ এঁশিক নিয়মাধীন। বিনি ধর্শের প্রণেতা, তিনি ইহাকে 
যেরূপ করিয়াছেন সেইক্ঈপই আমাকে বুঝাইতে হইবে। তবে ধর্মকে 
সাধারণের অন্রপযোগীও বলা উচিত নহে) টেষ্টা করিলে, অর্থাৎ অহুশীল- 
নের দ্বার সকলেই ধার্ট্িক হইতে পারে । আমার বিশ্বাস যে এক সময়ে 
সকল মনুষ্যই ধার্মিক হইবে । যত দিন তাহা না হয়, ততদ্দিন তাহারা আদ- 
শের অনুনরণ করুক। আদর্শ সম্বন্ধে যাহ! বলিরাছি, তাহা! স্মরণ কর। তাহা 
হইলেই তোমার এ আপত্তি খণ্ডিত হইবে। 

শিব্য। আমি যদি বলি যে আপনার ওরূপ একটা পারিভাষিক এব 
দুশ্রাপ্য সুখ মানি না, আমার ইন্দ্রিয়াদির পরিত্ৃপ্তিই স্থখ ? 

শুরু । তাহা হইলে আনি বলিব, স্থথের উপার্ধ ধর্ম নহে, সুখের 
উপায় অধর্ম। 

শিষ্য। ইন্রিয় পরিত্প্তি কি স্থুখ নহে? উহাও বৃত্তির স্কুরণ ও 
চরিতার্থতা বটে। আমি ইন্জ্রিরগণকে খর্দধ করিয়া, কেন দর দাক্ষি- 
প্যাদদের সমধিক অন্থশীলন করিব, আপনি তাহার উপযুক্ত কোন কারণ 
দেখান নাই। আপনি ইহা বুঝাইয়াছেন বটে, যে ইন্্রিয়াদির অধিক 
অনুশীলনে দয়া দাক্ষিণ্যাদির ধ্বংসের সম্ভাবনা-কিন্ত তদুন্তরে আমি 
যদি বলি যে ধ্বংস হয় হউক, আমে ইন্দ্রিয় সুখ বঞ্চিত হই কেন? 

গুরু। তাহা হইলে আনি বন্িন, ভুমি বিক্বি্ধা হইতে পথ 
ভুলি॥া এখানে আসিরাছ। যাহা হউক, তোমার কথার আমি উত্তর দিব। 
ইন্ছিয় পরিতৃপ্তি স্থথ? ভাল, তাই হউক। অমি তোমাকে অবাধে 
ইঞ্জিয় পরিতৃপ্ত করিতে অনুমতি দিতেহি। আমি খত লিখিয়া দিতেছি 
যে, এই ইন্্রিয় পরিতৃপ্তিতে কখন কেহ কোঁন বাধা দিবে না, কেহ 
নিন্দা করিবে শা,যদদি কেহ করে আমি গুণাগারি দিব। ফিলম্ত তোমা- 
কেও একখানি খত লিখিক্া দিতে হইবে । তুনি পিখিয় দিবে, যে “আর 
ইহাতে সখ নাই” বলিয়। তুমি ইন্জ্রির পরতৃপ্তি ছাড়িয়। দিবে না। শ্রান্তি, 
ক্লান্তি, রোগ, মনস্তীপ, আধুক্ষয়, পশুত্বে অধঃপতন প্রভৃতি কোন রূপ ওজর 
আপত্তি কুরিয়া ইহা কখন ছাড়িতে পারিবে না। কেমন রাজি আছ? 


আজ 


সখ । ২৪৩ 


শিপ্য। দোহাই মহাশয়ের! আমি নই। কিস্ত এমন লৌক কি 
সর্বদা দেখ! যায় না, যাহাব1 যাবজ্জীবন ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিই জার করে? 
অনেক লোকই ত এইরূপ ৭ 

গুরু । আমরা মনে করি বটে, এমন লোক অনেক। কিন্ধ ভিতরের 
খবর রাখি না। ভিতবের খবর এই--যাহাদিগকে যাবজ্জীবন ইঞ্জিয় 
পরাণ দেখি, তাহাদিগের ইন্জ্রিয় পরিতৃত্তিব চেষ্টা বড় প্রবল বটে, কিন্ত 
তেমন পরিতৃপ্তি ঘটে নাই। যেষপ তৃপ্তি ঘটিলে ইন্দ্রিয় পরায়ণতার 
দুঃখটা বুঝা যায়, সে তৃপ্তি ঘটে নাই । তৃপ্তি ঘটে নাই বলিয়াই চেষ্টা 
এত প্রবল । অনুশীলনে দোষে, হদবে আগুন জলিয়াছে, দাহ নিবা- 
রূণেব জন্য তাৰ! জল খু'জিয়া বেড়ায়; জানে না যে অগ্নি দঞ্ধের ওঁষধ 
জল নর। 

শিষা। কিস্ু এমনও দেখি যে অনেক লোক অবাধে অন্ুঙ্ষণ 
ইন্দিয় বিশেষ চন্রিতার্থ কবিতেছে, বিবাগও নাই । মদ্যপ ইহার উৎকই 
উদাহরণ স্থল । অনেক মাতাল আছে, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যস্ত 
মদদ খায়, কেবল দিদ্রিত অবস্থায় ক্ষান্ত । কই, তাহার! ত মদ ছাড়ে না 
ছাড়িতে চায় না 

গুরু। একে একে বাপু। আগে “ছাড়ে না” কথাটাই বুঝ। ছাড়ে 
না, তাহাব কাঁবণ আছে) ছাঁড়িতে পারে ন1। ছাড়িতে পারে না, 
কেন না এটি ইন্জ্রিয় তৃপ্তিব লালসা মাত্র নহে--এ একটি পীড়া । ডাক্তারের! 
ইহাকে [0115077201৮ বলেন। ইহার ওষবধ আছে-চিকিৎস! আছে। 
রোশী মনে করিলেই বোগ ছাঁড়িতে পারে নাঁ। সেটা চিকিৎসকের হাত। 
চিকিৎসা নিস্ষল হইলে বোৌগের ষে অবশ্যন্তাবী পরিণাম, তাহা খটে ;-_ 
মৃত্যু আসিয়া রোগ কইতে মুস্ত কবে। ছাঁড়ে না, তাহার কারণ এই'। 
“ছাড়িতে চায় না”--এ কথা সত্য নয়। নে মুখে যাহা বলক; তুমি যে 
শ্রেণীর মাতালের কথা বলিলে, তাহাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই, ষে 
মদ্যের হাত হইতে নিষ্ভৃতি পাইবার জন্য মনে মনে অত্যন্ত কাতর নহে। 
যে মাতাল সপ্তাহে একদিন মদ খায়, সেই আজিও বলে “মগ ছাড়িব 
কেন?” তাহার মদ্য পানের আকাজ্ষা আজিও পরিতৃপ্ত হয় নাই__ 
তৃষ্ণা বলবতী আছে। কিন্ত যাহার মাত্র! পূর্ণ হইয়াছে, সে জানে যে 
পৃথিবীতে যত্ত ছঃখ আছে, মদ্যপানের অপেক্ষা বড় ছুঃখ বুঝি আর নাই। 
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এ সকল কথা মদ্যপ সম্বন্ধেই যে খাটে, এমত নহে। সর্বপ্রকার ইন্জরিয়- 
পরায়ণের পক্ষে খাটে। কামুক্ষের অনুচিত অনুশীলনের ফলও একটি 
রোগ । তাহারও চিকিৎসা আছে এবৎ পরিণামে অকাল মৃত্যু আছে। 
এইরূপ একটি বোগীর কথা আমি আমার কোন টিকিৎসক বন্ধুর কাছে 
এইরূপ শুনিয়াছিলাম যে, তাহাকে হাসপাতালে লইয়া গিয়। তাহার হাত 
প। বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল, এবং নে ইচ্ছামত অঙ্গ সঞ্চালন 
করিতে না পাবে, এ জন্য লাঁইকরলিটি দিয় তাহার অঙ্গের স্থানে স্থানে 
ঘা করিয়া দিতে হইয়াছিল। ওদরিকের কথা সকলেই জানে। আমার 
নিকট একজন ওদরিক বিশেষ পরিচিত ভিলেন। তিনি ওদরিকতার 
অনুচিত অনুশীলনের ও পরিতৃপ্তি জন্য গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি বেশ জানিতেন যে দুগ্পচনীর় দ্রব্য আচাঁর করিলেই, তাহার পীড়া! 
বৃদ্ধি হইবে। সে জন্য লোভ সঙ্গরণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টী করিতেন, কিন্তু 
তোন মতেই ক্লতকাধ্য হইতে পাবেন নাই। বলা বাহুল্য যে তিনি 
অকালে মৃত্্যগ্রাসে পতিত হইলেন। বাপু হে! এই সকল কি সখ? 
ইহার আবার প্রমাণ প্রয়োগ চাই ? 

শিষ্য । এখন বোধ হয়, আপনি যাহাকে সুখ বলিতেছেন তাহ! 
বুবিয়াছি। ক্ষণিক যে সুখ তাহা স্ুথ নহে। 

গুরু । কেন নহে? আমি জীবনের মধ্যে যদি একবার একটি গোলাপ 
ফুল দেখি, কি একটি গান শুনি, আর পবক্ষণেই সব ভূলিন। বাই, তবে 
সে স্থথ বড় ক্ষণিক সুখ, কিন্ত সে স্থুখ কি সুখ নহে? তাহা সত্যই সুখ, 

শিষ্য। যে স্থথ ক্ষণিক অথচ যাহাব পরিণাম স্থায়ী ছুঃখ ভাঁহ। 
স্থখ নহে, হুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র । এখন বুঝিয়াছি কি? 

গুরু । এখন পথে আনিয়াছ। কিন্ত এ ব্যাখ্যা ত ব্যতিরেকী। 
কেবল ব্যতিরেকী ব্যাখ্যায় সব টুকু পাওয়া যাইবে না। সুখ ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত কর! যাইতে পারে (১) স্থায়ী, (২) ক্ষণিক। ইহার মধ্যে-_ 

শিষ্য । স্থায়ী কাহাকে বলেন? মনে করুন কোন ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি 
পচ বৎসর ধরিয়া ইন্ছ্রিয় স্থখভোগ করিতেছে । কথাটা নিতান্ত 
অসভ্তব নহে। তাহার সুখ কি ক্ষণিক ? 

গুরু | প্রথমত, সমগ্র জীবনের তুলনায় পাঁচ বৎসর মুহূর্ত মাত্র। 
ভূমি পরকারা মান, না মান, আমি মানি। অনস্ত কাঁলের তুলনায় পাঁচ বৎসর 
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কতক্ষণ? কিন্ত আমি পরকালের ভয় দেখাইয়া কাহাকেও ধার্মিক করিতে চাহি 
না । কেন না অনেক লোক পরকাল মানে না_মুখে মানে ত হৃদয়ের ভিতর 
মানে না, মনে করে ছেলেদের জুজুর ভয়ের মত মানুষকে শাস্ত করিবার 
একট প্রাচীন কথা মাত্র । তাই আজিকাঁলি অনেক লোক পরকালের ভয়ে 
ভয় পায় না। পরকালের ছুঃখের ভয়ের উপর যে ধর্ষনের ভিত্তি, তাহা এই 
জন্য সাধারণ লোকের হৃদয়ে সর্বত্র বলবান হয় না। আজিকার দিনে 
বলিতেছি, কেন না এক সময়ে এদেশে সে ধর বড় বলবানই ছিল বটে। 
এক সময়ে, ইউরোপেও বড় বলবান ছিল বটে, কিন্ত এখন বিজ্ঞানময়ী 
উনবিংশ শতাঁবী। সেই বক্ত-মাৎস-পৃতিগন্ধ-শালিনী, কাঁমান-গোলা-বারুদ- 
ত্রীচলোডর-উর্পাডে! প্রভৃতিতে, শোভিতা রাক্ষসী,--এক হাতে শিল্পীর কল 
চালাইতেছে, আর এক হাতে ঝাট। ধরিয়?, যাহা প্রাচীন) যাহ1 পবিত্র, যাহ! 
সহত্র সহজ বৎসরের যাত্বের ধন, তাহা! ঝাটাইয়া ফেলিয়া দিতেছে । সেই 
পোড়ার মুখী, এদেশে আসিয়াও কালা মুখ দেখাইতেছে। তাহার কুহকে 
পড়িয়া, তোমার মত সহত্র সহজ শিক্ষিত, অশিক্ষিত, এবং অর্দপিক্ষিত 
বাঙ্গালী পরকাল আর মানে না। তাই আমি এই ধর্ম ব্যাখ্যায় 
যত পারি পরকাঁলকে বাঁদ দিতেছি । তাঁহার কারণ এই যে,যাহা! তোমাদের 
হৃদয়ক্ষেত্রে নাহ, তাহার উপর ভিত্তি সংস্তাপন করিয়া আমি ধর্মের মন্দির 
গড়িতে পাবিব না। আর আমার বিবেচনায়, পরকাল বাদ দিলেই ধর্ম- 
ভিত্তিশূন্য হইল না। কেন না, ইহলোকের সুখ কেবল ধর্মমূলক, ইহ্‌- 
কালের ছুঃখণ্ড কেল অধন্মমূলক। এখন, ইহকালের দুঃখকে সকলেই 
ভয় করে, ইহকালের সুখ সকলেই কামনা করে। এজন্য ইহকালের স্থখ 
দুঃখের উপরও ধন সংস্থাপিত হইতে পারে। এই ছুই কারণে, অর্থাৎ 
ইহকাল সর্ববাদী সম্মত, এবং পরকাল সর্ধবাদী সম্মত নহে বলিয়1, আমি 
ফ্বেবল ইহকালের উপরই ধশ্মের ভিত্তি সংস্বাপন করিতেভি । কিন্তু “স্থায়ী 
স্থখ কি?” যখন এ প্রশ্ন উঠিল, তখন ইহার প্রথম উত্তরে অবশ্য বলিতে 
হয়, যে অনস্তকাঁল স্থারী যে সুখ, ইহকাল পরকাল উভয় কালব্যাপী যে সুখ) 
সেই সুখ স্থায়ী স্থখ। কিন্তু ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে। 

শিষ্য। দ্বিতীয় উত্তর পরে গুনিব, এক্ষণে আর একট! কথার মীমাঁংস! 
করুন। মনে করুন, বিচারার্৫থ পরকাল শ্বীকার করিলাম । কিন্ত ইহকালে 
যাহা নখ, পরকালেও কি তাই স্বখ? ইহকালে যাহা ছুঃখ, পরকালেও কি 
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তাই দুঃখ? আপনি বলিতেছেন, ইহকাল পরকালব্যাপী যে সুখ, তাহাই 
*সুখ_-এক জাতীধ সুখ কি উভগ্বকাঁলব্যাপী হইতে পারে ? 
গুরু । অন্য প্রকার বিবেচনা করিবার কোন কারণ আমি ' অবগত 
নহি। যখন পরকাল স্বীকার করিলে তখন ছুইটি কথা শ্বীকার করিলে ;__ 
প্রথম, এই শরীর থাকিবে না, স্বতরাৎ শাবীরিকী বুপ্তি নিচয় জনিত 
যে সকল সুখ ছুঃখ তাহ পরকালে থাকিবে না । দ্বিতীয়, শরীর ব্যতিরিক্ত 
যাহ তাহা থাকিবে, অর্থাৎ ত্রিবিধ মানসিক বুত্তিগুলি থাকিবে, স্তরাৎ 
মানসিক বৃন্তিজনিত যে সকল সুখ ছুঃখ তাহা পরকালে ও থাকিবে । পর- 
কালে এইরূপ সুখের আধিক্যকে আমি স্বর্গ বলি, এইরূপ ছুঃখের আধিক্যকে 
নরক বলি। অন্য প্রকার স্বর্গ নরক আমি মানি না। 
শিষ্য । কিন্ত যদি পরকাল থাকে, তবে ইহা! ধর্রব্যাখ্যার অতি প্রধান 
উপাদান হওয়াই উচিত। তজ্জন্য অন্যান্য ধর্ম ব্যাখ্যায় ইহাই প্রধানত্ব 
লাভ করিয়াছে । আপনি পরকাল মানিয়াও যে উহা ধর্মব্যাথ্যায় বর্জিত 
করিরাছেন, ইহাতে আপনার ব্যাখা! অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত হইয়াছে বিবেচনা 
করি। 
গুরু 1 অসম্পূর্ণ হইতে পাবে । সে কথাতেও কিছু সন্দেহ আছে। অস- 
স্পূর্ণ হউক বা নাহউককিন্তত্রান্ত নহে। কেন নাস্তরখের উপায় যদি ধর্দ 
হইল, আর ইহকালের যে স্থুখ, পরকালে ও যদি সেই স্বখই সখ হইল, তবে 
ইহকালেরও যে ধর্ম, পরকালেরও সেই ধন্ম। পরকাল নাই মান, কেবল 
ইহকাঁলকে সার করিয়া ও সম্পূর্ণরূপে ধান্সিক হওয়া যায়। ধর্ম নিত্য। ধর্ম 
ইহকালেও স্থখপ্রদ, পরকালে? স্ুথপ্রদ। তিমি পরকাঁল মান আব না মান 
ধর্দমীচরণ করিও, তাহা হইলে ইহকালেও স্থুথী হইবে,পরকালেও স্বর্থী হইবে। 
শিষ্য । আপনি নিঙ্গে পরকাল মানেন-_কিছু প্রমাণ আছে বলিয়া মানেন, 
না, কেবল মানিতে ভাল লাগে তাই মানেন ? 
গুরু । যাহার প্রমাণীভাব, তাহ! আমি মানিনা। পরকালের প্রমাণ 
আছে বলিগ্াই পরকাল মানি । 
শিষ্য । যি পরকালের প্রমাণ মাছে, যদি আপনি নিজে পরকালে বিশ্বাসী, 
তবে আমাকে তাহা মানিতে উপদেশ দিতেছেন না কেন? আমাকে সে 
সকল প্রমাণ বুঝাইতেছেন না কেন ? 
গুরু । আমাকে ইহ! স্বীকার করিতে হইবে, যে সে সকল প্রমাণ গুলি 
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বিবাদের স্থল। প্রমাণ গুলিরত এমন কোন দোষ নাই, যে সে সকল বিবাদের 
স্থমীমাংসা হয় না, বা হয় নাই। তবে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের কুসংস্কার 
বশত বিবাদ মিটে না। বিবাদের ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে আমার ইচ্ছ। 
নাই। এবং প্রয়োজনও নাই । প্রয়োজন নাই, এইজন্য বলিতেছি, যে 
আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি, যে পবিত্র হও, শুদ্ধচিত্ত হও, ধন্মাআ্বা হও । 
ইহাই যথেষ্ট । আমর] এই ধর্ম ব্যাখ্যার ভিভর যত প্রবেশ করিব, ততই? 
দেখিব, যে এক্ষণে যাহাকে সমুদয় চিত্তবৃত্তির সর্বাঙ্গীন স্ফ্তি ও পরিণতি 
ৰলিতেছি, তাহার শেষ ফল পবিত্রতা চিত্তশুপ্চি *। তুমি পরকাল যদি নাও 
মান, তথাপি শুদ্ধচিত্ত ও পবিত্রাক্সা হইলে নিশ্চয়ই তুমি পরকালে স্থৃখী 
হইবে। যদি চিত্ত শুদ্ধ হইল, তবে ইহলোকই স্বর্গ হইল, তখন পর লোকে 
স্বর্গের প্রতি আর সন্দেহ কি? যদি তাই হইল, তবে, পরকাল মানা ন! 
মানাতে বড় আসিয়া গেল না। যাহার পরকাল মানে না, ইহাতে ধর্ম 
তাহাদের পক্ষে সহজ হইল; যে ধর্ম তাহারা পরকালমূলক বলিয়া এত দিন 
অগ্রাহ্য করিত, তাহারা এখন সেই ধশ্মকে ইহকালমূলক বলিয়া অনায়াসে 
গ্রহণ করিতে পারিবে । আর যাহার। পরকালে বিশ্বাম করে,ভাহাদের বিশ্বাসের 
সঙ্গে এ ব্যাখ্যার কোন বিবাঁদ নাই। তাহাদের বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়তির 
হউক, বরৎ ইহাই আমি কামন। করি। 

শিষ্য । এক্ষণে, আমরা স্থল কথা হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। 
কথাট] হইতেছিল, শ্থায়ী সুখ কি? তাহার গ্রথম উত্তরে আপনি বলিয়াছেন, 
যে ইহ্কালে ও পরকালে চিরস্থা রী যে স্ুধ, তাহাই স্থারী সুথ। ইহাব দ্বিতীর 
উত্তর আছে বলিয়াছেন । দ্বিতীয় উত্তর কি? 

গুরু । দ্বিতীয় উত্তর যাহারা পরকাল মানে না, তাহাদের জন্য । ইহ 
জীবনই যদি সব হইল, মৃত্যুই যদি জীবনের অস্ত হইল, তাহা হুঈলে, যে সুখ 
সেই অন্তকাল পর্যান্ত থাকিবে, তাহাই স্থায়ী সুখ । যি পরকাল না থাকে, 
তবে ইহ জীবনে যাহ! চিরকাল থাকে, তাহাই স্থায়ী সুখ । তুমি বলিতেছিলে, 
পাঁচ সাত দর্শ বৎসর ধরিয়া! কেহ কেহ ইন্ছরির স্খে নিমগ্র থাকে । কিন্তু 
পাঁচ সাত দশ বৎসর কিছু চিরজীবন নহে। যে পাঁচ সাত দশ বৎসর 
ধরিয়া ইন্দ্রিয় পরিতর্পণে নিযুক্ত আছে, হাহারও মৃত্যুকীল পধ্যন্ত সে স্বখ 
থাকিবে না। তিনাট'র এক না একটি কারণে অবশ্য, অবশ্য, তাহার সে 

* সকল কথা গ্রুমে মে পরিস্কট হইবে। 1. 


২৪৮৮ নবজীবন। 


সুখের স্বপ্ন ভাঁঙ্গিয়। ধাইবে । (১) অতিভোগ জনিত গ্রানি বা বিরাগ--অতি-, 
তৃপ্ত; কিন্বা '(২) ইন্জরিয়াসক্তি জনিত বশ্যস্তাবী রোগ ৰা অসামর্থ্য অথবা 
(৩) বয়োবৃদ্ধি। অতএব এসকল সুখের ক্ষণিকত্ব আছেই আছে। 

শিষ্য। আর*যে সকল বৃতিগুলিকে উত্কৃষ্ট বৃত্তি বল! যায়, সে গুলির 
অনুশীলনে বে সুখ, তাঁহা কি ইহ জীবনে চিরস্থায়ী? 

গুরু । তদ্বিষগ্নে অনুমাত্র সন্দেহ নাই । একটা সামান্য উদাহরণের 
দ্বার বুঝাই । মনে কর, দয় বৃত্তির কথা হইতেছে । পরোপকারে ইহার 
অনুশীলন ও চরিতার্থ ত। এ বৃত্তির দোষ এই যে, যে ইহার অনুশীলন আরস্ত 
করে নাই, সে ইহার অন্থশীলনের স্থুখ বিশেষরূপে অন্থুভব করিতে পারে 
না। কিন্তু ইহা যে অন্ুশীলিত করিয়াছে, সে জানে দয্লার অনুশীলন ও 
১রিতার্থতায়, অর্থাৎ পরৌোপকারে, এমন তীব্র স্বখ আছে, যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর 
এন্দ্রিয়িকেরা সর্বলোকন্থন্দরীগণের সমাগমেও সেরপ তীত্র সখ অন্ৃভৃত 
করিতে পারে না। এ বৃত্তি যত অন্ুশীলিত করিবে, ততই ইহার স্থখথজনকতা 
বাড়িবে। নিকষ্ট রত্তির ন্যায়, ইহাতে গ্লানি জন্মে না, অতিত্ৃপ্তিজনিত বিরাগ 
জন্মে না, বৃত্তির অসামর্থত ব। দৌর্বল্য জন্মে না, বল ও সামথ্য বরৎ বাড়িতে 
থাকে । ইহার নিয়ত অনুশীলন পক্ষে কোন ব্যাঘাত নাই | ওদরিক দিবসে 
দুইবার, তিনবার, নাঁ হয় চারিবার আহার করিতে পারে। অন্যান্য এন্দরি- 
গ্িকের ভোগেরও সেইরূপ সীমা আছে। কিন্ত পবোপকার দণ্ডে দণ্ডে, 
পলকে পলকে কর৷ ষায়। মৃত্যুকাঁল পধ্যস্ত ইাঁর অনুশীলন চলে । অনেক 
লোক মরণ কালেও একটি কথা বা একটি ইঙ্গিতের দ্বারা লোকের উপকার 
করিয়। গিয়াছেন। আভডিসন মৃত্যুকালেও কুপথাবলম্বী যুবাকে ডাকিয়া 
বলিয়াছিলেন, “দেখ, ধার্মিক (07)1508) কেমন সুখে মরে ” 

তার পর পরকালের কথা বলি, মান নামান সেটাও শুনিয়া! রাখ 
আমার খিশ্বাস ষে পরকালেও আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলি থাকিবে, 
ন্ুতরাৎ এ দযাবৃত্তিটিও থাকিবে । আমি ইহাকে যেরূপ অবস্থায় লহম। 
যাইব, পারলৌকিক প্রথমাবস্থায় ইহার সেই অবস্থায় থাকা সম্ভব, কেন না 
হঠাৎ অবস্থান্তরের উপধুন্ত কোন কারণ দেখা যায় না। আমি যদি ইহা 
উদ্মরূপে অহ্থশীলিত ও হখপ্র্ অবস্থায় লইয়া যাই, তবে উহ! পরলোকেও 
আমার পক্ষে সুখপ্রদ হইবে । আমার বিশ্বাস আছে যে সেখানে আমি ইহ! 
'নুশীলিত ও চরিতার্থ করিয়া ইহলোকের অপেক্ষা অধিকতর সখী হইব। 


হখ | ২৪৯ 


শিষ্য। এ সকল স্থখ-্বপ্ন মাত্র-গতি 'অশ্রদ্ধেয কা । দরার অনুশীলন 
ও চরিতার্তা কর্ধাধীন। পধোপকার কম্মদা | আসার কশেকন্রিয় গুল, আনি 
শরীবের সঙ্গে এখানে রাখিরা গেলান, সেখান কিসেও দাশ ৭য় কৰিব? 

গুরু । কথাটা কিছু নির্বরোধের মত বলিলে | আনন্। হইদাইি জানি যে 
যে চৈতন্য শরীরবদ্ধ, সেই চৈনান্যের কর্ম _কন্মেক্ত্িসাপ্য। টিদ্ধ থে 
চৈতন্য শরীবে বদ্ধ নহে, ভাহারও ক্স যে কম্মন্দ্রির সঙ্গ, এমত বিৰে 
চন] করিবার কোন কাবণ নাই । হ্হা ঘুক্তিপঙ্গত নঞে। 

শিষ্য। ইহাই সুক্িনঙ্গত। অন্যখা-দিদ্ধ-গুন্যগ্ত শিরত পুর্ববস্তিতা 
কারণত্বং। কর্ম অন্যথ,-সিন্বিশূন্য। কেথাও শানধা দেখি নাই ষে 
কশ্সেত্রিয়শূন্য যে, সে ক্ম করিয়াছে। 

গুরু । ঈশ্বরে দেখিতেছ। যদি বল ঈশ্বব মানি না, তোদার সঙ্গে 
আমার বিচার ফুরাইল। আমি পরকাল হঈতে ধন্মতক বি-ক্তি করিয়া বিচার 
করিতে প্রস্তত আছি, কিন্ত ঈশ্বর হইত ধর্মকে বিভ করিনা বিচাব করিতে 
প্রস্তুত নহি। আর যদি বল, ঈশ্বব সাঞ্চাব, তিন শিরকাণ্রক মত হাতে 
করিয়া জগৎ গড়িয়াছেন, তাহা হইলেও 2তানাবর সর্গ বিগাৰ কুনাইল। কিন্তু 
ভরসা কবি, তুমি ঈশ্বর মান এবং ঈশ্বরকে নিবাটার বনিধাও স্বীকার কর। 
যদি তাহা কর, তবে কর্েন্ডিক্বশূন্য নিপাকারেপ কণ্ম+ভূৎস্বীকার করিলে । 
কেন না ঈশ্বর সর্বকর্তী, সর্ধত্রষ্টা । 

পরলোকে (০০৮110908 01515051006) জীবমব অবস্থা স্বতন্থ। অতএব 
প্রয়োঞ্জনও স্বতন্ত্র! উন্দ্রির়ের প্রয়োজন না হওমাই সম্ভব । 

শিষ্য। হইলে হইতে পাবে । কিন্তু এসকল আন্দাজি কথা । আন্দান্রি 
কথার প্রন্নোজন নাই । 

গুরু । আন্দাজি কথা ইহা আমি স্বীকাৰ কবি। বিশ্বান করা, না ককার 
পক্ষে তোমার সম্পূর্ন অনিকাব আছে, ইহাও গাশি হ্বীচার কবি। আমি 
যে দেখিয়। আসি নাই, ইহা বো? কবি বল! বালা । পি এ সকল 
আন্দীজি কথার একটু মূল্য মাছে । যরি পর্রকাল থ-ুক, আব যদি [9 ০ 
(0077017015 অর্থাৎ মানসিক অবস্থার ক্রথান্বয় ভাব সত্য হয, তবে পরকা? 
সম্বন্ধে যে মন্য কোনরূপ সিক্ধাস্ত কবতে পার, আমি এমন পথ দেখিতেছি না 
এই ক্রমান্বয় ভাবটির (প্রতি বিশেষ মনোধোগ করিবে। 'হন্দু, খুষ্টয, বা ইস্‌ 
লামী যে স্বর্গনরক, তাহা এই নিয়মের ধিরদ্ধ। যদি পরকাল থাকে, তত 


৯৫৩ নবজাববন। 


পদ্লক্কাল আমার বর্ণনান্ুরূপ হওয়াই সম্ভব। আন্দীজি কথাটির দাম এই । 
বিশ্বাস কর, না কর, তোমার প্রবৃত্তি। | 

শিষ্য । যদি পরকাল মানিতে পাবি তবে, এটুকু ন! হয় মানিয় 
লইব। যদি হাতিট। গিলিতে পারি, তবে হাতির কাণেব ভিতর যে মশাট! 
ঢুকিয়াছে, তাহা গলায় বাধিবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা বরি, এ পরকালের 
শান কর্তৃত্ব কই? 

গুরু । যাহারা (১7০0৮ 0৫ [7০25%৪18) স্বর্গের বজধর গিয়াছে, তাহার! 
পরকালের শাস কতা গড়িয়াপ্ছ ' আমি কিছুই গড়িতে পি নাই । আমি মনুষ্য 
জীবনের সর্মীলোচন। করিয়া, ধর্মের যে স্থুল মন্ধ্ন বুকিয্বাছি, তাহাই তোমাকে 
বুঝাইতেছি। কিন্ত একটা কথা বলিয়া রাখায় ক্ষতি নাই | যে পাঠশালায় 
পড়িয়াছে, সে যে দিন পাঠশাল! ছাড়িল, সেই দিনই একট] মহামহোপাধ্যায় 
পণ্তিতে পরিণত হইল না। কিন্তুসে কাজক্রমে একটা মহামহোপাধ্যায় 
পণ্ডিতে পরিণত হইতে পারে, এমত সম্ভাননা রছিল। আর যে একেবারে 
পাঠশালায় পড়ে নাই, জনষ্ট্ার্ট মিলের মত দৈতৃক পাঠশালাতে ও পড়ে নাই, 
সে পণ্ডিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইহলোককে মানি তেমনি একটি 
পাঠশালা মনে করি। যে এখান হইতে সছ্বন্তিগুলি মাঞ্জিত ও অন্থুশীলিত 
করিয়া পইয়! যাইবে, তাহার সেই বৃন্তিগুলি ইহলোকেব কল্পনাতীত ্ক্ডি 
প্রাপ্ত হইয়] তাহার অনস্ত স্বখের কারণ ভবে, এমন সম্ভব | আব ষে ্দবত্তি- 
গুলির অনুশীলন অভাবে অপকাবস্থায় পবলোকে লইয়া যাইবে, ভাহার 
পরলোকে কোন স্খেরই সম্ভাবনা নাই। আন থে কেবল অসদূভিগুলি 
ক্ষুরিত করিয়া পরলোকে যাইবে, তাহার অন্ত ছুঃখ । আমি এইরূপ শ্বর্গ 
নরক মানি। কৃমি-কীট-সঙ্কুল কিষ্ঠামুগ্রেব ভদরূপ নরক.বা অপ্সরোকঠ-নিনাদ- 
মধুরিত; উর্ববসী মেনকা রম্তাদির হৃত্যসমাকুপিত, নন্দন-কানন-কুস্ ম-স্থবাঁ- 
সমুল্লাসিত স্বর্গ মানি না। হিন্দুপন্ম মানি, হিন্দুধর্মের “বখামি” গুলা মানি 
না। আমার শিষ্যদিগেরও মানিতে নিষেধ করি। 

শিষ্য । আমার মত শিষ্যের মানিবার কোন সম্ভাবনা! দেখি না । সম্প্রতি 
পরকালের কথ। ছাড়িয় দিয়া, ইহকাল লইয়া স্থখের যে ব্যাখ্যা করিতে- 
ছিলেন, তাহার সুত্র পুনগ্রহণ করুন । 

শুরু । 'রোধ হয় এতক্ষণে বুঝাইয়া থাকিব, যে পরকাল বাদ দিয়া কথা 


স্থখ | ২৫৯ 


কহিলেও, কোন কোন স্থথকে স্থায়ী, আর কোন কোন স্থাথের স্থাকরিত্কাভাবে 
তাহাঁকে ক্ষণিক বলা যাইতে পারে । 

শিষ্য । বোধ হয় কথাটা এখনও বুঝি,না। আমি একটা-টগ্লা-গুনিয়া 
আসিলাম,কি একখান! নাটকের অভিনয় দেখিয়া আসিম্বাম। তাহাতে 
কিছু আনন্দ লাঁভও করিলাম। সে সুখ স্থায়ী না ক্ষণিক? 

গুরু! যে আননেব কথ! তৃমি মনে ভাবিতেছ, বুঝিতে পারিতেন্ছিসতাহা 
ক্ষণিক বটে, কিন্তু চিত্তব্িনী বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের যে ফল, তাহা 
স্থায়ী সুখ । সেই স্থারী স্থখেব অংশ, বা উপাদান বলিয়া, ঘী আনন্দ টুকুন্কে 
স্থায়ী স্বখেন মধ্যে ধরিধা লইতে হইবে । সুখ যে বৃন্তির অনুশীলনের ফল, 
এ কথাটা যেন মনে খাঁকে । এখন বলিয়াছি, যে কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলন 
জনিত ..ষ সখ, তাহা স্থারী, আব কঙতকগুণল বৃত্তির অন্থশীলন জনিত যে সুখ, 
তাহ অশ্তারী। শেষোক্ত স্থখগ্ড আবার দ্বিবিধ। (১) যাহার পরিণামে ছৃঃখ, 
(২) যাগী ক্ষণিক হইলেও পরিণামে দুঃখ শুন্য । হীন্দ্রয়াদি নিকৃষ্ট বৃত্তি 
সঙ্ধন্ধে পূর্ন যাা বলা হইয়াছ, তাতে ইন অবশ্য বুঝিয়াছ, যে এই 
বৃত্তি গুদ্ির পরিমিত অনুশীলনে ছুঃখ শুনা সুখ, এবং এই সকলের অসমুচিত 
অন্গশীলনে ঘে জুখ, তাহারই পরিণাম ছুঃখ । অতএব সুখ ত্রিবিধ। 

(১) স্থায়ী । 

(২) ক্ষণিক কিন্তু পনিণামে ছুঃখ শূন্য | 

(৩) ক্ষণিক কিছ পরিণামে ছ্রঃখের কাঁরণ। 

শেষান্ত স্থথকে স্থখ বলা অবিধেয়,-_-উহা! দুঃখের প্রথমাবস্থা। মাত্র । 
স্থখ ভবে. (১) হয় যা” স্থায়ী (২) নয়, যাহ] অস্থায়ী অথচ পরিণামে দুঃখ 
শূন্য । আমি যখন বলিয়াছি, যে সখের উপায় ধর্ম, তখন এই অর্থে ই 
স্থথশব্ষ ব্যবহার করিয়াছি! এই ব্যবহারই এই শবের যথার্থ ব্যবহার, 
কেন না যাহা বস্তত ছুঃখের প্রথমাবস্থা, তাহ! ভ্রাস্ত বা পশুবৃত্তপ্দিগের মতা- 
বলম্বী হইয়া জছখের মধ্যে গণন1 করা যাইতে পারে না। যে জলে পড়িয়] 
ডূবিয়া! মরে, জলের শ্নিদ্ধতা বশত তাহার প্রথম নিমজ্জন কাঁপে কিছু সুখো" 
পলন্ধ হইতে পারে। কিন্তু বস্তুত সে অবন্থা তাহার সুখের অবস্থা নহে, 
লিমজ্জন ছুঃখের প্রথমাবস্থা মীত্র। তেমনি দুঃখপরিণীম সুখ ছঃখের 
প্রথমাবস্থা মাত্র। নিশ্চয়ই তাহ] সখ নহে। 

এখন ভোমার প্রশ্নের উত্তর শৌন। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছেলে, 


২৫২ নবজীবন। 


“এঈ বুত্তিক্কে বাডিতে দিতে পারি, আর এই বুত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি 
না, ইহা “কান্‌ লক্ষণ দেখিয়া নির্বাচন কবিব? কোন্‌ কষ্টি পাতরে ঘসিয়া 
ঠিক করিব, যে এইটি সোনা, এইটি পিতল?" এই প্রশ্নের উত্তর এখন 
পাওয়া গেল । ঘে কৃত্তিগুলির অনুশীলনে স্থায়ী সুখ, তাহাতে অধিক 
বাড়িতে দেওয়াই কর্তব্য--যগ ভুক্তি, প্রীতি, দয়াদি । আর যে গুলির অনুশী- 
লন ক্ষণিক স্রখ তাহা বাডিতে দেওয়া অকর্তব্য, কেন না এ সকল 
বৃত্তির * বিক অন্গুশীলণনব পত্ণাম ছুংখ, জুখ নহে। যতক্ষণ ইহাদের অন্ু- 
শ্ীলন পরিশিত, ততক্ষণ ইহা অবধিবেয় নহে কেন না তাহাতে পরিণামে 
ছুঃথ নাই। তার পর আব নহে । শুনুশীলনেব উদ্দেশ্য স্থখ; যে রূপ অনু- 
শীলনে সুধ জন্মে, ছুঃখ নাই, তাহাই বিহিত । অতএব স্খই 
সেই কাষ্ট পাতর। 





বৈষ্ণব কবির গ্রান। 


মর্জোব সীমানা । 
এক স্থানে শর্্যেব প্রাস্থদেশ আছ, সেখানে ঈীড়াইলে মর্ত্যের পর পার 
বিছু কিছু ধেন দেখা যার়' সেস্তানটা এমন সঙ্কট স্তানে অবস্থিত, যে 
উহাকে মন্যেপ প্রান্ত বলিব, কি শের প্রান্ত বলিব, ঠিক করিয়া উঠা যায় 
না অর্থাৎ উহা?ক ভ্ুইই ধলা যায়। গসেউ প্রাস্তভূমি কোথায়! পূ্থবীব 
আপিলের কানে শান্ত হইলে, আনলাঁ কোথায় সেই স্বর্গের বায সেবন 


করিতে যাই । . 
বদের সামী । 


স্বর্গ কি) ক্ীগে শাহাই দেখিতে হয়। যেখানে যে কেহ স্বর্গ কল্পন। 
কয়াছে, নকানেন নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে স্বর্মকে সৌন্দর্য্যের সার বলিয়া 
কন্বনা ববিয়াছে। আমাৰ স্ব আমার সৌন্দর্য্য কল্পনার চরম তীর্থ। 
পৃথিবীতে কত কি আত, কিন্ত মৌন্দর্য্য ছাড়া এখানে মানুষ এমন আঁর 
কিছু দেখে নাই, গে তাঠা দয়! সে তাহার আর্গ গঠন বরিতে পারে? সৌন্দর্মা 
যেন স্বর্দের জিশিষ পৃথিশীন্তে আসিয়া পড়িয়াছে, এই জন্য পৃথিবী হইত্তে 
স্বর্দে কিছু পাঠাইতে হইলে, নৌন্ল্ন কেই পাঠাইতে হয়| এই জন্য লুনার 
ডিনিষ যখন ধ্বংশ হইয়] ঘায়, তখন কবর কন্ধনা করেন-দেবারা স্বর 


বৈষ্ণব কবির গান। ২৫৩ 


'অতাঁব দূর করিবার জন্য উহাকে পৃথিবী হইতে চুরি করিয়া লইয়া গেলেন। 
এই জন্য পৃথিবীতে সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ দেখিলে উহাকে স্বর্সচ্যুত বলিয়া 
গৌজা মিলন দিয়! না! লইলে যেন হিসাব মিলে না। এই জনা, অজ ও 


ইন্দুমতী স্ুরলোঁকবাসী, পৃথিবীতে নির্বাসিত। 
মিলন। 
তাই মনে হইতেছে, পৃথিবীর যে প্রান্তে স্বর্গের আরস্ত, সেই প্রাস্তটিই 


যেন সৌন্দর্য্য । সৌন্দর্য্য মাঝে না থাকিলে যেন স্বর্গে মর্ড্যে চিরবিচ্ছেদ 
হইত। সৌন্দর্য্য স্বর্গে মর্তে্যে উত্তর প্রত্যুত্তর টনে__সৌন্দ্য্ের মাহাত্ম্যই 


তাই, নহিলে সৌন্দর্য কিছুই নয । 
স্বর্গের গান। 
শঙ্ঘকে সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেও সে সমুদ্রের গান ভুলিতে পারে 


না। উহা কাণের কাছে ধর, উহা হইতে অবিশ্রাম সমুদ্রের ধ্বনি 
শুনিতে পাইবে। পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের মর্শাস্থলে তেমনি স্বর্গের গান বাঁজিতে 
থাকে । কেবল বধির তাঁহা শুনিতে পায় না। পৃথিবীর পাখীর গানে 
পাখীর গানের অতীত আরেকটি গান শুন1 যায়, প্রভাতের আলোকে 
প্রভাতের আলোক অতিক্রম করিয়া আরেকটি আলোক দেখিতে পাই, 
স্রন্দর কবিতায় কবিতার অতীত আরেকটি সৌন্দরধ্য-মহাদেশের তীরভূমি 


চোখের স্গুখে রেখার মত পড়ে। 
মর্ত্যের বাতায়ন । 


এই অনেকট। দেখা যাঁয় বলিয়া! আমরা সৌন্দর্যাকে এত ভালবাসি । পৃথি- 
বীর চারিদিকে দেয়াল, সৌন্দর্ধ্য তাহার বাতায়ন। পৃথিবীর আর সকলই 
তাহাদের নিজ নিজ দেহ লইয়া আমাদের চোখের সম্মুখে আড়াল করিয়া ঈাড়ায়, 
সৌন্দর্য্য তাহা! করে না-_সৌনর্য্যের ভিতর দিয়া আমরা অনস্ত রঙ্ভূঁমি 
দেখিতে পাই। এই সৌন্দধ্য-বাঁতায়নে বসিয়া আমরা সুদূর আকাশের 
নীলিমা দেখি, সুদূর কাঁননের সমীরণ স্পর্শ করি, সুদুর পুষ্পের গন্ধ পাই, 
স্বর্গের হুধর্-ফিরণ সেইখান হইতে আমাদের গৃহের মধ্যে এবেশ করে। 
আমাদের গৃহের স্বাভাবিক অন্ধকার দুর হইয়া যা আমাদের হৃদয়ের স্কৌচ 
চলিয়া যায়, সেই আলোকে পরস্পরের মুখ দেখিয়া আমরা পরস্পর পর- 
স্পরকে ভালবানিতে পারি। এই বাতায়নে বসিয়! অনস্ত আকাশের জন্য 
আমাদের প্রাণ যেন হাহা করিতে থাকে, ছুই বাহু তুলিয়া হুর্য্যকিরণে 
উড়িতে ইচ্ছা যায়, এই সৌন্দয্যয় শেষ কৌথায় ভথবা এই সৌনধোর 
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আরত্ত কোথায়, তাহাবউ অন্বেষণে এ সুদুর দিগত্তের অভিমুখে বাহির হয়! 
পড়িতে ইচ্ছা করে, ঘবে যেন আব মন টেঁকে না। বাঁশীব শব্দ শুনিলে তাই 
মন উদাস হইয়া যায়, দক্ষিণা বাতাসে তাই মনটাকে 'টানিয়া কোথায় বাহির 
করিয়া লইয়া! যায়। * সৌন্দর্যচ্ছবিতে তাই আমাদের মনে এক অসীম 
আকাঙ্ষা! উদ্রেক করিয়া দেয়। 
সাড়া । 

স্বর্গে মর্ত্যে এমনি করিয়াই কথাবার্তা হয়। লৌন্দর্যোর প্রভাবে আমা- 
দের হৃদয়ের মধ্যে যে একটি ব্যাকুলতা উঠে, পৃথিবীর কিছুতেই সে যেন 
তৃপ্তি পায় নী। আমাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে যে একটি আকুল আকা- 
ক্ষার গান উঠে, স্বর্গ হইতে তাহার যেন সাড়া পাওয়া যায়। 


সৌন্্ষেযের ধৈর্য্য । 

যাহার এমন হয় না, তাঁহার আজ যদি বাঁ না হয়, কাল হইবেই। আর 
সকলে বলের দ্বারা অবিলক্ষে নিজের ক্ষমতা বিস্তার কবিতে চায়, সৌন্দর্য্য 
কেবলচুপ করিয়া ঈাড়াইয়! থাকে আর কিছুই করেনাঁ। সৌন্দর্য্যের কি 
অসামান্য ধৈর্য ! এমন কতকাল ধরিয়া প্রভাতের পরে প্রভাত আসিয়াছে 
পাথীর পরে পাখী গাহিয়াছে, ফুলের পরে ফুল ফুটিয্াছেকেহ দেখে নাই,শোনে 
নাই। বাঁহাদের ইন্দ্রিয় ছিল, কিন্তু অতীন্দ্রিয় ছিল না, তাহাদের সম্মুথেও 
জণ্বতের সৌন্দর্য্য উপেক্ষিত হইয়াও প্রতিদিন হাসিমুখে আবিভূর্তি হইত । 
তাহারা গানের শব শুনিত মাত্র, ফুলের ফোটা “দখিত্ত মাত্র। সমস্তই 
তাহাদের নিকটে ঘটন। মাত্রছিল। কিন্ত প্রতিদিন অবিশ্বাম দেখিতে 
দেখিতে, অবিশ্রাম শুনিতে শুনিতে ক্রমে তাগাদের চক্ষুর পশ্চাতে আরেক 
চক্ষু বিকশিত হইল, তাহাদের কর্ণের পশ্চাতে আঁরেক কর্ণ উদ্তাটিত হইগ। 
ক্রমে তাহাবা ফুল দেখিতে পাইল, গান শুনিতে পাইল । ধৈর্য সৌন্দর্য্যের 
অস্ত্র। পুরুষদের ক্ষমতা আছে, তাই এতকাল ধরিয়া রমণীদের উপরে *নিয়- 
স্ত্িত কর্তৃত্ব করিয়া আসিতেছিল। রমণীর আর কিছুই করে নাই প্রতিদিন 
তাহাদের সৌন্দর্য খানি লইয় ধৈর্য্য সহকারে সহিয়া আদিতেছিল। অতি 
ধীরে ধীরে প্রতিদিন সেই সৌন্দর্য্য জয়ী হইতে লাগিল। এখন দানব-বল 
সৌন্নধ্য-সীতার গায়ে হাত তুলিতে শিহরিয়া উঠে। সভ্যতা যখন বহুদূর 
অগ্রপর ছইবে, তখন বর্ধরেরা কেবলমাত্ত শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা 
মাত্রের পুজ| করিবে নী। তখন এই স্গেহপূর্ণ ধৈর্য্য, এই আত্ম-বি সর্জ্জন, এই 


বৈষ্ব-কবির গান। ২৫৫ 


মধুর সৌন্দর্য, বিনা উপদ্রবে মনুষ্য হৃদয়ে আপন নিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া 
লইীবে। : তখন বিষুদ্দেবের গদার কাজ ফরাইবে, পদ্ম ফুটিয় উঠিবে। 
জ্ঞানদাঁসের গান। 
পূর্বেই বলিয়াছি, সৌন্দর্য পৃথিবীতে স্বর্ণের বার্ডা আনিতেছে। ষে 
বধির, ক্রমশ তাঁহাব বধ্রিতা দূর হইতেছে । "বৈষ্ণব জ্ঞানদাসের একটি 
গান পাইরাছ্রি,ভাহ।ই ভাল করিয়া বুঝিতে গিয়া আমার এত কথ। মনে পড়িল। 
মুরলী করাও উপদেশ । 

যে রন্ধে, ষে ধবনি উঠে জানহ বিশেষ । 

কোন্‌ রন্ধে, বাজে বাশী অতি অন্পাম। 

কোন্‌ বদ্ধে রাধা বলে ডাকে আমার নাম ॥ 

কোন্‌ বন্ধে, বাজে বাশী সললিত ধ্বনি। 

কোন্রন্ধে, কেকা শব্দে নাচে মযুরিণী ॥ 

কোন্‌ রঙ্গে রসালে ফুটয়ে পারিজাত। 

কোন্‌ রন্ধে, কদন্ব ফটে হে প্রাণনাথ ॥ 

তে ন্‌ বঙ্গে, ফড়খতু হয় এক কালে। 

কোন্‌ রদ্দে, নিধুবন হয় ফলে ফলে 

কোন্‌ রন্ধে কোৌোকল পঞ্চম স্বরে গায়। 

একে একে শিখাইয্বা দেহ শ্যাম রায় ॥ 

জ্ঞানদাস কহে হাসি হাস। 

“বাধে মোর”? বোল বাজিবেক বাশী ॥ 

বাশীর স্বর । 
সৌন্দধ্য-স্বরূপের হাতে সমস্ত জগতই একটি বাশী। ইহার রন্ধে, 

রন্ধে তিনি নিশ্বাস পুরিনেছেন ও ইহাব রন্ধে, রন্ধে, নৃতন নুতন সুর উঠি- 
তেছে। মানুষের মন আর কি ঘবে থাকে? তাই সে ব্যাকুল হইয়। 
বাহির হইতে চায়। সৌন্দর্যই তাঁহার আহ্বান গান। সৌন্দধ্যই 
সেই দৈববাণী। কদদ্ধ ফুল তাহার বাশির স্বর, বসত্ত খতু তাহার 
বশশির ম্বর, কোকিলের পঞ্চম তান তাহার বাশির স্বর। সে 
বাশির স্বর কি ঝলিতেছে! জ্ঞানদাম হাসিয়া বুঝাইলেন, সে 
কেবল বলিতেছে “রাধে, "তুমি আমার”--আার কিছুই না। আমরা 
শুনিতেছি, সেই অপীন সৌন্দর্য অব্যক্ত কে '্মামাদেরই নাম ধরিয়। 
ডাকিডেছেন। তিনি বলিতেছেন_ “তুমি আমার, তুমি আমার কাছে 
আইস !”” এই জন্য, আমাদের চরিদিকে যখন সৌন্দর্ধ্য বিকশিত হইয়! 
উঠে, তখন আমরা যেন একজন-কাহার বিরহে কাতর হই, যেন একজন- 
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কাহার সহিত মিলনের জন্য উতস্থক হই--সংসারে আর যাহারই প্রতি 
মূন দিই, মনের পিপাসা যেন দূর হয়না। এই জন্য সংসারে থাকিয়া 
আমরা বেন চির বিরহে কাল কাটাই । কাণে একটি বাশির শব্ষ আসি- 
তেছে, মন উদীসু হইয়া যাইতেছে, অথচ এ সংসারের অজ্তঃপুর ছাড়িয়া 
বাহির হইতে পারি না। কে ব্শশী বাজাইয়া আমাদের মন হরণ করিল) 
তাহাকে দেখিতে পাই নাঃ সংসারের ঘরে ঘরে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াই। 
অন্য যাহারই সহিত মিলন হউক. না কেন, সেই মিলনের মধ্যে একটি 
চিরস্থাসী বিরহের ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে । 

এই বশশির ডাক গশুনিয়াই বলিতেছিলাম পৌন্দধ্যে স্বর্গ মর্ত্যের 


উত্তর প্রত্যুন্তর হয়। 
বিপরীত। 


আবার এক এক দিন বিপরীত দেখা ধাযম। জগৎ জগত্পতিকে বাশী 
বাঙজাইয়! ডাকে । তাহার বাশী লইর] তাহাকেই ডাকে । 
আজ, কে গো মুরলী বাজায় । 
এ ত কভু নহে শ্যামরায়, 
ইহার গৌর ৰরণে করে আলো, 
চুড়াটি বাধিরা কেবা দিল, 
ইহ্‌[র বামে দেখি চিকণ বরণী, 
নীল উদলি নীলম্ণি ॥ 


বিবাহ। 
জগতের সৌন্বধ্য অসীম পৌন্দবধ্কে ডাকিতেছে। তিনি পাশে 


আসিরা অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। জগতেব পসৌন্দধ্যে তিনি যেন জগতের 
প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছেন। তাই আজ জগতের বিচিত্র গান, বিচিত্র 
বর্ণ, টিতিত্র গন্, বিচিত্র শোভার মধ্যে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি। তাই 
আজ জগতের সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে অন্ত সৌন্দধ্যের মাকর দেখিতেছি। 
আশখাচদর হৃদরও যদি সুন্দর ন! হয়,তবে তিনি কি মামাদের হদগ়ের মধ্যে 
আসিবেন ? 

অসীম ও সসীম এই সোন্দর্যের মালা লঈয়। মাল। বদল করিয়াছে । তিনি 
তাঁহার নিজের সৌন্দর্য্য ইহার গলাপ্স পরাইয়াছেল, এ আবার সেই সৌন্দর্য্য 
লইয়া তাহার গলায় ভুলিয়া দিতেছে | সৌন্দর্ঘয স্বর্গ মর্ত্যের বিবাহ নিবন্ধন । 
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ব্রততত্ | 


৩1 নিয়ম | 


জগৎ লিযমাধীন | দিন রাত্রি অপ্রতিহত নিয়মে ফিরিতেছে ; জল বাধু 
অগ্নি আদি পদার্থের মধ্যে নিয়মের কখনই কোন ব্যত্যন্ব হয় না; এছ 
সমস্ত পদার্থের পরমাণু সকল আবার আব এক প্রকারস্-ষথ। রাসায়নিক 
নিয়ুমেব বশবর্তী । ফঙ্গত যে দিকে দেখ, মনুষ্য ব্য্তীত, কোথাও 
শ্বেচ্ছাচারিতার চিহ্ন মান্রও পাইবে না। আশাদিগের দেশে বিজ্ঞান শাস্ত্রের 
সম্যক চালনা হয় নাই বটে; আমরা জলের, শক্তি আত্ম করিঘ়্া কখন 
দমকল বা হাইডুলিক প্রেস রচনা করিতে পারি মাই, বাশ্পের নিয়ম 
জানিয়া কখন কোন থ বাঁ পোত নিষ্ীণ করিতে পারি নাই; এবং 
আলোক বা তড়িতেব সাহাযোও কথন কোন অযাচুষিক চিত্রকর কি বার্তীবন্ 
নিয়োগ কবিতে পারি নাই । তথাচ ণতদ্দেশীয় ন্যাযশীস্ত্রে কার্য্য-কারণ 
সম্বপ্ধ উপলক্ষে বিজ্ঞান শাসকের মূলীভূত কথাটি চিত্রপ্রশ্িদ্ধ রহিয়াছে। “কারণ” 
বলিতে “অন্যথা সিদ্ধিশুন্যসা নিয়তপূর্বববহ্িতা” ভিন্ন আর কিছুই গণা হয় 
না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে উহা কেবল নিয়মেরই লক্ষণ এবং নিয়মের কারণ 
কি তাহা মঞ্পুষ্যের জ্ঞানাভীত। হিন্দশাশ্প মতে কার্ধ্যকারণ সম্তই মিয়- 
মান্বন্তী। এতদ্দেশে নান। প্রকার শন  ্বীকৃত ছয় বটে কিন্ত পাশ্টাত্যি 
এরশ্ব্ষেযের সহিত সে গুলির অনেক বিঙেদ। 'আমাঁদিগৈর শীত পরশ্বর্ধয যতই 
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অটনসর্টিক হউক তাহার বিন্দমাত্রও নিয়ম বহিভূত নহে। স্বয়ং নারায়ণও 


নিয়মাধীন । শিহলন বলিতেছেন ।-- 

নমস্যামো। দেবান নম হতবিধেষ্তেপি বশগাঃ 

বিধির্বন্দযঃ সোইপি প্রতিনিয়ত কর্মৈক ফলদঃ। 

ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঠঃ কিঞ্চ বিধিনা 

নমস্তৎ কম্মভ্যে। বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি ॥ 

দেবতাদ্দিগকে নমস্কার ! উহ! তাহাঁরাও হতবিধির অধীন। তবে 

বিধিই বন্দনার পাত্র ?__বিধাতাও কেবল কশ্মের নিয়মিত ফল প্রদান করিতে 
সক্ষম ! ফল? উহাও কন্খায়ত্ত ! তবে অমরগণই কি আর বিধিই বাকি এত ! 
আমি সেই কর্সকেই নমস্কার করি, ধাহার প্রভাব স্বয়ৎ বিধিও অতিক্রম 
করিতে অক্ষম ! 


অতএব হিন্দু হইয়! প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি উপেক্ষা কর! অবিধেয়। 
গ্রহচক্র সমভিব্যাহারে স্বয়ং বন্ণরা নিয়মাধীন। ভূতময় পদার্থ সমূহ 
এবং পদার্থের পরমাণগুলিও তদনুরূপ, সকলেরই নিয়ম আছে। উদ্ভিদ 
এবং চেতন পদার্থ খটিত জীববিজ্ঞান, আবার আর এক শ্রেণীস্থ নিয়মের 
পরিচায়ক । ইহাতে এইমান্র মতভেদ দেখা যায় যে কেহ €কহ-_অর্থাৎ যোগ 
বা ধিয়সফি বাদীরা--বলেন, মনুষ্যের জীবন শেচ্ছাধীন করা যাইতে পারে। 
কিন্ত এ কথাট। এধন এক পাশে ফেলিলে বড় ক্ষতি হবে না। এতত্তিন্ন আর 
কতকগুলি বস্তু নিয়মাধীন বলিয়া অতি অল্প কাল মধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। 
এই সকল নিয়মাবলির ভেদ লক্ষ্য করিয়া এক এক শ্রেণীস্থ নিয়মের অধীন 
বস্তগুলিরও বিভিন্নতা শ্বীকুত হয়। নতুবা বস্তুর বস্তত্ব ও পার্থক্য লইয়া 
বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে । যে অভিনব আবিষ্কৃত নিয়মাবলির কথ! বলি 
যাছি তাহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; এবং ততৎসংস্থষ্ট পদার্থ__সমাজ এবংব্যক্তি । 
আপাতত ব্যক্তি জীব হইতে পৃথক বোধ হয় না, আর সমাজ নামক পদা- 
থের শ্বতশ্ত্র অন্তিত্ব মনে করাই কঠিন। কিন্তু এরূপ সন্দেহ এখন কেবল 
বৈজ্ঞানিক বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করে মাত্র। এইসকল বিভিন্ন বিষয়ের 
পৃথক পৃথক নিয়ম সমস্তই অলঙ্বনীক়্। এমন কি এ সকল নিয়ম আবিষ্কার 
ও সপ্রমাণিত করিবার নির়মও জগতের অলজ্বনীয় নিয়মের মধ্যে পরিগণিত 
হইতেছে। শেষোক্ত নিয়ম ত্রিবিধ,যথা ঈক্ষণ (০0১89:586100), পরীক্ষণ 
(65106170506) এবং পর্যবেক্ষণ (90211981507) | এই ভ্রিবিধ প্রণালীতে 
যেসকল নিয়ম নির্ধারিত হয় তাহ! সকলের পক্ষেই প্রামাণ্য । উহ ঈশ্বর 
প্রদীত কি ন। তাহার মীমাংস। করা দূরে থাকুক এপ আলোচন্াই অপ্র- 
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সিদ্ধ হইয়াছে; কেন- না কার্ধ্যের কারণ বলিলে ঈক্ষিত ঘটন। সমূহের মধ্যে 
নিয়ম মাত্র উপলক্ষিত হয়; সেই নিয়মের কারণ জাঁনিবার উপায় ঈক্ষণাদি 
তিবিধ ক্রিয়ার বহিভূতি। ফলত ঈশ্বর বিষয়ক কোন স্বতন্ত্র জ্ঞান উপার্জন 
করিতে পারিলেও তদ্দারা প্রাগুক্ত নিয়মের কিন্বা! নিযিযিতশ্ঘটনার রূপাক্তর 
করিবার প্রত্যাশা কোন বিবেচক ব্যক্তিই করেন না। 

নিয়ম কেমন অব্যর্থ তাহার যতকিঞ্চিৎ উপরিভাগে ব্যক্ত কর! গেল। 
কিন্ত নিয়ম মানিলেই যে অনৃষ্ট মানিতে হয় তাহা নছে। কিছুই মন্ুষ্যের 
স্বোচ্ছাঁধীন হইতে পারে না, কিন্ত স্বন্ব কার্ষ্যের উপরে স্বেচ্ছার যথেষ্টই স্থল 
আছে। কূপ হইতে জল আমার হাতে আসিবে না; কিন্ত আমি জল 
তুলিতে পারি এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে তুলিতে পারি। দড়ি দিয়া, কপিকল 
দিয়া এবং হাঁপিস করিয়া তুলিতে পারি । ফলত শিহলনের প্রমাণ পরিত্যাগ 
করিলেও বৈজ্ঞানিক এবং বিধিনির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ অনায়াসে 
উপলব্ধ হইবে। প্রথমত বিধিনির্দিষ্ট নিয়ম আবিষ্ষার ও সপ্রয়াণ করিবার কোন 
নিয়ম নাই । আর ন্বেচ্ছাচার বিবর্জিত শক্তিকে শী শক্তি বলিলে আর কোন 
ক্ষতি না হউক, সংজ্ঞা প্রয়োগের বিশৃঙ্খল! হয় । এ দিকে,ল্যোঁতিষের নিয়ম . 
মানিলে স্বয়ং জগনীশ্বরকেই উপেক্ষা করিতে হয়। আর গ্রহগণের পৃজাদ্বারা যদি 
কোন ফলোদয়ের সম্ভাবনা থাকে, তবে জ্যোতিষের অব্যর্থ নিয়ম স্বেচ্ছান্থুবর্ভাঁ 
গ্রহগণের অন্থুপযোন্গী,এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত বৈজ্ঞানিক নিম 
কেবল মন্ুব্য বুদ্ধির সহিত সম্মিলিত; মনুষ্য ব্যতীত আর কেহ উক্ত নিয়মাবলী 
স্বীকার করিবে কি না, তাহ জানিবার উপায় নাই। মনুষ্য উল্লিখি ত্রিবিধ 
বিচার প্রণালী দ্বারা যেখানে অন্যথ] সিন্ধিশূন্য নিয় পৃর্ববর্ভিতা দেখিতে 
পান, সেখানেই নিক্বম অবধারিত করেন। মন্কুষা মাত্রেই এক জাতীয় 
জীব এবং এক শ্রেণীস্থ নিয়মের বশবন্ভা; সেই জন্যই এই সকল নিয়ম সর্ব- 
বাদী সন্মত হইয়া থাকে । তত্তিন্ন বিজ্ঞান শাস্ত্রে একবাক্যত। জন্মিবার আর 
কোন হেতু নই । আর এই সকল নিয়ম যে মনুষ্য পরম্পরায় গ্রাহথ হইয়া 
থাকে অথচ অন্য জীবের গ্রীহ্হ এ কথা বলা যায় না,তাহার হেতু এই যে, মনুষা- 
গণ ভাষা এবং দ্বিভীষীর সাহায্যে মনোগত অভিপ্রীয় পরস্পরের নিকট ব্যক্ত 
করিতে ও অবগত হইতে সক্ষম; কিন্তু অন্যান্য ভীবগণের সহিত. এতাদুশ 
স্বন্ধ স্থাপন হইতে পারে না। স্কুল কথা এই যে মনুষ্য মাত্রেই এক বুদ্ধি ও 
এক ধর্ম বিশিষ্ট ; আর সেই বুদ্ধি ও ধর্দধসুসীয়ে যে সকল বৈজ্ঞানিক নিয়ম 
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অবধারিত হয়, আহ? কেবল প্রাগুক্ত মানবী একতার পরিচায়ক মাত্র । ইহাতে 
বিধি, বিধান্ভা কি-অন্য কাহারও সংশ্রব নাই। কিন্তু যাহাঁকে অদৃষ্টাধীন নিয়ম 
বলা যায়, তাহ।'কোন অমানুষিক অপরিজ্ঞাত শক্তির প্রাধান্য প্রদর্শন করে 
এবং সর্বভূত্ের উপরে স্কুল্যরূপে বিস্তার করে। এইরূপ বিধি জানিতে কিন্বা 
আয়ত্ত করিতে পরিলে অনেক ্থুবিধা হয়, সন্দেহ নাই । কিন্ত আয়ত্ত কর! দুরে 
থাকুক,অদৃষ্টের অব্যর্থ বিধি আছে কি না.তাহারই স্থিরত। নাই। সে যাহ! হউক, 
তৃতীয় স্থলে বৈজ্ঞানিক এবং অদৃষ্টাধীন নিয়মের মধ্যে প্রধান বিভেদ এই যে, 
প্রথমোক্ত নিম্ম বহুবিধ, শেষোক্ত নিয়ম একায়াত্ত । যে যে স্থলে নানাবিধ 
বৈজ্ঞানিক নিয়মের বিরোধ দৃষ্ট হয়, সেখানে এ সকল নিয়ম অদ্বিতীয় বিধাতার 
শক্তিজাত বলিয়া বিশ্বাস হইতে পারে না। হৃতরাৎ অদৃষ্ট মানিলে, প্রত্যক্ষ 
বৈজ্ঞানিক নিয়ম পরিত্যাগ পূর্বক দৃষ্টি বহিভূর্ত নিয়ম (বা অনিয়ম !) লক্ষ্য 
করিয়া নিশ্চেষ্ট হইক্সা থাকিতে হয়। প্রাক্তনের উপরে নির্ভর করিলে 
ষে পুরুষকারকে এককালীন বিদাষ দিতে হয়, ইহা সহজেই উপলব্ধ হইকে। 
বৈজ্ঞানিক নিম্মম বন্থবিধ এখং পুরুষখ্াবের অধীন । অতএব, উহার সমবায়ী 
একত্ স্থাপন করিন্বার অভিলাষ কবিলে পুরুষকার প্রবর্তন করাই বিধেয় ; 
ত্বভ/বজাত শ্ঘটঙ্গাৰবলির উপরে নির্ভর করা সঙ্গত নহে। 

তরল পদার্থ শ্বধর্ম্ম এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভাবে সমতল-পৃষ্ঠ হইয়া থাকে। 
আর অন্যান্য ন্রিমান্ুসারে ভূপৃষ্ঠে খাত প্রণালী আদি নিশ্মীণ করা যায়। 
এই সকল বিভিন্ন নিয়ম অবলম্বন পূর্বক মনুষ্য পুরুষকাঁর দ্বারা জলাশয় ও 
জলপ্রণালী সমস্ত নিন্মাণ করিয়া থাকেন। এস্লে যাহার! অদৃষ্টাধীন 
থাকিছ্া জলকষ্ট তোগ করিত, 'গহার! পুরুষকারের সাহায্যে ছুর্বিসহ শুষ্কতা 
হইতে অব্যাহতি পান্ন। ইতিপূর্বে কুপ হইতে জল তুলিবার উদ্াহরণে ও 
এই. কথা বলা হইয্বাছে। এই সকল দৃষ্টাস্তানুযায়ী অগণ্য ঘটনাবলি 
পর্ধ্যবেক্ষণ দ্বারা এই একটি অপুর্ব নিয়ম স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে 
গ্রাক্ৃতিক-নিয়ম অলঙ্বনীয় বটে কিন্তু তাহ! পুরুষকার দ্বারা পরিিবতিত £ইতে 
পারে৷ তবে জানা আবশ্যক যে, ষে পুরুষকার দ্বারা উল্লিখিত নৈসর্ণিক 
ব্যবস্থার রূপান্তর সিদ্ধি হয়, তাহছাও নিয়মান্থবর্তী। নিগুড কথা, নিয়মগুলি 
বিভিন্ন; মন্ষ্য কেবল এক প্রকার নিয়ম দ্বারা অন্য নিয়ম জাত ঘটনার 
ব্যত্যয় করিতে পারেন । 

অতএব এখন বিবেচনা! করিতে হইবে ষে, পূর্বোক্ত সম্নাজ-উদ্ধারিত 
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, কর্তব্য সাধনের নিয়ম এবং ব্যক্তি ধন্মীনুষায়ী স্থখসাধনের নিয়ম--এই নিয়ম 
দ্বয়ের বিরুদ্ধ ভাব মৌচনার্থ পুরুষকার জনিত অন্য কোন নিয়ম অবলম্বন কর! 
যাইতে পারে কি না। পুকষকার দ্বারা নিয়ম জাত ঘটনার ব্যত্যয় হয় বটে 
কিন্ত নিয়ম অন্যথা! করিবার বাসনা কখনই পুরুষকারের পরিচায়ক নহে । 
এক নিয়ম দ্বারা নিয়মগ্তরের ব্যত্যয় হইতে পারে, কিন্তু অনিয়ম কার্য বা 
যথেচ্ছাচারের দ্বারা কখনই কোন উদ্দেশ্য স্থুসম্পন্ন হইতে পারে না। 
অতএব নৈসর্গিক নিয়মহইতে কোন সন্কট উপস্থিত হইলে তাহা হইতে 
উদ্ধার পাইবার জন্য মন্য নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে । -নিয়মের নিয়ামক 
হইবার জন্য নিরন্তর বিনীত ভাবে নিয্নমাশ্রয় করাই বিধেয়। পুরুষকার 
লি." নিয়ম লঙ্ঘনকারী যথেচ্ছাচার বুঝায় না। পুরুষকার কেবল প্রগাড 
বিনয়ই-_বিশিষ্ট নিয়ম পালনই--ব্যক্ত করে । কর্তব্য ও স্ুখসাধন বিধানের 
মধ্যে যে সঙ্কট প্রদর্শিত হইয়াছে, এইরূপ বিনীত ভাব ব্যতীত, তাহা হইতে 
বিমুক্ত হওয়া কথনই সম্ভবে ন1। 

সমাজধন্মীজলারে জীবন পরের নিমিত্ত যাপন করিতে হইবে অর্থাৎ 
ব্যক্তিগণের স্বকীয় স্বার্থপর বৃত্তি অপেক্ষা পরার্থপর বৃত্তিকে অগ্রগণ্য করিতে 
হুইবে। স্থখসাধন বিধান মতে চিত্ববৃত্তি অবরোধ করিলেই ছুঃখ এবং 
চরিতার্থ করিলেই সুখ উদয় হয়। সমাজ ধর্ম সথষাধন বিধানের বিপরীত 
নহে । কিন্তু অনন্যরূপে স্থখসাধন বিধানের উপাসন। করিলে সমাজ ধর্ম রক্ষা 
করা ছুষ্ষর হয়। অতএব স্বার্থপর চিত্রবৃত্তিকে দমন এবং পরার্থপর চিত্ত 
বৃত্তিকে চরিতার্থও পরিবদ্ধিত করাই পুরুষকারের লক্ষ্য শ্ছুল হওয়া উচিত । 

উল্লিখিত ব্যবস্থা অভিনিবেশ পুর্মক হৃদয়ঙ্গম করা মাবশ্যক। ইহাতে 
প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ হইলে কখনই কাধ্যোদ্ধার হইবে না। এবং প্রাকৃতিক 
নিয়ম যে ভঙ্গ হইবে না, তাহ! সপ্রমাণিত না হইলে, এই নিয়ম কখনই সর্ব- 
সাধারণের 'হ্য হইবে না। পূর্ধেই বল। গিয়াছে যে পরার্থপর চিত্তবুত্তি মন্তুষ্যের 
প্রকৃতিগত বটে, কিন্তু তাহা স্বার্থপর চিত্তবৃন্তি অপেক্ষা হীনবল। অতএব দেখা 
যাইতেছে যে যি সমাজ-ধন্ান্নুগত কর্তব্যবিধান পালন করা যায, তবে 
্বার্থপঃ চিন্তবৃত্তির ব্যাঘাত হয় বটে, কিন্তু পরার্থপর বৃত্তি সন্ত্প্ত হয়। 
আর যদি ব্যাস্তগত ধম্মানুসারে স্বার্থপরতাকে অগ্রগণ্য কর] যায়, তবে 
তাহার প্রবলত। নিবন্ধন পরাখপর চিত্বৃত্তি এবং সমাজ ধর্ম উভয়েরই ব্যাঘাত 
হয়। যেদিকে যাও একটা নিয়মকে সংকীর্ণ করিতেই হইবে । ম্নুষ্য 
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ব্যক্তিগত ধর্ম এবং আভ্যাসিক নিয়মান্ুসারে স্বার্থপরতা এবং পরার্থপরতা 
উভয়কেই সঙ্কীর্ণ +রিতে পারেন বটে কিন্তু সমগ্র সমাজ ব্যতীত সমাজাশ্রিত 
নিয়মের অন্যথা কেহই করিতে পারে না। পক্ষান্তরে সমাজগত পরার্থপরতা 
খর্ধ হইলে স্মার্জের আত্মরক্ষারও ব্যাত্ধাত হয়; সেই সেতু সমাজ-দ্রোহী 
স্বার্থপর ব্যক্তি অবশ্যই সমাজ কর্তৃক শাসিত হন। অতএব দেখা যাইতেছে, 
যে ব্যক্তিগত স্খাভিলাষ, পবার্থপরতা নিয়মের অধীন হইলেই উভয় কুল 
রক্ষা হয়; ব্যক্তিগত স্বার্থপরত। চরিতার্থ হয় এবৎ সমাজও সন্তুষ্ট থাকেন। 
সমাগত নিয়মানুসারে পরস্পরের যে হিতসাধন হয়, তাহাতে 
সচরাচর ব্যক্তিগত সংকল্প দৃষ্ট হয় না। লোকে অর্থলালসা! প্রযুক্ত শ্রম করে, 
এবং সেই শ্রম নিবন্ধন অন্যের মঙ্গল সাধন হইয়া থাকে । ইহাতে ব্যক্তি- 
গত স্বার্থপরতা এবং সমাজগত পরার্থপরতা স্ুসিদ্ধ হয়। কিন্ত যদি এতদ্বিষয়ক 
নিগুঢ চৈতন্য লাঁভ হইলে শ্রমসাধ্য পরোপকারই মুখ্যকল্পে লক্ষিত হয়, তবে 
বেতন সন্বন্বীয় স্বার্থসাধন, পরিশ্রমকারীর গৌণ চেষ্টা বলিয়া গণ্য হইবে। 
ইহাতে স্বার্থপর স্থখের কিছু কিছু বিদ্ব হইতে পারে বটে কিন্তু ব্যক্তিগত 
বিধানে দ্বিবিধ সুখই কিয়ৎ পরিমাণে লব্ধ হইবে এবং সামাজিক নিয়মটিও 
রক্ষিত হইবে। ও দিকে স্বার্পরতাকে অগ্রগণ্য করিলে, অর্থলোনুপ শ্রমকারী 
নানা কুকার্্যে রত হইতে পারে। শ্রমপাধ্য কাধ্যে চাতুরি করিতে পারে; 
অন্য শ্রমকারীর প্রতিদ্বন্দ্ীত1 ও ক্ষতি করিতে পারে এবং শ্রমলব্ধ অর্থ দ্বারাও 
অনেক কুৎসিত স্বার্থপর কার্ধা করিতে পারে । এইক্না বলা গিয়াছে যে 
পরার্থপর সুখাভিলাষকে অগ্রগণ্য করিলে উভয় কূল রক্ষা! হঈতে পারে। 
উল্লিখিত ব্যবস্থার পোষক বলিয়া একটি গুঢতত্ব এখানে ব্যক্ত করা 
কর্তব্য । ব্যক্তিগত ধর্মে পরার্থপর চিত্তবৃত্তি চরিতার্থ হলে, তদনস্তর স্বার্থপর 
বুন্তি পরিতোষ্বেও যথেষ্ট স্থল থাকে ; কিন্তু বিপরীত বিধানে পরার্ধপরতার 
স্থল প্রা থাকে না বলিলেই হয়। তোমার উদরপুত্তি না হইলে, তুমি 
তোমার পরিবার পোষণ করিবে না, এরূপ সংকল্প স্থলে) আপনার উপযোগী 
থাদ্য আহরণের পরে তোমার পরিশ্রম করিবার বাসন নিতাস্ত খর্ব 
হইবারই সম্ভাবনা । কিন্তু পরিবারবর্গের উদরপূত্তি করিবার পর তোমার 
আত্ম ক্ষুধা তৃপ্তির কোন বাধা দৃষ্ট হয় না। স্বার্থপরতার আভিশষ্য বশত 
শেষোক্ত গৌণ কল্পটি প্রতিনিয়ত স্ুসিদ্ধ হয়, এবং মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে 
তাশ শৈথিল্য জন্সিতে পারে না। আর এই প্রণালিতে পুরুষকার এবং 
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সমাজের হিত উভয়েরই যথেষ্ট পথ থাকে । ফলত এই গুঢ়তত্ব এমন বিচিত্র, 
'ষে গৌণভাবে সর্ব প্রকার স্বার্থপর চিত্তবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইতে পারে। অথচ 
তাহার অতি বৃদ্ধি হইতে পারে না, অথচ পরার্থপরতাঁর ষথাযোগ্য পরিবর্ধন 
হইতে থাঁকে। কিন্ত মুখ্য কলে স্বার্থপরতার পরিপোষণ হইলে নানা বিপ্লব 
উপস্থিত হয়। যতিগণ কেবল মোক্ষ সাধন বিষয়ে স্বার্থপরতা বশবর্তী 
হইয়া পরার্থপরতাকে জলাঞ্জলি দিয়া থাকেন , কিন্তু গৃহস্থ সমাজধন্মমতে 
পরার্থপরতা আশ্রয় করিলে আপন পরিবার এবং যতি উভয়কেই আশ্রয় 
দান করেন। ইহার উপরে গৃহস্থ যদ যততর আদর্শ মতে স্বার্থপর সুখে 
বিরাগী হন অথচ পরার্থপরতার সংকল্প বলবৎ রাখিতে পারেন, তবে তাহার 
ব্যক্তিগত চরিত্র পরিবর্তিত হইবে; হইলে পুণ্য এবং সুখ উভয় বিষয় সঞ্চয় 
করিবার অপুর্ব ক্ষমত! জন্মিবে । অতএব সুুখাভিলাষ সমাজগত পরার্থপর হার 
অধীন করাই বিধেষব, ইহা স্থির করা গেল। কিন্তু এই নিয়ম কে প্রচলিত 
করিবে, কিসের বলে উহা প্রতিপালিত হইবে ? 

কতকদূর পর্যযস্ত সমাজ স্বয়ং প্রাকৃতিক নিয়মান্ুসারে এই কার্য্য সুপিদ্ধ 
করিয়া থাকেন। গুরু পদার্থ যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বশত নিয় স্থান 
অধিকার করে, সমাজও সেইরূপ স্বীয় বলঘ্বারা ব্যক্তিগণের গুরুতর স্বার্থ- 
পরতা নিবারণ করিয়া রাখেন । জগতে ধর্মশাসন থাকুক আর নাই থাকুক, 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব মান্থক আর ন। মানুক,মন্ষ্যকে সমাজে থাকিতেই হইবে এবং 
থাকিয়া সমাজ শাসনের অধীন ০ইতই হইবে । দস্যু, প্রবঞ্চক, ব্যভিচারী 
ব্যক্তিরা সকল সমাজেই দগণ্ডার্থ হয়। 

মনুষ্য ব্যক্তিভাবে স্বান্থবন্তী এবং সমাজাধীন বলিয়া পরানুব শ্রী হয়ু। 
যে পরের বুদ্ধিকে আপন বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিষা পরান্থবন্তী হয়, তাহার 
দ্বার সমাজের জমাট ভাব পরিবর্ধিত হয়; তাহার কাধ্যগঠিতে ব্যক্তিরূপ পর- 
মাণ্‌ সকল পরস্পরের প্রতি আক্ষ্ট হয়। অতএব এতাদৃশ ব্যক্তিকে সুবোধ বলি] 
মানিতে হইবে। যে আপন বুদ্ধির ন্যুনাতিরে ক বিচার করিতে অক্ষম,সে ইচ্ছাক্রমে 
হউক আর অনিচ্ছাক্রমেই হউক,অগত্যা পরান্বর্তী হইয়া থাকে । তাহার চিত্তে 
স্বার্থপর বৃত্তির উদ্রেক হইলে সে আপন যুখপতিকে আশ্রয় করে। নতুবা 
তাহার স্বার্থপরতা হেতু গৃহধন্্, সমাজধর্্ম উভয়ই উচ্ছজ্ঘল হইতে পারে। 
এতাৃশ ব্যক্তির গুরুতর দোষগুলি সমাজ কর্তৃক অবাধে নিবৃত্ব হয়। বিশেষ 
অত্যাচার করিলে ইহারা অমাজ কতক নানাবিধ উপায়ে উৎপীড়িত হইয়া 
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থাকে । অতএব সমাজ শাসন ছার! প্রবল শ্বার্থপরতা স্বভাবতই খর্র্কা্কত 
হইয়া থাকে। 

কিন্তু ব্যক্তিগণের সামান্য দোষ বহুতর। সমাজ তাহা স্বীয় পরার্থপরতা 
গুণেই সহ্য করিয়া,থাকেন। সমাজ তস্করকে শাসনে রাখেন কিন্তু পরভা- 
গ্যোপজীবি কৃমিগণের কিছুই করেন না। ব্যভিচারী গৃহপ্থছকে আক্রমণ 
করিলে সকলেই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, কিন্ত লম্পট ও বেশ্যার 
উৎপাত দেখিয়া চুপ করিয়া থাকে । সমাজ এইরূপ নানা অপরাধ ক্ষুব্ধ 
চিত্তে সহ্য করিয়া! থাকেন। সহ্য করেন বটে কিন্তু কেবল কালে উন্নতি 
সাপেক্ষ হইয়াই এইরপে সহ্য করেন। এই সকল কীটগণের দংশন হেতু 
সমাজ কেবল আন্ম দেহ কণগু,য়নেই ব্যাপৃত থাকেন এবং এইরূপ পীড়া 
নাঁহঈলে ঘে সমস্ত মহতকার্ধে মনঠসংযোগ করিতে পারিতেন, ভাহার প্রতি 
নিরুদ্যম হইয়া পড়েন। স্থুতরাং এই সকল কারণ বশত সমাজ শরীরের 
ক্রমোন্নতি কেবল মন্দগামী হইয়া উঠে। 

সমাজের কার্য্য এবং ব্যক্তির কার্ধ্য মধ্যে যে সন্বন্ধ আছে, তাহার আর 
একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। ইতিপূর্বে হীনবুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা বলা 
গিয়াছে, অতঃপর তীক্ষবুদ্ধি ব্যক্তিব আচরণ বিবেস্নী কর। এতাদৃশ ব্যকি 
স্বার্থপর হইলে ছলে বলে মন্যের উপরে কর্তৃত্ব স্থাপন করে । কিন্ত তাহার 
পরেও যদি তাহার স্বার্থপরতা পূর্ববৎ প্রবল থাকে, তবে তাহার অধীন 
ব্যক্তিরা নিরাশ্রয় হইয়া তাহার বৈরসাধন করিতে চেষ্টা করে; সুতরাং 
প্রধান এবং অধীন মধ্যে পরম্পরের জমাটভাব চূর্ণ হইয়া যাষ এবং অন্য ব্যক্তি 
্রতৃত্ব স্থাপন করিবার পথ দেখিতে থাকে । আব যদ্দি সেইব্যক্তি পূর্ববর্তী 
স্বার্থপরতা দমন করিয়া আশ্রিতবর্গের পালন করিতে থাকে, তবে তাহার 
প্রাথমিক দৌষের অনেক অপনয়ন হয়া ষায়। সচরাচর এইরূপ ঘটনাই দৃ 
হয়; সমাজের নিয়মই এই যে শাসনকর্তা কর্তৃত্ব লাভ করিবার পরে সতত শিষ্টের 
পালন এবং ছুষ্টের দমন করিয়া থাকেন। এই ব্যাপারে মনুষ্য ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা 
নিবন্ধনই' প্রথমত প্রবৃত্ত হন, অনস্তর সমাজ ধর্শীনুসারে পরার্থপর শাচরণে 
ব্যাপৃত হন । এই সকল মনুষ্যের ব্যক্তিগত প্রকৃতি পরার্থপর হইলে মঙ্গলের পরি- 
সীমা থাকে না। তাহাদ্িগের বিশিষ্ট পরার্থপর প্রভূত্ব হইতে সাধুগণের 
পরিব্রাণ ও অসাধুগণের বিনাশ সাধন হয় এবং তীহার] সত্য সত্যই নারায়ণের 
অবতার স্বরূপ হইয়া উঠেন। অতএব প্রভৃভাবে হউক অথবা ভূত্যভাবে হউক 
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উভয় স্থলেই ব্যক্তিগত গুরুতর অভ্যাচার সমাজ কর্তৃক নিবারিত হয় এবং উতর 
স্থলেই সামাজিক পরার্থপরত। দ্বারা জগতের মঙ্গল হয়; হীনবুদ্ধি ব্যক্তি, যুখপতির 
অন্ববর্তা হইয়া এবং স্বা্গবর্তা প্রতু,বিপ্লবের আশঙ্কা বশত আশ্রিত পালন করেন। 
তাহাতেই সমাজ রক্ষা পায়। কিস্তু ব্যক্তিগত প্রকৃতির উন্রতি অর্থাৎ স্বানু, 
বর্তিতার পরিবদ্ধন সহকারে কখন স্বার্থপরতা! কখন ব৷ পরার্৫থপরতার ই্রবৃদ্ধি হয়। 
তবে স্ুখসাঁধন বিধান মতে স্বানবর্তা ব্যক্তিকে যে স্বার্থপর বা যথেচ্ছাচারী 
হইতেই হইবে এমত নহে। আমার ব্যক্তিগত প্রকৃতি সমাজধর্্মান্থমারে 
উন্নতি লাভ করুক এই অভিপ্রায় হইলে স্বান্থুবস্তী ব্যক্তিকে শ্বভাবতই 
নিয়মান্গবর্তী হইতে হইবে। কেন না তত্তিন্ন হয় ব্যক্তিগত স্থখসাধনের 
ব্যাথাত, নচেৎ ব্যক্তি ও সমাজ বিধানান্থ্যায়ী পরার৫পরতার পথ রোধ হইবে । 

ব্যক্তিগণের স্বধর্মই স্বানুবর্তিতা। স্থান্ুবর্তিতা ব্যতীত সখ সাঁধন হয় না। 
কিন্ত স্বান্থবর্তী ব্যক্তি সমাজের নিকট এবং সমগ্র প্রার্কতিক নিয়মের নিকট 
বিনয়াবনত না হইলে কোন কার্ধ্যই স্ুসিদ্ধ করিতে পারেন না । আর তিনি 
নিয়মানুসারে পরচ্ছন্দান্থবর্তী না হইলে সমাজ ও ব্যক্তিবর্গের সর্বাঙ্গীন 
মঙ্গল সাধন হইতে পারে না । অতএব বিবেচ্য এই যে স্বানুবর্তী ব্যক্তির 
পক্ষে নিযুম কি? স্বান্বর্তী ব্যক্তির নিয়মও স্বান্ৃবন্তিতা; কেবল নৃতন কথ! 
এই যে স্বানুবর্তী ব্যক্তি পরার্৫থপর হইলেই পুরুষকার স্থসিদ্ধ হয় । ভাদৃশ 
ব্যক্তির নিয়ম স্বরুত, স্বীয় মনোবৃত্তির ফল, এবং ষাবতীয় বৈজ্ঞানিক 
নিয়মের অনুবর্া । পরাহ্থবর্তী ব্যক্তি অগত্যা পরার্থপর হইয়া থাকে। তাহার 
পক্ষে এতদ্বিষয়ক চৈতন্য লাভই স্বান্নবর্তীতার পরিসীমা । আমার 
দ্বারা পরের মঙ্গল সাধন হইতেছে, এইরূপ চৈতন্য স্থলে পরের দাসত্ব সত্বেও 
স্বানুবর্তিতা প্রবর্তিত হইতে পারে । অতএব কি স্বান্থবত্তা কি পরাহ্থবর্তী 
উভয়ের স্বরৃত বা শ্বীকৃত পরার্থপর নিয়ম অবলম্বন দ্বারাই কর্তব্যসাধন 
ও স্খসাধনের সমবার়ী বাবস্থা সুসিদ্ধ হয়। এরূপ প্রতি-ব্যক্তি-কৃত 
স্বীয় জীবনব্যাপ্ট নিয়মই জীবনের মহাব্রত। এই ব্রত রচন। করিবার বিধান- 
কেই: ব্রতণ্ত্ব নামে ব্যক্ত করিয়াছি। ইহাতে জগতের সকল নিয়ম স্বীকার 
করিতে হয় । আবার স্বীয় পুরুষকারের উপরে নির্ভর করিয়া ী সকল নিয়মের 
ব্পাস্তর করিতে হয়। পুরুষকারের তারতম্য অনুসারে ব্যক্তিকৃত মঙ্গলের 
ন্যুনাতিরেক হয়। কিন্ত ব্রত ব্যতীত পুরুষকারের স্ছল কুত্রাপি থাকে না। 

ব্রত শব্দের অর্থ নিয়ম ; এবং সমস্ত জগৎও নিয়মের অধীন । উভদ্্ের মধ্যে 
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ভেদ এরই থে নৈসর্গিক নিক্ষম মন্তুষ্যের আবিষ্কার ; ব্রত ব্যক্তির ম্বকৃত আত্ম 
সহ্বন্থীয় সিয়ম। জ্ঞান, নৈসর্গিক নিয়মের দর্শন ন্বরূপ। ব্রত, দুরদৃষ্টি এবং 
পরিপামধঈর্শিতীর পরিচায়ক । পরার্থপরতা, জীবন ব্রত; আর ধর্ম্োপাঁসনা 
তাঁহার অবাগুয ব্রত | যেরূপ দর্শন, যেরূপ জ্ঞান এবং জীবনব্রত যেকপ, তদম্থ 
সারে সেই সকল অবাস্তর ব্রত অবলম্বন করিতে হয়। অভ্যাঁস সহকারে সেই 
সক ধত নিবন্ধপ্ন ব্যক্তিগণ অন্যান্য বস্তর ন্যায় নিয়মাধীন হইয়|। উঠেন। 

নিয় ধরিলে তাঁহার অনুসরণ কার্ধ্যই অবিরোধী-জীবনযাত্রা-পদে 
বাঁচ্য হয়। কার্ধয নির্ধিপ্পে সম্পাদিত হইতে থাঁকিলেই ক্রিয়াগত স্থখের 
উদসিপম হয়। স্বার্থপরতা পদে পদে অন্যের নিকট ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয়) 
হৃতরাঁং স্বার্থপর ব্যক্তির নির্কিরোধী কার্ধ্য এবং তজ্জনিত সুখ অসম্ভাবিত। 
নিজের নিক্ধম নিজে করিলেই তাহাকে ব্রত বলে । শ্বরৃত নিয়মে একবারে 
গ্বার্থপরত| থাকিবে না, এক্ধপ মনে কর] ভূল; কিন্তু সন্ধৃপ্সস্থলে পরার৫থপরতাকে 
অগ্রগণ্য করাই ব্রতের বিধান, আর পরার্থপরতাকে অগ্রগণ্য করিবাঁয় জন্য 
শ্বা্পরতাকে সতত দমন করিধার চেষ্টাই পুরুষকাঁরের প্রধান অঙ্গ। 
ব্রত স্বকৃত এবং স্বীকৃত হইলেই সতত ক্রিয়ান্ুথের উদ্দীপন করিয়া থাকে । 
আর উহার উদর্ধণপন শ্থলে নানাবিধ কাম্যস্রখেরও উৎপত্তি হয়। অতএব 
স্বার্থপরতা দমন ব্রত হইতে যেমন ক্রিয়াগত সুখের উৎপত্তি হয়, সেইব্বপ 
আবার অভ্যাস দ্বার এ বিষয়ে যত সিদ্ধি লাভ হয়, ততই পরার্থপরতার 
প্রভাব এবং কর্তব্য বিধানের উন্নতি হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তবৃত্তি 
পর়িতোষের সুখলাভ হয়। এততিন্ন ব্রত পরার্থপর হইলে ব্যক্তিগত এবং সর্মাজ- 
গত দির) সমস্তই প্রতিপালিত হয়। ব্রতের সংকল্প কালে সর্ধ প্রকার প্রাকাতিক 
লিয়সের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয় । সৃতরাৎ ইহার জন্য সর্বপ্রকার নিম্মম 
পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক । 

অতএব জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং ক্রিখ্বাশক্তি ব্যক্তিচরিত্রের এই ভ্রিবিধ 
শক্তিই ত্রতের দ্বারখ সঞ্চালিত হয়। কেবল সঞ্চালিত হা" তাহা নছে। 
ব্যর্তিচরিত্র ব্রতানষ্ঠ হইলে তাহাতে অন্লাধিক পরিমাণে এ্কান্তিক ভাব দিব- 
প্রিত হয়। সেই একাগ্রত। হেতু উল্লিখিত ব্রিবিধ শক্তি একত্রিত হইয়া 
উঁঠে। জগতেয় নিয়ম ধহাধিধ | তাহা কেবল ব্যক্তির মনেই একত্রিত 
হইত পারৈ কিন্তু এন্ডাদুপ একত্ব কেবল চৈতন্যের আকারে পরিণত 
ইইর্সে ইচ্ছা ও ক্রি শক্তির সশলন অথবা পুরুষকারের স্থল থাকে না। 


আত নিন এল আসমান 


ব্রততন্ব । ৬৭ 


প্রাগু্ত সর্বব্যাপাঁর বিস্তৃত চৈতন্য, ব্যক্তি চরিত্রে ব্রতাকারে গরিপক্ছ হইলে 
একপ্রকার অদ্বৈত ভাবের সঞ্চার হয়। ফলত কেবল এই উপায় দ্বারাই ব্যক্তি ও 
সমাজের অদ্বৈত ভাঁব স্বতন্ত্র এবং অভিন্ন ভাবে বিকাশিত হইতে পারে। 
এবং বিচার করিলে প্রকাশ হইবে ষে এইক্বপ উপায় ব্যত্ভীত নিশ্চয়াত্মর 
অদ্বৈত ভাব কখনই চৈতন্য গোঁচর হইতে পাঁরে ন।। 

এখন একবার ব্যক্কিরুত ব্রত,মর্থাৎ সমাজধর্ম্মোচিত কর্তব্যতা ও ব্যক্তিগত 
স্বখসাধন এতদ্বয়ের সমবায়ী নিয়ম, এবং ত্রহ্গাণ্ডের অন্যান্য নিয়ম, এই 
দিবিধ নিয়ম মধ্যে সংক্ষিপ্ত তুলনা করিয়া দেখ। দেখিয়া বিবেচনা কর 
ষে উভয়ের মধ্যে যথাযোগ্য এঁক্য সংস্থাপিত হইল কিনা; এবং তাহাতে 
হিন্দুধন্মান্যায়ী ব্রত সমূহের নিগুঢ় তত্ব কি অসাধারণ প্রতিভা! বঢক্ত 
করিতেছে । | 

আমরা বস্তর বস্তত্ব কি, তাহা জানি না, কেবল [0)9091৪০88, ফিনমিনা, 
অর্থাৎ গোচর বিষয় উপলন্ধ করিতে পারি; “'গোচর? বলিতে ষাঙ্ছ। ইন্ছরি- 
য়কে আশ্রয় করে তাহাই: বুঝায়; বস্তর বস্তত্ব ইন্ত্িয়ের অগোঁছর | নিয়ম 
কেবল সেই গৌচর বিষয়ের মধ্য অন্যথাবিহীন পূর্ববস্তিতা ব্যক্ত করে। 
এইবপ নিয়মই বিজ্ঞান শাস্ত্রের একমাত্র সম্বল। পরস্ বস্তু কি, তাহার 
বিষয় কোন স্থিববুদ্ধি করিতে হইলে, আমরা কেবল বৈজ্ঞানিক নিক্মাবলী 
শ্রেণীবদ্ধ পুর্বক প্রতি নিয়মাবলীর আধেয় ভাবিয়া! এক এরি বস্ত 
করন! কবিয়! লইতে পারি। কিন্ত নান। নিয়মাবলীর মধ্যে এত বিভেদ যে 
এ পর্য্স্ত কেহই তাহার অদ্বৈত আধেয় কল্পনা করিতে পারেন নাই । কেহই 
এরূপ কল্পনা করিতে কৃতকার্ধয হন নাই যে অমুক অমুক ন্য়িগুলি একটি 
বস্ততে একত্র বিদ্যমান আছে এবৎ কেবল তাহা হইতেই অবস্থা ভ্রেদে 
অন্যান্য সমস্ত নিয়মেব সঞ্চালন হয়। এই প্রণালী মতে তত্বান্থসন্ধান যার- 
পর নাই সংক্ষেপ করিয়া আনিলেও, মনুষ্য এবং বহির্জগত বিষয়ক, দ্বিবিধ 
নিয়মাবলী এবং, তাহার আধেয় দ্বিবিধ বস্ত, বলিয়! এক প্রকার দৈতবাদ 
স্বীকার করিতে হয়। এই ছুই মহাবস্ত ঘটিত ছৈতবাদ হইতে অব্যাহতি 
দেখা! যায় নাঁ। অদ্বৈতবাদ কেবল মন্ুষ্যের অজ্তরেক্ত্িয় মধ্যে বিরাজ 
করে। মনুষ্য, বহির্জগতের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারেন ন! কিন্ত সেই সকল 
নিয়ষ জানিয়া বহির্জগতের উপরেও প্রভৃত্ব করেন। মন্ুষ্যের উপরে বছি- 
অগিতের প্রত্ূত্ একেবারে অধ্রতিহত হইলে পুরুষ-কারের স্থর থাকিত ন!। 


২৬৮ নবজীবন। 


বহির্জগতে গণিত এবং পদার্থ বিষয়ক দ্বিবিধ নিয়মাবলী । এক একটি 
নিক্মমাবলী ধরিয়া একটি এক শান্ত্র। গণিত শাস্ত্র ত্রিবিধ, যথ|;--সংখ্যা 
গণিত, ক্ষেত্র গণিত এবং গুতি-গণিত। পদার্থ শাস্ত্রের দ্বিবিধআধেয়-__ 
নভোদেশ এবং পৃথিবী । পার্থিব পদার্থ আবার ছুই শ্রেণিতে বিভক্ত । 
তন্মধ্যে এক শ্রেণির নিয়মাবলিতে মনুষ্যের চেতন! ভেদে তৌল, তাপ, 
শব, আলোক এবং তড়িৎ এইরূপ অবাস্তর বিভাগ দৃষ্ট হয়। এতদ্বিষয়ক 
শাস্ত্রগুলির একত্রিত নাম ভূতবিজ্ঞান ()78)05 2:০৪) । পার্থিব পদার্থের 
দ্বিতীয় শ্রেণিশ্থ নিয়ম রসায়ন শাস্ত্রের অন্তর্গত। আপাতত রাসায়নিক 
নিয়মের সহিত জীবতত্বের বিশেষ নৈকট্য অনুমান হয়। কিন্তু জীবন অতি 
বিচিত্র বিষ । রাসায়নিক নিয়মে কখন যে উদ্ভিদ কি প্রাণীর জীবন-বিষয়ক 
মূলতত্ব ব্যাথাত হইবে, এতাদৃশ প্রত্যাশা করা ভূল। এইজন্য-দ্বিবিধ 
মহা রস্তর মধ্যে সমগ্র জড় বিভাগ একত্রিত কর গিয়াছে; এবং সর্ব- 
প্রকার সজীব পদার্থ দ্বিতীয় সংখ্যাতে মানবী শাস্ত্র নামে গণ্য করাই বিধেয়। 

এই মানবী শাস্ত্র নামক শ্রেণিতে প্রথমত উদ্ভিদ ও প্রাণি সম্মিলিত 
জীবতত্ব, দ্বিতীয়ত নরপুঞ্জাবলী বা রাজ্য উঞ্লক্ষে সমাজতত্‌, এবং সর্ব্ব শেষে 
ব্যক্তিতত্ব, এই প্রিবিধ শাস্ত্রের নিয়মাবলি ঘৃঞ্ঠ হইবে । এই সমন্ত নিয়মাবলি বা 
চাহার আধেয় বস্তর পর্য্যায় পর্য্যবেক্ষণ করিলে উপলব্ধি হইবে যে, গঁতবিজ্ঞা- 
নের সহিত রসায়ন শাস্ত্রের যেরূপ সম্বন্ধ, সমাজ বিষয়ক নিয়মের সহিত ব্যক্তি 
বিষয়ক ত্রতের সন্বন্ধও তদনুূপ। ভূত বিজ্ঞানোক্ত তৌল তাপাদি বিষয়ক 
নিয়ম, সমস্ত পদার্থে ই বিদ্যমান, কিন্তু রাসায়নিক পরিবর্তন তদন্ুসারে সুসিদ্ধ 
হয় না। রাসায়নিক নিয়মে কেবল পদার্থের পরমাণু সমস্ত পরস্পরের সহিত 
সংযুক্ত ও বিযুক্ত হয়। আর মানবী শাস্সাদি মধ্যেও দৃষ্ট হইবে যে ব্যক্তি- 
গ্পপ পরমাণুর সর্বশ। সমাজ, সেই ব্যক্কিরূপ পরমাণুর জমাট অবস্থা, 
আর তাহা ভৌতিক পদার্থের ন্যায় বিভিন্ন নিয়মের দ্বারা সঞ্চালিত হয়। 
ব্যক্তিগণের নিয়মই ব্রততত্ব এবং উহ1 রাসায়নিক নিয়মের ন্যায় অতীব সুমন । 
ব্যক্তিগণ প্রধানত শ্বরৃত এবং শ্বীকত ব্রত দ্বারা সকল কার্ধ্য নির্বাহ করে। 
সেই সকল নিয়ম বা ব্রত স্থপ্রণালি বিশিষ্ট হইলে সমাজের যেরূপ রমণীয় 
ভাব উদয় হয়, কুপ্রণালী বিশিষ্ট হইলে তাহা কোন মতেই সম্ভবে না। 
সমা শ্বকীয় নিয়মানূসারে কালত্োতে, প্রবাহিত হুয়। সমাজের নিক্মম তৃত- 
বিজ্ঞানের অঙুকূপ। এতদ্বার। ব্যক্তিকূ্প পরমাপ। ইচ্ছাপুরধ্ধক হাউক বা 
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অনিচ্ছাপূর্বক হউক, নিরন্তর শাসিত হয়। এবং যেমন উহার আদর্শ ভাপ 
তৌলাদ্ির নিয়ম, রসায়ন শক্তিকে উপেক্ষা করিষা' সর্ববিধ পরমাণু সমষ্টিকে 
আচ্ছাদন করিয়া রাখে; সেইরূপ জমাট-দমাজের নিয়ম পরমাণুকপ ব্যক্তি 
সংক্রান্ত নিয়মকেও অতিক্রম করে। তুমি যদি জল ও দ্রুবক একত্র করিয়া 
দমকল চালাইতে চেষ্টা কর, তবে তাহার প্রক্রিয়। নিবারিত হইবে না বটে 
কিন্তু যন্ত্রটি অবিলম্বে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। সমাজেও সেইরূপ ঘটিয়। থাকে। 
সমাজে বিভিন্নব্রত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও বাহত একত্রিত কার্ধ্য করিতে পারে। এবহৎ 
একত্র থাকিয়া স্ব স্ব ব্রত মতে এবং পরার্থপর কার্ধ্য ও স্বকীয় স্থখসাধন উভয়ই 
নির্বাহ করে বটে, কিন্তু ব্রতের বিশৃঙ্খলত1 হেতু এই ফলোদয় হয় যে যুগে 
যুগে সমাজ যন্ত্র বিকল হইয়া নান! উৎপাত ঘটিয়! থাকে । এই কথা কেবল 
কাব্যালঙ্কার স্বরূপ নহে। ইহার প্রমাণস্থল সমগ্র জগতের পুরাঁবৃত্তে 
ব্দ্যিমান। 

ফিনিসিয়! ও কার্থেজ দেশের সমাজ উপরোক্ত কারণে বিনষ্ট হইয়াছে। 
গ্রাসের সমাজ, ফিনিসিয়া এবং মিশর দেশের গুণগ্রাম স্বায়ত করিয়া আপন 
শরীরে বুদ্ধিবৃত্তির অসাধারণ উন্নতি সাধন করেন। কিন্ত রোম আবার 
গ্রীসের চিস্তামার্গ পরিত্যাগ পূর্বক ক্রিয়ামার্গে প্রবিষ্ট হন। অনস্তর রোমের 
যুদ্ধ ও শাসন প্রণালী ইদানিস্তন ইউরোপীয় রাজ্য সমূহ অধিকার করিয়াছে 
ইহাতে গ্রীসের বুদ্ধি এবং রোমের চেষ্টা, উভয়ই প্রকারাস্তরে সজীব 
রহিয়াছে । ফিনিসিয়। ও কার্থেজ নির্ধংশ হইয়াছে; কিন্ত রৌম ও গ্রীস 
দেশশ্ছ সমাজের জীবন বিনষ্ট হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। উদ্ধ সংখ্যা 
বলিতে পার যে গ্রীস এবং রোম গুটিপোকার ন্যায় রূপান্তর গ্রহণ পূর্বক 
প্রজাপতি হইয়া! সমগ্র ইউরোপে বিচরণ করিতেছে। ফলত আদ্যোপাস্ত 
লক্ষ্য করিলে মানিতে হইবে-যে, মিসর হউক, কি ফিনিসিয়। হউক, এইব্ধপ 
কোন বীজসম্ভৃত হইয়া ইউরোপ প্রথমত এথেন্স গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, 
করিয়া এখন্ত এত দিগস্তব্যাপী হইয়াছেন । ইউরোপের মাহাত্ম্য ইউরোপীয় 
দিগের ব্যক্তিগত চরিত্র ভিন্ন আঁর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সেই চরিত্রে কাধ্য 
কুশলতা! এবং ক্রিয়া বিষয়ে বাক্তিগত ত্রতের অনুষ্ঠান ও পালন দেদীপ্যমান 
রহিয়াছে । ইউরোপের জীবনযাত্রা সবিস্তরে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে, 
মধ্যকালীন ও বর্তমান ইউরোপের পুরাবৃত্বে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে এবং 
ভাহাতেও এতঘিষয়ক আলোচনা লমাগ্ড হইবে না। কেন না ইউরোপের 
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এখন পুর্ণবয়স। তথাকার ভাবী অবস্থা বিষয়ে নিশ্চিত কথা কাহারো 
বলিবার সাধ্য নাই। এবং ইউরোপের ভাবী অবস্থা! কল্পনা কবিয়া তথাকার 
বর্তমান ক্রিয়া কলাঁপ হইতে উপদেশ গ্রহণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে ! যদি ইউ- 
রোপের জীবন ক্ষয় হয় তবে একপ উপদেশ বৃথ! হইবে। স্থতরাঁৎ ইউরো- 
পের পথে চলিলেই সমাজ শরীরের সর্বাধিক দেহ পুষ্টি হইবে, একথা 
এবধারণ করাও অসাধ্য । 

জড়পদার্থে জীবনের সংশ্রব নাই । সজীব পদার্থের জীবনাত্তে দেহ ক্ষয় 
হয়। কিন্ত সমাজের জীবন আঁব এক প্রকার। উহ1 কথন সজীব বপ্তর 
ন্যায় বিলুপ্ত হয়, কখন গুটিপোকার ন্যায় পুনঃ পুনঃ জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া 
নানা অবস্থা ধাবণ কবে এবং কখন বা নিতান্তই অমরতা বিশিষ্ট বলিয়া মনে 
হয়। ফলত যে কারণে সমাজে ব্যক্তিগত দোষ সমূহ প্রশ্রয় পায়, তাহাই 
সমাজের গুণগ্রামের বিপ্রকাবক এবং তাহাতেই সমাজদেহ ক্ষত,লুপ্ত অথবা 
বিনষ্ট হইয়া যায়। ইউরোপ ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিতে অপূর্ব গুণসম্পন্ন 
হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বদি কেহ মনে করেন যে ইউর্োপেই 
সভ্যতার সীখা শেষ হইয়াছে, ইউবোপের প্রকৃতিতে দোষ নাই, ইহাই 
জগদ্িস্তীর্ণ হইয়া নব্চরিত্রের আকাজ্ষিত অমরতা। লাভ করিবে, তবে তাহার 
ভ্রম হইয়াছে । আর যে কোন বিষয়ে দ্বিধা থাকুক, এ কথ। কেহই' অস্বীকার 
করিতে পারিবেন না যে, গ্রীসে প্রথমত ইউরোপ ও এসিয়া উভয় মধ্যে যে 
তয়ানক যুদ্ধকাণ্ড প্রজ্মলিত হইয়াছে, উহা কখনই সর্বতোভাবে মার্গলিক 
নহে এবং আমরা ম্বচক্ষে দেখিতেছি; সেই বৈরভাব এপর্য্যস্ত নির্বাপিত হইল 
না। এ যুদ্ধে এদিয়।র দোষ শ্বীকাব করিতে সম্মত আছি। অযুদ্ধন! 
হইলে হয় তো গ্রীস বিনষ্ট হইয়! এসিয়ার কুচরিত্র ইউরোপ ব্যাপী হইতে 
পারিত। কিন্ত গ্রীসের গুণে তাহা হইতে পারে নাই বলিয়া যে আলেকজন্দর 
ও সিলিউকসের মদগর্কের এখনও প্রশখস1 করিতে হইবে, এবং গ্রীসের 
নানাবিধ মহদগণ ছিল বলিয়া যে সেই সমরানল অধুনাতন ইউরোপীয় 
বাণিজ্যের অঙ্গ হইয়া উঠিবে, ইহ! কখনই জগতের মঙ্গলজনক হইতে পারে 
না। ইউরোপ যদি একথা বুঝিতে পারেন তবে তদ্দেশের সমাদ শরীরে 
আর একবার গুরুতর পরিবর্তন হইবে। এবং অন্তত সেই পরিবর্তনের 
প্রতীক্ষাতে ইউরোপের অন্ুকরণ কার্যে আমাদিগের কিছুদিন বিরত থাকা 
আবশ্যক হইতেছে। সেযাহা হউক যে পর্যন্ত বলা গেন ভাহাতে, বুঝা 
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যাইবে ফে, ব্যক্তিগত চরিত্রের দোষগুণ দ্বারা অর্থাৎ ব্রতের ফলাফল অস্থসারে, 
সমাজ-শীবনের কত অবস্থান্তর হয়। তাহ! পাশ্চাত্য পুরাবৃত্তে ব্যক্ত 
হইয়া আছে। 

অনস্তর এসিয়ার প্রতিপৃষ্টি করা যাঁউক। এসিয়াঁর ধথা বলিলে আমা- 
দিগের ভারতের কথাই মনে হয়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ইউরোপের কুচরিত্র 
দেখিয়া! অনেকে ব্রীন্ষণের ওঁদার্ধ্য ভুলিয়া যান; এমন কি, ব্রাহ্মণের 
পৌরুষ ব্যক্ত করিবার জন্য 'ার্ধ্যজাতিকে ইউরোপীয়ের ন্যায় জিগীষা পরব্শ 
না মনে করিয়া! ক্ষার্ত থাকিতে পারেন না। এরূপ কথার প্রতিবাদ করাও 
কঠিন। ভাঁরতে যে প্রণালীতে সমীজ জীবন সঞ্চালিত হইয়াছে, বর্তমান 
অবস্থাতে তাহার বিচাঁর করা দুর্থট, কেন না আমাদিগের দেশের পুরাবুত্ত 
নাই। এমন কি যে প্রণাঁলিতে সামাজিক কার্ধ্য নিব্বর্ণহ করিলে ক্রমশ 
পুরাবৃত্তের উদয় হয়, হইয়া সমাজতন্ব রচনা করিবার পথ গঠিত হয়, 
সেই গ্রকর 79০0: রিকণর্ড করিবার প্রণালিও এতদ্দেশে পরিবর্ধিত হয় 
নাই। ফলত এ কথাঁতে বোধ করি কেহই দ্বিরুক্তি' করিবেন না, যে 
আমর! যদি সর্ধতোভাবে সিদ্ধ হইতাম তবে ত্রাঙ্গণেরা বৌদ্ধদিগের তপ- 
কামনার প্রতি এত হস্তারক হইতেন না, ব্রাহ্মণ বৌদ্ধের বিরোধ এত প্রবল 
হইত না, এবং ব্রাঙ্গণ শিক্ষিত রাজধন্মীবলঘ্বীরাও এত অকর্মণ্য হইতেন না। 
ইদানিস্তন সুশিক্ষিত মহাশয়ের আর্ধ্যজীতির কল্পিত জিগীষার বৃথা আন্দো- 
লে ব্যাপৃতত না হইয়া! ঘদি হিন্দু ও রোমক উপদেশ গুলি একত্রিত করিতে চেষ্টা 
করেন, এবৎ ধর্দি এইরূপ সংযুক্ত প্রণালীতে ধর্মীস্বিক সমাজ শাসন সংস্থাপন 
করিতে অন্থরক্ত হন,তাহাঁ হইলে যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহ! অমরত। 
পাইতে পারিবে । আমার স্থূল কথ] এই যে ব্যক্তিচরিত্র নিবন্ধন ইউরোপীয় বা 
রোমক শাসনে ধন্বকরে নাই, হিন্দুদিগের ধর্খে রাজা শাসনের স্থকৌশল উত্তা- 
বিত্ত হয় নাই। হিন্দুিগের এই দোষ হেতু এসিয়াৰ সমাজে রাজ্যও রাল্যের 
মধ্যে স্ুকৌন্্ল সম্পন্ন প্রীতি জন্মে নাই । এপিয়ার কথ দুরে থাকুক, এই 
দোষেই ভারত মধ্যে এত রাঁজভেদের আতিশয্য এবং বঙ্গবাসী হিন্দু মুসলমান 
উদ্ভযে এক কর্থীর অধীননা স্বীকার করিতে পারেন না । ফলত দুহাজার বৎসর 
পূর্বে লেই সেলামিসের (3819018) সংগ্রামে গ্রীস ধে পারসিক নবাঁড়া ধ্বংশ 
করিক্াছেন, সেই অধধি আমান্দিগের রাজধার্ম্ের হীনতা স্বীকার করিতে হইবে। 
আমরা যতই প্রাচীন হিশৃশাগ্রের গর্ব করি, সেই শাস্ত্র বখন রক্ষা করিতে পারি 
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নাই_-ষখন আজি ইংরাজের নিকট খণ দ্বীকার পূর্বক সেই শাস্ত্রের দোষ 
গুণ বিচার করিতে বসিয়াছি, তখন আর রাজ-গর্বধ আমাদিগের শৌডা 
পায় না। প্রস্তাবিত দোষ আমাদিগের ব্যক্তিগত চরিত্রে সর্বত্র ব্যক্ত রহি- 
যাছে। রাজায় রাজার যেমন ; জ্ঞাতিবর্গ, গ্রাম্যদল এবং একান্নবর্তী পরিবার 
মধ্যে সর্বত্রই সেইরূপ আত্মবিচ্ছেদ। সর্বত্রই এক প্রণালীর দুষিত শাসন । 
এই ভারতের মাহাক্স্য কিসে উৎপন্ন হইয়াছে? ভারত ব্রাক্ষণের নিকট 
ধন শিক্ষা করিয়াই এত বড় হইয়াছিলেন। তাহার একটি প্রধান অঙ্গ বৈরাগ্য। 
আর হিন্দ্গণের বৈরাগ্য মধ্যে সার কথা ব্রততত্ব। আমরা কোন ব্রত করিলে 
তাহার উদ্যাপন না হওয়া পর্য্যস্ত অনন্যচিত্বে সেই ব্রত পালন করিতে 
পারি। ত্রতের মম্ম বুঝি না। বালিকাঁগণ শৈশবকাঁলে সাজতি পূজার ত্রত 
করে ;) পতি শোকাতুরা বিধবা ব্রহ্গচর্ধ্য বা সহমরণ ব্রত করেন এবৎ পরম- 
হংদেরা জিহ্বা হইতে দোষ বিশিষ্ট কথা নিক্ষাস্ত করিলেই অমনি মৌন ব্রত 
করিষ। স্ব্থ চরিত্র সংচ্ছার করেন। ত্রতের তন্ব যেরূপ হউক আমরা 
ব্রত করিতে বিলক্ষণ শিখিয়াছি তাঁহার সন্দেহ নাই । এবং এই নিমিত্ত 
ভারত বা এসিয়ার ব্যক্তি চরিত্র এমন মনোহর । অন্তত আমাদিগের চক্ষে 
এমন চিত্তরঞ্জক দেখায়, যে তাহার ধ্বংশ কদাচ সম্ভাবিত মনে হয় না। 
হিন্দুগণ নির্বংশ হইতে পারেন কিন্তু তাহারা ব্যক্তি জীবনের নিমিত যে অপূর্ব 
ধর্ম এবং যে সমস্ত পুণ্যগর্ভ ব্রত পদ্ধতি সংস্থাপিত করিয়াছেন তাহার সার মম্ষর 
বিলুপ্ত হইবার নহে। নরসমাজের অমরতা নিবন্ধন এই অপৃবব “ধর্ম কৌশল 
চিরস্থায়ী হইবে। নবদ্বীপ,ভাটপাড়া এবং বারাণসির ষতি, দণ্তি এবং অধ্যাপক 
মহাশম্বেরা এ বিষয়ে স্তম্তিত চিন্ত হইতে পারেন। তাহারা আর্ধ্য বংশ 
কলঙ্কিত করিয়া আপনাদিগের শাস্ত্র সমর বাণিজ্যোন্মত্ত ইউরোপের নিকট 
বিক্রয় করিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রের মর্ম বিনষ্ট হইবে না; একাস্ত পক্ষে 
ভারত খধিগণ দেশাস্তরে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন, করিয়া জগদিস্তীর্ণ নর- 
সমাজের হৃদয়ে চিরকাল বিরাজ করিবেন। বলিতে ছুঃখ হয় যে ত্রতের এই 
সকল মাহায্ম্য একজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের নিকট বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্ত 
বুঝি আর নাই বুঝি, ধাঁহার। এই প্রাচীন দেশে ব্রতের নিয়ম উদ্ভাবন করেন 
তাহাদিগের ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি বিলুপ্ত হইবার বস্ত নহে। উহা স্বারা 
ব্যক্তিগত ৪চরিক্র সম্পূর্ণরূপে মার্জিত না হউক, উহা! হিন্দুসমাজকে আশ্রয় 
করিয়াছে বলিতে হইবে। এবং আমরা যদি হিন্দু রক্ত ও হিন্দুধর্ম শরীরে ধারণ 
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করি তবে আর অর্ধাচীনের মত হিন্দু শাক্স্রাবলিকে পুত্তলির ন্যায় সোহাগ 
করিতে প্রবৃত্ত হইব। কিসে এসিয়া, ইউরোপীয় ধর্ম স্বায়ত্ত করিতে পারেন 
সেই চেষ্টাতে ব্যগ্র হইব ন1। কিসে ইউরোপ এসিয়ার মাহাত্ম্য চিনিতে পারেন 
তাহার সহায়তা করিব এবং কিসে ইউরোপ এব এসিয়। উভয়ে সমবেত হইয়া, 
কিসে হিন্দু বৌদ্ধ, মুনলমান গ্রীষ্ঠান সকলে সমবেত হইযী নিক্ষণ্টকে সমগ্র 
নর সমাজের দেহ পুষ্টি করিতে সক্ষম হন, সেই চেষ্ট। করিব। 
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১২৯০1১৪ই ফাল্তুন- গত কল্য কল্যাণীর বুদ্ধমন্দির দেখিয়া 
আপিয়। আামার দৈনিকে বৌদ্ধধন্ম সম্বন্ধে দুই এক কথা লিখিয়াছি। 
সিংহলে শৈব, মুসলমান ও থৃষ্টিয়ানদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ; বৌদ্ধদের 
সংখ্যাই অধিক। এজন্য বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ লিখিলে অন- 
ধিকার চর্চা হয় নাঁ। 

(১) বৌদ্ধদের ধর্শান্্র তিন কাণ্ডে; এজন্য তাহা! পিটকত্বয 
(ত্রিপিটক) নামে খ্যাত। এই তিন কাণ্ডের নাম সুত্ত (হ্থত্র), বিনয় 
ও অভিধন্মো (ভিধর্র)। স্তরে গৌতমের অর্থাৎ শাকাসিংহের বচন 
প্রকটিত গ্রাকায়, স্ত্রই ধর্মশাস্ত্রের মূল খ্রস্থ বলিয়া মান্য হইয়াছে । 
সুত্র ও বিনয় ধর্ধোপদেশ পূর্ণ। অভিধর্শ বৌদ্ধদিগের দর্শন বলিলে 
বল! যায়। অভিধম্মকার পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাহার 
মতে ব্রন্থী অথবা ইশ্বর * জগতের সৃষ্টিকর্তা নহেন। স্বভাব হইতে 
বিশ্বের উৎপত্তি, স্বভাবে তাহার স্থিতি এবং শ্বভীবেই তাহার লয় হইয়া 
কল্লাস্তরে পুনব্র্ধার সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হুইবে। বুদ্ধই পুরুষোত্তম, বুদ্ধ 
হইতে উচ্চতর কেহ নাই। অভিধর্ম্ের মতই বৌদ্ধদিগের অধিকাংশের 
মত এজন্য অনেকেই বৌদ্ধদিগকে নাস্তিক বলেন । তাহারা ষে নিরীশ্বর 
তাহার সন্দেহ নাই; কিন্ত যাহারা পরলোক ও কর্মফল মানে, যাহাদের 


* অভিধর্শ্নে “শিব” অর্থে “ঈশ্বর” শব্দের প্রয়োগ আছে। বৌদ্ধদের 
বন্ধজালস্ত্র 'অভিধর্থের ন্যায় নিরীশ্বর | 
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মতে 'মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশাস্তিঃ, যাহাদের ধর্মনীতি অত্যযুৎকৃষ্ট, তাহার! 
নিরীশ্বর হইলেও তাহাদিগকে নাস্তিক বল। উচিত নহে। 

যাহারা চার্বাক, যাহারা পরলোক ও কম্মফল মানে না, যাহাঁদের মতে 
ইন্দ্রিয় সুখই পর্ম পুরুষার্থ, তাহারাই প্রকৃত নান্তিক। কপিল, শাক্যমুনি 
ও অগন্ত কোম্‌ৎ নিরীশ্বর হইয়াও নান্তিক নহেন। 

অধিকাংশ বৌদ্ধ নিরীশ্বর বটে ; কিন্ত নেপালে একটি সম্প্রদায় আছে 
তাহারা আদি বুদ্ধ মানে। তাহাদের মতে আদি বুদ্ধ দ্বাদা জগণ্ স্ষ্ট 
হুইয়াছে। আমাদের ঈশ্বরে এবং হিমবস্ত প্রদেশের আদি বুদ্ধে কোন ভেদ 
নাই। বৌদ্ধরা মানব শাক্যমুনিকে দেবভাদের অপেক্ষা মহান্‌ বলিয়! 
মান্য করেন বটে, কিন্তু তাহারা দেবভাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন ন1। 
বৌদ্ধ শান্মমনে মর্ভ্যলোকের উপর দেবলোক, তদুপরি ত্রঙ্লোঁক, তদুপরি 
অরূপ ব্রক্মলোক, সর্ধোপরি নির্ধাণ। ললিতবিস্তরের সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত 
আছে যে, মায়াদেবী প্রহ্থতী হইলে, ত্রন্ধা এবং দেবরাজ শক্র নবজাত 
শাক্যকে গন্ধোদক দ্বারা স্নান করাইলেন। * সুত্তপিটকে ইন্ত্র, ব্রহ্মা, বিষণ, 
শিব, বরুণ ও বিশ্বকশ্ী দেবতাদের এবং যক্ষরাজ কুবেরের উল্লেখ আছে। 
স্থানবিশেষে ব্রন্মা পিতামহ নামে) বিঞু নারায়ণ, জনার্দন ও উপেন্ত্র নামে; শিব, 
শঙ্কর নামে এবং ইন্দ্র, সচীপতি নামে উক্ত হইয়াছেন। তাহারা যে মাননীয় 
এ কথা হুত্পিটকে স্বীকৃত আছে; কিন্তু বুদ্ধই কেবল পরম পুজনীয়। ধাহারা 
স্বভাব হইতে স্ষ্টি হইয়াছে স্বীকার না করিয়া ব্রহ্মা ব ঈশ্বরকে স্থষ্িকর্তা 
বলেন, অভিধর্্বকার তাহাদের উপর বিন্রপ বর্ষণ করিয়াছেন, কিন্ত অভিধর্দে 
ব্রহ্মা বা ঈশ্বরের প্রতি বিজ্রপ নাই। 

বৌদ্ধদের বিশ্বাস এই যে, শাক্যমুনি প্রথম বা একমাত্র বুদ্ধ নহেন। 
প্রতি মহাঁকল্সে এক ব! তদধিক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; তাহার 
তপস্যা ও পুণ্যবলে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের সকলেরই জন্ম 
জন্থুদীপে, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়কুলে । সকলেই উরূবিন্ধ বা উর্ূরেলার জনপদে 
(বুধ গয়ায়) এক একটি বৃক্ষতলে নিদ্ধার্থ হইয়াছিলেন। যিনি যে বৃক্ষতলে 





* গগনতলে হি ন্িত্বা ব্রঙ্গোত্তমঃ শক্র দেবোত্তমঃ 
স্থচিরূচির প্রসন্ন গন্ধোদটকর্বিক্নপী বিনারকম্‌। 
ললিতবিস্তর, ডাক্তর রাঙ্গেজ্রলাল মিত্রের সংস্করণ, ১০৬ পৃষ্ঠা । আমরা 
গ্ণেশকে এবং গুরুকে বিনায়ক বলি, বৌদ্ধর! বুদ্ধকেই বিনায়ক বলেন। 


সিংহহল যাত্রা । ২৭৫ 


বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাই তাহার বোধিদ্রম । গৌতম অর্থাৎ শাক্যসিংহের 
পূর্ব্বে ২৪ জন বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার পরে মিত্বেয সিরিয়ার নামে এক 
মহাপুরুষ বুদ্ধ হইবেন। 

শকাবা প্রারত্তের ৭*১ বৎসর পূর্ববে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন মঙ্গলবারে 
শাক্যসিংহ কপিলবস্ত নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার পিভা গুদ্ধোদন 
ললিতবিস্তর গ্রন্থে রাজচক্রবর্তী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; কিস্তু বস্ত্রত 
তিনি সামান্য রাজ! ছিলেন বোধ হয়। আমাদের প্রাচীন গ্রস্থোক্ত অনেক 
সসাগরা ধরণীর অধিপতির রাজ্য কুচবিহার অপেক্ষা বড় বিস্তৃত ছিল না। 
রাজা দশরথ প্রবল পরাক্রাস্ত নরপতি ছিলেন; কিস্তু রামচন্দ্র বনবাসিত 
হইয়! প্রথম রাত্রি তমসাতীরে থাকিয়া, পরদিন বেদশ্রুতি পাঁর হইলেন । 
তাহার পরদিন কোশলের অন্ত্যসীম! অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবের পুরে উপশ্ফিত 
হইলেন। রাঁমচন্ত্র জ্রতগামী রথারোহণে বনগমন করিয়াছিলেন বটে, 
তখাপি অযোধ্যাকাঁণ্ডের ৪৮১৪৯ এবং ৫০ সর্গ পাঠ করিলে. তাহার পিতার 
কোশল রাজা অঠি বিস্তুত ছিল বলিয়া প্রতীত হয়না' শুদ্ধোদন দূরে 
থাকুন, ভারত, রঘু, যুধিষ্ঠির ও অশোক ব্যতীত কেহই ভারতবর্ষে রাঙ্গ- 
চক্রবর্তী হইতে পারেন নাই | 

পুরীকালে মহাঁসমারোহে লাঙ্গলোতৎসব হইত। উৎসবের দিন রাজ] 
স্বহন্তে হল ধারণ করিতেন। কথিত আছে যে শুদ্ধোদন রাজ! বালশাক্যকে 
উৎসব দেখাইতে লইয়া! গিরাঁছিলেন। শিশু নিরাধার আকাশমার্গে উঠিয়া 
আপন অগিমান্তবী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। বল বাহুল্য যে এই 
অলৌকিক ধরি বৌন্গ গ্রন্কীরদিগের রচন!'মাত্র। কৈশোর গতে যশোধরা 
গোপা নামী একটি জূপসীর সহিত শাক্যের বিবাহ হইল; শীক্য কিছুকাল 
আমোদ প্রমোদে রত রহিলেন। পরে একজন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, একজন কুষ্ঠ- 
রোগী, একটি শব ৪ একজন জন্যাসী দেখিয়া তীহার মনে বৈরাগ্যোদয় 
হইল এবং তিনি তপস্বী হবার সঙ্কল্পল করিলেন। শাক্যের রাহুল নামে 
একটি পুত্র জন্মিবার পর আষাঢ় মাসে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে, তিনি গৃহত্যাগী 
হইলেন। কয়েকটি তাপস ও তাঁপসীর আশ্রম দর্শন করিয়া এবং বৈশালী 
নগরে কিয়ুৎকাল অবস্থিতি করিয়া,তিনি মগধের রাজধানী রাজগৃহ নগরে প্রবেশ 
করিলেন। তখন উ্রাহার সমভিব্যাহীরে তাহার পিতৃব্য পুত্র আনন্দ ছিলেন। 
পরে এই আনন্দ শাক্যের একজন প্রধান শিষ্য হুইয়াছিলেন। রাজগৃহ 


২৭৬ নবজীবন। 


এক্ষণে বিহার প্রদেশে রাজগির নামে খ্যাত। নগরে প্রবেশ করিলে, 
নগরবাসীরা তাহার রূপ দেখিয়া বিশ্মিত হইল। কেহ বলিল, “ইনি কি 
অনক্গ ? তবে ইহার শরীরে মহেশ্বরের কোপানলের চিহ্ন কেন নাই ?, 
কেহ বলিল, "ইনি কি শক্র? তবে ইহার সহ লোচন কোথায় % 
পুরবানীরা মগধরাজ বিশ্বসারের নিকট গিয়া কহিল, যে একটি অদ্ভুত পুরুষ 
আসিয়াছে; সে ষক্ষ কি দেব, ব্রন্মা কি বিণ, তাহা কেহই বলিতে পারে না। 
রাজা শাঁকাযকে তাঁপসত্রত হইতে বিরত করিবাঁর চেষ্টা করিলেন, কিন্ত কৃত- 
কার্ধ্য হইতে পাঁরিলেন না । শাক্যসিংহ উর্বিন্ব বা উর্ূবেলার অরণ্যে তপস্যা 
আরভ্ত করিলেন। এমন কঠোর তপস্যা করিলেন, যে নিকটবর্তী জনপদ 
বাসীরা মনে কবিল যে অনশনে তাহার প্রাণবিয়োগ হইবে। শ্রী সময়ে 
স্থজাতা নায়ী একটি ভদ্রকুলোভ্তবা রমণী * তাহার নিমিত্ত পায়সান্ন প্রস্তুত 
করিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ খাঁওয়াইতেন ; নতুবা শাক্য নিশ্চয় কালগ্রাসে 
পতিত হইতেন। শাক্য এমন কঠোর তপস্যাতেও সিদ্ধার্থ হইতে পারি- 
লেন না, অর্থাৎ তাহার বাঞ্ছিত জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না। পরে 
অনশন ব্রত ত্যাগ করিয়া নদীতীরে একটি অশ্ব বৃক্ষতলে নূতন প্রণালীতে 
পুনর্ধার তপস্যা করিতে লাগিলেন। শাক্যের পরম শক্র বশবর্তী মার নানা 
প্রকার উৎ্পীড়ন আরম্ভ করিল এবং তপস্যার বিদ্ব জন্মাইতে যত্ববান্‌ 
রহিল। “মার, যে কে, ইছা নিরূপণ করা স্থকঠিন। পণ্ডিতরত্ব মূলর বলেন 
“মার' পাপল্প্রবৃত্তি-দাতা (650906০:)7; অর্থাৎ যে অর্থে গনিহুদী, থুষ্টিয়ান ও 
মুসলমানগণ “সয়তান্‌* শব্দ প্রয়োগ করেন, প্রায় সেই অর্থে বৌদ্ধরা “মার' 
শব্ধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন । বৌদ্ধ কোষকার অমর সিংহ বলেন “মার” 
কন্দর্পের একটি নাম। অমর সিংহের ব্যাখ্যাই ঠিক বোধ হয়; কারণ 
ললিত বিস্তরে লিখিত আছে যে মার আত্মপরিচয়ে বলিয়াছিলেন,_- 
“কামেশ্বরোহস্মি বসি] ইহ সর্ধলোকে 
দেবাশ্চদানবগণা মন্ুজাশ্চতীর্য্যা।” 

মারকে জয় করিয়া শীক্য মারজিৎ নামে খ্যাত হইলেন । যুবা তাপসের 
পক্ষে ক্রোধ লোভাদি জয় অপেক্ষা কামজয় অধিকতর দুরূহ ব্যাপার। 
_* দয়াই রমণীকুলের পরম রমণীয় গুণ। কঠোরতপা শাকের শীর্ঘও 


বিবর্ণ কলেবর দেখিয়া কৃষক ও গোপবালকেরা বিদ্ধপ করিত। সুজাতা ও 
তাহার কয়টি সঙ্গিনী তাঁহার শুশ্রষ! করিয়াছিলেন । 


সিংহল যাত্রা | ২৭৭ 


এজন্যই পুরাণে লিখিত আঁছে যে যোগীন্দ্র মহাদেব কর্তৃক তাপসারি কামদেব 
ভন্মীভূত হইয়াছিলেন, এবং মেনক। অপ্সরা মহাতপা বিশ্বামিত্রের তগপস্তা| 
ভঙ্গ করিয়াছিলেন। যাহারা এ সমস্ত পৌরাণিক আখ্যায়িকার নিগৃঢ় 
তাৎপর্য গ্রহণ করিতে সক্ষম, তভাঁহাঁরাই বুঝিতে পারেন 'পুরাঁণের রচয়িতা 
মানব প্রকৃতি কেমন বুঝিতেন। বুদ্ধরিতে মারজয়ের যে উপাখ্যান আছে, 
তাহার তাৎপর্য এই যে শাক্যসিংহ অন্যান্য রিপু সহজে বশীভূত করিয়া- 
ছিলেন; কিন্তু কামজয় করিতে কষ্ট পাইয়াছিলেন। বস্তত মার যে কোন 
পুরুষের রূপ ধারণ করিয়া তাহার প্রতি অত্যাচাঁর করিয়াছিলেন সে কথা 
উপকথা! মাত্র । পরিশেষে শাঁক্য তপস্তাৰলে এবং পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যবলে 
সমুদায় বিষয়প্রবৃত্তি জয় করিয়া, জিন এবং শ্রেষটজ্ঞান লাভ করিয়া, বুদ্ধ 
হইলেন। তাহার বয়স ততৎকালে ৪০ বৎসরের ন্যুন ছিল | তিনি 
বারাণসী নগরে গিয়া নগরের নিকটবত্তী খষিপট্টন বিহারে (তাপসাশ্রষে) 
নির্বাণ মুক্তির মার্গ প্রদর্শনাভিপ্রায়ে ধর্শোপদেশ দিতে আর্ত করিলেন । 
খষিপট্টনাশ্রমে অনেক মৃগ ছিল; এ জন্য তাহার একটি নাম মুগদাব। 
এক্ষণে তাহা শারনাথ নামে খ্যাত। এ স্থানের বিহারের প্রস্তরময় ভগ্নাবশেষ 
কাশী হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। 

এমন চিত্তাশীল শিক্ষিত হিন্দু কেহই নাই, ধাঁহণর হৃদয়ে ত্র আশ্রমচিহন 
দেখিয়! দুঃখের সঞ্চার না হয়। এ স্থলে আর্ধ্যকুল চুড়ামণি বুদ্ধ আপন 
অক্ষয় কীর্তির স্ত্রপাত করিয়াছিলেন। আমরাও সেই আর্য বংশোক্ভব ; 
কিন্ত আমর! গ্রকৃত ধর্ম, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানভরষ্ট, স্বাধীনতাত্র্ট ও পৌরুঘন্রষ্ট হইয়া 
পণুবৎ জীবন যাপন করিতেছি । কে আমাদিগকে শাক্যের ন্যায় শিখাইবে 
যে প্রকৃত ধর্ম হৃদয়গত, তাহ মুখগত বা আচারগত নহে? শাক্য ৪৭ বংসরের 
অধিক কাঁল ধর্প্রচাঁর কার্ষে ব্যাপূত রহিলেন। ধর্মপ্রচার জন্য ভারতবর্ষের 
অনেক প্রদেশ পর্যটন করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রাবস্তি প্রদেশে জেত বন 
বিহারেই অধিক কাল অবশ্থিতি করিতেন । কোসম্বী প্রদেশে কোসম্বী নগরে 
ও ঘোষিতরাম বিহারে, মগধ প্রদেশে রাজগৃহ নগরে ও বেণুবন বিহারে 
এবং বৈশালী প্রদেশে কুশী নগরেও ধন্মেপদেশ দিয়াছিলেন। মহাবংশ নামে 
সিংহলের ইতিহাপ গ্রস্থে লিখিত আছে যে ভগবান গৌতম বুদ্ধ দুইবার 
সিংহলে গিয়াছিলেন ; একবার সুমানকূট (আদমগিরি) পর্বতে, আর একবার 
যক্ষ রাজধানী ক্লটাণী নগরে । কিন্তু ভারতবর্ষ, ভিববত, ব্রহ্গদেশ বা চীনের 
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কোন বৌদ্ধ গ্রস্থে মহাবংশোক্ত সিংহলযাত্রার প্রমাণ নাই। শাক্যের যখন 
অশীতি বর্ষ বয়ন তখন নিনি জশিষ্য কুশী নগরে যাত্রা করিতেছিলেন 

পথশ্রীস্ত হইয়া তিনি একটি আঁম্কাননে বিশ্রাম করিলেন। উপবনস্বামী 
চণ্ড তাহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল । শাক্য বরাহমাংস ভক্ষণ করিয়া 
উদ্ররাময় রোগগ্রস্ত হইলেন। সেই বোগেই তীহার মৃত্যু হইল । শাক্য 
এমন মহায্সা ছিলেন, যে তাহার মতবিরোধী হিন্দুরাও তাহাকে পুরুষোত্তম 
এবং ভগবান বিঝুর অবতার বলিয়া মান্য করেন। (৩) স্কন্দ পুরাণীস্তর্গত 
কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে, বিষণ বুদ্ধবূপে অবতীর্ণ হইয়া অস্ত্র এবং 
পাষগুদিগের নিপাত জন্য কাশী ধামে মোহধর্ব প্রচার করিলেন । তাহার 
প্রভাবে দেবতারা কাঁশীত্যাগ করিলেন । মনোনিবন্তি ব্যঙগীত শাস্তি নাই) 
ধর্ম মনোগ) স্পাচারগত নহে; কেবল বর্ণবিশেষের ধন্দীধিকার নাই, 
মনুষ্য মাত্রেরই ধর্মাধিকার আছে; এই সমস্ত শিক্ষা প্রকৃত ধর্োপদেশ, 
মোহধর্ম্ের শিক্ষা নহে । স্বন্ধ পুবাণের রচয়িতা ভ্রম জ্ঞানে পতিত হইয়াছেন । 
লোকপাল বিষুণ পাষগদিগকে ধর্্মপথে না আনিয়া তাহাদিগকে বিপথগামী 
করিলেন, এমন কথা বলিয়৷ পুরাণকাব বিষ্ণুর অবমাননা! করিয়াছেন । 
বস্তত বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বরতা দোষে দূষিত না হইলে প্রা্স সর্ধাঙ্ সুন্দর 
হইত। নিরীশ্বরতা যে গুরুতর দোষ তাহার সন্দেহ নাই; কিন্ত পৃথিবীর 
অবস্থা এমন হইয়াছে যে, সর্বত্রেই লোকে মুখে ঈশ্বরের নাম লইয়! কার্ধ্যদ্বারা 
আপনাদের নিরীশ্বতার পরিচয় দেয়। যে স্মন্ত আর্য ধষিগণ উপনিষদাদি 
ধন্মশান্্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহারা নিশ্চয়ই প্রকৃত ধর্মের লক্ষণ নির্ণয় 
করিয়াছিলেন; কিন্ত কালে আধ্যদিগের ধন্া, উপধর্্ম হইয়া পড়িল। জন- 
সাধারণের বিশ্বাস হইল যে, দেবতা বিশেষের নামোচ্চারণ, তীর্থ বিশেষ 
দর্শন, নদী বিশেষে অবগাহন প্রভৃতি উপায়দ্বার পাপমুক্ত হইবে। এই 
সময়ে শাক্যসিংহ আবিভূতি হইয়া লোক জ্কলকে বুঝাইয়া দিলেন যে 
ধন্দ্দ সঞ্চয় জন্য মনকে নিবৃত্ত ও পবিত্র করিতে হইবে, কেবল আচারে ও 
বাহাড়ম্বরে ধঙ্্দ সঞ্চযু হয় না, আর কর্মফল অবশ্যত্তাবী। শুদ্ধাচার অনেক 
সময়ে ধর্মের সহায় হইয়া থাকে কিন্তু শুদ্ধাচার ধর্ম নভে, ধর্ম ছদয়ের ধন। তাহ! 
বাহ ক্রিয়াকলাপে প্রকাশিত হইতে পারে, কিন্ত ধর্ম ও ক্রিয়াকলাপ পৃথক 
পৃথক পদার্থ। এই সমন্ত উপদেশে এমন নূতন কথা কিছুই নাই, যাহ! 
আর্ধ্য খষিদিগের ধর্দমশান্্রে পাওয়া যায় না। তথাপি বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, 
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চৈতন্য, নানক, রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাক্মাদিগের মধ্যে মধ্যে আবির্ভাবের 
বিলক্ষণ প্রয়োজন আছে; নতুবা হদয়গত সনাতন ধর্ম, মুখগত এবং আচার- 
গত উপধর্থ্বে পরিণত হয় । জন সাধারণের চৈতন্যোদয় জন্য অনেক সময়ে 
পুরাতন কথা নূতন করিয়া বলিতে হয়। 
শাক্য এক সময়ে প্রাচীন মার্গের দোষ দিয়! বলিয়াছিলেন-__ 

“অজ্ঞান পূর্ব কুতপঃ খষিভিঃ প্রতগুম্‌ 

ক্রোধাভিভূতমতিভির্দিবলো ককামৈঃ। 

তে রিতা পুরুষৎ বদপ্তি 

ব্যাপিং প্রদেশগতং শাশ্বতমাহরেকে | 

মূর্তমমূর্তমগুণং গুণিনৎ তখৈব 

কর্তা নকর্তী ইতি চাপাপরে ক্রবন্তি।, 

প্রাচীন খধিদিগের মধ্যে অনেকেই যে কুতপা ছিলেন তাহার সন্দেহ 

নাই। বিশ্বামিত্র ক্রোধাভিভূত হইরা বশিষ্ঠের এবং আপন সন্তানদিগের 
যারপরনাই অনিষ্ট করিলেন । ছুর্বাস! অতি সামান্য কারণে তুদ্ধ হইয়া দেববাজ 
হইতে অতি সামান্য মানুষ পর্যন্ত সকলকেই অভিশাপ দিতেন | 
জম্দগ্রি রোষপরবশ হহীয়া স্ত্রীহত্যা পাপে লিপ্ত হইলেন এবং আপন 
পুক্রকে মাতৃহস্তা করিলেন। বুদ্ধ এই সকল খষিদিগকে কুতপা বলিয়! 
তাহাদিগের প্রক্কত পরিচয় দিম্বাছেন; কারণ ধাহারা ক্রোধ বশীভূত করিতে 
পারেন নাই, তাহারা তাপস নামের অধিকারী নহেন। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তির 
দোঁষে সকলকে কুতপা বলা অন্যায়। রত্বাকর মহাপাপী ছিলেন, তপো- 
বলে ধার্মিক চূড়ামণি বাল্সীকি হইলেন । বাল্দীকির ন্যায় মহাতপা অনেক 
খষি আর্্যভূমিকে পুণ্যভূমি করিয়া গিয়াছিলেন। নন্দনকাননশোভিত, 
গন্ধরর্বগী তনিনাদিত, অপ্সরাসেবিত ন্বর্গকামন1 ত1পসের উচিত নহে; কিন্ত 
তাহা বপিয়। কি মোক্ষ কামনা, পরাত্বীয় লীন হওয়ার কামন! দূষণীয়? 
যখন শাক্য মুনি তপস্যারস্ত করিলেন, তখন কি তাহার নির্বাণ মার্গ জানিবার 
কামনা ছিল না? কোন কোন খষি ঈশ্বরকে মুত্তিমান ও সগুণ বলিয়াছেন, 
এবং কেহ কেহ তাহাকে অমূর্ত ও নিগুণ বলিয়াছেন, বলিয়! বুদ্ধ স্থির করি- 
লেন ষে ঈশ্বরের বিষয়ে আমর] কিছুই জানিতে পারি না; অতএব ষে তাপস 
তাহার ধ্যান করে সে কুতপাঁ। তিনি এইরূপে অজ্ঞেয়বাদের * সৃষ্টি করি- 
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লেন এবং কোমৎ, মিল ও স্পেন্সারের আদিগুরু হইলেন। অলৌকিক 
ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষও ভ্রমে পতিত হয় । 

অনেকে বলিয়! থাকেন যে বৌদ্ধরা পরলোক মানে না। এই সংস্কার 
নিতাত্ত ভ্রান্তিমূলক । বৌদ্ধমতে পাপী নিরয়ে, পশুলোকে, প্রেতলোকে, 
অথবা অস্গুরলোকে ছুঃখভোগ করিয়া পুনর্ধার মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। 
পুণ্যবান-ব্যক্তিরা তুষিতাদি ছয় প্রকার দেবলোকে, ধ্যানাদি ষোড়শ প্রকার 
ব্রহ্ছলোকে, অথব। চারি প্রকার অবূপ ব্রহ্গলোকে বাস করে; কিন্তু নির্বাণ 
মুক্ত না হইলে তাহাদের মর্ত্্যে পুনর্জন্ম হুয়। বৌদ্ধদের নির্ব্বাণ যে কি, 
তাহার নির্দেশ কর! স্ুকঠিন। অমাদের মতে পরমাত্মায় জীবাত্মা লীন 
হইলে জীবাত্মা নির্বাপমুক্ত হয়; কিন্ত যাহারা পরমাত্মা মানে না তাহাদের 
নিব্বাণমুক্ত কি ৭ অভিধম্শমতে নির্বাণ নান্তিত্ব;) কিস্ত ধম্মপদের রচয়িতার 
মতে নির্বাণ পরম শাস্তি, অর্থাৎ যে অবস্থায় অস্তিত্ব মাত্র থাকে, কিন্তু চিত্তা, 
বাসনা ও সুখছুঃখানুভূতি থাকে না। পর্ডিতবর মূলর বলেন, শেষোক্ত মতই 
শাক্য মুনির মত। তবে জার্দেনীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক হেগেলের মতাবলম্বীরা 
বলিতে পারেন যে, নিগুণ অস্তিত্বে ও নান্তিত্বে কিছুই ভেদ নাই। পুনর্জন্ম- 
জনিত ছুঃখ হইতে মুক্ত করাই বৌদ্ধধর্মের উদ্দেশ্য । সুত্তপিটকে লিখিত আছে 
যে গৌতম পূর্ব পূর্ব জন্মে অমরাবতী নগরে ব্রাহ্মণ কুমার ছিলেন, মধ্য- 
দেশে চক্রবর্তী রাজা ছিলেন, নাগরাঞ্জ ছিলেন, পশুরাজ সিংহ ছিলেন, যক্ষ- 
রাজ ছিলেন, রমাবতী নগরে ত্রিবেদী ব্রাহ্গণ ছিলেন, ইত্যাদি | দশরথজাতক 
নামক বৌদ্ধগ্রস্থে লিখিত আছে, যে বুদ্ধ পূর্বজন্মে দশরথের পুত্র রামচন্দ্র 
ছিলেন। ললিতবিস্তরের রচয্িতা বলেন ষে শাক্য মায়াদেবীর গর্ভে জন্ম- 
গ্রহণ করিবার পূর্বে বোধিসত্ব * অবস্থায় তুষিতলোকে অবস্থিতি করিতেছিলেন। 
বৌদ্ধরা যে কেবল পরলোক মানে এমন নহে; তাহারা সাধারণ হিন্দুদের 

ন্যায় জীবাত্মার দেহ হইতে দেহাত্তরে সংক্রমণ মানে। 


* যে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু প্রাপ্ত হইবার কতক পরিমাণে .উপযুক্ধ 
হইয়াছে, তাহাকে বোধিসত্ব বলে। 





কাশীন্তোব্র | 


জয় জয় কাশী অর্দচন্ত্রকায়, বেণী স্থসজ্জিত অসি-ররণায় 
পদতলে শোভে স্ুরধূনী ধার, কটিদেশে,কোটি: সোপানের হার! 
নবদিবাকর-কিরণ-মাল, মন্দির-মুকুট-দেউলে-ঢাল]। 

দিব্যচক্ষে শিব-ত্রিশূল কাশী । জয় বিশ্বেশ্বরপুরী বারাণসী ॥ 
জ্ঞানততবময় পুরাণের ক্ষেত্র, চির-উন্মীলিত জগত্বের নেঝস। 
আরধ্যস্বদিগত-মাধ্রীতে ভবা, ত্রিধুগব্যাপক শ্রোত ধারা-ধর!| 
ভূবন-সংক্ষেপ ভারত-সার, ধরাতে সুধন্য মহিমা,যার | 

পুণ্যাস্মা পাপীতে বার প্রত্যাশী । জয় অন্নপূর্ণাপুরী, জয় কাশী ! 
জয় অন্নেপুর্ণা আনন্দ-অবনী, ইহস্পরকাল-নারিপ্র্-দাশিনী । 
হিন্দুহৃদিক্ষেত্র-উৎসাহের গতি, ব্রত-দান-ধর্মে নিত্য স্রোতবতী । 
ধনিক ধার্মিক ধীরাজগণ, দেহে মিশাইতে করে আকিঞ্চন। 

ন। থাকে পরশে পাতকরাশি। জয় বিশ্বেশ্বরপুরী জয় কাশী ॥ 


জয় বিশ্বেশ্বরপুবী জয় কাশী । 

শিবমোক্ষপুরী পরমার্থধাম, ধরাধন্য ভূমি ত্রিভুবনে নাম। 
ধনী জ্ঞানী মূঢ়ে নাহি যাহে: ভেদ, ৫কালে এসে যার সবে ভূলে খেদ । 
সদ1 সুথময় মহাশ্মশান, মরিলে মোক্ষ তখনি দান। 

ভব যার ভাবে সদা উল্লাসী ৷ জয় বিশ্বেশ্বরপুরী জয় কাশী ॥ 
সর্ববিদযা, কলা, শান্সু, দরশন, চিরদিন যার দেহের ভূষণ । 
অতুল্য ভূবন এ মহীমগুডলে, জ্ঞানের কৌস্তভ-মপি-বক্ষস্থলে । 
জগতের চক্ষে জ্যোতিদায়িনী, যোগী-মহর্ষি-মানস-জননী | 
ভারতের ফুল গ্রাতিভাময়। জঙ় বিশ্বেশ্বরপুরী জয় জয়। 
ত্রিপাতকত্ারা পুনর্জন্সহর!, ক্ষিতি মোক্ষক্ষেত্র একদেহেধর] ! 
যার কোলে মিশে শুকর ব্রাহ্মণ পূর্ণদেহে ত্রদ্মহদে সংস্থাপন 
জীবাজ! ঈশ্বরে-যুগল মায়, শিব্মন্বপুরী ধরণী-গায় | 
ভারতদ্ুবন বার.বিলমমী। অয় কাশি জয়, জয় বারাখসী ॥ 


২৮২ নবজীবন। 


জয় কাশী জয়, জয় বারাণসী ॥ 

মহামহা প্রাণ জীবগণ যাক, দিন-মনুদিন মিশাইছে কায়। 

চির প্রজ্ঘলিত মহাপ্রাণশিখা, যার প্রতিরেণু-রেণুভাগে লিখা । 
যেভুমি অমৃত্মন্দির সার, অনাদি অনস্ত প্রভাব যার। 
মোক্ষতীর্ঘচূড়া ভূবন কাশী। জয় বিশ্বেশ্বরপুরী বারাণসী ॥ 


মহাশবক্ষেব্র-মহীনধরাতলে, এ মহিমা কোথা কার অঙ্গে জলে ? 
কোথা মৃতদেহে দিয়ে পুষ্পজল, পুজা করে তারে মানবমণ্ডল। 
অস্তরে ধাহার অন্তর্জলি ছেদ, দেহমুক্ত জীব শিবে অভেদ। 
নিখিল ত্রন্মাও তাপহারিণী। জয় জয় বিশ্বজীব-নিস্তারিণী ॥ 


জয় মোহহুর! চৈতন্যধারিণী, জ্ঞানদা হ্বখদ! মোক্ষবিধায়িনী । 
বক্ষস্থলে যার ত্রিকোটী অমর, অলক্ষ্য প্রত্যক্ষ জাগে নিরস্ুর | 
জগত-জননী অল্নদা আপনি, যেখানে খুলেছে আনন্দ-বিপণি। 
পূর্ণব্রহ্মক্ধপ যাহে বিদ্যমীন, শিব যেথা জীবে দেন আত্মদান। 
আনন্দ যাহার সচ্চিতের হাসি । ম্হাকালপুরী জয় জয় কাশী 
জয় কাশী জন্ব। জয় বারাণসী ॥ 





মর্মকথ। | 


অতীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই ষে কাল 
সহকারে ভিতজাতির তিন প্রকার মাত্র পরিণাম সম্ভব হইন্ে পারে। 

প্রথমত, জিত জাতির একেবারে সমূলোচ্ছেদ হইয়া থাকে। যখন 
জেতা ও জিতজ্জাতির মধ্যে সভ্যতা! সন্বন্ধে অনেক প্রতেদ থাকে, ধখন জিত 
জাতির মধ্যে সামাজিক বন্ধন অত্যন্ত শিথিল থাকে,যখন অসভ্য জিতজাতি,-_ 
স্থিতিশীলতা বশত তাহাদের চিরন্তন প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি অধিকতর 
আস্থা ও পক্ষপাতিতা জন্যই হউক--অথব! প্রকৃতিগত প্রভেদবশত জেতৃ- 
জাতির উরত ও পরিবর্ধমান অবস্থা বুঝিতে অসমর্থ হইয়াই হউক-_অথবা 
পরম্পরের মধ্যে বিদ্বেষভাব দৃড়ীভৃত থাকা বশতই হউক)-স্বীয় অবস্থার 


মর্মকথা। ২৮৩ 


উন্নতির দ্বারা জেতার সমকক্ষ হইতে না পারে, তখন স্বাভাবিক নিয়মানুসারে 
পরিণামে তাহার! উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

হিস্পীনিগণ যখন পর্ধ প্রথমে আমেরিক! জয় করেন, তখন অসভ্য 
আমেরিকানগণ উৎপীড়িত, নিহত ও ক্রমে ধ্বংশ হইয়াছিল। কবিত আছে, 
স্পেন সেনাপতি কর্টেক্গ একা মেক্সিকো! জয়ের সময় প্রায় চরিশ লক্ষ 
মেক্সিকোবাসীকে হত্যা করিয়াছিল। পেকু, ব্রেজিল ও আমেরিকার দ্বীপপুঞ্ধ 
জয়ের সময় পিজারো! প্রভৃতি সেনাপতিগণও অসংখ্য অসভ্য ইঙিয়ানদিগকে 
তরবারি মুখে অর্পিত করিয়াছিল । কিন্তু ইয়ুরোপীয়গণ যদি এই হতভাগ্য 
দিগকে এত উৎপীড়িত ও ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট না করিত, তাহা হইলেও 
সভ্য জাতির সহিত সমকক্ষ হইতে না পারিয়! প্রকৃতির কগেোর নিয়মাঙ্গসারে 
তাহারা পরিণামে ধ্বংশ হইয়া যাইত । কালের পরিবর্তনে অনুন্নত ও নিজ 
নি উদরান পর্যন্ত আহরণে অসমর্থ জাতি গুলির ধ্বংশ হইবে, নতুব! 
তাহারা অবস্তা পরিবর্তন করিয়া উন্নত ও অন্যান্য সরিহিত সভ্যজাতির 
সমকক্ষ হইবে, ইহাই প্রাকৃত নিয়ম । এইবপে আর্ধ্পিতৃগণ সর্ব প্রথমে 
এ দেশে আসিলে এতদেশীয় আদিম অসভ্যঙজাতি সকল তাড়িত ও প্রীয় 
বিনষ্ট হইয়াছিল । এইরূপে বর্তমান সময়ে ইংরাজাধিকারে কেপকলনি 
হইতে অসভ্য জুলু প্রভৃতি জাতিরাঁ তাড়িত ও ধ্বংশ হইতেছে । এই 
নিয়মান্ুসারে সাক্ষণদিগের অধিকারে অসভ্য ত্রিটন জাতি কতকপরিমাণে 
বিনষ্ট ও পার্বত্য প্রদেশে তাড়িত হইয়ীছিল। 

জিতজাতির উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবাঁর আর একটি কারণ আছে। যখন 
অপেক্ষাকৃত অসভ্যজাতি কোন দেশ আক্রমণ করিয়া তাহ! অধিকার করিয়া? 
লয়, তখন তাহারা আপনাদের স্বীয় অধিকার ও প্রতুত্ব অক্ষু রাঁখিবার জন্য 
এবং আপনাদের অপেক্ষা উন্নত জাতির সংস্পর্শ পর্য্যস্ত ত্যাগ করিবার জন্য” 
প্রায়ই ক্গিতজাতিকে ধবংশ করিয়া ফেলে। প্রীচীনকালের মানবজাতির 
সভ্যত।র ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, সে সময়ে যুদ্ধে পরাজয় হইলে 
বিজিত জাতি প্রান্ছই ধ্বংশ হইত। তখন পাশব বলই সমাঞ্ের নিয়স্ত। ছিল। 
পাশববলের দ্বারা অপেক্ষান্কত শীস্ত ও সভ্যজাতি পরাভূত হইলে প্রার়ই সেই 
সভ্যজাতিকে বিনষ্ট হইতে হইত $ পুরার্ত্ত পাঠ করিলে আমন্বা দেখিতে পাই 
কত উন্নত, কত সভ্য জাতি এই প্রকারে একেবারে ধ্বংশ হইয়া কেবল 
নামমাত্রাবশেষ হইয়াছে । এইকপে প্রাচীন রোম অসভ্য গথ, ছন্‌ গ্রত্থৃতি 


২৮৪ নধজীবিন। 


জাতির পাশব বলে ছিন্নভিন্ন ও উতৎসন্ন হইয়াছিল! এই নিয়মানসারে প্রা্সীন 
গ্রীসের অধঃপতন ও ধ্বংশ হইয়াছে । এইরূপ, অসভ্য বর্ধর জাতির আম্ুরিক 
আক্রমণে প্রাচীন মৈশরী, টাঁয়রিয়, সিভনী, ফিনিসিয় প্রভৃতি মহাসমৃদ্ধিশালী 
জাতিরা ভূপৃষ্ঠ 'হুইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়ীছে। প্রাচীন কার্থেজও এই- 
রূপে 'রোমের পাশব বলের নিকট নতশিব ও সমূলে উচ্ছেদ প্রাপ্ত 
হইয়াছে। কিন্তু পাশবধলও আবার কখন কখন উন্নত ও অধিকতর দৃঁ়বন্ধ 
বিস্তীর্ণ জাতিকে একেবারে ধবংশ করিতে পারে না। যখন জগদ্বিজয়ী 
অসত্য জেঙ্গিস খা টীনদেশ অধিকাঁর করিয়া লন, তখন ঈভ্যতব চীন জেঙ্গিদ্‌ 
থার দোর্দণ্ড পাশববলে ও বিনষ্ট হয় নাই। তাহার সামাজিক সংগঠন 
দৃঢ়তর ছিল ও তাহার অন্তর্ভ ত শক্তিও প্রবলতর ছিল, সেই জন্যই ছুইশত 
. বৎসর পরেও আবার সৈই চীন তুর্কদের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিল। সে 
যাহা হউক, অধুনা মন্তুষ্য সামাজের উন্নতি ও মানবজাতির সভ্যতাবৃদ্ধির 
সহিত সাযান্য পাশববলের আধিপত্য একরপ অন্তহিতি হইয়াছে, সুতরাং 
এক্ষণে অসভ্যজাতির দ্বারা সভাতর সম্প্রদায়ের বিনাশ হইবাব আব সত্তাবনা 
নাই। সেইরূপ সভ্যতর ইযুবোপীয়দিগের দ্বারা অসভ্য আমেরিকানদিগের 
যেমন বিনাশ হইয়াছিল, আধুনিক উন্নত সমাজ সংগঠনে পেরূপ পাশববলের 
সবার! অসভ্যজাতির উচ্ছেদ সম্ভব নহে। এক্ষণে কেবল পৃর্বোলিখি ত প্রাকৃত 
নিয়মান্ুসারে জাতি বিশেষের বিলোপই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত । 

এই প্রকারে অসভ্য জাতির বিনাশ সম্বন্ধে আব একটি' কথ] এ স্থলে 
উল্লেখ করা আবশ্যক | এক্ষণে সভ্যতার উন্নতির সহিত সভ্য দেশগুলির 
লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি হইতেছে এবং সেই জন্যই ইতর শ্রমজীবিদিগের অন্নাভাবে 
বিশেষ কষ্ট হইতেছে। বিজ্ঞ রাঁজনীতিকগণেব মতে উপনিবেশ সংস্থাপন 
ব্যতীত জনরৃদ্ধি শ্রোত হাস করিবার ও দেশের সাধারণ লোকদিগের অবস্থা 
উদ্নত করিবার কোন উপায়াত্তর ন থাকায়, সেই সকল খনসন্নিবিষ্ট জনপদ 
হইতে ক্রমে ক্রমে অসভ্য অল্প জনপূর্ণ দেশে উপনিবেশ স্থাপিত হইতেছে। 
প্রইরূপে অষ্ট্রেলিয়া, মরিসস্‌ কেপকলোনি প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপিত 
হইয়াছে। কালসহকারে সম্ভবত সমস্ত অসভ্য দেশগুলি এইরূপে সভ্য 
জাতির উপনিবেশ দ্বারা পূর্ণ হইবে । তখন সভ্য জাতির সংঘর্ষণে অসভ্য 
জাতির অস্তিত্ব অধিক দিন সম্ভব হইবে না। তখন যদিও অসভ্য জ্জাতি 
সভ্য.জাতির সামান্য পাশববল দ্বার! বিনষ্ট হইবে না, তথাপি তাহারা উন্নত 
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হুইতে না পারিলেও ক্রমে নিজ উদরান্ন সংগ্রহে অসমর্থ ইইলে কিছুদিন 
পরে খিলুপ্ত হইয়া যাইবে। আড়াই শত বৎসর পূর্বে, আমেরিকার ইউ- 
নাইটেডষ্টেটে একটি ও ইউবোপীয় ছিল না সমস্ত দেশই অসভ্য আমেরিকান- 
দিগের আবাস স্থান ছিল) কিন্তু তথায় ইংলগু, ফ্রান্সংপ্রভৃতির উপনিবেশ 
সংস্থাপিত হওয়ায় আদিম অধিবাসীগণ অনেকে যুদ্ধে হত ও অধিকাংশ ক্রমে 
ক্রমে দেশ ত্যাগ করিয়া ঘোর অরণ্যানী আশ্রয় ল্টয়া পবিশেষে উচ্ছেদ 
প্রাপ্ত হইয়াছে । অষ্ট্রেলিয়া, আগুামান প্রভ়তি স্থানের অসভ্য জাতির কাল- 
সহকারে এই পরিণাম হইবাবই সম্ভীবন]। 

দ্বিতীয়ত_-জেতা ও দিত উভয় জাতি কালক্রমে মিলিত হইয়া এক 
নূতন জাতিতে পরিণত হয়। যেখানে জেতা ও জিত জাতি মধ্যে প্রভেদ 
অতি মল্ল থাকে অথবা বিজিত দেশ ও বিচ্ষেতার স্বদেশ মধ্যে প্রকৃতিগত 
প্রভেদ অপ্রিক না থাকে-_-অখবা অপাঁব সমুদ্র বা অলঙ্ঘ্য পর্ধভাদি ছুই 
দেশকে পরম্পর বিভক্ত না কবে--অথবা যেখানে জেতৃজাতি স্বদেশ পবিত্যাগ 
করিয়! জিত দেশে আসির বাস করে ও সেই দেশকে কাল সহকারে আপনা- 
দের জন্মভূমি মনে করে--মথবা জেতা ও জিত জাতির মধ্যে জাতিগত বা 
প্রকৃতিগত বৈষম্য বা বিদ্বেষভাৰ অধিক না থাকে--তাহা! হইলে পরিণামে 
এই ছুই জাতি মিলিত হইয়া এক স্বতন্ত্র মভিনৰ জাতিব উৎপণ্তি হয়। যথন 
নবমাঁনের সাঁক্ষণ ইংলগুকে প্রথম জয় কবে তখন নবমান ও সাক্ষণদ্িগে 
মধ্যে বিদ্বেষভাব অত্যান্ত প্রবল ছিল, ক্রমে নরমানদিগেব স্বদেশ নন্দাপ্ডি হস্তাস্তর 
হওয়ায় ইংলওই বাহাদেব স্বদেশ হইল ও অতি অল্প দিলে নবমান ও সাক্ষণ 
জাতি সংমিলিত হইয়া হীংবাজ জাতিৰ উৎপত্তি হয়। পূর্বে ফ্রান্সের গল 
বাঁ কেণ্টিক জাতি যথেষ্ট উন্নত ছিল) কিন্তু অধিকতর সভ্য রোম তাহাদিগকে 
পরাজয় কৰিলে উভয় জাতির সম্মিলনে তাহাদের ভাষা পর্য্যন্ত লাটিন হইয়া- 
ছিল। তৎপবে ফ্রাঙ্ক জাতি আবার তাহাদিগকে পরাজিত করিলে ক্রমে 
তাহাদেব সহিত ফ্রাঙ্গ জাতি মিলিত হওয়াতে ফরাসি জাতির স্ষ্টি হইয়াছে। 
ধর্মবলে বলীয়ান সারাসেনগণ মহম্মদের মৃত্যুর পর মরক্কো! দেশ হইতে 
তাতারের সীমান্ত পর্যন্ত অধিকার করে এবৎ ধর্ম প্রচার দ্বারা সেই সমস্ত 
দেশের আদিম জাতির সহিত মিলিয়া যায়। তাহাদের তিন চারি শত বর্ষ 
রাজত্বের পর আবার তুকাঁরা তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া এই সমস্ত দেশ 
অধিকার করিয়ীছে এব ক্রমে ক্রমে উভয় জাতির একরূপ সম্মিলন 
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হইয়! গিয়াছে। প্রীয় একশত বসব হইল, ইঘুরৌপের পৌলগু দেশকে 
রুষিষা, অস্ীয়া ও প্রষিয়া, বিভক্ত করিয়া অধিকার করিয়! লইয়াছে; কিন্ত 
কুত্র পৌলগ্ডের রীতি নীতি সমস্ত বিজেতাদের মত। পূর্বোন্লিখিত সমস্ত 
কারণেই পোলগু"বিছেতাদের সহিত এক হইয়া যাইবে, তাহার আর কোন 
সন্দেহ নাই। ৃ্‌ 

জেতা ও গিত উভয় জাতির এই প্রকার সন্মিলনের সাধারণ নিয়ম এই 
ষে, ষে জাতির সামাজিক সংগঠন দুঢ়তর, যাহামের অস্তভূতি শক্তি অধিকতর, 
এবং যাহার! বিস্তারে ও লোক সংখ্যায়. বৃহত্তর, তাহারাই অপেক্ষাকৃত শিথিল- 
বন্ধন সমাজকে আকর্ষণ করিয়া লয় । স্ুতরাঁৎ অবস্থা বিশেষে কখন জেতা কখন 
বাজিত জাতি আসিয়া অপরের সহিত মিলিত হয়। তবে মিলনের সময় 
জেভা জাতিকে কতকট! ত্যাগ স্বীকার করিয়া--কতকটা অবনত হইয়া 
জিত জাতির সহিত মিলিতে হয়, নতুবা জিত জাতি স্বীয় অবস্থার উন্নতি দ্বার! 
অথবা যেৰপে হউক ছেতাঁর সমতুল্য হইলেও জেতার সহিত মিলিতে সাহস 
করে না। নবআন নাক্ষণদিগের মধ্যে নরআানরাই লাক্ষণদিগের সহিত 
মিলিত হইয়াছিল। 

ইহ1 ব্যতীত সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় জেতৃজাতির দ্বারা বিজিত 
জাতি কতক পরিমাণে ধ্বথশ হয় ও যাহারা অবশিষ্ট থাকে তাহার! অল্পে 
অল্পে উন্নত হইয়া সভ্য জাতির সহিত মিলিত ও তাহাদের সহিত এক 
জাতিতুক্ত হইয়! যায়। কারণ, কতক পরিমাণে ধ্বংশ হওয়ায় জিত 
জাতি হীনবীর্ধ্য হইয়া পড়ে এবং উপায্ান্তর না থাকায় ক্রমে ক্রমে বিজেতার 
সহিত ঘিশিষ্া গিয়া অন্তত তাহাদের সমাজের নিম্বস্তরভুক্ক হইয়া যায়। 
এইরূপে আমাদের আধ্যপিতৃগণ এদেশীয় আদিম জাঁতদিগকে তাড়িত 
করিয়াও একেবারে ধ্বংশ করিতে পারেন নাই। অনাধ্যগণ অনেক দিন 
পর্ণ্যস্ত অত্যন্ত ঘ্বপিত শুদ্রভাবে থাকিয়1ও কাগসহকারে আর্ধ্য জাতির 
সহিত মিলিত হইয়াছে এবং উভয়ের রীতিনীতি ও ধর্ম এক হইয়! গিয়াছে । 
সচরাচর জেতা ও জিত উভয় জাতি এইরূপেই পরস্পরের সহিত সংমিলিত 
হইতে দেখা যায়| 

তৃতীয়ত-কাঁল সহকারে গ্িত জাতি উন্নত হইয়া তাহাদের 
শ্বাধীনতা পুনলশভ করে--বখন জিতজাতি স্বীয় অবস্থার উন্নতির দ্বারা 
জেস্্াতির সমকক্ষ হইচব--ঘখন তাহারা নিজ বাহুবলে অন্য জাতি হইতে 
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আত্মরক্ষা করিয়া নিজ স্বাধীনতা বজায় করিবে--তখন নিজ বীর্য বলেই 
হউক, অথব| অন্য জাতির সহায়ত। লাভেই হউক, অথবা জেতার উদ্দারত। 
জন্য তাহাদের সাহায্যেই হউক, তাহার! পুনর্ধার স্বাধীন হইবে। অধী- 
নতা মাত্ডেই--মনের স্বাভাবিক গতি, আমাদিগের ন্যায়সঙ্গত অভিপ্রায়, 
ও আমাদের অভিপ্সিত কাধ্যে বাধা দেয়। স্থতরাং মনুষ্যের বৈষয়িক 
উন্নতির সহিত মনের ঘষে স্ষুপ্তি হয় ও তাহার সহিত ক্রমবদ্ধিত অভাব 
পুরণের যে ইচ্ছ! হয় অধীনতাই তাহার অন্তরায়। অতএব যখন জিতজাতি 
উন্নত হইয়া! জেতৃজাতির সমকক্ষ হইবে তখন কখনই এরূপ অধীনত। সহিবে 
না। পর্বতে আ্োতস্বতীর বেগ রোধ হইলে কিছুপরে উহ! সহস্র গুণ বেগে 
পর্বত উলজ্ঘন করিয় প্রবাহিত হয়; কোন স্থিতিস্থাপক পদার্কে চাপ 
দিলে তাহা ক্রমে সন্ক,চিত হয় বটে; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে অপ্রতিহত বেগে 
বাধা অতিক্রম করিয়া! তাহার পূর্ব বিস্ত তি পুনর্লাভ করে। সেইরূপ গিতজাতি 
অধীনতার পেষণে প্রথমে সন্কুচিত হয় বটে,কিন্তু দশ বৎসর পরেই হউক অথব' 
সহত্্র বৎসর পরেই হউক তাহাদের নষ্ট স্বাধীনতা অবশ্যই পুনরুদ্ধার করিবে। 
পূর্বে প্রাচীন রোম অসভ্য গথ, হুন্‌ প্রভৃতি জাতি দ্বারা ধ্বংশ হইয়াছিল, 
তথাপি রোমের যে অন্তর্নিহিত শক্তি ছিল--প্রচ্ছন্নভাবে যে অগ্রিস্ফ,লিঙ্গ 
তক্্াচ্ছাদ্দিত ছিল,-তাহাতেই রোম ধ্বংশ হইয়াও আবার রক্তবীজের মত 
পুনর্বার জীবিত হইয়া! সেদিন পর্যস্তও সমস্ত আধ্যাত্মিক ইযুরোপের অভি- 
নেতা! হইয়াছিল। তাহার পর অতি অল্প দ্রিন হইল গ্যারিবন্ডি, ম্যাট্সিনি, 
কাবুর প্রভৃতি স্বদেশহিতৈষী মহাপুরুষদিগের যত্ব, অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগ 
জন্য ইটালী এক্ষণে যথেচ্ছাচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। এইরূপে 
গ্রীকেরা তুকাঁদের নিষ্,র উৎপীড়ন হইতে মুক্ত হইয়াছে। স্পেন দেশ নবম 
শতাব্দীতে আক্রিকাবাসী মূর জাতির অধীনস্থ হয় এবং আট শত ব্সর 
ক্রমাগত তাহাদের অধীন থাকিয়া, তাহাঁদিগের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিয়! 
পরে পঞ্চদশ,শতাববীর শেষভাগে ফার্দিনাস্তের রাজত্ব কালে মূরদিগকে একে- 
বারে দূরীভূত করিয়াছে । একদিন স্ুইজারলণ্ডও অস্ত্ীয়ার ভীষণ পদাঘাত 
সহা করিয়াছিল-_কিস্ত উইলিয়ম টেলের বীর্যবলে তাহার সে হানাবস্থা 
অধিক দিন থাকে নাই। এইরূপে রুসিয়ার রুমিলিয়া তুকীদের অবীনে 
থাকিয়া পুনর্বার স্বাধীন হইয়াছে । সুইডেন অনেক দিন পরাধীনতার পরে 
ডেনদিগের হস্ত হইতে ষোড়শ শতাব্দীতে গষ্টেবস্‌ বেসারের বীধ্যবলে ন্বাধীন 


২৮৮ নবীন 


সপ নী 


হইক্সছে॥ ইংল্ডও যোড়শ শতাবীতে_স্পেনের অধীনত! হইতে মুক্তি 
করিয়াছে এই.কার্ণেই বোধ হয় এক্ষণে উযুরোপীয় তুরস্কে মুনলমান- 
দিগের অধিকারও লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে । বোধ হয়, শীত্রই 
সারতিয়া, ওয়ালোসিল্সা প্রভৃতি প্রদেশ পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিবে, 
অধিকাংশ ইযুরোপীয় নীতিজ্ঞপ্িগের এইরূপ বিশ্বাস । স্ৃতরাৎ স্পষ্টই 
দেখা ষাইতেছে যে, এক জাতি কখন চিরকাল অন্যজাতির অধীন 
থাকিতে পারে ন1- ইহাই এঁতিহাসিক নিয়ম । জেতৃজিত ভাব কখন 
চিরদিন থাকা সম্ভব নহে। জিতজাতি হয় ধ্বংশ হইবে, না হয় জেতার 
সহিত মিলিত হুইয়া এক জাতি হইবে, না৷ হয় পুনর্ধার প্বাধীন হইবে _ 
ইহ! ব্যতীত তাহাদের আর অন্য পরিণাম নাই । 

আমর। পূর্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, হিন্দজাতিব বিনষ্ট হইবার ব! 
জেতৃঙ্জাতির সহিত সম্মিলিত হইবার কোন সম্ভাবন! নাই, অতএব আব- 
বাবের কথা আবাব বলি, এখন অখগওনীয় যুক্তির দ্বার এই মাত্র সিন্ধান্ত 
হইতে পাবে, যে হিন্দুরা আবাব স্বাধীন হইয়া ঠাহাদের পূর্ব গৌরব 
পুনর্বাব উদ্ভামিত করিবেন । 

আমূরা এই স্থলে প্রসিদ্ধ লেখক আর্থর আর্নন্ডের কয়েকটি সাব কথা 
এই স্থলে উক্কৃতু করিয়া আাম্বা আমাদের মন্ম-কথা শেষ করিগাম। 
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এক ব্যক্তি অন্তরের সহিত ভারতে বৃটাশ বাজত্বের পক্ষ সমর্থন করিতে 
পারেন, বুটিশ শাসনে ভারতের যত উপকার হইয়াছে, বা হইতেছে সেই সমস্ত 
বিষয়ে ঠাহাব দু ধারণা ও বিশ্বাস থাকিতে পারে, অথচ সেই,বিশ্বীসের 
সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে পারেন, যে, ভারতের জল বায়,র অবস্থা যেরূপ 
তাহাতে বুটিশ জাতি ভাবতবাসীদের সহিত মিলিত হওয়া অসম্ভব ; সুতরাং 
বিশ কোটি ভারতবাদীর উপর বৃটিশ শাসন চিরস্থায়ী না হইবারই 


সভাবনা । 


বৈষ্কবতত, 
প্রকৃতি ও পুরুষ । 


প্রকৃত বৈষ্ণব দ্বৈত কি অদ্বৈত বাদী তাহা আমরা আমাদেব স্থূল বুদ্ধিতে 
বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ নহি। তিনি দ্বৈতবাদী হইরাও অদ্বৈতবাদী এবং অদ্বৈত- 
বাদী হইয়াও দ্বৈতবাদী। তাহার দ্বৈতবাদ প্ররুতি ও পুরুষ লইয়া । তাহার 
অদ্বৈতবাদ সেই প্রঞ্কতি ও পুরু্বের একাত্মতা প্রযুক্ত । -যদিও তিনি সর্বতো- 
ভাবে প্রকৃতি ও পুরুষবাদী, কিন্ ভীহার প্রকৃতি ও পুরুষ, সাঙ্যের প্রকৃতি 
ও পুরুষের ন্যায়, ঠিক ছুই ভিন্ন জাতীর পদার্থ নহে । আমাদের বিষয়-দৃষিত- 
দৃষ্টিতে, এই, প্রক্কৃতি ও পুকষ ভিন্ন জাতীয় পদার্থ স্বরূপে অনুভূত হইলেও, 
প্রকৃত প্রস্তাবে, উভয়ে এক জাতীয় পদার্থ ;-_-একই আত্মা। লীলার্থে ছুই,_ 
বস্তত এ” | “জলেতে যেমন মীন, রসকেলি রাত্রি দ্রিন, দোন তনু নহে 
ভিন্‌, নিত্য লীলা মকারণ।” আত্মা একই; তন্মধ্যে চিদাধার-্গ্রী ও চিদংশ 
পুরুষ 

যখন এই স্ত্রী অংশ ও পুমংশ উভয়ে একত্রে-_একাজ্মভাবে বিরাজিত 
থাকে, তখন প্ররতির চিদগত অবস্তা। আর যখন প্রকৃতির কিয়দংশ 
পুংসংসর্ণ-বিমুখ হইয়া! বিকৃত হইতে থাকে, তখন সেই কিয়দংশের চিদ্বিমুখ 
অবস্থা) আর অবশিহ্াংশ চিরসংসর্গে অবিকৃত থাকে, তাহার চিদগত 
অবস্থা পূর্বের ন্যায় অব্যাহত থাকে। পুমংশ কদাপি এরূপ কোন অব- 
স্থার অধীন নহে । 

উপরে যে যুগল তত্ব বর্ণিত হইল, তাহা অদ্বৈত তত্ব ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। একই পরমাত্মা। তাহার একাংশ নিতা নির্বিকার, অব্যক্ত ও চিৎ 
স্বরূপ; তীহাক অপরাংশ বিকারপ্রবণ অর্থাৎ নির্বিকার অবস্থা হইতে ত্রষ্ 
হইয়া সবিকার ভাব ধাবণ করিতে পারে। তাহার একাংশ নিত্য প্রশান্ত, 
নিত্য. স্ুশ্থির, নিত্য অচল; তাহার অপরাংশ সেই প্রশান্ত, স্ম্থির ও অচল 
অবস্থা হইতে পরিবর্তনের স্রোতে আন্দোলিত হইতে এবং অশান্ত, অস্থির 
ও সচল ভাব ধারণ করিতে পারে। তাহার একাংশ সব্বর্দাই স্থ্টির 
অতীত; তাহার অপরাংশ স্থপ্রির অতীত প্রদেশ হইতে বিচ্যুত হইয়া 


২৯০ নবজীবন। 


স্ষ্টির মায়িক লীলায় নক্গ ঢালিতে পারে। তাহার একাংশ অরূপ ও 
অব্যক্ত; তাহার অপরাংশ সেই অরূপ ও অব্যক্ত ধাম পরিত্যাগ করিয়া 
বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে । 

বৈষব এইরূপ জদ্বৈতবাদী হইয়াও এই প্ররুতি ও পুরুষবাদী। 
তাহার প্রকৃতি চিদগত অবস্থীয় নিত্য নির্মল পরা প্রকৃতি; ঠ্াহার পুরুষ 
সেই নিত্য নির্মল আত্মগত পর! প্রক্কৃতি বিহারী শুদ্ধ চৈতন্য । সেই নিত্য 
নি্মল প্রকৃতি স্থভাধত অব্যক্ত, অবিকৃত, নিগুণ, সবর্বদেশ ব্যাপী, নিষ্ছিয়, 
এক এবং অথওড; সেই পুরুষও নিত্য অব্যক্ত, নিত্য নিবিবকার, নিত্য 
নিগুণ, নিত্য নিঙ্গিয়। নিত্য অকাম, নিত্য প্রকৃতির সর্বা্নব্যাপী, নিত্য 
প্রকৃতিরমণ, নিত্য প্রকৃতিমোহন এক এবং অখণ্ড শুদ্ধচিৎ। সেই 
পুরুষ যদিও প্রকৃতিরমণ ও প্রকৃতিমোহন কিন্তু এই রমণ ও গোহন ক্রিয়া 
কেরল মাত্র সেই প্রকৃতিতে প্রকাশ পায়,-সেই প্রকৃতিকে চিন্ময়ী, আনন্দ- 
ময়ী, প্রেমমন়্ী, চিদানন্দময়ী করে; পুরুষের মধ্যে তাহার লেশ মাব্রও 
প্রকার্ধ পায় না,সেই ধুক্ুষকে তন্বারা কিঞ্চিন্নাত্রও বিচলিত 
ক্লুরিতে প্রারে না। তিনি তন্মধ্যে অকাম ও নিক্ষি থাকেন। 
প্রকৃতি এই পুরুষ সহবাসে যখন চিন্মোহিত হইয়া ব্যাপক কাল পরমানন্ন 
সস্বোগ ক্রেন, তখন তাহাব কিয়দংশ খণ্ড ও ক্ঘলিত হইয়া চিদগত আবস্থ! 
চুইতে জষ্ট হয্ব; পুরুষ এই প্রকৃতি সংসর্গে তাদুশ বা ঈদৃশ কোন প্রকার 
রিক্কাত্রের অধীন নহেন। কিন্ত সে অবস্থায় প্রকৃতির এই যে বিকৃতি, তাহা! 
প্রকৃতির একদেশর্যাপী মাত্র, সর্কদেশব্যাপী নহে। প্রকৃতির যে অংশ 
যখনই চিদগত অবস্থা হইতে অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহা চিদানন্দময়, 
প্রেমের মবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইয়! স্থষ্টির মলিন ব্যাপারে পরিণত হইতে থাকে, 
অবশিষ্ঠাংশ অখগ্ডিত থাকিয়া, চিদিগন্ত ও চিন্মোহিত অবস্থায় পুরুষের মধুর 
সহবাসে চিদানন্দ সন্ভোগ করে। সৃষ্টি ব্যাপারের পূর্বে সমগ্র প্রকৃতি 
এই.চিদগহ ও চিন্মোছিত্ত অবস্থায় স্বভাবত প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া। পুরুষ সহৰালে 
নিত্য রাস-মহোতমব সম্ভোগ করিতে থারে; স্থষ্টি ব্যাপার সাঙ্গ হইলেও 
স্মগ্র বহিষ্মধী প্রকৃতি স্বধামে প্রত্যাগত হইয়া অবশিষ্টাংশের সঙ্গে অর 
্িতরূপে সেই মহোত্নব সস্ভোগে প্রবৃত্ত হয়। তখন সমগ্র প্রকৃতি পুরুষের 
অঙ্সগ্নত- স্বকীয় নৈর্মল্য প্রযুক্ত অঙ্গগতর এবং স্বকীয় নৈর্মল্য প্রযুক্ত ক্কাম 
রুমপে, অকারণ লীহ্বার বিমোহিত । কিন্ত্ঞই অকাম রমণ, অকারণ লীলা 
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সমগ্র প্র্কৃতি নিত্যকাঁল জগ করিতে পারে না। তাহার কিয়দংশ 
তগ্বারা যথাসময়ে, কোন অনির্দিষ্ট কারণ বশতই হউক, অথব। স্ব বধু 
স্বভাব বশতই হউক, সেই চিদগত পরম অবস্থা হইতে বিকৃত ও শ্থলিত হইস্বা, 
ত্বকীয় মালিন্য হেতু চিদ্বিমুখ হইতে থাকে এবং নিত্য লীলপ্রধাম পরিত্যাগ 
করিয়া সৃষ্টিসাধনে বা স্থষ্টি পোষণে নিয়োজিত হয়। নির্মল প্রশাক্ত সসুভ্র 
যদি প্রধল বাুপ্রভাষে, ব্যাপক কাল বিতাড়িত হয়, তখন যেমন রাশি রাশি 
ফেণা সেই সমুদ্র গর্ভ হইতে উদগীরিত হইগ্না সমুদ্র-বক্ষ আচ্ছাদন করে, এবং 
শ্বীয় মালিন্য ও বিকৃতি প্রযুক্ত, সমুদ্র-দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! তদুপরি 
ভাসমান হয়; চিদঙ্জ-বিহারিণী লীলাময়ী প্রকৃতি হইতে সৃষ্টির প্রথম 
উপকরণ সামগ্রীর উৎপত্তিও এইরূপে সম্পাদিত হইয়। থাকে । যধাসমধ্ে 
সেই ফেণরাণি যেবপ, স্বকীয় মালিন্যভাব ও বিকৃতরূপ সম্গরণ করিয়া তীয় 
উপাদান কারণ-__সমুদ্রদেহে বিলীন হয়; সেই স্ষ্টিপাঁধন প্রথম উপ- 
করণ সামগ্রীও যথাসময়ে, স্বকীয় মাঁলিন্য ও বিকৃতি পরিহার ও স্বকীয় 
চিদ্বিমুখ ভাৰ প্রত্যাহার করিয়া তদীয় উপাদান ফাঁরণ-_-পরা প্রক্তিতে 
বিলীন হইয়া থাকে। দ্বিতীয়াদি হইতে বর্তমান জগতের সগ্তম উপকরণ 
সামগ্রী পর্যযস্ত এইরূপে স্বকীয় উপাদান কারণ হইতে উৎপন্ন এবং স্বীয় 
উপাদান কারণে বিলীন হইয়। থাকে। 

ষে ধামে স্থষ্টি নাই,বিকৃতি নাই, মালিন্য নাই ? যে ধামে প্ররুতি নিরস্তার 
চিদগত, চিন্সোহিত, ও চিদন্ব-বিহারী ; ঘষে ধামে প্রকৃতি নিত্য চিম্বরী, 
আনদ্দময়ী, প্রেমময়ী;) ষে ধামে চিদানন্দের অকাম, অকারণ, নিত্যলীলার 
নিত্য সংঘটন1) যে ধামে নিত্য রাস মহোতসবের কম্মিন্‌ কালেও বিরাম হক 
না; সেই ধাসই আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের পরম ধাম-তুরীয়ধাম। এই স্থান 
তাহার প্রকৃতি ও পুক্ষষের স্বগুপ্ত বিলান ভবন, তাহার বহু আদরের কৃন্দাবন 
ধাম। ব্যোম-পরব্যোজের স্থাদূর উপরে, বিচিত্রা বিজয়ার হু্দুর পর শপীরে, 
গোঁলোক ধামেবুও সুক্ষ উপরে এই পরম বৃন্দাবন ধাম প্রতিিত। 

এই পরমধাম-চ্যুত, প্রকৃতির মলিন+ংশই স্থ্টির প্রথম পদ্দার্থ-চিদ্দি 
মুখ মাতা প্রকৃতি । সাধ্য ইহাকে মহত্ব নামে উল্লেখ ফরেন, বেদান্ত ইহার 
নিত্যত্ব কল্পল। করিয়া! লই ইহাকে জিগুণাত্সিকা মায়া নামে অভিহিত্ত ঝরি- 
যাছেন। এই মায়া প্রকাতি পরা শ্রক্কৃতিক্ন পরিত্যজ্য মধিনাংশ হইতেই 
সর্বদা পুষ্টলাভ করিয়া থাকে, এবং শ্বকীয় পরিত্যজ্য মলিনাংশ দারা, 
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তর্দীয় অধস্তন প্রকৃতি-স্থ্ট্ির দ্বিতীয় পদার্থকে স্থজন ও পোষণ করিয়া 
থাকে। পরা প্রকৃতি যতকাল তাহার পরম ধামের চিদগত অবস্থা হইতে 
চিদ্বিমুখ হইতে থাকিবে ততকাল তীয় অধস্তন মায়া প্রকৃতি পুষ্টি লাভ 
করিতে থাকিবে । কিন্তু পরমধামস্থ পর! প্রকৃতির এই চিদ্দিমুখ প্রচ্যুতি 
প্রাপ্তির একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। কোন অনির্দিষ্ট কারণে বা প্রকৃতির 
স্বভাব বশত পর! প্রকৃতির কিরদৎ্শ মাত্র চিদ্বিমুখ পরিণাম প্রাপ্ত হয় 
অবশিষ্টাংশ চিদ্বিমুখ বিকৃতির অতীত থাকিয়া নিত্যকাঁল চিগদত অবস্থায়, 
তাহার পরম ধামে অচ্যুত পদে অব্যাহত থাকে। তখনই তদীয় অধস্তন 
এই মায়! প্রকৃতির পুষ্টিলাভ বন্ধ হয়। সে তাহার স্থ্টিসাধক পদার্থ__ 
তাহার দেহের উপজীবিক1 আর প্রাপ্ত হয় না। 

এই মায়া প্রকৃতি, তাহার চিদ্দিমুখ অবস্থা সত্তেও, চিদরক্-বিহাণী। 
কিন্তু পর! প্রকৃতি তদীয় শুদ্ধ চিদঙ্গে বিহার করিয়া যে প্রকার অঙগ-কাস্তি 
ও মাধু্ধ্য ভাব লাভ করেন, এই মায়া প্রকৃতি স্বীয় দেহ-মালিন্য হেতু সে 
প্রকার নির্মল অবস্থা প্রাপ্ত হন না। চিৎসত্তার কোন প্রকার রূপাস্তর 
সম্ভাবনা না থাকিলেও আধারান্সারে তদীয় রূপ কল্পিত হইরা থাকে । 
_আধারের নৈর্ল্য হেতু চিৎসত্তার নৈ্মল্য, আধারের মালিন্য হেতু চিৎসত্তার 
মালিন্য কল্পিত হইয়া থাকে। আধার-গুণে জ্যোতিঃ-পদার্থের ওজ্জল্যও 
এইরূপে কল্পিত” হইয়া থাকে। তাড়িতে জ্যোতিঃ-পদার্থের যে ওজ্জবল্য 
কলিত হয়, বাম্পের মালিন্য প্রযুক্ত তাহাতে সে পদার্থের সে ওজ্জল্য কলিত 
হয় না। চিৎসত্তার বাস্তবিক কোন রূপ নাই, প্রকৃতির নিম্মল ও মলিন 
নানাবিধ রূপেই তাহার রূপ কল্পিত হইরা থাকে । প্রকৃতি অবিকৃতই থাকুন, 
আর বিকৃতই হউন; চিদগতই থাকুন,আর চিদ্িমুখই হউন) চিৎসঙ্গে তাহার 
সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইবার নহে । তবে পর! প্রকৃতি স্বীয় স্বরূপের নৈর্মল্য হেতু 
চিৎ-সংসর্গে যেরূপ শুদ্ধ মাধূর্য্য-ভাঁব--নির্মল চিদানন্দ ভাব ধারণ করিয়া 
থাকেন,মায়া প্রকৃতি তাহার অপেক্ষাকৃত মলিন দেহে চিৎ-সংসর্গে অপেক্ষাকৃত 
মলিন ভাব ধারণ করিয়! অডুল অনস্ত এখ্বর্যে ভূষিত হয়েন। পরা প্রকৃ- 
তির ন্যায় মায়া প্রকৃতির ও লীলাধাম আছে। আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব তাহাকে 
গোলোকধাম অভিধানে অভিহিত করিয়া থাকেন। পরম ধাম হইতে ভ্রষ্ট 
হইয়া] প্রকৃতি এই ভাবে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হন। এই মায়! প্রকৃতি গু 
তাহার প্রন্থৃতি পরম ধামস্থ পরা প্রকৃতির ন্যায় ছ্িবিধ অবস্থার অধীন ;-- 
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ত্বকীয় চিদগত ও ম্বকীয় চিদ্বিমুখ অবস্থা অথব! কেন্ত্রগত ও কেন্দ্রবিমুখ 
অবশ্থা । মার! যখন তাহার লীপগাধামে থাকিয়া চিৎসংসর্গে অনন্ত এর্ষ্যে 
ভূষিত হইর়া,অসীম সম্ভোষে কাপবাপন করেন এবং সর্ধজ্ঞতা ও সর্বশক্জির 
আশ্রর হইয়! ঈশ্বর অভিমানে অনন্ত তৃপ্তি অনুভব করেন, তখন মায়ার স্বকীয় 
চিদগত বা কেন্ত্রগত অবস্থা । গোলোকধামে মায়ার এই অবস্থা অব্যাহত । 
এই ধামে সমস্ত মারিক জ্ঞান ও শক্তির অনস্ত ক্ক্তিঃ সমস্ত বিশুদ্ধ সাত্বিক 
ভাবের অসীম বিকাশ। কিন্তু তদ্দীয় চিৎ-সংসর্গে এই তশ্বর্্য ভোগে 
অসহিষু হইয়া মায়ার কিরদংশ অপেক্ষাকৃত মিন ও বিকৃত ভাব প্রাপ্ত 
হইয়া, স্বকীর মালিন্য ও বিকৃতি প্রযুক্ত, স্বীয় চিদগত বা কেন্ত্রগত অবস্থা 
হইতে বিচ্যুত ও অপেক্ষাকৃত চ্ছিমুখ থা কেন্ত্রবিমুখ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 
নিম্মল তরশখ্বর্যযের আম্পদ সেই গোলো ধাযষে, সেই মলিনাংশের তখন আর 
স্থান দাই। এই দ্বিতীয় চিত্বিমুখ প্রকৃতিকে সাঙ্খ “অহংতত্ব' নামে, বেদাস্ত 
“অবিদ্যা' নামে উল্লেখ করিরাছেন। গোলোকধাম হইতে বিচ্যুত হইয়া 
প্রক্কৃতি এবার এই ভাবে প্রতিষ্টিত। ইহাই প্রকৃতির দ্বিতীয় বিচ্যুতি । 
যেরূপ মায়ার পুষ্টিসাধন পরার মলিনাংশ হইতে, এই অহংতত্বেরও পুষ্টি- 
সাধন সেইরূপ মায়ার মলিনাংশ হইতে] পরা প্রকৃতির যেরূপ 
অক্ষয় ও অছ্যুত অংশ পরম ধামে নিত্যকাল অব্যাহত থাকে; মায়! প্রকৃতির 
সেইরূপ অক্ষয় ও অচ্যুত অংশ গৌলোক ধামে স্থ্টির প্রলয় পর্ধযস্ত অব্যাহত 
থাকে । এই অহ্ংতঙ্ক বা অবিদ্য,র লীল-ধাম আছে এবং পর ও মায়ার 
ন্যায় দ্বিবিধ অবস্থার অধীন;-- স্বকীয় চিগ্ত বা কেন্ত্রগত এবং স্বকীয় 
চিন্িমুখ বা কেন্দ্রবমুখ অবস্থা পরা ও মায়। থে ভাবে ওযে নিয়মে 
স্বস্ব মালিন্য প্রযুক্ত চিন্বিমুখ বা কেন্দ্রবিমুখ প্রচ্যুতি প্রাপ্ত হয়, এই 
অহংতত্ব বা অবিদ্যা এরকৃতি অবিকল সেই ভাবে ও সেই নিয়মে স্বধাম 
হইতে প্রচ্যুত হয় এবং অধস্তন প্রকৃতিকে উপাদান প্রদান করিয়া থাকে। 
এই অহংতন্ব, বা অবিদ্য] প্রকৃতি, ত্রিগুণাত্মিক1 হইলেও, মায়ার ন্যায় 
সব্ব-প্রধানা নহে, শ্বকীয় মালিন্য হেতু বজঃ ও তমঃ প্রধানা। এই জন্য 
অজ্ঞান ও ভ্রমপ্রমাদ বিশিষ্টা এবং স্বকীয় মালিন্যের ন্যনাধিক্য প্রযুক্ত 
বনু প্রকার অবস্থাপয়!। এই অহংতন্ব বা অবিদ্যা স্বকীয় মলিনাংশ দ্বারা 
পূর্ব্ব বর্ণিত নিয়ম ও প্রণালীর অন্থগত হইয়া যাহাকে উপাদান ও পুষ্টি 
প্রদান করিয়। থাকে, তাহাই প্রথম তন্ান্তা আকাশ । ইহাই চি্িমুখ 
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প্রকৃচিযর তৃতীয় পরিশীম। গ্রই আকাশের গালিনাংশ হইতৈ তির্তীগধ 
ত্মা্। বায়ু পূর্ববান্ুরূপ উপাদান ও পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। ইহাই চিশ্বি- 
মুখ প্রকৃতিব চতুর্থ পরিণাম | এই বায়ুর মপিনাংশ হইতে তদ্রূপ তৃতীয় 
তশ্মা্ী তেজ উৎপন্ন ও পুষ্ট হয়। ইহাই চিদ্ধিমুখ প্রকৃতির পঞ্চম পরিণাম । 
এই তের মলিনাঁংশ হইতৈ তন্প চতুর্থ তন্মাপ্া জল উতপত্তি ও পুষ্ট 
লাভ করে। ইহাই চিছ্ধিমুখ প্রকৃতির ষষ্ঠ পরিখীম। এই জলের মলি- 
ইশ সেইরপ পঞ্চম বা শেষ তন্মাত্রা ক্ষিতিকে উপার্ধান ও পুষ্টি বিতরণ 
করিয়া অন্তিত্ববান্‌ করে। ইহাই চিদ্ধিমুখ প্রকৃতিয় সপ্তম পরিণাম। 
এই ক্ষিতি স্বতন্ত্র ভাবে উপাদান ও পুষ্টি বিতরণে অন্য কোন তন্মাত্র। বা 
সুক্ম ভূত সৃষ্টির কারণ হত নাই) কিন্ত অন্য চতুর্কিধ ত্যাত্রায 
সঙ্গে মিলিত হইয়া স্থল ভূত সকল উৎপন্ন করিয়াছে। মায়া স্বকীয় 
এশী শক্তি বলে এই গল পর্থ, হইতৈ এই প্রকীও বিশ্ব ক্বজন কবিষ়া জীব 
জন্তর আঁলয় করিয়া তুলিয়াছেম | ইহাই চিদ্বিসুখ প্রকৃতির অষ্টম ব! শেষ 
পরিণাম। এই জগতের মধ্যে প্রকৃতির নানাবিধ পরিণাম ও বিকৃতি ফট 
হয় কিন্ত এই সফল পরিণাম ও বিকৃতিত্তে প্রকৃতি কেস্্রচাত হইয়া আর 
চিদ্ধিমখ হয় সা। প্রফৃতির চিদ্দিমুখ ধাত্রার এখাদেই বিরাম হইল । 
প্রকৃতি ষখন এই অষ্টম বিকৃতির অধীন তখন তাহা চিদদ্ধ, তখন তাহার 
চিৎসত্বার অস্ভব যতদূর মন্দীন্ভৃত হইবার তাহা! হইয়াছে সুতরাং তাহার 
আব অপেক্ষাকৃত চিদ্বিমুখ হইবার স্থল লাই। চিৎসৎসর্গ হইতে প্রকৃতি স্বীয় 
মান্য হেতু যতদুব দুরস্থিত হইতে পারে তাহা হইয়াছে, মেই চিৎসংসর্গ 
এখন আর অগ্গৃতৃত না হওয়াতে তাহার আর অসহ্য মহে; তাহার আর শাহ! 
হইতে শু ক্ষিরাইতে হয় না। প্রকৃতি চিদন্ধ হওয়পতে তদীয় চিদ্িমুখ 
পরিণাম বন্ধ হইয়াছে 
আধ্যাত্মিক বৈধ্চব গত্ডে এই অষ্টম বিকৃত্তিই প্রকৃতির শেঘ বিকৃষ্তি। 
প্রকৃতি এই অষ্টম ক্বিকৃতির অবস্থায় কতকা্ ব্অবস্থিত থাকিবে, ভাঙা! তিনি 
বলিতে পারেন পা। ফিস্ত তিন্সি নিশ্চয় জালেন, যে, ফোন অনির্দিষ্ট 
নিদেয় বা শ্বভাষের অনুঙ্ত হইল প্রকৃতি যথা! ময়ে চিদভিমুধ অবস্থায় 
অধীন হইবে। স্কুল পঞ্চ, সুগম পঞ্চে লয় পাইবে। ক্ষিত্যপ তেজোমাজাশম 
চিদভিগুখ আকর্থণে শ্ব প্ব উপাদান কারণে প্রবিষ্ট হুইন্মা লয় পান্ুবে। 
অহ্ত্তত্ব ঘা অবিদ্যা, দহচ্ঘব ও মায়া ছগুগ্রবেশ ফকরিবে। মায়া পরম ধানে 
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িত্যাগত কতক পরার বিপ্দল অজ জাঁত্স বিলর্জন করিবে; পর! পুর্ণাজে 
চিগত হইর। পূর্বননুব্ধপ চিন্মোহিত ভাবে বিরাজ করিতে থাকিবে । পরম 
ধানে প্রকৃতি প্রেমানন্দে আত্মহারা, সুতরাং তখন তাহার পরম খাস্তির 
অবস্থা। স্বষ্টির উপক্রম হইতে যতদিন লা! সুষ্টির পুথিলাভ বন্ধ হয়, ততদিন 
তাহার চিদ্রিজতধ অবস্থা। স্থাষ্টির স্থিতি কালে, যদি গ্রকৃতি কেন্ত্রগ্ত থাকিয়া 
অশেষ পরিণায়ের অধীন পাকেন, কিন্ত তাহার চিন্বিমুখ পর্ধিণাম বন্ধ হওয়াতে 
তখনও তাহার শাস্তির অরস্থা। গ্ললয়ের সুত্রপাতে প্রকৃতির চিদভিমুখ 
সবস্থা। প্রলয় কার্য সমাধা হইলে প্রকৃতির আবার পরম শাস্তির অবস্থা। 
ডীরের শ্বাস বায়ু প্রকৃতির কতিপয় অবস্থার অবিকল অনুকরণ করিষ্া থাকে। 
ন্ীবের শ্বাসরাষু মূলাধার বাসী অপান বায়তে সমান রাঁযু যোগে আবদ্ধ 
থারিন্ত! দ্নেছাত্যত্তরে, ফুল.ফ ঘের মধ্যে বাস করে। পরে স্মভাবত একবার 
বহিম্মুপ্র হইতেছে এবং বহির্খ,থে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া, আবার অজ্তর্মখে 
দেহাভ্যন্তরে গবিষ্ট হইতেছে; এবং দেহাভ্যস্তরে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়! 
সাবার বহি পুনর্ধাত্র! করিতেছে । অপান রাঘুতে আবদ্ধ বলিয়া, শ্বাস 
বায়ু তাহার বহির্গমন কালে, দেহাত্যস্তর হইতে সমস্ত বহির্গত হইয়া যায় না 
কষ্নদংশ তন্মধ্যে বন্ধ থাকে। শ্বাস বায়ু রেচক পুরক কুস্তক ও জীবের 
'কামনাধীন নহে। অকামে ম্বভাবত সম্পাদিত হইয়া থাকে। হাহ! 
প্রকৃক্ষির গতিবিধিক্ সম্পূর্ণ অনুর্ূপ। প্রকৃতিও অবিকল সেই ভাবে একবার 
ধিরম ধাম পরি ত্যাগ করিয়। স্ব &িলীলার-বহির্গত হইতেছে এবং স্থষ্টিলীলাষ 
কিয়ংকল যাঁপন করিয়। লীল! সম্বরণ পূর্বক আসবার স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত নহুই- 
তেছে, এবং কিয়ৎকাল তথ্নায় যাপন করিয্ু! আবার স্যটলীলায় পুৰঃগ্রবৃত্ত 
হইতেছে। 
উপরে যে অগষ্টবিধ প্রকৃতির ব্ষিয় বর্ণিত হইয়াছে তন্ডিন্ন করেকটি 
শাখ! প্রকৃতি আছে )-_-পঞ্চ জ্ঞানেত্্রিয়। পঞ্চ কর্শেন্্ি মন ও বুগ্ধি। 
সাঙখ্যমতে ইহারা অহং পদার্থের শাখা; বেদাত্ত মুতে ইহার] মাকাশাদি 
রুক্সপঞ্চ হইতে উৎপন্ন । 
প্রন্তাবিষ্ি বিষয়ে আধ্যাত্মিক বৈজ্ঞজবের দার্শন্িক-মত সাঞ্খাদর্দনের গ্জু- 
ক্ূুপ। বিস্ত-গ্রণিধান পুর্ীক দ্লেখিলে তাহা দল্গূর্ণ মাত্য নহে, তাকবতে 
বেদাতের,9- ভাজ আছে । কপিলের সঙ্গে কয়েক স্থলে তীহ্র মতভেদ ও 
দুষ্ট হ়। কপিলের, মৌলিক প্রত্তুতি এক, স্থান! মরংখ্নসমনতি। ইহার 
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আত্মাও এক, প্রকৃতিও এক। সাঙ্ের গণনারভ্ত ছুই হইতে। ইহার 
গণনারস্ত এক হইতে । এবিষয়ে বরং তিনি বেদাস্তের সঙ্গে এক মত 
বেদাস্তের গণনারত্তও এক হইতে । সাঙ্থা তাহার একমার মৌলিক প্রক্‌- 
তির সনিধানে অসংখ্য পুরুষ (আত্মা) স্থাপন করিয়! প্রকৃতির সতীত্ব লোপ 
করিষাছেন। কপিল শুকজ্ঞানী বাঁ শুক্ষ দার্শনিক মাত্র। তাহার দার্শনিক 
চক্ষু--যাঁরপর নাই স্থক্্ম হইলেও, তীহার প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে প্রেম- 
লীলা! আবিষ্কিত করিতে পারেন নাই এবং বিশুদ্ধ প্রেমভক্তিজনিত নির্মল 
অনুভবের অভাবে সেই উভয়ের মধ্যে সে আত্মীয়তা ও মধুর স্ধন্ধ দেখিতে 
পান নাই, যাহ] আমাদের আধ্যান্ত্বিক বৈষ্ণব ভক্কি ও পপ্রময়োগে উপলব্ধি 
করিয়া অপার আনন্দ রস আম্বাদন করেন। সাঙ্খের উপলব্ধি প্রকৃতির 
সদৃশ ও বিসদৃশ পরিণাম পর্যান্ত। আধ্যান্সিক বৈষ্ণব বলেন, যি প্রকতি, 
পুরুণষর কেহই নছেন, তবে ইহশাকে ননিধানে পাইরা উহার সর্ধাঙ্শ কেন 
এরূপ উদ্বেদিত হইরা উঠে। বেদান্ত, হয় পরা প্রকৃতি দেখিতে পান নাই, 
ন1 হয় শুদ্ধচিৎ সন্ভ1 উপলব্ধি করেন নাই! সম্ভগ্ত তাহার পরব্রহ্ম আধ্যা- 
স্মিক বৈষুবের চিদগত পর] প্রকৃতি মার) কেননা বেদাস্তের পরত্রহ্ম, আধ্যা- 
স্িক বৈষবের পরা প্রকৃতির ন্যায় চিদানন্দনয়। বেদান্তের পরব্রহ্গ স্ৃষ্টি- 
কার্্যার্থ এক চতুর্থাংশ মাত্র প্রদান করিরাছেন, অবশিষ্ট তৃতীরাংশে তুরীয় 
ধামে বিবাজিত। আব্যাম্সিক বৈষ্ণবের পরা প্রকৃতিও তাহার অর্থাঙ্গ তিৎ 
সত্তাকে, এবং স্ত্বকীন্ধ অজের কিন্বদংশকে অবকৃত রাশিয়া অবশিষ্টাংশে 
স্ষ্টি ব্যাপারে নিয়োজিত । ইহাতে এরূপ অন্ু্মত হইতে পাৰে যে, বেদা- 
স্বের পরব্রহ্ম আর আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের চিৎ্যুক্ত প্রকৃতি একই পদার্থ । 
বেদাস্তের এই পরব্রহ্গ সন্তাই সর্ধস্ব। তীহার এই পরব্রহ্গ-সত্তা আবার 
দ্বিতীয় জ্যোতি্ময় পদার্থের অসপ্ভাৰ সবেও, অকারণে বা ফোন অনি- 
ব্বচনীয় কারণে নিত্য ছায়াবিশিষ্ট। 

এই শুদ্ধ চিৎ আধ্যাস্িক বৈষ্ণত্বর পরম ধামের শ্রীকৃষ্ণ, এই পরা! প্রকৃতি 
তাহার শ্রীরাধা। প্রকৃতির অষ্টবিধ বিকৃতি শ্রীরাধার কায়ব্যহরূপ অষ্ট 
সী । শ্রীকৃষ্ণ সব্্ধঘটে। শ্রীরাধারও সঙ্গে আছেন, সথী:দরও সঙ্গে 
সঙ্কে আছেন। মধ্যে পরম ধামে রাধাকৃষ বিরাজত) সেই পরম ধামের 
চুঃপার্্ে এই অষ্ট সী স্ব স্ব শ্রীক্ষষ্ণকে লঈর| রাসটক্রে পরিক্রমণ করিতে- 
ছেন। সমগ্র স্থষ্টি সেই পরম ধামের চত্রঃপার্খে একটি রাসচক্রে ভ্রাম্যমান । 
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গ্রকৃতি স্থট্টির মধ্যে কোটী কোটা রূপ ধারণ করিয়া লীলাম্ী ; শ্রীকৃষঃও 
এই কোটী কোটা রূপের সঙ্গে বিরাজিত। এ রাম কেবল অই প্রধান! 
সর্থীর সঙ্গে নহে; কোটা কোটী সখী সঙ্গেও রাসবিলাস চলি- 
তেছে। এই মহারাসচক্রে কোটা কোটী প্রক্তি কোটা কোটা 
পুরুষ সঙ্গে ভ্রাম্যমান। কিন্তু মূলে একটি প্রকংতি ও একটি পুরুষ মাত্র 
একটি শ্রীরাধা ও একটি শ্রীকৃষ্ণ মাত্র। আমাদের আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের 
প্রেমমাজ্ভ্রিত নেত্র স্থষ্টির মায়ক লীলার মধ্যেও এই মহারাস দর্শন করে। 
কিন্ত এই বাহিরের রাসে এই বহিস্থা প্রকৃতি নিত্যকাল সন্তষ্ট থাকিবার 
নহেন। চিদাভিমুখ অবস্থায় প্রকৃতি তাহার বাহ্যিক রাসমণ্ডল ভঙ্গ করিয়া 
প্রিয় সথী শ্রীরাধাব নির্মল অঙ্গে নির্পতব হইয়াপরমধামে শ্রীকৃষ্ণের মধুর সহ- 
বাস লাভ করিবার জন্য স্বয়ং উন্মাদিনী ও অভিসারিণী ৷ ছুর্জ্জয় মানভরে 
কৃষ্ণ বিমুখ হইয়া লীলা ধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন, এখন ছুজ্জ় কৃষ্ণ প্রেমের 
আকর্ষণে আবার চিদাভিমুখী--কৃষণভিমুখী । কৃষ্ণকে ছাড়িয], মলিনাবস্থায় 
কৃষ্ণসথী কত কাল থাকিতে পারে? এখন হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! করিতে 
করিতে, পরম ধামের পরন রাসে শিলিত হইবার জন্য স্ঙটির এই দোণার 
সংসার ছারখার কবিয়া চলিলেন। এস, কে এই অনন্ুকরণীয় অকারণ 
জাগ্রত বৈরাগ্যেৰ অন্থুকরণ করিবে; এস কে এই কৃষ্ণসর্থীর অন্ুগ হইবে; 
এস কে উজান পথে পবম পানে যাহা করিবে; এস কে পরম ধামের রাস- 
বিলাসে সম্মিলিত হইয়া প্রেমানন্দে আহ্হহারা হইবে; বৈষব তোমাকে 
ডাকিতেছেন। 





রাজপথের কথা । 


আমি রাজপথ । অহল্যা যেমন মুনির শাপে পাষাণ হইয়া পড়িয়াছিল, 
আমিও ধেন তেমনি কাহার শাপে চিরনিদ্রত সুদীর্ঘ অজগর সর্পের ন্যায় 
অরণ্য পর্বতের মধ দিয়া, বৃক্ষশ্রেণীর ছায়। দিয়।, স্থবিস্তীর্ণ প্রাস্তরের বক্ষের 
উপর দিয়, দেশদেশাস্তর বেষ্টন করিয়া! বহুদিন ধরিয়া জড়শয়নে শয়ান 
রহিয়াছি। অসীম ধৈর্যের সহিত ধুলায় লুটাইয়া শাপাস্ত কালের জন্য 


২৯৮ নবজ্রীব্ব | 


প্রতীক্ষা করিয়া আছি। আমি চিরদিন স্থির অবিচল, চিরদিন একইভাবে 
শুইয়া আছি, কিন্ত তবুও আমার “ক চহুর্ভেণ এনাও বিশ্রাম নাই । এতটুকু 
বিশ্রাম নাই যে, আমার এই ক্ঠিন ভু শব্যাব উপরে একটি মাত্র কি 
মিপ্বশ্যামূল ঘাল উঠাতে পারি) এট সময় শাই যে আমান শিয়রের কাছে 
অতি ক্ষুত্র একটি নীলপর্ণের বনফুল ফুটাইতে পারি! কথা কহিতে পারি না, 
অথচ অন্ধভাবে সকলি অনুভব করিতেছি! রাত্রিদিন পদশব, কেবলি 
পদশব্দ। আমার এই গভীর জডনিদ্রার মধ্যে ক্ষ লক্ষ চবণ্র শর অহ- 
নিশি ছঃম্বপ্রের ন্যায় মাব$ত হতে; | আমি চরণের স্পর্শে হৃদয় পাঠ 
করিতে পাঁরি। আমি বুকাত পারি) এক গ্রহ ফাইতেছে, কে বিদেশে যাই- 
তেছে, কে কাজে যাইতেছ্‌, ক বিহামে যাইতেছে, কে উৎসবে 
যাইতেছে, কে শ্বশীনে যাইতেছে | বাঙাল স্বথের সংসার হাছে, স্সেহের 
ছায়া আছে, সে প্রতি পদক্ষেপে হএর ছবি আকিয়া অশকিয়া চলে) 
সে প্রতি পদক্ষেপে মাটিতে আশা বাজ রোপিঞা রোপিয়া যায়, মনে 
হয় যেখানে যেধানে তাহার পাপ 25, সখানে যেন মুহূর্তের মধ্যে 
একেকটি কিয়া পতা অন্তত পুর্পি ভ্ইদ্ব উঠিবে। যাৰ গৃহ নাই 
আশ্রয় নাই, তাহার পদক্ষে-পর *পে। আশা নার অথ না, তাহার 
পদক্ষেপের দক্ষিণ নাই বাম নাই, ঘাহাল চরণ যেন ধলিতে থাকে, আমি 
চলিই বা কেন থামিই বা কেন, তাহাণ পদক্ষেপে আমাক শুষ্কধূলি যেন 
আরও শুকাইয়! যাষ। 

পৃথিবীর কোন কাহিনী আমি সম্পূর্ণ শুণিতে পাই না আজ শত শত 
বসব ধরিরা আমি কত লক্ষ লোকের কহ ভাসি দি গান কত কথা শুনিয়] 
আসিতেছি ; কিন্ত কেবল খাঁনিগটা মাত্র শ্শিতত পাগ। বাকিটুকু শুনিবার 
জন্য যখন আমি কাণ পার্ণরা থা, শন দেপি সে লোক আর নাই। 
এমন কত বৎসরের কন, ভাঙ্গা কগ। ভাঙ্গা গান আমাৰ ধূলির সহিত ধুলি 
হইয়! গেছে, আমার ধুলির সহ্হি* উড়িগা বেডাব, তাহা কি কেহ জানিতে 
পায়! এ শুন, একজন গাহিল, “তারে বলি বলি আর বলা হল ন1৮”__্জাহা, 
একটু দ্ীড়াও, গান্ট। শেষ করিয়া যাও, সব কথাটা শুনি! কই আর শ্লীড়া, 
ইল ! গাহিতে গাহিতে কোথায় চলিয়া গেল, শেষটা শ্রোনা গেল না। এ 
একটি মাত্র পদ অর্ধেক রাত্রি ধনিয়া! মার কাণে ধ্বনিত হইতে থাকিবে। 
মনে মনে ভাবিব, ও কে গেল! কোথার যাইতেছে না জানি! যে-কণাট। 
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বলা হইল না, তাহাই কি আবার বলিতে যাইতেছে! এবার যখন পঁতথ 
আবার দেখা হইবে, সে যখন মুখ তুলিয়া ইগার মুখের দিকে চাহিবে, তখন 
বলি ঝলি করিয়া আবার যদ্দি বলা নাহয়! তখন নত শির করিয়া মুখ 
ফিরাইয়া অতি ধীরে ধারে ফিরিয়া আসিবার সময় আবার 'যদি গায় “তারে 
বলি বলি আর বলা হল না 

'সমান্তি ও স্থায়িত্ব হয়ত কোথাও মাছে, কিস্ত আমি ত দেখিতে পাই 
না। একটি চরণটিহ ও ত আমি বেশীক্ষণ ধখিয়| রাখিতে পারি না। অবি- 
শাম ট্হৃ পঠিতেছে, আবাৰ নৃত্তন পদ আসিয়া অন্য পদের চিহ্ন মুছিয়া যাই- 
তেছে। ধে চলিয়া যার সেত পণ্চাত কিছু রাখিয়া যায় না,যদি তাহার 
মাথার বোঝা হইতে টিছু পড়িরা ঘাণ সহজ চবণের তলে অবিশ্রাম দলিত 
হইয়া কিছুক্ষণেই তা ধূলিতে মিশাইরা যায়। তবে এমনও দেখিয়াছি 
বটে, কোন কোন মহাজনের পণাস্ত পের মধ্য হইতে এমন সকল অমর বীজ 
পড়িয়া! গেছে, যাহা ধূলিতে পড়িয়া অস্কুরিত ও বর্ধিত হইয়া আমীর পারে 
স্থায়ীরূপে বিরাজ করিতেছে, এবং নূতন পথিকদদিগকে ছাঁয়] দান করিতেছে? 

আমি কাহারও লক্ষ্য নহি, আমি সকলের উপায় মাত্র । আমি 
কাহারও গৃহ নহি, আমি সকলকে গৃহে লইয়া যাই । আমার অহ- 
রহ' এই শাক, আমাঁতে কেহ চরণ রাখে না, আমার উপরে কেহ গড়াইতৈ 
চাহে না । যাঁঠাদেব গৃহ শদূবে অ স্থিত) তাহারা আমাকেই অভিশাপ দেয়, 
আমি যে পরম ধৈর্য্য তাহাদিগকে গতের দ্বার পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিই তাহার 
জন্য কৃতজ্ঞত। কই পাই | গে গিধা বিবাখ, গছে গিয়া আনন্দ, গৃহে গিয়া 
স্থথসশ্মিলন, আর আমার উপরের কেবল শ্রান্তির ভার, কেবল অনিচ্ছাকৃত 
শ্রম, ফেবল বিচ্চেদ। কেবগ কি সুদূর হইতে, গৃহ-বাতীয়ন হইতে মধুর 
হাস্যলগ্চরী পাখা দলিয়া হবাালোকে বার হইয়া আমার কাছে আপিবামান্র 
সচকিতে শুন্যে মিলাইয়া যাইবে ! গৃহের সেই আনন্দের কণা আমি কি 
একটুখানি পণঈব না! 

কখন কখন তাঁহাও পাই। বালক বালিকার হাসতে হাসিতে কলরব 
করিতে করিতে আমার কাছে আসিয়! খেলা করে । তাঁহাদের গৃহের আনন্দ 
তাহারা পথে লইয়া আসে । তাহাঁদর পিতার আশীর্বাদ মাতার স্নেহ 
গৃহ হইঞ্জে বাহির হয়া পথের মধ্যে আসিয়াও যেন গৃহ রচনা করিয়া দেয়! 
আদগা্গধুলিতেতীহারণ গ্সেহ' দিয়া যার'। আমার ধূলিকে তাহারা রাশীকত 
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করে, ও তাহান্দের ছোট ছোট হাতগুপি দিয়া সেই স্ত.পকে যৃছ মৃছ আঘাত 
করিয়! পরম স্সেহে ঘুম পাড়াঈতে চায়। বিমল হৃদয় লষ্য়া বসিয়া বসিয়া 
তাঁহার সহিত কথা কয়। হায় হায়, এত ন্মেহ পাইয়াও সে তাহার উত্তর 
দিতে পারে না! 

ছোঁট ছোট কোমল পাঁ-গুপি বখন আমার উপর দিয়! চলিয়া যায়, তখন 
আপনাকে বড় কঠিন্‌ ব্লিয্বা মনে হয়; মনে হয় উহাদের পায়ে বাজিতেছে! 
কুস্থমের দলের ন্যায় কোমল হইতে সাধ যায়! রাধিব বপিয়াছেন__ 

“যাহা ফাহ] অরুণস্চরণ চলি যাতা।, 
তাহা তাহা ধরণী হই এ মধু গাত। !” 

অরুণ চরণগুলি এমন কঠিন ধরণীর উপরে চলে কেন! কিন্তু তা'ষদি 
না চলিত, তবে বোধ করি কোথাও শ্যামল তৃপ জন্মত না! 

প্রতিদ্দিন যাহার! নিয়মিত আমার উপরে চলে, তাহাদিগকে আমি 
বিশেষরকূপে চিনি। তাহারা জানে না তাহাদের জন্য আমি প্রতীক্ষা করিয়া 
থাকি! আমি মনে মনে তাহাদের মুত্তি কল্পনা করিষ্বা লইয়াছি। বছদিন 
কইল্স, এমনি এক জন কে, তাহার কোমল চরণ ছৃথানি লইয়া প্রতিদিন 
অপরাছ্ে বহুদূর হইতে আসিত- ছোট ছুটি মুপূর রুুঝুছট করিরা তাহার 
পায়ে কাদিয়। কাদিয়া বাঙ্জিত। বুঝি তাহার ঠোট দুটি কথা কহিবার ঠোট 
নহে, বুঝি তাহার বড় বড় চোখ ছুটি সন্ধ্যার আকাশের মত বড় ম্লান ভাবে 
মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। যেখানে এ বীধান বটগাছের বামদিকে 
আমার একটি শাখা লোকালয়ের দিকে চলিয়া গেছে, সেখানে 
সে শ্রান্তদেহে গাছের তলায় টুপ করিয়া ফাড়াইয়! থাকিত। আর- 
এক-জন-কে দিনের কাজ সমাপন করিয়া অন্য মনে গান গাহিতে 
গাহিতে সেই সময়ে লোকালয়ের দিকে চলিয়া যাইত। সে বোধ করি, 
কোন দিকে চাহিত না, কোনখানে দীড়াইত নাহয় ত বা আকাশের 
তারার দিকে চাহিত, তাহার গৃহের দ্বারে গিয়া পূরবী গান সমাণ্চ করিত। 
সে চলিয়া গেলে বালিকা শ্রাস্তপদে আবার ষে পথ দিয়া আসিয়াছিল, 
সেই পথে ফিরিয়! যাইত। বালিক! যখন ফিরিত তখন জানিতাম অন্ধকাঁর 
হইয়া আসিয়াছে; সন্ধার অন্ধকার*্হিম-স্পর্শ সর্বাঙ্ছে অনুভব করিতে 
পারিতাম। তখন গোধুলীর কাকের ডাক একেবারে থামিয়া যাইত) পথিকের 
আর বড় কেহ চলিত না। সন্ধ্যার বাতানে থাকিয়! থাকিক্সা বাশবন ঝর্ঝরূ 
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ঝর্ঝর্‌ শব্ধ করিয়া উঠিত। এমন কতদিন, এমন প্রতিদিন, সে ধীরে ধীরে 
আসিত ধীরে ধীরে যাইত।' একদিন ফাল্তন মাসের শেষাশেষি অপরাহে 
যখন বিস্তর আম্র মুকুলের কেশর বাতাসে ঝরিয়া৷ পড়িতেছে--তখন আর- 
একজন যে আসে সে আর আসিল না। সে দিন অনেক, রাত্রে বালিকা 
 খাড়িতে ফিরিয়া গেল । যেমন মাঝে মাঝে গাছ হইতে শুষ্ষ পাতা ঝরিয়] 
পড়িতেছিল, তেমনি মাঝে মাঝে দুই এক ফোটা অশ্রজল আমার নীরস 
তপ্ত ধূলির উপরে পড়িয়া মিলাইঈতেছিল। আবার তাহার পরদিন অপরাহ্ধে 
বালিকা সেইখানে সেই তরুতলে আসিয়া প্লাড়াইল কিন্ত সে দিনও আর- 
একজন আসিল না। আবার রাত্রে সে বীরে ধীরে বাড়িমুখে ফিরিল। 
কিছুদূরে গিয়া আব সে চলিতে পারিল না। আমার উপরে ধুলির উপরে 
লুটাঈয়া! পড়িল । ছুই বাহুতে দুখ ঢাকির! বুক ফাটিয়া কাদিতে লাগিল ! 
কে গো মা), আজি এই বিজন রাত্রে আমার বক্ষেওকি কেহ আশ্রয় লইতে 
আসে! তুই যাহার কাছ হইতে ফিরিয়া আসিলি সে কি আমার চেয়ে 
কঠিন ! তুই যাহাকে ডাকিয়া যাহার সাড়া পাইলি না, সেকি আমার চেয়েও 
মুক! তুই যাহার মুখের পানে চাহিলি সে কি আমার চেয়েও অন্ধ। 
বালিকা উাঠল, ধাড়াইল, চোখ মুছিল__-পথ ছাড়িয়া পার্খবন্তী বনের মধ্যে 
চলিয়! গেল। হয় তসেগৃহে ফিরিয়া গেল, হয়ত এখনো সে প্রতিদিন 
শাস্তমুখে গ্রহের কাজ করে- হয় তসে কাহাকেও কোন দুঃখের কথা বলে 
না, কেবল এক এক দিন সন্যাবলায় গৃহের অঙ্গনে টাদের আলোতে 
পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকে, কেহ ডাঙ্িলেই আবার ভখনই চমকিয় উঠিয়া 
"ঘরে চলিয়া! যায়। কিন্তু তাহাব পরদিন হইতে আজ পর্য্স্তও আমি আর 
তাহার চরণম্পর্শ অন্থভব করি নাই। 

এমন কত পদশব্ধ নীরব হইয়া গেছে, আমি কি এত মনে করিয়া রাখিতে 
পারি! কেবল সেই পায়ের করুণ মুপুরধ্বনি এখনও মাঝে মাঝে মনে 
পড়ে! কিন্তু আমার কি আর একদণ্ড শোক করিবার অবসর আছে । শোক 
কাহার জন্য করিব! এমন কত আসে, কত যায়! 

কি প্রথর রৌদ্র! উহ্ন-হুহ! এক এক বার নিশ্বাস ফেলিতেছি আর 
তশ্তধূলা স্থনীল আকাশ ধূসর করিয়া উড়িয়া যাইতেছে । ধনী দরিদ্র, স্থখী 
ছুঃখী, জর! যৌবন হাসিকান্না, জন্ম মৃত্যু, সমস্তই আমার উপর দিয়া একই 
নিশ্বাসে ধুলির শরোতের মত উড়িয়। চলিয়াছে। এই জন্য পথের হাসিও নাই 
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কারও নাই । গৃহই অতীতের জন্য শোক করে, বর্তমানের জন্য ভাবৈ, ভব 
ফ্যতেত্ব আশাপখ চাহিয়া থাকে । কিন্তু পথ প্রতি বর্তমান নিষেষের শত সহ 
নৃতন অভ্যাগতকে লইয়াই ব্যস্ত! এমন স্থানে মির্জের পদ্শৌরতের 
প্রতি বিশ্বাস করিয়া অত্যন্ত সদর্পে পদক্ষেপ করিয়া! কে নিউজয় চির-উরপ. 
চিত্র রাখিক্বা যাইতে প্রধান পাইতেছে।! এখানকার বাতাসে যে দীর্ঘশ্বাপ 
ফেলিয়া যাইতেছ, তুমি চলিয়া গেলে কি তাহারা তোমার পঞ্গতে পড়িষা 
তোমার জন্য বিলাপ করিতে থাকিবে, নূস্তন অতিথিদের চক্ষে অশ্র আকর্ষণ 
করিপ়া গঁলিবে ? বাতাসের উপরে বাতাস কি পরী হয়? না লা বৃখা চেষ্টা ! 
আমি কিছুই পড়িয়া খাঁকিতে দিই না, হাসিও না, কানাও না । আখি" 
ফেবল/পড়িয়। আছি। 
শ্রীরবীজ্রনাথ ঠাকুর । 
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জগদীশ্বরের পূজায় কি জন্য প্রতিমূর্তি আবশ্যক তাহ! বুৰ্াইভে চেষ্টা 
করিদ্বাছি, বলিয়াছি ষে প্রতিমূর্তিতে জগণদীস্বরের দূপ এবৎ গুণ ্রশ্কুটিত 
দেখিলে মন তাহবর পৃ্গায় উৎসাছিত, উত্তেদ্ধিত এবং মুগ্ধ হইম্বা থাকে-_ 
মানুষ ঈশ্বরে মজিয়া যায় । প্রতিমূর্তির ছুইটিান্র কার্য্য--শিক্ষা এবং উদ্বোধন । 
কিন্তু ষে প্রকার প্রত্িমৃত্তির কথ! বলিয়াছি,অর্থাৎ প্রতিভা প্রন্ত উন্ন্শিপ্ঙগত 
প্রতিমূর্তি, তাহ সকল লোকে বুঝিহে পারে না, যাহারা স্্শিক্ষিত তশছারাই 
কিয়ৎপরিমাণে বুঝিজে পারে এবং যাহার। শিল্পশান্মের'হুষ্ষ লিখষমাদি পর্যন্ত 
অবগত তাহারাই সম্পূর্ণূপে বুবিতে পারে । কলিকাতার' মহামেলাক্ন 
অনেরুগুলি ছরি প্রদর্শিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কতকর্ডুলি ভাবমর 
এবৎ কতকগুলি কার্্যজ্তাপক। দেখিলাম. অধিকাংশ, লোকেই কার্য্যজ্ঞাপফ 
ছবিগুলি দেখিতেছে,ভাবময় ছবিগুলিকে উপেক্ষ। কন্দিয়া যাইতেছে । সবধারণ 
লোকে অস্তর্জগৎ সহজে বুবিতে পানে না, বাহাজগ সহজে' বুঝিতে পারেন 
উচ্চশিল্পসম্ভৃত- ভাবময়ু মুত্তি সুশিক্ষিতের জন্য। শ্বল্শিক্িত বা অশিক্ষিতের 
জন্য লয়। 
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প্টঠক এখন, বলিতে গারেন যে এদেশে জেবদেবীর মৃষ্তি উচ্চশিল্পের 
নেয়মানুলারে প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বাব। গঠিত হয় নাযে নিষ্াম 
রং যেরূপ শিল্ীী দ্বাবা এখেন্সবাসীর জগদ্িখ্যাঁত যুপিতর মূর্তি 
গঞজিত হইয়াছিল, ষেবেই নিয্পমে এবং ফেইরূপ শিল্পী ঘ্বাবা” গঠিত হয় ন1। 
অতএব এদেশের দেবদেবীর মুর্তিপৃজা প্রকৃত পুজা নয় এবং সেইজন্য 
তাহা পবিত্যক্ক হওয়া উচিত । কিন্তু একাট কথা আছে। মনের 
ভার দুই রকমে প্রকাশ করা যায়_-মনের ছবি দ্বীরা প্রকাশ করা ঘায় এবং 
বাহ্যকস্তর হ্কারা প্রকাশ কর! ষায়। আনন্দ কি তাহা কুষ্ধাইতে হইলে হয 
একটি আনন্দোৎ্ফুল মুখ আশাকিতে হয়, নয় জ্সম্সিগ্ধ সুবর্ণরপ্রিত 
স্ান্কতাকাশে ছুই চারিটি ক্ষুদ্র চঞ্চল-পক্ষ পক্ষী অশকিয়্া দেখাইতে 
হয়। ক্োক কি তাহা বুঝাইতে হইলে হয় একটি মলিনতামাখা 
মুখ আকিতে হয়, নয় মুভপতির শবের পার্খে ক্বরকপোললক্ন 
পতীকে বসাইয়া দেখাতে হয়। মনের সকল ভাবের প্রতিক্কতি বাহ্য 
বস্তুতে জাছে। সরল অকপট অন্তঃকবণের বাহ্য প্রতিক্করতি কাচ, জ্বল, 
রা ক্ষাটিক ক্রুর ৃদয়ের বাহ্য প্রতিক্কতি সর্প; উদার মনের বাহ্য প্রাতি- 
কৃতি অনন্ত সমুদ্র; অপ্রণয়েব বাহ্য প্রতিকৃতি তিক্ত বস্তর তিক্তক্রস; 
রাগের বাহ্য প্রতিকৃতি অগ্মি, ইত্যাদি । ফল কথা, বাহ্য জগৎই দবস্তর্জগতের 
কল ক্রিয়ার এবং সরুল ত্ববস্থার মূল । শ্বেই জন্য কবির কল্সনা-সম্ভূত 
কার্যে এবং মনুষ্যের জীবন-কাব্যে অন্তক্জগতেব সহিত বহির্জগতের 
এত বণধ্াব্টধি, এত কোলাকুলি, এরং সেই জন্য ফি কবি, ফি কৃষক 
সকলেই বাহ্যবস্র নাম করিয়া মনের কথা বুঝায় । সাধারণ লোকে বাহ্য 
বস্ত ষেমন বুঝিতে পারে, মনের খেলা! তেমন বুঝিতে পান্পে না। সাধারণ 
লোকে মন অধ্যয়ন করে না--সেই দ্বন্য মনেত স্বিও ভাল বুঝিতে পারে না। 
সাধারণ লোকে বাহ্যবস্ত দেখে এবং তাহার গুপাশুণ বোঝে _সেই জন্য 
বাহ্যবস্তাতে মন্রে ছবি বুঝিতে সঙ্গম হয়। মনশ্চক্ষে যে ছবি দেখিতে হয় সে 
ছবি সাধারণ লোকের জন্য নষ 7 চ্ধ চক্ষে যে ছবি দেখিতে পাওয়। যায় 
তাহাই সাধারণ লোকে জন্য । ভাই কপিকাতার মহামেপার লোকে ভাবময় 
ছবিগুলি দেখে নাই, কায়্যক্পপক ছবিগুলিই দেখিয়াছিল। এখন বুঝতে 
পারিবে যে হিন্দুর দেবদেবীর সৃত্তি বিপ্াপ প্রপ্নলী উচ্চশিল্পমূলক আধ্যাত্বি £ থা 
অস্তমুখ (99)19০0:5) প্রথবলী নক ঘলিয়। পদ্থিত্যক্ত হইতে পারে ন।। হিন্দুর 
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দেবদেবীর মুক্তি মুনিখষির জন্য নয়; মুনিখষি সাধারণ লোকের জন্য দেব 
দেবীর মৃত্তির বাবস্থা কবিয়াছেন। অতএব যে রকম করিয়া মৃত্তি নির্মাণ 
করিলে সাধারণ লোকে তাহা বুিতে পারে, হিন্দু শাক্্কার সেই রকম কিয়া 
মুন্তি নি্মাণ করিবার প্রণালী নির্দেশ করিয়াছেন। একটি উদাহরণ দিয়া 
বুঝাই। জগতেব এবং জগদীশ্ববের অনংখা রূপ। তন্মধ্যে স্থুখ, সম্পদ এবং 
সৌভাগ্য একটি রূপ । বর্ষার নদীতে, শের আকাশে, বসন্তের বসুন্ধরায়, 
গৃহস্থের গৃহ-সৌন্দ্য্যে সেই সৌভাগ্যেব দ্কাশ। জগদশীশ্বরের সেই সৌভাগ্য- 
রূপের ষে ভাব ভক্তেব মনে থাকে তাহ] ছুই রকমে প্রকাশ করা যাইতে পারে। 
আধ্যাত্মিক বা অস্তমু্খ (3৪৮1০০৭%৪) প্রণালীতে যে মুপ্তি হইবে তাহা 
হয়ত এমন একটি সবল, সুঠাম, নিরাভরণ, সদগুণজ্ঞাপক স্ত্রী মুক্তি হইবে 
যাহা দেখিলেই বোধ হইবে--আহা, ইাই বুঝি সৌভাগ্য ! হিন্দুর ঘরে 
অনেকে অনেক সময়ে এক একটি মেয়ে দেখিযা বলিয়া থাকেন--আহ।, 
মেয়েটি যেন লক্ষী! কিন্তু মেয়েটির না মাচ্ছে অলঙ্কার, না মাছে বেশতৃষা, 
আছে কেবল এক ধন্মেব ছাণ5 গালা মুখ মাব দেহের এক অনির্বচনীয় 
কান্তি। এই মেয়ে মুক্তি ভাংকতা” ভঙ্গীতে ভরাঈয়া তুলিলেই বোধ হয় 
জগদীশ্বরের সৌভাগা-মৃক্ত হইয়া উঠে। কিন্তু কত ভাবুক, কত মনোজ্ঞ, 
কত অভ্রর্পশা হইলে এ ভর মৃষ্ট বুঝিতে পারা যাব_-এ ভরা মুক্তিতে 
বসস্তের স্ক্ধি, গ্রীষ্মের সম্ভোগ, বর্ষার আশা, শরতের শাস্তি, হেসস্তের 
হেমময় শসা,শীতেব পোগাগ দেখিতে পায় যায়! এত গুণ, এত ক্ষমতা কি 
সকলের থাকে ? কিন্ধ বিমুখে (০৮৩০০৮, প্রণাসী অনুসারে সেই সৌভাগ্য- 
মূর্তি কেমন হয় দেখ দেখি। পৌরাণিক কবি সেই মূর্তি গড়িতেছেন।-__ 

শিয়ন্দেবীৎ প্রবক্ষ্যামি নবে বয়সি সংশ্থিতাৎ । 

স্থযৌবনাং পীনগ গুৎ রক্তোষঠীৎ কুঞ্চিতভ্রবং । 

পীনোন্ুতস্তনতটাৎ মণিকুগুলধারিণীং | 

স্থমণ্ডলৎমুখৎ তন্তাঃ শিরঃ সীমজভূষি তং ॥ 

কঞ্চুকাবন্ধগাত্রৌ 5 হাবভূষৌ পয়োধরৌ ॥ 

নাগহস্তোপমৌ বাহ্‌ কেযুবকটকোজ্জলো । 

প্মং ভন্তে চ দাতবাৎ শ্রীফলৎ দক্ষিণে করে | 

মেখলাভরণাস্তব্বত্তপগু কাঞ্চণন্রপ্রভাহ । 

নানাভরণসম্প্জাৎ শোভনাম্বরধারিণীং ॥ 
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পারে তহ্যাঃ দ্িয়ঃ কার্ধ্যাশ্চামরব্যগ্রপাণয়ঃ। 

পল্লামনোপবিষ্টান্ত পদ্মসিংহাসনস্থিতাৎ ॥ 

করিভ্যাৎ স্নাপ্যম।ন। স! ভূঙ্গারাভ্যামনেকশঃ | 

প্রতিপালয়স্থৌ করিণৌ ভৃঙ্ারাভ্যাং তথাপরৌ ॥ 

স্তয়মানা চ লোকে শৈল্তথা গন্ধববগুহাটৈঃ | 

(মতস্তপুরাঁণ, ২৩২-২৩৫ অধ্যায় দেখ)। 
লক্ষ্মী দেবীর কথ! কহিতেছি £__ লক্ষ্মী দেবী নবযৌবনশালিনী। তাহার 
গওস্থল পীন, ওষ্ঠ রক্তবর্ণ, ভ্রঘুগল কুঞ্চিত, স্তন পীনোন্নত। তাহার কর্ণে 
মণিময় কুগুল, মুখ স্ুগোল এবং শিরোদেশ সীমস্তে ভূষিত। তাহার স্তনদ্বয় 
কঞ্চুকে (কীচলীতে) আবদ্ধ এবং হারে গণ্ডিত। তাহার বাহদ্্ হস্তীশুণ্ডের 
ন্যায় সুগোল ও স্থঠাম এবং কেয়ুর ও কটকে (বালায়) বিভূষিত। তাহার 
বামহস্তে পন্ম এবৎ দক্ষিণ হস্তে শ্রীফল। তাহার কটিদেশ মেখলায় অলঙ্কৃত 
এবং দেহ -তগুকাঞ্চনের ন্যায় সুন্দর ও উজ্জবল। তাহার অঙ্গে বিবিধ 
আভরণ ও পরিধেয় স্থশোভন বসন । তাহার পারে স্ত্রীগণ চঞ্চল করে চাষর 
বীজন করিতেছে । তিনি পদ্মময় সিংহাসনের উপর পদ্মের আসনে আসীনা। 
দুইটি হস্তী শুণ্ডে শ্লান-কলস ধরিয়া তাহাকে ক্সনান করাইর্তেছে এবং আর 
ছুইটি হুস্তী শুর ন্নান-কলস ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছে । লোকপালগণ, 
গন্ধর্বগণ এবং গুহকগণ তাহার স্তব করিতেছে । 
বল দেখি যে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই, যে জগতেয় গড় তত্ব বোঝে 

না, যে বাহ্য সম্পদের আধ্যাত্মিক ছবি দেখিতে জানে না, যাহার মনশ্চ্ষু 
থপ্রস্ক,টিত নয় সেও কি এ দৃশ্য দেখিয়া বলিবে না যে এ মেয়ে সকল সখ, 
সকল সম্পদ, সকল সৌভাগ্যের অধিকারিণী, এ মেয়ে বড় ভাগ্যবানের 
মেয়ে ? মুখে ভাবের খেলা থাকিলে দে তাহা বুঝিতে পারে না, চিনিতে 
পারে না, কেন না তাহার মনশ্চক্ষু নাই; কিন্তু তাহারযে ছুইটি শারীরিক 
চক্ষু আছে তদ্ঘারা সেস্বঠাম দেহে এবং দেহের তপ্তকাঞ্চনতুল্য প্রভায় 
যৌবনের সুখ ও শক্তি দেখিতে পায়, মহামূল্য বস্ত্রাভরণে পরশ্বরধ্য দেখিতে 
পায়, চঞ্চল চামরে সম্পদ দেখিতে পায়, করিশু গুধৃত ন্নান-কলসের স্বচ্ছ সলিলে 
শাশ্তি এবং স্সিগ্ধতা দেখিতে পায়, পদ্মানে পরমপদ দেখিতে পায়, গন্ধ 
গুহ্যক লোকপালের স্ততিগানে সর্বাবাধ্য দেবতা দেখিতে পার়। তখন 
তাহাকে কেহ কিছু না বলিয়া দিলেও সে এই অপুর্ব তৃশ্যকে জগজ্জননীর 


৩০৬ নবজীবন। 


প্রতিমা বলিয়া পূজ! করিতে থাঁকে। হিন্দু কবির এই অপূর্ব প্রতিমা বড়ই 
সুন্দর, বড়ই ভাবাভিনয্বনমূলক (1881) প্রতিভা-সম্পন্ন শিল্পীকর্তৃক এই 
প্রতিমা গঠিত হইলে মানবশিরোমণিরাও ইহাতে মনশ্চক্ষে জগদীশ্বরের 
মানসমূর্তি দেখিতে পান। কিত্ত তেমন শিল্পী কর্তৃক গঠিত না! হইলেও, আজ 
কাল যে রকম শিক্ষিত শিল্পী দারা আমাদের প্রতিম1 গঠিত হয় সেই রকম 
শিল্পীকর্তৃক গঠিত হইলেও সাধারণ লোকে এই প্রতিমা জগদীশ্বরের 
সৌভাগ্য-মৃস্তি দেখিতে পায়। কেন না মনুষ্যমাত্রে ই চণ্মচক্ষে যে সকল 
বস্ততে সৌভাগ্য দেখিয়া থাকে, পৌরাণিক কবি এ প্রতিমায় সেই সকল 
বস্তর অপূর্ব এবং অপরিমিত সমাবেশ করিয়াছেন। পুরাণে জগদীশ্বরের 
অপরাপর মুর্তিও এই প্রণালীতে ফোটান। ভাল শিল্পী দ্বারা ফোটান হইলে 
মানবশিরোমণিরাও সে সকল মৃষ্তিতে মজিতে পারেন; ভাল শিল্পী দ্বার ফোটান 
নাহইলে অস্তত সাধারণ লোকে তাহাতে জগদীশ্ববকে দেখিতে ও চিনিতে 
পারে। পৌরাণিক কবির ঈশ্বর-মৃত্তি গ্রীক কবির ঈশ্বর-মুর্তির ন্যায় কেবল 
মাত্র মূর্তি নয়। গ্রীক কবির ঈশ্বর-মুত্তিতে কেবলমাত্র জগদীশ্বর থাকেন; 
পৌরাণিক কবির ঈশ্বর-মুস্তিতে জগদীশ্বর থাকেন এবং জগৎও থাকে। গ্রীক 
কবির ঈশ্বর-মূর্তিতে কেবল মূর্তি বা ভাব আছে, বস্ত্র নাই, আভরণ নাই, ফুল 
নাই, ফল নাই, পণ্ড নাই, পক্ষী নাই__বস্ত নাই, জগৎ নাই। পৌরাণিক 
কবির ঈশ্বর-মুণ্তিতে মৃত্তি আছে এবং বস্ত্র, আভরণ, ফুল, ফল, পণ্ড, পক্ষী, 
চন্দ্র, হূর্যয, গ্রহ, নক্ষত্র, অনন্ত জগৎ, সবই আছে। অতএব, জগত যদ্দি 
জগণদীশ্বরের প্রতিমা হয় তবে অবশ্যই বলিব যে গ্রীক কবি জগদীশ্বরের 
(শুধু মৃ্তি গড়িয়াছেন, হিন্দু কবি জগদীশ্বরের মুর্তি এবৎ প্ররূত প্রতিম! 
ছইই গড়িয়াছেন। এবংকি গ্রীদ্‌,কি রোম, সকল দেশ দেখ, বুঝিতে 
পারিবে যে হিন্দু বই পৃথিবীতে আর কেহ জগদীশ্বরের প্রতিম। গড়িতে 
পারে নাই--আর কেহ জগৎ দিরা জগণীশ্ববকে দেখায় নাই। জগৎই 
জগদীশ্বরের প্রকৃত প্রতিমা | পদ্মপুরাণের কৰি বলিতেছেন যে জগদী- 
শ্বরের প্রতিম! দুই প্রকার, স্থাপিত প্রতিমা এবং স্বয়ৎব্যক্ত প্রতিমা *। 
শাস্ত্রোলিখিত নিয়মানুসারে কাষ্ঠ, মৃত্তিকা, প্রস্তর, ইত্যাদি দ্বারা 
যে প্রতিমা নির্ষিত হয় তাহা স্থাপিত প্রতিমা। আর যেকোন 
বস্ততে-_কাষ্ঠে বল, মৃত্তিকাঁয় বল, বৃক্ষে বল, পর্ধতে বল, সমুদ্রে বল__যে 
* স্থাপনঞ স্বয়ংব্যক্কং দ্বিবিধং তত্প্রকীর্তিতং। 
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কোন বস্তে জগদীশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই হ্বয়ংব্যক প্রতিমা । 
হিপ্দু কবি জগদীশ্ববের সেই জগত্রূপ স্বয়ৎব্যক্ত প্রতিমা দ্বার! জগদীশ্বরকে 
দেখান। হিন্দু কবির গঠিত প্রতিমা বই পৃথিবীতে জপদীশ্বরের আর 
প্রন্ধভ প্রতিমা নাই, কেন না আর কাহারো প্রতিমার জগতরূপ জগ- 
দীশ্বরের স্বয়ংব্যক্ক প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয় না। হিন্দু বই পৃথিবীতে আর 
কেহ জগদীশ্বরকে প্রকৃত জগন্ময় বলিয়া দেখে নাই। এবং সেই জন্য 
হিন্দু বই আর কেহ দমন্ত জগৎকে জগদীশ্বর বুঝায় নাউ, বুঝাইবার চেষ্ট19 
করে নাই-_সমস্ত জগংকে জগৎ বলিয়! মানে নাই, জগৎ বলিয়া আদর করে 
নাই। কি খৃষ্টান, কি মুসলমান, কেহই লোকসাধারণের' মানসিক হূর্বলত!, 
মানসিক অভাব বুঝিয়া তাহাদের জন্য ঈশ্বর গড়ে নাই, তাহার! বুঝিতে 
পারে এমন করিয়া তাহাদিগকে ঈশ্বর বুঝায় নাই, তাহারা দেখিলে চিনিতে 
পারে এমন করিয়া তাহাদিগকে ঈশ্বর দেখায় নাই। জর্বত্রই শাস্ত্রকার 
আপনি জগদীশ্বরকে দেখিয়া ক্ষাস্ত হঈয়াছেন_-লোকসাধারণকে অর্থাৎ 
জগৎকে জগদীশ্বর দখাইবার চেষ্টা করেন নাই--লোকসাধারণের ভাবন! 
ভাবেন নাই-__জগতে আপনি ছাড়া যে আর কেহ আছে তাহা মনেও করেন 
নাই--বৃহতের ব্যবস্থা যে ক্ষুত্রের পক্ষে খাটেনা, ক্ষুদ্রের জন্য থে 
ক্ষুপ্রের উপযোগী ব্যবস্থা আবশ্যক তাহা একবার বিবেচনা ও করেন নাই। 
ক্ষুদ্রকে তুচ্ছ করিয়া, আপনার আদবে আপনি গলিয়া, কেবল আপনার 
নিমিত্তই ব্যবস্থা করিয়াছেন, আর ক্ষুত্রের ক্ষুত্রত্বে ব্যথিত না হইদ্বা এক এক- 
বার ক্ষুপ্রকে জোর করিয়া বলিয়াছেন--আমার পথে চলিতে পারিস্ত চল্‌, নয় 
অধঃপাতে যা। কেবল মাত্র হিন্দু শাস্রকার আপনি জগদীশ্বরকে দেখিয়া 
ক্ষান্ত হন নাই । তোকসাধাবণকে অর্থাৎ সমস্ত জগৎকে জগদীশ্বর দেখাইযা- 
ছেন--দগদীশ্বরের জগৎরূপ স্বয়ৎব্যক্ত প্রতিমার অনুকরণে আপনার গ্বাপিত 
প্রতিমা! গড়িয়া সমস্ত জগতকে জগণদীশ্বর দেখাইয়াছেন। এক মাত্র হিম্দুই 
জগত কি তাহ! &বাঝেন এবং জগৎকে ভালবাসেন। এক মাত্র হিন্দুর বুদ্ধি 
গৎ-গ্রাহী; দৃষ্টি জগৎ-ব্যাপী, হৃদয় জগংযোড়া। এক মাত্র হিন্দু জগতের 
আদর্শে গঠিত--জগৎ-রূপী। হিন্দুর দেবদেবীর প্রতিমা পুর্ণ ঈশ্বর-জ্ঞান 
এবং প্রন্কত সামাঙ্জিকতার প্রতিমা । সমাজের সকলকে ভালবাসেন বলিয়া, 


* মন্রি-স্ত নিছিতো বিষুঃঃ ্বয়ুমেব নূণাং ভুবি। পাষাণানার্কোরাম্মেশঃ 
স্বয়ং ব্যন্কৎ হি তৎ স্বতং॥ পল্পপুরা, উত্তরখও) ৭৩ অধ্যায়। 
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সমাঁজের শিক্ষিত অশিক্ষিত জ্ঞানী অন্ঞানী সকলের মানসিক শবক্তর পরিমাণ 
খুঝিয়া এবং মনের কথা থজিয়া দেখিয়া সন্পের ভাঁবন1 ভাবেন বলিয়া, 
সমাজের ক্ষুদ্রতম হইতে ক্ষুদ্রকে তুচ্ছ করিরা ছাড়িতে পারেন না৷ বলিয়া, হিন্দু 
শান্ত্রকার তাহার জগৎ-রূপী প্রতিমা গড়িঘ্াছেন। হিন্দুর প্রতিমা বলে যে, 
হিন্দু একটি পূর্ণ -জগৎ। 

হিন্দুর এই সর্বপ্রিয়তা এবং সর্ধগ্রাহিতা তাহার অনেক কাজে দেখিতে 
পাঁওয়া ষায়। এখানে একটি মাত্র উদ্দাভরণ দ্রিব। তাহার সাহিত্য দেখ। 
বেদব্যাস কুরুপাগুবের যুদ্ধের খিবরণ লিখিতে বসিলেন। বসিয়া সে যুদ্ধের 
যুগযুগাস্তর পূর্বে যে স্থষ্টির সব্রপাত হয় সেইখানে আরম্ভ করিয়া কত কি 
লিখিয়া যুদ্ধের অনেক পরে পাগুবদিগকে স্বর্গে তুলিয়া দিয়! তবে ক্ষান্ত 
হইলেন | " বাল্ীকি রাম কর্তৃক রাবণ বধ বর্ণনা করিতে বসিয়া রাম এবং 
রাৰণ উভয়েরই চৌদ্দ পুরুষের কথা লিখিয়া রামকে লোকাস্তরিত করিয়া 
তবে ক্ষান্ত হইলেন। প্রতোক পুরাণে স্ুষ্টির আগে হইতে কথা আরম্ভ । 
ইউরোপীয় সাহিত্যে এ রকম দেখা যায় না। হোমর ট্য়-ধ্বংসের কথা 
বলিতে বসি! সেই ধ্বংস ছাড়া আর কোন কথা বলিলেন না, আবার ধ্বংসের 
সকল কথাও বলিলেন না। মিণ্টন শয়তানের বিদ্রোহের কথা লিখিতে 
বসিয়া বিদ্রোহের আগেকার একটি কথাও বলিলেন না । ফেনেলন তেলি- 
মেকসের গল্প বলিতে গিয়া তেলিমেকসের পিতৃপূরুষের কথা দূরে থাকুক, 
তাহার নিজের বাল্যকালের কথাও বলিলেন না । হিন্দু কবির এবং ইউ- 
রোপীয় কবির উপমা তুলনা করিয়া দেখ । দেখিবে হিন্দু কবি উপমেয় ও 
উপমানের সকল অংশের সাদৃশ্য দেখাইয়া দিতেভেন, ইউরোপীয় কৰি 
তাহাদিগের একটি মাত্র অংশের সাদৃশ্য দেখাইতেছেন, হয়ত সারশ্য নয়, 
সা্ৃশ্যের মতন একটা কিছু দেখাইক্নাই ক্ষান্ত হইতেছেন। এইব্প দেখিবে, 
সকল বিষয়েই হিন্দু ব্যাপকবরশাঁ, ইউরোপ অংশদর্শা; হিন্দু সমগ্র-গ্রাহী, 
ইউরোপ অংশগ্রাহী ; হিন্দু সংযোজক, ইউরোপ বিযোজক ;*হিন্দু মহাঁ- 
কাব্য, ইউরোপ থগ্কাব্য। হিন্দুন্তে এবং ইউরোপবাসীতে আকাশ 
পাতাল প্রভেদ। সেই প্রভেদ বশত হিন্দু, সমাজের. উন্নভ এবং অবনত, 
শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত, জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী, সকলের জন্যই ভাবেন । 
ইউরোপবাসীর ন্যায় তিনি একদেশদর্শা নন, ইউরোপবাসীর ন্যায় গুধু উন্নত, 
জ্ঞানী এবং শিক্ষিতের ভাবন! ভাবিয়! তিনি ক্ষান্ত হইতে পারেন না) ইউ- 
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রোপবাসীব ন্যায় তিনি আপনাকে একেশ্বর ভাবিয়া আপমার মতে, আঁপনার 
পথে সকলকে জোর করিয়া আনিতে চান না। তিনি জানেন যে 
মনুষ্য মধ্যে মানসিক শক্তির তারতম্য চিবকাল আছে এবং চিবকাল থাকিবে। 
কেহ যেমন কখনই দর্শন ও বিজ্ঞান বুঝিতে পাবে ন! এবং পারিবে না, 
কথনই কুটাব ছাড়িয়া রাজপ্রাসাদে উঠিতে পারে না এবং পারিবে না, কেহ 
তেমনি কখনই প্রতিমা না দেখিয়া নিরাকার জগদীশ্বরের নিরাকার ধ্যান 
কবিতে পারে না এবৎ পাবিবে নাঁ। কাহাঁবও শিক্ষার জন্য যেমন চিরকালই 
ছোট ছোট সহস্ত গ্রন্থ লিখিতে হয়, কাহাবো বামদের জন্য যেমন চিরকালই 
কটীব নির্মাণ করিয়। দিতে হয়, তেমনি কাগবো ঈশ্ববোপাসনার জন্য 
চিবকালই সহজে বুঝিতে পার! যায় এমন ঈশ্বর-প্রতিম। গড়িয়া দিতে হয়। 
এই ভাবিয়া হিন্দু লোকসাধাবণেব জন্য ঈশ্বরেব প্রণ্তসা॥গডিয়াছেন- গ্রীকের 
ঈশ্বর-মৃত্তি নয়, হিন্দুব ঈশ্বর- প্রত্তিম' গড়িরাছেন। প্রশস্ত সহৃদয়তার গুণে, 
গভীর সামাজিক বুদ্ধি এবৎ সমাজাসহ্ি ব গুণে হিন্দু জগদীশ্বরের স্বয়ংব্যক্ত 
প্রতিমাব অন্থকরণে জগৎ-বপী প্রতিমা নিম্মাণ কবিয়াছেন। হিন্দুব প্রাতি- 
মার কাবণ-হিন্দুর প্রশত্ত হৃদয় এবং অলৌকিক সামাঙ্গিক-ভাব (৪০০181 
8111) ) হিন্দুর প্রতিমার আকারের কাবণ-_হিন্দুর জগদ্ধযাপী দৃষ্টি এবং 
জগতগ্রাহী মন। এমন হৃদয়, এমন সামাজিকভাব, এমন দৃষ্টি,এমন মন পৃথিবীতে 
আব কাহারো নাই । সেই হৃদষ, সেই সামাজিক ভাব, সেই দৃষ্টি, সেই মনের 
স্ফে'ট -হিন্দুব দেবদেবীর প্রতিমা । সে প্রতিমা ভাল করিয়া গড়, 
ইচ্ছ| হয়-আবশ্যক বুঝ, নূতন করিয়া গড়। শিক্ষত অশিক্ষিত 
সকলেরই উপষোগী কর, কিন্তু সে প্রতিমা ভাঙ্গিও না। প্রতিম] 
ভাঙ্ষিলে জানিব যে হিন্দুসমাঁজ ভালিল। কেন না হৃদয় না ভাঙ্গিলে গ্রাতিমা 
ভাঙ্গিবে না এবং হৃদয় ন। ভারঙ্গিলে সমাজও ভাঙ্গিবে না । যেখানে হৃদয় 
নাই সেখানে প্রতিমা নাই, আর সেখানে সমাজও নাই । সেখানে যে সমাজ 
দেখিতে পাঁঞ তাহা হৃদয়ের উপর স্থাপিত নয়, হিক স্থখ সম্পদ বা স্বার্থের 
উপর স্থাপিত । সে সমাজ ক্ষুদ্র কুঠাবাখাতে ভার্গিয়া যায়। কে জানিত 
যে তেমন আঁটার্সাটা এথেম্স সমাজ দেঁড় শত বৎসরের মধ্যে ভাঙ্গিয়া চুবমার 
হইয়া যাইবে $ কে জানিভ যে তেমন এক-গ্রাণ এক-বাক্য রোমক সমাজ দশ 
দিনে ছিন্নবিচ্ছিল্ন হইয়া যাইবে? আর কে নাজ্রানে ষেসেই বিশাল অচল 
জাতিভেদপুর্ণ হিন্দুসমাজ শত বিপ্লব অতিক্রম করিয়া যুগযুগান্তেও অটল 


৩১৯৩ নবজীবন। 


থফ্িধষে * অতএব হৃদয় মুলক প্রতিমাঁকে বড় সামান্য জিনিস মনে করিও না! 
হিন্দুর প্রতিমা পৃথিবীতে হিন্দুর একটি প্রধান পরিচয়। এমন পরিচয়টা 
হারাইতে ইচ্ছা হয় কি? 

পুরাণে প্রতিমা'নিরর্নের যে নিয়ম নির্দিষ্ট আছে সে নিয়মে এখন প্রায়ই 
প্রতিম। নির্দিত হয় পা । তাই দিগস্বকী কালী এবং অস্ুরনশিনী কাত্যা- 
য়নীকে নানা অলঙ্কারে বিভূষিত1] দেখি । ইহা! অজ্ঞতা এবং কুরুচির ফল। 
পুরীণে প্রতিমা প্রত্যেক অঙ্গের, প্রত্যেক অলঙ্কারের, প্রত্যেক দ্রব্যের 
অর্থ আছে। পু'রাণান্ছসারে প্রতিমা নির্টিত হইলে এখন যে সকল 
প্রতিষা অলঙ্কার বিভৃষিত হয় তন্মধ্যে অনেকগুলিতে অলম্কার থাকে 
না। কিন্তু ধে প্রতিমায় অলঙ্কার নিষেধ সে প্রতিমা এখন অল- 
স্কারে ভূষিত হণয়ার একটু বিশিষ্ট কারণ আছে, এখন শিক্ষিত সম্প্রদায়- 
ভুক্ত লেকে যে শভাহাকে কেবল ছেলেখেলা বলিয়া থাকেন তা নয়। 
দেবতা পরম বস্তু, সৌন্দর্যযময় যেখানে দেবতার আবির্ভাব, যেখানে 
সুন্দর ঘস্তর আবির্ভাব “মাষ সেই খানেই সৌনর্ষ্যের সমাবেশ করিয়া 
থাকে! শচী হিমাচলে উপস্থিত হইলেন, অমনি-_ 
আচম্িতে তথা 
নানা রঞ্জন এক নিকুঞ্জ শোভিল। 
বিবিধ কুম্মজাল স্তবকে, স্তবকে, 
বনরত্ব, মধুর সর্বস্ব, স্মর ধন, 
বিকশিয়া চারিদিকে হাসিতে লাগিল-- 
নীলনভশ্তলে হাসে ভারাদল যথা । 
আবার এক ভক্তেব কথা শুন দেখি ১-- 
মধুকর নিকর আনন্দধ্বনি করি 
মকরন্দ-লোতে অন্ধ আসি উতরিল]1) 
বসন্তের কলকণ্ঠ গায়ক কোকিল 
বর্াধিল। শ্বরসুধা। ; মলয় মারুত-_ 
জুল-কুল-নায়ক প্রবর সমীরণ-__ 
প্রতি অনুকৃল-ফুল-শ্রবণ-কুহরে 
প্রেমের রহস্য আসি কহিতে লাগিল]; 


ছুঁটিল সৌরভ যেন রতির নিশ্বাস, 








'প্ীতিয়। | ৯৯ 


আন্মথের'মন যবে মেন কাষিলী 

থাতি প্রণয়ের ফীদ প্রথয়কৌতুকে 

বিরকে! বিশাল তরু, ব্রত ভীরমণ, 

মঞ্জর্তি ব্রদ্ততীর বাহুপান্দে বাঁধ!, 

ঈাড়াইল চারিদিকে, বীন্বৃন্দ ষখ|; 

শত শত উৎস, রজন্তভের আকারে 

উঠিয়া! আকাশে, মুক্তাীফল কলরবে 

বরষি, আত্ত্িল অচলের বক্ষঃস্থল | * (ইত্যাদি) 

অগাধ সলিলে ভাষে বিচিত্র কানন । 

পঞ্চম গায়ে ত অলি নাচে পিকগণ ॥ 

ক্ষণে উঠে ক্ষণে নাচে মত্ত মধুকর । 

পরাগে ধূসর লঙ্ভা চাঁরু কলেবর ॥ 

বিকশিত কুন্দবন কুস্থম মালতী । 

দামিনী মরুয়! ফুল ফুটে নানা জাতি ॥ 

ফুটিছে মাধবী লতা পলাশ কাঞ্চন। 

কুন্দ কুমুদ আছে বকুল বণ ॥ 

ভাহার উপবে চন্দ্রাতপ মনোহরু। 

নেতের পতাক। উড়ে শ্বেত চামর ॥ 

বিনান পাটের থোপ ষুকুভার মালা । 

বিচিন্ন বিনোদ ভাতে সুরঙ্গ প্রৰালা ॥ 

ভার মাঝে বিকশিত কমল কানন। 

কামিনী কমলে বসি সংহারে বারণ ॥ 

অগাধ সমুদ্রে অপরূপ সৌন্দর্ষেযর খেলা! অতল জলে অপূর্ব পুষ্প 

কানন । “গভীর দেখি ফে জল, তাহে নানা উতপল, মনেনহর কম্ল উদ ।” 
প্রককত ভক্ত এটরূপই: করিষ। থাকেন। তাই আব্ধিকার বঙ্গের হিন্দু বেঙ্গল 
সৌন্দর্যতত্ব বুঝেন দেই জ্মুসারে অলঙ্কারের দ্বারা তাহার দেবদেবীর 
প্রতিমার সৌন্দম্যসম্পাদন করেন। তোমার সৌন্ধ্যজ্ান স্তদপেক্ষা 
উৎ্কষ্ট হয় 'ডাঁলই। ভূমি তোমার মনের মতন করিয়া তোমার প্রতিম! 
সাঙজাও। 


* ক্ষিন্দোদাসত্তব কাহন্যর প্রথম সর্গ। 








৩৯২ নবজীবন। 


আরো একটি কথা । কিছু গৃঢ় কথা। তুমি ইৎরাজের কবিতা * 
আওড়াইয়া বলিবে যে জগদীশ্বর নিজেই সৌন্দর্য্য? যে নিজেই সুন্দর তাহাকে 
আবার অলঙ্কার দিয়া সুন্দর করিবে কি? গ্রীক ভাস্কর তাহার দেবদেবীর 
মৃন্তিকে কি সোণা, রূপা দিয়া সাজাইতেন? আমি বলি যে শুধু স্বন্দরকে 
সুন্দর করিবার নিমিত্ত মানুষ সুন্দরকে সোণ! রূপা দিয়! সাজায় না। সম্তা- 
নকে সুন্দর করিবার নামন্ত জনক জননী সন্তানকে সোণা রূপা দিয়া সাজান 
না। প্রণযিনীকে সুন্দর বরিবার জন্য প্রাণয়ী প্রণয়িনীকে হীরা মুক্তা দিয়া 
সাজান না। আদবে্র গ্িনিসকে হাদয় সোণা রূপা দেয়_হৃদয় দেওয়ার 
বলিয়! দেয়__হৃদয় ন! দিয়া থ কিতে পারে না বলিয়। দেয়-স্ুন্দর কবিবার 
জন্য দেয় না। জননী কুৎসিত ছেলেকেও যে গহণা পরান। তিনি কি 
জানেন লা থে, বে কুৎসিত সে কিছুতেই সুন্দর হয় না? তবে তিনি কেন 
কুৎসিত ছেলেকে সোণারপাষ মোড়েন? তিনি কি কিছু মনে কগিয়া 
মোড়েন, ভাহাব হৃদয় মোঠায় আবার শুধু তাই কেন? আদরের জিনিস 
ষতই কেন সুন্বর হউক না, থে মাদর করিতে জানে সে মনে করে বুি 
স্ন্দরকে সাঁজাইলে আরো স্ুনার হইবে । অতএব যেখানেই আদরের 
জিনিস, ধেখানেই প্রতিমা, সেইথানেই সোণারূপা, সেইখানেই বসনভূষণ, 
সেই খানেই হীরা মুপ্তা, সেই খানেই খুটি নাটি। প্রেমের বস্তর, আদরের 
দিনিসের কিছু না করিতে পারিলে ভাল বাসিয়া, আদর করিয় তৃপ্তি হয় না, 
স্থথ হয় না। রস্কিণ বলেন যে 1059 ০1090 £7০%75 20 01%10611 জগদী- 
স্বরের সকলই আছে, কিছুরই অভাব নাই। ঘথাপি প্রেমের পিপাসা 
মিটাইবার জন্য হিন্দু তাহাকে কত কি দির! সাজান । গ্রীক ভান্কর শিলের 
নিয়মে তীহার দেবদেবী মুত্তি গড়িরাভিলেন__হৃদয়ের রাগে গড়েন নাহ; 
দেবতাকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ভাবিয়া তাহার মৃণ্ডি গড়িষাছিলেন-ত্বরের ছেলে, 
হৃদয়ের নিধি ভাবিয়া তাহার মুক্তি গডেন নাই । তাই তাহার দেবদেবীর মুক্তি 
বসনভূষণহীন | গ্রীস বাসীর যেমন চক্ষু ছিল, তেমন হৃদয় ছিল না! তিনি 


পাশপাশি শিশির টাটা শশী 
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প্রতিমা । ৩৯৩ 


কেবল চক্ষু দিয়া সৌনার্ধ্য দেখিতেন, হৃদয় দিয়াঁ দেখিতেন ন1। হিন্দুর দেবতা 
হিন্দুর ঘরের ছেলে, হৃদয়ের ধন। তাই তিনি ত্রাহাকে আদর করেন, কোলে 
করেন, পূজা করেন, ধম্কান্‌, হীরা মু91 পোণা রূপা কড় শাখা! ঘরে যা থাকে 
তাই দিয়া সাজান_-শুধু স্থন্দর করিবার নিমিত্ত সাজান না। হিন্দু জগদী- 
শ্বরকে ষে ভাবে দেখেন আব কেহ তাহাকে সে ভাবে দেখে না। তিনি 
জগদীশ্বরকে অচিন্ত্য অনস্ত বলিয়াও ভাবেন আবার একটি ক্ষুদ্র কোণের 
ছেলে বলিয়াও ভাবেন। অনস্ত জগদীশ্বরের অনন্ত রূপ। তাই অনস্তজ্ঞ 
হিন্দু জগদীশ্বরকে অনস্ত-বৃহৎও দেখেন, অনন্ত-ক্ষুদ্রও দেখেন । হিন্দুর মন 
অনস্ত-গ্রসারিত, জর্ধগ্রাহী, ইউরোপীয়ের ন্যায় সীমানা-সর্হদ্দ-সাপ- 
পরিমাণ প্রিয় নয়। সে মন প্ররৃত অনস্ত-প্রিয়, অনন্ত-বিহারী | 
হিন্দু কেন যে অনস্ত পুরুষের অনন্তত্বের কাছে সভয়ে সসন্ত্রমে 
সাষ্টাঙ্গে প্রণত হন, আবার কেনঈ বা সেই অনন্ত পুকষকে কোলের 
ছেলে ভাবিয়া গাদর করেন, ধম কান, ভয় দেখান, খোসাষোদ করেন, 
সোণ! রূপ! দিয়া সাজান তাহা তিনিই জানেন । তৃমি আমি কুলাঙ্গার, কেমন 
করিয়া জানিব? আর পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন, টাচা-ছোল। কেয়ারি-করা,টাইম-ধরা 
রূলে-বাধা,লেবেল-আটা ইউরোপীয্বঈ বা কেমন করিয়া জানিবে ?হিন্দু জগদী- 
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৩১৪ নবজীবন। 


শ্বরের মহারণ্য-রূপা 10500181009 3 ইউবোপীয় মানুষের তৈয়ারি ক্ষুদ্র বাগানের 
ন্যায় 012011995 মাত্র । অতএব পখিজ 'পিতৃপুরুষের এ তিম] ভাঙ্গিও না। 
সেই প্রতিমাব স্ুপ্রতিষ্ঠা করিয়া পবিত্র পিতৃপুরুষেব জগৎ-গ্রাহী ধৃতি, জগৎ- 
ব্যাপী দৃষ্টি, এবং জগৎ ঘোড়া হৃদয়ের পরিচয় গ্রদান কর। 

উপসংহাবে ছুই একটি কথা বল! আবশ্যক । কেহ কেহ বলিতে পারেন 
যে জগদীশ্বরের মুক্তি নিম্াণ কবিয়! পুজা করিলে উপাসক সেই মৃণ্তিকেই 
জগদীশ্বর মনে কবিতে পাবে। এদেশে জগদীশ্গরেব মৃত নির্মিত হইয়া, 
তাহা পূজিত হয়। আমি যতদূব অনুসন্ধান কপিয়াণ্ডি তাহাতে এইরূপ বুঝি- 
যাছি যে কেহই জগদীশ্ববেব মু্দিটাকে হগদীগরব মশে করেনা। সকলেই 
এইরূপ বুঝে যে মৃত্তি হইতে জগপীশ্বব স্বন্ত্ত, মুভিতে তাহার আবিভণব হয় 
মাত তবে এমনও হইতে পারে যে জগদীশ্ববেব মুন্ডি দেখিয়]! ভক্তের মন 
যখন বড়ই বিভোর হইয1 উঠে, তখন সে জশদীশরব এবং জগদ্ীশ্ববের মুত্তির 
গ্রভেদ্র ভুলিয়া গিয়া বোঁপ হয় যেন সেই মৃ্টীকেই জগদীশ্বর মনে করিতে 
থাকে। কিন্তু যেখানেই প্রকৃত উদ্বোধন হয় জদয় উদ্বেল হইয়া উঠে, সেই- 
থানেই ত এইবপ হইয়া থাকে । ৪থেপো! দিস্দেমনীব কথা পড়িতে পড়িতে 
ওথেলে। দিসদেমনাঁঞ্ে ত কন্পনামাত্র ঝলিঘা মনে থাকে না, সত্যসত্যহী 
রক্তমাংসবিশিষ্ট নবনাবী মনে হয়ব । উতকই্ট নাটবাতিনর দেখিতে দেখিতে 
অভিনেতাদিগকে অভিনেতা বলিণা মনে থাকে না, আভিনীত নবনাধীই মনে 
হয়। ঈশ্বরের মূর্তি দেখিয়া বদ তেখনি সমস্ত ভেদাভেদ বিস্মৃত হইয়া 
বিভোর মনে মৃ্চিতে কেবল জশ্ববই দেখি তবেইহ জানিব যে মৃত্তি গড়া 
সার্থক হইয়াছে । মৃণ্তি বদি তৈপাভেদ-জ্ঞান নষ্ট করিয়। দিতে পারে, শুধু ঈশবর- 
তক্তিতে মন ভরাইয়া দিতে পারে, ঈশ্বর শিন্ন আব সকল বস্তকে ভুলাইয়া 
দিতে পারে, তাহ] হইলে মুন্তরে পুজা করা ঈশ্ববকে পুজা কনা বট আর কি 
হয় ?মৃত্তির সম্মুখে প্রণত হওষা ঈশ্বরের সশ্সখে প্রণত হওয়| বই আর কি হয়? 
কোল্রিজ. এই যে একটা পর্ধতৈব সন্মথে ঘাড কট কৰবিলেন। তবেই কি 
পর্্বতট1 ঈশ্বর হইয়া গেল ? কিন্ত পর্বতে আর গঠিত মুতে প্রভেদ কি? 
ছুইইত ঈশ্বরের প্রতিমা । তবে পন্বতটা ন্বরৎ র্যক্ত প্রতিঘা, গঠিত মৃত্তিটা 
স্থাপিত প্রতিম।) প্রভেদ এঈটুকু । তবে কোল রিজ. পর্বত দেখিয়া ঈশ্বর-ভক্তিতে 
ভোর হয় পর্বতের "সম্মুখে প্রবত 5৪ষায পবা বদি ঈগ্ব হর নাগিধা 
থাকে, তবে আমি দরিপ্ হিন্দু একটা মুক্ত দেখিয়া ঈশ্বর-তক্তিতে ভোর হইয়া 


প্রতিমা । ৩১৯৫ 


ুর্তিটার সন্ধে প্রণত হইলে মূর্তিটিউ বা কেন ঈশ্বর হয়া যাইবে? তৃমি 
হয়ত বলিবে যে ঈশ্বরে মূর্তি নির্ধীণ কবিয়া পূজা কবিতে কবিতে হয়ত তুমি 
নিরাকার ঈশ্বরকে যগার্থ ই হাত পাঁ নাক কাণ উদব বক্ষ বিশিষ্ট মনে করিবে 
এ কথায় আমি এই বলিতে পাবি, যে আমি ধদি ঈশ্বরকে দিবাকার বলির 
বুঝিয়! থাকি নাচ হইলে সতত্্র বসব শাহাব মূর্তি পুজা কবিলেও তাহাকে 
হাঁত পা" নাক কাণ বিশিষ্ট মনে কৰিব না. এই যে ঈসপেব গাল্পব ন্যায় গল্প, 
প্রবোধ চন্দ্রোদযেক ন্যাঘ পক 1/81102০7/) সাপাবণ লোকে চিবকালই 
শুনিতেছে। কিন্তু কেহ কখন কি তাই বলিষা এমন বুঝিধাছে যে পাখী 
মান্গুষেব মতন কথা কয়, আব কাস ত্রোধ (মাহ মাৎসর্য্য প্রভৃতি হৃদয়ের 
ভাবগুঙগা এক একটা হাঁ পাঁ-৪ধালা মান্ুষেব মন বু ভা দিয়া বেড়ায় বা 
খিয়েউরে নাটবাভিনয কবে সাঁকাৰ উপাসকদিগে মধ্যে এমন লোক 
থাকিতে পাবে যাহাবা নিবাকাৰ ঈশ্ববকে যথার্থই হাত পা বিশিষ্ট 
মনে করে। কিন্ত সে নব স্থলে অনুসন্ধান কবিলে বোধ হয় বুঝা 
যাইবে যে তাহাবা ঈশ্বরকে কণনই গ্রকৃত নিবাকাব বলিষা বুঝে নাই, 
তাহাদের যে বকম শিক্ষা (01070) এবৎ মানসিক শক্তি (০91109) 
তাহাতে তাহাবা ঈশ্ববকে নিবাকাব বলিয়া বুঝিতে একেবারেই অক্ষম) 
এবং সেই জন্য মৃদ্তি সামনে লা বাণিযাঁ ঈশ্ববের পূজা করিলেও তাহার! বৌধ 
হয় ঈশ্বুবকে হস্ত পদ বিশিষ্ট ভাবিধা হাব পভ কবে । তাই যদি হয়, তবে 
তাহাদিগকে কোন মুর্তি নাদিয়া এব" মূর্টি দেখিলে তাহাঁবা যেরূপ ঈশ্বর- 
ভক্তিতে উত্তেজিত হতে পানেখসেইকপ উন্ভেজিত হইতে না দিয়া এবং ঈশ্বর- 
ভক্তিতে উন্তেজিত হুঈযা তাহাবা যতটুকু ধন্মান্তবাগী হইতে পারে, তাহা- 
দিগে সেই পরিমান্ণ ধর্মানুবাগী না হইতে দিয়া লাঁভকি? ঈশ্ববকি জন্য? 
শুধু কি প্রকুষ্ট উপলন্ধিব জন্য, ন' ধন্মোননতিব জন্য ? যে “নিরাকাঁব” উপলদ্ধি 
করিতে পাবে না এবং নিবাঁকাবর উপাঁসন। দ্বাবা ঈশ্বরন্ুরাগে উৎসাহিত হইয় 
ধর্দপথে যাইতে গরাধাবিত হয না, হাহাকে শুধু এক উচ্চ নিবাকার প্রণালীর 
খাতিরে নিরাকার উপাসনায় জোব কিয়া বাঁধিয়া রাঁথা ভাল, না মনকে 
ঈশ্বরানুরাগে বঞ্জিত করিয়া ধর্মপথে চলিতে প্রবৃত্তি প্রদানার্থ একটা মৃষ্তি 
গড়িয়! পুজা করিণ্ঠে দেওয়া ভাল? আমবা শুধু উন্নত পদ্ধতি চাই না; 
সকলে উন্নউ পঙ্কতিতে ঈশ্বরোপাঁসনা করিতে পারিবে এবপ প্রত্যাশাও করি 


ন1। কিন্ত আমর। ঈর্ঘর-ভক্তি এবং ধর্শানুরাগ চাই; আমরা চাই ষে সকলেরই 


৩১৯৬ নবজীবন | 


মন যে কোন পদ্ধতিতে হউক ঈশ্বর-ভক্তি এবং ধর্্নান্নরাগে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। 
নিরাকার পদ্ধতি দ্বারা যে আপন মনে ঈশ্বরানুরাগ ফলাইয়া তুলিতে অক্ষম 
এবং সেই জন্য ধর্মপথে চলিতে উতসাচ্তি বোধ করে না, তাহাকে 
নিরাকার পদ্ধতি, দেওয়াও যা, না দেওয়াও তা, এবং তাহাকে সাকাঁর-পদ্ধতি 
না দিলে শাস্স্রকার এবং সমাজনেতার মহাপাতক হয়। তাই ধন্মভীরু 
হিন্দু শীস্্কার লোকসাধারণের জন্য বহিম্ুখ প্রণালীতে জগণীশ্বরের 
প্রতিমা গড়িয়া দিয়াছেন । ধণ্মেও যে 5669907813])10) চাই; সে 
8680952)81051017) কেবল হিন্দু শান্ত্রকার দেখাইয়াছেন, আর কেহ দেখান 
নাই। 

যে জগদীশ্বরকে নিরারার বলিয়া বুঝিয়াছে সে কি তবেশ্কিছুতেই 
ত২।কে হাত পা বিশিঞ্ক সাকার মনে করিতে পারে না? এ অবনতি কি 
একেবারেই অসম্ভব? একেবারেই অসম্ভব এমন কথা বলিতে পারি না। 
ইতিহাসে এইরূপ অবনতি, এইরূপ বিকৃতি দেখিয়াছি । কিন্তু যেখানে 
দেখিয়াছি সেথানে এমন দেখি নাই যে মুঠি দেখিয়া দেখিয়াই মানুষ 
নিরাকার ঈশ্বরকে হাত পা বিশিষ্ট সাকার মনে করিয়াছে । সেখানে 
এইরূপ দেখিয়াছি যে মানুষের শুধু ঈশ্বরজ্ঞান বিকৃত হয় নাই, সকল প্রকার 
জ্ঞানই বিকৃত হুইযীছে। অর্থাৎ সেখানে মানুষের সকল বিষয়ে অবনতি 
এবং বিরুতি (6976781 99০1109) হইয়াছে বলিয়া ঈশ্বর-জ্ঞানেরও অবনতি 
এবং বিরুতি হইয়াছে । সকল বিষায়ে বিকৃতি এবং অবনতি ঘটলে চিরকাল 
বদ্দি শুধু নিরাকার উপাসনা চলিয়! আসিয়া থাকে তবে তাহাও বিকৃত 
হইয়া যায়। ইহুদীদিগের মধ্যে__মামাদের মধ্যেও কিয় পরিমাণে এইন্সপ 
ঘটয়ছে। আবার যদি বল যে সাধারণ অবনতি না হইলেও শুধু মৃস্তি 
দেখিয়া দেখিরাই মানুষ ঈশ্বরকে যথার্থ ই হাত পা বিশিষ্ট মনে করিতে পারে, 
তবে আমি বলিব যে মুত্তি যখন এতই উপকারী, এতই আবশ্যক দেখা 
যাইতেছে, তখন, তুমি পঞ্ডিত এবং সমাজ-নেতা, তোমার কর্তব্য যে তুমি 
লোক সাধারণকে সর্বদা এইন্ূপ সতর্ক কর যে তাহারা মূর্তি দেখিয়৷ যেন 
নিরাকার ঈশ্বরকে যথার্থ ই হত্তপদাদি ধিশিষ্ট মনে না করে। এইরূপ কার্য 
করিবার জন্যই সকল দেশে ধর্মযাজক থাকে । যে দেশে নিরাকার উপা- 
সনা সেখানেও এইরূপ কার্যযের জন্য ধর্মযাজক থাকে । মানুষকে সকল 
বিষয়ে সতর্ক করিবার জন্য চিরকালই চর্টে সমন, মস জীদে খোত্বা 


আদান । ৩৯৭ 


পঠিত হইতেছে । মানুষ সকল উত্তম জিনেসেরহই অপব্যবহার করিতে 
পারে। তা বলিয়া কি ভাহাদিগকে উত্তম জিনিস দিব না? দিব। তবে 
অপরাপর উত্তম জিনিসের অপব্যহাঁর আশঙ্কায় সমাজে যেমন উপদেষ্টা থাকে, 
মুর্তি পূজার অপব্যবহার নিবারণার্থও তেমনি উপদেষ্টা থাকা চাই। যেখা- 
নেই মানুষের ধন ভাগার সেইখানেই প্রহরীর প্রয়োজন । যাহারা পগ্তত, -. 
তাহারাই প্রতিমার প্রকৃত প্রহরী । তাহারা যদি তাহাদের কর্তব্যপালনে 
বিমুখ হন, তবে তাহাদের সমান্জের নেতৃঙ ত্যাগ কর1 উচিত--তবে তাহার! 
প্রতিমার বিরুদ্ধে কথা কহিতে অনধিকারী | 





আত্মদান | 


“সখি রে, দারুণ বলো! না তায়। | তার সম লোকে কেআছেবলনা 
অযশের কথা, শুনিলে তাহার মোক্ষপদ তার তরে। 
পরাণ ফাটিয়ে যায়। দিয়াছি কি আমি পরে? 
কুশাঙ্ক,র যদি শ্যামপদে বিধে : শাম্টেগর বলা, সবে না শ্বজনি 
শেল ব্যথ। মোর লাগে। হৃদয়ের ধন মম) 
শ্যামের অস্থথে পরাণে আমার | অত্তরে, অস্তরে শ্যামমূত্তি জাগে 
কুলিশ বেদনা জাগে। শ্যাম মোর প্রিয়তম । 
শ্যাম নাম মোর ইষ্ট মন্ত্ সই-__ এহেন রতনে কলঙ্কের দাগ 
সে নামে আমার প্রাণ) সহে কি শ্বজনি বল ;-- 
নিঃম্বার্থে শ্বজনি সরবস মোর রাধিকারমণ, যর্দি অপবাদ, 
শ্যাঞ্ষেরে করেছি দান । সিডি কি তবে ফল? 
নিঃপ্বার্থে সর্বস্ব দান, মরিৰ মরিব, কত মনে করি 
কিরাডিরযার। মরিতে পারি না সই 
সরবস ধন, জগতে স্বজনি | মরণের ফল ভাবি ষদ্দি মনে 
ষে পারে দানিতে পরে, জ্ঞানহার] যেন হুই। 


৩৯৮ 
ভাধি মরণ ত নহে ভাল” 

শর্গলে আমার প্রাণেংশ গো পথি 
যতন'করিবে কেবা; 

দাপীমলে সই. প্রাণেশে আমার 
কে খার করিবে সেবা * 

বাশরী শুনিয়া উনমত হযে 
কে ছুটে আসিবে তবে ? 

দাসীর কারণে কাদিলে প্রাণেশ 
কে তারে বুঝায়ে কবে? 

কুলে দিয়া জল, গঞ্জনা না মানি | 
শ্যামপদে -সারধন-_ 

আপনা ভুলিয়া দেহ মন কেবা 
দিবে সখি বিসর্জন । 

শ্যামের অন্থথে কার প্রাণ আর 
শেলেব বেদনা! পাবে; 

শ্যাম সুধে সই পরম হরষে 
কেবা বল স্ুণী হবে। 

প্রাণেশের তরে গঞ্জনা স্বজনি 
অঙ্গের ভূষণ মম) 

সহিব কলঙ্ক জন্মে জন্মে যেন 
পতি পাই শ্যাম সম। 

লোকে জানে রাই অসন্তী রমণী 


না ভাবে পির নাম । 
কিন্তু, শ্যাম বই রাই, অন্যে নাহি জানে 
রাধা প্রাণ-পতি শ্যাম)” 


উরস তিতিফ়! নয়ন সলিল 
পড়ে দরদর ধাবে। 
কতই যতনে প্রবোধিলা সখী 


তবু থামাইতে নারে। 


সহসা পশিল স্থমধুর রব 
শযামবিনোদিনী কাণে 


“শামের বাশরী 


কি হবে হেথায় 


শ্যামের বাশরী 


নরভীীথন”। 


উঠিয়া কিশোরী”. ছূর্টিবারেশ্ধায 
ধাইয়া সে রব পানে? 

বাজিতেছে শুন 

চল গো স্বজনি চল 7-- 

চল গিয়। দেখি, 

শ্যামটাদ নিরমল। 

নারহিব আর ঘরে। 

শুনিলে গো সখি 
পরাণ কেমন করে।”? 

সী কহে ধীবে “শুন লো রাধিকে 
কেন হলি পাগলিনী ? 

প্রাণনাথ তব আসিছেন অই) 
শুন শ্যাম সোহাগিনি, 

যুগল মিলন দেগণিব লে আজি, 
তরিভক্ হইয়া শ্যাম 

দাড়াবে: বামেতে দাড়াইবে তুমি, 
কিবা রূপ অভিরাম ! 

সেই- 

শ্যামাঙ্গে হেমাঙ্গ মিশামিশি রূপ 
দেখিব নয়ন তরি,_- 

কিবা-_ 

তমালে যেন বা কনক লতিক! 
জড়াবে আদর করি। 


আহা 

জলদের কোলে দামিনী ষেনবা 
সেরূপ দেখিব সবে! 

কত-__ 

আহ্লাদে মাতিযা, গগল-পুরাব 


“জয় রাধারুষ্' রবে ।” 
আসিল! মাধব বান পাশে রাই 


জড়াইল! শ্যাম গলে; 
কহিল1কাতরে শ্যাম মুখে চাহি 
নয়ন পূরিল জলে। 


অধতান্ধান | 


বিীভূসপ 
তোমার কারণে ষে.কলঙ্ক তাহা 
দায়ী তব বহুমানে, 

দাসীর কারণে কলঙ্ক তোমার 
প্রাণেশ সেনা প্রাণে । 
কালা কলক্ষিনী রাই ! 

নাথ-- 

কাল! কলক্ষিনী অগৌরব নহে 


গৌরবের কথা মোর ; 
কিন্ত,রাধিক1*কলম্বী তোমারে বলিলে 
হুঃখের শা রহে ওর। 
ঘুডাও ০ ব্যথা তুমি না ঘুচালে 


কে ঘুচাবে আর বল 
রাধার বেদন। ?-- নিজ প্রাণ চেয়ে 


রাধারে কে বাসে ভাল? 


প্রভু, 

প্রেম যে কেমন জানিঞ্ন এখন 
কে জানিত নাথ আগে? 

ভালবাসি যারে তাহার কলঙ্কে 


এতই বেদন| লাগে ! 
সবে বলে প্রেগে পাপ ! 
ভালবাসি তোম] হৃদয় ভরিয়া 
পাঁপ ইথে নাহি জানি । 
প্রাণ যারে চায়, ভালবাসি তায় 
পাপ থে নাহি মানি 


ন1 সহে লোকের যদ্দি, 
আগে কেন তবে কহিল না মোরে 


তা হলে এ পথে কতুঃ 
আদ্সিত কি রাধা ?_- কলক্ক তোমার 


'হ স্তন] ত তবে প্রভু” 
কতই আদরে . কপোল চুমিয়া 
কহিল! কেশৰ “রাধা 


৩৯৯ 


স্বরগের স্থথ “ছাড়ি প্রিককমে 
তৰ প্রেমে আসছি বাধা । 


কে বলে প্রগয়ে পাপ'ঃ 
আত্মদান মহাপুণ্য ফল ! 


আত্মদানে রাই পাপধষদি হয় 
এ জগতে কিসে তবে, 
স্োন্‌ কর্মবলে স্থতী হবে লোকে 


কিসে পুণ্য হবে ভবে। 
আন্সদান অমূল্য রতন; 
মহাপাপী এই রত্ব বিনিময়ে 
লভে রাই স্বর্গ ধন। 


পাপ কলিকালে, জগাই মাঁধাই 
জন্মিবে ছজন নর) 


ব্রহ্ম নারী বধ আদি পাপাচারে 
রত হবে নিরস্তব। 


এ তত্বের কথা শুনিবে ষখন 
নিতাই নিমাই কাছে, 
ইহারি লাগিয়া পাপত্রত ছাড়ি 
ফিবিবে তাদের পাছে। 
জগাই মাধাই নিজচিত যবে 
করিবে আমারে দান, 
আলিঙ্গন দিয়া স্বর়গে পাঠাব 
তুষিব তাদের 'প্রাণ। 
কাঠ বিড়ালীর! ক্ষুদ্র বনপণ্- 
আত্মদান গুণে বামে 
বাধিল, লভিল অতুল সুখ্যাতি 
দেখ এই ধক্াধামে। 
পল্পহত্তে রাম পরশিলা' গায় 
তুষিল! আদরে কত; 
আত্মপানে রাই কি সুফল ফলে 
* দেখ না লে! অবিরত! 


২০ 

অত্বর্দান চিত্তবিনিময়-- 

শুন বিনোদিনি এই তত্ব লোকে 
শিথিবে; ঘুচিবে ভ্রম; 

আপনা পাশরি ৬ কেবল অপরে 
ভালবাসে তব সম? 

কলঙ্ক দহনে সদাই জলিছ 
তবু মোরে ভালবাস; 

নিকুপ্ত কাননে বংশীরব শুনি 
উতলা হইয় আস। 

শমী বৃক্ষ যথা আপনি পুড়িয়া 
ছায়া দান করে পরে; 

প্রণয়ে পুড়িয়া আপনি প্রেয়সি, 
এ প্রেম শিধালে নরে। 

তব প্রেম দেখি জগতের লোক 


প্রণয় শিখিবে রাই; 
এ প্রেম শিখাতে গোলোক ছাড়িয়া 
ভূঁতলে এসেছি তাই । 
আত্মদান, 
ংসারের সার কথা এই । 
এ কথা ত সবাই জানায় ,- 


কুহ্থম-সৌরভ মলয়ের বুকে 
কেন গো! ঢালিয় দেয়? 

তটনী কেন বা সাোহাগে গলিয়া। 
সাগরে লিনা পড়ে? 

তাড়না পীড়িত . ভক্ত কেন সদা 
ইষ্টদেবে মনে গড়ে? 

কোথা বা তটনী কোথা শশধর 


তবে কেন বিনোদিনি, 


নবজীবন | 


প্রেমে মত্ত হয়ে নদীর উরসে 
থাকেন সদাই তিনি? 

পৃথিবীর বুকে কতই আদরে 
দেখ না পর্বত থাকে, 


সেই 


পৃথিবী কম্পনে যায় গুড়া হয়ে 
তবু ত ছাড়ে না তাকে। 


শর 


ছুঃখ কি সাজে গো তার? 

জগতে যে জন আছে মত্ত হযে 
মোর প্রেমে অনিবার। 

কলঙ্কিনী নাম ঘুচাইৰ তব 
সতী নাম তব রবে; 

কলক্ষিনী তোমা বলে গো যাহারা 
তারা কলঙ্ষিনী হবে।” 

সধীগণ মিলি দিল করতালি 
রাধা বসে শ্যাম বামে »-- 

দেখ ভক্তগণ নয়ন ভরিয়া 
কিখা শোভা ব্রজধামে $--- 

কনক চার্দিনী যেন বা ঢলিল 
নীল জলধব গাত্ন, 

সুন্দর স্থশ্যাম কুল-প্রবাহিণী 
তটিনী শোভিল হায়! 

মহাদেব কেশে জাহুবী যেন ঝা 
সেরপ দেখ গো সবে! 

কহে ভক্ত কবি .শগন পুরাও 
'জয় রাধাকৃষ্ণ রবে। 


শ্রীহেমচন্ত্র মিন্র। 


সপ 








শত শশিপশিট শাশশাশিলাশশ শশা পাশ শপে 
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তত বিদ্যা ব। থিয়মাফি। 


আজ কাল চাবিদিকে ধিষসফির আন্দোলন হইতেছে । এই আন্দোলনে 
বঙ্কিম বাবু বড় অসন্তুষ্ট এইকপ ভাব তিনি নবজীবনের ৩য় সংখ্যায় প্রকাশ 
কবিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু বুঝিয়াছেন যে থিষসফি বুঝি সাপাবণ সকলকেই 
সন্নযাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া যোগী হইতে পবামশ দেয। ইহাই তাহার 
অসন্তোষের প্রধান কারণ । আমরা বলিতে চাই ষে বঙ্কিম বাবু থিয়সফি 
সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছেন তাহা! ভ্রান্ত। শুধু বঙ্কিম বাবু কেন অনেকেই মলে 
করেন যে থিরসফি আর যোগবিদযা বুঝি একই পদার্থ । এই ভ্রম সংশৌধন 
কর! আমার্দেব কর্তব্য বিবেচনায় এই প্রবন্ধ লিখিতেডি । 

থিয়সফি কথাটির অর্থ তত্তবিদ্যা। ও তু »৩, ব্রক্মবাচক এই তিনটি 
বাক্য থিয়সফির মুল মন্ত্র স্ববূপ। ব্রঙ্গজ্ঞান, তত্তজ্ঞান, সত্যজ্ঞান-_থিয়স্ফির 
উদ্দেশ্য । সত্য শ্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্ববরপ সেই পবক্রন্ধ, বাহার 
চক্রবশে এই জগৎ ঘুরিতেছে, তাহার স্বকপ জানিবার বিদ্যাব নাম খিয়সফি 
বা তত্ববিদ্যা ৯ তত শবের বাঁচ্য সেই বরন্ষের ভাবের নাম তত্ব (তৎ+ত্! 
যে যে ভিন্ন ভিন্ন তত্ব লইয়া এই জগৎ গঠিত তাহার আলোচনার নামই 
তত্ববিদ্যা। “সত্যাৎ নান্তি পরো! ধর্ম, ইহ! খিয়সফিষ্ট পত্রিকার শিরোবচন। 
সৎ শব্ের বাচ্য ও সেই পরত্রহ্ম এবং এই সতের ভাঁব সতয। এবং ষথাথ' 
সত্য কি, তত্ব কি, ইহা! অনুসন্ধান দ্বার! ত্রহ্মজ্ঞান লাভ থিয়সফির উদ্দেশ্ট। 
কেবল যোগবল লাভ করা থিয়সফির উদ্দেশ্য নহে। যে পথ অবলম্বনৈ 





৩২২ নবজীবন। 


অলৌকিক ব্যাপার সকল ঘোগবলে সাধন করা যায় কিন্তু ব্রন্মজ্ঞান জন্মা 
না, বিয়সফিষ্ট'সে পথ অবলম্বন করিতে চাঁন না। 

থিয়মফি বা তন্ববিদ্যায় সকলকে কিরূপ পথে চলিতে উপদেশ দেস় 
দেখ্)ট যাউক। থিয়সফির উদ্দেশ্য কথন তিনটি । 

১ম। প্রেম বৃত্তির সংকীর্ণতা ঘুঢাইয়া উৎকর্ষ সাধন দ্বারা জগৎকে 
ভালবাসিতে শিখ। কমলাকাত্ত চক্রবস্তী মহিফেনের ঝৌকে একদিন 
বুঝিয়াছিল যে নিত্যন্থ্থ বা নিতাপদার্থ পাইবার এই বই অন্য পথ নাই। 
এ কথাটি নৃতন নহে। কথাটি নৃতন নহে বটে কিন্তু টা লোক এই কথা 
হায়ী কার্য করে? কিস্তু যাহাতে লৌকে এই কথাটির মর্ম বুঝিতে পারে 
সেইজনা এখন থিয়নফি যুক্তি বিজ্ঞানাদির সাহায্যে দেখাইতে যায় যে, 
যতদিন ন1 পুরুষ 

সর্বভৃতস্থমাত্মানৎ সর্ধভূতানি চাত্বনি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাক্া! সব্বত্র সমদশনঃ ॥ 

ততদিন তিনি নিত্যন্থখ পাইতে পারেন না বা অনাদি কারণ ত্রন্গের শ্বরূপ 
বুঝিতে পারিবেন না। এখন দেখ ইহাই যদি থিয়সফির মুখ্য উদ্দেশ্য হয় 
তবে কি থিয়মফির আন্দোলনে কাহারও অসন্তষ্ট হওয়। উচিত। 

২র। প্রাচীন খবিগণ-প্রণীত শাস্ত্র সমূহে একেবারে অশ্রদ্ধা না করিয়া 
সেই শাস্ত্রসমূহ বুঝিতে চেষ্টা কর। তীহারা ত্রহ্গ-নিরূ্পণ বিষয়ে আধুনিক 
বিজ্ঞানবিৎ অপেক্ষা অনেক অগ্রগামী হইফাছিলেন। স্ুতরাৎ তাহাদের সমস্ত 
শাস্ত্র অন্বেষণ করিতে আরন্ত কর, তাহার ভিতর হইতে অনেক রত্ব পাইতে 
পারিবে। তাহার সাহায্যে তুমি ব্রঙ্গতত্ব জ্ঞানেপ পথে আলোক দেখিতে 
পাইবে। 

এই কথা ধাহারা একেবারে মানিতেন না, অর্থাৎ শান্ধাদি সকল কেবল 
কুসংস্কার এবং মুর্খ লোকের মূর্খতায় ভরা এইরূপ যাহাদের বিশাস ডিল, 
তাহাফের মধ্যে অনেকে আন কাল স্বীক্কার করিতেছেন বে, শীঙ্ষাদিতে যে 
সকল কথা একেবারে অলীক বলিয়! বোধ হইত ভাহা বাস্তবিক সব অলীক 
নয় । ম্যাডাম বাবাট্ন্কি তাহার যোগবলের বে মধ্যে মধ্যে পরিচয় দিরা- 
ছেন তাহা কেবল খধিগণ প্রণীত শান্তর সমূহে সাধারণের কথঞ্চিৎ বিশ্বাস 
জন্মাইবার জদ্য। তরীন্নপে কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধ] হওয়াতেই শান্ত্রালোচনা কয়া আর 
. বুথা সময় নষ্ট করা যে একই কথা তাহ! আর অনেকে বলেন না। এখন 
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দেখ যদি থিয়সফিব আন্দোলনে লোকের শীস্তাহ্বশীলন কথঞ্চিংও বৃদ্ধি 
পাইয়া থাকে তবে খিয়দফির আন্দোলনে কি কাহারও অসস্তষ্ট হওয়া উচিত? 

৩য়। আমাদের আন্যন্তরিক শক্তি সমূহের মধ্যে অনেকগুলি উচ্চতর 
বৃত্তি আদৌ অন্করিন হয় নাই । সেই সমস্ত শক্তির স্ক'রণের চেষ্টা কর। 

এই তিনটি কথা লইয়া! থিয়সফি সভা । এবং যিনি নিজে এই তিনটি 
উপদেশ-বাক্যানযাৰী কার্য করেন এবং তন্বারা নিজের উন্নতিসাঁধনে 
ষত্রবান হন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যের উন্নতি সাধন মানসে উক্ত তিনটি উপ- 
দেশ বাক্যের যথার্থ মন লোকের হৃদয়ে রোপণ করিতে চেষ্টা করেন, তিনিই 
যথার্থ থিয়সফি৪ । 

অনেকে বলেন যে, যে তিনটি লইয়া থিয়সফি সভা তাহার মধ্যে 
প্রথমটিত সকল ধর্মেই আছে। আপনাকে সর্ধভৃতস্থ দেখিবে এবং 
আপনাতে সর্বভূতকে দেখিবে, এঈরূপ উপদেশ ত সকল ধর্শেই আছে, তবে 
থিয়সফির এটি নূতন কথা নে । শান্ত আলোচনা করা-_তাহা থিয়সফি্ট 
না! হইয়াও ত অনেকে করিতেছে । এ দুটি থিয়সফির আঁদল উদ্দেশ্য নহে। 
তবে যোগবলাঁদ্ি যে সকল শক্তির বিকাঁশ করিবার কথা উহীর1 বলেন, 
তাহাই থিয়সফির মুখ্য উদ্দেশ্য । কিন্ত যাহারা! থিরসফি সমাজভূত্ত হৃহী- 
যাছেন, তাহারা সকলেই জানেন, যে থিয়সফির প্রথম কথাটিই অর্থাৎ 
“সর্ববভৃতস্থমাত্মানৎ সর্কভূতানি চাত্মনি” দেখিতে চেষ্টা করিবে; এই কথাটিই 
ঘিয়সফির মুখ্য উদ্দেশ্য এবং অন্য দুইটি এ প্রথমটির সাধনের উপায় মাত্র। 
সকল ধর্মেই বলে বটে তত্ববিদ্যা প্রভাবে সকল ভূতকেই আপনার ন্যায় 
জ্ঞান করিবে, কিন্ত এ কথাটির যে কতদূর মাহাত্ম্য তাহা সকলে স্পষ্ট 
বুঝিতে পারে না। সেই মাহাত্ম্য আজ থিয়সফি প্রচার করিতে আরন্ত 
করিয়াছে ।) | 

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের স্বাাধ্য লঈরাঁ আক্ু কালকার সমাজের অন্ধকারে 
আবৃত প্রান্ধ্য বিজ্ঞান তত্ব যতদূর বুঝিতে পারা খায়, তাহা বুঝাঈবার চেষ্টা 
কিয়া থির়সফি দেখাইতে চায় যে; তুমি ভার আঁঘি একই শরীরের ভিন্ন ভিন্ন 
অঙ্গ ব্যগীত আর কিছুই নহে। ভুমি এখন ভাব যে তোমাতে আমাতে 
সম্পূর্ণ প্রভেদ। কিন্তু থিয়সফি দ্রেখাইতে চায় যে, তোমাতে আমাতে এমন 
সম্বন্ধ আছে রঘ, তোমার দুঃখে আমর দুঃখ অবশ্যত্তাবী। যাঁহাকে তুমি কখন 
দেখ নাই, যাহার বিষয়ে তুমি কিছুই জান না, এখন তুমি মনে কর থে ভাঁহার 


৩২৪ নবজীবন | 


সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু তত্ববিদ্যায় দেখাইতে চায় যে, এক্সপ 
লোক যাহার*সহিত তোমার কোন সম্পক নাই মনে কর, তাহারও সহিত তুমি 
একস্ুত্রে গাথা । সেই সম্পূর্ণ অপরিচিত জনের চিস্তীপ্রস্থত শক্তি কত সমস 
তোমাকে সদসত কন্মে নিধুক্ত করিতে পারে তাহা তুমি এখন কিছুই জান না। 
আমার একটি অর্গুলির সহিত অন্য অঙ্গুলির যে সথ্ধন্ধ তোমাতে আমাতে 
সেইরূপ সন্বন্ধ। আমার ছুইটি' অঙ্কুলিই যেমন এক ন্নায়ুযন্ত্রের অধীন, 
সেইরূপ আমি ও তুম উভয়েই এই জগৎ শরীরের অন্তস্তলস্থ "একটি স্সায়ু- 
বস্ত্র অধীন । কত কত অদ্ভুতশ সম্পন্ন আকাশ জগতের এই স্সাুযন্ত্। যদি 
আমার একটি অঙ্গুলি বিষাক্ত হয়, তবে আমার অন্য অন্য অঙ্গুলি যে সতেজ 
থাকিবে না ইহাও ঘেবূপ নিশ্চয়, সেইরূপ তুমি যদি তোমার পক্ষে ঘোরতর 
অনিঃকও কাধ্যে প্রবণ হও তবে ভাতা জগতের অভ্তস্তলস্থ নিয়মের বলে 
আমারও অনিষ্টকর হইবে। গুণম্য়ী প্ররুতির ক্ষেত্রে চেতন্যের আভাম্বরূপ 
ঘে বীজ নিহিত হওয়াতে এই প্রপঞ্চের বিকাশ হইয়াছে, সেই একমাত্র 
বীজ হইতে পণ পক্ষী ধৃক্ষ ল৩] কীট পতঙ্গ তুমি আমি সকলেই উদ্ভৃত। 
ইহাদের মধ্যে কেহ ৰা পত্র কেহ থা মূল কেহ বা ত্বক কেহ বা শাখা এই 
মাত্র প্রভেদ। এই প্রপঞ্চ একটি বৃক্ষ প্রবূপ ; তন্ববিদ্যায় এই শিক্ষা দেয় ষে 
মন্ুষ্যত্বই এই প্রপঞ্চের বীজ এবং মন্ুষ্যত্ই আবার এই বৃক্ষের ফল। তাই 
তত্ববিদ্যায় বলে, যে এস ভাই সব এস জীব জন্ত উত্ভিদ দেব গন্ধবর্বাদি 
তোমরা সকলে, সকলে মিলির এই প্রপঞ্চ বুক্ষে সুন্দর ফল ফলাইবার 
চেষ্টা করি। জ্গগতে বার্থ মন্ত্রষ্যত্বের বিকাশ যাহাতে হয় তাহাই করি। 
সকলের চেষ্টা, সকলের কামনা এই এক দিকে এ্রণত কব তবেই সকলে যথার্থ 
স্থট হইতে পারিবে । ক্ষুধা পালে যে মাহাৰ করিবে তাহাতেও যেন সেই 
সেই মনুষ্যত্ের বিকাশ সাধঙ্গোছ্দেশ ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে 
স্ত্ীপুত্রাদি পরিবারে বেছিত ৮হ%1 খাবিতে চাও তাহা? যেন সেই উদ্দেশ্যে করা 
হয় কিম্বা! যদি সংন্যাস শবল+নে প্রবৃত্তি জন্মে তবে তাহাও যেন*্সেই মন্ু- 
ধ্যত্বের পুর্ণ-বিকাশ কারণ বশতই ঠ্র, অন্য ০পেন কারণে না হয়। 

মনে করিয়া দেখ জিহ্বা আমার শরীরের একটি অঙ্গ মাত্র। ভিন্ন 
ভিন্ন রসের আশ্বাদ গ্রহণে জিহ্বা বড় সুখ বোঁধ করে। কিন্ত জিহব। যন্ধি 
অন্যান্য সমগ্র দেহের দ্বাস্থ্য সম্বন্ধে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল নিজের সুখে 
লক্ষ্য রাখিয়া রসান্বাদনে মণ্ত হয়, তবে দেহ শীঘ্রই অন্ছস্থ হইয়া'পড়ে এবং 


তত্ববিদ্যা বা থিয়সফি ॥ ৩৫ 


সঙ্গে সঙ্গে জিহবাকেও কষ্ট পাইতে হয় । স্থতরাৎ রপাশ্বাদ গ্রহণে সুখ লাত 
কর! যেন জিহ্বার প্রধান উদ্দেশ্য না হয়। সমগ্র জগৎ বপ শরীরের স্বাস্থ্য 
সম্বন্ধে লক্ষ্য না রাখিয়া তুমিও কেবল তোমার স্থুথ লালসা! বশত কার্ধ্য 
করিতে যাইও নাঁ। যেমন সমন্ত শরীরের স্বান্থ্যের উদ্দেশে চলিলে জিহবা 
রসাম্বাদন স্বখে একবারে বঞ্চিত থাকে না, সেই রূপ তুমি যদি সমগ্র জগতের 
হিতকামনা করত কার্ধ্য করিতে থাক তবে তোমাকেও যে অধি- 
কাংশ সময় তোমার সুখপ্রদ কার্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে তাহার সন্দেহ 
নাই। জগতস্থ সবই আমার-_এই জ্ঞান ধাছাঁতে জন্মে তাহার চেষ্টা কর । 
সমগ্র জগতের উন্নতিই যেন তোমার লক্ষ্য থাকে। নিজের সখ খু'জিয়া 
বেড়াইবার দরকার নাই । ছুঃখ যেমন না চাহিলেও মাসে, সুখ তেমনি 
বিনা কামনায় আসিবে, তাহার জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। 

তোমাতে আমাতে একসুত্রে গাথা স্থতরাৎ পরস্পর পরস্পরের স্বথ কামনা 
করিব। কিন্তু কিরূপ স্তরে গাথা তাহা যদিস্পষ্ট না বুঝিতে পারি, তবে কি 
পরিমাণে আমি তোমার স্থখ কামনা করিব স্থির করিতে পারি না। তুমি 
আর আমি একই সমীস্থত্রে বদ্ধ, সেই জন্য যদি আমার স্থখ তোমার সুখের 
উপর নির্ভর করে বুঝি, তবে সামাজিক নিয়ম গুলি উল্লজ্ঘন না করিয়া 
চলিলেই যথেষ্ট হইল । কিন্তু তত্রবিদ্যায় দেখাইতে চায়, যে, এক সমাজ- 
স্থত্রে তোমরা! বদ্ধ থাক আর নাই থাঁক, তুমি যদি হিমালয় গহ্বরে নির্জনে 
বাস কর আর আমি বদি কোলাহল পুরিত রাজধানীতে থাকি, আমর উভয়ে 
কোন সমালস্ত্রে বদ্ধ না হইয়াও, শ্রিগুণমধ়ী প্রকৃতির এক গাছি রজ্জপ্তে 
আবদ্ধ। সেই রজ্জ কি তাহা, তন্ববিদ্যার পুনরুদ্ধার মানসে থিয়সফি প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে । থিয়সফির 
মধ্যে যে যোৌগবল প্রদর্শনের কথা বার্ভী শুনা যায় তাহ এই তন, যপ্নিবন্ধন 
তুমি আমি ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইয়াও বাস্তবিক অভিন্ন; সেই তত্বের যথার্থ 
স্বরূপ বুঝাইবার বাপনায় ইহা! প্রদর্শিত হইয়া থাকে, সকলে যোগী হও এই 
শিক্ষা! দিবার জন্য নহে । জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সহিত তোমার অভিন্ন 
সম্বন্ধ আছে, ইহ! বুঝাইয়া থিয়সফি বলিতে চায়, “যদি জগতের আদি কারণ, 
সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাও তবে প্রেমের সঙ্কীর্ণতা ঘুচাও, তোমার অস্তরস্থ 
প্রেমের আলোক্ষি সমস্ত জগতে বিকীর্ণ হউক, তবে বুঝিতে পারিবে যে সেই 
পরত্রঙ্ধ কিং স্বর্ূপ।” 


৩২৬ নবজীবন। 


কিন্ত মাবাঁর দেখ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সহিত আমার অভিন্ন সম্বন্ধ আছে 
জঁনিলেই যে আমি আমার প্রেম ভাব সর্ধত বিস্তুত করিয়া যেখানে যেমন 
উচিত ফেই খানে সেইব্প প্রেমরস টালিতে পীবিব তাহা নহে। মনে কর 
একজন নরহস্ত। মহাঁপাপী থবং একজন মহাপুণ্যশীলী মভাআা; উভয়কেই 
কি এক ভাবে আমায় দেখিতে হইবে? পায়ের একটি অঙ্গুলির প্রাতি 
যেরূপ তব আবশ্যক, চক্ষের উপরও কি সেইরূপ যত্ব আবশ্াক £ লা তদ্‌- 
পেক্ষা বেশী যত্বের প্রয়োজন? বাস্তবিক শরীরের ভিন্ন ভিন্ন'অঙ্গ প্রত্যঙ্গের 
মধ্যে পরস্পর পরস্পরের সহিত কি কি স্থলে কি কি সম্বন্ধে বদ্ধ, তাহা সবিশেষ 
জানিলে যেমন স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে কথন কি কর্তব্য তাহা ঠিক বুঝা যাক, 
সেইরূপ জগতের হিত কামনায় যদি প্রেমভাব সর্বত বিস্তুত করিতে চাও, 
তবে জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সহিত তোমার কোন্‌ স্থলে কিরূপ সম্বন্ধ 
আছে ভাহা বুঝিবার চেষ্ট! করা উচিত | ষে পথে চেষ্টা করিতে হইবে সেই পথ 
থিষসফি সভার তৃতীয় উদ্দেশ্য*কথন দেখাইতে চায়। তোমার আস্তরিক 
যে সকল শক্তির এখনও অঙ্কুর পর্যযস্ত দেখা যায় নাই ক্রমে ক্রমে তাহার 
বিকাশের চেষ্টা কর। আত্তরক শক্তির যতই বিকাশ জন্মিবে ততই বাহ্য 
জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সহিত তোমার কিরূপ সন্বন্ধ, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে 
পারিবে । মস্তর্জগতের সহিত ভিন্ন ভিন্ন বহির্জগতীয় পদার্থের সম্বন্ধজ্রানই 
লময়ে সময়ে বলরূপে প্রকাশ পায়। কেন না 800৮1608618 7১076]: 
গ্াানবলং মহাঁবলং। এই জ্ঞানজনিত শক্তির প্রদর্শন একটু অসাধারণ 
হইলেই তাহার নাম যোগবল হইয়া পড়ে। বাস্তবিক একটু ধাহার! 
ভাবিয়! দেখিয়াছেন তাহারাই বুঝিয়াছেন যে থিয়সফি সভার ভূতীয় উদ্দেশ্য- 
কথনটি যোগবল লাভের ভন্য নর, তত্বজ্ঞান লাঁভার্থ এবং সেই জ্ঞানের 
সাহায্যে জগতের হিতসাধনার্থ | 

ধিয়মফি আর তব্ববিদ্যা একই কগা। থিয়সকি আজ নৃতন কথা কিছুই 
প্রচার করিতেছে না। আার্্যশান্ত্ সমূহে যেসকল তত্বকথা আঁছে সেই সমস্ত 
বিদ্যার পুনরুদ্ধার করিবার জন্য থিয়সফির গ্রচার আবশ্যক। এই জন্যই 
থিয়সফির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য-কথন মাধ্যশাস্ত্র সমূহ আলোচনার পরামর্শ দেয়। 
তত্ববিদ্যার আন্দোলনে হিন্দুমাঁত্রেরই সন্তুষ্ট বই অপন্থষ্ট হওয়! উচিত লহে। 
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মনৃষ্যের বুদ্ধির দ্বিবিধা গতি । একটি তর্ক সহকৃত এবং চঞ্চল , অন্যটি 
সরল ও একনিষ্ঠ । যদিও প্রথমোক্ত বুদ্ধি জনসমাজে আদরণীক় 
কিন্তু শেষোক্তবুদ্ধিই জদ্গতির হেতুস্বপ। যে ব্যক্তির বুদ্ধি শেষোক্ত 
প্রকার, তাহাকে হয়ত লোকে দর্শনজ্ঞান-বিহীন মুর্খ বলিয়া জানে; 
কিন্ত তিনিই সাধু । তর্ক-বিশিষ্ট বুদ্ধিতে ভাগবতী-মতি উপার্জিত 
হয় না| বেদ কহেন “নৈষা তর্কে মতিরাপনেয়া”। এই মতি তর্কে 
লাভ হয় না। মানব তাদশ বুদ্ধি দ্বারা কেবল অনর্থক বিষয়ে বূর্ণায়মান 
হন, কেবল হেতুবাদে বিমোহিত হন। কেবল সাংসারিক স্বার্থবশে 
ঈশ্বরের উপাসনাকে প্রয়োজনান্ুসারে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রয়োজনানুসারে 
পরিত্যাগ করেন। কিন্তু একনিষ্ঠ। বুদ্ধির নিকটে তর্ক নাই, স্বার্থ নাই, 
হেতুবাদ নাই, প্রয়োজন নাই, প্রতিষ্ঠা নাই, প্রত্যাধ্যান নাই। এইরূপ 
বুদ্ধির সম্মুথেই অবিদ্যা বিদীরিত হইয়! ঈশ্বরের প্রভাব বা আবির্ভাব উদ্‌খা- 
টিত হইয়া! থাকে । মনুষ্য এ বুদ্ধির দ্বার! স্র্যযকেও ঈশ্বর বোধ করিতে 
পারেন, সমুদ্রকেও ঈশ্বর মনে করিতে পারেন, নরবিশেষকেও ঈশ্বর জ্ঞান 
করিতে পারেন অথব! নিরাকার নিরঞ্জন ভাবেও ঈশ্বরকে বরণ করিতে পারেন। 
কিন্ত কেবল ঈশ্বরের দিকেই তাহার দৃষ্টি। ঈশ্বর কিরূপ, নিরাকার কি 
সাকার, মনুষ্য কি দেবতা, জড় কি চৈতন্য-_-এই সকল প্রশ্ন তাহার সে বুদ্ধির 
অঙ্গ নহে। স্থতরাং তিনি এ সকল বিষয়ের বিচার ছ্বার। চিত্ববিক্ষেপ করেন 
ন1। ঈশ্বর জাজল্যমান রহিয়াছেন_-তিনি সন্দেহ শূন্য জ্ঞান-নয়নে তাহাকে 
দেখিতেছেন-_তীহার জ্বলগ্ত সত্তা হৃদয়ে ধারণা করিতেছেন। তাহাতে 
আবাব কোন্‌ কথ্ণর তর্ক, কোন্‌ কথাব মীমাংসা করিতে হইবে? অতএব 
“জ্লিতমস্তক *পুরুষের জলাশয়ে গমনের ন্যায়” তিনি পথ খাট ন। দেখিয়া, 
কণ্টক-লন ভাঙ্গিয়া, একেবারে সেই শীতল পরমার্ণবে বম্প প্রদান করেন। 
তিনি কেন কুর্য্যকে পাপদ্ধ বলিয়া ডাকেন, কেন রামচন্দ্রকে নারায়ণ বলিয়! 
সম্বোধন করেন, তন্দ্রগ অনীশ্বর-উপাধিতে ঈশ্বর বোধ করাতে কি দোষ 
হয়। কি পাপ হয়, সে সকল গুশ্ন তাহার নিকট উপস্থিত হয় না। তর্কপ্রিক় 
বুদ্ধিমানের। তাদৃশ কোন ধথ তাহাকে জিপ্তাসা করিলে তিনি হত্বত তাহার 
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কোন উত্তর দিতে পারেন না । তাহাতে লোকে তাঁহাকে একজন অতি গণমূর্খ, 
আলাপের অনুপযুক্ত, অসভ্য বলিয়া মনে করিতে পারে। কিন্ত তিনিত 
ঈশ্বরে ডুবিয়াছেন। তিনি মৃত্তিকা, প্রস্তর, জল, নরবিশেষ, জীববিশেষ, 
অঞব। প্রতিমায় ঈশ্বর বোধ করিয়া পূজা করাতে প্রথর-বুদ্ধি বিদ্বানেরা মনে 
কবিতে পারেন যে তিনি প্রতারিত হইতেছেন। কিন্তু তাহা নহে। হে 
বিদ্বন! তুমি স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতেছ এ তিনি মকল জড় পদার্থের ও উপাধির 
পুজা করিতেছেন, ফলে, সেরূপ ভাবিয়া তুমি নিজেই প্রতারিত হইতেছ। 
কেন্ন না সুদৃঢ় সরল উপাসক জলে, স্থলে, স্ুর্য্ে, নরবিশেষে, শক্জিবিশেষে, 
বা প্রতিমাতে পরমেশ্বরের জাজল্যমান অবতীর্ণ-প্রভাব ও আবির্ভাব দৃষ্টি করত 
সেই আচিস্ত্য অনুপম প্রভাবেরই পুজা করিষা থাকেন। তাহার সেই পুজা! 
কোন ত্বৃত-পদ্ার্থ, প্রতিমা, প্রাক্কৃতিক গুণ বা শক্তি, নরনীরী প্রভৃতি উপাধির 
উদ্দেশে নহে । তাহা ঈশ্বরেরই উদ্দেশে । ঈশ্বরের প্রতি তাহার একনিষ্া 
বুদ্ধিই এ্রন্ছপ্‌ অতর্কিত স্র্ল উপাসনার প্রস্থৃতি। যদি ঈশ্বরে প্রবল 
অন্থরাগ্গ না থাঁকে, তবে কি তিনি যাহাকে তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা! করিতে 
পারেন ৭ যদি ঈশ্বর থাকার অখণ্ড বিশ্বাস হৃদয়ে না থাকে, তবে কি তাদৃশ 
উপ্রাস্নক যেখানে সেখানে ঈশ্বরের আবির্ভীব অনুভব কবিতে সক্ষম হন ? 
তাঁদৃশ সাধকের হৃদয়ে যে ঈশ্ববের প্রতি জলস্ত বিশ্বাস, জলস্ত অন্ুরাগ,এক- 
নিষ্ঠাবুদ্ধি আছে তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। তার্কিকেরা মনে করেন তিনি 
বুঝি প্রক্কৃত ঈশ্বর ত্যাগ পূর্র্বক ভৌতিক পদার্থ ও স্বকপোল কল্পিত প্রতিমার 
আব্কাধন! করিতেছেন । যীহারা এক্ধপ মনে করেন তাহাদের বুদ্ধি অতি 
জগ্তাল গ্রস্ত । তীহারা জনসমাজে তীক্ষবুদ্ধি, বিবেচক, চিজ্তাশীল, দর্শনবিৎ, 
বিজ্ঞ, ইত্যাদি শ্রুতি স্থখকর আখ্যা লাভ করিয়াও ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ় প্রতা় 
স্থাপন করিতে পারেন না। এই বন্তমান সময়ে অনেক নিরাকার-বাদী 
মহাতারা পর্যন্ত ঈশ্বরের সভ্ভাতে নিসংশয় হন নাই । তীন্ধাদের মধ্যে কেহ 
বা ঈশ্বর কিরূপ এই প্রশ্ন লইয়াই বিব্রত। অথচ তাহার আপনাদের প্রশ্জের 
উর নিমিত্ত নিরীশ্বর গ্রন্থ সমূহের প্রতি যত নির্ভর করেন তত দেশ্বর 
শাস্ত্রের প্রতি নহে । কেহ কেহ বাকিছু কিছু ভগবৎ প্রেম লাভ করিক্সাছেন, 
কিন্ত খোরতর চিত্তচাঁপল্য ভেদ পূর্বক তাহারা সিদ্ধি লীভ করিতে পারিতেছেন 
ন1]। তাহারা! কেবল সাকারোপসনার দোষ শোষণ], সমাজ সংস্কার, স্বাধী- 
নতা, ও স্বাস্থ্য বিষয়ক আন্দোলনে জীবন গত করিলেন। আপনারা যে 
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নিঙ্কাকার পরমেশ্বরের উপাসক তাছাই মনে করিয়া অহহ্কীরে - বঙ্গে' গৃহ- 
বিচ্ছেদ করিলেন এবং দর্গে ভারতকে কীপাউয।' তুলিলেন। কিন্ত তাঁদৃশ 
সহম্মের মধ্যে দশজন ব্যক্তি, একনিষ্ট-বুদ্ধি-বিশিষ্ট সাকারবাদীর ন্যায়) 
ঈশ্বরকে জলস্ত ভাবে হৃদয়ে অনুভব করেন কিনা তাহা সন্দেহ স্ছল। ফলত 
সাকার ও নিরাকার এই উভয় বাদের মধ্যে কোন ইতর বিশেষ নাই। 
ঈশ্বরকে হৃদয়ে দর্শন, স্পর্শন ও অন্থতব করাই উপাসনার সার উদ্দেশ্যা অত- 
এব একনিষ্ঠ-বুদ্ধি-বিশিষ্ট সাকারবাদী যেমন অনন্যবৃদ্ধিতে ঈশ্বর দর্শন করেন, 
যেমন তর্ক যুক্তি এবং বাদান্গুবাদের পক্ষে অন্ধ হইয়া ঈশ্বরের পক্ষে হৃদিনেত্র 
উদ্মিলিত রাখেন, ঈশ্বর আছেন তাহ! প্রকৃত প্রস্তাবে জানিতে হইলে 
সেইব্ূপ অনন্যবুদ্ধি,' বাহ্ান্ধতা এবং অস্তজ্যোতির প্রয়োজন। সংসার, 
স্বার্থ, হেতুবাদ, ব্যবহার, পদার্থ ও অর্থবাদ সম্বন্ধে যিনি জাগ্রত, তাহার 
জানা থাকিতে পারে যে ঈশ্বর আছেন | তিনি গ্রস্থাধ্যয়নের বলে বা হেতু- 
বাদ সহকারে বলিতে পারেন ষে ঈশ্বর অন্ধদ্দি, অনস্ত, নিরবয়ব এব মঙ্জল- 
ময়। কিন্ত চঞ্চলচিত্ববশত তৃষ্টিবিক্ষেপ জন্য, একনিষ্ঠ নিম্তরঙ্গ বোধাভাবে 
সেই প্রেমময়কে দেখিতে পান ন1। তিনি তাহার সমুদয় ব্যুৎপত্তির সহিত 
কেবল বাহজ্ঞানে জাগ্রত কিন্তু পরমার্থে নিজ্রিত। ফলে ঈশ্বরে ধাছার 
একনিষ্ঠ! বুদ্ধি তিনি সংসারে যুক্তি ও র্করাজ্যে এবং ঈশ্বরের সত্তা ও স্বরূপ 
বিষয়ক বিচারে নিদ্রা যাইতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বরেই তিনি জাগ্রত' এবং 
ঈশ্বরই তাহার বিচরণের জলস্ত ক্ষেত্র। তাহার সেই বিশ্বাসের বলেই তাহার 
অবলপ্টিত প্রতিমাদ্দি উপাধি সমস্ত বিদারণ পূর্বক, ভগবান দর্শন দিয়া 
থাকেন। তাহার বাহজ্ঞান-শূন্য, হিতাহিত-বোধ-শূন্য, অর্কসিদ্ধাস্ত-শৃন্য 
একনিষ্ঠ অন্ুভবই' তাহাকে জয় দান করে। প্রথর বুদ্ধিমানদিগের যেখানে 
বছুদিনাস্তে একবারও ঈশ্বরে সমাধিস্থ হওয়া! অসম্ভব, যেখানে তাহাদের 
শিক্ষিত ও শ্রুত ঈশ্বরকে একবারও হ্বদয্বে অন্কুভব করা অসস্তব, সেখানে 
সেই ঈশ্বটরকনিষ্ঠ বিশ্বাদীর পক্ষে পরমেশ্বরের জলত্ত সতা ও ত্রাপকর্তৃত 
হৃদযুজম ক্ষরা-নিত্য সম্তব। তিনি প্রতিম। বা হুর্ধ্যাদি পেবতাতে ঈশ্বরের 
আবির্ভাব দৃষ্টি কষ্টে বলিয়া তাহাকে জড়োপাসক বলিও না। ক্ষন না 
সেই আির্ভাব যখন তাহার অস্তর-স্পর্শা হয়,তখন' তাহ। নিরাকার চৈতন্যঙগর, 
রূপেই' উপস্থিত হইয়া। থাকে । তাহার হ্ৃদম্ে সেই আবির্ভাব প্রেষপূর্শ, 
কক্ষণান্ক় এবং বাক্যমনেক্র অগোচন্ন' ভাবেই উপনীত হয় । 'লেই আধিষ্ভাষে ' 
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কি সুর্যের অথবা প্রতিমাদির আবির্ভাব ৭ প্রতিমা কি তেমন সরস ভাবে 
হৃদয়ে আসিতে পারে ? স্ুর্ধ্যদেবতা অথবা গঙ্গা নদী কি তেমন মনোহর 
ভাবে হৃদগে স্পর্শিত হয়? প্রতিমার আবির্ভতীব চেতনহীন অবয়ব মত্র। 
সুরয্যের অবির্ভাব মগ্ডলাকার তেঙ্োময় মার্ভগ মাত্র। গচ্চানদদীর আবি- 
াব তরল তরঙ্গিণী নদী মাত্র। এই সকল ব্যবহারিক অচেতন অবয়ব 
কি সাধকের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কতার্থ করে? না, তত্রাবিভূর্তি 
ভগবান নিরাকার, চৈতন্যময় ও করুণাময় রূপে সাধকের হৃদয়ে অধি- 
চিত হন? প্রতিমা, অবতার ও সুর্ধ্যাদি যে কোন উপাধ্ির অবলম্বনে 
সাধক উপাসনা করুন, উপাঁননা ঈশ্বরের ) সাধকের দৃষ্টিতে সকল 
উপাধিতেই ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়। সুতরাং সাধক সেই আবির্ভাবেরই 
পৃজ! করিয়! থাকেন, উপ1ধির নহে। প্রকৃত কথ। এই ষে, সদাকালই সকল 
পদার্থে ও সকল জীবে ঈশ্ববের আবির্ভাব আছে । কেবল সেই সমস্ত আবি- 
ভাবেই যে নরহদয় মোহিত হয় এমত নহে । মানবের শ্মীয় হৃদয়ে যে 
পরমাত্মা বিরধঙ্গিত আছেন, অচঞ্চল ধীরচিভ্তের সেই দিকে একনিষ্ঠা বুদ্ধি 
হইয়া থাকে । পরব্রন্মের বস্ত-তন্ত্রজ্ঞানের অভাবে সেই বুদ্ধি বহির্জগতে 
প্রেরিত হইয়া পদার্থ, গুণ, শক্তি ও জীব প্রভৃতি উপাধি বিশেষে সেই প্রাণ- 
জথ্থার চরণ বনদন করে। তাহ ুর্য্যমগ্ুলে জগং প্রসবিতা পরম দেবতাকে 
শকাশ করে । পর্বতে, নদীতে, বৃক্ষবিশেষে ও নরবিশেষে তাহাকে দেখা- 
ইয়া দেষ। পবিত্র দেবমন্দিরে প্রতিমাতে তাহাকে প্রকাশ করে এবং 
সর্বপ্রকার অর্চনা! কালে তী্গার সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া দেয়। মানব 
স্বীয়, জ্ঞানান্থসারে স্বীয় হদয়েরই উত্তেজনায় দেৰতা অবতার বা নরবিশেষে 
ভগবানের পুছা করিয়া থাকেন। কিন্ত হৃদয়ে তর্ক প্রবেশ করিলে সবলই' 
শৃন্য ও অনীশ্বর বোধ হয়। হেতবাদ-লোতা পুরুষ অহৈত্টকী বৈষ্ণবী মতি 
ধারণে অক্ষম হয়েন। স্থতরাং তাদৃশ চঞ্চলচিত্ত জনের হৃদয়ে তখন এই 
পরামর্শ উপস্থিত হয়, যে পরমেশ্বরকে স্বূপত উপাসনা করাই বিধেয়। 
কিন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, কেরল ত্রঙ্গজ্ঞান ও হ্ধগ্রীতিতেই ধশ্বরীয় 
স্বক্ধপণ বসব প্রতিষ্ঠিত। সেই জ্ঞান ও ভক্তি তর্কেতে প্রাপণীয় নহে। 
পনৈরা তর্কেণমতিরাপনেয়া” | সেই মতির অভাবে স্বরূপ দর্শন অসম্তব। 
অতএব হেতুবাদে বিমৃঢ় পুরুষ স্বরূপত পরমেশ্বরের পুজার পরিবর্তে শূনা 
ঈশ্বর নামের উপযাচক হন। সেই উপধাচকতা যত অভিমানে তত হদয়ে 


সরল বিশ্বাসের উপাসন| | ৩৩৯ 


প্রতিষিত নহে। হৃদয়হীন পুরুষ তর্ক সহকারে উপার্ধি “নেতি নেতি”, পূর্বক 
ঈশ্বরকে রচনা করেন। সহৃদয় সাধু সেই রসস্বরূপকে লাভ করিয়া সতর্কে 
“নেতি নেতি”” বলেন না, কিন্ত ব্যবহারিক দেবতা, অবস্থার ও প্রতিমা 
প্রতি আশ্রয় পূর্বক তৎসারভূত ভূতাতীত ভগবানঞ্কে লাভ করেন। 
তাহাতে তাহার সম্বন্ধে দেবত। প্রভৃতি আপন! আপনি *নেতি নেতি”? হয়। 
কেন না তাহার জ্ঞান ও প্রেম উপাধির উপযাঁচক নহ্থে। তাহা! উপাধেয় 
স্বরূপ রসেরই'প্রার্থা। মধুলোভী ভূক্ষ যেমন কমলের কমনীয় কাস্তিতে 
্রান্ত হয়না--কেবল মধু লাঁভই তাহার উদ্দেশ্য-_ সেই মকরন্দ লাভ হইলে 
সে যেমন স্বভাবত কমলকে ত্যাঁগ করে; তগবৎ-পদ-পক্কর্দ বিগলিত সুধা- 
লাভ করিলে ভগবত্ভক্ত ভাগ্যবানের নিকটে উপাধি স্বরূপ দেব, অবতার ও 
গ্ুতিমাদির বাহ্যভাব সেইরূপ স্বভাবত পরিত্যক্ত হয়। নতুবা তৎসর্কত্রে 
ভগবানের পবিভ্রাবির্তাৰ সত্তে তিনি কোন্‌ বুদ্ধিতে মে সমস্ত ত্যাগ করিবেন? 
একথার সংক্ষেপ-তাৎপধ্য এই যে, অলি যদি পুষ্পকে ত্যাগ বরৈ তবে তাহার 
যেমন মধুলোভ তৃপ্ত হয় না, দেহকে বিদায় করিয়া দিলে যেমন দ্েহীর উপ- 
লব্ধি হয় না, বস্তকে বা পদার্থকে পরিহার করিলে যেমন শক্তি ও গুণ ধারণ! 
করা যায় না, সেইরূপ ভগবানকে পূজা করার জাজল্যমান অবলম্বন স্বরূপ 
দেবতা ও তাহাদিগেব প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা সকল পরিভ্যাগ করিলে তত্রা- 
ব্ভূ্তি ভগবানকেও প্রত্যাখ্যান কৰা হয়। ইশ্বরাবির্ভাবের সহিত দেবতা, 
প্রতিমা বা অবতাব বিশেষের সামানাধিবরণ্য বশত তৎসমুদয় গৌণকল্পে 
লক্ষণাপ্রয়োগে ঈশ্বর বণিয়া পুডিত হন। অতএব প্রতিমা-পুজা, সু্য্যের পুজা, 
রামকুষ্ণাদ্দির পৃড1 বলিলেই ভগখানের পুজা বুঝিতে হইবে । নতুবা মৃদ্তিতে, 
সর্য্যে, অথবা রামক্ষ্ণাদির মায়িক স্নেহে সে পৃগার উদ্দেশ্য নহে। যদি 
মানব স্বয়ং মায়াশৃন্য হন, অর্থাত প্রকুতিজনিত ভেদজ্ঞান হইতে উদ্ধার 
পান, তাহা! হইলে তাহার সেই জীবনুক্তাবস্থায় দেতাদি পদার্থ নির্বিশেষে 
সমনর্শিতা ৪ উপাবপরিত্যক্ত অনয়-ব্রন্ষজ্ঞান যুগপৎ জন্মিতে পারে। তারু- 
শাবস্থা্স তাহার দৃষ্টিতে ব্রহ্মা অবধি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থ, হুরয্য হইতে 
স্থুক্কিক1 পর্য্যস্ত সমস্ত বস্তু, বাম কৃষ্ণ অবধি কীট পত্স্ পর্য্যস্তসমস্ত শরীরী 
এবং দেবালয় অবধি গৃহাঙ্গন পয্যস্ত সমস্ত স্থান ব্রহ্মময় হইয়া যায়। অর্থাৎ 
সমস্ত উপাধি হেয় হইয়া ব্রদ্ই দৃষ্ট হয়েন। কিন্ত যতদিন তা্দৃশ ব্রন্মজ্ঞান 
না জন্মে, ততদিন দেবতা, প্রতিমা ও অবতার বিশেষের অবলম্নে আখ 
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ফীতিমান পঙ্গার্থচ- গণ..বা শক্তি বিশেষের বাযপকেশে সরলহদ ব্যর্তিগণের 
সম্বন্ধে ঈশ্বরের উপাসনা! শ্ব্ভাবিক। তাঁকিকগণের তাদৃশ সরল-উপাসনায় 
অধিকার হয় না।, ঈশ্বরৈকনিষ্ট সর বুদ্ধি যেমন হৃর্যযাদি দেবতা ব! 
নরবিশেষে, অব]. পদ্ার্থবিশেষে বা প্রতিমাতে ঈশ্বরের আবির্ভাব দৃষ্টি 
করত সামানার্চিকরশ্য.'হশত আবির্ভাৰ 'ও উপাধি উভয়কেই একই ঈশ্বর 
রূপে গ্রহ্থ করে, সেইরূপ শান্ত্ও 'সগুণাধিকারে তাত্বশ 'ভাবে ঈশ্বরকে 
গ্রহণের বিধি দিয়া থাকেন। গীত! প্রভৃতি অনেক শাস্ত্রে ভাহার বিস্তর 
প্রমাণ, আছে । বিশ্বেষত শান্ত কেবল এক নিষ্ট] বুদ্ধিরই প্রতিষ্ঠা-স্থান। এই 
রূপ একনিষ্ঠা বুদ্ধিতে €দবত1 ও প্রতিমাদির ব্যপদেশে ষেরূেপ ঈশ্বর-দর্শন 
অস্ত্রে, পঞ্ডিতাভিমানী ভেদবৃদ্ধি-বিশিষ্ট র্যক্তির নামমাত্র ব্রঙ্গোপাসনা দ্বার! 
সেব্বপ্র দর্বন সম্ভবে না। এইন্প তশ্বরীয় রস তাশ ব্াক্তির হয়ে প্রবেশ 
করে-না। তাুশ ব্যক্তিরা ঈশ্বরের যেনূপ অস্তিক্কে বিশ্বাস করেন তাহ! 
প্রীক্পই শ্রবণ-করা অস্তিত্ব, হেতুবাদ বিবচিত, এবং কেবল লক্ষণা-নিষ্পন্ন। 
তাহা ত্বস্ভব-কর] বা হৃদকঙ্গম-কর1 অন্ভিত নহে। যর্দি তাহ! হইত তবে 
তাহার! অবশ্যই বুঝিতেন যে তাহারা যে পরম দেবতাকে হাদয়ে অনুভব 
করত নিরগুন-তাবে উপাসনা করিতে যত্ব পান, সকল প্রকার উপাসনা 
তাহারই উদ্দেশে। নান! নাম রূপে, নান! অধিকারে তাহারই পুজা 
হইতেছে । সেই বাঞ্থাকল্পতরু, জগদ্গুরু, চিরকাল শাখা সম্প্রদায় 
নির্বিশেষে নিজ তক্তথণের কামনা পূর্ণ করিয়া! আসিতেছেন। তাহারা 
এরূপ বদি বুঝিতে পারিতেন তবে শাস্ত্রেও অশ্রদ্ধা হইত না, কেন না তাহাই 
সর্বশাস্ত্রের মীমাংসা। অতএব যিনি প্রকৃত ঈশ্বরপরায়ণ, সর্বপ্রকার 
ঈশ্বরোপাসন্ধয় তাঁহার যোগ দেওয়া উচিত্ত। তিনি শৈব, শান্ত, বৈষ্ণব 
প্রভৃতি-দববালয়ে সমানভাবে ব্রহ্মদর্শন করিবেন। হরিসভাক্স গীত শান্ত্রপাঠ ও 
বন্দসমাঞজ্সের বেদপাঠ প্রভৃতি সমান শ্রদ্ধার সহিত শুনিবেন এবৎ বৈদিক, 
স্বার্থ, ও তান্ত্রিক, ক্রিয়া কর্ম সকল সমান শ্রদ্ধার সহিত ব্রদ্দেতে অর্পণ 
“কপ্সিকেদন। তিনি অভেদ ধ্যান আমন ও তক্তিষোগে ব্রন্গেতে সমন্বয় পূর্ব্বক 
বদির 1৪পতান্ত্রিক সঙ্জ্যাবন্দনাদি করিবেন। ভাদুশ অনুভবশীল, লিঞ্চাম 
বউীপাসিকই'7 প্রকৃত সাধু । কিন্ত যিনি ব্রহ্ম হইতে দেবগপকে ভিন্ন মনে করিয়া 
হরবাগাসন/ “করেন তিনি নামত- হিন্দ্ন্ম পালন করেন বটে,। কিন্ধ ভাহ! 
গ্ুকর হিসুর্ম হে। আর যিনি ভাহুশ ভেদ বুদ্ধির দেবথণকে আশ্র্।-পুর্ব্বক 


সরল বিশ্বাসের উপাঁসন1। ৩৩৩ 


ধ্রদ্মোপাসনা করেন তিনি উন্নত জ্ঞানী ব্রাহ্ম বলিয়া আপনাকে মনে করিতে 
পারেন বটে; কিন্ত আমর! তছুভয় প্রকার ব্যক্তিকে সাধু বলিতে পারি না। 
তাহারা উভয়েই সন্দিগ্ধচিত্ত, ভেদ্রবাদী তাফিক। তাহাদের উভয়েরই 
মনের নিগুঢ় উদ্দেশ্য ব্রদ্মেতে থাকিনে পারে, কিন্ত লে উদ্দেশ্যের মর্দ 
তাহারা অনবগত। তাহারা সুদৃত সরল উপাদক নহেন। 

একনিষ্ঠা সরল বুদ্ধিরই জয়। সেই উজ্জল হৃদ্রয়-ব্যাপারের নিকটে 
কি তর্ক উপস্থিত করিবে? এই কথা বলিবে যে ওরূপ করিলে পৌত্ব- 
লিকতা বা মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া! হয়। কিন্ত সেটি তোমার তর্কের 
ফল, ভগবানের জলন্ত বিশ্বাসের ফল নহে। সরল সাধক সে 
. কথা গ্রাহ্যও করিবেন ন1। সরল-বুদ্ধি সাধু তো যে কোন প্রকারে 
হউক ঈশ্বরকে ডাঁকিযা আপনার দিন কিনিয়া লঈলেন, কিন্তু হে 
তাঁকিক ! তুমি কেবল বিদ্যা, খু, তর্ক, সিদ্ধাস্ত, সমাজ সংস্কার ও সভ্যতা 
প্রচার ব্রতেই কালক্ষেপণ করিলে। আমি ইতিপুর্কবে বলিয়াছি যে, এইরূপ 
সরল-উপাসনা কেবল একনিষ্ট-বুদ্ধিসম্পাদিত নহে, তাহ সর্বতোভাবে 
শান্সসন্মত। শাস্ত্র ঈশ্বরোপাসনা সন্বন্ধে নানা বিচার করিয়া অবশেষে 
সরল-উপাসন্ারই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের 
প্রতি মূর্খ ও পণ্ডিতের সমীন শ্রদ্ধা । মূর্খলোকে একনিষ্ঠ সরল বুদ্ধিতে বা 
বিধিনিষ্ঠ হইয়া যেরূপ দেবদেবীর পুজা করে, পণ্ডিতের! শাস্তদৃষ্টিতে 
তাহাতেই যোগ দেন। কারণ তাহারা জানেন বিচীরত সকল উপাসন' 
একই ইর্বরে সমস্থিত। আমাদের নবীন ত্রাঙ্গেরা বিশুদ্ধ ঈশ্বরোপাসনা 
প্রচার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন বটে, কিন্তু এত বেশি পরীক্ষা করিয়া 
চলিতেছেন যে, তাহাতে তাহাদের অন্তরে একনিষ্ঠা বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে 
না। হযবতে। এইরূপ পরীক্ষাতেই চিরকাল যাইবে এবং একবার যেটিকে 
ফল বলিয়া গণ্য হইবে আরবার তাহাই পরিত্যক্ত হইবে। ব্রহ্গদর্শনরূপ 
স্থায়ী ফল লাঙ্ভ করা কঠিন হইয়া উঠিবে । সমাজ সজ্জায়, আদর্শ নির্বাচনে, 
জাতিত্যাগে ও বক্তৃতার ধূমে তাহারা যত ফল দৃষ্টি করিবেন, প্রক্কৃত সাধনা ও 
্রহ্ষদর্শনে তত করিবেন না । ফলত ত্রাঙ্গগণ যেরূপ তর্ক যুক্তি ও বৈষয়িক 
'সড়ম্বরের সহিত চলিতেছেন, তাহাতে তাহাদের মধ্যে খষিসেব্য ব্রহ্গজ্ঞান 
তত শিক্ষার বিষয় হইবে না, কিন্তু বিশুদ্ধ ব্রদ্গজ্ঞানের অভিমান ক্রমেই 
প্রচারিত ছইবে | 


পরত | 


স্থান--(পুণার পথে) বোরঘ।ট 1 
গময়-অরুণোদয়। 


পাষাণ! হচোমাব পানে স্থাপিলে নয়ন, 
বুঝি এই জীবনের মমতা কেমন, 
বুঝি এই জীবনের কঠোর সাধনা, 
বুষি আনন্দের কিবা! মধুব ধারণ] । 
কালের প্রবাহ হতে 
ভাণি প্রতিকূল বাঁতে, 
গুটিকত পণহাবা তরঙ্গ মতন 
উর্দধদৃষ্টে কাঃগর্ভ কব অন্বেষণ । 
হৃদয় খুলয়া বিশ্ব হাসে চাখিধার, 
তুমি মধ্যে ধাড়াইয়া শব স্তপাবার। 
তথাপি হৃদয় পরে 
তরুলতা আছ ধনে, 
শু হৃদতল তব, তথাপি বিদারি 
ঢালিছ অবনি বক্ষে সুশীতল বারি। 
অসংখ্য গ্রাণীর এই ধারাজল প্রাণ 
জীবনের ধণ্ গুরু তুমিহে পাষাণ! 
হ 
দেখহে নম্বন তুলি আছে আখি যার! 
বিরটি--বিশাল ওই মুর্তি মমতার ! 
ক্ষুদ্র সুখ তুখহ তে সরায়ে নয়ন, 
আনন্দের অবতার কর দরশন; 


পর্বত | 


ভূক্তলে কঠিন ঘা, 
হর্দয়ে জড়ায়ে তাহা, 
প্রসারিয়া শূন্যমর্ত্য--বিশাল ভূবন, 
পরহিত-ব্রতে রত অনস্ত জীবন । 
নাহি উপভোগ সাধ--উদাসপীন বেশ? 
সংযমের শ্তপ-_নাঈ ইন্দ্িয়ের লেশ; 
আত্মদাঁনে ব্যক্ত প্রাণ, 
আম্মদানে ব্যক্ত জ্ঞান, 
আইস মানব ত্যজি পাগ্তিত্যেব ভাণ 
আইস সন্গ্য'সী ত্যছি স্বার্থপর ধ্যান ] 
গিরি পদতলে আসি কর দরশল 
কি গভীর ব্রত তার, সন্যাস-জীবন। 


১৬ 


হৃদয় শ্ুশানে মম রে উদাস প্রাণ ! 
তুমিওত আজ এই কঠিন পাষাঁণ ; 
বিদীর্--বিকৃত-_-এই হৃদয় প্রাস্তরে, 
তুমিওত দড়াটিয়া উর্দদৃষ্টি ক'রে) 

তোমার ত চারি পাশে 

ংসার অমনি হাসে, 

প্রলয়মঘিত মম অতীত জীবন, 
তুমি তার পথত্রান্ত তরক্ষ ভীষণ; 
তুমিওত শূন্য মতর্য ধরি প্রসারিত 
স্তপাকার শবমৃত্তি সশ পতিত । 

ওই ভূধরের মত 

করি বক্ষ বিদারিত 
ক্ষুদ্র সুখ দুখ তব করি পরিহার 
কেন নাহি ধর তুলি হদয়ে সংসার ? 
কঠিন প্রস্তরময় অন্তর বিদারি 
ভূষিত সংসারে ফেন নাহি ঢাল বারি? 


নবজীবন | 


৪ 
ষে বিপুল স্থানব্যাঁপি যন্ত্রণা তোমার, 
অনায়াসে রবে তথ অনস্ত সংসার; 
এই পিপাসার ষদি পিপাসাই সার, 
যন্ত্রণার পর যদি ষন্ত্রণা তোমার, 
যদিরে মরুর পাশে 
কেবল মরুই ভাসে, 
যেই মরীচিকা তাক ছিল সুশোভিত, 
পরিণামে তাও যদি হ'ল অস্তহিত, 
অথবা পশ্চাতে তৰ অনস্ত প্রমাণ 
শ্বশানের পরে ঘি কেবলি শশান, 
যেই চিতা উজলিত, 
তাও বদি নিব্বাপিত, 
তবে কোন্‌ অভিঙ্গাষে রে অবোধ প্রাণ 
সেই যন্ত্রণায় বক্ষে কর স্থান দান! 
সম্মুথে আনন্দ মৃন্তি দাড়ায়ে পাষাণ 
লহ জীবনের দীক্ষা! আজ তার স্ান। 
৫ 
ভীম প্রভগ্তনে মূলসহ উৎপাটিত, 
ভূধর সাগর গর্ডে হইরা পতিত, 
উন্বাস্ত ত্রঙ্ক স্রোতে উলটি পালটি, 
অতল সলিল গর্ভ ধরির। সাপটি, 
তুলি শির ধীরে ধীরে 
যথা চত্্দিক হেরে-_ 
সংসার! প্রবাহগর্ভে তেমতি তোমার! 
তোমারি তরঙ্গ ধরি এপ্রাণ আমার 
ধীরে ধীরে তুপি শির বারেক ফিরিয়া 
সংসারের পানে আজ দেখিবে চাহিয়1) 
গ্রলয়মগ্্ লীধন ! 
কর বেগ সন্থরণ। 


পর্বত | 


হারায়েছি হৃদয়ের সকলি আমার, 
হৃতসর্ধশ্গেরে দয়া কর একবার, 
ছরাশা দিয়াছি ফেলি উরস চিরিয়া। 
সংসারে রাখিব আজ হদগে ধরিয়া । 
৬ 
জড় জগতের জীব কঠিন প্র্তরে, 
জীবন ধরিয়। যদি আনন্দে বিহরে, 
নর জগতের প্রাণী তোমরা কি তবে 
এ পাষণ বক্ষে মম অস্থথেতে রবে ? 
বিনই মানব জ্ঞানে 
হেরিয়া আমার পানে, 
সরিয় দাড়াও কেন ফিরায়ে নয়ন, 
একবার এ জদয় কর দরশন) 
যেই মোহস্বপ্রে প্রাণ ছিল অভিভূত, 
স্থির লক্ষ্য করি যাহ! স্দীর্ঘ-অতীতে, 
উন্মত্ত আবেগে প্রাণ 
ছুটে ছিল অবিশ্রাম 
স্থপথ কুপথ নাহি করিয়া বিচার, 
ভাঙিয়াছে সেই স্বপ্ন নয়নে আমার । 
মাত] ভ্রাত? তগ্ী ভার্ষ্যা! তনয়-সংসার ! 
এস আজ একবার হৃদয়ে আমার । 


পাষাণ ! তোমার মত প্রফুল্প বদনে, 
হেরিতে কি পারিব না আমি এভুবনে ? 
অমনি করিয়া কভু আনন্দে হাসিয়! 
' ঈ্াড়াতে কিপারিব নাআলোকে ভাসিষা? 
অমনি আপন] ভূলে, 
সংসারে হৃদয়ে তুলে, 
বাধিয় প্রাণের অঙ্গে মায়ার বন্ধনে, 
মারিব কি নিরখিতে উৎফুল্ নয়নে? 


৮৪9৮ নরজীবম। 
যন্ত্রণাই পরিশ্বীম হবে কি আমার ? 
হ'বে নাকি পুন হদে আনন্দ সঞ্চার? 
যাহা লয়ে তুমি সুধী, 
সে ত সকলই দেখি, 
চৌদিকে হৃদয় খুলি বিরাজে আমার, 
মায়া দয়া পিপাসা মধুর সংসাব। 


জীবনের ধন্মগুরু তৃমি হে পাষাণ! 
দেহ শিখাইয়। মোরে তোমাব ও জ্ঞান। 





বুদ্ধিবধ ব জ্ঞানকাণ। । 


পঞ্চশিথা নামক জনৈক মুর্ন ধীরদ্বভাব শিষ্যদিগকে জ্ঞানোপদেশ 
করিতেছেন। 

“দুরে যে একটি স্থাণু (মুোগাছ) দেখিতেছ, এক সময় উতাঁৰ নিকট 
আমরা চারি জন ব্যক্তি চাবি প্রকাৰ বুি লাভ কবিয়াছিলাম। আমি, শৈব্য, 
দাঙিনায়ন ও হান্তিনারন,_আমবা চাঁব জনে একদা এই স্থান দিয় যাইতে 
ছিলাম, দূর হইতে উহা দেখিয়া আমাদের তিন জনেৰ সংশয় হইল, 
উহা কি স্থাণ ? না একটা মানুষ? পৰে হান্তনায়নেৰ জ্ঞান সংশষেই শয়ান 
থাকিল, তাহার মনে কোন প্রকাব তর্কোদ্রেক হইল না; তিনি অনা- 
স্বাসেই আপন গন্তব্য প্রদেশে চলিয়া গেলেন। দাণ্ডিগায়ন অনেকক্ষণ 
ভানিলেন, অনেক চেষ্টা কবিলেন, তথাপি তিনি সংশয়চ্ছেদে স্মর্থ হইলেন 
না, অবশেষে তিনি অশক্য ব্বেচন! কবিয়া চলিয়া গেলেন। শৈব্য 
বলিলেন, উহা! যাহা হয় হউক, আমি উহাতে সংশয় স্থাপন করিতেও চাহি 
না, পরীক্ষা করিতেও ইচ্ছা করি না, উচ্থার ভথ্য কি তাহা! আমি জানিতে 
ইচ্ছুক নহি। বাহ! হয় হউক, সামি উহ্যার জন্য কাধ্য ক্ষতি করিব না, 
এই ব্ূপে তিনিও উক্ত প্রকার সন্তোষ লইয়া প্রস্থান করিলেন, কিন্ত আমি 

ংশয্লিত স্থাপুর নিকটবন্ধা হইয়! সাত সংশয়/বিদূরিত করিলাম । তাহাতে 


বুদ্ধিৰধ বা জ্্ার্মকাঁণা | ৩৩ 


আরোহণ করিলাম, তাহার ফল, পত্র, পুষ্প, সমস্তই প্রত্যঙ্চ করিলাম, 
তাহাতে যে পক্ষী ছিল, সে গুলিকেও দেখিলাম । অতএব হে শিষ্য ! 
সকল মন্ুষ্যের সমান বুদ্ধিশক্তি না, বুঝিবার বুধাইবার ক্ষমতা নাই, 
ইহা! কথিত উদ্রাহবণের দ্বারা বুঝিয়া লও । 

বিপধ্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি-প্রধান কল্পে এই চারি প্রকার বুদ্ধি 
ভেদ আছে, হীহা অবধারণ কর। সংশয় (ঠিক না বুঝা) ও. অজ্ঞান (আদৌ 
না| বুঝা) বিপধাঁয় (বিপরীত বৃদ্ধি) মধ্যে গণ্য । বুঝিতে না পারা,এবং 
সংশয় ২ইলে তাহীর উচ্ছেদ করিতে না পারা, অশন্ির অন্তঃপাতী। একটু 
কঠিন দেখিলে, ছুরূহ দেখিলে, তাহাতে প্রয্নোজন নাই ভাবিয়া সন্তষ্ঠ 
থাকা অথবা বুঝিনার অযোগ্য ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাক! বুদ্ধির তুষ্টি নামক 
অবস্থা, ইচ্ভা অবধাৰণ কবিবে। এই তুষ্রি-নানক বুদ্ধি আলস্যের জননী, 
ইঞ্জা বর্তমান থাকিতে মঙ্গলের আশা নাই। যে কোন ছুশ্রতক্য বা 
দুধিজ্ঞের বস্ত থাকুক, সন্দিগ্ধ বা বিকল্পিত অর্থ হউক, বুদ্ধি যখন তাহ! তন 
তন্ন কথিয়া বুঝিয়া লইতে সক্ষম হইবে, তখনই তাহা সিদ্ধি অবস্থায় আপি-' 
য়াছে, ইহা অবধারণ কবিবে। 'এই পিদ্ধিনামক বুদ্ধি লৌকিক ও পার- 
লৌকিক বন্ততব্ব বুঝিবার প্রধান উপকরণ । 

থে বিপর্ধ্যয়-বুদ্ধির কথা বলিলাম, তাহা ৫ পাঁচ প্রকার! যে অশক্তির 
কথা বলিলাম, তাহা ২৮ আটাঁশ প্রকাঁর। তুষ্টি নামক বুদ্ধি ৯ প্রকার এবং 
সিন্ধি-বুদ্ধিও ৮ আট প্রকীর মাছে, । আজ তভোমাৰিগকে আমি ২৮ প্রর্ধার 
অশক্তির কথা বলিব, ইহা বুঝিতে পাবিলে ক্রমে অন্যগুলিও বর্ণন 
করিব। 

মন্থুয্যেঘ ১১ এগারটি ইন্দ্রিয় আছে। তাহাদের দোষে, তাহাদের' 
বিকলতায়, তাহাদের অসম্পূর্ণতায়, ক্ফ,রণ স্বভাব বুদ্ধির স্ফুরপত্ প্রৃতিবন্ধ 
থাকে। অর্থণ স্করিত হতে পারে না) স্ক,বণশক্জি থাকিতেও বুদ্ধি থে 
ক্ষরিত হইতে পাঞ্েনা, ইহ কেবল একাদশ প্রকার ইন্জিয়ের দোষেই পারে 
না। ইহা দেখিয়া আমবা ইঙ্জিয়কৃত বুদ্ধিবধ (বুদ্ধি বিমাশ) ১১ প্রকার, ইহ! 
নির্ণয় করি। এতত্ভিগ আর ১৭ সপ্তদশ প্রকার বুদ্ধিবধ আছে, তাহা! বুদ্ধির 
নিজদোষে বা নিজ আশ্ররের (মস্তিষ্কের) দোষে উৎপন্ন হইয়া থাকে । | 

বাধিধ্য ব1'শ্রেঞ্তকুত বুদ্ধিবধ | 
স্বণেন্ত্রিয় বা শ্রোত্র-য নিকুদ্ধ' হইলে ও বিনষ্ট 'হইলে খুষ্ধির শবে 


৩৪০ নবজীবন। 
গ্রহণ শক্তি থাকে না, বধ হয়, ইহ! বিদিত আছে । কিন্তু শ্রবণ- 
যস্ত্রেরে অপূর্ণতা হেতু বুদ্ধির যে হুমম অংশের ক্ষতি হয়, তাহা তোমরা 
সহসা অর্থাৎ গ্রণিধান না করিয়া বুঝিতে পারিবে না । তোমরা কি 
স্থির করিয়! 'রাধিয়াছ যে, সকল ব্যক্তিই সমান শুনিতে পায়? তাহ! 
পায় না। পাইলে, তাল-কাণা ও স্ুর-কাণ লোক থাকিত না। এমন 
অনেক ব্যক্তি আছে, শতবর্ষ ০ করিলেও তাহাদের তালবোধ 
ও স্ুুরবোধ হয় না। কেন হয় লা? না তাহাদের কাণ ভাল নহে, 
তাহাদের শ্রবণেন্ত্রির সম্পূর্ণ নহে । তাহাদের শ্রোত্রযন্ত্রশ্থ শব্দবহা 
শিরার সকলগুলি সমান নহে, কিংবা কোন কোন শিরার অভাব আছে, 
অথবা কোন কোন শিরার ক্ষতি হইয়াছে। তাই তাহার! ধ্বনিতেদ 
বাশবের হ্ক্মতম তারতম্য বুঝিতে বাগ্রহণ করিতে অক্ষম। সেইজন্যই 
তাহারা হয় তালকাণা না হয় সুরকাণা। বাধিষ্য হইলে দেহ্যাত্রা 
নির্বাহের কষ্ট হয়, স্তবাং লোক সকন বাধিধ্য নিবারণের চেষ্টা করে, 
কিন্তু ধবনিভেদ ন1 বুঝিলে দেহ যাত্রা চলে, তাই তাহার চিকিৎসাদি করে 
না। ফল, কাণ ভাল কবিবারও উপায় আছে এবং কাণ ভাল ন! থাকিলে 
যে বুদ্ধির ক্ষতি হয়, তাহাও নির্ণীত আছে । 
রলনেক্ডরিয় ও অপজিহ্বিকা | 

রসগ্রাহক ইন্দ্রিয় জিহ্বা । তাহার দোষ থাকিলে, অপূর্ণতা থাকিলে, 
'অপজিহিবক নামক বুদ্ধিবিঘাত হইয়া থাকে। এরূপ অনেক ব্যক্তি আছে, 
যাহান্দের আম্বাদ বোধ অতি অন্প। ন্বাদগ্রহণ শক্তি সকলের সমান, এব্ধপ 
মনোভাব, এন্সপ বিশ্বাস, পরিত্যাগ কর। এ ফলটিতে তুমি যে পরিমাণ 
ৰাষে প্রকার আস্বাদ পাইবে, আমি হয়ত ঠিক্সেইরূপ আম্বাদ পাৰ 
না। লোক সকল মোটামুটি কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি ছয়টি রস জ্ঞানগম্য 
করিতে পারে বটে ; কিন্তু তাহাদের সুক্ষ প্রভেদ আয়ত্ত করিতে সকলে সমান- 
র্বপে পারে না। সর্ধসমেত ৬৩ প্রকার রস আছে, কিন্ত সকলে তাহা বোধগম্য 
করিতে পারে না। এই জন্যই বলিতেছি, রসনেক্ট্রিয়ের বৈগুণ্য বশতও 
বুদ্ধিবধ হয়, বুদ্ধির ক্ষতি হয়, স্বতরাং রউ. কাণ! লোকের ন্যায় রস-কাণা 
লোকও আছে। রসবাহী শিরা এককালে নষ্ট হইলে সম্পূর্ণ রূপেই রসবুদ্ধির 
বধ হয়, আর যতকিঞ্িৎ বৈগুণ্য থাকিলে অপক্গিহ্বিক! বা সামান্য 
রস-কাণ! বলিয়! গণ্য হয়। ইহা সুক্দশী মুনিগণের উপদেশ । 


বৃদ্ধিবধ ব1 জ্ঞানকাঁণ!। ৩৪৯ 


ভ্রাণপাক ও অজিজ্ত্রতা | 

ঘবাণেক্রিয়ের দোষে, বৈগুণ্য বশত, অথবা অপূর্ণতা হেতু গন্ধবিষয়ক 
জ্ঞানের বা বুদ্ধির অল্লাধিক/ ও ক্ষতি হইয়া থাকে । রোগবশত কাহার 
কাহার ভ্রাণশক্তি এককালে নষ্ট হইয়া যায়। তাহারা* কোন প্রকার গন্ধ 
বুঝিতে পারে না। তাহাদের বুদ্ধি ঘাঁণেক্দ্িয়ের অত্যল্প ব্যাপার প্রকাশ 
করিতেও পাঁরে নাঁ। সেরূপ ঘ্রাণ বধের নাম অজিত্বতা এবং সেরূপ ত্রাণ" 
নাশের না্মভ্রীণ-পাঁক। কিন্ত ঘ্ৰাণ-যন্ত্রের, গন্ধবাহী শিরায়, অসম্পূর্ণতা দোষে 
অথবা অন্য কোন দোষে কেহ কেহ গন্ধ সমূখ্রে সক্ষম তারতম্য বুঝিতে 
পারেন না। ইহার নিদর্শন অনেক সময়েই স্ুপ্রাপ্য । 

বাগিক্দ্িয় ও মৃকত্ব। 

মৃক অর্থাৎ বোবা । বাক্যস্ত্রের দৌষেই মানুষ বোবা হর, ইহা কাহাঁৰও 
অবিদিত নাই যাহারা বোবা নহে, যাহাদের বাক্যন্ত্র আছে, মনে করিও 
না যে,ভাহারা সকলেই সমান ঝলিতে পারে, সকলেই সমান শব্ধ উচ্চারণ 
করিতে পারে । বাকমন্ত্রের তারতন্য থাকাতে প্রত্যেক ব্যক্তিরই বাক্য অসমান। 
বাগিক্্িয়ের অভাব হইলে বুদ্ধির সমূহ ক্ষতি,বৈগুণ্য থাকিলে অত্যন্ন ক্ষতি। 
ফল, বাগিক্্িয় কত অশক্তি বা বুদ্ধিধ থাকিলে, তন্বারা লৌকিক পার- 
লৌকি সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা! আছে । 

ত্বকৃকৃত জডতা বা ত্বকৃকত স্পর্শণধ | 

পক্ষাথাত হইলে, কুষ্ঠবিশেষ জন্মিলে, ত্বক্‌ নষ্ট হইন্া যায়, অথবা 
ত্বকের স্পর্শ গ্রহণ শক্তি লুপ্ত হইয়া! বার, ইহাঁও তোমরা দেখিয়াছ। কিন্তু 
ত্বক্যন্ত্রের বৈগুণ্য বা! অসম্পূর্ণতা হইতে যে স্পর্শভেদজ্ঞান লুপ্ত থাকে, তাহা 
বোধ হয় তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখ নাহী। স্পর্শশক্তি সকলের সমান 
নহে, ইহা কি তোমরা জান? যদি না জান-ত ক্রমে জানিবার চেষ্টা কর, 
দেখিতে পাইবে যে,একজন হয়ত আদৌ অনুষ্ণশ্ীত স্পর্শ বুঝে না, অন্যজন 
হয়-ত তালা উত্তমরূপ বুঝি। স্পর্শ শক্জির সম্পূর্ণ অভাব না হইলে, 
যতকিঞ্চিৎ অভাবে, দেহযাত্র। চলিয়া যায় বলিনা সুক্ স্পর্শবিজ্ঞান লাভের 
জন্য কেহ বিশেষ যত্ব করে না। কিন্তু দিব্য স্পর্শান্থুভবের ও স্থন্ষা স্পর্শান্নভবের 
জন্য পৃথক পৃথক উপায় আছে, সে সকল অতীব প্রয়োজনীয় জানিবে। 
তালকাণ! স্বরকাণার ন্যায় স্পর্শকাণ! হইয়া থাকা বিড়ম্বনার বিষয় । স্পর্শকাণ! 
লোক ৫কান ক্রমেই জভ্রাস্ত নহে। 


৪৩২ নবভ্ীীবন | 


চক্ষুঃকত আন্ধ্য বা চক্ষুঃকৃত বুদ্ধিবধ | 
চক্ষু দেখিতে ভাল হইলে কি হইবে? এমন যে আকণ বিশ্রাস্ত নেত্র, 
সেও অনেক সময়ে অনেক প্রকার রূপ বা রঙ দেখিতে বা গ্রহণ করিতে 
অক্ষম । তোমরা ক্ষি মনে কর যে, সকলেই সমান দেখে ? তাহ। দেখে না! 
কেহ নিকটস্থ বস্তকে ছুরস্থ দেখে, কেহ বা ছুরস্থ বস্তকে আপনার ঢক্ষুর উপর 
জ্ঞান কবে। কেহ বা বর্ণের ব1 রঙের তাবতম্য বুঝিতে পারে না, কেহ বা 
এক রঙে অন্য রউ দেখে, কেহ বা কোন একটি রঙ আদৌ দেখিতে পায় না। 
এরূপ রঙকাণা (0010: 01100) লোক অনেক সময়েই বিভ্রাট ঘটাইয়] 
থাকে। 
মহাভাবতে একটি গল আছে। তাঁহার সংক্ষেপ অগ্জবাদ এই যে, 
কশ্যপ-পতী কদ্ধ ও বিন, এই উভয় অপত্রীর মধ্য ইক্রেব উচচ্চ€শ্রবা 
নামক অশ্বের বর্ণ বার লইয়া একদা বিতর্ক হইয়াছিল । কদর লিজ্ঞাসা 
করিলেন, ভগিনি ! বলদেখি, এ মে অশটি আনিতিছে, উহাব রউ. কি। 
অনন্তর বিনতা দেখিলেন, শীদা এবং কদ্রু দেখিলেন, কাল । বিনতা! বলিলেন, 
শাদ! এবং কদর বলিলেন, কাল । কদ্রর ন্যায় এখন ৪ অনেক লোক শাদাকে 
কাল অথব। লালকে কাল দেখে, কিন্ত তাহার ধরা পড়ে না। (শুনিযাছি, 
এই বিষয়ের তথ্য লইয়া আজ বাল মহা আন্দোলন ভইতেছে)এ সম্বন্ধে অনেক 
পুস্তক লেখাও হইতেছে এবং রেল এনে প্রসাদাৎ আদ কাল নাকি অনেক 
রঙ কাঁণা (00107-11750) লোক প্ররাঁ পড়িতেছে। আজকাল যেমন রঙ 
কাণ| লোক ধরা পড়িতে, এইন্ধপ বদি ছুই একটা জ্ঞান কাণ। লোক ধর! 
পড়িত, তাহা হষ্টলে আমরাও: বাস্তাস, ধর্ম ও বাচিতে চন 1) * 
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** নুঙউকাণ। মানুষ আছে, . ইহা নাকি পূর্বে কে জানি না! আজ 
কালকার ইংরাজ পঞ্ডিহেরাই নাকি জানিতে পাবিয়াছেন ! মাক্স মুলার 
সাহেব, ০১ থানা খণ্েদ সংভিতার মধ্যে ১ খান! মাত্র সংহিতা দেখিয়া, স্থির 
করিয়াছেন থে, অতি আদিম কালে নীল রঙ ছিল না, অথবা লোকের! নীল 
রঙ দেখিতে পাত না। তিনিন নাকি খপ্ধেদের মধ্যে “নীল'” শব্ের উল্লেখ 
দেখিতে পান নাই, তাঁঈ তিনি কথা বলেন। “নীল রঙ ছিল না" 
এ কথা অস্বীকার্ধ্য; কাজে কাজেই “নীল রঙ ছিল” ইহ! স্বীকারধ্য। নীল 
রঙের বোধক কোন কথা! ছিল কি না! তাহা আলোচ্য বটে ; কিন্তু, এ প্রবন্ধে 
তাহার আলোচনা করা অযুক্ত। যাহাই হউক, প্রবন্ধাস্তরে মরা এই 
বিষসটির পর্যালোচিন। করিব, অনুসন্ধান করিব, এপ ইচ্ছ! থাকিল। 








বুদ্ধিবধ-বজ্জানকাণ!1 ০৪৩ 


চক্ষুম্থ রূপবাহী শিরা প্রশিরার বৈগুপ্য বশত বর্থবিষয়ক সম্পূর্ণ জ্ঞানের 
অভাব হয়, ইহ] শারীরশাস্থবিৎ পণ্ডিতের] ও যোগীরা জ্ঞাত। তাহারা 
আরও বলেন যে, ওষধবিশেষ গ্ররোগের দ্বারা সে সকল দোষ উপশাস্ত 
হইয়া থাকে, যোগ-ক্রিয় প্রভাবেও হই] থাকে। বাহাই হউক, নেত্রযস্ত্রে 
অপূর্ণতা দোষেই হউক, মার অন্য কোন নৈগুণ্যবশতই হউক, বুদ্ধির ক্ষতি 
হয়, ইহা অতান্ন ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যার । অতএব, বুদ্ধির চক্ষুঃকৃত 
অশক্তি থাকিলে, অথবা চক্ষুঃকৃত বুদ্ধিবিঘাত থাকিলে, তাদুশ ব্যক্তির 
দ্বারা বর্ণতর্থ্য আবিষ্কারের বিশেষ বাধ! থাকে। 

মনঃকুত বুদ্ধিবধ বা মশের পক্ষাঘাত 

এইটিই বিশেষ গুরুতর কথা। মনের দোষেই বুদ্ধির সম্পূর্ণ ব্যত্যয় 
ও অন্পূর্ণ বিনাশ হইয়া থাকে । মনের বৈগুণ্য হইতেই লোক উন্মাদ হয়, 
তাহাও অসংখ্য প্রকার। অতএব মনের অশক্তি, মনের দ্বারা বুদ্ধিবধ; এবং 
মনের পক্ষাঘাত বুঝাইবার জন্য পৃথক এক 'সবসর নির্ধারণ করা আবশ্যক । * 
শরীরের পক্ষাঘথাতের ন্যায়, উন্ছ্রিয়ের পক্ষাধাতের ন্যায়, মনের ও পক্ষাঘাত 
আছে, (পাক্ষিক অর্থাৎ আংশিক অপূর্ণতা বা অঙ্গবিকলতা আছে), সংসারী 
উন্মত্ত লোকে তাহা জানে না, জানে না বলিয়াই ইঈহলোক পরলোক উভগ্ব 
লোঁকেই বঞ্চিত হয়। মনঃকুত বুদ্ধিবধ হলে, উন্মাদ হইলে, লোকে তাহার 
নিরাকরণার্থ চিকিৎসা করে, কিন্তু পক্ষাঘাত হইলে, আতশিক বৈগুণ্য হইলে, 
তাহার পূরণার্থ কেহই যত্ব করে না । ফল, মনঃপক্ষাঘাতের উত্তমরূপ ওষধ 
আছে। ব্রন্গচর্ধ্য, গুরুকুলবাঁস, হবিষ্যান্ন ভোজন, ইন্দ্রিয় সংযম, ইত্যাদি 
আনেক স্পথ্যও নির্দিষ্ট আছে। এ সকল কথা অন্য এক সময়ে বুঝা 
ইয়া দ্রিব। 

এ-ত গেল জ্ঞানেক্রিয়-কত বুদ্ধিবধের কথা । এইরূপ কন্শেত্রিয় কৃত 
বুদ্ধিবধ (বুদ্ধির ক্ষতি) ও হইয়! থাকে । হস্তের অভাবে ও হন্তের দোষে, 
পদ্দের অভঙ্কবে ও পদের বৈগুণ্যে, পায়ুর বিনাশে ও পায়ুর বিকলতায়, 
উপ্রস্তেক্ক বিনাশে ও উপস্থ্ের বৈকল্যে, অনেক প্রকার বুদ্ধিবধ বা বুদ্ধির 
ক্ষতি হুইয়া থাকে। 


* মনের পক্ষাথাত অথবা মন:ঃকতি বুদ্ধিবধ কিরূপ, তাহা আমরা অন্য 
এক প্রবন্ধে বর্ণন করিব। 





৩৪৪ নবজীবন । 


& সকল দৌঁষ থাকায়, করণ কৈবল্য থাকায়, অধোগী মহৃষ্যেরা প্রায় 
শঃই জ্ঞান-কাণা হয়। প্রকৃতজ্ঞানকি তাহা তাহারা চিনিতে পারে না। 
অতীন্দ্রিয্নতত্বের কথা দূরে থাকুক, ইন্জ্রিয়গমা স্কুল পদার্থ ও তাহারা যথার্থরূপে 
আয়ন্ত করিতে পারে না। তাহারা যখন অতি যৎ্সামান্য রেণু তত্ব বুঝিতে 
অক্ষম. তখন যে তাহারা ধর্মতত্ব ও ঈশ্বর তত্ব ঠিক বুঝিবে, ইহা আমরা 
স্বীকার করি না। অসংস্থৃতাত্সা, অযোগী ও বিষয়াসক্ত সংসারী ব্যক্তির 
ধর্মপিপাসা থাকিলে ও থাকিতে পারে ; কিন্ত তাহার! আপনাদের সেই অপূর্ণ" 
বুদ্ধির সাহায্যে ধঙ্মতত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া একে আর করিয়া তুলে । হয়ত 
কেহ নীতিকেই' ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করে, কেহ বা বৃত্তিসামঞ্জস্যকেই ধর্ম 
বলিয়া বর্ণন করে, কেহ বা সমপ্তসীভূত সুখকেই ধর্ম বলিয়া দীড়ায়। 
যাহার! সংস্কতাত্মা, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা, তপম্যাব দ্বারা, যোগানধ্যানদ্বারা ধাহারা 
পূর্বোক্ত উন্ড্রিযদোষ নষ্ট করিয়াছেন, ঈন্দড্িয়দিগকে পূর্ণশক্তি করিয়াছেন, 
তাহার! দেখেন, জ্ঞানকাণা বিষয়ানক্ত লোকেরা অন্ধপথিকের হাতী জানার 
ন্যায় * ধর্মাতন্ব জানিতেছে। আঙ এই পণ্যন্ত, কাল আবার ভোমান্দিগকে 
যথাসাধ্য উপদেশ করিব ।” 

তগবাঁন্‌ পঞ্চশিখ মুনি ্ বলিয়া উপরত হইলেন । 


* পাঁচ জন অন্ধ, হাভা কিপ্রকার তাহা জানিবার জন্য একদ! সমবেত 
হইল! একজন চক্ষুষ্মান লোকের সাহায্যে তাহার! একটি হাতী পাইল। 
চক্ষু নাঈ, কাষেকাযেঈ তাঠাবা হস্তেব দ্বারা ভাী চিনিতে গিয়া কেহ লেজ, 
ধরিল, কেহ শু“ড প্রিল, কেহ কাণ ধবিল, কেহ বা পা ধরিল। যে পা ধরিয়াছিল, 
সেস্থির করিল, হাঁতী লম্বাকার ও গোল | যে কাণ ধরিয়াছিল, সে 
স্থির করিল, হাতী কুলোর মন চ্যাপটা। যে পা ধরিয়াছিল, সে ভাবিল, 
হাতী স্তত্তের ন্যায় স্থল ও গোল । 





ভারতে ব্রিটিশাধিকার | 


অনেকের বিশ্বাস, ইংরেজেব বাহুবলে ভারতবর্ষ শধিকুত হইয়াছে । 
কেবল ইংরেজের পরাক্রমে, ইৎরেজের ক্ষমতায়, ঈংরেজের বুদ্ধিকৌশলে 
ভারতবাসী পুরাভিত, পদানত ও পরাধীনতার দ্রর্ধহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
হইয়াছে । অর্থাৎ ইংরেজ বিজেভা, ভাবতবাসী বিজিত । ইংরেজ আধিপত্য 
স্তাপনকর্তা, ভারতবাসী আধিপত্য স্থাপনে পরাভিত । সাগর ভূধর 
পরিবৃত নানা রত্ব শোভিত প্ররুন্তির এই “মণীয় রাজ্য দ্রিগ্বিজ্ষয়ী ইংরেজের 
বিজয়লন্ধ সম্পত্তি; পলাশীর ভামকানুশ, আসাইর প্রশব্ত ক্ষেত্রে, 
পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে সর্দত্রইী উংবেজের বানবলে ও বুদ্ধিকৌশলে 
ভারততবাসী পরাজর স্বীকীর ককিরাছে। ছানেক হংরেজ ইতিহাস লেখক 
অক্নানভাবে জগতের সমক্ষে আপনাদের এই পিজযিনী শক্তির মহিমা 
পরিকীত্তিত করিয়াছেন। মেকলে লর্ড ক্লাইব শীর্ষক প্রবন্ধের অনেকস্থলে 
“কেহই সাগরের ক্ষমতাশালী সন্তানগণকে--ক্লাইব ও তীভার ইৎলগুবাসি- 
দ্রিগকে প্রাতিরোঁধ কবিতৈ পাবে নাই” এইকপ বাক্য প্রয়োগ করিতে কুম্ঠিত 
হন নাউ । “সাগরের ক্ষমতাশালী সন্তানগণের" ক্ষমতা বলেই যেন ভারত 
সাম্রাজ্য অধিকৃত হইয়াছে | কাইব তাহার ইংলওবাদিদিগের পরাক্রমেই 
যেন পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হয়া বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা আপনার পদানত 
করিয়া তুলিয়াছেন। 

বাহার! প্রকৃত ঘটন1 বিপর্য্যন্ত করিয়া জগনের সমক্ষে আপনাদের 
গৌরব বুদ্ধি করিতে প্রয়াসী হন, শামি হাহাদিগফে শতভস্ত দূর হইতে 
অভিবাদন করি । ভারতবর্স এখন ইৎরেজের প্দ'নত ভইয়াছে, ইংরেজ 
এখন অপীম ক্ষমতার সহিত ভারতবর্ণে আপনাঁদেব শাসনদও্ পরিচালন! 
করিতেছেন, কিন্তু কেবল ইংরেজের বীরত্বে ভারতবর্ম অধিকুত হয় নাই। 
ভারতের দেশের পর দেশ ইংরেজের করায়ত্ত হইয়াছে, যুদ্ধের পর যুদ্ধে সমস্থ 
হতসর্ধস্ব হইয়াছে, অসির পর অসির আঘাতে ভারতবাসীর দেহ ক্ষত বিক্ষত 
হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ কেবল ইংরেজের ক্ষমতায় বিজিত হয় নাই । 
হিমগিরির অত্যুচ্চ শিখর হইতে সুদূর কুমারিকা পধ্যন্ত ংরেজের প্রতাপ ছাইয়া 


৩৫৬ নবজীবন | 


কে বলিবে এ ব্রহ্গাও কাঁর রচিত? কে জানে এই ব্রহ্গাণ্ড কি? এই 
পরিদৃশ্যমান অনস্ত জগৎ সীমাহীন, পরিধিহীন অন্ত আকাশে অনস্তকাল 
ভ্রাম্যমাণ,কে আমাকে বলিবে ইহা কি? প্রাচীন বৈদাস্তিক বলিয়াছেন 
এ মায়; আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলেন ইহা অজ্ঞেয়। বিজ্ঞান ও দর্শনের 
একমাত্র উত্তর,_আঁমি জানি না। 

এই ঘে প্রাতঃুর্ধ্য উদিত হইয়া! বন্ুশ্ধরীর মৃতদেহে জীবন সঞ্চার 
করিতেছে, প্রকৃতি স্বর্ণকাস্তি ধারণ করিয়া রূপেব ক্সিগ্ধ রশ্মিতে ভাবুকের 
মন ভুলাঈতেছে ; পাধী জাগিল, ফুল ফুটিল, নব-কুস্্রমিত তরুশাখে অলি 
আসিয়া বস্কার দিল; মনুষ্য, বল দেখি এ সব কি? এ সব সত্য, কি মিথ্যা, 
এ সব প্রকৃত, কি ভাণ? বিজ্ঞানের তত্বদশী চক্ষে দেখিবে এ সব কি তা! 
জান না। দেণিবে, প্রকৃতির এই ভূবন ভূলান হাসি, ফুলের মধুময় বাস 
কোকিলের এই উন্মাদক স্বব, এ সব মানুষ তোমার কাছেই ভাল তোমার 
কাছেই, এরূপ । প্রকৃত কি তা তুমি জান না খিজ্ঞান্বে টক্ষে দেখ, মধ্যাক্ত 
মার্তগের খরজ্যোতিঃ ও পুর্ণচন্দ্রের কনকস্ত্রধা বিশ্বব্যাপি শুঙ্মাতিস্থল্ম পদার্থ 
বিশেষের তরঙ্গারিত গতি মাত্র। তোমার টন্ষুতে যখন আঘাত লাগে, 
তুমি দেখ আলো । তোমার চক্ষে যখন আঘাত লাগে না, তখন তুমি 
দেখ আধার। জগৎ হইতে জীবের চক্ষু বিলুপ্ত হউক, তখন আলোক 
ও অশধার, নীল ও পীত, সুন্দর ও কুৎসিত কিছুরই পার্থক্য থাকিবে না। 
তেমনই জলদের গভীর গর্জন ও বীণার মধুব নিকণ তোমার কাঁছেই গুথক্‌ 
মাত্র । জগং হঈতে জীবেব জীবন লুপু হউক, ভগতে শব্দের আর পার্থক্য 
থাকিবে না। তেমনি জগতে ছোট পড, লঘু গুরু) ভাল মন্দ রূপ কুন্ধপ, 
পাপ পুশাঃ সই তোমার কাঙ্গে ও হোগার জনো। এই বিশাল ব্রঙ্গাণ্ডের 
বাহির হইতে যদি দেখিতে পার, হাতা হইলে পিছুলঈ পুথগন্তিত্ব দেখিবে 
না। এই বিশ্ব ব্রহ্মা এক বই আর দুই নাই । ব্রহ্মাণ্ড অথণ্ড; ইহা এক। 
বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধাস্ত এই, ইহার চরম উত্তর--যাহা দেখিতেছ তাহা 
নয়, তাহ! কি তুমি জান না| মানুষ অন্পবৃদ্ধি, মানুষ কি বলিয়া অনন্ত কি 
তাহ|! বলিবে। মানুষের সমস্ত জ্ঞান নিজ অবস্থা সাপেক্ষ, দর্শনে বলে 
প্রক্কত ম্বর্ূপ কি তাহা জানি না। একটি পিঁপীড়া যাহাকে ক্ষুদ্র বল, 
এক থণ্ড কাচ লইয়া! দেখ অতি বৃহৎ কোধ হইবে; বায়ুর বদলে অন্য পদার্থের 
ভিতর দিয়া দেখ, অন্য আকার লাগিবে, তোমার ঢক্ষুর বদি পগিবর্তন 


মহাঁশ্তি । ৩৫৭ 


হয়, তাহা হইলে এখনই যাঁহাকে ছোট বল তাহাকে বড় বলিবে, অথর্ব! 
যাহাকে বড় বল তাহাকে ছোট বলিবে। তোমার কাছে যাহা গরম, 
আমার কাছে তাহা শীতল; তোমার কাছে যাহা শক্ত আমার কাছে তাহ! 
সহজ, তোমার কাছে যাহা স্থন্দর আমার কাছে তাহা কাকার; কে বলিয়া 
দিবে তাহার স্বরূপ কি? তুমি বসিরা আছ, একজন সাধারণ লোক বলিবে 
তুমি স্থির; একজন বৈজ্ঞানিক বলিবে তূমি পৃথিবীর সহিত ঘণ্টায় এত সহস্র 
ক্রোশ বেগে বুরিতেছে ৷ আবার বদি তখনই সৌর জগতের নিরপেক্ষ গতির 
বিষয় ভাবিয়া দেখ, কে গণিবে কত কোটি' ক্রোশ তুমি দিবামধ্যে ভ্রমণ 
করিতেছ। কেজানে তুমি ন্থিরকি অস্ির? 
তবে কেন ভাই, এত বাগবিতণ্ডা? যে জগতের কিছুই জাঁন না, সেই 

জগতের কর্তীকে লইয়া এত টানাটানি কেন। তুমি কার্ধ্য জাননা, কারণ 
অনুসন্ধান কর, ও মনুসন্ধানে কৃতকাঁন হইয্বাছি বলিষু' স্পর্থীরষে জগৎ 
ফাটাও। এন, ভাই আমরা ভ্রান্ত জীব দূরে তাহির! কাজ না; অজ্ঞেয়ের 
অজ্ঞেয়, জ্ঞানের জ্ঞান, প্রাণের প্রাণ, সেই অজ্ঞের পুরুষ কে 

কবি পুরাণমন্থণাসি তীবমত নারণীরাংসম্‌ --- 

সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যবূপমাদিত্য বর্ণৎ তমসঃ পরস্তাৎ_ 
দূর হইতে প্রণাম করি 

অচিস্ত্যাব্যক্তরূপায় নিগুণায় গুণাত্মনে । 

সনস্তজগদাধার মূর্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ ॥ 
এস ভাই, সহজ পগে যাইী। যাহা অজ্জেয় তাহা জানিতে যাওয়াতেই কাজ- 
নাই । যাহ] সীনাবদ্ধ মন্ুষাজ্ঞানের গম্য, মন্য্য জ্ঞান সাপেক্ষ, তাহাই 
কি,_তাই ভাবি । ভূলো না, যাহ! ভাবিবে সমস্তই মনুষ্য জ্ঞান সাপেক্ষ, 
প্রকৃত নিরবচ্ছিন্ন কি তাহার স্বিরত1 নাই । 

মান্গুষেব জ্ঞান সীমার অপর পারে ব্রহ্ধাণ্ড অখণ্ড । স্কুল সুম্ক্ম ভেদ নাই, 

আধার 'আনলা ভেদ নাই, লঘু গুরু ভেদ নাই, শ্বেত কৃষ্ণ অপৃথক্‌, পাপ 
পুণ্য অভিন্ন। সেখানে সবই এক, সবই এক ধন্মাক্রান্ত । সেখানে 
জ্ঞান ও অজ্ঞান এক, পূর্ব ও পশ্চিম এক, স্থিতি ওগ্রতি এক, কার্য্য ও 
কারণ এক। সেখানে বর্ণ নাই, স্বাদ নাই, স্ব ছুঃখে পার্থক্য নাই, 
হিংস! ভালবাসায় প্রভেদ নাই। সবই আছে, কিছুই নাই। সেতত্ব কার 
সাধ্য তেদ করে! 


৩৫৮ মরজবাবন:। 


মনুষ্যের জ্ঞানসীমাঁর ভিতরে আইস, দেখিবে সেখানে'কি-বিচিজ' দৃশ্ট। 
কোটি: কোটি হু্ধ্য চতুর্দিকে রশ্মিরাশি বিকীরণ রুরিম্ন! প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণমান ; 
হৃ্যের পর সুর্য, জার পর স্ুধ্য কে গণনা করে কত? অকুল সাগরে অথণ্য 
জলকণা, সীঘাহীন মরুতে অগণ্য বালুকণা, কে গণিবে কত? স্থ্যের 
পাশ গ্রহ, গ্রহের পাশে উপগ্রহ, শৃঙ্খলে গ্রথিত, শৃঙ্খলে শৃঙ্খলে বীধা'। 
অনন্ত আকাশে প্রকাণ্ড মার্ভগুচয়, মানুষের চোখে যেন নীল চন্দ্রীতপে 
মাণিকের মভ বিকিমিকি জলে, এব চেয়ে বিচিত্র আর কি চাও? জগৎ 
মুখের পানে চায়, জগৎ পাগল হয়ে যায়”__রূপের অতুল ভাগুারে সৌন্দয্যের 
রাশি, রাশি রাশি, মধুমাথা সুধামাথা, যে যত পার প্রাণ ভরিয়া ভোগ কর) 
এ ভাগার শূন্য হইবার নয়। নগণ্য ধূলি€ণ1 সমান পৃথিবী সেখানেও 
রূপের ছড়াছড়ি, রূপ নিয়ে কাড়াকাড়ি, আনন্দের বাজার, প্রমোদের হাট, 
স্থথের মধুর হিল্লোল, প্রেমের গতীব কল্লোল, এমন কি আর আছে। 
জাগরাঞ্থর! অদ্রি-শেখরা বন্প্ধরা, কোথাও নদী, কোথাও ভূধর। কোথাও 
সাগর কোথাও প্রান্তর, কোথাও বন, কোথাও কানন । শিশুর আধ 
হাসি বুবতীর রূপরাশি,বৌধনেব উন্দেলতা, বাদ্ধক্যের গভীরতা, ঘুবার হৃদয়, 
রমণীর প্রণয়, কি চাও, এর চেগে বিচিত্র আর কি চাও? 

আবার দেখ এই জগৎ কি ভয়ঙ্কর। ভগতের প্রতি লোমকুপ হইতে 
অগ্নিশিখা' প্রবলথেগে বাহিরিতেছে। অগ্রিজিহ্ব মার্ভগড পলকে পলকে কত 
কত ক্ষুদ্রতর জগত গ্রাস করিয়। স্বশরীর পুষ্ট করিতেছে; ঝলকে ঝলকে 
অগ্নি নিকলিতেছে। কত জগৎ ভাসিতেছে, প্রতি মুহুর্তে কত প্রকাণ্ড 
জগৎ ধুলিসাৎ হইতেছে । এই ক্ষুত্র পৃথিবীর কোথাও বাত্যার প্রলয় গর্জনে 
মহীধ শিখর কাপিতেছে, কোথাও অগ্নি লক. লক. জিহ্বা বিস্তার করিয়। 
বিশ্বগ্রাসের প্রয়াস পাইতেছে। কুস্থমে কীট, অমূতে বিষ, জীবনে পাপ, 
মরণে তাপ, রোগীর যাতনা, সাধুর লাঞ্না, ্থবিরের অপমান, ছুর্বধলের 
রক্তপান। কে বলে পৃথিবী সুখময়ী? 


এই পূর্ব বৈচির্যের কারণ কি? এ বৈচিত্র্য নূতন কি পুরাতন? 
হীহীর উদ্ভব কোথ! হইতে ? ইহার কি আদি আছে, ইহার কি অস্ত আছে? 
মন্গুষ্যের জ্ঞান কি নিজ বিষয়ীভূত ? এই পার্থক্যের আদি অস্ত কম্পন! করিতে 
সমর্থ? বিজ্ঞান বলিবে হা1 মন্ুয্যের জ্ঞান সামান্য ও সীমাবদ্ধ হইয়াঁও 
ভাগ্যবলে ও বিধাতার অদ্ভূত কৌশলবলে আপাতত অসাষান্য ও অসীঞ্ষ। 


মহাশক্তি। ৩৫৯ 


ক্ুত্র হুইয়াও বৃহত্থ 'বিচিত্র,ও মহান্‌ মন্থুষ্যের জীন এখানে নিজ অধিষ্ষার মধ্যে 
অব্যাহত প্রভাব, এখানে উত্তর দ্রিতে সমর্থ । আধুনিক বিবর্তবাদ ইহণর 
উন্ভর দিয়াছে । এই উত্তর সম্পূর্ণভারে নৃতন ব। ভ্রাস্তিহীন না হইলেও 
| মন্ুষ্যের বিপুল শক্তির পরিচায়ক । 

জ্ঞাবনেত্র প্রসারণ- করিয়া বিজ্ঞান্চক্ষুঃ বিবর্তবাদী দেখিজেন, মনুষ্য- 
জ্ঞানায়ত্ত কালের আরস্তে, মনুষ্য জ্ঞানায়ত্ত স্থষ্িক্রিয়ার আরম্তে ছুই সভা 
অথব। দুইন্ূপধ্ারী এক সভা বর্তনান। এই দুই সন্তা জড় ও শক্তি । এই 
হুই সত্তার পৃথক রূপে অবচ্ছিন্ন ভাবে অস্তিত্ব কল্পনাতীতংহইলেও,প্রয়োজনান্থ- 
রোধে উভয়কে পৃথক্‌ পৃথক্‌ বলিয়! ধবিয়া লঈতে পারা যায়। 

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের মূলস্থত্র তিনটি-_ 

(১) জাগতিক সমস্ত পদার্থ ও কার্যবিশেষের মূল ছুই, জড় ও শক্তি। 

(২) জড় ও শক্তি পরস্পর স্বতন্ত্র ও একের পরিবর্তনে অন্যের পরিবর্তন 
হয় না। প 

(৩) জড় ও শক্তির সমষ্টি হ্রাসবৃদ্ধি হীন। 

জগতে জড় ও শক্তির বিনাশ বা হ্াসনাই। শক্তির প্রয়োগে 
জড়কে ভিন্ন ভিন্ন আকাবে পরিণত বা পবিবন্তিত করিতে পার, কঠিনকে 
তরল, তরলকে বাম্পীয় আকারে পবিবর্তন করিতে পার, কিন্তু জড়পদার্থের 
অণ্মাত্র একবাবে ধ্বংস করিতে তোমার ক্ষমতা নাই। সেইরূপ শক্তি 
ভিন্ন ভিন্ন ব্ূপ জড়পদার্থের সংযোগে, কখন তাপ বূপে১ কখন তড়িৎরূপে, 
কখন শ্রতিতে, কখন রাসায়নিক আকর্ষণে, প্রকাশিত হইলেও তাছার সমষ্টি 
সর্বদা সমান কখনও কমিবাব নয্ব। 

শক্তি জড়কে চালাইতেছে । জড়েব প্রতি অংশ অপরাংশকে টানি- 
তেছে। প্রতি পরমাণু প্রতি পরমাণুকে আকধিতেছে । প্রতি অণুর 
সহিত প্রতি অণুব সংঘর্ষ হইতেছে । কেহ কাছে আসিতেছে, কেহ 
দূরে যাইতেছে কেহ নড়িতেছে, কেহ ঘুরিতেছে ; এ উহ্াকে আঘাত করি. 
তেছে, এ উহার আঘাতে দূরে পলাইতেছে। এই শক্তি প্রয়োগে জড়ে জড়ে 
সংঘর্ষণ, অণূতে অগুতে বিষ্্টন, ইহ্থারই নাম কার্য, ইহা হইতেই সমস্ত 
ক্রিয়ার উতৎ্পত্বি। কতকগুলি অণু দূলবাধিয়া একবেগে চলিল, আমরা 
দেখিলাম গভি। কতকগুলি পরম্পর স্বতন্ত্র ভাবে ইতস্তত নড়িতেছে, 
অরম্ারের, ত্বযকগ গ্াধুতে আঘাত করিল; আমরা বলিলান আপ ৭ কারার. 


৩৬০ নৰজীবন। 


সেই আণবিক গতি ব্যোমে লাগিয়া ব্যোম কর্তৃক তরঙ্গাযিত ও চালিত 
হইয়া চাক্ষুয শ্লায়ৃতে আঘাত করিল, আমর বলিলাম আলোক । 

বিবর্তবাদী বৈজ্ঞানিক দেখাইয়াছেন ত্যষ্টির আরভ্তে সমস্ত জগতব্যাপিয়। 
জড় পরমাণ, সর্দত্র সমভাবে বাচ্পীয় আকারে বিস্তীর্ণ ছিল। এই 
বিশ্বব্যাপি পরমাণুরাশির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়া পৃথক পৃথক্‌ নাক্ষাত্রিক 
জগতের স্ষ্টি, সেই একই নিয়মে প্রত্যেক নাক্ষত্রিক জগৎ হইতে 
সৌরজগতের উৎপত্তি, হূর্ধ্য হইতে গ্রহের সমষ্টি ও গ্রহ হইতে উপগ্রহের 
সথষ্টি হয়। সেই একই নিয়মের বশপর্তী ভইরা কুর্যযমণ্ডন সৌরজগতের 
কেন্ত্রবর্তী হইয়া পার্খস্থ গ্রহদিগকে আরুষ্ট ও জীবিত রাঁধিয়াছে; সেই 
নিয়মেই ভূমগুল হূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বটি কোটি বর্ষাত্তে বাম্পময়ী 
মূর্তি ত্যাগ করিয়া তরল হইয়াছে; আবাব কতকাল পবে ভূপৃষ্ঠ শীতল 
হইয়াছে; কেন্ত্রস্থ তবল দ্রখ্যেব আকুঞ্চনে পৃষ্টোপৰি পর্ধত ৪ গহ্বরের 
সথষ্টি) তাপক্ষয়ে ধরাপৃষ্ঠে জলেব সঞ্চাব ও সমুদ্র নদীর আবির্ভাব। তৎপরে 
পরিবর্তনের পর পবিবর্ভনে ভূপৃষ্ট জীব-নিবাসের উপযোগী হইলে সেই একই 
নিয়মবলে জীবের উৎপত্তি। আবার সেই অবয়ব-রহিত প্রাথমিক জীব 
পরিবর্তনের পর পবিবর্তনে ক্রমিক বিকাশের সোপান পরস্পরা অবলম্বন 
করিয়া! উন্নতির পব উন্নতি তার পর উন্নতি এইনূপে এই অন্ভুভের অদ্ভুত 
মানৰদেহে পরিণত হইয়াছে । মানুষে সমাজ বাধিযাছে, গ্রাম নগর নির্মাণ 
করিয়াছে, আকাশে উঠিয়াছে, সাগরে পশিরাছে, রাঁদায়ণ মহাভারত 
রচন! করিয়াছে, এবং অনন্ত জগতের ক্রিয়া প্রণালী জ্ঞানের আর্ত করিষা 
জগদীশ্বরের মচিমা গাইরাছে। আবার কত বসব পরে এইমান্ুষ হইতে 
আবার কি জীবের উদ্ভব হইবে । আবার কত ঘুগান্তরে ভূমগুল উন্নতির 
পরাকা্ঠা প্রাপ্ত হইলে সেই চিরস্তন নিয়দবশে হয়ত অবনতির আরস্ত 
হইবে। ভূমণ্ুপ আবার বিশ্বব্যাপি ব্যোমরাশির সংঘর্ষণে বা জোয়ার 
ভাটার অবিরাম পরিচালিত জলরাশির বিঘট্টনে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণবেগ হইয়! 
ক্রমশ সুর্যের নিকটবর্তী তইবে এবহৎ কালে যে সবিতার গর্ভ হইতে প্রস্থত 
হঈয়াছিল তাহাঁরই দেছে বিলীন হইয়া পুনরপি বাম্পময় তইীয়! যাইবে । 
এইরূপ দশ! বুধ শুক্র বৃহস্পতি গ্রড়ৃতি সকল গ্রহেরই ভাগ্যে খটিবে ; এবং 
সর্বগ্রাসী হু্যযমণ্ডল বহিংস্থ অপবাঁপর বাম্পীভূত নক্ষত্র পুগ্রের সহিত মিলিত 
হইয়। পুনরায় সৃষ্টির আরম্তে যেমন ছিল তেমনই আবার সবই হইবে। আবার 


মহযলন্ভি ? ৩৬৬ 


হত" হৃরটি.আধার হত লয়, এই অপূর্র্বতজঙগতের "অপূর্ব রহস্যের ইয়তা 
করিবে কে? ৃ 

জগতের কার্ধ্য প্রাক ধুঝিতে"হইলে-এই ছু টিস্পদার্থ চাই, জড় ও শক্তি। 
ধরিয়া লও জড় পদার্থ আছে, সপ্ন অনিচ্ছিন্ন অণুরূপে সমুস্ত জগৎ সমভাবে 
বাষপিয়া আছে) ধরিয়া লও শক্তি তাহীর উপর কাজ করিল) উৎপন্ন 
হইল, গতি বা পরিবর্তন । কালে দেখিবে সৃুর্যযচন্দ্র শোভিত, মানুষ কীট 
ধ্যুমিত, অনস্ত, বৈচিন্র্য-মণ্ডিত ব্রদ্গাণ্ডের উৎপত্তিও দিবা রাত্রি) শীত গ্রীক, 
শাদাকাল, সমস্ত পার্থক্যের বিকাশ; মেঘ বধিবে, বাহু গঞ্জিরে, ফল ফুটি বে, 
চদি উঠিবে, যুবা হাসিবে, শিশু কীদিবে। এই অনন্ত বৈচিত্রের, নিয়ম 
এক-_অথও্ড ও অদ্বিতীয় । 

স্ষ্টির আরস্ত হইতে--কে জানে কবে স্থষ্টির আরস্ত--জড়ের উপর শক্তির 
ক্রীড়া চলিতেছে; অনস্ত কাল ব্যাপিয়া অনন্ত প্রবাহে অনস্ত তরঙ্গে স্থষ্টির 
শ্রোত চলিয়াছে ; বিরাম নাই, বিশ্রীম নাই। এই মহাতরঙ্গের মহাকলোলে 
হুরধ্য চন্দ গ্রহ নক্ষত্র সহজে সহত্রে লক্ষে লক্ষে কোন.দিক দিয়া ভাসিয়! 
যাইতেছে । দিগত্তব্যাপী মহখকখলের মহাকাষ পুর্ণ কবিম্া অচল অজ্র 
অনাদি অনন্ত সীমাহীন জড়ের মহামৃত্তি বিরাজমান ; তদুরগারি, মহেশরের 
মহাম্হিমাঁথ় জড়মূর্তিব উপরি, অনস্ত জগতের অনস্ত বৈচিত্রোর কারধভূজ 
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত স্ষ্টির প্রসবিনী,জগগ্মাতা জগদ্ধাত্রী জগতপ্রলফকারিণী, 
বিশ্বেশ্বরের মহাশক্তি ভ্রীড়মানা । মহাকালের মহাশরীর ব্যার্থ করিছা, 
বাকনাতীত, মনোতীত, কল্পনাতীত, ভৈরব রাবে ভৈরব ভাবে ক্রী়ীমানা-- 
মহাশক্তি! ভৈরবী সে শক্কি, ভীষণ সে ক্রীড়া । অনস্ভের গর্ডে মহাব্গে 
উছলিতেছে মহাতরক্গ-_অন্ভীতের অদ্ধকাবময় ভীমগর্ডে বজনির্ধোত্ষ দিগন্ত 
আপুরিত করিয়, তরলের পর তরঙ্গ তুলিয়া নাচিয় নাচিয়াভাঙ্গিয়া গড়ি 
জড়ের সহিত ক্রীড়মানা_-শক্তি ;) মহেশ্ববের সহিত ক্রীড়মান। মহেশ্বরী ৷ 
ভীমবৃত্যে উদ্মা্িতা মহীকালী। মাদি নাই, অস্ত নাই; সৃষ্টির" শোত 
চলিয়াঁছে,; অনস্তেপ্ন গর্ভ দিয়া অনভ্ত কলোলে ছুটিয়াছে ; কে জানে কৰে 
শেষ্হইবে কত কোটি মৌরজগৎ পলকের মধ্যে জিয়া উঠিগা নিতিয়া 
যাইতেছে) বিকট শ্রোতের বিকট আবর্তে, বিশ্বসথষটির তূর্পচক্রে তখনই” 
ডুবিতেছে, জীমা বর্তে-পড়িয্া ততই নব ছুটা ছুটি করিতেছে_-কে জানে ইহার 
হেব কি। ০ক জে ইছার আরম কোথাত্ব?” 


₹৬২ নবক্লীবন |. 


বিশ্বত্রধা্ড ব্যাপিয়া অবস্থিত বিরাট পুরুষের বিরাট শরীর জুড়িক্স! পরি- 
ব্যাপ্ত অনাদি সৃত্যুপ্রয়, মহা কীল,-- 
পৃথিবী সলিলং তেজো বায়ুরাকাশমেবচ। 
হুর্যযাচজ্্রমসৌ। সোমযাজী চ-_-_---71 
এই অষ্ট মৃত্তিতে, সংক্ষেপত জাগতিক বিভিন্ন পদার্থে, মানবেক্ডিয় প্রকাশ- 
ফান, সর্ধব্রব্যাপ সর্কৃতঃ স্থায়ী, জড়রূপট শবরূপী মহাদেবের মহাকাজ-_ 
সর্বতৃতের অধীশ্বর, সর্বভূতের নায়ক, আশুতোষ ব্যোমকেশ মহামু্ডি 
সেই মহাশরীরের হদয়োপরি সংস্থিতা, উন্মত্ভাবে ক্রীড়মানা অবিরাম মহ1- 
সংগ্রামে উন্মত্ত মহাদেবের অর্দান্নরূপিনী মহাশক্তি-ভীমভাবে ভীম 
সমরে নিরতা | 
কালী করালবদন। বিনিষ্বাস্তাসিপাঁশিনী । 
বিশাল খষ্টা্ধর। নরমালা বিভূষণ! ॥ 
বালার্ক মগ্ুলাকারলোচনত্রিতয়ান্থিত । 
স্কদ্বয্গলদ্রত্রধারাবিক্ষ,রিতানন!। 
শবানাৎ করসংঘাতৈঃ কুতকাঞ্জী হসনুখী । 
দক্ষিণ-কালিকাঁর ভীমামৃত্তি, ঈশানের বক্ষোপবি বিকটবেশে সমারঢ়া ; দেবা" 
স্থরের ভীমসমরে অনুরনাশার্থ নৃত্যন্তী মহাকালী। 
এই সৃষ্টির ক্রিয়া সেই মহাশক্তির মহাঁসংগ্রামে নৃত্য মাত্র। এই প্রকাণ্ড 
বিশ্ব--মানব তুমি এই প্রকাণ্ড বিশ্বের কি জান? এই প্রকাণ্ড বিশ্ব সেই 
প্রকাও শক্তির নৃত্য মাত্র । বিশ্বমগডুলের সর্বত্র-_নাক্ষত্রিক জগতে, সৌর- 
জগতে, নুর্য্য পৃথিবী আকর্ষণে, পৃথিবী চন্দ্রের আকর্ষণে, নদীর পতনে, 
সাগরের উত্থানে, শরবিক্ষেপে, লোইনিক্ষেপে, ভূগর্ভোথ ধাতু পদার্থের উৎ* 
ক্ষেপণে, বৃক্ষস্ছ ফলের অধঃপতনে- সর্বত্র সমভাবে প্রকাশমান-_-একই 
নিয়মে জাত, একই নিয়মে চালিত, জাগতিক ক্রিয়াসমষ্টিরই নাম সৃষ্টি, 
অথবা] জগতই সেই অবিচ্ছেদোস্তবা ক্রিয়ানিচয়ের পরম্পরর। মাত 
পুরাণকল্পিত কালিকামূর্তিতে আমর! বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত দেখিলাম, 
তাহাতে বিস্মিত হইও না। হিন্দু পূর্বপুরুষগণ বিজ্ঞানের সুষ্মতম তত্ব 
প্রবেশ করিয়াছিলেন । 
জড়পদার্থকে মহাদেবের মহাশপীর বলিঙাম তাহাতেও বিশ্ময়ের কিছুই 
নাই । ধর্শযাজকের! জড়কে হেয় করুন, ক্ষতি নাই, কিন্ত ঈশ্বরে যাহার ভক্তি 


মহাশক্তি | ৬৩ 


আছে, ঈশ্বরে যাহার ভীতি আছে, তিনি এই নিখিল-ব্যাপি অনন্ত বিশ্বের 
কারণকে কবিশ্রেষ্ঠ গেটের সহিত জগদীশ্বরের জীবন্ত অঙ্গচ্ছদ বলিয়! ভীতি- 
ভরে নমস্কার করিবেন । 
অনাদি সেই জড়--দার্শনিক যাহার তত্ব পান না, টরজ্ঞানিক যাহার 

পূজা করেন, কবি যাহার গুণ গান করেন, ব্রন্মাণ্ডের মূলীভূত, বিশ্বের 
আদ্য, বিশ্বের বীক্চ, ঈশ্বর যে মুগ্ডিতে প্রকাশমান, যাহরি জন্ম কেহ দেখে 
নাই, যাহার মৃত্যু কেহ দেখিবে না, তেত্রিশকোটি দেবতা যাহার অংশমান, 
সেই সর্বধলোক পুর্গিত | 

অশেষ জগতাঁং শেষঃ শেষোহি পরিকীত্তিতঃ 

শেষকালে বৃতঃ কটযাং কালাভরণভূষিতঃ। 
যাহার মহা! শরীরে 

মহা প্রলয়সম্ভতং চিতাভম্ম চ হৃশ্যতে। 

পৃথিব্যাদীনি ভূতানি তেষাৎ বেতালকোগণঃ । 

ততোহদৌ প্রোচ্যতে সস্ভিঃ ভূতবেতালসংবৃতঃ। 

পাদ যস্য তু পাতালং কটি-দেটাঃ শিরন্তথা। 

দিশে! বাসাংসি যস্যাসন্‌ দিগ্বাসান্তেন স স্বতঃ ॥ 
সেই মহাপুরুষকে 

বিভূষণোদ্ভাসি পিনদ্ধভোগি বা 

গজাজিনালম্থি কুল ধারি বা। 

কপালি বা জ্যাদথবেন্দু শেখরম্‌। 
কবি ও দার্শনিক যে মূর্তিতেই কল্পনা করুন ও ষে ভাবেই দেখুন, আমি সেই, 
মহাপুরুষকে ভীতচিত্তে প্রণাম করি। 

শিবের সহধম্মিণী সহচারিণী শক্তি, যার বলে এই মহাঁচক্র চলিতেছে, 

জলে স্থলে১হৃর্ষে চক্ত্রে, আকাশে পাতালে, মনুষ্য হয়ে, সমাজ শরীরে, সর্বত্র 
প্রকাশমানা শফি জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত,পৃথিবীর 
গতিতে,হর্ধ্যের তাপে,মেঘে বিছ্যুভে,টাদের আলোকে ।ইংরেজের বিপুলবিভবে, 
ফরাসীর রাজ্যবিপ্রবে, সর্বত্র প্রকাশমান তেজঃপুঞ্জের সমহ্িরূপা শক্তি-_- 

ততোহতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণে। বদনাত্ততঃ | 

নিশ্চক্রমে মহাতেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ। 

অন্যেবাঞ্চেখ দেবাদাধ শত্রার্দীনাং শরীরতঃ। 


৩৬৪ নকজীবন। 


নির্গতং-হুমহতেজঃ তচ্ৈক্যং 'সমগচ্ছত | 
অতীব তেজসঃ কূটং জলস্তমিব পর্বতম্‌। 
দদৃণুস্তে সুরাস্তত্র জালাব্যাপ্ত দিগস্তরম্‌ ॥ 
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ধদেব শরীরজ্ম্‌ | 
একস্ছৎ তদভূন্নারী ব্যাপ্ত লোকত্রয়ত্তিষা ॥ (মার্কগেয় পুরাণ) 
মাদিতে পর্ধাতে, পবনে বরণে, শুর্য্যে সোমে, সর্ধত্র ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ- 
মানা শক্তি 
স্ষ্িস্ফিতি বিনাশানাঁং শক্তিভূতা সনাতনী । 
সর্ধবস্ববপা সর্বেশ। সর্বশক্তি সমন্বিতা ॥ 
ইন্জরিয়াগামধিষ্টাত্রী ভূতানাধশখিলেষু যা | 
চিতিরপেণ যা কৎকস্সমেতদ্বযাপ্য স্থিতা জগৎ | 
প্রাচীন এপিকিউরস ডিমক্রিটন্‌ হইতে আধুনিক হক্সলি, টমসন, 
স্পেন্সার প্রভৃতি পুরুষ-প্রধানেবা বে মভাশক্তিব উপাসক; যে শক্তির 
বিদ্যমানতা্ব শ্বয়ং শিবের বিদ্যমাঁনতা; তান্িকেব স্ক্ষদর্শনে যে মহাশক্তি 
মহাদেবের সঙ্গিনী হষ্টয়াও জননী, সেই জগত প্রস্থৃতি মহাদেবীর আরাধন। 
করিতে পাইলে, আর কি চও মানব ? 
এখন দেখিলাম বিশ্বে এই অনন্ত বৈচিত্র্য যাহা কিছু নক্ষত্র, হৃর্ষ্যে, গ্রাহে, 
উপগ্রহ্থে, পৃথিবীর ইতিহাসে, জীবশরীরের গঠনে,মানৰ মনের বিকাশে, সমাজ- 
শরীরের বিবর্ধনে, যে খানে যাহা কিছু দেখাযায় সে সমস্তই গতি এবং সেই 
গতি জড়ের উপর শক্তির ক্রিয়ায় সমুত্পন্ন । স্থষ্টির পূর্বে,--পূর্বব ঘি কখন 
“স্ব হয়; স্ষ্টির পৃর্বে--এশী মহাশক্তি হইতে জড়েব উদ্ভব হয় এবং কালক্রমে 
জড় ও শক্তির সমন্বয়ে এই নিখিল চরাচরেব উৎপত্তি হইয়াছে | বিজ্ঞানের 
বিবর্তবাদ আর কিছুই নয়, পুরাকালের কালিকা মুক্তিও সার কিছুই নয়,_- 
উভয়ই এই গভীর তত্বের বিকাশ মাত্র । 
এই স্থষ্ট জগতে দেবান্থরে এক মহাসংগ্রাম চলিতেচ্ছ, স্থষ্টির 'আরিভ 
.শহুইতে চলিতেছে; যেদিন এই সংগ্রাম থামিবে সেই দিল আবার জগতে 
-ক্বমন্ত ' বৈচিত্র্য লোপ হইবে সমস্ত জগৎ আবার .এফাকার' হটয়াযাইদৰ 
আবার সর্বত্র একাকার .₹ইবে। সৃষ্টির বৈচিন্্য যতদিন, দেবাহবের এই 
গ্রাম ততদিন । "এই দেপ্ান্থরের যাপমর, নুরের স্থিত অসুরের, ভালর 
সহিত মন্দর, কলুভাপের“সহিতুণ্অকাগ্যাখের, নধর্দের লহিত অধর্শের চিরত্তন 


মহাশক্ি | ৩৬৫ 


এই মহাসমর--অস্থরমজ্দের সহিত আহিমানের, শেমাইতের অমার্জিত 
কল্পনায় শয়তানের সহিত স্বয়ং ঈশ্বরের_-মহাসমর ৷ এই মহাসমরের বৈজ্ঞা- 
নিক নাম জীবন যুদ্ধ ; রই ঘুত্বের পরিণম-স্থর়ের অয় অস্থরের পরাজয়, 
ধর্মের জয় অধর্ম্ের ক্ষয়, ঈশ্বরের জয় শয্ুতানের পরাজয় । 
এই দেবাস্থর-সংগ্রামে দেবেরই জয়, মহাশক্কির নির্মম খড়েগ অসুরের 
নিপাত। যাহা ভাল, যাহ! সুন্দর, তাহাই নির্বাচিত হই! জগতের কঙ্গযাণ- 
সাধন ও স্বোন্দর্য্যবর্দন করে। সেই শক্তিচালিত নির্বাচনে জগতের 
এই অবিশ্রাস্ত বিবর্তন, সৃষ্টির এই ক্রমিক বিকাশ, জীবদেহের উদ্ভব ও 
মানব হৃদয়ের উন্নতি । 
এই: মহাস্মরে-ছুষ্টের দমনে, শিষ্টের পালনে, অস্থরের ক্ষয়ে, স্থরের জয়ে 
সহায়ীভূত1 কে ?__না, চিন্তার অগম্যা, কল্পনার অতীতা, বৈজ্ঞানিকের 
' আরাধ্য, সাধকের উপাস্য, জগন্নিবাস জগন্নাথের মহাশক্তি। আইস 
ভাই, আমরা সামান্য মানব সেই মহাশক্তির সমক্ষে ভক্তি-প্রীতি-ভীতি-পুর্ণ 
হদয়ে প্রণত হই। 
দেবি বিপর্নারিহরে প্রসীদ 
প্রসীদ মাত জগতোইখিলস্য। 
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্ব 
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য ॥ 


ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনস্তবীর্য্যা 
বিশ্ব্য বীজং পরমাসি মায়া । 
সঙ্দোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ 
ত্বং বৈ প্রসন্ন ভূবি মুক্তিহেতুঃ ॥ 
সব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে । 
শরণ্যে ত্রন্ধকে গৌরি নারায়ণি নমোস্ততে ॥ 


ভারতের রাজলক্ষ্মী । 


৯ ৫ 


“দীর্ঘকাল পরে থেন এ নিদ্র। ভাঙ্গল, ; “্যদবধি আধ্যগৃহ ঘুচেছে আমার; 
কেন এত নরনারী, ঘুচিয়াছে সব হুখ, 
ধাড়াইয়া সারি সারি নিত্য নিত্য পাই দুখ, 
কেতন বিবিধ বর্ণে গগন ছাহল অবসাদে মন প্রাণ হইল কেমন 
উল্লাস াজন! কেন সঘনে বাজিল? | সে অবধি এককপ ছিন্ু অদর্শন | 
ও ঙ৬ 
“কেন আজি চারি ধারে আনন্দ ঘোষণা? “কন্মদ্দোষে এল কালে দুর্জয় পাঠান । 
নাচিতেছে গাহিতেছে, রাখিতে সতীত্বধন, 
প্রেম সুধা ঢালিতেছে। আধ্যকুল বালাগণ 
কোন্‌ যোগী পুরাইল অভীষ্ট কামনা | অনলে আইতি দিল সাধের জীবন; 
আজি এ ধরায় কেন স্বর্গীয় বাজনা? | দেখে শুনে মুদ্দিলাম আমার নয়ন ! 


র 


৩ ণ 





«কে বলিবে কি ঘটেছে কপালে আমার! “সাধ হ'ল পড়ি আমি জলস্ত অনলে 





প্রিয় পুত্র মোর যত, রাখি স্বীধীনতা ধন, 
সকলি হয়েছে গত; ব্যাকুল হইল মন, 
অবশেষে হল বুঝি বাসনা কাহার আধ্যবাল। চিতা যবে জ্বলিল ভূতলে 
বধিতে আমারে, তাই এ সুখ অপার! | ধুয়ে সব মুছে গেল মম আঁখিজলে। 
৪ ৮ 
“তাই বুঝি নাচিতেছে গাইছে সকলেগ “তদবধি শূন্য মনে প্রাণ হীন প্রাণে 
তাই কপিকাতা অঙ্গে, গভীর পাতালে বসি, 
সাজাইল নান! রঙ্গে? নাহি তথা রবি শশী; 


মুগ্ধমন্ত্রে মোহিবারে চায় সবে ছলে, | নিয়ত নিরতি পদে মুদিত নয়নে 
কি আছে কপালে মোর না জানি কি ফলে!! এ মোর ছুখের কথা শুনাই, গোপনে ! 


ভারতের রা।জলন্মী | ৩৬৭ 


৯ ণ ১৪ 
“নিয়তি শুনিলে পাছে বাঞ্চ পূর্ণ হয়__| “মম ভাগ্য দোষে হায় সে স্থখ ফুরাল 
ঘোর রবে সিদ্ধু তায়, আর সে বিরাম নাই, 
নিত্যবাদ সাধে হায়! শান্তিহীন সর্ব ঠাই! 
ছুখের ভারতী মোর লয় হয়ে যায়, জেতা বিজেতার ভাব বিপদ ঘটাল; 
বিরলে ফুটিয়ে সাধ বিরলে ফুরায়! | অন্তরের আশা মোর অস্তরে লুকাল 
৯১০ ১৫ | 
“না নিত্রিত না জাগ্রত ছিলাম তথায় ! | “দেখিলাম অত্যাচার কত অবিচার ! 
ছিলাম কি বেচে প্রাণে, কহিতে মনের কথা, 
তাহাও কি কেহ জানে? মুখে বুকে যেন ব্যথা ! 
মৃতদেহে কিন্বা প্রাণ এল পুনরায়! | কে যেন চাপির। ধরে রসন! আমার ? 
'আমাতে ছিল না আমি কব তা কাহায়' | মনোব্যথা আঙ্গো তাই হয় না| প্রচার। 








১১ ১ 
“সদা মনে অভিলাষ আর্যের কুশল, | “কিছুদিন পরে এক বূটন কুমার 
দিবা নিশি মম প্রাণ, ূ ভারত শাসিতে এল, 
গায় আর্ধ্য কুল গান। | প্রাণ জুড়াইয়ে গেল ! 


আর্য রাঙ্গয পাৰে বলে সহি এ সকল | মুখের বাধন মম করিল মোচন, 
তা নাহলে ভেঙে যেত এ হৃদি বিকল। | আশ্বাসে নিশ্বাস আমি ছাড়িন্ু তখন । 


১ ৯৭ 
“পাঠান মোগল পরে হায় রে আবার | “অকম্মাৎ একি শুন, কেন এ বাজনা? 
স্থদূর বুটনবাসী, | কেন বা! সবার মুখে, 
শাসিল ভারত আসি। আনন্দ ভাসিছে সুখে? 
বিক্রমে শার্দ,ল-মেষ হ'ল একাচার। শ্র ভারতে কেন উল্লাস-ঘোষণা-_ 
শার্তিময় হল সব, গেল অত্যাচার । ল কিরে ভন্রতের দারুণ বেদনা” ? 
১৩ | ১৮ 
“তখন নিদ্রার কোলে লভিন্থ বিরাম; । ভারতের রাজলক্ষমী, উঠ একবার ! 
ভাবিলাম কভু আর, ঈ পৃর্ব স্বতি ভূলে যাও, 
খটিবে না কু আচার। ৰ নয়ন মেলিয়া চাও 


নির্ভয়ে কুমার কন্যা নিদ্রা যাবে ঘরে? সম্মুখে তোমার, দেখ--রীপণ কুমার ! 
এ রাজার এই ভাব রবে চির তরে। । কি হবে মথিলে আর শোক পারাবার ? 


৩১৬৮ 
১৯ 


ধন্প মা, হৃদস্ে ধর প্রাণের নন্বনে, 
ছুই দিন পরে আর, 
থাকিবে না,এ কুমার ? 
হ্থণীল সাগর পারে যাইবে বুটনে ! 
কেঁদে না জননি আর মলিন ব্দনে ! 
5 
চাও ম, প্রফুল নেত্রে বারেক রীপণে 
বারেক হৃদয়ে ধর, 
রীপপের তাপ হর 
তোম! বিনা হৃদি জাল! কে বারে ভুবনে? 
তব অঙ্ক শঙ্কাশূন্য মানব সদনে। 
ক 
এই পুত্র ছে জনি, তারতের তরে 
ছুঃসহ যাতনা কন্ত, 
সহিয়াছে অবিরত ! 
স্বজাতির টিট্কার সহে অকাতরে ! 
ধর মা» হৃদয়ে ধব সন্গেহ অন্তরে । 
২২ 
“এই কি রীপণ সেই বুটন কুমার 1 
আয় বাছা কোলে আয, 
জুড়াই তাপিত কাষ! 
জলে পুড়ে মন প্রাণ হয়েছে অঙ্গার 
আয় রে শীতল কর হৃদয় আমার ! 
১৩ 
“বুট জননী তোর প্রিক্ষ সে যেমন 
বসে আছে তোরি তরে, 
যাবি কবেন্ফিরে ঘরে) 
আমিও ত তোর প্রিয়, প্রাণের নন্দন'! 
আর বাছা শুজযতি- নয়ন রঞ্জন: ! 


॥1 


নব'জীবন। 


$ 
“চিরদিন তাঁর বুকে ঘুমাবি আদরে; 
আমার তাপিত বুকে 
আর ন। ধতিবে সুখে, 
একবার আয় বাছা আয় দয করে! 
জনমের মত আজি বিদায়লব রে.! 
ন্‌ ৫ 
“ভুমি বৎস সুষ্কাতির আদর্শের স্থল! 
বুটন-গৌরব তুমি 
গাবে ইহা বিশ্বভূমি । 
দশ কোটি ভাই তোর ছয়েছে বিকল: 
ভোমারে দেখিতে ধায় হইহয় পাগল ! 
২ 
“প্রীতি প্রসমনতা। যেন বদনে"তোশ্রাম্ব 
একভাবে ছুই লেখা, 
ললাটে জ্ঞানের রেখা, 
অন্তরের ভাব যেন বনে প্রচার; 
বুটন্-সযশ তুমি করেছ উদ্ধার ! 
২৭ 
«ফিরে যাবে যবে বৎস শ্বদোশে তোমার, 
বুটনিয়! কাণে কাণে, 
গাহিও বিষাদ গানে, 
'ভবিষ্যে ভারতে যেন হয় সুবিচার” 
এই কথা হে কুমার, বলে! একবার !: 
২৮ 
“বিদায়ের কালে রৎম)কি দির ভোমণক্স 
নাহি কোহিগুর ধিম)' 
শিখি পুজ্“সিংহণসপ, 
তব যোগর-উপত্থীষ্ন 'ভাই এ' ধরার 
জান বলদ ভাতে ল্নইত। কোথা কক] 


লর্ড রীপণ । ৩৬৯ 


২৯ ৃ ৩২ 
“নিবেদন বিধাতার দাঁপী পে, বল, | এত স্বথ প্রেন খেলা সব কি স্বপন! 
চিরদিন যেন তোরে, ূ পেখি১ দেখিতে হার, 
রাখেন শাজির ভোরে । স্ুথ কোগা চলে যায় ! 
যাও বস নররাছ্যে নাহি আর ফল; ; হিমাচল সম ভ্খ নড়ে না কখন! 
ধর্মরাজ্য বিচরণে ধর মনে বল?” »কলি অলী” কিরে এতই যতন? 
৩০ ৩০ 
যাবে রে এখনি চলে সাধের রীপণ 1 আয় প্রাণ ৬নে গাই খুলিঘা হয়! 
আয় আর বঙ্গবাসী, এই সপ আভিলাষি, 
বিষাদসাগরে ভাসি, ূ 4 তান বর্ঈবাসা 
তারিয়া যাই চল ত্বরায় বুটন ৷ মুএকগে উচ্চন্গরে গাঁও উভরায় 
লক্ষ্য করি প্রব তার! অই যে রীপণ ! । “জর জর ম্োদয বিপণের জয়!” 


লর্ড রীপণ। 


আজও পাচ বৎসর পুর্ণ জ্যু নাই, লদ্র ীপণ ভারত*র শাস্নভার লইয়। 
আগমন করেন । খন এ দেশীঘেরা তাকে চিনিত না। তিনি তৎপুর্বে 
একবার ছুই কি তিন মাসের নিমিউ্ ভারতের ছে “সক্রেটরির কাধ্য করিয়া- 
ছিলেন বটে। কিন্ত সে কায্যে ভারতবাসী তাহার কোন পরিচয় পায় 
নাই--তিনি ভাল লোক, কি মন লোক) জানিতে পাবে নাই । আজ পাচ 
বৎসর পূর্ণ হইবার পুক্বেই সি ভারতের শাসনভার পরিত্যাগ করিয়া 
ত্বদেশখ যাত্রা করিয়াছেন | কিস্তি আছ আল ঠিনি এ-দেশীয়ের কাছে 
অপরিচিত নহেন। তাহার সদেশযাত্রার় এ-দেশীর সবলেই খাতরহদয়ে ক্রন্দন 
করিতেছে । ভারভখাসী আর কোন ইংরাজের জন্য এত কান্না কাদে নাই - 
আর কোন ইংরাজকে এত হৃদয় ভরিয়। ভালবাসে নাই, এমন পূর্ণ মাত্রায় 
পুজা করে নাই। লর্ড রীপণ আদ ভারতবাসীর দেকবহা। ফেমন পরিয়! 
এত অন্ন দিনের মধ) একটি অপরিচিত বিদেশীর ব্যক্তি অদংখ্য বিদেশীয়ের 


৩৭০ নবজীবন । 


হৃদয়-দেবত। হইয়া উঠিলেন,--একবার ভাবিয়া দেখা কর্তব্য । রহ্ত বড 
গুরুতর । রহস্য ভেদ করিতে পারিলে সকলেরই উপকার আছে । রহস্ত 
ভেদ করিবার চেষ্টা করিব। 

লর্ড রীপণ ,ভাবতের শাসনকর্তী হইয়া! এদেশে আসেন। সেই পদে 
অধিষ্ঠিত থাকিক্বা তিনি যে সকল কার্য করিয়াছেন বা যে সকল কার্যের 
অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার ফলাফল বিচার করিয়া দেখিলে তাহার দোষ-গুণ- 
বিচার সম্পন্ন করা যাইতে পাবে। কিন্তু আমার এইকূপ সংস্কার, যে তিনি 
যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহাব ফলাফল-বিচার কিছু কাল-সাপেক্ষ। 
তাহার কৃতকার্ধ্য বা অনুষ্ঠানগুপি দেশের পক্ষে শুভ হইবে কি অশুভ হইবে, 
তাহা এখন বল! যাইতে পারে না। আন্মশাসন বা শিক্ষা-বিস্তার যে প্রকা- 
রের অনুষ্ঠান, তাহার পরিণতি নিতান্তই কাল-সাপেক্ষ। শুধু তাও নয়। 
তদপেক্ষা একটু গুরুতর কথা আছে। এঁবৰপ অনুষ্ঠানগুলির সিদ্ধি শুধু 
গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা বা শক্তি াপেক্ষ নয়, অধিক পরিমাণে অ'মাদের নিজের 
শক্তি ও প্রবৃত্তি সাপেক্ষ। আত্মশাসন সম্বন্ধে লর্ড রীপণ স্বয়ং এ কথা গোড়া 
হইতে বলিবা আসিবাছেন। শিক্ষা-বিস্তার সন্বন্ধেও আমর" সহজে বুঝিতে 
পারি যে আমাদের নিজের শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রভৃত পাঁরমাণে প্রয়োজন 
হইবে। অতএব লর্ড বীপাণে মনুষ্ঠানেব ফলাফল শুধু ঞ্ষাল-সাপেক্ষ নয়, 
জামাদের নিজেরও শক্তি-পাপেক্ষ। অতএব সে সকল অনুষ্ঠান সম্বন্ধে এখন 
ভাল মন্দ কোন কথ! বলা যাইতে পারে না। এবং ভবিষ্যতে সে সকল 
ক্নুঠান হে সুসিদ্ধ ঝা স্থৃফলগ্রদ না হয়, তাহ! হইলে তখন দেখিতে হইবে 
যে জামাদের নিজেব দোষে কল ভাল হইল নাকি না। শুধু লর্ড রীপণকে 


দে'ষ দিলে চলিবে না। 
অতএব লর্ড রিপণেব অন্ুষ্ঠিত প্রধান এধান কাধ্য গুলির ফলাফল বিচার 


কবিয়] তীহার দোষ গুণ বিচার মাপাতত অসম্ভব এবং অসঙ্গ ত বলিয়া মামার 
বোধ হয় । কিস্ত মে জন্যই তাহার অনুকূলে একটি কথা বলিতে বাধ্য 
হইতেছি। তাহার প্রধান অনুষ্ঠান গুলির সিদ্ধি বা সফলতা আমাদের 
নিজের শক্তি এবং প্রবৃত্তি সাপেক্ষ, এ কথার অর্থ এই যে তাহার শাসন- 
প্রণালী প্রজাশ্রক্তিমূলক-ুধু রাজশক্তিমূলক_ নক» এবং তাহার শাসন- 
প্রণালী গ্রন্গাশক্কিমুপক, একথার অর্থ এই যে তিনি শক্কিহীন প্রঙ্গাকে 
শক্তিশালী করিতে চাহ্ন, প্রজাকে শুধু শাদনের পাত্র না করির। শাঁসন- 


লর্ড রীপণ। ৩৭২ 


কর্তী করিতে চাহেন, শুধু বিজয়ী রাঁজাকে রাজ! না রাখিয়। বিজিত প্রজাকে, 
রাজা করিতে চাহেন। তিনি ঘৃণিত প্রজাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া রাজার 
পার্খে বসাইয়া রাজা এবং প্রজা উভয়কে লইয়! একটি সরীকি-কারখানা 
বা জইণ্ট্রকৃ কোম্পানি করিতে চাহেন। তীহার শীসন-গুণালী বড় উচ্চ 
দরের। প্রজার শক্তিই প্রর্কৃত রাজশক্তি। লর্ড রীপণ সেই প্রজা শক্তির 
উপর তাহার শাসন প্রণালী স্থাপিত করিয়াছেন । তিনি তাহার মহত্বের এবং 
রাজশক্তির অক্যুত্কষ্ট প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। এখন প্রজা-শক্তির অভাবে 
যদি তাহার প্রণালী সুফলগ্রদ না হয়, দোষ তাহার হুইবে না, প্রজারই 
হইবে । | 

কিন্ত লর্ড রীপণের অনুষ্ঠানেব ফলাফল কালসাপেক্ষ হইলেও তাহার মধ্যে 
ছুই একটি সম্বন্ধে আপাতত কিছু বলা যাইতে পারে। প্রেস আইন 
উঠাইবার বিষয় বা! রমেশ বাবুকে প্রধান বিচারপতি করার বিষয় আমি 
এন্কলে কিছু বলিব না। ওরূপ কার্ষ্যের ফলাফল কিছু সংস্বীর্ণ-_সমাজব্যাপী 
নয় এবং প্রায়ই উচ্চশ্রেণীসন্বদ্ধ হইয়া থাকে । আমি ঠাহার লবণশুন্ক কমাই- 
বার বিষয়, খাসমহল-বন্দোবস্ভের বিষয় এবং আত্মশাসন-প্রণালীর বিষয় 
কিছু বলিব । | 

ধাহারা ধনী, দ্বিতল ত্রিতল গৃহে বাস কবেন, ধাহাদের জমিদারির আর 
প্রতি বসব লক্ষ লক্ষ টাকা, জগতে দীন ছুঃখী আছে ধলিয়া ধাহারদের 
জ্রান নাই বলিলেও হয় এবং ধাহার] জমিদার না হইরাঁও আপনাদ্দিগকে 
জমিদার-শ্রেণীভুক্ত জ্ঞান করিতে কিছুমাত্র কুষ্টিত বা লঙ্জিত হন না, 
তাহার! বলিষা থাকেন, যে লবণের শুন্ক কমাইয়া এদেশে লবণ সস্তা 
করিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, এবং লর্ড রীপণ লবণের শুল্ক কমাইয়া 
লবণ সস্তা করিয়া দিয়াছেন বলিয়া তাহারা তাহাকে (59010060091, 
₹191079য) ভাব প্রবণ প্রভৃতি উপাধিতে উপহাস করিয়া থাকেন। তীহা- 
দের নিজের থরে প্রতিদ্দিন ষোড়শোপচারে ভোজনের আয়োজন হই! 
থাকে এবং তাহাদের অদৃষ্টগুণেই হউক আর অদৃষ্টদৌষেই হউক তাহাদের 
জঠরানলও বড় প্রবঙ্গ নম়। অতএব বিনা আয়াসেই তাহাদের ক্ষুধার 
শান্তি হয়। তাই ত্াহীরা মনে করিয়া থাকেন, ষে পৃথিবীতে সকলেই 
তাহাদের ন্যায় বিনা! আঁফ়াসে ক্ষুধার শান্তি করিয়। থাকে ! কিস্তুভা নয়। 
হঙ্গের কোটি কোটি লোক যথার্থই লবণের কাঙ্গাল। একটি গ্প বলি। 


৩৭২ নবজীবন | 


কয় মাস হইল একদিন সন্ধ্যার সময় আমি কলিকাঁতার একটি গলি-রান্তায 
ধীরে ধীরে বেড়াইতেছিলাম । বেড়াইতে বেড়াইতে এক মুদির দোঁকানের 
সন্ুখে আসিয়া ঈাড়াইলাম। তখন নিয় শ্রেণীস্থ এক দগিদ্্র ব্যক্তি আসিয়া 
মুদিকে একটি পয়সা দিয়া দুই একটি কথার উপর একটু কোর দিয়া বলিল-_ 
'ভাল করিয়া এক পয়সার স্থুণ দেও দেখি, ুণ সন্ত] হইয়াছে । গরীব 
যে রকম করিয়া এই কয়টি কথা বলিল, তাহাতে বোধ হইল যেন সে উপস্থিত 
ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে কিছু জোবে ঘা দিয়া জানাইয়! দিল, খে, সে যথার্থই 
লুণের কাঙ্গাল, লুণ সম্তা হওয়ার আহ্লাদে আটখানা হইয়াছে; জমিদার 
বাবুর! ত্রিশ হাজার টাকায় তিনলক্ষ টাকার একখানা জমিদারি পাইলে 
যেমন আহ্লাদে মাউখাঁন| হন, তেমনি আহলাদে আটখান1 হইয়াছে। 
তখন ভাবিলাম যে এদেশে এই গরীবের ন্যায়, এবং ইার অপেক্ষাও, কত 
লক্ষ লক্ষ গরীব আছে, ছুর্ভাগ্যঞ্মে তাগছাদের জঠরানল বড়ই প্রবল, 
এক এক রাশি ভাত না খালে সে অনন নিবে না, কিন্ত তত ভাত খাইবার 


ব্যঞ্জন তাহার! পান্ন না, তাই তাহারা বথার্থ ৯ লুণের কাঙ্গাল, আর ভাই 
বুঝি লুণ জন্তা দেখিয়া এই গবীবের মতন পক্ষ লক্ষ গরীব আজ 


আহলাদে আট খানা হইয়াছে ।* তাহারা ভয় ত জানেনা কোন্‌ দীন- 
বন্ধু তাহাদের লুণ সম্তা করিয়া দিয়াছেন। আমরা জানি । জানিয়া 
আমাদের দীনদুঃখীর লুণ যিনি সস্তা করিয়াছেন সেই দীনবন্ধু বীপণকে 
কি আমর! কৃতজ্ঞ হৃদরে নমস্কীর করিব না? যিনি ধনী বা জমীদার, 
যিনি ত্রিতল বিলাস-ভবনের একটা বাতায়ন খুলিয়া ও কখন কাঙ্গালের ভগ্ন 
কুটারের দিকে একবাৰ চাহিয়া দেখেন না, তিনি এ কৃতজ্ঞতার অর্থ বুঝিবেন 


»শশ শালী টিপিপি শি 








11172 69699 00575616501 91৮ ৪019 ৮101)01) 00৫ ]2ক 1170105 20 606 
8911167005 01501065০01 11101091)076, 170791, 006 24-0000908, 
11701159, 73800097001)89, (11016052008) ০280)0115, 09৮৪০৮, 809 
1948859075  1098. 17020 9১017১083  &০ 9১99,653 090005, 90010 
& 7056 00001828991 94070 5027000৭) 07 23 709 ০206. 00050021710 
1700198890. 20 94] 41500105 0২০906 1380750706০, । 8010087075 
£0 (15001390065: 20590067789 81166 [0 নৃ০ছা2) 009৮6] 
16 8000900650 ০ 43 06] ০01৮, 9 00৩ 0৩90৪ ৮০৪৪ 9010801001)- 
9০0, 20. 605 24-901090090)8 60 81 0০7০090652৮ 00010658005 69 
6'2 16: ০৭০৮০ ও ০91১0] 6046 [৪৮ 960৮ 20 938 ৮০ 46 
09: ০90৮ 800. 50098128079 00 5 19: 690৮. 1409550901500 ০1 19১9 
8816 এড 18 8115660 €5৪:% ম1)915 60 139 ০013৮:2105$9থ 10 199: 69 
6109 3:0075980, স1)119 99 ৪1990191 08/0888 18:00178 0০ 881091969  ০০- 
৪8201000 ৪৮ 29 01 1819001915 007 62031107060 075 1099 আ 0118 


লর্ড বপন 1 ৩৭৩ 


না। আমরা দীনছংখী না হই, দরিদ্র বটে। আমরা দীনবন্ধু রীপণের 
কাছে যথার্থই কৃতজ্ঞ। তাহার ন্যায় দীনবন্ধু ইংরাজ রাজপুরুষ ভারতে 
কখনও আপেন নাই । 

তাহার থাস মহল বন্দোবস্তেব নিয়মেও তীহাকে সেই, দীনবন্ধু মূর্তিতে 
দেখিতে পাইী। ত্রিশ বৎসর অস্তর খাস মহলের বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। 
প্রতি বন্দোবস্তের সময় মহলের সমস্ত প্রজার সমস্ত জমি জরিপ করা হয় 
এবং ইচ্ছামত সূম্ত জমির খাজনা বৃদ্ধি কবা হয়। এই জরিপ এবং খাজনা 
বৃদ্ধি উভয় কাধ্যই প্রজার পক্ষে অতিশয় অগ্ুভের কারণ। খাস মহলের 
গ্রজা এই ছুই কার্যের দ্বারা ঘৎ্পরোনাস্তি উৎ্পীড়িত হইয়া থাকে। 
দীনবন্ধু ধীপণ অসংখ্য দীন দুঃখীকে সেই পীড়ন হইতে উদ্ধারার্থ বিশেষ 
অনুষ্ঠান করিয়! গেলেন। তিনি এই নিয়ম কবিষু! গেলেন, যে ছুই একটি 
নির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত বন্দোবন্তেব সমর গবর্ণনেন্ট" প্রজার জমি জরিপ 
বা! খাজনা বৃদ্ধি করিতে পাঁকিবেন না। এই নিধমে যদি গবর্ণমেণ্ট কার্য্য 
করেন, তবে খাস মহলের লক্ষ সক্ষ দীন" দুঃখী প্রজা! বখার্থ ই অনেক দুঃখ কষ্ট 
হইতে মুক্তি লাভ করিবে । এজন্যও বলি যে রিপণের ন্যায় দীনবন্ধু 
রাজপুরুষ ভাবতে আর কখনও আসেন নাই। এমন দীনবন্ধুকে কুতজ্ঞতার 
অগুলি দিব না? 

আত্মশাসন 'প্রণালীতে শীপণকে কেবল দীনবন্ধু মুঠিতে দেখি না-ভারত 
সমাজের জীবন-সঞ্চারক মৃতিতেও দ্রেখি। অ(আ্মশাসন প্রণালীর ফলাফল কাল 
সাপেক্ষ-__সে প্রণালী সিক্ষি লাভ কবিবে কি না, সুফল প্রসব করিবে, কি কুফল 
প্রসব করিবে, এখন বলা যাইতে পাবে না। একথা পুরে বুঝাইয়াছি। কিন্ত 


এ প্রণালী অনুসার্র আপাত ত যে নির্বাচন কার্ধ্য ভইরা গিয়াছে তদ্ৃষ্টে মনে 
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৩৭৪ নবজবন। 


বড় আশ! এব উৎসাহ জন্মিয়াছে। গত ২৫শে এবং ২৯শে নবেম্বর বঙ্গ বিহার 
এবং উড়িষ্যায় কমিশনর নির্বাচন লইয়! যে তোলপাড় ব্যাপার হইয়া! গিরাছে 
তাহার অর্থ বড় গুকতর | তাহাতে তীব্র রিষারিষি, দেষাদেষি, বিবা* 
বিসম্বাদ, মারামারি, হুড়া ছড়ি প্রভূত পরিষাণে দেখা গিয়াছে। তাহাতে ধনী 
এবং উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তি হইতে মুটে মজুর দৌকানি পশারিকে পধ্যস্ত মহা 
শশব্যন্ত, মহা উৎসাহে উৎসাহিত, মহা রিষারিষিভাবে উত্তেজিত হইতে 
দেখা গিয়াছে । নিজীব নিশ্চেষ্ট নিম্পনন নিস্তব্ধ নির্বিকার দেশীয় সমাজে 
এই দৃশ্য যথার্থ ই নৃতন, যথার্থ ই আশা প্রদ, যথার্থ ই জীবন-লক্ষণ-যুক্ক,। এই 
দৃশ্য দেখিয়া বোধ হইয়াছে যেন মহীপাল দীঘির যে ঘনদান্াবৃত নিদ্রিত 
জলরাশির উপর দিয়া অসংখ/ গো মহিষ আদি চলিয়া গেলেও মৃর্তকীলের 
জন্যও জলরাশির চৈতন্য হয় না, সেই জলরাশিতে আজ তরক্ষ উঠিয়াছে। 
রিষারিষি, দ্বেষাদ্বেষি, দলাদলি, মারামারি দেখিয়া ভয় পাইও ন1! অথবা আত্ম- 
শাসন প্রণালীর দোষ দিও নাঁ। রিষারিষি, দ্বেষাদ্বেষি, দলাদলি, মারামারি 
মন্দ দিনিস নয়, ভাল জিনিস | যেখানে সমাজ জীবিত সেই খাঁনেই সমাজে 
রিষারিষি, দলাদলি, মারামারি। যেখানে সমাজ মৃত বা! নিজীব, সেখানে 
ওসব কিছুই নাই। যখন হিন্দু সমাজ জীবিত ছিল তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে কত 
বিবাদই হইয়া গিয়াছে । এখন হিন্দু সমাজ নিজাব; এখন কোন বিবাদই 
নাই। অতএব দলাদলি মারামারি হুড়াছড়ি ঠোকাঠুকি ভাল জিনিস, “কন 
না সজীবতার ফল। নির্জীবগ্নিষ্পন্দ নির্বিকার দেশীয় সমাজে এত দিনের 
পর তরঙ্গ দেখিলাম -জীবনসঞ্চার দেখিলাম-_দল/দলি মারামারি হড়াহুড়ি 
ঠোঁকাঠুকি দেখিলাম। লর্ভ রিপণের আত্মশাসন প্রণালীর গুণে এই তরঙ্গ 
যদ্দি বাড়িয়া উঠে, এই জীবনসঞ্চার যদি গাঢ় হইয়া যায়, এই দলাদলি 
মারামারি হুড়াহুড়ি ঠোকাঠুকি যদি তীব্রতর হইয়া উঠে, তবে নিশ্চয়ই 
এ দেশের 'সমাঁজ--কন্ম এবৎ উন্নতির পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হইবে । রীপণ 
মরা গাঙে স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন | ভ্োত বিন! ডিঙ্সি চলে না । এখন 
আমাদের সমাজ-ডিস্রি চলিবে বলিয়া আশা হইতেছে। রীপণ যথার্থই 
ভারত মাছের লীবন-সঞ্চারক মহাপুরুষ। রীপণের ন্যায় ভারতবন্ধু 
ইউরোপ হইতে আর কখনও এদেশে আসেন নাই। রীপণকে ক্ৃতজ্ঞন্দয়ে 
পুজা করিব নাত করিব কাহাকে ? 

মনে করু বাহ! বলিলাম সবই ভূল--মনে কর রীপণ আমাদের কোন 
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উপকারই করেন নাই। তথাপি একটি' কথা আছে। যে উপকার করে 
তাহাকেই কি পুজা করিতে হয়, তাহারই কি প্রশংসা করিতে হয়? 
রামচন্দ্রের কোন্‌ ব্ার্জকার্য্ের বারা তোমার আমার কি উপকার হইম্বাছে ? 
কিন্ত আমরা ত রাম-চরিত্র পূজা করি। উপকারের পরিমাণে পুজা বা 
গ্রশংসা--এ জঘন্য নীতি ভারতে ত কথন ছিল না। আর প্রকৃত কথাও 
এই যে, যে যথার্থ মানুষ সে ত উপকার বা কৃতকার্য্য দেখিয়া পূজা ব! 
প্রশৎসা করে না। প্রত মানুষ যেখানে প্রকৃত মন্তুষ্যত্ব দেখে সেইখানেই 
পূজা করে, প্রশংসা করে, উপকারের হিসাব রাখে না। লর্ড রীপণে 
আমর! প্রকৃত মনুষ্যত্ব দেখিয়াছি । লর্ড রীপণ বিদেশীয়-_ইংরাজ-_ 
বিজয়ী-জাতির একজন। বিজিতজাতির প্রতি 'বিজয়ীজাতির কিন্ধপ 
ভাব এবং আচরণ হইয়া থাকে, ইতহাসে তাহ! অনেকদিন হইতে 
দেখিতেছি। বিজিতজাতির উপর বিজয়ী-জাতিকে অত্যাচার করিতে 
দেখিলে, অথবা বিজরী-জাতিকে বিজিতদিগকে পশুবৎ দ্ব্ণা করিতে দেখিলে 
আমরা বিজয়ী-জাতিকে নিন্দা করি বটে। কিন্তু আমরা যদি কোন ক্রমে 
বিজয়ী-জার্তি হইতে পারি তবে বিজিতজাতিকে যে বিজয়ীজাতির রীতি 
অনুসারে ব্যবহার করি না, এমন কথা বলিতে পাবি না। অনেক ইংরাজ 
রাজপুরুষকে ত আমরা বিজয়ী-বিজিতের মধ্যে প্রতেদ রক্ষা করার বিরুদ্ধে 
কহিতে বলিতে শুনিয়াছি। কিন্ত কাজের বেলা কেহই তসে প্রভেদ নষ্ট 
করিতে প্রয়ান পান নাই। লর্ড রীপণ সেই প্রভেদ নষ্ট করিতে বিশেষ 
প্রয়াস পাইয়াছেন। আত্মশাসন প্রণালী প্রবর্তনে, বাবু রমেশচন্দ্র মিত্রকে 
প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োগে, রুড়কি রিজোলিউসনে এবং ইলবাট বিলে 
তাহার সেই প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। এখন সব কথ! ছাড়িয়া কেবল 
ইলবটবিল সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। কিন্তু ইলবর্টবিলে লর্ড রীপণের 
যে অলৌকিক মহত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বুঝিতে হইলে আমাদের 
দিক হইতে বুঝিলে চপিবে না, বিজয়ী ইংরাজের দিক্‌ হইতে বুঝিতে হইবে। 
ইংরাজের দিক হইতে এইরূপ বুঝা যার। আজ একশত পঁচিশ বৎসরের 
অধিক হুইল ভারতে ইংরাজ-রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে । ইতরাজের রাজ্য 
স্থাপনের তারিখ হইতেই ইংরাজ--ভারতের ইংরাজ এবং ভারতবানী ছইজনকে 
তুল্য জ্ঞান করিবেন এবং তুল্য ব্য্ষহার করিবেন অথাৎ বিজয়ী এবং বিজিত 
ছুইজনকেই সমান জ্ঞান এবং মান ব্যবহার করিবেন এই কথা বলিয়া 


৩৭৬ নবজীবন । 


আসিতেছেন। কিন্ত মুখে বলিলে কি হয়, আইনের গ্রৌরচন্দ্রিকায় লিখিয়াদিলে 
কি হয়, কাজে তিনি তহ1 বড় একট! করিয়! উঠিতে পারেন নাই। তাই 
এই একশত পশচিশ বতসহ ধরিয়া তাহার ভারতবর্ষীয় বিধি-বহিতে বিজয়ী- 
বিজিতের প্রভেদন্ব্প বিজয়ীর কলঙ্ক সমস্ত সভ্য জগৎ দেখিয়া আসিয়াছে । 
"এবং সেইজন্য এই "একশত প'চিশ বৎসর ধরিয়া সমস্ত মত্য জগৎ তাহাকে 
'অতি-অমান্ুষ বলিয়া ঘ্বণা করিঘা আসিয়াছে । ইংলগডে এত রা'জারাণী হইল, 
এত পিটু, বর্ক পীল, ব্রাইটু, গ্লাডষ্টোন হইল, ভারতে এক্ষ কর্ণওয়ালিস্‌, 
বেন্টিস্ক, ক্যানিং, মেয়ো রঠিল--সকলেই বলিলেন, না, এ বিধি আমাদের 
জাতির কলঙ্কের কারণ, এ বিধি থাকা উচিত নয়, কিন্ত কেহই ত এ বিবি 
উঠাইলেন না। অবশেষে ল রীপণ এবিধি উঠাইলেন-_এ গাঢ় কলঙ্ক 
মুচিয়া ফেলিলেন। বিঙ্গরী এতদিনের পর বিজন্ীর বিষম ভাব বিস্ৃত হইয়! 
ৰিজিতকে বিজয়ীর ভুল্য বলি সম্মান +রিল--পশুকে মানুষের আসনে 
বলাইল--এবৎ শত সভ্যজাতির কাছে বিজর্নীর মুখ উজ্জল করিল । বল- 
দেখি, যদি ইংরাজ না! হইরা বাঙ্গালি আজ বিজরী জাতি হইত এবং 
রীপণ খাঙ্জালি হইয়া যদি বিজরী এবং অপব কোন বিজিত জাতির মধ্যে 
প্রভেদ-বিধিরূপ কলঙ্ক মুচিনা সত্যজগতের সম্মখে বাঙালিজাতির মুখ উজ্জ্বল 
করিতেন, তাহাহইলে বাঙ্গালির মধ্যে আজ রীপণ কতবড় লোক, বাঙ্গাপি- 
জাতির আজ রীপণ কত শ্রাঘ1! ও স্পর্ধার জিনিস ?. বিজয়ী হইয়া_বিশেষ 
বিজয্ী ইংরাজ হইয়া লর্ড রীপণ যে কাঁজ করিলেন, বহুশতাব্ীতেও, কেহ 
সেকাজকরিতে পারে না। বিজরীর দিক্‌ হইতে বিচার করিতে গেলে রীপ- 
ণের মহত্ব এবং মন্ুষ্যহথ যথার্থই 'অঙ্গাধারণ এবং অলোকিক। সে মহত্ব 
এবং মনুষ্যত্ব দেবত্বের কাছে কাছে যায় । বিজয় ইত্রাজ দোকানদার, হয় ত 
তাই এ মহত্ব এবং মনুষ্যত্বের অর্থ বুঝে না। 

আবার এই ইলবার্টবিল পাশকরিতে রীপণ কি অপরূপ মাহাত্ম্যই প্রদ- 
শন করিয়াছেন । তিনি দেখিলেন ষে এদেশে ইংরাজের যেরূপ' প্রাধান্য এবং 
স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট গুদ্ধ এলোইগিয়ানের যেরূপ সঙ্থায় তাহাতে তাহার ইচ্ছ! 
মুবূপ আইন পাশকরিলে এংলোইগ্ডয়ান ও ভারতবাসীর মধ্যে আকুণডকুণ্ড 
বাধিয়! উঠিবে এবং মফঃম্বলে ভীরু ভারতবালীর ধনপ্রাণ এবং ধন রক্ষাকরা 
কঠিন হইয়। উঠিবে। এই বিশ্বাসে তিনি আপনার থ্যাতি খ্যাতির প্রাতি কিছু- 
মাত দৃষ্টি না করিয়া শুধু ন্যায়-পালনার্থ' এবং ভারতবাসীর মঙ্গলার্থ ইল- 
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বর্টবিল পরিবর্তিত আকারে প্রচার করিপেব্‌। আর কেহ হইলে নিজের 
ঠঅপধশের ভয়ে বোধ হয় তখন পনত্যাগ করিস ট্লিতেন। রীপথের কাছে 
আত্ম নাই__ভারতবসীহ্'সীঘ। এ রীপণ কি দেবতুল) ? অ+ "এই দ্বিল 


লইয়া বংসরাধিক কাল ধরিয়া! রীপণ এংলোইগিয়ানের সিক্ত, 
কতই অপমানিত না হইয়াছেন! কিন্ত রীপণের মুখে কখনও 
এংলোইঞ্ডিয়ান উপর রাগের বা ঘ্বণার কথা গুনিয়াছ -্ক্ 
রীপণ প্রথম আমাদিগকে প্ররুত খ্রীষ্টান চরিত্রের 
্ীষ্টান কাহাঁকে বলে পুন্তাকে পত়িয়াছি--বি* ত্রে আজ 
রীপণে প্রথম দেখিলাম। এ চরিত্র ধাহার, তিনি কটি উৎ- 
কষ্ট আদর্শ মনুষ্য | এ বকম আদর্শ-চরিত্র যে" দেখাইল, 
সে আমাদিগকে না দ্রিল কি? স্বাধীন প্রেস, প্রধান-। তব, আত্ম 
শাসন, ইত্যাদি, সবই ছুই দিনের জন্য-_-মাদর্শচরি& মকালের 
জন্য। সেই আদর্শচরিত্র রীপণ দেখা ইয়াছেন। ফলাফল 


তুচ্ছকারী মহত্বপ্রিয় মহান্‌ হিন্দুর কাছে রীপণ আজ দেবোপহ সুরুষ-_- 
দেবপূজার পুর্জিত। এ পূজা শুধু রীপণের পূজা নয়, হিন্দুর পুজা। 
ফলাফল বিচারক, উপকারাপকার গণনকারী শ্েচ্ছ বা শ্রেচ্ছ-বৎ প -তহিদ্দু 
এ পুজার অর্থ বুঝিবে না। 

আর একটি বড় কথা, ভুই কথায় বলি। ভারতবর্ষ এবং ভারম্তবাসী যে 
রকম প্রাটীন, গভীব্র-স্বভাঁব, বিজ্ঞ, পবিত্র-মনা)ধার্মিক এবং[ুধর্মপ্রিয়, তাহাতে 
প্রবীন, গস্তীর-স্বভাব, বিজ্ঞ, পবিত্র-মূনা, ধার্মিক এবহ ধর্দপ্রিয় রীপধ ভারত 
বর্ষের এবং ভারতবাসীর উপযুক্ত শাসনকর্তা বটে। রামচন্দ্র যা যুখিঠিরের 
সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত না হইলেও, কিন্ত যত ইংরাজ রাঁজপুরুষ এদেশে 
আসিয়াছেন, তম্মধ্যে কেবল তিনিই সেই সিংহাসনের পাদমূলে বসিক়্া 
ভারত শাসন করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি। এই ক্ষন্যই ভারতবাসী তাহাঁকে 
ভাল বসিয়াছে ; যোগ্যে যোগ্যে মিলন না হইলে কি গুীতির উচ্ছাস হয়! 


(রাণিক অবতারতভু । 


ন ধতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত, “বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম” নামক 
প্রন কয়টি এই প্রবন্ধের প্রন্তাবনাক্সপে পুনরুক্তি করা 
, ৬০ স্কআদর্শ রাধিকা । কিন্তু বাঙ্গালি বৈষ্ণবের একজন 
এতিহা ছেন) ঠাহার জন্মগ্রহণে পুণ্যতৃমি ভারতের মধ্যে 
বাঙ্গাল। ক্ষেত্র এবং পবিত্র তীর্থ তিনি ভক্তির এতিহাপ্সিক 
অবতার, চৈতন্য । স্বশ্ং ভাগবানের ভক্তব্ূপে অবতারের কথ] 


অতি বি. বদি ভক্তগণের কৃপায় পারি, তবে সেই বিচিত্র পবিত্র কথ! 
বারাস্ত; বর চেষ্টা করিব (৮ 
ব গ্তরে বটে,কিস্ত এবারে নয়। অগ্রে পৌরাণিক অবতারতত্ব ভাল 
করি বিতে না পারিলে, এঁতিহাসিক অবতারের কথা হৃদগত করিয়া 
বুঝা, প্রকার অসম্ভব বলিয়া! বৌধ হয়, সেই জন্য এবার, অগ্রে, পৌরাণিক 
অবতারতত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিব। 
ঈশ্বর অবতারের নান! রূপ সিদ্ধান্ত আছে । কেহ বলেন, এই সমস্ত জন্ড- 
. জীব জগৎ, সমষ্টিতে এবং ব্য্টিতে ঈশ্বরের অবতার । সমষ্টিতে এক এবং অদ্বৈত 
অবতার ? ব্যষ্টিতে অনুস্ত এবং অসংখ্য অবতার । মানবের ইন্জ্রিয়াদির বিষয়ী- 
ভুত হইয়। প্রশীশক্তির যেখানেই বিকাশ দেখিবে, সেইথানেই বুঝিবে জগদী- 
শ্বরের অবতার । বনে, উপবনে,-গহনে, কাননে,-পর্ধতে, সাগরে, মানবে, 
দানবে,স্্কীট, পতঙ্গে১ ফুলে) ফলে, সর্বত্রই তাহার শক্তি বল মল করি- 
তেছে। সর্ধত্রই তিনি সশরীর বিরাজমান, সর্ধপ্রই তাহার অবতার; এই 
পৃথিবী অধতারম়ী | 
কেহ কেহ বলেন, সম্রগ্র ধশীশক্তিতে অবতার উপলব্ধি করা ভক্তির 
চিরম দশ! বটে,কিন্ধ অবতার বলিলে আমরা ওরপ বিশ্বগ্রাী কোন ভাব বুঝি 
না? যেস্থলে আমর! এঁশ্বরিক শক্তির বিশেষ বিকাশ দেখি, আমর1 সেই, 
গ্থলেই অরতাঁর সিদ্ধান্ত করিয়! খাকি। মানে ধরশ্থরিক শক্তির বিশেষ 
বিকাঁশকে প্রতিভা বল! যায়। “প্রস্তা নব নবোনেষশালিনী-প্রতিভা 
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মভা।” জগত্জষ্টার হৃষ্টিকারিপী শক্কি মানব হৃদয়ে গ্রতিভা দ্ধপে প্রতিভাত 
হয়; সেই শক্তি তখন মানব. হৃদয়েই স্ৃষ্টিকারিণী, নব নবোম্মেষশালিনী 
হয়, এবং সেই মানব জগদীশ্বরের অবভাররূপে পরিগণিত হন। কপিল 
কোম্ত ও ধস্বস্তারি, নিউটন,_ব্যাঁস, বানীকি, ইহারা সকলেই আ্মুবতার | 

কেহ কেহ বলেন, কেবল মাত্র ধার্মিক পুরুষগণই প্রক্কত প্রস্তাবে ঈশ্বরের 
অবতার । জগদীশ্বর ধর্মময়, ধর্মম-ধুক্‌, ধন্দ-শক্তি ; সেই ধর্মই ধাহাদের 
জলস্তলীবন, ধর্মই ধাহাদের প্রতিভ! বিকাশের প্রসরক্ষেত্র, তাহারাই মুখ্য 
কল্পে অবতার । তবে গৌণকল্পে, রূপকেব ভাষায় অন্যান্য প্রতিতা সম্পন্ন 
জনগণকেও কখন কখন অবতার বলা গিয়াথাকে। এই মতে রাম, ক, 
বুদ্ধদেব, মৃশাঃ ঈশা, নানক প্রভৃতি সকলেই অবতার। 

্ীষ্টানের মতে, কেবল মাত্র ঈশাই. দেব-নর বা নর-দেব, অর্থাৎ অবতার । 
মৃশ৷ প্রভৃতি ঈশ্বরের কক্ষণা কটাক্ষে অতিমানূষ শক্তিসম্পরন ছিলেন বটে, 
কিন্ত তথাপি তাহার! অবতার নহেন। খ্রীষ্ঠানের মতে নরের প্রধান গুণ 
আত্মদান। নরের সন্বন্ধে ঈশ্বরের প্রধানা শক্তি ক্ষমা। এই প্রশ্বরিক 
অপূর্ব পিতৃ শক্তি ক্ষমা. এবং মানবীয় এ প্রধান গুণ সন্তানের আস্মোৎসর্গ-_ 
বাক্য এবং অর্থের মত মিশ্রিত হইয়!-যীশু-জীবন; সুতরাৎ যীশুত্রীষ্ট দেব 
হইয়া নর) নর হইয়া দেব। তিনিই নর-দেব ও দেব-নর) তিনিই এক 
মাত্র অবতার । 

পুরাণের অবভারতত্ব বিচিত্ত্র। কোন কোন পুরাণে পূর্ণাবতার, এবং 
অংশাবতার, এই ছুই ভাগে অবতার ভেদ করা হইয়াছে ।* ৯ প্ীমভাগবত 
বলেন $-- 

এতেচাংশ কল! পুংসঃ কষ্ণস্ত তগবান্‌ স্বয়ং 
ইন্জারি ব্যাকুলং লোকৎ মুড়য়স্ভি যুগে যুগে ॥ 

পূর্বে যে সকল অবতারের কথ! কহিলাম, তন্মধ্যে প্রষেশ্বরের কেহ 


কেহ অংশ এবং কেহ কেহ কলা) কিন্তু ক্ুষ্ণাবতার আবিষূত সর্বশক্তি 
প্রযুক্ত শবয়ং তগবাঁন্‌ নারায়ণ । এই জগত দৈত্যকুল কর্তৃক উপজ্রত জইলে, 


* বঙ্িমবাধু পূর্ণাবতারেরই অবভারত্ব ক্বীকার করেন। সেইজন্যই 
তিনি একমাত্র প্রীকফকেই ঈশ্বরাঘতার বলেন। “প্রকৃত বিচারে রামচন্ 
ও স্কৃফ ভি আর কাছাকেও ঈশ্বয়ের অবতার বলিয়া স্বীকার রা যাইতে 
পারে না। এবখ রামচন্্রের দে প্র প্রাঞ্ডির যোগ্যতা! লঘন্ধে আমার বিশে 
জন্দেছ আছে। শ্রচার। 


৩৮ সবজ্জীৰন | 


ভগরান্‌ & সকল মৃত্তিতে সময়ে সময়ে আবিভূতি হইয়। তীহাদের বিনাশ করত 
€লোক সকলকে স্থখী করেন। [শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ব কৃতব্যাথ্যান্থবাদ | 


পরস্ত অনেকগুলি পুরাণের মত এই যে কেবল পালন কার্য্ের জন্যই 
ভগবান অবতীর্ণ হইয়া থাঁকেন। স্থজন এবং সংহরণে অবতীরের কোন 
প্রয়োজন নাই। এইজন্য কেবল বিষ্ণু বা নারায়ণেরই অবতার হইয়া থাকে, 
জন্ম কোন দেবতার অবতাব নাই । তবে যে হন্মানকে ব্দ্রাবতার বলিয়া 
বা] বলরামকে অনভ্ত বা! সক্বর্ষণাবতাব বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহারা কেবল 
নারায়ণাবতারের সহায়রূপে পরিগণিত মাত্র। 
শ্রীমস্ভাগবত বলেন,_- 
ভাবয়তেযষ সত্বেন লোকান্‌ বৈ লোক-ভাবন্ঃ। 
লীলাবতারান্থরতো৷ দেবতি্ধ্যউ ২নরাদিষু ॥ 
অপিচ এই লোক-ভাবন ভগবান সত্বগুণ অবলম্বন করিয়া লীলা! বশত 


দেবতির্য্যক্‌ নরার্দিতে অবতার গ্রহণ কবিবাছিলেন এবং তাহাতে অন্ুরক্ত 
হইয়া! লোক সকলকে প্রতিপালন কবেন। [বিদ্যাবত্বরূত ব্যাখ্যান্থবাদ] 


মৎ্স্তপুরাণে কথিত হইয়াছে; 


অবতার হাসংখ্োয়। হরেঃসত্ব নিধেদ্বিজ। 
যথাবিদাসিনাঃ কুল্যাঃ সরসঃ সুযুঃ সহঅশঃ ॥ 
খষয়ে। মনবে! দেবা মন্তুপুত্রাঃ মহৌজ্সা? 
কলা১ সব্ধে হরেরেব সপ্রজাপতয় স্তথ। | 
হে দ্বিজ জলাশয় হইতে নদী, খাল, প্রভৃতি যেমন সহজ প্রকার হয়, 


ষেইরপ সত্বগুণ প্রপান হবিব অসংখ্য অবভার। খষি, মনু, দেব, 
মহাবিক্রম মানব, প্রজাপতি প্রভৃতি সকলেই সেই হরির কল! মাত্র। 


বিষুপুরীণের একমনে কথিত হইয়াছে যে /-_- 
মনবো ভূভুজঃ জেন্দ্রা দেবাঃ সপ্তর্যয়স্তথা । 
সাত্বিকোইৎশ: শ্থিতিকরে! জগতো দ্বিজসত্ম ! ॥ 
জান্ধথ ! মনুগণ, মন্পুত্র ভূপালগণ্ণ, ইন্্রগণ, দেবগণ ও সপ্তর্ধিগণ বিষুর 
সাস্িক অংশ এবং ইহারাই জগৎ পালন করিয়া থাকেন । 
চতুর, গেহপ্যসৌ বিষণুঃ স্থিতিব্যাপারলক্ষণ্ | 
যুগব্যবস্থাৎ কুরুতে যথা মৈত্রেয তখ শৃণু॥ 


পৌরাণিক অবতারতত্ব। ৩৮৯ 


মৈত্রেয়, বর্গতের রক্ষার নিমিত্ত বিষণ চারি যুগে যে প্রকার যুদ্ধানুষারী' 
ব্যবস্থা করেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। 
কৃতে যুগে পরং জ্ঞানং কপিলাদি শ্বরূপধূক্‌। 
দদাতি সর্বভূতানাং সর্বভূত হিতে রতঃ | 
তিনি প্রথমত সত্য যুগে অর্ধভূত হিতার্থে কপিলধদিকূপ ধারণ পূর্ববক 
সকল প্রাণীকে পরম সত্যজ্ঞান দান করেন। 
চক্রবর্তিত্বরূপেণ ত্রেতায়ামপি স প্রভূঃ| 
ষ্টানাং নিগ্রহং কুর্ধন্‌ পরিপাতি জগন্রয়ম্‌ ॥ ৫৫ ॥ 
ত্রেতা যুগে সেই প্রতু চক্রব্তি স্বরূপ ধারণ পূর্বক হুষ্টগণের দণ্ডবিধান 
পূর্ব্বক ত্রিলোক রক্ষা করেন। 
বেদমেকৎ চতুর্ভেদৎ কৃত্বা শাখা শতৈবিভূঃ | 
করোতি বছুলং ভূয়ে! বেদব্যাস স্ববপধূক্‌ ॥ 
তিনি দ্বাপর যুগে বেদব্যাস কূপ ধারণ পুর্বক এক বেদ চতুর্ভাগ করিয়া 
পশ্চাৎ শত শাখায় বিভক্ত করেন। এবং ুন্কার উহা! বুল অংশে বিভক্ত 
করিয়। থাকেন। 
বেদাংস্ত দ্বাপরে ব্যস্য কলেরস্তে পুনহ্রি। 
কন্ধিস্বরূপী দবৃর্তান্‌ মার্গে স্থাপয়তি গ্রভূঃ ॥ 
তিনি বেদব্যাসরূপে এই প্রকার বেদ বিভাগ করিয়া পশ্চাৎ কলির অব- 
সানে কক্ধিকূপ ধারণ পূর্বক দুরৃত্তদিগকে সৎপথাবলম্বী করিবেন। 
[বরদাপ্রসাদ বসাক কর্তৃক প্রকাশিত সানুবাদ বিষুপুরাণ |] 
উপরের এ কয়টি শ্লোক হইতে মোটামুটি এই বুঝ যায়, যে তগবানের 
সত্বগুণাংশে অর্থাৎ নারায়ণাংশে লোক পালনের জন্য যুগে যুগে ভগবান 
মানব আকারে অবতীর্ণ হইক্সা থাকেন । 
বিষুপুরাণের অন্যত্র কথিত হইয়াছে যেঃ-_ 
নাকারণাৎ কারণাদ্বা। কারণাকারণান্ন চ। 
শরীর গ্রহণং বাপি ধর্্ত্রাণায় তে পরম্‌॥ 
ছুঃগরপ্রাপ্তিহেতু বা স্বথপ্রাপ্তিহেতৃ, ধর্মমহেতু বা অধর্ম্মহেতু, তুমি শরীর 
পৰিগ্রহ কর না, পরন্ক তুমি একমাত্র ধন্বরক্ষার নিমিত্তই শরীর ধারণ করিয়া 


থাঁক। 
[এ এ সান্ছবাদ বিযুপুরাণ |] 


৩৮২ নৰজীবন। 


মহাভারতান্তর্গত ভগবদগীতায়ও এই মত সমর্থিত হইয়াছে ;- 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুদ্কৃতাৎ 
ধ্ম সংরক্ষণার্থায় সত্তবামি যুগে যুগে । 
সাধুগণের পরিপ্রাণের জন্য দুষ্কৃতগণের বিনাশ সাধনের জন্য এবং ধর্থ 
সংরক্ষণের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়! থাকি। 


সাধুগণের পরিজ্রাণ এবং ছুষ্কতগণের ছুর্গতি সাধন এই ছুইটি ধর্ম সংরক্ষণের 
অনুষঙ্গ বলিলেও বলা যায়; সুতরাৎ ধর্ম সংরক্ষণই ঈশ্বরাবতারের মুখ্য 
উদ্দেশ্য বলিয়। অনেকগুলি পুরাঁণই সিদ্ধার্ত করিয়াছেন। এইরূপ বিবেচন। 
করিলে নারায়খের কেবল মাত্র মানবাবতার হওয়াই সম্ভব। সেই মানবও 
প্রদপ্ত প্রতিভা পূর্ণ এব অতুল ধর্থ-শক্তি সম্পন্ন হওয়াও সম্তব। 

কিন্তু পুরাণে মীন কুম্দ্রাদিওত নারায়ণের অবতার বলিয়া! বর্ণিত হইয়াছে। 
সে সকল কথার অর্থ কি ! ধর্ম স্থিতি স্রক্ষণাদি জন্য ভগবান মীন কৃম্মীদি- 
রূপ পরিগ্রহ করিলেন কেন? এই সকল পৌরাণিকী কথার কি কোনরূপ 
পৌরাণিক অর্থ নাই ? 

অনেকের মনে অবতার তত্বের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সংকল্প বাদ আসিয়া 
পড়ে। অর্থাৎ অনেকে এই রূপ মনে করেন, যে ছুষ্টের দমন শিষ্টের পালন, 
বা ধর্ম-সংরক্ষণ জন্য ভগবান সময় বিশেষে, হয়ত দেব মানব কর্তৃক 'অনুরুদ্ধ 
হইয়া অবনীতে অবতীর্ণ হন। তাহাতে ভগবানের বিশেষ সংকল্প থাকে 
এবং তাহাকে সেই জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। বাস্তবিক 
পৌরাণিক বৃত্তাপ্তের ভাষা দেখিলে, রূপ বোধ হয় বটে। কিন্তু পৌরাণিক 
তৰানুসন্ধায়ীগণের এটুকু বুঝ? চাই, যে অনেক সময়েই পুরাণের ভাষা 
সম্পূর্ণরূপে রূপকের তাষা। বদি বাত্রা শুনিতে গিয়! কেহ বাস্তবিক মনে 
করেন, যে সত্য সত্যই মা! যশোদা বালক কৃষ্ণের দেখা পাইয়া ভৈরবী 
রাগিণীতে__ ্‌ 

“ারাণ ধন আয় রে রতন মণি কোলে করি তোরে । 
তোরে বুকে রেখে ব্দনখানি হেরি রে।” 

বলির! গান গাইয়াছিলেন, তখন তাহাকে ঘেমন ভ্রান্ত বলিয়া মনে 
করিয়া থাকি, পুরাপাদির ভাষা! মান্র বুঝিনা যিনি সত্য সত্যই মনে করেন, 
যে নারায়ণ বিশেষ সংকল্প করিয়া কার্ধ্য বিশেষের জন্য বিশেষ কৌশল 
অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখন তাহাকেও আমর! সেইরূপ ত্রান্ধ বলিয়া মনে 
করিতে পারি। 


পৌরাণিক লধতারতত্ব। ৩৮৩ 


বাস্তবিক জগনীশ্বরে সংকল্প বিকল্প, কৌশল, অকৌশল আরোপ কর! 
বড়ই বিডম্বনার ব্ষ্য়। মনুষ্য অবশ্য মনুষ্য ভাবেই ঈশ্বরভাব বুঝিবে; 
আপনার প্রজ্ঞার প্রক্কৃতি মনুষ্য কোন কাঁলেই পরীবর্তন করিতে পারে না! । 
আমর! ঈশ্বরকে অগত্যা মানব মনের বিষয়ীভৃত করিয়। তাহার প্রক্কৃতির 
একরূপ ক্ষীণধারণা করিতে প্রবৃত্ত হই ; কিন্তু ঈশ্বর আলোচনার সময় এতটুকু 
আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য, যে ঈশ্বরে অগত্যা আমরা মানবীয় গুণ আরোপ 
করি বলিয়া, আমরা আবার'সেই সকলকে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রশ্বরিক গুণ মনে 
করিয়!, কোনরূপ সিদ্ধাস্ত করিতে ষেন না যাই। 

যুরোপীয় ধর্মবিজ্ঞানে এইরূপ সিদ্ধাস্ত ও বিতগার বড়ই বাড়াবাড়ি। 
মানবীয় দয়া প্রথমে ঈশ্বরে আরোপিত হইল; তাহার পর ঈশ্বর পূর্ণ 
বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্থির করা হইল, যে তিনি পূর্ণ দয়ালু অর্থাৎ পরম 
দয়ালু। আবার আর একদিক দেখিয়। স্থির হইল, ঈশ্বর ন্যায়পর, পরম 
ন্যায়পর । তাহার পর বিতণ1 বাধিল, যে যদি পরম ন্যায়পর, তবে আবার 
তিনি পরম দয়ালু কি রূপে? যদি পরম দয়াল তবে আবার পরম ন্যায়পর 
কেমন করিয়া? 

এইরূপে ঈশ্বরের অর্ধশক্তিমত্তার সহিত তীহার কৌশলময় ভাবের 
সম্পূর্ণ বিরৌধ। জগতের অপুর্ব কৌশল দেখাইয়া কৌশলীর অনুমান অবশ্য- 
স্তাবী,_-এই যুক্তি আস্ফালন দিন কতক যুরোপে বড়ই হইয়াছিল; মিল 
বলিলেন, ধাহাঁকে সর্বশক্তিমান বল, তাহাকে আবার কৌশলী বলিতেছ 
কেন? ঘড়িওয়ালা সহজে দুইটা কাটা ঘুরিবার উপায় করিতে পারে ন! 
যলিয়াই ত,জ্পিং, লীবর, চাকা, ফাইহুউল, কত কি যোজনা করে; তাহার 
শক্তি নিতান্ত অল্প বলিয়া সে কৌশল করিতে যায়। তবে আবার ধিনি 
সর্বশক্তিমান্‌ তাহাকে কৌশলী বলিবে কেন ? 

আমর] বলি ঈশ্বরতত্ব আলোচনায় ঈশ্বরে মানবণডণ আরোপ করিতে 
মর! বাধ্য হই বটে, কিন্ত তাহা বলিষা এত টুকু জ্ঞান কেন থাকিবে না, 
যে সেই সকল আরোপিভ গুণ লইয়া আবার বিচার বিতগাদ্র প্রবৃত্ত ছইব। 

অতএব অবতার তত্বের সহিত সংকল্প বাদ বা সংকল্পময় কৌশল বাদ 
আমর! একেবারেই মিশ্রিত করি মা। 

কোন পুরাণে ২৪টি অবতীর ; কোন খানিতে ২২টি কোঁথাও ১৮টি) 

* ংপ্রীমন্তীগবতে ২২টি অবতারের উল্লেখ আছে; (১) বিরাট। 


৩৮৪ নবজবন ! 


কোথাও বা ১০ট। বর্তমান কালের সাধারণ হিন্ুদিগের বিশ্বাসে দশটি 
অধতোরই প্রাধান্য পাইয়াছে। সেই দশটির নাম এবং ক্রম সকগ্গেই 
জানেন। (১) মতস্য। (২)কৃর্ম। (৩) বরাহ। (৪) নৃস্ংহি। (৫) বামন। 
(৬) পরশুরাম । (৭) রাম। (৮) বলরাম। (৯)বুদ্ধ। (১০) কন্ধী। বরাহ 
পুরাণ প্রভৃতিতে এ রূপ নাম ও ক্রম আছে) বাঙক্ষালায় জয়দেব ঠাকুরের 
প্রপাদ্দে প্রই মতই গৃহে গছে গীত হইয়া প্রাধান্যলাভ করিয়াছে । পৌা- 
ণিক অবতারতত্বে শ্রীকৃষ্ণ অবতাব বলিবা গণিত নহেন) তিনি পূর্ণাবতার । 
আমর] শ্রীচৈতন্যদেবকে দশমাবতাব বলিয়! গ্রহণ করিলাম । 
এই দশাবতার সম্বন্ধে বঙ্গের একজন বৈষ্ণব তত্বজ্ঞ বলেন; 

যদ্যভাবগতো জীবস্তত্বভ্ভাবগতো হরি । 

অবতীর্ণঃ স্বশক্ত্যা স ক্রীড়তীব জনৈঃ সহ ॥ 

মৎস্যেযু মৎস্যভাবোহি কচ্ছণপ কুর্মরূপকঃ। 

মেক্ুদ্‌গুযুতে জীবে ববাহভাববান্‌ হরিঃ 

নৃসিংহো! মধ্যভাবোহি বামনঃ ক্ষুদ্রমানবে | 

ভার্গবোইসভ্যবর্গেষু সভ্যে দাশবধিস্তথা ॥ 

সর্ধবিজ্ঞানসম্পন্নে কৃক্তস্ত ভগবান্‌ শ্বয়ং। 

তর্কনিষ্ঠনরে বুদ্ধো নাস্তিকে কক্কিবেব চ ॥ 

অবতারা হবের্ভাবাঃ ক্রমোদ্ধগতিমদ্ধুদি। 

ন তেষাৎ জন্মকর্াদৌ প্রপঞ্চে! বর্ততে কৃচিৎ ॥ 

জীবানাং ক্রমভাবানাং লক্ষণানাং বিচাঁকতঃ। 

কালোবিভজ্যতে শান্তে দশধা। খষিভিঃ পৃথক্‌॥ 

তন্তৎকালগতো! ভাবঃ কষ্ণস্য লক্ষ্যতে হি য। 

সএব কথ্যতে বিজ্ঞেরবতারো হরেঃ কিল ॥ 


(হ বরাহ। ৩) নারদ । (8) নবনারাক্িণ । (৫) কপিল । (৬্য দত্তাত্রেয় | (৭) যজ্ঞ 
বাইন্্র। (৮)খষভ' (৯)পৃথু। (১০) মতস্য। (১১) কৃর্শ। (১২) (১৩) 
ধন্বত্তরি, মোহিনী । (১৪) নারসিংহ 1 (১৫) বামন (১৬) পরশুরাম | 
(১৭) ব্যাস । (১৮) নরদেব বারাম। (১৯) (২০) রাম, কৃষ্চ | (২১) খুদ্ধ। 
(হ২) কক্ষি। দশমাবতার মতস্যের বিবরণ এইরূপ ;-- 
রূপৎ স জগৃছে মাৎস্যং চাক্ষুফোদধিসংপ্রবে 
নাব্যারোপ্য মহীময্যা মপাদ্বৈবশ্বতং মন্ুং। 
এই বর্ণনায় ষুদ্রীক্ পুরাণোক্ত নোয়্ার নৌক। ছারা স্থষ্টি রক্ষার কথ! 


স্পট লক্ষিত হয়। 


পৌরাণিক অবতারতত্ব। ৩৮৫ 


মায়াবন্ধ জীব ষে যে ভাব প্রাপ্ত হইয়া যে যে স্বরূপ.পাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণও 
তাহার প্রাপ্ুভাব স্বীকার করত নিজ অচিজ্তাশক্তির দ্বারা তাহার সহিত 
আধ্যাত্মিকরূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা! করেন। জীব যখন মংস্যাবস্থ] 
্াপ্ত, ভগবান তখন মতস্যাবতার। মবস্য নির্দও,» নির্দগুতা ক্রমশ 
বজ্জদণ্ডাবস্থা হইলে কুম্মাবতার, বজদণ্ড ক্রমশ মেরুদণ্ড হইলে বরাহ অবতার 
হন। নরপশু ভাবগত জীবে নৃনিংহাবতার, ক্ষুদ্র মানবে বামনাবতার, 
মানবের অসভ্যাবস্থার পরশুরাম, সভ্যাবস্তার রামচন্দ্র । মানবের 
সর্ধবিজ্ঞানসম্পন্তি হইলে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্ত্র আবিভূর্ত হন। মানব 
তর্কনিষ্ঠ হইলে ভগবভীব বুদ্ধ এবং নাস্তিক হইলে কন্কি, এইরূপ প্রসিদ্ধ 
আছে । জীবের ক্রমোন্নত হৃদয়ে যে সকল ভগবদ্ভাবের উদয়, কালে কালে দৃষ্ট 
হইয়াছে, সেই সকলই অবতার, সেই সকল ভাবের উৎপত্তি ও কাধ্য সকলে 
প্রাপঞ্চিকত্ব নাই। খষিরা জীবগণের উন্নতির ইত্তিহাদ আলোচন1 করত 
ধীতিহামিক কালকে দশ ভাগে বিভাগ করিয়াছেন । যে যে সময়ে একটি একটি 
অবস্থাস্তর লক্ষণ, রূঢ়রূপে লক্ষিত হইয়াছে, সেই সেই কালের উন্নত ভাবকে 
অধতার বলিয়] বর্ণন করিয়াছেন। [শ্রীকেদারনাথ দত্ত প্রণীত প্রীরুষ্ণদংহিত11] 

ইহার তাৎ্পধ্য এই যে জীবের ক্রম বিকাশ অনুসারে বিষুঃ অবতারেরও 
ক্রম বিকাশ হইয়াছে । জীবের ক্রমবিকাশ ধারাবাহিক হইলেও তাহার 
মধ্যে মধ্যে সন্ধি বা গ্রন্থিস্বর্ূপ একটি একটি পরিচ্ছেদ আছে; সেই এক এক 
পরিচ্ছেদে এক একটি বিষয়ের চরমোত্কর্ষ হয়। তাহার পর হইতে অন্যরূপ; 
বিকাশ আরম্ভ হয়। সেই সেই সন্ধিস্থলে জীবের চরমোতৎকর্ষ ভাবই, 
ঈশ্বরের অবতার । এইরূপে অবতার তত্ব বুঝিতে পারিলে দেখা যায়, যে 
ইহাতে মানবাঁবতার গুলিতে প্রতিভা থাকিতেই হইবে, এবং কাঁজে কাজেই 
সেগুলি আদর্শ হইয়া উঠিবে। 

এখন জীব বিকাশের সন্ধিন্থলে মৎস্য কর্ম প্রভৃতি কিদপে আসিল» 
তাহাই বুঝিতে হইতেছে। জীব বিকাশ বা জড়বিকাশ তত্ব, হিন্দু 
পুরাণ দর্শনে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষিত হইলেও আধুনিক যুরোপীয়্ 
বিজ্ঞানে বিব্য্তবাদ কিছু স্পষ্টীকৃত হইয়াছে । সুতরাং আমরা এইস্ছলে 
যুরোপীয় বিবর্তবাদের সাহাধ্য লইয়া এই বিষয়টি বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
প্রসিদ্ধ ডারবিন বৈদেশিক বিবর্তবাদের অধিনেতা, সৌভাগ্যক্রমে জীবের 
ক্রম বিকাঁশ কথায় আমর! তীহারই সাহায্য পাইয়াছি। ভারবিন্‌ বলেন; 
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এইরূপে আমরা বুঝিলাম, থে কোন একরূপ লোমশ, সকোণ কর্ণ বিশিষ্ট, 
এব* সম্ভবত বৃক্ষচর জদ্ুদ্বীপবাসী চতুষ্পদ পণ্ড হইতেই মানবেব উৎপত্তি 
হইয়াছে । * * * * * * এই চতুষ্পদ জীবেব এবৎ সকল প্রকার উচ্চতর 
শ্রেণীৰ স্তন্যপায়ী জীবেব উৎপত্তি সম্ভবত কোনবপ পুর্ধাকালিক বৃহৎ 
গর্ভ-কোধ-বিশিই জীব হইতে হইযা! থাকিবে । কোনবপ সরীস্থপব্, 
অথবা কোনবূপ উভচর জীব হইতে আবাব সেই জীবেব উতপভি হইয়া 
থাকিবে, এবং সেই উভঠবঙ্গীব কোনবপ মত্স্যবৎ জীব হইতে উত্পন্ন। 

অতএব বৈজ্ঞানিক বিবর্তবাদ পর্যালোচনার ডাববিন্‌ এইকপ অন্থমান 
করেন, যে উচ্চতর জীব স্যষ্টুতে প্রথমে মংস্য, পরে উভচব (কক্ছপ), তাহার 
পর বরাহেৰ মত কোনবপ বৃহচ্জঠব জীব, তাহাৰ পর লোমশ কোন গীত, 
এবং পবে মানব শবীব বিকশিত হ্টযাঁছে। সেই আদি মানবগণ প্রথমে 
খর্ব বা বামন ছিল, এমন সিদ্ধান্ত যুরোপীষ বিজ্ঞানে দেখা যায়! সুতরাং 
পৌরাণিক অবতারতন্বে জীব স্ষ্টিব যেক্প ক্রম বিকাঁশেব আভাস দেখাষায়, 
তাহ! যে নিতান্ত আধুনিক বিবর্তবাদের বিবোধী তাহা বোধ হয় না। বরং 
মৎস্য, কৃর্খ, বরা5, নৃসিংহ *, বামন এইরূপ ক্রমই বিজ্ঞান সঙ্গত বলিয়া! 
অনুমিত হইতেছে। 

প্রথম পঞ্চ অবতারে আমরা নিকৃষ্ট জীবেব শারীরিক বিকাশে উৎকৃষ্ট জীব 
মানবেব অবতারণ!| খুঝিণাঁম। তাহাব পর, মানবের সামাজিক বিকাশ; 
এই বিকাশের তিনটি গ্রন্থি) অবতারও তিনটি। পরশুরাম, শ্রীরাম ও 
বলরাম। 

পবশুবামাবতারে বাহুবলে ব্রাহ্মণের প্রতৃত্ব স্থাপন । বশিষ্ঠ, অগস্তা, 


* ঠিক নুসিংহ ভাব অবশ্য ডারবিন্‌ হইতে পাওয়া যায় লা” তবে পুরাণে 
যখন হৃ-মিংহকে নৃশ্বরাহও বলা হইক্বাছে, তখন নৃ মর্কট বণ্ললেও বিশেষ 
ক্ষতি হয় না। 

বৃ-বরাহস্য বসতির্মহলোকে প্রতিটিতা। 

বৃসিংহস্য তথ! প্রোক্তা জন লোকে মহায়নঃ॥ পান্থ । 
বর্ধঅই বন্যমাঁনুষ মাংস-লোলুপ হিংল্র্ীব; তাহাতে হামনাবতারের পুর্বাবতার 
খবমকট না হইত হৃসিংহ ঘৎ ছওয়াই পৌরাশিক মত্তে বন্ভব। 


পৌরাণিক অবতারতত্ব ! ৩০৪ 


জমদগ্রি প্রভৃতি বহ্গর্ষিরা সকলেই ব্রাহ্মণের প্রতুত্ব স্থাপনের জন্য ব্রতী 
ছিলেন, কিন্তু পরগুরামে দেই ব্রতের পরাকাষ্ঠা ; পরশুরাম ভারতের উত্বরের 
কষত্রিয়গণকে নিরবীর্ধ্য করিয়া, এবং দক্ষিণে উপনয়ন বারা নৃতন ত্রান্মণ স্থষট 
করিয়া সমগ্র ভারতে ব্রাঙ্গণের একাধিপত্য সংস্থাপন করেন। ব্রাঙ্গণ্যের 
গ্রভাত্বের চরমোতকর্ষে পরশুরাম অবতার । 

মানবের সামাজিক উন্নতির দ্বিতীয় দোপানে শ্রীরামচন্জ্র। রামচন্দ্র 
রাঁবণ জয় করিরী, অশ্বমেধ যজ্ঞ করিপ্না যেরূপ সমগ্র ভারতে ক্ষত্রিয়ের আধি- 
পত্য স্থাপন করেন, তেমনই প্রঞ্গারঞ্নের জন্য আত্মন্গথ বিসর্জন দিস! রাজ! 
নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। রামচন্দ্র রাজাবতার। রাম রাজার তুল্য 
রাজা হয় না, রামরাজ্যের মত রাজা হয়না । 

তাহার পর ব্লরাম। বল্বামে সামাজিক ভৃতীর সোপান; বলরাম 
ব্য গোপালন নিরত) বয়সে হলবারী। বলরামে ক্বিযুগের উত্পত্বি। 
বলরানের সমরে ভারতের গৃহবিবাদ শীস্তিলাভ করিল; বলরামের হলই 
তাহার পর ভারতের প্রধান অন্তর হইল,মন্ুষ্য পরস্পর যুদ্ধ বিবাদ হইতে বিষম 
রক্তারক্তির পর নিরস্ত হইয়া,স্র্বংসগ্‌ ধরণীর উপর আপনার অস্ত্র চাঁলনা করিতে 
ব্যস্ত হইল; পূর্বে ব্লেচ্ছ ঘবনের মত আধ্যগণ মধুপর্কের জন্য গো-সেবা করি- 
তেন ; এই সময় হইতে প্রকৃত গোঁপালন হইতে লাগিল; হিন্দুর বথার্থ 
গে-নেবায় এবং ক্‌বিচঙ্চায় ভারতবর্ষ অচিরাৎ ধন ধান্য দধি ছুগ্ধে পরি- 


পূর্ণ হইল । ভারতের কৃবিবুগের মানব বৃন্দের সামাজিক উন্নিতির এই 
চরম সীম! । 
তাহার পর আধ্যাত্মিক বিকাশ। ভারতের আধ্যাত্মিক বিকাশের ছুই 


অবতার বুদ্ধ এবং চৈতন্য | প্রথমে যুক্তি, পরে ভক্তি । 

সামাজিক উন্নতির চরমোতকর্ষ হইতে আধ্যাত্মিক সোপান আসিল। 
সামাজিক অবস্থার অন্ধ বিশ্বীস ঘোরভর তর্কজালে স্থানে স্থানে ছিন্নভিন্ন 
হইতে লাগিল। বুদ্ধের একটি নাম বিজ্ঞানমাতৃক। শব্দটি শুনিলে বোধ হয়,ষেন 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বা বাবু অক্ষযুকুমার দত্ত ওটি স্থজন করিয়াছেন বাস্তবিক 
তাহা নহে) ওটি হেম5ন্ত্রের অভিধান ধৃত বৃদ্ধ শব্দের প্রতিশব্ব। বুদ্ধের 
এ নামকরণেই বুঝা যায়, যে বৌদ্ধ ধর্ত্ের যুক্তিই মূল। সেট যুক্তিতে 
বিশ্বনিয়ামক ঈশ্বরের অস্তিক অন্থীকত ছুইল। ইছাই ভক্তিহীন বন্ধ যুক্তির 
শেব সীয1। বৃদ্ধ সেই যু্ির অবস্তায় । 


৩৮৮ নবজীবন | 


যুক্তির নিরাশ্রয়তায় চক্ষুম্মতী ভক্তির উৎপত্তি। এই ভক্তি অন্ধ বিশ্বা- 
সের সহচরী নহে ; ইহা! যুক্তির জঠর বিদীর্ণ করিয়া যুক্তির কন্যা অথচ 
সংহারিণীরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হন। *পুর্ক্বেই বলিয়াছি, এই ভক্তির 
আবির্ভাবে, বঙ্গদেশ পুণ্যক্ষেত্র । সেই ভক্তির অবতার শ্বীচৈতন্য, তীহাতেই 
মানবের ধর্মজীবনের পুর্ণ বিকাঁশ। আধ্যাত্মিক জীবনে ভগবানের তক্ত 
রূপে জন্ম গ্রহণের বিচিত্র কথার এইটি আমাদের প্রস্তাবনা । 


রীপণ-উৎ্নব--ভারতের নিদ্রোভঙ্গ। ৩৯৯ 


জীবন'দায়িনী এ দহন্‌ শিখা! 
ভাঁরত.অস্তরে ধরেছে ধীরে, 

নারায়ণ খুথে * হয়েছে উদ্ভব-- 
ভারতের বুকে 'ক্িবেস্থিরে ॥ 

্লিবে আরো এ যাবে যত কাল, 
জ্ঞানের আ' ২ বিছ্যুত্ছট! 


কামে না দমনে, দমিলে দ্বিগুণ 
ধরেখবঘ .জের ঘটা ॥ 
ভুলো না ভা “রীপণ-উৎ্সব* 
ছিড়ে -য ডোবে গিলেছ আজ, 
ভাবত সম্ভান 
৩ থাকে1-পবো যে সাজ ॥ 
শেন (দিল জিন 
ণ্ব্দাষ”” নহে এ খালি, 
স' ভখ ভাবত হশ্াব 
ঘিলন তার প্রকাশ্য ডালি ॥ 
নত কম্মিক দৈব কুঘট না-- 
বছদিন হ'তে অন্কব এব 
যে জডায়ে ভারত অন্তরে 


শিকক্ুড় শিকড়ে বেঁধে্ছ ফের ॥ 
ত জি স্কটিত হ'য়ে দিছে দেখা, 
তরুমুল যেন পললবময় 
পীব গর্ডে ধীরে ধীরে বেড়ে, 
ফলে ফুলে শেষে সাজিয়! রয় ॥ 
তের আশা ভারতন্প্রত্যাশা_ 
জীবন উন্নতি ইহাঁরই দার, 
রি-সেচক সেসব লতায় 
 পরীপণ” ক্ষেবলি লক্ষ্য রে তার॥ 
ই-ই1 অগ্রসর , সেই আশাপথে 
ডিজে কঞ্েতেনাছি সংশয়, 


৩৮২ 


নধজাবন । 


দিক্াছে দেখায়ে ষে পথ উহারা 
হ'বে পরিসর গ্ব নিন্চয় ॥ 

দিয়াছে যখন দেয়ে পেআলো 
দিয়াছে ষখ্স/, বায়ে পথ, 

আঙ্গি আর কালি তাহাতে পশিব 
সাধনে পুরাবো 'লোরথ ॥ 


আজি আর কালি পা 'র সকলি-_. 
আর এভারত নি নয়, 


সম তৃ্ণাতুর পুত্র তার 
একি পথপানে চাহি, য়॥ 
একি পথ পানে ৮ 
দে পারসী --পঞ্জ। 
চাহে ভারতের বীর 
রাজোয়ারাময় ধত নির্ভীক 
ভারতনন্দন মহম্মদ' 
তাহারাও আজি-জাগো ম .ল, 
ধেই পথপানে একরৃষ্টে চ 


সাধন! সাধিতে সে পথে চলে, 
উ$ উঠ মাতঃ ডাকিছে তোম! 
তোমার সন্তান যে যেথা আজ, 
কিবা বৃদ্ধ শিশু 'কিবা যুবাদক 
কি দরিদ্র আর কিব! অধিরাঞ ॥ 
একা বঙ্গ নয়. হিমালয় হতে 
কুমারীর প্রীস্ত যেখানে শেষ, 
আজি একপ্রাণ হিন্দু মুদলম 
জাগাতে তোমারে জেগেছে দে 
উঠ উঠ মাতঃ ছাড়ে নিদ্রা ঘো 
পুরিয়! নিশ্বাস ফেলোগো-মাতঃ, 
দেখি কি না হন অরুণ উদ. 
তরুণ ছটাতে প্রভাভ প্রাতঃ ॥ 
জীহেষচজ বন্য পা্যায়। 


নবজীবন। 


পাম্প 


১ম ভাগ ৯] মাঘ ১৯২৯১৯। 1 ৭ম নংখা1। 
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সন্থর্ষণাগ্রি,-অনন্ত-ব্ল্রাম। 


সষ্টি, প্রলয়, মন্বস্তর, পরলোক প্রল্ততি তব সমূহ পুরাণশাস্ত্র হইতেই পাওয়া 
যায়। কিন্তু পুরাণে অর্থবাদ বিস্তর। শান্্রবিচারে অর্থবাদ প্রমাণ হইতে 
পারে না। অর্থবাদ বাক্যপমূঙকে ব্যতিরেকপৃর্বক বেদ ও স্থৃতি-মূলক 
সারতত্ব সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন! পুরাণ শাস্থে পৃথিবীর অত্যন্তর-নিহিত 
সঙ্কর্ষণ নামক তমোগুণ-প্রতিপালিত এক মহাভয়ঙ্কর অগ্নির উল্লেখ আছে 'এবং 
বিশ্বের প্রাণস্বকপ “ব্রঙ্গ।” নামক ঈশ্বরাধিষ্টানের স্থিতি, নিদ্রা ও প্রলযব-কাল 
সম্বন্ধে বিস্তর অন্কপাত আছে । সে সমস্ত তন্ব সামান্যবৃদ্ধির অনুগত নহে। 
তারতীয় শাঙ্ধের গ্রতি শ্রদ্ধা ব্যতীত তাহ ভাল লাগে না। শ্রদ্ধাবান্‌ পাঠক বা 
শ্রোতার নিকট অর্থবাদ প্রতিবন্ধক হয় নাঁ। অশ্রদ্ধালুর নিকট অর্থবাদ 
তাঙ্গিয়া দিলেও ফল হয় না । তথাপি শাস্মান্বরাগী জনগণের বোধ সৌলত 
ভ্যার্থ আমর! উক্ত তন্থ সমূহের মর্থোতেদে যথাপাধ্য গবৃত্ত হইতেছি। 

উপরি উক্ত তব্্বয়ের মধ্যে সন্কর্ষণাগ্রি নামক তত্টি এই প্রস্তাবের বিচার্ধ্য 
বিষয়। এই আগ্রি প্রলয়ের এক প্রকার কারণ রূপে উক্ত হইয়াছে। 'সম্বর্যণ' 
শব্ষের অর্থ 'আকর্ষণ। ভাগবতে আছে; 

“সাত্বতীর! দ্র দৃশ্যক্বোঃ সন্বর্ষণমহমিত্যভিমানলক্ষণৎ সন্কর্ষপমিত্যা- 
চক্ষাতে'। (৫1২৫1১) | 

তগবদ্ভক্ত জনগণ তীহাকে সন্বর্ষণ বলেন , কেন না আমি ও আমার 
ইত্যাদি সংসারাভিমান হবার তিনি ভ্ষ্টা ও দূশ্যের আকর্ষণ করিয়! থাকেন। 


৩৯৪ নবজাবন। 


তাৎপর্ষ্য এই যে, সেই সন্বর্ষণ নাক কাঁলাগ্রির অধিষ্ঠাত্রীদেবতা তমোময় 
অধোভৃবন হইতে সকলকে তামসিক প্রলোভনে আকর্ষণ কবিতেছেন। 
তাছাতে স্বার্থপরতা উৎপন্ন প্য়াতে সলার স্বীব প্রভাণ প্রকাশ ক্তেছে। 
সয়তান যেমন ঈব ও আদমের সাংসাবিক তা উতপন্তিব হেতু, সেরূপ তিনিই 

ংসারেব মল-বৃদ্ধির হেতু । এই অভিমান ও প্রলোৌভনরূপ মলহেতুত্ব জ্ঞাপ- 
নার্থে শাস্ত্র তাহাকে মদোম্মত্ত বিশেষণ দিয়াছেন । 

“নীলবাসামদোতপিক্তঃ 1? (বিঃ পুই ২৫1১৭ ।) 
তাহার পরিধান নীলবসন এবং তিনি সন্বদ1 মস্দান্ত্ত | 

পুমশ্চ; 

উপান্ততে স্বয়ং বাস্ত্যা যো বাকণ্য ৮ মুনয়া।” (ই ১৮) 
তিনি কাকি অর্থাৎ লক্ষ্মী এ৭ং স্ররাদেবী ক্ভঁক উপাস্ত হয়েন। 

প্রলয়ের অব্যবহিন্ত,প্রর্ৰে প্রলোভন প্র স্বাথৰপ সেই মল অত্যন্ত বুদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ধবণীব ভোগ ও ভোগ্যশক্তিকে বিনাশ করে । তখন 
এইভৃমগ্ডল এ সঙ্কর্ষণ অগ্নিদ্ধারা দগ্ধ হইয়া যায়। সেই অগ্নি হইতে জল 
উৎপন্ন হইয়া সংসাবকে গ্রাস কবিয়া ফেলে । সাধনা দ্বাবা উক্ত প্রলোভন 
ত্যাগ করিহে পারিলে প্রলর হইতে রক্ষা পাগথা যায়। কেবল যোগি- 
গণই তাহার অধিকাবী । 

“সন্কর্ষণ' শব্দেব আর এক আর্থ "সম্যক প্রকারেন লাঙ্গলাদিন! ভূম্যাদি 
কর্ষণং | অর্থাৎ ভূমিব উন্ববশার্শগ্ত বুদ্ধিকবণ। এ অগ্রিকে, এক্গলে তদীয় 
অবিষ্ঠাত্রী দেবতাঁকপে পবিকল্পনা পৃব্বক তাগাব লক্ষণ নিৰপণ করা হইতেছে। 
তিনি যেমন প্রলোভনের মুত-বাঁডবানলবপ পাতালাগ্ৰ অধিষ্টাত্রী দেবতা, 
সেইরূপ তিনি কৃষিকম্মেরও অনিষ্টাতৃদপে কথিত হন। তাত্পর্ধয এই ষে, 
এই সংসাবের স্তিতিকালে পৃথবীর অভ্যপ্তব্বর্তী এ মহান্‌ অনল কৃষিকর্ম্ের 
উত্তরসাধকরূপ-উর্বববাশক্তি-সম্পাদক। পলয়কাঁলে তৎকর্তৃক পৃথিবী দগ্ধ 
হুর সত্য, কিন্তু তন্বাবা বিশুদ্ধ হইয়া পুনঃ স্বষ্টিতে অধিকতর উর্ধরত! হইয়া 
খাকে। তাহার এই লক্ষণটি জ্ঞাপন কবিবাব জন্য বলরামরূপে তাহার মুন্তি 
কল্পিত হইয়াছে | 'সঙ্কর্বলোবলদেবইত্যমরঃ 1৮ 'লাঙ্গলাসক্ত£স্তাগ্রঃ'। 
(বিঃ পুঃ ২৫1১৮) তাহার এক হস্তে লাঙ্গল আছে। এই লাঙ্গল চিহ্নটি 
ভৎসম্পাদ্য কষিশক্তি ও উর্করতাশক্তির জ্ঞাপক।' 

সন্বর্ষপাগ্ির আরও কয়েকটি লক্ষণ আছে। তাহা প্রধানত প্রলয়াগি 


সন্গর্ষণাগ্নি,-অনস্ত--বলরাম | ৩৪৫ 


১ 
স্বব্ূপ। দ্বিতীয়ত তাহ! ভূমগলের শন্যাবস্থান শক্তিস্বরূপ, ভূতলের উন্নয়ন 
শক্তিরপী ও তাঁভার দার্টযসম্পাদক। এহী লক্ষণসমূহ জ্ঞাপনার্থ তাহা অনস্ধ- 
দেব বা শেষনাগরূপে কথিত হয়। গুকদেব কহিলেন-_ 
“তস্য (পাতালস্য) মূলদেশে হিংশযৌজন সহস্রান্তর আস্তে, যাটৰ কল! 
ভগবতন্তামসী স্নাখ্যাতা অনস্ত তি” ভোঃ বঃ ৫1২1১) 
পাতালের মুলদেশে সহত্র যোজনের অন্তরে ত্রিংশ যোজনের মধ্যে ভগবানের 
তামসী নামে ধিখ্যাতা এক? কলা আছে। তাহার নাম অনন্ত । “সঙ্কর্যণ- 
সিট আর এক নাম “সন্র্ষণ?। 
“পাঁতভালানামধশ্চান্তে বিষ্ঠার্ধী তানসী তনুঃ॥ (বিঃ পু ২৫১৩)। 
পাতালের অধোদেশে (বফুর এক তামপা মূ মাজো। 
“শেষাখ্যা যদ্গুণান্‌ বক্তং নশক্তা দৈ্যদানবাঃ |, (এ) 
তাহার নাম শেব(। পুনশ্চ, 'যোইনন্তঃ তিনিই অন্ত নাগ। তিনি 
“নীলবাসা' অর্থাৎ শীলবর্ণ | 
“ক্ল্লান্তে যস্য বক্তেভ্যা বিধানলশিখোজ্জলঃ | 
চন্কর্ষণান্মকো রুদ্ধো শিক্ষণ্যাতি জগরয়ম্‌।” (& ১৯)। 
গ্রলয়কালে তাহার মুখ হইতে নিষানপশিএা-সমুজ্জলিত সন্ধর্ষশাত্মক 
কুদ্রমু্তি অগ্রি নিজ্ঞান্ত হইয়া ঠিলোক গ্রাস কবিঘ থাকে। 
এস্তলে তাহার মুখ ৪ £স্ই মুখ হঁঠে কদ্রমুদ্ির উদ্ভব ওউপচারিক ভেদ 
মাত্র। স্থলত অগ্নিপ্রবনই তা'পণ্য। ভূগাত্তু নানাবিধ ধাতুরূপ উপাধিতে 
স্থিতি করায় উহা নীলবর্ণ অগ্ি। তনোণগ্ুণে প্রতিপালিত কালান্ল স্বরূপ । 
সেই অগ্নির আর এন পক্ষণ এই ষে তাহা মন্তকে এঈ অবনীম গুল অবস্থিত 
আছে। 
“স বিভ্রচ্ছেখরীভূতমশেষৎ ক্ষিতিমণ্ডুলম্‌। 
আন্তে পাভীলমূলস্থঃ শেষোহশেষ ভরাচ্চিতঃ 0৮ (বিঃ পুই ২৫1২৭) 
অশেষ ইর্গণ কর্তৃ? সমচ্চিত শেষমূতি ভগবান পাতালতলে অবস্থিতি 
পূর্বক মঘ্তকের শেখর স্বরূপ সমুদয় অবনীমণ্ডল ধারণ করিয়া আছেন। 
“তেনেয়ৎ নাগবর্যেণ শিবসা! বিধৃতা মহী |” (ও ২৭) 
সেই নাগরাঞ্জের ফণা দ্বারা এই অবনীবগুল বিধৃঠ হইয়া আছে। 
“যদা বিজ্ম্ততেইনস্তে! মদা-ঘর্ণিত লোচনঃ। 
তদ্গা চলতি তূরেষা সাদ্রিতোয়ান্ধি কাননা1। (২৩) 


৩৯৩ নবজীবন । 


এই অনস্ত যখন মদঘূর্ণিতলোচন হইয়! জ্ত্তা পরিত্যাগ করেন, তৎকালে 
পর্বত, সমুদ্র ও কানন সমূহের সহিত পৃথিবী কম্পিত হইয়া থাকেন। 
ভাৎপর্ধ্য এই যে, প্রলয়কালে যে সন্কর্ষণাঁনলে ভূমগুল দগ্ধ হয় তাহা রুদ্রমৃত্তি, 
অতি ভয়ানক। তাহ] সেই অনন্ত নাগাগ্ির গ্রাসরূপী। কিন্তু গলকম্পবা ভূমিকম্প 
কালে ধে অগ্নি সাগবের তলদেশে বা ভূগত্ত মধ্যে বিলোড়িত হয় বা আগ্নেয়- 
গিরি-বিবর ভেদ পূর্বক উত্থিত হয় তাহা সেই সঙ্গর্ষণেরই জ্স্তা স্বরূপ । 
অর্থাৎ তাহা শ্বতন্ত্র অগ্রি নহে। এ সক্কর্ষণাগ্রিরই শাখা প্রশাখা বিশেষ; ষাহা! 
আগ্রেম্স তৃধর তলম্থ গভীব বিবর সমূহে অ-স্থিতি পূর্বক ীলবর্ণ বা তমোময় 
অবয়বে অহরহ প্রজ্লিত থাকিয়া পাতালশ্থ জসকে উত্তপ্ত করত প্রভূত বাম্প 
সহকারে অবনীপৃষ্ঠে উতক্ষিপ্ত কবে, এখহ কখন কখন ভূধর বিদারণ, তরলধাতু 
পদার্থ উদ্পীরণ্‌, উৎক্গি ভল্মবাশিদ্বা3া গগনম্লে মেঘমালা উৎপাদন, 
পয়োধিকম্প ও ও ভূমিকল্পা প্রভৃতি উৎপাত উপস্থিত ববিয়া থাকে । এ সমঝ্যই 
ফেই প্য্তালস্ অন্ত ন্‌ গুকু (ক্র অতএব ভাবুতঝা সাবা, শাস্থানুস্/কেই 
খলিয়া থাকেন বে, সেই নাগরাজ বাস্থপির জুস্তা বা মস্তক বিলোড়ন দ্বার! 
ভূমিকম্প হইয়া থাকে। পৌরাণিক অর্থবাদ ও অলঙ্কার বর্জন পূর্বক বুঝঃ 
জানিতে পারিষে,যে ভূমকম্প, জ-কম্প প্রভৃতি এ চিবপ্রতিপালিত তৃগর্তৃক্ছ 

অনস্ত অগ্রিরই কাধ্য। এ হাংপধ্য সবূত কাণিয়া উ্ণকুণ্ড বা আগ্নের়-জলকে 
নাগকৃপও কহ] গিয়া থাকে । এ অগ্সিব স্থৃুপাংশ ধরণীর অভ্যত্তরে গভীর বিবর 
মধ্যে মহাব্যাপক ভাবে বাদ কর এব২ তাহাব জালাজিহ্বা সহ সহ 
শাখা প্রশাখা আগেয় গিরি-গহবরে ও সাগরগত্তে নিগমন-্পথ অন্বেষণ করে 
খলিয়। তাহাকে সহতজ্র-ফণা-বুক্ত অনন্ত-নর্প পে বর্ণনা করা হইয়াছে। 
জালামুখা, বাড়বানল, সী হাকুণড গুড়ৃতি উষ্ণজ.ণাশয় সমূহ পেই ভূগর্তোখিত 
সহশ্রমুখ নাগানলের উদগীরিত আগ্েয় শাখা প্রশাথা কর্তৃক উত্তপ্ত উদক. 
রাশিমাত্র । অতিপৃর্কালে ভারত'র জ্ানী লোকে এ সকল গভীর 
ভৃতব্ববিদ্যা অবগত ছিলেন। শাস্ত্রের বচন এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানের 
ব্যবহৃত শব্ধ সমৃহ দ্বারা তাহ উত্তমরূপে সপ্রমাণ হইতেছে । তৎসমস্ত সহজ 
কথায় লিখিত থাকিলে এখন এত সন্দেহ জন্মিত ন1। কিন্তু পুর্বকালে বিচার 
শান্ত্র সূহ ব্যতীত সহজ লেখার গৌরব ছিলনা! এখনও ভ্রাচার্য্য প্ডিত- 
দিগের মধ্যে সহজ-বর্ণনার যশ নাই হাহা অনেকে জানেন ।,এই কারণে 
খধির! পূরাপশাস্ত্রে অত অলঙ্কার, রূপক ও অর্থবাদ গ্রহণ ক্রিয়্াছেন। 


সহ্বর্ধপামি, অনস্ত--বলরাম | ৩৯৭ 


ক 


এস্থলে জিজ্ঞানা করিতে পার যে, উক্ত সঙ্কর্ষণাগ্রিকে “অনস্ত নাগ” 
কহিয়। কেন আবার “শেষ নাগ” কহিযাছেন ) বরং "অশেষ নাগ” বলিলেই 
অনস্তের অর্থ-বোধক হইত ? এই কথার উত্তর এই ষে নৈনিত্তিক-প্রলয়কালে 
পঁ অগ্নি সমস্ত দ্বাহন ও জলপ্লাবন পুর্র্বক পৃথিবীর তমোবীজ স্বরূপে অবশিষ্ট 
থাকে । তাহাতেই শাস্মে উক্ত হইয়াছে বে, তখন ব্রঙ্গা সেই অবশিষ্ট বীজকে 
আশ্রয় পূর্বক শয়ন করেন। | 

“একার্ণবেততন্তন্মি শেষশয্যাশ্িতঃ গুভূঃ | 
ব্রহ্ষস্ছপধরঃ শেতে ভগবানাদ্কদ্ধবিও 1” 

তখন আদিদেব ভগবান হরি ব্রঙ্গার রূপ ধারণ পূর্ধক একার্ণবে 
ধর শেষ শধ্যায় শয়ন কবেন। সেই সময়ে তিশি একার্ণবে ভাসমান 
থাকেন বলিয়া 'গাহার লাম নারায়ণ হয়। _ কুনুকভট্ট মন্রসংহিতার 
«আপোনার।” প্রভৃতি শ্রোকের টাকার এ অর্থচে এইকপে স্পষ্টা্কত 
কৰিযাছেন ! 

'আপোইস্য পরখাত্মনে! ত্রঙ্গূপেণাবস্থিতস্য পূর্বময়নমা শ্রয্ইত্যসৌ- 
নারাবণ ইতি ।”:(মন্থু ১১০) 

প্রলয়কালীন জলরাশি তঙ্গরূপে অবস্থিত পরমাত্মার অয়ন অর্থাৎ স্থান 
হয়, এই জন্য তিনি নারার্ণ শবে কগিভ হুইয়াছেন। তথাচ কোনে 
“দ্বিতীয়া কালসংজ্ঞান্যা তামূসী শেষ সথজ্িতা | 18৮আঃ) 

অর্থাৎ উপরি উক্ত শেষমু,াট ভগবানের কালরূপ1 হামসী-শক্তি। তাহা! 
এশীশন্তর তমপ্রভাব। হাহা প্রদয়পালে অগ্নি ও অগ্রিজ উদক্প্রাব্নদ্বারা। 
স্মন্ত সংভার পুর্ধক নিদ্রাগত রক্ষার প্রলর-পয়োধি-বক্ষে শব্যারূপ হইয়া 
থাকে । তখনও এ শেষসতজ্ি ত নাগের তমোমএ রূপের অন্তধান হয় ন। 
অতএব তাহ! তখন সর্পরাগে থাকে বলিব কথিত ১য় । ফলে পৃথিব্যাদি 
স্ুব্যক্ত পদার্থের অভাব বশত তখন তাহার গালানল ও মহাবিষ নিশ্তেজ 
হইয়া যায়। *্অন্যান্য জলবাসী সর্প যেন্প নির্বিষ হর, তখন এ সংহারা- 
নল জলবাসী হওযাতে তাহার আর বিষ থাকে না। জেবণ সৃষ্টির 
শেষাংশ রূপে, ভাবি স্থষ্টির বীজব্ূপে, ভাবিধরণীর ধারণ-শক্তিনূপে এবং ভাবি- 
প্রলয়ের গুপগ্তবীজরূপে অবস্থিতি করে। 

এতাবত। সন্কর্ষণাগ্রির কগ্কেটি অবয়ব প্রদশ্িত হইল । প্রলোভন, কর্ষণ, 
ভূধারণ, ভূতলোন্নয়ন, ভূঁতলদ্রট়ীকরণ, প্রলয়সাধন, অনস্তশত্তিত্ব ও শেষ 


৩৯৮. নবজীবন | 


বীঙ্গত্ব এই সমস্ত উহার মৃতি। এই সমস্ত মুছ্িতেই উহ! হয় সর্প, না হন অগ্রির 
স্বতাধ প্রকাশ করে। প্রলোভন মুতে উঠা যেন খলপলর্প। কর্ষণে উহ] 
অগ্নি। ভূমগুল-ধারণে উহ] যেন মণন্ততেজঃশন্ত। অর্থাৎ বিন। আধারে 
ভূমণ্ডল যে আখ্া"শ শ্চিতি করে তাগাব শক্ত ভূম*লের অভ্যন্তরে আছে। 
$ অগ্রিই সেই শক্তি। অণ্ঃপণ উহা ভূশৃষ্ঠক নিহদেশে প্রোথিত হইতে 
ন। দির! কৃম্মশৃ্ের গ্যাথ সদা উত্তেনিহ করয়া রাখিয়াতে এবং উহার 
স্থশীতল ঘনীডত কঠন বগ্ঠস্তরকে ধারণ করিতেছে । প্রলয় সম্বন্ধে উহা 
অগ্নি ও সংহার-পবিষরূপী এবং প্রনরপয়োধিতে উহা! শেষ /মূনবীন্দ। 

অপরঞ্চ, অনুমান হর পুন্বককালে জেঠাতষের কোনরূপ গণনা*্জে 
সঙ্কর্ষণাগ্রিদ্বাব! সামানা সানান্য গুভাশ্ুভ সংঘটঠ্রে কাল এবং প্রলয়-ঘটনের 
কাল িণীত হইত। পক্ষান্তরে উক্ত অন্সির উৎপাত সকল দেখিয়া 
জ্যোতিকফগণের শুভাএভ ফলজনকত্ব নিন্পিত হইত । এক্ষণে সে বিদ্যা: নষ্ট 
হইয়া গিয়াছে । উক্ত ছা,ছ, 

ণ্ঘমারাধ্যপুরাণষি গণোজ্যোতীৎষিতন্্তঃ 
জ্ঞাতবান্‌ পকঞঞ্চেব শিমিত্তপতি হং ফলং 1” বিঃ পুই ২৫1২৬ 

পুরাণ মহষি গগ সক্কর্ণনাগে। আরাধনা করিয়া জ্যোতিষ শান্সের তত্ব ও 
ভাবিশুভাশুভফলজনক সুনিমিন্ত ও দৃর্মমিত্তারদ অবগত হহয়াছেন । 
এস্থলে গণিত ও ফলিত উভধ জ্যোতিষই অরিপ্রেত হইগরাছে। উল্লিখিত 
স্থনিঘিত্ত ও ছুর্মিশিভ্বাদিন জ্ঞান যেনন গ্রহ নক্ষত্রের সঞ্চার গণনায় লব্ধ হয়, 
সেরূপ পশু প্ক্ষীর গতিটিধি গ বারি 5৪৮5৪ পাএওয়াযায়। মানবদেহের 
ভিন চিন্ন অংশের স্পন্দন এইতে? লাভ ক্রাযার। (বিঃ পুঃ উইসন কৃত 
ইংটাক| ২৫)। মহধিগণ সঙ্কর্ধণাগ্সির ভাব গণতক হইতে এ সমুদয় লাভ করি- 
তেন ইহাই তাংপন্য। পুরাণ শাস্সর এই উক্তিট' অর্থবাদ বলিয়া বোধ হয় 
না। বিশেষ তব্ব অনগত না হইলে নির্যাস করিয়া বলা অসস্তব। 


11 


সঙ্গীত | 


সঙ্গীত স্বীয় সামগ্রী। এমন 'সর্বজনমমোমোঠন সাঁমন্ধীকে যেন পৃথিবী- 
জাত বলিয্বা মনে স্থান দিতে ইচ্ছা হয় না। হিন্দু দেব দেবীগণ মধ্যে 
দেখিতে পাই দেবাদিদেব ত্রিনেত্র- সেই বলব্যপ্ক ন্ধবদেহ, সেই ঢল ঢল 
চক্ষু, যন্ত্র হন্তে রাগ বাগিণীর স্টি ও সৎ সঙ্গে সন্ত সঙ্গীত শাস্ট্রে অবতাবণ! 
কবিতেছেন। তাহীত এই মৃষ্টি ধ্যান কবিলে মন ভক্তিবসে গলিষা যায়, তিনিই 
যে এই প্রকাণ্ড বিশ্ব ব্সাণ্ডেৰ গ্রলণন্্ঞা একথা তখন মনেই আসে না। 
তখন তাহাব কুদ্রমূত্তিব ধারণা ববিতে পাব শা। আবাব দেখি, শ্বেতবসন- 
পিচ, শ্বেতশক্র বিলি, শ্রেতচন্দন তি গেবব, দেবর্ধি নারদ 
বীণা বন্ধ সহযোগে ভূতনাথের ৪ ইতভাবন নম-করুণা-নিধান, সর্কলোক- 


প্রতিপালক হরিব গু গান করিতেছেন; সে আপনি বিভোব হইয়! 
মাতিয়া উঠিতেছেন, পাগল ঠাবুবধে জাতাইবা ত। ন, সর্ধ দেব গণকে 
বিমুগ্ধ করিয়! ফেলিতেছেন ৮ দেবপুজাব, দেব তৃপ্তি ব এমন সামগ্রী 


আর দ্বিতীয় নাই । আবাব দেখি সর্ববাবয়বসম্পন্না, সর্ধাঙ্গ ইস শী, সর্ধাভরণ- 
বিভূষিতা বিদ্যাদায়িনী বাগ দেবী কমলাসনে উপবিষ্ট হইষা বীণা সত পিতৃদত্ত 
বিদ্যা এক মনে অভ্যাস কবিতেছেন ও স্গতে দেই বিদ্যা প্রচা সন্য চেষ্টা 
করিতেছেন । পৃথিখীব অন্যত্র দেখদেবী পুজণগণেব মধ্য হইতে শুনিতেছি, 
দেব মার্করি স্বহস্তে কচ্চপা স্থৃতে ত্র যোগনা কবিধা বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত ক্রিয়] 
লইতেছেন,সেঈযন্ স্মোগে গান পশিয়া গলিম্পিয়াস্থ যাবতীয় দেব দেবীকে 
প্রফ্চলিত কবিয়া তীলিতেছেন। কি মনোহব বিদ্যা । দেবগণও ইহার 
অন্য ব্যস্ত; এই মোহিনী মন্ত্রে ক্রোণধান্মভ ব্যক্তিও শাস্ত হয়, উত্থিত রস্তু- 
পিপাস্থ ককপাণ দানবহন্ত হইতেও স্থলিত হয | 

ন বিদা। স্রঃতাৎপবা-_একথা যথার্থ ; এ বিদ্যা দেবলোক হইতে মন্ত্যলোকে 
প্রবর্তিত হুইযক়্াছে। উহার প্রথম শিক্ষক দেবাদিদেব। দেবরাজ ইন্দ্রহইতে 
পথের ভিখারী পর্য্যন্ত সঙ্গীত সকলেরই বিনোদন সামগ্রী। শুনিয়াছি, 
বিশ্রাম কাল উপস্থিত হইলে দেববাছের ধান কাজ নন্গন কাননে সঙ্গীতা- 
লোচনা | ধনীব সময় ক্ষেপণের অবলদ্বন জঙ্ীত। শোকাতুরের শোক 
দৃরীকরণের শ্রেষ্ঠ সাধন সঙ্গীত। সাধাবণত ভিক্ষুকের সহজ ভেক সঙ্গীত। 


৪০৬ নবজ্রীবম | 


হৃদয়ের নিগৃঢ়তম স্থানে প্রবেশ 'করিতে সঙ্গীত ভিন্ন আর কে সমর্থ? 
ছুর্দম হৃদয়কে এত বশ করিতে আার কে পারে? মর্মস্থান স্পর্শ করি- 
বার আর কাহার ক্ষমতা আছে ?, রামের বনবাসে মুমূর্ষ, দশরথ 
বিলাপ করিতেছেন ; ম্বামীর মৃতদেহ ন্বীয় অঙ্কচ্যুত করিবেন না 
বলিয়া সাবিত্রী নির্দয় যমরাজের নিকট) সকরুণ প্রর্থনা! করিতেছেন; 
সে প্রার্থনায় কালের কঠোর অত্তঃকরণ'ও যেন দ্রব হয় হয় হইতেছে; 
--মৃতশ্বামীর পুনঃসন্দর্শনের বলবতী ইচ্ছায় সাবিত্রী পাগলিনীর ন্যায় 
হৃদয়বিদারক রোদনধ্বনি উত্থিত করিতেছেন, সে ধবটি। অতি উচ্চে স্বর্গে 
দেবতার কর্ণে উপস্থিত হইয়া তীহাক্কে ব্যতিব্যস্ত করিয্া তুলিতেছে। এসকল 
শুনিলে বাঁ পাঠ করিলে মনে যে কারুণোর উদ্রেক সকল সময়ে হয় না, 
একবার এ-দ্বিষ্ম ক সঙ্গীত র্‌ প্রবেশ করিলে মনে তাহার শতগুণ করুণা 
বিস্তৃত হয়; আশ্রুর দ্রুত আশ” গ অসম্থরণীয় হইরা উঠে; যেন সেই সমুদয় 
মানস চক্ষে প্রত্যক্ষ করি. শীত ৮ইতে মনে যে ধারণা জন্মে তাহা অমূলক 
হইলেও যেন ছুরপনে 

প্রাচীন ভার? এ মনোহর বিদ্যার যত আলোচন! ছিল, এত অন্য 
কোথাও ছিলি সন্দেহে একখানি সমগ্রবেদ কেবল গীত ও স্তোত্রে 
পূর্ণ। পটে রামায়ণ, মহাভারত প্রস্ৃতি মহাকাব্য ; পুরাণ, ভগবদগীতা! 
প্রভৃতি শ তার্বশ 'স্বলভ ছিল না। ক্ষমতা থাকিলেও দুপ্রাপ্য বশত 
সকলে সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতেন বাঁ । সেই অভাব মোচন করিবার 
জন্য সেই সমর হইতে এতদ্দেশে কথক্তার প্রচলন হয় । সোত্স্ক শ্রোতৃ- 
মণ্ডলী মধ্যে কথক আদীন $ইয়, রানায়ণ, মহাভারতের অপূর্ব কাহিনী, 
ভাগবতের রম্ণীয় উপদেশ, পুরাণের স্ুশিক্ষাপুর্ণ মনোরম ইতিবৃত্ত শ্রবণ 
করাইতেন। তখন লোকে কথকের সেই বিশুদ্ধ তান-লয়-যুস্ত বক্তৃতা 
শুনিয়। রামায়ণ মহাভারতের যাথতীর বিবরণ শিখিত.--বক্তৃতাঁর সহিত 
সঙ্গীতের ভাগ অধিক থাকাতে কথকের কথ সহজেই লোকেন হৃদয়গ্রাহিনী 
হইত। তখন সাধারণত লোকের মনে এইরূপ বিশ্বান ছিল যে,বাড়ীতে 
কথা দিলে বড় পুণ্য হর; এখনকার পাশ্চাত্য-রুচি মিশ্রিত মাজ্জিত বুদ্ধিতে 
ফাহাই আশ্তক কিন্তু আমাদিগের মতে বাড়ীতে কথা দেওয়া যে সৎকর্ম 
তাহার সন্দেহ নাই। আপনার ব্যয়ে ও অনুগ্রহে ঘি আর পাঁচ জন দশট! 
সছপদেশ পায় ও অন্য রকমে একটু বিশুদ্ধমন হইতে পারে, তবে তেমন 


পঙ্গীত । ৪৬৯ 


কাজ পুণ্য কর্থ নয়ত কি?--আর্জ কাল মুলামস্ত্রের মন্তুগ্রহে লোকের সে 
পুণা সঞ্চক্ক' করিবার পথ কুদ্ধ হইছে । এগন পুস্তক অনি সুলভ ও পুর্বা- 
পেক্ষা এমন অধিক সতখ্যক প্বকে পুস্তকেব সহিত পহি ত হইতেছে ও 
হইতে চেষ্টা করিতেছে । সুতরাং 'কথকেব সুখে বন্ঠ শুনিয়া মহাকাব্য 
শিণবার প্রয়োজন বোধ হয় না। দই জনা খন কথ”ও তেমন নাই তেমন 
মধু ঙ্গীতও এখন শুনিছে পাঠ লা তখন সাধারণ লোকে কবি হই »--যুথে 
মুখে গান বীধিত, মুখে ছড়া কাটাঈত, ছুই দল একত্র হইসে কবির লড়াই 
হইত | লোকেস্উনিয়া 'শিখিহ আব এক জনকে শুনাইয়া শিখাইত 
এইরূপে সঙ্গীতের প্রচাব9 অর্ধিগ্িল 1 তখনকার লোকে অধিক 
সঙ্গী তপ্রিয়ও টিল, প্রথন সঙ্গীতান্বাগী লোক অতি মল্প। এখন কথক"ার 
প্রথাও উঠিয়া গিয়াছে খলিলেই হয়- কবিরও লড়াই আর শুনিতে পাই ন। 
মুদ্রান্্র! তোমাকে শত ধন্যবাদ ভুমি দোশে আ সয়া নেক কাজ করিঘছ-_ 
বালকের হাতের তালপাতা কাড়িয়া তাহার স্থলে "সচিত্র বর্ণমালা” পিয়াছ, 
অধ্যাপকের ভূলটে পেখা কাঠে বাধা পুশিখানি লইয়া সুযক্তে ঘন্ত্রত “টাক 
সিদ্ধাস্ততৌমুদী? খান তাহার স্থপে বসাঈয়াগ। মুদী মহাশয়ের একহস্কে 
তুলাদণ্ড অন্যহন্তে বৃহদ[কা” রামা।ণ দিয়া-দশন্ম্মান্থিত ব্রাঙ্গণুকে তাল- 
পাতার পুথি বহন ক্রেশ ইত পরিহাণ কিয়া তাহাতে? ত্রতমালা” লইতে 
বাধ্য করিয়াক্--বিশেষ উপকার পরিয়ছ সদ্হে নাই । শিস আামাদ্ধের অমন 
স্বক্তা সুর কথ+ ও গার€ গুপিক্ষে দশ হাড়া *রিণাব নষ্টায় মাছ ফেল? 

কথকতা ব্যতীত যাত্রা প্রভৃতি অনযানা বহুবিধ উপায়েও সঙ্গীতের বহুল 
চচ্চা হইত ও তাহ *ইতঠে আশা-দর আনেক ধর্ম সম্বন্ধীষ ও নৈতিক 
উপদেশ লাভ হুইত। এক্ষণে যাঞাৰ প্রণালীও ভিন্ন প্রকার হইয়াছে 
আধুনিক মার্জিত রুচির যাহাতে গাঁঠ অপেক্ষা অভিনয়ের ভাগ অধিক-- 
তন্মধেয অধিকাংশ অভিনরই মি জঘঘন্যর.প সম্পাদিত হর বলিছে হইবে। 
কথাম্ন কথার বীর বুনের অবতাণণা-ধাহাথ সমগ্র আিনয অভিনরাংশ করুণ- 
রসে পরিপূর্ন তিনিও যেন ম্যঝে মাঝে বীর রসের মৃতি দেখাতে পরলে 
স্বয়ং পরষ পরিতোষ লাভ করিবেন এবং আতহাগণও [শেষ ভীত হইবেনহলিয়। 
বোধ করেন | পুর্দে যে সঞুদধ জোক যারা ব্যবসার করিতেন ঠাহা দর 
অর্ধর্কাংশ সঙ্গীত পারগ ছলেন। এক্ষণ +র ছুঠ একজন খাতীত'জপ্নিৎ[ংশ 
ঘাত্রাক্র সঙ্গ তে তাতুশ গু লহদ । 


৪৪২ নবজীবন 


পাচাশীতে সঙ্গীত ও কবি উ ভথেরঈ শ্গূলোচনা হয়) আধুনিক পাচা" 
লীর ও তেমন গোবধব নাঈ। এখন ধ।হরা পাশালীর গায়ক আছেন, তাহাদের 
নিজের ক্ষমতা অতি সামান্য_-ভাহারা ইরুঠাকুর ও দাশরখীর চর্বি 
চর্র্বনে বিশেষ পটু । | 

প্রাহীন ভারতের সহিত আধুনিক ভারতেব সঙ্গ তাতোচনার তুলন। 
কদিলে বোধ হয় পৃন্বে যাহা ছিল এক্ষণ হাহা চত্রথাশ মআছেকিল! 
সন্দেঠ। শুদ্ধ যে আলোচনার অন্গহা হইয়াছে এমন নাহে, আনেক রাগ 
রাগিণীব সুর, লয় 9 তাল প্রভৃঢ৭ও অনেক পরিবন্তন ছয় ছ। সঙ্গীতের 
ক্ষমতা অতি চমৎাব_রাগ ণ) গুণীর গত স্বর [সন হইলে মনুষ্যের 
মনের অবস্থা প্রতি হার্গণ'তে 'বহিননকপ পরিব জুনে পারে । দীপক 
রাগে আগুন জলে) ম বে বৃষ্টি'5ঞ্ ৬থা বড় উড্ায়া দিণার পথা নয় 
যথার্থ স্বর দীপক শী. হল লি খাতা 7 গাণক উভ যুরঈ শশীর ও মন 
অতিশয় উত্তপ্ত হই" উঠ শল্লাণ শা শীতল হয প্রকৃতি স্তব্ধ হয়। 
আঙি কালি এ স লবাগের ম্বৰে নদ [ছু বঠিঞ্ম ঘটিগাছে পেজন্য 
্বরের বিবিধ ভাবোদ্দী”কক্ষ“তার ও হা হইর় ছে । বঙাগ রাগিণীর ম্ববে মনে 
এক অপুন্ব উদাস্য মাসি বাছা কি আখ য়ুআছি,কি করিতেছি 
জ্ঞান থাকিব না নম্পুণ লাক্স স্কতি গন্মিব তম জন্য 'দবন বেহাগ 
গাহীবাব সয় *য়, উহ নিশিখে, শি" গ ইচহ হফ। কিন্তু এখন বোধ হয় 
০েই বেহাগের টি এপটু মানানা পরিবর্তন ঘটযা; ১ যাহাতে এখন বেহাগ 
গুনিলে লোকেব মনসেউন্ন*ঠওদা 7, দস গভ* আত্মশিস্ৃতি টুকু আসে 
না) হতপরিবত্তে একটু যেন বি-সতার হা উপস্থত হও। টোড়' বাগিণীর 
গুকৃত ন্দরে গীত শ্রবণ কর্রিলে মনে যেন ৪£েব কো ঝহিতে থাকি বু 
ঘোর নৈরাশা আসবে টিন্থ এখন টাডী শুনলে যেন মনেক সময় মনে 
স্কত্তি পাইতে হয়। বেগাগস গে উদাসা টোডীব সে নেতাশ, আর আসে 
না, ভত্পরিবাত্ স্থ হউক বা ণু হইব একটা আ'্য রকন ভাব সাসে।.সইজঃ 
ৰার বার এক কথ। বলিহেলি, সঙ্গাতের মাংলাচনা না থাকিলে অঠ্ক প্রকারে 
অবনতি । এ 

সঙ্গীতের অবস্তা একপ দিন দিন আমবনত হইবার কায়তটি কা 
দেখা যায়। গ্রাথমত »'দী"তার ঘড় হল্তে দুতর বন্ধন। মনের কুর্তি 
নাই_ আনন্দের বিকাশ.হ নাঁঅন্তরর ভা প্রকাশ্যে গানাহতে পার 


সঙ্গীত | ৪০৩ 


ছুনা। দ্বিতীয়ত শারীরিক ও মালসিক উভয়ত্বধ বলের অভাব । সঙ্গীত শান 
সমুদ্র বিশেষ, সে সমুদ্রে হাতার দিতে ধৈর্ধ্য চাই- বুকেব বল ৯--ছগাবার 
শবীরের দৃঁতা থাক] অত্যাপশ্যক । ফুলফুস১ও হৎপিও বি লও 
কার্যাক্ষম ন1 হইলে তোকে গায়? হইতে পারে না। প্লাহ 
শরীর? তুর্ঘন সে বক্তি সঙ্গীত শিখিতিত পানে না। এখনকার € 
দুর্বল - তাহাদের ধৈর্যা নাই বুকের পাটা নাই । তৃশীরত সংক্রাম 
হয় নিলে পীড়িত, না হয় পবিণাবন্ব্ত কেহ না কেহ মন্গুষ্থ মন স্ধু 
হীন, জঙ্গীতত মন না। চতর্থত অভাবের ্সাধিক্ায। পূর্ধে যেখানে 
সামান্য ব্যয়ে অভাণ মিটিত। এখন সেখানে মেই সামান্যের স্থলে*গুরুতর 
ব্যয় করিলে? সে অভাব .মাচন ভঘ না, সেই না লাঁঁকে শাঁপন সাংসারিক 
অভাব মোটনের তষাষ অপধিততর স্মিত নিষোগ বরিতে হয়। অন্য 
কোন কাজ কবিবাব তত সময কুলান না পরুন্তিগ হনে না পঞ্চ-ত ক্ষচি 
পরিবর্তন | দেশ বৈদেশিক র'জার একাশিপ*্য হইবা বাজান নিজের আচার 
ব্যবভার প্রবর্তনের চেষ্টা নেক সত্য দখা যাণ । বিশেষত রাজাব জাতির 
অনুকরণ সাধারণত অ'নাক একটু গোখ্'র লিষঘ খলিথা বোধ করেন। 
মন্ুষ্যর কুচিব পণরণর্ভনে সকল বিষয়েই সমা ₹ পরিণত ঘ'ট। 
অ:মরা সঙ্গীতের মম্ম খুব অবগন আি। হৃহ।র সফল আশ্বাদনে আমরা 
বেশে পটু, কিন্ত আমাদেরই দেশে যে সঙ্ঈ।হের অবনতি হহয়াছে ইহাই আক্ষে- 
পেব বিষয় ,সঙ্গী.তব উন্নত হইলে দেশের একটি শ্রেষ্ট বিজ্ঞানের উন্নতি 
হইল বলিতে ভইবে। 
যত প্রাচীন কালের “ যয় গালোচন] কবা যায় ততই সঙ্গীন্রে বছলা- 
লোচনাব প্রমাণ পাণ্য়া যায়। তখন বাচার *হিষী প্রান্ত রীতিমত স্গীত 
বিদ্যা অভ্যাস কর্েন-সেটি পাজগণেক পবম তীর [বষয় ছল। 
ইন্দুমতীর মৃত্যুতে রাজ। অজ ছা 1বসকল গুণব -থাগুপি এনটি একটি করিয়া 
মনে ভাবিয়া বিলাপ বত্তেত ন তাহার শবে গার প্রিষ্ব হাল ; আত 


নিপুণতার কথা তিন ভূন ন।হ খাহার এমন অঙ্গত পারগ! থ্িয়তমা যে 
অঙ্চ্যতা হুইল ইহাই ঠাহা+ সন্বাপ্ক্ষা অধিক্ত” "কর 

' গ্রথ্নী ণাচিণঃ সবী মিথঃ 

প্রিয়শিষ্যা ললিতে কশাবিশৌ। 

করুণ বিমুখেন মৃত্যুন!1 

হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হত কালিদাস। 


৪৮৪ নবজীষন-1- 


প্রীসীন” কালের ল্ুসভ্য দেশ মানেই সঙ্গীতের ' বিশেষ' আদর 
ছিল দেখিতে” -য়াযায়। প্রাসীন 'গ্রীদে মহাকাধা “পমুহ ও অপরাপর যাবতীয় 


রত্তিহণ” [বিঙী মগরীর ।প্রতোক রাজ্জপথেশ্পীঘ হইত, সে সম 
লি প্রচলন” সম্পূর্ণীতা ' প্রাপ্ত হয়দিপই ; লোকে শুনিয়া টাভিহার 
রি খত; বৃদ্ধ'বয়ঞে আপন বাঁপক  বালিকাপ্দিগকে তা শিখা- 


০) , পঙ্ষীত'হইতৈ তাহারা পুকষান্ক্রমে আবশ্যকীর সকলষ্ট-শিথিত। 
র। ।ভায় এক একজন বিখ্যাত ও শিক্ষত গায়ক থাকিতেন কোন সাধা- 
।শ্পর্ধাতঠে অথবা রাজকীয় উৎসব সমর্য় সমাগত ও অভা গত' লোক দিগকে 
তিনি সুঞ্সিছ্ব পতিহাঁজিক; 'নৈর্তিক' কা সামাজিক শ্ঘটন? সমূহ অবলগন 
করতস্নজীতের বসান্বাদ 'অন্থভব বরাঈতেন। প্রাচীন শ্রীসের এই ক্বীত্তির 
সহিি”আমাদিগেষ কথকতার নেক সৌলাদৃশ্য মাছে দেখিতে পাওয়া যায়। 
আধুদিক' গ্রীস অধিমভায়ী কঠোব যন্ত্রনায় তাহার প্রাটীন কবিগণেক সে মনো- 
হরছ্গর্জীত ভূলিগ্া] গিয়াছে । 
সঙ্গীতের “মাগায়য কে না বুঝে? দক্ষিণ আফেপ্রিকার ষনব'জী, উলঙজ) 
অসভ্গ, পশুবৎ জাতি হতে ইউবোত্র অতি স্ুসভ্য গাতি'পর্যাস্ত মকলেই 
সঙ্গীতের মর্ম অবগন' অসভ্যেব কঠোর যমন মুগণা-ক্রিকদেঠে শাস্তি'দিবার 
কন্যপর্বত- গুহায়, 'নিভৃত অব্ণাও সঙ্গীতেব আবির্ভাব । সুসভ্যের বাজ- 
নীর্তি পর্ধযালোচনায় ব্যতিব্যস্ত, ন্যায়ের সুম্ত্ মীমাংসায় গ্রপীড়িত অস্তঃ- 
করলর্জেকিয়ং কালের “ননিহ আনন্দ অনু ভল কবাহীব জন্য সযত্তে নম্মিত, 
কারুকার্ধ্যযণ্ডিল্। বিবির সঙ্চায় সন্ডিঠ বগ্য ঠন্মেও সঙ্গীঠব আবির্ভাব । 
এ দ্রব্যের আর্দর সর্বত্র | ঈউতোপেব যাব শীষ স্বাধীন দেশে সঙ্গীতের বিশেষ 
চর্চা আছে। আমাদিগে" দেশে অনেত্ব মতে সঙ্গীত যেন বিলামিচার 
একটি সঙ্গ হয়! পঠিয়াদে। এমন স্বর্গীয় সামগ্রী যে বিলাসী ও অলসের 
জীড়া সামগ্রী হইবে ই-ার অক্ষ] ছুঃখজনক ছার কি হইতে পারে! 


সিংহুলফাত্র।। 


৯ ৯০! ৫ « ফন অদ্য জাহাজ ভ৯তে কাণণকোট 
দেখিলাম । নসিংগলে কিদ্বদন্তী গা ঘ বাবণ (নাট বাবণের পুরী শিলস্১)। 
“দুষ্ট দাশরণের্থাং চিবধবজ পন্ণাকিনমূ। 
জগাম ইসা সা" দুয়ানন চেন্সা॥ 
মন্র সামুগশাবান্ষী বাব ণলোপ্রুদ্ধতে | 
.অভিভূ *া গ্রহেণেব লোদতাঙ্গেন রোচ্ছণী ॥ 
দীর্থমুষ্তঞ নিঃসম্ত সমুঙ্ীক্ষ্য চ লঙ্গ্মণম্‌। 
উখাঁচ ধচনং বীরন্তৎ'াল হিহমায্মবনহ | 1 
আলিখগ্ীমিবা'াশমুখিতাৎ পশা লক্ষণ 
মনসেব কতাৎ লঙ্কাৎ নগাঃ্র বিশ্বকন্মণা ॥ 
হিমানৈর্বহুভিল-ক্কা সঙ্কীর্ণা বণ্চতা পুরা। 
বিষ্োোঃপদ্র মিবাকাশং চ্ছাদিতং পা গুভির্থনৈ2 ॥ 
পুষ্পিতৈঃ শোভিত লঙ্ব] বনৈশ্চিতর রথোপটমই | 
নানা'পহগসংঘুষ্ট ফসপুষ্পে পগৈহ শুটৈঃ ॥ 
পশা মত্তবিহঙ্গানি প্রপীন ভ্রনবাণি চ। 
কোকিল। কুল থণ্ুশনি দো" তি শিণো ইনি লঃ ॥ 
লামাধণম্‌, যুদ্ধকাণ্ডম্‌ ২৪ সর্গঃ। 


পুর্কোপ্ত কি্বদস্তী সমূল হইলে, লঙ্কা পুৰীব পতাকাম্ডিত অভ্রভেদী 
প্রাসাদ রা 'পঞোটের স গর- জলমগ্ন শিলাঘ পর্রণত হয়াছ; কোকিল 
কুঙ্গিত পুষ্পকানর্ন' মকর অধ্ুকিবাতাদি হি ত্র জ-চবের আঞাস ভূমি ইই- 
মাছে ।' লন্র্ভগ্রাবশেষ যেমন মর্ত্য বন্তর অনিত্যতার প্রমাণ দিতেছে, 
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৪৬৬ নবজীবন | 


এমন আর কিছুই লাই । গৌড শাদূলিভূমি হটরাচ্ছে বটে; কিস্ত গৌড়ে 
বাবদ্বারী সোুষ্ঠমসজিদদাদি কীভি বিদ্বান সমান দিীর নিক'্ট ইহ্দ্র- 
প্রশ্থের চিহ্ব '£খনও মাচ্ছে। কাণাকুজ নাতীত ভারতক্ষর্ষের কোন প্রাচীন 
নগরী লঙ্কা পুরীর নগ্ঠায় দ্ুদ্দশাপন্ন হয় নাঈ। রাব্ণস্োটের প্রধান ছুঈটি 
শিলাথণ্ডে ছুটি নাণ্বিক-সঠায় দী"্গুগ নিয়িত্ ভহীয়াঁছে (৯)। স্থৃতবাৎ 
কবির! বলিতে পণরূন যে রা+ণ” প্তানল এখলও জাজল্যমান রহিয়াছে | 
মহধি বাল্সীবির লিখিচ চিহ্ন সমুদয়েন মপ্যে এক চিক সাত্র বর্তমান রহি- 
যাছে। রাবণকোটে পাণ্ডবর্ণ মেঘের অভাপ নাঈ। লঙ্কাপূরী লক্ষাদ্বীপের 
কোন্‌ অংশে ছিল, মহর্ষ রাহা স্পষ্ট পরিয়া লিবেন লাঈ) কিস্ু যুদ্ধকাণ্ডের 
২৩ ও ২৪ সর্গ পাঠ করিগা আপাত শোধ হয় বে উক্ত পুশ দ্বীপের উত্তর 
ভাগে অবস্থিত ছিল। দিক্ষদন্তী মৌলিক ভঈলে লঙ্গাপূৰী দ্বী'পর পূর্বভাগে 
কিরিও1 জনপদের নিকট [িকঙ্গানালী হঈতে গন“তদূবে ছিল এবং তাহার 
বিস্তার প্রায় ১২ ক্রোশ/চিল। বাঁবণকোট ঘে বাবণেব পুশী ছিল হীহ! 
এক প্রকার সর্ধবাদশ সম্মত | পিল্ত দসি*দপেন তা'মলপিগের এশশৌোকবনম্গ 
নামে ষে তীর্থ আছে, তাহা রাবণ কাট *শাতে কিয় রে। তামিলদিগের 
এ বিষয়ে ভ্রম আাছে; কান্ণ বান্্রীকি সপ লিখিযাছেন, 
“অব [লঙ্কাপূর্যযাম) সা! হগশাবাক্ষী [লীতা] রাবণেনোপকদ্ধতে+ 
স্বতরাং বারণকোটের যধে ই আশাকবন ছিল। জাফনা বা উত্তর 
সিংশলের ইতিহাসে (৩) লিখন আছে যে কলিধ্গর প্রারস্তে বিভীষণ 
গ্বর্গখরোৌতণ করিয়'ছিলন, এবঙ তকাঁলল রাক্ষসগণ লঙ্কা ত্যাগ করিয়া 
শ্বনাস্তরে গিয়াছিল | সিংভলেন ৯৫নস্াস আমভাবহশ গ্রান্থ রাক্ষপাধিকারের 
উল্লেখ নাই । ত্রগ্রা্গর পথম অধ্যায় লিখন আছে, যে জিন অর্থাৎ 
শাক্যমুন বদ্ধত্ব প্রাপিব নবম মাসে পৌষী পূর্ণিগায় লক্ক'দীপকে পবিত্র 
করিবার জন্য ষক্ষপূর্ণ ৪ ষক্ষনিবেশিত লঙ্কাদ্বীপে গমন কণিয়ান্ছলেন। 
«বোধিতো! নবমে মাসে পুস্সপুগ্নিমায়া” ছিলো লঙ্কাদীপাং, বিসোধেতুম্‌ 


সাক 








(2) 7029 1181)5-0000898 00. 009 81920 13995 ৪400 116615 78988 
+₹০০1:৪, 


(8) %2109459-551955977)8191 ০205 71880 01 0 80808 00815890 
5 0, 811০০ (091০2000, 1879) চ. 1 


সিংহলযাত্র। | ৪৭ 


লঙক্গাদীপামুপাগমী | যক্থ পুল্ান' লক্কায়া। যবৃখা তিব বাপিয়াতি চ (৪)৭৮ 
(৯হ। বংখ, টর্ণএরব সংক্ষরণ ২যু পৃষ্ঠা) 
মহাব-শের সঞ্ত্রুম অধ্যায়ে যক্ষগণ কামকপী ৪ *রমাংলাশী ৭লিয়া বর্ণিত 
হইয়াছে এখং কথিত আছে যে যক্ষশাদ কন্যা কৃবেণী, পরিচারিকা কালী 
যক্ষিণী কুকুবীরূপে বিজনব্যুকে ০০৮ গিল। প্রসিনক কবিকস্কণ, 
মুকুন্দরাম চক্রবন্তী, ধক্ষা ধকারেও উতলথ কয়াদে নঠ 
“সেতৃবন্ধ সদাগল পশ্চাজ পশিয়া। 
খ্ব্। কবি চললেন বঠিন্ বা হয়া ॥ 
চিরকুট পর্বত যগা যক্ষবাঙগাব দেশ। 
সে ঘাটে মাধব ডিঙ্গা »রিল প্রবেশ ॥ 
মোহানাতঠে সতা বলি পাৰাশ হা খান। 
তেযাগ কবর গেল লগার মোহান ॥ 
অলভ্ধ্য দাগবে বহতে শা5স্থল। 
পথট্ে শিলুঞঞাস কত দূ ল্তে সিংহল ॥” 
সেতু বন্ধ পশ্চিম দক বাথি শাহিন সমু নৌকা চটলাইতে হয়, 
একগা! যখন কধিক্কণ গানিতেন তখন হান ভূগোলে অধিকার নিতান্ত 
সামানা ছিল এমন পোধ হয়না! আামি পুর্সেই বলিয়্াছি ষে মান্দ্রাজ 
ছাড়িয়া জাহাজ দক্ষণের ঈষৎ (১৫ আাংশ) প্ার্ধ চলে। প্রায় ২৮ ঘণ্টা 
এইরূপ চলিলে ফিংলেব উদ্দরাৎশব পর্দমতঙ্লি দেখতে পাওয়া যায়। 
বোধ করি ইহাদের মধ্য লোন পর্বত কবিকষ্ণের যক্ষাধকত চিত্রকট 
হঈবে | কণ্বিকষ্ঘণ লিট্য়' ন লঙ্কা মোহানা ডা] সিংহল পট্রনে যাইতে 
হয়ু। ইহাতে শন্তমান হঘ “য বর্ধমান পইঈন্ট ডি গাল নগর যে স্থলে, সে 
স্থল হইতে অনতিদুরে সিংহল পটন চটিল। লিদহশ প্রন যেখানেই হউক, 
সিংহলম্বীপ দেখিয়া .কান্‌ বাঙ্গা ঈীব মন পধিক্কণের মানস-সবসী-সম্ভৃতা 
কমলে-কাট্িশীর মুড শাবিভতা শাহ £ শা ণকোট লঙ্কাপুরী'রু ভগ্লাবশেষ 
হউক ব1 নাই হউক, তা দেখিয়া “কোন্‌ হিন্দু স্থৃতিপথে দেই সত্যব্রত, 
জিতেক্ডরিয়,। বীর চুড়ামণি ও ধাশ্মিক চুড়ামণি রাবশাবি আন না হল? 





(8) পাঠকের স্মরণ থাকা কর্তৃবা যে পালিঙাবায় বেফ লাই, দজ্ত্য ভিন্ন 
সকান নাই, ব-ফল। নাই, যম ফুল] নাই, ক্ষ গার নাহ । 
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কাহার মনেই বা সেই লারীকুল-খ্ে্ঠা জন্ম-ছুঃখিনী জনক-নন্দিশী অধিষ্ঠিত! 
নাহন? মা ব মনে -২, সা দর পাপমুসে সেই পরি রাম নাম উচ্চা- 
রণের অধিকার 'ক গাছে? আঅমর। কলি যুগেরট্জরাহাই- দিরা ধর্মাধি- 
করণে মিথা ৭ঞ্চণ ও প্রবঙ্চনা ন্বাশ প্রদাহ সত্যের ধেরূপ অবমাননা করিয়। 
থাকি, তাহা"ত আমাদের সত্য$ত রামের নাম সক লওয়াই ভাল । অন্যান্য 
পাপের সহিত আবার ৪গামি কেন : আমরা অন্য লোককে ভণ্ড বলি, 
কিন্ত আমাদের ন্যায় ভণ্ড জগতে অতি বিরল। যদি আমাদের রাম- 
ভক্তি মৌখিক না হইয়া হৃদয়গ* হইত, তাহা হইঞ্জেকি সেই বীরেন্দ্রের 
পৌরুষ কিছুমাত্র আমাদের মনোগত হইত না? তাহা হইলে কি ১৭ জন 
মুসলমান অখারোহী বঙ্গাধিকার করিতে পারিত ? তাহা! হইলে কি সেই 
সত্য কিন্করের সত্যান্ররাগ কিছুমাত্র আমা'দর মনে এবিই্ হইত না? তাহা! 
হইলে কি আমাদের আদালতে এত মিথ্যার ডাঃটি হইত? 

৯৬ ফাল্তুন বঙ্গের একজন রা-]রমেওজ্ররের ন্যায় লঙ্কা জয় 
করিয়াছিলেন, এমন কথা! মনে করিতে পারিলে আমরা লক্ষণ্য সেনের কাপু- 
কষত। ভুলিতে পারি এবং আমানের আঘ্াদরের বৃদ্ধি হয়। অনেক কৃত- 
বিদ্য বাঙ্গাল'র বিশ্বাস এই যে নি“হল তত! বির বাহু বাঙ্গালী ছিলেন । 
কিন্ত এই বিগাস ভ্রাঠিমুশক ৷ বিজয় বানর পিতা সিংহ বাহু মগধের অস্তগত 
লাল নামক বন্য প্রদেশের রাজা ট লেন | লাল-প্রদেশের রা ধানী সিংহপুরে 
বিজযের জন্ম হয়। সিংহবাল বক্গ-রার শোহিত্র ছিলেন? তাহার 

মহ কলিঙ্গ রাজের কন্যা ছিলেন | বি ধের পিতামহী” শ্লরূপা কেবীকে 
বাঙ্গালী কন্যা বলিলে বল! যাইতে পারে ; কার গবপার পিতা বজের রা-| 
ভিলেন । তবে কিনা বঙ্গরাজছ আপনাকে বাঙ্গালী বলিয়া! 21নতেন কিনা 
সন্দেহ | এক্ষণে যে ক্ষত্রির মহাশ রা বনে ১৭ পুরুষ বাম করিতেছেন, 
তাহারা ৭ বাঙ্গালী বলি” পরি দেন না। বঙ্ষবাঙজ্ের কন্যার পৌত্র 
বিজয়কে বাঙ্গালীরা হ্জাতীএ করিথা লইতে চাহেন- লউন 1. সভ্যান্রোধে 
আমি তাহাকে বাঙ্গীজী বলিয়া মানিতে পারিলাম না? মানিতে পারিলে 
বাঙ্গালীদের গৌরবের.কথা বটে । লাল প্রদেশ কোথায়, তাহা .নিরগণ কর! 
কঠিন । আমরা এক্ষণে যাহাকে ৫1টনাগপ্দুর বিভাগ ধলি, তাহার কত- 

কাংশ মগখের অশ্্গত 1 ল। আমার অন্থমান হু বর্ণমান লিংহভুম পূর্বে 
লাল প্রনেশ-নাষে অঠিহিত হিল । বিজগবাহ .যৌবনাবস্থায় অতিশর 
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উচ্ছঙ্খল ছিলেন; এজন্য তাহার পিতা তাহাকে শ্বরাজ্য হইন্ডে বহিষ্কৃত 
করিয়াছিলেন। রাজকুমার সামাজিক নিয়ম উল্লজ্ঘন করিতেন বটে? কিন্ত 
বীরপুরুষের সমস্ত লক্ষণ তাহাতে ছিল । তিনি আপনার শ্যায় উচ্ছল 
অথচ সাহসী ৭** শেক লইয়া লঙ্কাদ্ধীপে উপস্থিত হইলেন। শৎকালে 
লঙ্কাই যক্ষরাজের পুরী ছিল, যে স্থলে তরণী হইতে বিজয়বাহু অবতীর্ণ . 
হইলেন, সে স্থলের মৃত্তিকা বাণীগঞ্জের মুন্তিকার ন্যায় তাত্র বর্ণ। 
বিজয় ও তীহার অনুচরবর্গ সমুদ্র যাত্রাব ক্লেশে এমন দুর্বল হইয়া- 
ছিলেন, যে তাহখদের দীড়াইবাব শক্তি ছিল না; তাহাদের হত্ত পদ 
যুগপৎ সেই তাত ভূমিতে পড়িল। ভাম্রবর্ণ মৃত্তিকা হাতে লাগায় 
তাহাদের পাম তাত্রপাণি হইল কিয়ুৎ*াল পবে বিজয় যক্ষদিগকে ধ্বংস 
করিয়া লঙ্ষেশ্বব হইলেন) কিন্তু ষক্ষরাজ ধাঁণী লঙ্কা পুবী ত্যাগ করিষা তিনি 
আপন অবতরণ স্থলের কাননে 'ভাম্রপণী নাম্মী বাজধ্।শী নির্মাণ করিলেন। 
ক্রমে সমস্ত দ্বীপের নাম তাম্পর্ণী হইল। বিজয়বান্থর পিতা মিংহবাহু 
স্বহৃন্তে সিং5 বধ কবিষধ1 ছিলেন বলিয়া উহাব বংবখ্রব 'সিংহল” উপাধি 
হইয়াছিল; স্থতরাং বিজয়ের রাজ্যের নাম সিং ঢা, এবং লঙ্কাদ্বীপের 
নাম সিংহলদ্বীপ হইল । 

“ছুব্বলা ভূমি হত্বপাণিম্ভি উপলিন্পিতা নি দংস্থ ততো! তেলাৎ 
তান্বপঞ্ন খপন্লিয়ো। তেন তাং কাবণে নেব কাননাং তাম্বপানীতি লব্া- 
ভিধেয়াং তেনে লক্থিতাং দীপামুত্তমাং। সিংহ্বাহ নরিন্দো সো! ষেন 
সিংহং সমাগ্গহি, তেন তম্মৎ রজানস্তা সিংহলাতি পবুচ্চরে। সিংহলেন 
অয়ং লঙ্কা গহিত1 তেন বাসিন! তেনেব সিংহলং নাম সগ্নিত? সিংইলৎং 
স্থনা ।৮-মহাবংশ,) ৭ম অধ্যায় | 

গ্রীক ও রোমীয়র! লঙ্কাদ্বীপকে “তাপ্রোবেণি” 080:০৪৪) নামে 
জানিতেন। বলা বাহুল্য তাপ্রোবেণি তাম্রপণীর অপত্রংশ মাত্র। 

উত্বর সিংহলের ইতিহাসে লিখিত আছে যে বিজয়বাহু শৈব ছিলেন; 
তিনি আপন রাজধানীতে চারিটি শিবালয় নিম্মীণ করিয়াছিলেন। তাহার 
সহিত নীগক আচার্য নামে কাশী নগরীর একজন" ব্রাহ্গণ আসিয়াছিঙগ ; 
আর কোন ব্রাহ্মণ রাক্ষসের দ্বেশে অুম্সিতে চাহে নাই। বিজয় খজন্য আনেক 
বৌদ্ধ আনাইয়া তাহাদিগকে ধিংহ'লে স্থাপন করিয়াছিলেন ॥। ৪170908 
81098 58-00598985 90589 যা 0. 330৮0, ৮1-৮8) বিজয়ের অৰ- 
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তরণ সময় হতে সিংহলের অন্দর আরভ্ত । মগধরাজ অজাতশক্র,র 
রাজ্যের অষ্টাদশ বর্ষে, অর্থাৎ শাক্যমুণির নির্ধাণ প্রাপ্তির বর্ষে থুষ্টীয় শকের 
৫৪৩ বৎসর পূর্বে এবং শকাবাা প্রারস্তের ৬২২ বৎসর পূর্বে বিগয়থাহু 
লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন । বিজয় বাজ) ৩৭ বসব অপত্য নিবিশেষে প্রজ| 
পালন করিয়া লোকাস্তর গমন করিলেন । 


ভক্তি। 


থম কথা--মনুষ্যে ভ 


শিষ্য । (সথথের উপায় ধর্ম) সণ, সকল বৃত্তিগুলিব সম্যক স্কপতি, 
পরিণতি, সামঞ্জস্য : ং চরিতাথতা। বন্ভিগুলির অন্য? ক্ষ, পরিণতি 
এবং সামঞ্জস্যে মন্ুষ্যস্থ। বৃন্তিগুলি, শারীরিকী, জ্ঞানাচ্তনী, কার্ধ্যধারিণী, 
এবং টিত্তরঞ্জিনী। উহার মধ্যে জ্ঞানাজ্জণী বৃত্তির অন্থশীলন প্রথা সম্বন্ধে 
কিছু উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াডি। নিকুষ্টা। কার্ধ্যকাবিণী কৃত্তিগুলির অনুশীলন 
কি, তাহাও বুঝিয়াছি । কিস্ত অন্তশীলন ৩ুক্বের এ সঞ্ল ত সামান্য অংশ। 
অবশিঃ্ যাহা শ্রোতব্য তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি । | 

গুরু । এক্ষণে। যাভাকে কার্ধযণারিণী বুর্তিগুলির মধ্যে সচরাচর 
উৎ্ক্ষ্ট বলে, তাদৃশ চারিটি কুত্তির থা বলব। বুভ্তির মধ্যে যে অর্খে 
উৎকর্ষ নিকর্ষ নিদ্েশ করা যায়, সেই অর্থে এই চারিটি বৃত্তি সর্ব্শরেষ্ঠ-- 
ভক্তি, প্রীতি, দয়া, এবং সত্যানরাগ | 

( শিষ্য। সত্যান্থরাগ কি একটা শ্বতন্ব বৃত্তি 2 যে প্রীতির কথা বলিলেন 
সত্যের প্রতি সেই প্রীত বলুন না? 

শুরু। তুমি এখনও প্রীতিও বুঝ নাই সত্যান্থ্রাগ্ড বুঝ নাই। 
সত্যান্থুরাগ স্বতন্ত্র বৃক্তি কি না পরে বিচার করিব । ) 

শিষ্য? ভক্তি, প্রীতি, দয়া, এ তিনটি কি একই বৃত্তি নহে? প্রীতি 


ঈশ্বরে ন্যস্ত হইলেই সে ভক্তি হইল, এবং মারতে ন্যন্ত হইলেই তাহা দয়া 
হইল। 


ভক্তি । ৪৯৯ 


গুরু । যদি এরূপ বলিতে চাও;তাহাতে আসার এখন কোন আপত্তি নাই; 
কিন্ত অনুশীলন জনা তিনটিকরে পৃথক বিবেচনা করাই ভাল। বিশেষ, ঈশ্বরে 
ন্যস্ত ষে প্রীতি সেই ভক্তি, এমন নহে । মনুষ্য--যথা রাঁজা, গুরু,পিতা, মাতাঃ 
ক্গামী গ্রভৃতিও ভক্তির পাত্র । আর ঈশ্বরে ভক্তি না হইক্াও কেবল প্রীতি 
জন্মিতে পারে । ভাই, বাগ্পালার বৈষ্ণবের1, শার্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, এবং 
মধুর, ঈশ্বরের প্রতি এই পঞ্চবিধ মন্ুবাগ স্বীকার করেন। সে পাঁচটি 
দেখিবে, এই ভক্তি, প্রীতি, দয়া মাত্র । তবে কোন ভাবটি মিশ্র কোনটি 
অনমিশ্র যথা, 

শীস্ত (সাধারণ ভক্তের যে বার)-ভক্তি। 

দাস্য (হনুমদাদির যে ভাব) ভক্তি+দয়। | 

সখ্য (জীদামাদির যে ভাব )-কপ্ীতি 

বাৎসল্য (নন্দ যশোদ1)- প্রীতি+ দয়া। 

মধুর ( রাধা )-ভক্ি+ প্রীতি+দয়া | 

শিষ্য । কৃষ্খের প্রতি রাধার যে ভাব বাঙ্গালার বৈষ বের! কল্পনা করেন, 
তাহার ষধ্যে দয়! কোথায় ? | 

গুরু । স্নেহ আছে স্বীকার কর? 

শিষ্য । করি, কিন্ত শ্নেহত প্রীতি । 

গুরু । কেবল প্রীতি নহে । প্রীতি ও দয়ার মিশ্রণে স্বেহ। স্তরাং 
মধুর ভাবের ভিতর দয়াও মাছে । এখন দেখিলে গৌসাইয়ের কত 
দুর উঠ্রিয়াছেন? ভক্তি, প্রীতি, দয়া, মনুষ্য বৃত্তির ঘধ্যে শ্রেষ্ঠ । তন্মধ্যে 
ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই ভক্তি ঈশ্বরে ন্যন্ত হইলেই, অন্য ধর্মীবলম্বীরা 
সন্তুষ্ট হইলেন, ধর্মের উদ্দেশ্য নিদ্ধ হঈল। কিন্ত বাঙ্ালার বৈষ্ঞবেরা 
তাহাতেও সন্তষ্ট নহেন, "তাহার চাহেন, যে তিনটি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিই ঈশ্বর মুখী 
হইবে । ইহা একদিনের কাঙছ্গ নহে। ক্রমে একটি একটি ছইটি দুইটি 
করিয়া শীস্ত, দ্বাস্য, সখ্য বাৎসল্যের পর্ধ্যায় ক্রমে সর্বশেষে সকল গুলিই 
ঈশ্বরে অর্পণ করিতে শিখিতে হইবে, তখন “রাধা” (যে আরাধন1 করে) 
হইতে পারা যায়। 

কিন্ত ঈব্বর ভক্তির কথা এখন থাক । আগে মন্ৃষ্যে ভক্তির কথ! বলা 
যাউক। বিনিই 'আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ধাহার শ্রেষ্ঠতা হইতে আমরা! 
উপকৃত ছুই, তিনিই ভক্তির পাত্র। ভক্তির সামাজিক প্রয়োজন এই ঘে, 


৪৯২ নবজশবন 


(১) ভক্তি ভিন্ন নিকৃষ্ট কখন উতকৃষ্টের অনুগামী হয় না। (২) নিকৃষ্ট 
উৎকুষ্টের অনুগামী না হইবে সমাজের এক্য থাচ$ না বন্ধন থাকে না, 
উন্নতি ঘটে না। ৃ্‌ 

দেখ! ষাউক মনুষ্য মধ্যে কে তক্তির পাত্র । ১) পিতামাতা ভক্তির পাত্র । 
তাহার! ষে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা বুঝাইতে হইবে নাঁ। গুরু জ্ঞানে 
শ্রেষ্ঠ, আমাদের জ্ঞানদাতা, এজন্য তিনিও ভক্তির পাত্র । পুরোহিত, অর্থাৎ 
যিনি ঈশ্বরের নিকট আমাদেব মঙ্গল কাঁমন। করেন, সব্বথা আমাদের হিতাঁ- 
নুষ্ঠান করেন, এবং আমাদের অপেক্ষা ধর্খাস্মাও পবিত্র স্বভাব, তিনিও ভক্তির 
পাত্র । যিনি কেবল চাল কলাব গন্য পুবোহিত, তিনি ভক্তির পাত্র নহেন। 
স্বামী, সকল বিষয়েই স্বীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি স্ত্রীর ভক্তির পাত্র। হিন্দু 
ধর্মে ইহাও বলে, যে স্ত্রীও স্বামী ভক্ভিব পাত্র হওযা উচিত, কেন না, 
হিন্ুধশ্ম যলে যে স্ড্রীকে লক্ষীবপা মনে করিবে | কিন্ত এখানে হিন্দৃধর্শের 
অপেক্ষা কোমৎ্, ধর্মের উক্তি কিছু স্পষ্ট, এবং শ্রদ্ধার ঘোঁগ্য। ঘেখানে স্ত্রী 
শ্নেহে, ধর্মে বা পবিতায় শ্রেষ্ঠ সেখানে তাহারও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া 
উচিত বটে । গৃহ ধন্মে ইহাব! ভক্তির পাত্র; ধারা ইহাদের স্থানীয়, 
তাহারাও সেইরূপ ভক্তিব পাত্র। গ্রমধ্যে বাহাবা নিয়স্থ, তাহারা 
ধাঁদি ভক্তিরপাত্র গণকে ভক্তি না করে, যদি পিতা মাতাতে পুত্র কন্যা বা 
বধূ তক্তি না কবে, যদি ন্বামীকে স্ত্রী ভক্তি না করে, যদি স্ত্রীকে স্বামী 
গুণা করে, যদি শিক্ষাদাতাঁকে ছাত্র ঘ্বণা কবে, তবে সে গৃহে কিছুমাত্র 
উন্নতি নাই--সে গৃহ নধক বিশেষ। একথা কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে 
হইবে না, প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। এই সকল উক্তির পাত্রের প্রতি সমুচিত 
তক্তির উদ্রেক; অনুশীলনের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য । হিন্দুধর্ম্বেরও 
সেই উদ্দেশ্য । বরং অন্যান্য ধর্ণের অপেক্ষা এখিষয়ের হিন্দুধশ্মেরইী 
প্রাধান্য আছে। হিন্দুধর্ম যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম, ইহা ভদ্বিষয়ে অন্যতর 
প্রমাণ । 

(২) এখন, বুঝিয়া দেখ, গৃহস্থ পরিবারের যে গঠন, সথাঁজের সেই গঠন । 
গুঁছের কর্তীর ন্যায়, পিতা মাতার ন্যায়, রাজা সেই সমাজের শিরোভাগ । 
তাহার গুণে, তাহার দণ্ডে, তাহার পালনে সমান রক্ষিত হইয়] থাঁকে। পিতা 
যেমন সন্তানের ভক্তির পাত্র, রাঁজাও সেইরূপ ভক্তির পাত্র । প্রজার ভক্তিতেই 
রাজা. শক্তিমান নহিলে কলাজার নিপ্স বাহুতে বল কত ? রাজা খলশূনা 


ভক্তি । ৪৯৩ 


হইলে সমাজ থাকিবে না অতত্রব রাজাকে সমাঙ্গের পিতার স্বব্ধূপ ভক্তি 
করিবে। জন্প্রতি লর্ড রীপণ সন্বদ্ধে যে সকল উৎসাহ ও উৎসবাদি দেখা 
গেল, এইরূপ, এবং অন্যান্য সদুপায় তন্বাবা রাগভক্তি অন্শীলিত করিবে । 
যুদ্ধকালে রাজাব সহায় হইবে। হিন্দুধর্্মে পুনঃ পুনঃ রাজতক্তির প্রশংসা 
আছে। বিলাতী ধর্দ্টে হউক বান] হউক, বিলাতী সামাঞ্জিক নীতিতে , 
রাজভক্তির বড় উচ্চ স্থান ছিল। বিলাঁতে এখন আর বাজতক্তির সে 
স্বান নাই। যেখানে আছে- যথা জন্মানি বা ইতালি, সেখানে রাজ্য 
উন্নতিশীল। 

শিষ্য । সেই ইউরোপীযষ কাঁজভক্তিটা আমাব বড় বিশ্ময়কর ব্যাপার 
বলিয়া! বোধ হয় । তোকে রামস্জ্র বা ঘুশ্দিচিবের ন্যায় রাজাকে যে ভক্তি 
করিবে ইহ] বুঝিতে পারি, আকবব বা অশোকের উপর ভক্তিও না হয় 
বুঝিলাম, কিন্তু দ্বিতীব চার্লস বা পঞ্চদশ লুইর মত রাজার উপরে যে 
রাঁজভক্তি হয় ইহার পৰ মনুষ্যেব অধুঃপতনের আর গুরুতর চি কি 
হুইতে পারে? 

গুরু | যে মনুষ্য বাজা, সেই মনুষ্যকে ভক্তি করা এক বস্ত, রাজাকে 
ভক্তি কব স্বতন্ত্র বস্ত। যে দেশে একজন রাঁজা নাই- যে রাজ্য সাধারণ 
তন্ত্র সেইখানকার কথা মনে করিলেই বুবিতে পারিবে যে 
রাজভক্তি, কোন মনুষ্য, বিশেষের প্রতি ভক্তি নহে। কংগ্রেসের 
বা পার্পিমেণ্টের কোন সভ্যবিশেষে ভক্তির পাত্র না হইতে পারেন, 
কিন্ত কন্ধেস ও পার্লিমেন্ট ভক্তিব পাত্র তদ্দিযয়ে সন্গোহ নাই। 
সেইরূপ চার্লস্‌ ্টদ্বার্ট বা লুঈ কাপে ভক্তিব পাত্র না হইতে পারেন, কিন্ত 
তন্তৎ সময়ের ইংলও বা] ফান্সেব রাজা তত্তৎ গ্রদেশীয়দিগেব ভক্তির পাত্র। 

শিষ্য । তবে কি একট দ্বিতীয় ফিলিপ বা একটা ওরম্গজেবের ন্যায় 
নরাধমের বিপক্ষে বিজ্রোহ পাপের মধ্যে গণ্য হইবে ? 

২খ্যরু। কদাপি না। রাজা যতক্ষণ প্রজাপালক, ততক্ষণ তিনি রাজা। 
যখন তিনি প্রজাপীড়ক হইলেন, তখন তিনি আর রাজ! নহেন, আর ভক্তির 
পাত্র নেন । এন্সপ রাজাকে ভক্তিকরা দুরে থাক, যাহাতে সে রাঙ্গা রাজ্য 
হইতে দৃরীকৃত হুর, তাহা দেশবাসী দিগের কর্তব্য। কেন না, জে রানা 
থাকার স্বাদের মঙ্গল, না থাকা গয়ল। কিন্ত সে সকল কথা ডক্তি- 
তন্বে উঠিতেছে না, শ্রীতি তক্ধের কন্তর্গত । আর একটা কথ! বলিয়া রাজভত্তি 
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সম্বীপ্ত কবি। রাজা যেমন ভক্তির পাত্র, তীহাঁৰ প্রতিনিধি শ্বরূপ রাঙ্জ 
পুরুষগণও যথাধোগ্য সন্মানের পার। কিন্ত ভাহারা যতক্ষণ আপন আপন 
রাজকার্ষেও পিখুক্ত থাকেন, এবং ধর্দমভ সেই কার্ধ্য নির্ববাহ করেন, ততক্ষণই 
তাহারা সম্মানের পাত্র। তার পব হাগাবা সাধারণ মনুষ্যু। 

€ আমাদের দেশে বাজ ভক্তি থাকুক না না থাকুক, রাঙপুরুষে ভক্তি কিছু 
বেশী মাত্রায় জাছ্ছে ' চাই এইখানে তাহাৰ সীমা নর্দেশ করিলাম 1) রা 
পুরুষে যথাযোগা ভক্তি ভাল, কিন্বরেশী মাত্রায় কিছুঈ ভাল নহে--কেন 
না বেশী মাত্রা অসামঞ্জসোর কাবণ। রাজ! সমাজের প্রতিনিধি, এবং 
রাজ পুরুষেব! সমাঞ্কে ভৃত্য এপ্থা কাহারও বিশ্ব হওয়া উচিত নয় ॥ 

(৩) রীজাঁব অপেক্ষা ও, বাহাবা সমাজের শিক্ষক তাভারা ভক্তিব পাত্র । 
গৃহস্থ গুরুর কথা, গ্রহস্তিভ ভক্তি পাত্রদিগেব সঙ্গে বলিয়া্ি, কিন্তু এই 
গুরুগণ্) গাহৃস্ত নহেন, সামাজিক শুক | বাগ! বিদ্যা বুনি বলে, পরিশ্রমের, 
সহিত, সমাজের শিক্ষা ব,নিনুক্ত, ভাহারাঈ সমাজের প্রকত নেতা, তাহারাই 
যণার্থ রাজ! | . অতএব ধণ্মবে%1 বিভ্ানবেন্তা, নীতিবেভাঁ, দার্শনিক, পুরাণ- 
বেভত1, সাহিত্য-কার, কৰি প্রহ্থণ্র প্রতি যখো্তি ভক্তির অনুশীলন কর্তব্য | 
পথিবীর যাহা! কিছু উন্নতি হইয়া্গে, তাহা! ইহাদিগের দ্বাবা হইয়াছে । 
ইহার! পৃথিবীকে যে পথে চালান, সেই পথে পৃথিবী চলে । ইহারা রাজা 
দিগেরও গুরু | রাজগণ ঈহাদিগেব নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া, তবে সমাজ 
শাসনে সক্ষম ভয়ন | এভ হিসাবে, ভাঁতবণ, ভারতীয় খষিদিগেব স্থষ্টি--- 
এইগন্য ব্যাস বান্শীকি বশিষ্ভ বিধামির মন্গ যাক্কবন্ক্য কপিল গোতম সমস্ত 
ভায়তবর্ষের পুজ্যপাঁদ পিত্রগণ স্বূপ । ইউরোপেও গলিশীও নিউটন 
কান্ত কোম্ৎ দান্তে সেক্ষপিয়ব গভৃতি সেঈ স্তানে । 

শিষ্য । আপনার কথাব তাংপয কি এইকপ বুঝিতে হইবে, যে ধাহার 
দ্বার আমি ঘে পরিমাণে উপকৃত, ভরাহার প্রতি সেই পরিমাণে ভক্তিযুক্ত 
হইব? 

গুরু । তাহা নহে। ভক্তি কৃতজ্ঞতা নহে । অনেক সময়ে নিকৃষ্টের 
নিকটও কৃতজ্ঞ হইতে হয়। ভক্তি পরের জন্য নহে, আপনার উন্নতির জন্য । 
যাহার ভক্তি নাই, তাহাব চরিত্রের উন্নতি নাই। এই লোক শিক্ষকদ্দিগের 
প্রতি ষে ভক্তির কথা বলিলাম, তাহাই উদাহর? স্বরূপ লইয়া বুঝিয়! দেখ। 
হুমি কোন লেখকের প্রণীত গ্রন্থ পড়িতেছ। যদি সে লেখকেন্ প্রতি তোমার 
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ভক্তি না থাকে, তবে সে গ্রন্থের দ্বারা ভোঁমার কোন উপকার হইবে ন1। 
তাহার প্রদত্ত উপদেশে তোমাৰ চরিত্র শোশরূপ শাদিত হইবে না। তাহার 
মন্ার্থ তুমি গ্রহণ কগিতে পারিবে না।  গ্রস্থণারের সঙ্গে সহৃদয়ত! ন1 
থাকিলে, তাহার উক্তি ভাতপর্য্য বুঝা যাব না। আন্ঞব জগতের শিক্ষক 
দ্বিগের উপর ভক্তি না থাঁ্চনে শিক্ষা নাত । সেই শিক্ষাই সঞ্ল উন্ননির" 
মুল; অতএব সে ভক্তি ভিন্ন উন্নতিও নাই। ইহাদের প্রতি সমুচিত ভক্তির 
অনুশীলন পরম ধর্ম । 

শিষ্য। কৈ এধর্দম ত আপনার প্রশংদিত হিন্দুধর্ম শিখায় না? 

গুরু । এটা অতি মূর্যের মত কথা | বরং হিন্দু ধম্মে ইহা যে পরিমাণে 
শিখায়, এমন আর কোন ধশ্মেই শিখার নাই । হিন্দুধন্মে ত্রাঙ্গণগণ সকলেব 
পুজ্য। তাহারা যে বর্ণশেষ্ট, এখং আপামব সাধারণ সকলের বিশেষ 
ভক্তির পাত্র, তাহাৰ কারণ এই বে ত্রাহ্গণই ভারতণর্ষে সামাজিক শিক্ষক 
ভিলেন। তাহারা বধন্মণেন্তা, ঠাহাবার াটিতেভী ভাহাবাই বিজ্ঞানকে) 
তাহারাই পুরাণ বেছা, ভাহারাই পাশশি ৫, তাহাবাই সাহিতা প্রণেতা 
তাহারাই বি । তান শনগ্ু জ্ঞানী হিন্দ ধন্মেৰ উপদশক্গণ ভাগদিগকে 
লোকের অশেব উক্তির পাত্র পলিয়। নিদিষ্ট ণবিরাছ্ণ | সমাজ ত্রাহ্মণকে 
এত ভক্তি করিত বলিরাই, ডারতবর্য জল্পকা,ল এত উন্নত হইর়াছিল। 
সমাজ শিক্ষাদাতাদিগের সম্পূণ বণপর্ভী হতয়াছিণ বলিরাউ সহজে উষ্চতি 
লাভ করিয়াছিল । 

শিষ্য। আধুনিক মত এই থে ভণ্ড ব্রাঙ্গণেবা আপনাপিগের চাল কলার 
পাকা খর্দোখ্ত করিবার জখ্য এই দুর্জয় বর্গ ৩৪ ভারতবর্ষে প্রচার 
করিয়াছে । 

গুরু! তুমি যে ফলের নাম করিলে, যাহা! তাহা অধিক পরিমাণে 
ভোজন করিয়া থাকেন, এ কথাটা তাহাপিগের বুদ্ধি হহতহই উদ্ভুহ হইয়াছে। 
দেখ, বিধি বিসবুন ব্যবপা সকলই ত্রাঙ্গণে+ হাতেই হিল। তাহার! আপনা- 
দের উপঞ্জীবিক! সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা ক রয়ঃছেন ? এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে 
তাহারা রাজ্যের সধিকারী হইবেন না, প.দব অপ্বিকাশী হইবেন না, বাণি- 
জ্যের অধিকারী হইবেন না, কৃধিকার্্যের পর্য্যন্ত সধিকারী নহেন। এক ভিন্ন 
কোনপ্রকার উপজীবিকার অধিক।রী নহেন। সে একটি উপজীবিকা! ব্রাহ্মণের" 
বাছিয়! বাছিয়া আপনাদিগের জন্য রাখিপেন সেটি কি? যাহার পর দুঃখে 
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উপন্ীবিকা আর নাই, যাহার পর দারিপ্র্য আর কিছুতেই নাই-_ভিক্ষা। এমন 
নিঃস্বার্থ উন্নতচিত্ত মনুষ্যশ্রেণী ভূমণ্ডলে আর কোথাও জন্ম গ্রহণ করেন 
নাই। তাহার] বাহাঁছুরির জন্য, বা পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য, বাছিয়া বাছিয়া 
ভিক্ষাবৃত্তিটি উপজীবিকা বলিয়। গ্রহণ করেন নাই। তীঙ্কার] বুঝিয়াছিলেন 
' ষে ত্রশ্বধ্য সম্পদে মন গেনে জ্ঞানোপার্জনের বিদ্ব ঘটে, সমাজেব শিক্ষাদান 
বিশ্ব ঘটে । একমন, একধ্যান হইয়া, লোকশিক্ষা দিবেন বলিয়াই, 
সর্বত্যাগী হইয়াছিলেন | যথার্থ নিষ্ষাম ধর্ম যাহাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ 
করিয়াছে, তাহারাই পরঠ্তিৰত সঙ্কল্প করিয়। এরূপ সর্ধত্যাগী হইতে পারে। 
তাহার। যে আপনাদিগের প্রতি লোকের অচলাভক্তি আদিষ্ট করিয়াছিলেন, 
তাহাঁও স্বার্থের জন্য নহে । তাহার! বুঝিয়াছিলেন যে সমাগশিক্ষকদিগের 
উপর ভক্তি ভিন্ন উন্নতি নাই, সেগন্য* ত্রাক্মণ-ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন । 
এই সকল করিয়া তাহারা যে সমাজ ও যে সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, 
তাহ! আগ্িও জগতে অকুলয, ইউরোপ আজিও তাহা! আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ 
করিতে পারে । হউরোপে আছি ও যুদ্দট1 সামাজিক প্রয়োজন মধ্যে | 
কেবল ব্রাঙ্গণের।- এই ভয়ঙ্কর পাপ-_সক্ল পাপের উপব শ্রেষ্ঠ পাপ--সকল 
সামাজিক উতৎ্পাতের উপর বড় উৎপাত--সমাজ হইতে উঠাইয়! দিতে পারিয়া- 
ছিলেন। সমাজ ব্রাঙ্গণ্য নীতি অবলম্বন করিলে যুদ্ধের আর প্রয়োজন 
থাকে না। তাহাদের বীন্তি অক্ষয়। পৃথিবীতে, যত জাতি উৎপন্ন হষ্টয়াছে 
প্রাচীন ভারতের ব্রাঙ্গণদিগের মত প্রতিভাণালী ক্ষমতাশালী জ্ঞানী ও ধার্মিক 
কোন জাতিই নহে। 
না শিষা । তাযাক। এখন দেখি ত ব্রাহ্মণেরা লুচি ও ভাজেন, রুটাও 
বেচেন, কালি খাড়া করিয়। কসাইয়ের ব্যবসাও চালান। তাহাদিগকে ভক্তি 
করিতে হইবে % 

গুরু | কদাপিনা। যে গুণেব জনা ভক্তি করিব, সে গুণ যাহার 
নাই, তাহাকে ভক্তি করিব কেন? সেখানে ভক্তি অবর্্ম। এইটুকু 
না বুঝাই, ভারতবর্ষের অবনতিন্ধ একটি গুকতর কারণ । যে গুণে ব্রাহ্মণ 
ভক্তির পাত্র ছিল, সে গুণ যখন গেল, তখন আর ত্রাহ্ধণকে কেন ভক্তি 
করিতে লাগিলাম? কেন আর র্াঙ্গণের বশীভূত রহিলাম ? তাহাতেই 
কৃশিক্ষা হইতে লাগিল,কুপথে যাইতে গাগিলাম। এখন কি ফিরিতে হইবে। 

শিষ্য । অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে আর ভক্তি কর! হইবে না । 


ভক্তি । ৪৯৭ 


গুরু । ঠিক তাহা নক্ে । যে ব্রাহ্মণে ব্রাঙ্গণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি 
ধার্িক, বিদ্বান, নিক্ষাম, “শাকের শিক্ষক, তাহাকে ভক্তি করিব। বিলি 
নহেন তাহাকে ভক্তি করিব না। তত্পরিবর্তে ষে শুদ্র ব্রাঙ্গণের গুণযুক্ত, 
অর্থাৎ যিনি ধার্থিক, বিদ্বান, নিক্ষাম, লোকের শিক্ষক, তাহাকেও ব্রাহ্মণের 
মৃত ভক্তি করিব। | 
শিষ্য। অর্থাৎ বৈদ্য কেশবচন্ত্র সেনের ব্রাহ্মণ শিষ্য; ইহা] আপনি 
সঙ্গত মনে করেন ? 
গুরু । কেন করিব না? এ ম্হাম্বা স্ব্রাঙ্গণের শ্রেষ্ঠ গুণ সকলে 
ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্জির যোগ্য পাত্র । 
শিষ্য । আঁপনাঁর এ রূপ হিন্দুয়ানিতে কোন হিন্দু মত দিবে না। 
গুরু। না দিক, কিন্তু ইহাই হিন্দুধম্মের যথার্থ মর্ঘ্। মহাভারতের 
বনপর্ধে মাকণগ্ডেয় "মস্যাপর্রবাধ্যারে ২১৫ অধ্যারে খধিবাক্য এইরূপ আছেঃ 
“পাতিত্যজনক কুক্রিয়াসক্ত, দাস্তিক ব্রাঙ্গণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয়, 
আর যে শূত্র সত্য, দম ও ধন্দে সতত অন্ুরক্ত, তাহারে আমি ব্রাহ্ষণ বিবেচন| 
করি। কারণ, বালহারেই ব্রাহ্মণ হয়?” পুনশ্চ বনপর্ষে অজাগর 
পর্বাধ্যায়ে, ১৮০ অধ্যায়ে রালর্ষি নুষ বলিতেছেন, “বেদমূল্ক সত্যদান ক্ষম। 
অনৃশংস্য অহিংস ও করুণা শুভ্রেও লক্ষিত হইতেছে । যদ্যপি শৃদ্রেও 
সত্যাদি ব্রাহ্মণ লক্ষিত হইল ১তবে শৃদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে 1” 
তছুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, “অনেক শুধরে ত্রান্মণলক্ষণ,ও অনেত দ্বিজাতিতেও 
শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব শূদ্রবংশ্য হইলেই: যে শুদ্র হয়, এবং 
ব্রাহ্মণবংশ্য হইলেই ষে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহ্ে,কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক 
ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারা ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না 
হয়, তাহারাই শৃর্ঘ 1” এরূপ কথা মারও অনেক আছে। পুনশ্চ বৃদ্ধ-গৌতম- 
সংহিতায়, ২১ অধ্যায়ে, 
ক্ষান্তং দাস্তৎ জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেক্দ্রিয়ম। 
তমেব ব্রাহ্মণ মন্যে শেষা/শৃদ্রী ইতিস্থৃতাঃ ॥ 
অগ্িহোত্রব্রতপরান্‌ স্বাধ্যারনিরতান্‌ শুটীন্‌। 
উপবাসরতান্‌ দাস্তাং স্তান্‌ দেবা ব্রাহ্মণান্‌ বিছুঃ | 
ন জাতিঃ পুজ্যতে রাজন্‌ গুণাঁঃ কল্যাণকারকাঃ। 
চগডালমপি চিত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিছ্ঃ ॥ 


৪৯৮ নবজীবন । 


ক্ষমাবান্, দমশীল, জিতক্রোধ এবং জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাঙ্গণ বলিতে 
হইবে; আর সকলে শুত্র। যাহারা অগ্থি হোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, 
উপবাসরত, দাত্ত, দেবতারা তাহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে 
রাজন! জাতি পুল্গ্য নে, গুণই কল্যাণ কারক । চগ্ডালও চিত্তচ্থ হইলে 
' দেবতার! তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন । 

শিষ্য। যাকৃ। এক্ষণে বুঝিতেছি মনুষ্য মধ্যে তিন শ্রেণীর লোকের 
প্রতি ভক্তি অন্ুশীলনীয়, (১) গ্হস্থিত গুরুজন, (২) রাঁজ (৩) এবং সমাজ 
শিক্ষক । আর কেহ? 

গুরু । (৪) যে ব্যক্তি ধার্টিক বা যে জ্ঞানী, সে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে 
না আসিলেও ভক্তির পাত্র। ধার্মিক, নীচজাতীয় ব! মূর্খ হইলেও ভক্তির 
পাত্র । 

(৫) আর কতকগুলি লোক আছেন, তাহারা কেবল ব্যক্তি বিশেষের 
ভক্তির পাত্র, বা অবস্থা বিশেষে ভক্তির পাত্র। এ ভক্তিকে আজ্ঞাকারিতা 
বা সম্মান বলিলেও চলে। যে, কোন কাধ্যনির্বাহার্থে অপর ব্যক্তির 
আজ্ঞাকারিতা শ্বীকার করে, সেই অপর ব্যক্তি তাহার ভক্তির, নিতান্ত 
পক্ষে তাহার সন্তানের পাত্র হওয়া উচ্চিত। ইংরেজিতে ইহার একটি বেশ 
নাম আছে-১০99০017117961017 | এই নামে আগে 09160010 ১0100101118/010 
মনে পড়ে । এদেশে সে সামগ্রীর অভাব নাই-কিন্ত যাহা আছে তাহা 
বড় ভাল জিনিস নহে । ভক্তি নাই, ভয় আছে। ভক্তি মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ 
বৃত্তি, ভয় একটা সর্ব নিকুষ্ট বৃত্তির মধ্যে । ভয়ের মত মানসিক অবনতির 
গুরুতর কারণ অল্পই আছে। উপরওয়ালার আজ্ঞা পালন করিবে, তাহাকে 
সন্মান করিবে, পার ভক্তি করিবে, কিন্তু কদাচ ভয় করিবে না। 
কিন্ত 07019] 9019010171900) ভিন্ন অন্য এক 9890:0175010) প্রয়ো' 
জনীয়। সেটা! আমাদের দেশের পক্ষে বড় গুরুতর কথা। ধর্ম কর্ম 
অনেকই সমাজের মঙ্জলার্থ। সে সকল কাজ সচয়াচর পাঁচজনে মিলিয়া 
করিতে হয়--একজনে হয় না। যাহা পাঁচজনে মিলিয়া করিতে হয়, 
তাহাঁতে প্রক্য চাই। এ্ক্য জন্য ইহাই প্রয়োজনীয় ঘে একজন নায়ক 
হইবে, আর অপরের, তাহার এবং পর্য্যায়ক্রমে অন্যান্যের বশবর্তী হইয়া! কাজ 
করিতে হইবে । এখানেও 0১০0:019600 প্রয়োজনীয় । কাজেই 
ইহ! একটি গুরুতর ধর্্ম। ছুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সমাজে এ সামগ্রী নাই। 


ভক্তি । ৪৯৯ 
থেকাঁজ দশজনে মিলিয়া হিশিয়া করিতে হইবে, তাহাতে সকলেই হ্বস্ু 
গ্রধান হইতে চাহে, কেহ কাহারও আজ্ঞা স্বীকার না করায় সব বৃথা 
হয়। এমন অনেক সময় হয়) ষেনিকষ্ট ব্যক্তি নেতা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অর্ধীন 
হয়। এস্বানে শ্রেষ্ঠ বাক্তির কর্তব্য, ষে নিকৃষ্টকে শ্রেঠ মনে করিয়া তাঁহার 
আজ্ঞ! বহন করেন__-নহিলে কাধ্যোদ্ধার হইবে না। কিপ্ত আমাদের দেশের 
লোক কোন মতেই তাহা স্বীকার করেন না। তাই আমাদের সামাজিক 
উন্নতি এত অল্প। 

(৬) আর ইহা ও ভক্তিতত্বের অন্তর্গত কথা যে, যাহার যে বিষয়ে নৈপুণ্য 
আছে, সে বিষয়ে আহাকে সন্মান করিতে হইবে । বয়্োজ্যেষ্ঠকেও কেবল 
বয়োজোষ্ঠ বলিয়া সম্মান করিবে । 

(৭) সমাজকে ভক্তি করিবে । ইহ! স্মরণ রাখিবে, যে মগ্ষ্যের বত গণ 
আছে সবই সমাজে আছে । সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দগ্ুপ্রণেতা, 
ভরণ পোষণ এবং রক্ষাকর্তী । সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক । ভক্তি- 
ভাবে সমীজের উপকারে যত্ববান হইবে । এই ত্বত্বের সম্প্রীসারণ করিয়া 
ওগুস্ত কোমত্, “মানবদেবীর” পুজার বিধান করিয়াছেন। স্থৃতরাং এ 
বিষয়ে আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই । 

এখন ভক্কির অভাবে, আমাদের দেশে কি অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খলা খঘটিতেছে 
দেখ । হিন্দুর মধ্যে ভক্তির কিছুই অভাব ছিল না। ভক্তি, হিন্দু ধর্মের 
ও হিন্দু শাস্বের একটি প্রধান উপাদান | কিন্তু এখন শিক্ষিত ও অর্ধ- 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মপ্দো ভক্তি এ বা, উঠিঘ্বা গিথাছে। পাশ্চাত্য 
সাম্যবাদের প্রকৃত মন্ম বুঝিতে না পাবিষ্।, ঠাহারা এই বিকৃত তাৎ্পর্য্য বুঝিষা 
লইয়াছেন, যে "ন্থুষ্যে মন্তষ্যে বুঝ সর্দবত্র সর্মগাই সমান-_কেহ কাহাকে ভক্তি 
করিবার প্রয়োজন করে না। ভক্তি, যাহ মনুষ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, তাহ! 
হীনতার চিহ্ব বলিয়া তাহাদের বোধ হউয়াছে। পিতা এখন “05 ৫69 
$77__-অথবা! বুড়ো বেটা । মাতা, বাপের পরিবার। বঞ্ত ভাই, জ্ঞাতি 
মাত্র । শিক্ষক, মাষ্টীর বেটা । পুশোঠিত চালকলা-লোলুপ ভণ্ড । যে 
স্বামী দেবত। ছিলেন--তিনি এখন কেবল প্রিয় বন্ধু মাত্র কেহ বা 
ভৃত্যও মনে করেন। স্ীকে আর আমরা লক্ষ্ীশ্বরূপা মনে করিতে পারি 
না-কেন না লঙ্গমীই আর মানি না । এই গেল গৃহের ভিতর ৷ গৃহের 
বাহিরে অনেকে রাজাকে শক্ত মনে করিয়া থাকেন । রাজপুরুষ, অত্যাচার" 
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কারী রাক্ষস। সমাজশিক্ষকেরা, কেবল আমাদের সমালোচন শক্তির 
পরিচয় দিবার স্থল-_গালি ও বিদ্রপের স্কান। 'ধাশ্মিক বাঁ জ্ঞানী বলিয়া 
কাহাকেও মানি না । যদি মানি, তবে ধাম্মিককে “গে! বেচারা” বশিয়া দয়া 
করি--জ্ঞানীকে শ্িক্ষ। দিবার জন্য ব্যস্ত হই । কেহ কাগারও অপেক্ষা 
“নিকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিব না, সেই ভন্য কেহ কাহারও অন্ুবস্তাঁ হইয়া 
চলিব নাঁ। কাজেই এঁক্যের সহিত কোন সামাজিক মঙ্গল সাধিত করিতে 
পারি না। নৈপুণ্যের আদর করিব না; বৃদ্ধের বহুদর্শিতা লইয়া ব্যঙ্গ 
করি। সমাজের ভয়ে ছড় সড় থাকি, কিন্তু সমাচ্কে ভক্তি ক্রি না 
তাই গৃহ নরক হইয়া উঠিতেছে ; রাজনৈতিক ভেদ ঘটতেছে; শিক্ষা 
অনিষ্টকারী হইতেছে; সমাজ অনুরত ও বিশৃঙ্খল রহিরাছে; আপনাদিগের 
চিত্ত অপরিশুদ্ধ ও আত্মাদরে ভরিয়া রহিয়াছে । 

শিষ্য । উন্নতির জন্য ভক্তির যে এত প্রয়োজন তাহ আমি কখন 
মনে করি নাই। 

গুরু । তাই, আমি ভক্তিকে সর্ধশেষ্ট বৃত্তি বলিতেছিলাম। এ শুধু 
মনুষ্য-তক্তির কথাই ৰলিয়াছি। আগামী দিবস ঈশ্বর-ভক্তির কথা শুনিও। 
ভক্তির শ্রেষ্ঠতা আরও বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবে । 





শিক্ষা । 


যাহার প্রভাবে শরীর ও মন--উভয়ের জড়তা অপনীত হইয়া সজীবতা 
সম্পাদিত হয়, এবং উভয়েই ক্রমে দ্রেমে এক অপূর্ব নব-বলে বলীয়ান 
হয়া, এক অপুর্ব সৌন্দধ্যে টিভূবিত হইতে থাকে; ভাহার্‌ নাম শিক্ষা। 
শিক্ষা দ্বিবিধ । শারীরিক শিক্ষা ও মানসিক শিক্ষা । যে শিক্ষায় শরীরের 
মাংদপেশী সমূহ দু ও বলিষ্ঠ হইরা, শশীকে শক্তিময় করে এবং সুস্থতা 
ও অঙ্জসৌষ্ঠব প্রভৃতি সম্পন্ন হয়; তাহার নাম শারীণরক শিক্ষ। । আর 
যে শিক্ষায় চিন্তশুদ্ধি, মনের সমুন্নতি ও তাহার সম্তোষ এবং হৃদয়ের বল সম্পা- 
দিত হইয়া, অস্ত£রাজ্াকে নবশক্তিময়-_ এক নবভাবে ভাবময় করে, তাহার 
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নাম মানসিক শিক্ষা । এই উভয় শিক্ষার পূর্ণ-সংমিলনে প্রকৃত স্তখ ও 
সৌভাগ্যের উৎপত্তি । সুতরাং যাহারা এই উভয় শিক্ষায় পূর্ণরূপে শিক্ষিত , 
জগতে তাহারাই প্রকৃত সুখী ৪ সৌভাগ্যবান । মনুষ্যের প্রকৃত স্থখ ও 
সৌভাগ্য--মহত্ব ও স্বাধীনতা । ইংলও, জান্গেনি, ফাঙ্ছ ও আমেরিক। 
প্রভৃতি রাজ্য মহত্বরশালী ও স্বাধীন, সুতরাং ভীহারাই প্রকৃত সুখী ও 
সৌভাগ্যশালী । 

জগতে প্রকৃত সখ ও নৌভাগ্য অতি ছুল্ল'ভ-পদার্থ। সকল জাতির 
ভাগ্যে এই স্তুখ ও সৌভাগ্য কখনই সংঘটন হয় না। শারীরিক-শক্তি ও 
মানজিক-শক্তি যেখানে পূর্ণবপে সংযোগ লাভ করিয়াছে; সেই খানেই 
প্রকত সুথ ও সৌভাগ্যের উৎপন্তি। নতুবা এক শারীরিক-শক্তি কি মান- 
সিক-শক্তির উৎকর্ষ হইতে প্রকৃত সখ ও সৌভাগ্যের সম্ভব কোথায়? 
বঙ্গণাঁপী, মানসিক-শিক্ষার সাধনায় একরপ সিদ্ধিলাভ করিতেছেন; আবার 
শিখ কি রজঃপুত জাতি, শারীরিক-শক্তির তপস্যায় একাস্ত রত। যদি 
বঙ্গবাসী মানসিক-শিক্ষাঁর ন্যার শারীরিক-শিক্ষারও সাধনা করিতেন; এবং 
শিখ, কি রজঃপৃত জাতি শারীরিক শিক্ষার ন্যায় মানসিক শিক্ষাতেও 
উতসাহী হইতেন ;) তে উভয়েরত অৃষ্ট-গগনে একদিন না একদিন প্রকৃত 
স্থখ্হ্র্য্য ও সৌভাগ্য-চন্দ্রমা সমুদিত হইয়া, ভারতের ছুঃখদারিদ্ৰ্যক্ষপ চির- 
তামম দূরীভূত করিতে সক্ষম হইত। কিন্তু তাহা হুইল কৈ? বর্গবাসী, 
শীরীরিক শিক্ষাকে হেয্বজ্ঞান করিজ্ষা, অকালে বিলয় প্রাপ্ত হইতেছেন; এবং 
কি শিখ. কি রজঃপুত ভাতি, মানসিক শিক্ষায় ওদাস্য করিয়া, নির্বোধ বলিয়া 
অভিহিত হইতেছেন। 

শিক্ষার প্রথম ফল--আত্মোন্নতি; দ্বিতীয় ফল--পরোন্নতি | শিক্ষার কৃতী 
হইয়া রাছ-সগ্জান লাভ করা; ত্পর উচ্চপদস্থ হইয়া, সম্পতি ও সাধারণ 
লোক অপেক্ষা ধান উপার্জন কর।-শ্গাঞ্সোন্নতি ৷ অনস্তর স্বদেশ ও শ্বজাতির 
উন্নতি ও মঙ্জলঞ্থ, ষেসে উ্পন, সেই সম্পন্ত, ও সেই মান পরিত্যাগ 
করা তাগার নাম পরোনতি । না4”ণ মানব শিক্ষার প্রথম ফল পাইয়া, 
তাহানেই জন্তষ্ট থাকে: দ্বিতীন ফলের প্রতি ভ্রমক্রমেও একবার দৃষ্টিপাত 
করে না। কিন্তু ক্ষণজন্মা মগাপুরুষেরা, শিক্ষার প্রথম ফল আত্মোবতির 
প্রতি দৃক্পাত না করিয়া দ্বিতীর ফস পরোন্নতির জন্য দেহ ও প্রান উভয়কেই 
যুগপৎ অনন্ত কাল-স'গরে বিসর্জন করিতে বদ্ধপরিকর হল। ভারত 
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যখন যবনাধিকৃত, ষবনের নিদারুণ অত্যাচারে ভারভবাসীর কগাগ্গত প্রাণ । 
তছুপরি ধার্মিকের অপমান, নিরীহের প্রাণদ ৪, সভীর লাঞ্না ! আধ্যধর্শ, 
আর্ধ্যনীতি, আর্য আচার ব্যবহার সকলই বিলুপ্ত! ভারত দুর্বিসহ 
পাপভারে ডুবুডূবু! এমন সময় আর্ধ্যকুল-ধুরন্ধর-মদীনসত্ব শিবজী জন্ম 
* গ্রহণ করিলেন। তাহার পিতা, তাহাকে শিক্ষার প্রথম ফল--আত্মোন্নতি 
লাভের জন্য মনোযোগী হইতে বলিলেন। বস্তত তিনি মনোযোগী 
হইলে, মোগল প্রসাদে চিরদিন শ্বেতোপল বিনিম্মিত সৌধাবাসে বাস করিয়া 
অর্ধেক ভারত ভোগ করিয়া যাইতে পারিতেন । কিন্ত ক্ষণজন্মণ শিবজী তাহ! 
করিলেন না; তিনি শিক্ষার দ্বিতীয় ফল--পরোন্নতি--আধ্যধর্ম রক্ষা, এবং 
ভারত উদ্ধার জন্য ষবন বিনাশ ব্রতে ব্রতী হইলেন । কত কঠোর অধ্য- 
বসায়, কত প্রাণাস্ত যাতনা ভোগ, কত নিরন্ু-উপবাস, কত নিদারুণ 
পরিশ্রম করিয়া, কত বনে বনে, কত গিরি-সঙ্কটে পরিভ্রমণ করিলেন, 
তথাচ মানসিক ব্রত পারত্যাগ করিলেন না। “হর হর ভবানী” শবে 
ভারতের দিপ্থিভাগ পরিপুর্ণ হইল; বিজয়-বৈজয়স্তী স্থশোতি নী-আধ্ধ্যপতা কা, 
ভারতাকাশে উড়িতে লাগিল; আধ্ধযতেজ--যবনান্ধকার বিদুরিত করিয়া, 
দশদিক আলোকিত করিল; বিলয্বোন্ুখী আধ্যশক্তি, নববেশে, নবভাবে 
আবিভূতা হইফ্বা, স্বকীয় নব সোন্র্য্যের স্লিগ্ধোজ্জলময়ী লাবণ্য-চ্ছটা,জগন্ময় 
ছড়াইতে লাগিলেন ৷ যেমন প্রভাতারুণের নবশক্তি-বিধায়িনী কিরণ-লহরী 
সংস্পর্শে ম্বযুপ্থিমান জীবকুল চৈতন্য পাইয়া, হাসিয়া হাসিয়], নবন্ুখ, নব 
আনন্দ সপ্তোগ করিতে থাকে; তন্রপ-উদয়োন্দুখী-প্রফুল্লময়ী-আর্ধ্যশক্তির 
সজীবনী-ছটার শ্ধামর-স্পর্শে কাল-নিদ্রাগতা ভারত-মাতাও জাগিয়। 
হাসিয়া উঠিলেন। কিষ্ত সেই জাগ্রতভাব ও সুখ-য়ী হাসি সেঘবাহিনী 
সৌদাামিনীর ন্যায় ক্ষণিক বিকশিত হইয়াই অন্তহিত হইল । আবার 
আধার-_চির আধারে ভারত ডুবিয়া গেল ! ইহা কি মহাকালের মহাক্রোধ 
চিহ ! ন1 বিধাতার অভিশাপ ! 

পরত, কোন কোন মহাতআ্রা মাস্মো্তি লাভ করত, পরোন্নতি জন্য 
সেই আত্মোরঠির মন্তকে পদাখাত করিয়া, শতসঙ্কটে জীবনকে পাতিত 
করেন । আমেরিকা, ইংলগডের অধীন ছিল; গুভজন্ম! ওয়াসিংটন সেই 
আমেরিকাকে শ্বাধীনত।-অলঙ্কারে মলগ্কত করিয়া, অমরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। 
ওয়ানিংটন, প্রথমে শিক্ষার প্রথম ফল আত্মোন্নতিই লাত করিয়াছিলেন; 
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তিনি সততই ইংলণ্ের প্রসাদ আকাঙ্ফা করিতেন; কিন্তু ইংলও তাহা বুঝি- 
লেন না। ঘোর স্বার্থমদে 'অন্ধ শইয়া, ওয়ানিংটনকে অনাদর করিলেন । 
ওয়াসিংটনের হৃদয় অনস্ত অভিমান ময় ছিল; সুতরাং সেই অনাদরের ভীষণ 
আঘাতে হৃদয় বিকল হইয্বা পড়িল। অনন্ত অভিমান সাগরে তরঙ্গ উঠিল । 
সেই তরঙ্গাঘাতে আত্মোন্নোতি ভাসিয়া গিয়া, পরোন্ুতির আবির্ভাব হইল। 
শিক্ষার দ্বিতীয় ফল পূর্ণবপেই ফলিল। আমেররকা স্বাধীন হইল। বস্তত 
যে মহাপুরুষের উদ্ধার হৃদয়, শিক্ষার পুর্ণ জ্যোতিতে জ্যোতিশ্ময় হয়, 
তাহাদের পদরজ সংস্পর্শে, অন্ধকারে আলোকের আবির্ভাব হয়। পতিত 
তধিয়া যায় এবং তাপিত শীতল হইতে থাকে । তাহার এক একটি কথা-__- 
অনন্ত স্ুধাপুর্ণ উৎসতুল্য। তাহাতে কত মৃহ অবগাহন করত, চিরজীবন 
লাভ করিয়া, অমর হইয়া যায়। কিন্তু বর্তমান সময়ে এইরূপ সঞ্জীবনী 
শিক্ষা অতি ছুল্পভি। বিশেষত ভারতবাসী যেরূপ শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন 
করিয়া শিক্ষিত হইতেছেন, তাহাতে থাক পরোন্নতি, ছাপে আত্মোন্লতিও 

সাধিত হইতেছে ন। | 

মান্ব-সমাজের গতি পর্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রভার হয়, শিক্ষার 
সুখ্য উদ্দেশ্য-_আত্মোন্লতি; গৌণ উদ্দেশ্য_-পরোন্নতি। কিন্ত জাতীয় 
মহত্ব, জাতীয় গৌরব, এবং আত্মাদর--উক্ত উভয় উদ্দেশ্যেরই মূলে পূর্ণরূপে 
পরিষ্বউ থাকা কর্তব্য। না থাকিলে, শিক্ষার পূর্ণতা এবং শিক্ষিতের 
ক্তব্যতা, কদাচই সম্পাদিত হয় না। বর্তমান সময়ে রাজ ভারতবাসী 
প্রজাদিগকে যে নিয়মে শিক্ষা দান করিতেছেন, তাহাতে সকলের ভাগ্যে 
আত্মোন্নতিও লাভ হইতেছে না। বর্তমান বুটিশ-দত্ত শিক্ষা-_ধন্মনীতি- 
বিহীন।; স্থতরাং শিক্ষিত মণ্ডলী, মানসিক শিক্ষার প্রথম ফলটি মাত্র প্রাপ্ত 
হইতেছেন। মানসিক শিক্ষার তিনটি ফল ; প্রথম--বুদ্ধি-সংস্কাঁব ; 
দ্বিতীয়_নীতিশিক্ষা; তৃতীয় ফল--ধন্মে বিশ্বাস। শিক্ষা পুর্ণ হইলে 
বুদ্ধি-সংস্কার হুদ; বুদ্ধির পূণ সংস্কার হইলে, নীতিজ্ঞান জন্মে; পুর্ণরূপে 
নীতিক্ঞান জন্মিলে, ধন্মে ভাস্থা হয়। নীতি ধর্মের মূল; নীতি-বিহীন 
ধর্ম ধর্মমত নয়। এই ধন্ম- প্রবৃত্তি পূর্ণ বিকশিত হইলে জাতীয় মহত্ব, জাতীয় 
গৌরব, এবং আস্মাদরের সমুদ্তব হয়। অনস্তর হৃদয় গঞ্ননে শ্বাধীনতাময়ী 
এক দিব্য সুন্দর জ্যোতি প্রকাশ হইতে থাকে। বস্তত ধর্মের সুসিগ্ধ 
মধুরোজ্জল জেযোতি না পাইলে শিক্ষা সততই অন্ধকারময়ী) স্তরাং এই অন্ধ- 
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শিক্ষায় যাহারা শিক্ষিত হইতেছেন, ভাহারা অগ্দ হইয়া আত্মোম্নতির মূল 
পর্য্যস্তও হারাইয়! বসিতেছেন | আয্োন্নতির মূল কৃষি ও বাঁণিজ্য। জাতীয় 
মহত্ব, জাতীয় গৌরব, এবং আত্মাদর--এই কৃষি ও খাণিজ্যের অভ্যন্তরেই 
লুক্কারিত বহিয়াছে। অন্ধশিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাঁসী, তাহা দেখিয়াও 
দেখেন না। সুতরাং যত শিক্ষিত হইতেছেন, ততই হীন-তেজ শ্রম বিমুখ, 
দীনতাপন্ন, চাটুভাষী, এবং মতি ক্ষুদ্র স্বার্থপর হইয়া, “চাকুবী চাকুরী" 
করিয়া, দিগ.দিগন্তরে ভ্রাম্যমান হইতেছেন । ওদিকে সাত সমুদ্র, তের নদী 
পার হইয়া, অন্য দেশীর লোকের! আসিরা, এই ভারতে কৃষি ও বাণিজ্য 
করত, কোটাশ্বর হইরা যাইছেন। কি ছুবদৃষ্ট ! কি বিড়ম্বনা! যে শিক্ষা 
দারা শরীব ও মনের উত্কর্ষ সাধন না হইল; এবং যে শিক্ষা এভাবে জাতীর 
মহত, জানীয় গৌরব, এবং আত্মাদ ৭ প্রভাত মত্মোন্নতির মূল পর্যন্তও 
ংস হইতে চলিল ১ সে শিক্ষার শিক্ষিত ন। হইয়া, অশিক্ষিত থাঁকাই শত- 
গুণে শ্রেযুস্কর । শিক্ষা,/মন্্ষোর হৃবয়কে প্রসারিত ও পবিত্র করিয়া, জ্ঞান ও 
স্বাধীনতায় সুসজ্জিত বরে ; কিন্ত তাহাতে যদি সেই শিক্ষা_ভীষণ রাক্ষসীর 
ন্যায় মনুষ্যের মনুষ্যত্ব__ক্ঞান, এখং স্বাধীনতাকে অপহরণ করিয়া, মানবকে 
শ্বাপদাবস্থায় পরিণত করে, তবে তাহা হইতে বিড়ম্বনা আর কি অধিক আছে! 
বর্তমান সময়ে বৃটিশ দত্ত উদাব শিক্ষা! প্রণাী দ্বাধা শিক্ষিত হইয়া, আমরা 
শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি মঞ্চে অধিরোহণ করিতেছি । ভারশবাসীর মন বহুকাল 
পর্য্যন্ত কোন গভীর জ্ঞান উপার্জনে ব্যবপ্ত হর নাই? সুতরাৎ যেমন বহুকাল 
পতিত ভূমি কর্ষণ করিয়া, তাহাতে বাজ বপন করিণেঃ অপর্য্যাপ্ত শস্য সমুৎপন্ন 
হয়; তদ্রপ ভারতবাসীর পতিত মনোভূমি, পাশ্চাত্য শিক্ষা কর্ষণে এইরূপ 
দ্রুত উন্নতি লাভ করিত 5ছে | এই উন্নত কি স্থায়া উদ্নতি? যেমন প্রাবৃটকালে 
বেলাভূমি সাগরোচ্ছণসে ডূবিয়া যায় ;সেইরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষার আগ্েয়োচ্ছবসে 
ভারত প্লাবিত হইয়া যাইতেছে । আবার যেমন সেই সাগর বাধি, দেখিতে 
দেখিতে থামিয়! যায়; তন্রপ এই উন্নতি আজও চলিয়া যাইতে পারে। 
যাহা] হউক,এই উন্নতিতে আমাদের একদিকে যেমন ষথে্ট উপকার হহতেছে; 
তেমনি আবার অন্য দিকে যথেঃ হপকারও হইতেছে । কাছার দোষ? 
আমাদের-- না শিক্ষার ? আমরা বলি, শিক্ষারও দোষ, আমাদেরও দোষ । 
আমাদের দোষ আমরা অধীন ; পরাঁবলপ্ন ভিন্ন এক পা চলিতে পারি 
না| শিক্ষার দোষ--শিক্ষা সীম। বিশিষ্ট| ও স্বার্থময়ী; বিশেষত উলঙ্গিনী। 
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বৃটাশ দত্ত শিক্ষায় আমাদের উপকার ও অপকার ছুই হইতেছে । 
উপকার-_বুদ্ধিনংক্কার) তঙ্প্রভানে তর্কশঞ্জি, কক্পনা শক্তি, প্রতিভ?, 
অর্জনম্পৃহা, ভোগ লালসা, স্বথলিপ.সা' প্রভৃতি বহুল পরিমাণে উন্নতি প্রাপ্ত 
হইতেছে; তৎ্পঙ্গে সঙ্গে_ন্বদেশান্তরাগ ও একতাও কণিক পরিস্ফুট 
হইয়া থাকে। আপনার অনুচিত বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিতে একাস্ত 
যত্ববান হওয়াতে, আমিতব্যস্বিতা; স্রাপানে ভয়ঙ্কর উদ্বান্তত? জন্য 
বুদ্ধির জড়ত1) সমাজে পশু বৃত্তির শ্রীবুদ্ধি; কর্তবাকার্ধো অবহেলা, 
অন্ুুৎ্সাহ, ভগ্ন অধাবসায়, দত্যেব অপলাণ, নাস্তিকতা, এবং অকালমৃত্যু 
প্রভৃতি সংঘটিত ওযায, ভীষণ দক্দ্র”1__ গলয়ের জলোচ্ছ শসের ন্যায় 
ভারতকে ড্বাইয়া ফেলিতিছে । বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদাষ চাকরির লালসা 
পরিতাগ করিধা, কৃষি ও পাণিজ্য কাণ্ধ্য রত নাহইলে, এই ভারত সংহা- 
গ্ণী দরিদ্রতার মাব কিছুতেই শপনীত হই বার সম্ভাবনা নাই। চাকরী অধীনভা 
ময়; কৃষি ও বাণিছ্য স্বাধীনতা ময় । স্পীধীন কাধ্যের অসীম অনবরুদ্ধভাবে 
শিক্ষা-_ এশিক্ষা অনস্ত গুণে প্রতিভান্িতা। কিন্ত অধীন কার্যের সীমাবদ্ধ 
অন্দকার ভাবে শিক্ষার পুন্বপ্র্তভা টক নিভিয়া যায়। বেঙাতির হদসব 
সততই অরধীনতা মন্ধে দীক্ষিত, সে জাতি হইতে আর প্রত্যাশা কি? 

স্বদেশ ও ন্দজাতির যাশাতে হবুদ্ধি হর, ছুভাগ্য বশত শিক্ষিত সম্প্রদায়, 
সেই ছুই পরম মঙ্গলময় ভাবে অবহেলা করিযা, সন্বাধম পরসেবাতেই রত 
হইঈতেছেন। কি বিডম্বনামণী ললাট লিপি! ভাবত কি দেখিয়া আশ! করিবে ? 

বর্তমান কালে জ্ঞান শিক্ষাৰ জন্য কবেই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন না। 
সকলেই একভাবে ভাবু* হইয়া, এক উদ্দেশ্য-_ একই অর্থ- পর সেবা জন্য 
বিদ্যা মন্দিবে পদার্পণ করিয়! থাকেন। এবং "'ভাক্রী, গকরী” ভাবিয়া 
গ্রন্থগুলিকে শীত্র শীঘ্র মাহা” করত. কাধ্যক্ষেত্রে বেশ করেন। আর সে 
গ্রন্থের সহিত কোন সৎশ্রব থাকে না। এইকূপে এত প্রাণান্ত পরিশ্রম, 
এত কঠোর শ্মধ্যবসায়, এত জলস্ত উৎসাহ--সকলই চাকরীরূপ গভীর- 
গহ্বরে চিরদিন তরে লুক্ষায়িত হয়। তখন অজ্ঞনস্পৃহ1 বৃত্তি নিদার্ণ 
বলধতী হইরা, অন্য সকল বৃন্তিকে পরাস্ত করিয়া ফেলে। তৎসঙ্গষে সঙ্গে 
অনেকেরই জ্ঞান, ন্যাধ, সত্য, এবং বিবেক হৃদয় হইতে একেবারে অস্তহিত 
হই'রা যায়। . সুতরাৎ পাশব ভাব স্বকীয় দলবল সহ, বিকট বেশে হৃদয় 
রাগ্য অধিকার করিষা বসে। তরলতাময়ী মর্থকরী শিক্ষা কেবল তরলতাকেই 
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প্রসব করিয়! থাকে; সুতরাং শিক্ষিত মণ্ডলী, প্রগাঢ়তাময়ীজ্ঞানকরী শিক্ষার 
গাস্তীর্ধ্য হইতে পরিচ্যুত হইয়া তরল ও চপল হইয়া যাইতেছেন; এবং 
জাতীয় মহত্ব, জাতীয় গৌরব, আত্মাদর প্রভৃতি ভুলিয়া গিয়া, ভুলারাশি 
হইতে লঘু; ভন্ম, হইতেও অসার হুইযা! পড়িতেছেন ! 

এই সংসারে মানব সাধারণ সকলেই ষে শিক্ষিত হইয়া, ধনোপার্জন 
করিতে সক্ষম হইবে; এবং রাঁজাও যে তাহাদ্দিগের প্রত্যেককে এক একটি 
পদ প্রদান করিয়া চরিতার্থ করিবেন, ইহ] কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। 
সংসারে যত মন্তষ্য আছে, সকলেই যদি ধনবান হয়, তবে স্্টি বৈচিত্রের 
ভীম-কান্ত-সৌন্দধ্য আর কিছুই থাকে না। যেখানে অভাব, সেইখানেই 
আকাক্জা ; যেখানে আকাজ্জা, সেইথানেই ফলোৎপন্তি- উন্নতি লাভ | 
সুতরাং বৈষম্য হইতেই সংসারের শ্রীবৃদ্ধি। যে বিজ্ঞান ও শিল্প বিদ্যার 
অনস্ত প্রভাবে পৃথিবী আজ বৈজযস্ত তুল্য-_অনন্ত-সৌন্দধ্য, অনন্ত স্বুখ- 
সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ, সেই বিজ্ঞান ও শিল্প পনবান কর্তৃক আবিষ্কৃত হয় নাই; 
অনেক দরিদ্রই জঠরাঁনলে পুড়িয়া পড়িয়া বিজ্ঞানের অপুর্ব মহিমা ও শিল্প- 
নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত মহাপুরুষেরা সকলেই শিক্ষিত 
ছিলেন। যদ্দি তাহারা চাকরীর জন্য লালায়িত হইতেন, তবে তাহাদের 
প্রতিভা কোন দিনও অনন্ত স্বাদীন মাগে বিচরণ করিয়1, “মন্ুষ্যই যে শ্চষ্টি 
রাঁজ্যর একরূপ অধ্ীশ্বর” এই বাক্যের ধাথার্থয সম্পাদন করিতে সক্ষম 
হইত না। অতএব শিক্ষার প্রারস্ত হইতেই স্বাধীনভাবে চলিয়া, জীনোপা- 
জ্জনে রত হওয়া একান্ত কর্তব্য । 

কিন্ত ইহার মধ্যে একটি কথা এই যে. যদি স$লেই শিক্ষাকার্ধ্য সমা- 
পনাস্তর জ্ঞানোপার্জনে রত হয়; কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞানান্গি 
শাস্সের আলোচন1 করিয়া কালযাপন করে; তবে সংসারের অন্যবিধ কার্ধ্য 
কিরূপে সম্পন্ন হইবে ? রাজ্যরক্ষা একটি প্রধান কার্ধ্য ; মন্ত্রী মন্ত্রণা পরিত্যাগ 
করিয়া, প্রাড়বিবাঁক বিগার কাধ্য ছাড়িয়া, ব্যবহারাজীবি ও মসীজীবিগণ 
বাক্ষুদ্ধ ও মসীযুদ্ধে অবহেলা করিয়া, এবং শাস্তিরক্ষক শাস্তি সাধনে 
পরান্মুখ হইয়া যদি কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও বিজ্ঞানাদির সমুন্নতি জন্য প্রবৃত্ত 
হন; তবে রাজ্য রক্ষা কে করিবে ? রাজ্যে অরাজক উপস্থিত হইলে, উক্ত 
কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ও বিজ্ঞানেরহ ব। কিরূপে উন্নতি হইবে ?--একথা সত্য; 
কিন্ত আমর! বলি, চাকদী উদ্দেশ্যে শিক্ষাকার্ধেয প্রবৃত্ত না হইয়া আত্মোন্নতি 
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এবং জ্ঞান লক্ষ্য করিক়্া, শিক্ষাকার্ষ্য প্রবৃত্ত হও; দেখিবে--সেই শিক্ষা 
হইতেই ভাবী জাতীয় উদ্ধার-রূপ মহাঁত্রতের সুচনার সমুৎপত্তি হইয়াছে । 
উষার ভূবনমোহিনী ধবলমরী কান্তি সনর্শন করিয়া, জীবকুল দ্দিবাগম 
বিষয়ে নিশ্চয়ই বিশ্বাসী হয় । তাহাদিগের এ বিশ্বাস কখনই ভঙ্গ হঈতে 
পারে না। কেন না, অনন্তর দেখিতে দেখিতেই নব-বিভাঁকর মৃত্তি প্রাচী- 
ললাঁটে সমুদিত হয়। পৃথিবী নবানন্দে প্রমত্ত হইয়া খল খল করিষ! 
হাসিয়া উঠে । যে শিক্ষার বর্তমান গতি--আত্মোন্নডি বিধারিনী; ভাবী 
গতি--পরোন্নতি দর্শিনী; এবং যাহার বর্তমান উদ্দেশ জ্ঞান; পরো- 
দেশ্য- স্বদেশ ও ম্বজাতির জমুন্নতি; সে শিক্ষার প্রারস্ত নব শক্তি 
প্রদাফিনী অনন্ত স্খময়ী প্রকুল্ন বদন! উষার ন্যায় স্ুখদর্শন-_স্থখ্ময় । 
মধ্য__স্সিগ্ব-স্থশীতল, প্রচ্ষ টিত-কুহ্ম-স্থরভি অংপুক্ত, ধীর-সমীর-বাহিত, 
নবোত্সাহ পরিপূর্ণ, অনন্ত কোঁলাহলময় প্রভাত তুলা অনস্ত আশাময়। 
অস্ত- দিগন্ত প্রন্ফটিত, থবতব-দাহময় মধ্যাঙ্ত কালনিভ--অনস্ত জ্যোতির্ময় 
ও অনস্ত তীক্ষশালী। এইরূপ শিক্ষা বৃক্ষে নিশ্চয়ই মঙ্গল ফল ফলিয়া 
থাকে | পরস্ত, যে শিক্ষার মূল উদ্বেশা চির-অধীনতাময়ী চাকরীর আশায় 
সমন্বিত; সে শিক্ষার ফল-_শুফ সঙ্কোচ্যময় না হইবে কেন? অধীনতা 
সঙ্কোচাতার প্রস্থতি ; মাতা ও ছুহিতার অভিন্ন হৃদয় । মাতার প্রর্তি ছুহি- 
তার অতিশয় ভক্তি) ছুহিতাঁর প্রতি মাতার নিতাস্ত কেহ; উভয়ই একত্র 
অবস্থান করে 3 ক্ষণকালের জন্যও কেহ কাহার কাছ ছাঁড়া হয় না । তবে 
অধীনতা, যাহাদিগের ছদয়ের মূল মন্ত্র সেই মন্ত্রেরই ষাহারা পূর্ণ সাধক, সেই 
মন্ত্রেই যাহারা সিদ্ধ পুরুষ, তাহাদিগের কি বাহিব,কি মধ্য-_-উভয়ই যে সঙ্কো- 
চ্যতার দুশ্মোচ্য বন্ধনে পবিবদ্ধ হঈবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?ণ যেমন 
উদ্দেশা, ভেমন কার্ধয ;) যেমন কার্য, তেমন ফল ফলিরা থাকে । বিশেষত 
সঙ্ধোচ্যতা-_-নিক্ষলা ; সুতরাং বর্তমান ভারতে শিক্ষা-বৃক্ষ দীর্ধা়তন সতেজ ও 
পরিপুষ্ট হয়াও সুফল প্রসব করিতে নিতান্ত অক্ষম। শিক্ষা দ্বারা পদ, 
সম্ভ্রম) সম্পত্তি লাভ হইয়াই থাকে; কিন্তু এই পদ, মান ও ধনের নিকট 
আত্ম বিক্রয় করা কদাচ কর্তব্য নহে। আত্ম-বিক্রয় মহাঁপাঁপে ভারত 
স্বর্গ হইতে ঘোর নরকে পতিত হঈয়াছে। এখনও যদি সেই অধঃপাতের 
প্রশস্ত বন্ধে ভীষণ মহাপাপ-আত্মবিক্রয়ের মহালোত প্রবল বেগে প্রবাহিত 
হইতে থাকে, তবে তারতের উপায়? অতএব শিক্ষিত মণ্ডলীর কর্তব্য, 
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ষে সেবাবৃদ্ধি প্রাপ্তির আশয়ে ষেন শিক্ষা ব্রতে ব্রতী নাঁহন। আত্ম সংস্কার, 
জ্ঞান, এবং স্বদেশ ও স্বজাঁতিব উদ্ধার ও মঙ্গল কল্পে শিক্ষা কার্যে প্রবৃত্ত 
হউন) দেখিবেন-_জন্মস্ূুমির মলিন মুখ-চক্তম] প্রসন্ন ও প্রফুল্ল হইয়'ছে। 





ভাই হাতত।লি। 


তাই হাততালি! তোমাব ঘটি হাতে ধাঁ) কমি” ভাই একবার ক্ষান্ত 
হও, তোমার চট চট গন্জনে একবাঁব বিবাম দা৪। কয বিধিণ বিডম্বনায় 
অগাঁধদ্জলে পড়িয়াছেঃ তাহাকে মাচা ঘা দিখা ডবাইধা দিলে আর কি 
পুরুষার্থ আছে £ অধ্মবা ত অগাপ ভলেই আত, তবে ভাই হাততালি! 
আর আমাদিগকে ড.বাইযা দিবার জন্য তোমাৰ এ” গাডঙ্বব কেন? 

তুমিই ত স্বর্গের কেশবচন্দ্রকে মন্তের গাটি কখিরাঙিলে। সেই প্রশস্ত 
হৃদয়, সেই অগাধ অধাবসায়, সই আচ. ভক্তি, সেই প্রবলা নিষ্ঠা, সেঈ 
আনন্দের ত্রহ্ষানন্দ। তোমাৰ চাট্র-পটু চট চটিতে সে-হেন কেশবচন্দ্রে 
মন্তক ঘৃণিত হইয়াছিল, পদস্থলিত হইয়াছিল, তাহার শবীব অবশ করিয়া" 
ছিল। ভাই । এমনই করিয়] কি বাঙ্গলার মুখ হাঁসাইতে হব! কালামুখ 
হাততালি তুমি ক্ষান্ত হও। তোমার গভীব গঞর্জনেব তাড়নায় দুর্জয় 
কেশবচন্দ্রের তিধ্যক্‌ গমনেব কথা ভাবিতে গেলে এখন৪ আমাদের হৃৎকম্প 
হয়। প্রথম সেই সুন্দব, গৌব, সৌস্য, শান মৃ্ির ছদচ্ছাদিত সেই দেবব্রত, 
উপাসনা রত, নিষ্টীপুর্ণ, ভক্তিভর হৃদয়ের কথা মণে আসে? সঙ্গে সঙ্গে 
সেই কুট-দর্শন-ভরক-ভেদকারিণী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, আধ্যাত্মিক শান্তালোচনায় 
যাপিত সেই অগাধ পরিশ্রম, সেই অকাতর অবিরাম ধর্দ্মালোচনা, সেই 
উজ্জ্বল কিরণ খ্বিকীরণ কারিণী উদ্দীপনা-সকলই মনে আসে । তাহার পর 
তে?মার তলি-তাড়িত বাযুবিগুণে,সেই ধীর প্রশান্ত মানবের, তখন ত্রষ্ট ধূমকেতুর 
ন্যায় বিকক্ষে বিপথে, কেন্দ্র হইতে দৃবে খিদুরে হিমপবি-পুরিত নীঠাবিক 
ময় গগন গ্রাস্তে পরিভ্রমণ সকলই মনে পড়ে । তখন ভাই হাততালি তোষাঁর 
কৃতিদ্ধ। চিন্তা করিয়া ভয় হয়, তোমার কীত্তি ম্মরণ করিয়া তোমাকে ভাই 
বলিতে লজ্জ! হয়; ভোমার কৃতকার্ধ্যের পরিণাম ভাবিয়! অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। 


ভাঁই হাততালি। ৪৩১৯ 


দোহাই তোমার দশ অঙ্গুলির, দোহাই তোমার শত বদনের, দোহাই তোধার 
সহত্র জিহ্বার, দিন কতক গোটা দুই লোককে তুমি স্থির হইতে দাও-- 
তিষ্টিতে দাও । 

একজন এই স্থরেন্দ্রনাথ । শ্টরেন্দ্রনাথ তরল, স্থরেন +*- -শল) স্বীকার 
করিলাম স্থরেন্ত্রনাথ একটুতে চালিত হন, একটুতে তাত হন। স্বীকাস 
করিলাম, সুরেন্ত্র বলিবার সময় কথার ঝৌঁক এড়াইতে পারেন না 
মায়া ভূলিতে পারেন না, বক্তৃতাৰ লয় তালের জন্য লালায়িত 
স্ররেন্ত্রনাথ, দেশের জন্য লেখেন, দেশের জন্য বলেন, দেশের জন্য 
আজিকাঁর দ্রিনে, সে কি কম কথা? শ্বীকার করিলাম সবে 
অপরাধ লই ও না, সকলে এক একবার আপনার বক্ষে হ₹ 
বল দেখি, তোমর! কি স্বার্থপর নও । স্বীকার করিলাম 
কিন্তু স্বার্থান্সন্ধান করিতে গিয়া তিনি কি পরার্থ। 
তাহার চরিত্র যে এপ বিসদশ আহ্‌! ত স্বীকাব 
তবে তিনি স্বার্থপর হইলেন ত তাহাতে আমাদের চার 
মন্দতে এখনও স্ুরেন্ত্রনাথ আমাদের গৌরব; জাতি 
গৌরব । যদি স্রেন্ত্রনাথের অধঃপতন হয়,তবে সে মাঁমাদে 
আর কলঙ্কী হাততালি তোমার দোষে হইবে । 

রাজনীতির অকুল-সাগরে স্থুবেন্্রনাথের চপলামতি তরণী 
বিক্ষোভিত হইতেছে? যে পার, সে রক্ষা কর; পাঠাবস্থা শেষ হইতে 
হইতে তিনি সিবিল সার্কিশ কমিশনরগণের বিড়ম্বনায় বিড়ম্িত; রাজ- 
সেবায় প্রথম বয়সেই চপল শ্বভাব নিবন্ধন লাঞ্িত; সম্পাদক জীবনের 
পাঁচ ব্খমর না গত হইতেই স্রকেক্দ্রনাথ রচনার অলঙ্কার দোষে কারাবন্দী 
-ঘে উঠিতে বসিতে আঘাত খাইতেছে, তাহার রাজনৈতিক জীবন যে 
কপটতা ব1 স্বার্পরতার পরিচ্ছদ মন্‌ করিতে চায়, সে করুক, আমর! 
তাহা করিব না৷ না! সুরেন্ত্রনাথ সত্যসত্যই দেশহিতৈষী--এখনও স্বরেন্তর- 
নাথ আমাদের জাতির গৌরব, দেশের গৌরব । তাহাকে প্রকৃত পথে চালিত 
করিতে পারিলে আমাদের দেশের লাভ, জাতির লাভ হইতে পারে - তবে 
বদি সুরেন্্রনীথের অধঃপতন হয়-সে আমাদের ছোষেই হইবে--আর 
কালামুখ তুমি, তোমার £টচটির খরতালে হইবে । 

আর একদিকে, আর এক পথে আমাদের আশার স্থল, ভরসার সম্বল, 


৪৬2 নবজীবন। 


রখীন্রনাথ | বিদ্যাসাগর মহাশয়, বন্কম বাবু ব1 অন্যানা খ্যাতনামা বর্ষীয়ান, 

গণের কথা ধরি না। তোমার অসার আধক্ষালনে উদ।সীনত। প্রদর্শনের 

উপহাসে হাস্য করিবার অধিকার অনেক দিন হইল তাহাদের হষ্টয়াছে । 

বয়স বিগুণ্ে শি *থের সে অধিকার এখনও হয় নাই)--তাই হাততালি 

আজাহার জন্য, আমাদের রবীন্ত্রন+থের জন্য, আজি তোমার কাছে আমাদের 
পাসনা । 

ক্রনাথ প্রতিভার দীপশিখা; ধরে স্থিবে জলিলে এই শিখা স্বীয় 

শালোকে চারিদিক আলোকিত করিবে; প্রাচীন হিন্দুর স্থগান্ধি 

-দ্ীপের ন্যায় সেই অম্ল আলোকের সঙ্গে সঙ্গে স্ুগন্ধে 

' করিবে । সেই অমল, কোমল, কমল-শোভা-সমন্বিত 

ল, সলজ্জ ভাসা ভাসা, ভ্রমর-ভর-স্পন্দিতশ্পক্ম পলাশ- 

চান নিন্দিত, গুচ্ছে গুচ্ছে স্বভাব-বেণী বিনাযিত 

।থ মণ্ডল,- নেই -রহস্যে আনন্দে মাখান, হাসি 

সেই সত্টিস্তার গমব ক্ষেত্র, সুন্দর, পুত্র, পরি- 

লাট-__ভগবানের এরূপ অতুন স্থষ্টি কখন বৃথা হইবার 

(ও রবীন্দ্রনাথ আমাদের আশার স্থল, ভরসার সন্বণ; 

।লে তিনি এখনও আমাদের দেশের গৌরব বলিয়া, পরি- 

.ত পারেন । তুমি না লাগিলে--আর তুমি লাগিলে? তোমার 

। লক্ষ »স্তের দশ লক্ষ চটটটি একবার প্রতি নিয়ত ধ্বনি করিলে, বীরের 

বীরাসন টলে, তা কোমল বঙ্গ সম্ভানের কি আর হৈধ্য থাকিবে? ভাই 

ক্বীকার করিলাম তুমি বাহাছুর,_ তুমি মনে করিলে বীরপাত করিতে পার, 

কিন্ত তোমার হাতে ধৰি) বিনষ কবি,তুমি দ্রিনক তক ক্ষান্ত থাকিবে নাকি? 








চন্্রোলোকে ৷ 


ধাড়াও দাড়াও প্রিষতম---এ পৃথিবীতে তুমি কাহার না প্রিয়তম 1_- 
দাড়াও আজ একটিবার ভাল করি দেখি, চাদ ! তোমার চাদ মুখখানি ! 
তুমি.থালের জলে আনার খেলার জন্য থলিয়। পড়িতে তথন দেখিয়াছিলাম ; 


চক্জালেইকে ৪৬২ 


আর আজি আর একনপ দেখিতেছি ; কত দিন কত রূপে, কত ভাবে, কত 

অবস্থায়, কত স্থানে, সজনে নির্জনে,--সংসারে শ্শানে,_স্ুখে সৌভাগ্য, 

দুঃখে দারিদ্র, রোগে শোকে” পাপে তাপে দেখিয়াছি তোমায় চাদ ! 
নভত্তলে দেখিয়াছি,-জাহবী জলে দেখিয়াছি, সরোকর বক্ষে দেখিয়াছি, 
শয়নকক্ষে দেখিয়াছি,-ফুলের বুকে, রমণীর মুখেও দেখিয়াছি । আলোকে" 
আধারে, আশায় নিরাশায়,_ তোমার ত অতুল সৌন্দর্য্য রাশি সন্দর্শন 
করিয়াছি। উত্তজ গিবি-শেখর সন্নিভি উচ্চতম স্থানে আরোহন করিয়া, 

আবার আমার নিজের ন্যায় নিয়াদপি নিম্নে নিমজ্জিত হইয়1,-০ রে ॥ হাসির 
হিলোলে, কমনীয় কাঞ্চন-কিরণ জালে, গা ঢালিয়া দিয়াছি । এক দিন, ছুই 
দিন, শত সহশ্র দিন দিয়াছি। আমি মেখের “আড়াল"ডহইতে তোমায় উকি 
মারিতে দেখিয়াছি, গবাক্ষ ছেদ্দিয়া নিভৃত কক্ষশ্থিত! কামিনীর কমনীয় 
কপোলদেশে কুটিল কটাক্ষপাত কবিতে দেখিয়াছি,_আবার ভখনি সসম্রমে 
মেঘের অভ্যন্তরে যাইয়া তোমাকে লুকাইতেও দেখিয়াছি;--তোমার কি না 
দেখিফাছি,-তোমায় কবে না দেখিয়াছি! কৌমুদী নিশার যখন তোমার 

পর্ণ প্রফুল জগৎবিস্তুৃত গৌরব, গুত্র স্থবিমল অনস্তোচ্ছসিত জ্যোতিস্-আর 
সে জ্যোতি পৃথিবীর প্রত্যেক পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট - তখন তোমার সেই 
পুর্ণ সৌন্দধ্যের, মোহকরী মাধুধ্যের দিনে, বিলাস-বৈভব সুখ সোহাগের 
দিনে তোমায় অবশ্যই তো দেখিয়াছিঃ-_কিন্ত তারপর যে দিন তুমি লীরদ- 
জাল-জড়িত, তামস-কালিমাক্রাস্ত, শীত-শিশির-কুষ্ঠিত, মৃদু ও ম্লান-জ্যোতি, 

বিষাদ্িত ও বিমর্ষ-ভাবাপন,-সেদিনে, তোমার দেই ছুর্দিনেও তোমাকে 
নিরীক্ষণ করিতে ভুলি নাই । যখন তুমি তোমার সদর রং মহলে জাধারণ 
দরবারে, প্রকাশ্য দেওয়ান-আমে পূর্ণমজলিসে বারছ্য়ারী এজলাসে 
বার দাও,তখনও তোমায় দেখিয়াছি; আর ষখন তুমি তোমার 'খাস কামরায়”. 
প্রাইভেট চেম্বারে? বসিয়া হাস্য কৌতুক রংতামাস। কর, আত্ম-চিত্তা ব! 
পরচর্চা কর তণনও তোমার উপর দৃষ্টি চালাইয়াছি । নিস্তব্ধ নীরব স্ুযুণ্ত 
নিশীথ স্ম্ষে ব! নিশিদিবার সন্থিস্থল প্রদোষ কালে, তোমার প্রবেশ ও 
গ্রস্থানের প্রারস্তে তোমীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি । আমার অনেক অবস্থা 
তৃমি দেখিযছ_-তোমারও অনেক অবস্থা আমি দেখিয়াছি । কিন্ত চাদ 
প্রিয়তম! আমার পাপপুণ্যের স্প্দন ছুর্দিনের প্রকৃত সাক্ষী, আমার নির্জনের 
সঙ্গী, চিন্তার অবলম্বন, ছঃখ শোক ভাবনা যাতনার নির্মম পরিদর্শক--বলি 


৪৩৪ নবজীবন॥ 

চীদদ ! তোমায় এতকাল ধরিয়া দেখিতেষ্ি' কিন্ত তোমাধ কি পুরীণ' । হইত 
নাই? জগৎ সংসার পুরাণ হইয়া গেল,_-আমি নিজের নিকট নিজে মিত্তীস্ত 
পুরাণ হইয়ী' পড়িলাঁম, কাল যাহা দেখিলাম মাজ তাহা পুরাতন, প্রার্তে যাহ?" 
দেখিয়াছি রজনীতে তাহা! নৃতনত্ব বঞ্জিত। কিন্ত তুমি কি, যা তাই থাকিবে?" 
যাতাই বা কেমনে বলি তুমি প্রতিদিন প্রতি সুই্‌ক্তেই অভিনব; সম্যক্‌ 
প্রকারে নূতন! এমনি নূতন, এতাদৃশ অভিনব ষে এতকাল আজন্মকাঁশ” 
দেখিয়াও বাধ হইল না ষে তোমায় কথনননও দেখিয়াছি । চাদ! তুমিও পুরাণ 

হলে না (মায় দেখার ক্ষোভও মিটিল না। আকাঙ্ষা অটুট রহিল, 

দৃষ্টি হারি মানিল, 'জনম অবধি হম রূপ নেহারম্থ, নয়ন না তিরপিত ভেল 1” 

চাদ! তোমার নিত্য নবযৌবন, নিত্য নবজীবন, নবভাব, নবরাগণ 
নিত্য নব সৌন্দধ্য, অতুল প্রশর্ধ্য | তোমাকে কত 'ভাবে কতব্ধপে)" 
কত লোকে কত কাল হইতে দেখিয়া আসিতেছে, অনাদি অনস্ত কাল; 
হইতে অসংখ্য লোকে দেখিতেছে, ভাবিতেছে, আলোচনা করিতেছে) 
উচ্চকঠঠে সহ মুখে তোমার স্বরূপের ব্যাখ্যা করিতেছে, সৌনধ্যের 
ঘোষণা করিতেছে । যোগী ভোগী উভয়েই তোমাকে সম্ভোগ করে । পণ্ডিত 
মূর্খ, ধনী দরিদ্র, কবি অকবি, প্রেমিক অপ্রেমিক, রসিক অরসিক, বালক বৃদ্ধ, 
যুবা সকলেই ত তোমায় লইয়া ব্যস্ত । কে নাতোমার রূপে মুগ্ধ ? সৌন্দর্য্য 
উন্মত্ব? তোমায় দেখিয়। অকবি কবি হয়, অপ্রেমিক প্রেম শিখে ।' 
€তামার এই কোমল কিরণ স্পর্শে পাষাণ বিগলিত হইয়াছে, জড় জাগরিতত 
হইয়াছে, বহুকালব্যাপী বিশুধ্তার রস সঞ্চারিত হইয়াছে । তুমি! 
কঠিন তরল কর, জর্টিল সরল কর, পঙ্কিল স্থানেও প্রাতি ঢালিয়া 'ী্ড' 
অসার হৃদয় উত্তপ্ব করিয়া তোল, তোমার এমনি মাধুর্যা, এতই সৌন্দধর্য ঠাদ'। 
এ সংসারে সৌনর্ের্যর পরিমাণ তুমি । তোমারই অনুপাতে লোকে সৌন- 
ধ্যের তুলনা করে, তোমারই ভুলনায় ভোঠিক পৌন্দর্য্যের তারতম্য হয়'? 

তুমিইত পৌন্দর্ধ্য বিগ্ানের সারসত্ভী। তুমি দার্শনিকের দর্শন, কির" 
স্থচির অবলম্বন, ভাঁবুক প্রেমিকের বুকভরা ধন। কাব্য অলঙ্কার"তোমাকে 
লইয়া, বিজ্ঞান দর্শনে তুমি পরিব্যাপ্ত, তুমি সাহিত্যের সর্ধাশ্র'ভাগ । সৌন্দর্য্য 
বৈচিত্রের প্রধান উপকরণ তৃমি। যেখানে প্রণপোচ্ছাস, আমোদ' উল্লাস; 
মধুরতা প্রফু্নত1, কাম্তি-কমণীয়তা, যেখানেই স্দৃশ্য ও সৌনদ্দর্ধোর: সমাধেশ এ 
সেখানেই তুমি। তোমার জন্যই কালিদাসেয়' কবিত্ব- সেক্সপিয়র়েরৎ 
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অয্তরত্ব । ...তুমি.রোমিও জুলিয়েটের প্রেমালাপ অত মধুর, অত সুন্দর” অত 
গাঢ়, আত প্রাণম্পর্শী করিয়া তুলিয়াছিলে। তুমিই লোরেঞ্জা জেসিকার 
(কোমল প্রাণে কোমল জ্যোৎস্না ফুটাইয়াছ। সমগ্র সুকুমার সাহিত্যে 
তোমার সৌন্দর্ধ্য প্রকাশ; যে সাহিত্যে তুমি নাই সে সাহিত্যই নহে। 
যে.কাব্যে তুমি নাই সে কাব্যই নহে । জগতের যাবতীয় জাতি--সভ্য 
অসভ্য, শিক্ষিত অশিক্ষিত,বন্য নগ্ন,অমার্জিত পশুভাবাপন্ন হইতে শত সংঘর্ষণ- 
সংস্কত অমার্জিত, জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিধৌত, প্রকৃষ্ট পরিচ্ছদ-সজ্জিত, 
সমাজ-বন্ধন-বিজড়িত, আধ্যাত্মিক উন্নত জাতি তোমীর সৌন্দর্য্য সম্তোগ 
করিতেছে, ব্যয় করিতেছে, বিলাইছেছে, অনাদি অনস্তকাল হইতে তোমার 
সৌনর্য্ে ডুখিয়া সাতার দিতেছে, আর তাহা লইয়া ফেলাইয়া ছড়াইয়া 
ব্যবহার করিতেছে । কিন্ত তবুত এ সৌন্দধ্য ফুরাইল না| তবুও এ সৌন্দর্য্য 
অস্কু&, অটুট,অক্ষয়,পূর্ণ কাঁণে কাণ” অনুপম,অভিনব । তুমি পুরাতন পদার্থ-_ 
কত হ্ৃষ্টি-শ্িতি-লয় নিঃশবে দেখিয়াছ; কত বিপ্লাব বিপধ্যয়, উত্থান পতন 
দেখিয়াছ ; কত সম্রাটের সাআাজ্যের, কত ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ের প্রারস্ত ও শেষ 
দেখিয়াছ; তবুও-_দৈনিক সংসারের সামগ্রী অনায়াসলন্ধ পুরাতন হইয়াও 
-__তবু নিত্য নবজ্গীবন নব সৌনর্ধ্য-সমদ্বিত। 

কিন্ত তুমি কি? তুমি কি তাহা জানি না,__জাঁনিতে চাই না। তোমার 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য! আমি বুঝিতে পারি না। মূর্থ বৈজ্ঞানিক,উন্মাদ জ্যোতিরবির্ধদ 
বলে তোমার] জ্যোতি,নাই, তোমার দ্যুতি নাই ! হরি হরি চাদে জ্যোতি 
নাই! আগুনে উত্তাপ নাই! জলে তারল্য নাই ! বিজ্ঞান তোমাকে দূর 
হইতে নমস্কার । আমার মূর্খতাই অনন্তকাল ব্যাপী হউক! ভাল প্র ষেনরম 
নরম, মধুর মধুর, আরাম-আবল্যের আকর, মিষ্ট মদিরাময়ী জ্যোতসা--এ 
, যে শুভু,নুত্সিগ্ণ, সোহাগ-স্থখ আর শান্তিতে ভরা--আনন্দোৎফুল্প, স্মীর-দৌছুল্য 
-_প্ীতি-বিস্ফারিত অনস্ত উচ্ছ,সিত আলোক ক্রে'ত,প্রত্যেক অণু-পরমাণুকে 
প্লান করাইয়া করাইয়া ভাসাইয়া ভাসাইয়। লহর তুলিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে নাচি- 
তেছে, নাচিয়া নাচিয়! সুধা! ছড়াইতেছে আর প্রেমের ক্ষুধা বাড়াইতেছে__ 
উহা! কার? এ. জ্যোতি, ধঁ ছ্যতি, খই আলোক কার ? তুমি সুক্মদর্শী, 
শুধ্ক-গণনা-তৎপর, হদয়হীন, নির্মম ইৈজ্ঞানিক-_তুমি বলিলে “উহা! স্্য্যের 
সমাঞ্ধোক, চক্রের নিজের আলোক নাই, সুর্যের জ্যোতি চন্দ্রে পড়িয়া এ 
জেযাৎনা ফুটাইয়াছে 1” ভাল তাহাই হইল | মানিলাম: হুর্য্যের 
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জ্যোতি চক্রে পড়িয়া এই জ্যোত্মা! ফুটাইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কি? 
তাহাতে কি আমার চাদের অগৌরব না অধিকতর উচ্চতর গৌরব! এ চদ-_ 
মিষ্ট মনোহর ঠাপ--উদার অতুল্য প্রেমময় চাদ নিজের হৃদয়ের সুধা দিয়া 
--অযূল্য অনুপম দ্বেববাঞ্ছিত সুধা দিয়! ভিজাইয়। ভিজাইয়! সেই খরতর রবি 
কিরণ ভীম মার্তগজ অগ্নিময় উগ্র রশ্মি-রাশি এত কোমল এত মধুব করিয়া 
ছেন; এই কমনীয় স্পৃহনীয় রমণীয় প্রাণম্পর্শী জ্যোতল্গায় পরিণত 
করিয়াছেন । ধন্য ধন্য হে প্রেমাম্পদ ! তোমার প্রণয়ের পরাক্তম-- 
তোমার সৌন্দর্য্যের সোহাগ আর তোমার &--এ& বিধুমুখের হাসিটুকু ! 
আজি হুর্ধারশ্মি- শোধিত, মার্জিত, সৌন্দর্ধ্য-সমম্থিত তোমারই সংস্পর্শে! 
ভোমার মধুরভার এত শক্তি!! যাক্‌ ও সকল বাজে কথা যাক; একটা 
গোপন কথ! আছে আজ তোমার সনে কুমুদ বধু । তুমি থাক থাক থাক না, 
কোথা যাও বল দেখি হে? একদিন তোমার পুর্ণ বিকাশ, সারানিশি সহবাস 
কুমুদিনী কোলে, আর একদিন তাহাঁকে একটিবারও না দেখা! দিয়া, গভীর 
আঁধারের ভিতর ডবাইয়া রাখিয়া, কোথায় জানি ন। তুমি যাও চলে। 
এ তোমার কেমন ভাব, কেমন ভালবাস! ? প্রণয়ের এই কি রীতি হে? 
এই রীতিই বটে; এই বিরহ ভাৰ এই বিচ্ছেদ বহিই তো প্রণয়ের অস্তি, 
মজ্জ! প্রাণ। ষে প্রেমে বিরহ নাই, বিচ্ছেদ নাই তাহা বিশু না হইলেও 
বেগবিহীন, সরস হইলেও সংবীর্ণ। প্রেমের উদারতা মধুরতা গভীরতা 
পবিদ্রতা বিচ্ছেদে আর বিরহে । বিরহ প্রণয়ের ব্ড়িকা ফুটাইয়া দেয়, 
প্রবাহ ছুটাইয়] দেয়, প্রণয়কে ভাদ্রের ভরা গঙ্গায় পরিণত করে। বিরহ 
অর্থে প্রণয়ের পুনরুদয় ও সঞ্চয়, বিনাশ বা ক্ষয় নয়। বিএহে-_বৈরাগ্য, 
বৈরাগ্যে- প্রেম,প্রেমে-_ছগণ্ বাধা। বলি চাদ! তুমি প্রকৃতির প্রেম বাড়াইবার 
জন্য,_আসক্তি উদ্দীপ্ত করিবার জন্য- আকাঙ্কা অনুরাগ ঝালাইয়! নির্মল 
করিবার জন্য মাঝে মাঝে পলাতক হও বটে? তা পলাও তাতে ক্ষতি নাই, 
কিন্ত যখন থাক, তখন অত চপলত1 কেন? চাপল্য কি তোমায় ছাড়িতে 
নাই ? চিরকালই কি তুমি চঞ্চল থাকিবে ? আমি বলি চাদ তুমি এখন একটু 
গম্ভীর হও । তোমার গাল্ভীধ্য দেখিতে আমার বড় ইচ্ছাকরে। মনোমোহন 
সৌন্দর্ধো স্মৈর্ধ্য গাভ্ভীরধর্য দেখি, বড় সাধ। আহা নিশীশ্বর ! তুমি 
বদি আর একটু গম্ভীর হইতে ছইটা কথা প্রাণ খুলিয়া সুধাইতাম। 
সৃধাইব হুধাইব মনে করি, তোমার ভাব দেখিয়া ভয়ে লুকাইয়া রাখি হদয়ের 
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ব্যখা হৃদয়ের নীচের তলায় । কেমনে বলিব কেমনে স্ুধাইব চাদ!" 
তোমার যে হাসি। তোমার সুখভরা হাসি, আমার বুকভর বিষাদ। 
তোমায় আমার আর কেমনে মিলিবে চন্দ্রমা। তোমার সহিত আমার আর 
বনিবে না। আমার জীবন পুরীতন হইয়াছে । তোম্নর হাল্কা হাসির 
সহিত আমার হৃদয়ের আর সাদৃশ্য নাই । আমার হৃদয় ভারি । ভারি 
হাল্কায় মিশে না। তবুও ষে তোমায় ভালবাসি সে কেবল অভ্যাসের দোষে 
আর বোধ হয় 'ত্রান্তির ছলনায়'। কিন্ত দেখটাদ! তোমারও তো হাস 
বৃদ্ধি আছে; উদয় ক্ষয় আছে,--সঞ্চার ব্যভিচার উভয়ই আছে। আমি 
মনুষ্য সস্তান আমারও এ সকল আছে । কিন্তু সে আর এক প্রকার ৷ আমার 
ক্ষয়ের পর সঞ্চয় নাই_-আমাতে সঞ্চার সংকীর্ণ, ব্যভিচার পদে পদে। 
আমার আসক্তি আছে, শক্তি নাই; সংশয় আছে, অভ্যুদয় নাই । আমার জ্ঞান 
কার্ধ্য হইতে অন্তর । আমার ভ্রান্তি পদে পদে, শাস্তি সন্ধানেরও অতীত । 
তবে কি বাসনানলে পুড়িয়া মরিবার জন্যই মনুষ্য জন্ম!!! 

তুমি হাসিয়! হাসিয়! যাহা! বপিতেছ তাহা আমি শুনিতে পাইতেছি কিন্ত 
বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি বলিতেছ--“সাধের মনুষ্য জন্মে কি নাঁ আছে, 
মানুষ অতুল এরশ্বর্ধযাস্বিত হইয়াও আর্তনাদ করে কেন?” আমি এ কথা অনেক 
বার শুনিয়াছি, এখনও টাদ তোমার এ চাদমুখে শুনিতে পাইতেছি । কিস্ত 
এ কথ! কখনও বুঝিতে পারি নাই এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। “সাধের 
মনুষ্য জন্ম' ! সাধেরই বটে ! কিস্ত প্রমাদ যে পদে পদে! প্রমাদ-পারাবার 
পার হুইবার উপায় কই? "মানুষ অতুল পরশ্থর্ঘযান্বিত” ৷ “অতুল” হউক না 
হউক, '্শ্বর্যযাখ্বিত” তাহাতে সন্দেহ নাই । মানুষের হৃদয় মন প্রকৃত শ্শ্বর্য্য 
বটে। কিন্ত প্রশ্বর্যের উপর আঘাত অসংখ্য। কয়টা মানুষ আঘাতের পর 
আঘাত খাই হৃদয় মন বাচাইয়া রাখিতে পারিয়াছে ৭ কয় জনে পারিক়াছে 
জানি না! কিন্ত আমি তপারি নাই । আমার মন বিপন্ন, হৃদয় অবসন্ন-- 
জীবনের যূল ছিন্ন ভিন্ন। চক্র প্রিয়তম! তুমি এমন তর মানুষের ব্যথার 
ব্যী হইতে পার কি? বোধ হয় পার না। নহিলে এখনও হাসিতে 
কেন? জরি ওক কি বলিলে ? “নূতন চক্ষে এই পৃথিবী দেখিতে 
হইবে ?” নূতন চক্ষে এ ধরাধাম দেখিব? তাত আমি পারি না। চক্ষে ষেআর 
জ্যোতি নাহী। যে একধার আছে তাহা দৃধিত কলুষিত । সেই পুরাতন 
সৃষ্টি কেমনে নূত্তন করিব। সেই স্থানে--সেই স্মতি, সেই সংসার, সেই 
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আমি । “এ যে সবঞ্চুরাতন। এ পুরাব্তন নৃতন হৃইবে কিসে? এিষর- 
ক্ষেত্র উন্্বর করিবে কে? এ অপদ্রিষার, অণ্ডচি, পতিত, পৃতিশ্ন্ধময় প্রাণ 
শার্তিসশিলে ধিধৌত করিবে কে? ইহাঁষে ম্পর্শেরও অযোগ্য-_কে উহ 
স্পর্শ করিবে? 'পক্ষিল শত ছিদ্র মৃন্ম় অশুদ্ধ আধারে কে স্বর্গীয় -হ্ুধ। 
চালিতে শ্্াস্তত? ভগ্ন, চিরকুণ্র, বিশু, বিকারগ্রস্ত দেহে নবজীবন 
শদঙ্ারিত হওয়া সম্ভব নহে। কে এ দুর্ঘউন ঘটাইতে সমর্থ? এদয়- 
বিকার, সানসিক অস্াস্থ্য দূর হইবে কি কখন? এ জীবনে, যে ওঁষধে 
যে আব হাওয়ায়, এ ব্যাধি মুক্ত হওয়ার সংবাদ শুনিয়াছি--সে ওঁষধ: সে 
আব হাওয়া পাপীর আতবত্তাতীত। পাপীর দিও আঁরভ্বাধীন হয় সংশয়ীর 
কখনও নয়! পাপী তবু পদে আছে, সংশয়ী দুয়ের বাহির । সংশম্লী পাপীর ও 
অধম-ঘ্বণিতেরও: স্বণিত | 
হর্গের ওধধ আমায় কে আনিয়া! দিবে? পঙ্কিল, লৌহ্‌-অর্গল*বদ্ধ "নরক 
গহ্বরে স্বাস্থ্যকর গিবি-সমীর কিরূপে প্রবেশ করিবে ! হা নপ্ুৃষ্ট 1. একবার 
যদি সেই অদৃষ্টকে ভাকিতেও পারিতাম ! শুনিয়াছি যিনি অনাদি অনস্ত- 
দেব, সর্বশক্তিময়, অর্বমঙ্ষলময়__যদি একটিবার তাহাকেডাকিতেও পারি- 
ভাম। কিন্ত সে অধিকার নাই । ক্দংশম়ীর ডাঁকিবার অধিকারনাই | 
'াবিবার অধিকার নাই! সেশ্বর্গের দেবতার নাম উচ্চারণ করিতেও অস- 
মর্থ। এ পবিজ্জ সাব্বনাময় অধিকার ভাহাকে কে দিবে! ভূমি বলিতেছ 
€৫ আবার একটা'.ক্সধিকার কি! ইহাই তো সকলেরই 'আঁছে--ডাঁক না 
ঈশ্বরকে ? কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা. করি €কমন করিয়া ভাকিব? তেমন 
'স্ভাকা! তে। ডাকিয়াছি | লারায়ণ,জীম ধুস্থাদন-_বহুবাঁর উচ্চারণ করিয়াছি এখনও 
করিয়া থাকি। কিস্বৃকৈ কিছুই তো হঈল না। পাপপ্রাণষ্পাপে ভূবিয়া 
্হিল। নবজীবন আসিল না, হৃদয়ভার ঘুচিল' না) স্ার্থে, নযন্দছে) 
নীটতায়, হীনতায় ; বর্মভিচারে, বিকারে ; সেই একই রূপ রহিল। 
অধিকারে অনধিকার ! জাগরণে নিড্রাঁ-'চেতনে অচেতন"--জীকনে 
খৃত্যু'! কি ভয়ানক ব্যাধি ! টিকিৎসক ভাক্ষিব? ডাকায় নাডাকা। মনের 
ক্হিত ।ঘচনের মিল- হয় না। বাসনার সহিত ভাবনার এক্য হয়, না। 
মলিন হাদয়ের অনি-সহক্ষার' শ্রয়োজন। অগ্নি ভিন্ন এত মলা উঠিবে:ন। | 
কিন্ত আত নাই । "যাহ । আছে তাহ। পাঁপাগ্সি-নরকাগ্ি 1 ও কখনে 
কেবল পোড়ায়; পরিষ্ষারচকরে না এ অনঙ্গ'দিবাইীতে তুলল ডিক্কিংক্সন্য 
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প্রায়শ্চিত্ত নাই ? তৃষানল'কিরূপে করে জানি না) তবে শরীরের নির্ধানে: 
যদি মনের ব্যাধি ঘুচে, হে সর্কবান্তর্যামী জর্ধনিয়স্তা! সে অধিকার এই 
নিশীথকালে 'পাপী তোমার নিকট যাচ্ছ করিতেছে । 
চন্দ্র! ধীরে ধীরে তোমার সময় আজিকার মত শেশ্ব হইয়া আসিল” 
আলো-নিবাইয়া এখনি তুমি প্রস্থান করিবে? প্রকৃতির হাস্য বদন এখনি নিশীথ 
তমসারৃত হইবে | এ সংসার এখনি ঘোর আধারে ডবিবে। ড.বিবে ডবুক। 
পীড়িত প্রাণ আঁধারের অত্যন্তরে'ড,বাঈয়া রাখি । ড,বাইয়া রাখিব কিন্ত 
ঢাকিতে পারিব না । আধাবে ত আধার-হৃদয় ঢাকে না। নদ নদী পাহাড় পর্বত 
ঢাকে-স্থাবর জঙ্গম আধারে ঢাকে। কেবল মনোমালিন্য ঢাফে না। 
তবে দিবার আলোক অপেক্ষা নিশীথ অশীধারের সহিত আমার মনের যেন 
কথঞ্চিৎ সহানভূতি আছে । 
অহো দিবার আলোক! উহা বড়ই তীব্র পদার্থ, দুর্র্বলের দারুণ 
তন্ণ দাধক | ছুঃখী, দরিদ্র, হতভাগ্য, _-আশা-প্রবৃঞ্চিত, প্রতাখ্যাত-_- 
তীক্ষ সংসারাঙ্্ুশ-ব্যথিত-_ইহার! সকলেই দিবালোক ডরায়। উহা যেমন 
প্রচণ্ড, তেমনি নৃশংস আর তেমন্ই রুক্ম। আমি উহার মধ্যে মানুষের 
অমানুষত্ব, হৃদয়-হীনত্ব দেখিতে পাই-_সংসারের মন্শরভেদী সময়-বাজনা 
শুনিতে পাই। সে বাজনায় আমার শরীর লোমাঞ্চিত হয়, রক্তকুস্তে রক্ক 
শুকাইয়া যায়! আর দ্িবালোকের আভ্যন্তরিক শক্তির তো কথাই নাই । সে 
শক্তি কি সহ করা ধারণ কর] ত দূরের কথা,তাহার সম্মুখীন হইতেও আমি অস- 
মর্থ। আমিস্থর্য-রশ্মির তীব্রতা সহিতেপারি না 1 তাই চীদ তোমীর কোমলতর 
কিরণটিকে আরও ভালবাপি। ইহার তলায় বসিয়া একটু গ্রিরাইতে আসি। 
কিন্ত তুমি জিরাইতে দাও না, পাগল করিয়া তুল। তোমার. আলোক আোতে 
নামিয়া ভুব দিলে মাগুষ যাথার্থই উন্মাদ হর। নইলে প্রহেলিকা আর 
প্রশা্প বকিবে কেন ? তোমার আলোকের মাদকতায় উন্মাদ 'হই-_কাঁফেই 
তোমায় দেখিপ্ে' পাই না-তোমার প্রকৃত সত্তা বুঝিতে পারি না। উন্মাদ 
কি বুঝিৰে সুধান্'স্বাদ । তাই বলি, চাদ-তোমায় দেখা হইল না। আজন্ম-- 
কখল:' দেখিয়া) দেখা হইল' নাঁ। দেখা হইল না, শুধান হইল না। 
যে অনস্ত সৌন্দর্য্যের কগামাত্র পাইয়া তুমি স্থন্দর, বীহার হন্তের- ক্রীন- 
ন্ধ মাক্র তুমি, ধাহার' ক্ষপিক লীলা তোমার এত লাবণ্যের. হেতৃ-- 
তাহার কথা স্ুধানয.হইল না"। -ভিনি কে, ভিনি. কেমপ, তিনি কোগ্রায়*, 
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তোমায় জিজ্ঞাসা করা হইল না। শুনিয়াছি এসব তত্ব শ্বর্গের সুনিশ্চিত 
সংবাদ তোমার বক্ষে লেখা আছে। কিন্ত হায় তুমি অনৃ্ট__ 
অপঠিত রহিলে। পাপচক্ষু তোমায় পাঠ করিতে পারিল না । তোমার 
উপর গনেক অক্ষর অঙ্কিত রহিয়াছে দেখিতেছি বটে, কিন্ত আমার ষে 
বর্ণপরিচয় হয় নাই। আমি কেমনে উহা! পড়িব। আমার কাছে ও 
সকলই অসম্পষ্ট। দেবতা তোমার পায়ে ধরি, আমার অক্ষর চিনাইয়া 
দাঁও, একটিবার বৈকুঞ্ঠধামের সংবাদ পড়িয়া দেখি । চন্দ্র! আমার চোখ 
ফুটাইয়! দাও তোমার জ্যোতি আধারে একটিবার জগৎপিতার চরণ 
কমল সন্দর্শন করি । হায়! এমন দিন কি হবে,যবে তোমার বক্ষে লিখিত 
প্রত্যেক অক্ষর পাঠ করিতে শিথিব- তোমার রশ্মির রেখায় রেখায় অনাদি 
অনস্তদেব বিশ্ব ব্রঙ্গাণ্ড পতির আবির্ভাব অনুভব করিতে পারিব! আহা ! পাত- 
কীর কি নবঞ্গীবন সম্ভব? মরি মরি টাদ | তুমি নিংশবে বলিতেছ “এখনই 
এই মুহুর্তেই সম্ভব, যদি সেচায়।” স্ধাকর! তোমার এই ইঙ্গিত বড়ই 
আশাপ্রদ। বুঝি না বুঝি তোমার এই উস্বিতে ক্ষ ণেকের জন্য স্বর্গের সঙ্গীত 
শুনিলাম। আশীর্বাদ কর, ইহাঁপাপী পুণ্যবান-_বিশ্বাসী সংশয়ী উভয়েরই 
প্রাণে যেন অহরহ প্রতিধবনিত হয় । 
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ভালবাস! একটি মহাঁষজ্ঞ। এ যজ্ঞের আনুতি স্বার্থ, দক্ষিণা আত্মদান । 
শ্বার্থত্যাগে ভালবাসার আরস্ত, আত্মদ্রানে তাহার পুর্ণ বিকাশ। যিনি 
ভালবামিতে পারেন তিনি যথার্থ ভাবুক, তিনি যথার্থ প্রেমিক, তাহার গুণের 
সীমা নাই, তিনি জগতে অতুল্য। তুমি যদি ভালবাসিতে চাও, তবে অগ্রে 
আপনার স্বার্থ বলিদান দাও। আপনাঁর পৃথগন্তিত্ব ভূলিয়! যাও, অন্োর 
অন্তিত্বে নিজের অস্তিত্ব মিশাইয়া দাও, আপনার বলিতে যাহা কিছু আছে 
সর্বস্ব অন্যের হাতে আনিয়া দাও--পরকে তোমার আপনার করিয়। লও । 

সাধারণত, দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কাক্গ করিতে হইলে লোকে 
অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়! চিন্তিয়! তাহাতে হাত দেয়। আগের দ্রিকে একটি পা 
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বাড়াইতে হইলে শরীরের সমস্ত ভারটুকু অপর পায়ের উপর রাষ্িয়। ক্রমে 
ক্রমে নিক্ষিপ্ত পদের উপর' ভার সঞ্চালন করিয়া থাকে । পিচ্ছিল ভূমিতে 
চলিতে হইলে, অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া চলিতে 
থাকে, প্রত্যেক পায়ের পাঁচ পাচ অস্থুলি তিল পরিমিত'স্থানের পরীক্ষায় 
নিয়োজিত হয়। কিন্ত ভালবাসিতে হইলে ওরূপ করিলে চলে না-_ভালবাসা 
সন্দিগ্ধ মনের কর্ম নয়। সন্দিগ্ধচেতা লোকে কথন ভালবাসিতে পারে না। 
কারণ তাহার মন বিশ্বাস করিতে শিথে লাই। একটি সামান্য বস্তও সে 
কাহাকেও দিতে চায় না। কোন কারণে কাহাকেও কিছু দিতে হইলে ৰা 
কাহারে উপর কোনও বিষয়ের ভারার্পণ করিতে হঈলে সে সর্বদাই ইতস্তত 
করিতে থাকে, সে ক্ষণে ক্ষণে সন্দেহ দোলায় ছুলিতে ছুলিতে মনে কতই 
অশীক্তি কতই গ্লানি না অনুভব করে । অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তুর সম্বন্ধে 
যাহার মনের. গতি এবপ, সে কেমন করিয়া! আপনার মনপ্রাণ অন্যের হস্তে 
সমর্পণ করিবে ? কেমন করিয়া সে আপনার অস্তিত্ব অন্যের অস্তিত্বে লীন 
করিয়া হরিহররূপে একাত্ম হইতে পারিবে ? আর কেমন করিয়াই বাসে 
ভালবাসার চরম সীমায় উঠিরা' আকপুর্ণস্বরে “একমেবাদ্বিভীয়ম্” এই 
মহান্‌ সত্য উচ্চারণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে পারিবে? তাই 
মহায্মা তুলসী দাস বলিয়াছেন ঃ--“বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলাল।'? | 
বাহাদের মন সর্বদা সন্দেতপূর্ণ, তাহাদের ভাগ্যে যেমন ভালবাসা ঘটে না, 
সেইরূপ আবার ধাহারা বিচারক-ধাহার। বিচান বিতণ্ড করিয়া আবজ্জন! 
হইতে বাছিয়া গুছিয়া খাটি মাল পাইবার জন্য মার্জিত এবং শাণিত বুদ্ধির 
চালনা করিয়া থাকেন--তাহারাও তালবাসার মধুর স্বর্গীয় ভাব অনুভব 
করিতে পারেন না। অনুভব তদূরের কথা, কথন কল্পনাতেও অশাকিতে 
পারেন না । সন্দেহ, বিচার বা তর্কের অবশাস্তাবী ফল-_জ্ঞান। অর্থাৎ 
অনুসন্ধান পরায়ণ ব্যক্তি সহজেই জ্ঞানার্জন করিতে পারেন কিন্তু তাহার পক্ষে 
ভালবাসা তত সহজ প্রাপ্য নহে । জ্ঞানের গতির স্থানে স্থানে বিরাম আছে 
কিন্তু ভালবামার বিরাম নাই--উহা অবিশ্রাম আ্োতোবহা নদীর ব্যায় 
একটানে চলিয়াছে। যেখানে উহার গতির বিরাম সেই খানেই এক অসীম 
অনস্ত মহাসমুদ্র । সেই খানেই এই প্রকাগ ব্রক্ষাণ্ড একাকার-_লঘুণডরু 
ভেদ নাই, আত্মপর ভেদ নাই, পাপপুধ্য, সুখদুঃখ, তুমি আমি, ব্রাঙ্মণ শৃত্র 
কিছুরই ভেদ নাই--সবই একভাবে ভাবময়, সেখানে প্রেম লইয়া কাড়া কাড়ি, 
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সেখানে ভালবাসার ছড়াছড়ি। তুমি জ্ঞানী হইয়া ভালবাঁসিতে চাও, বু 
বিলম্বে তোমার সিদ্ধি হইবে! কিন্তু প্রকৃতিগত-ভালবাসা বৃদ্ভির গতির বাধা 
না জন্মাইয়া যদি উহার পশ্চান্বত্্ী হও, তবে দেখিবে, অণ্বলন্ে তোমার মন- 
স্কাম পুর্ণ হইবে ।" কারণ, কাহাকে ভালপাসিতে হইবে, তাহা শিক্ষা করিবার 
জন্য জ্ঞানের সাহায্য লইতে হয় না বা বিচার বিতও| করিতে হয় না, মন 
আপনিই তাহার মীমাংসা করিব! লয়-_মন ভালবাসার পাত্রকে ভাল করিয়া 
চিনে। তাই কবিগুরু কালিদাস বলয়াঁছেন £-_-“মনোহি জন্মাস্তর 
সঙ্গতিজ্ঞম্‌ 1” 

ভালবাসার কাছে জাতিভেদ নাই, শ্ুন্দর কুৎ্সিৎ ভেদ নাই, শক্রু মিত্র 
একই কথা। তাই শক্রপক্ষীয় হইয়া রোমিও জুলিয়েটকে ভালবাসিতে 
পারিয়াছিলেন। যদি ভালবাসার ভেদাভেদ জ্ঞান থাকিত, তাহাহইলে 
উহাকে স্বগাঁ় না! বলিয়া পার্থিব বলির ডাকিতাম, অমরাব্ীব সিংহাসন 
হইতে নামাইয়া মরতের দিংভাসনে বসাঈতাঁম। ভালবাসা অপার্থিব ধন । 
তাই বলির উহার ব্যাপি ত্রঙ্গাণ্ড ভড়িনা, কদ্রাপাবে উহাব থাকা চলে না। 
যেখানে উহার পূর্ণ বিকাশ সেই খান উভ। উপলিয়া উঠে, সেই খানেই 
উহ্বার তরঙ্গ উচ্ছাাস--সে উদ্পণাস কেহ দেখিতে পায় না, কাবণ তাহার 
আক্ষালন নাই; সে উচ্চ কেহ বু্বিতে পারে না কারণ তাহ! অতি 
গভীর। ভালবাস! সেখানে স্পন্দহীনঃ নিন্তব, নিকভর | জময়ে সময়ে 
উহা যে এক আধটু প্রকটিত হইম। থাকে সে কেবল বায়ুর আন্দোলনে 
তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্রের ন্যায় । সত্য বটে দেখিলাম সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিল) 
ঘ্বন ঘন গভীর গঞ্জনে, তরঙ্গের পুন পুনচ ঘাত প্রতিতথাতে সমুদ্র অ'লো- 
ডিত হইল, ঘূর্ণ1 বায়ুর আবর্তন বিব্নে আকাশ বিক্ষো্ভিত হইল, 
মুহূর্তের মধ্যে বিস্তীর্ণ জলরাশি ভেপাময় হইয়া উঠিল। কিন্তু যে 
মহাঁশক্তি জলনিধির অন্তর হইতে অন্তরহম প্রদেশ বাপিয়া প্রবাহিত 
হইতেছে, তাহার আমি কি বুঝিলাম ?- বুঝিলাদ কেবলমাত্র এসেই মহাশক্তির, 
বেগবলের আধিক্য বশতই সমুদ্রের এই ভাবান্তর। সে শক্তির স্বরূপ কি, 
কাহার সাধ্য বলিতে পারে, কার সাধ্য জে শক্তির পরিমাণ করে-_-সে শক্তি 
মন্থুষ্যের অজ্ঞের, সে শক্তি অপ্রমেয় | 

তাই বঙ্গিতেছি, প্রকৃত ভালবাসার পরিমাণ কেহ কখন করিতে পারে 
লাই, কেহ কখন পারিবে না। উহার স্বরূপ কি, আজ পধ্যস্ত কেহ জান 
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না, কথন জানিতে ও পারিবে না; কারণ ভীহার মূর্তি অনেক। সত্তানের প্রতি 
মাতার ভালবাস! স্েহরপে. এবং মাতার প্রতি সন্তানের ভালবাসা ভক্তিরূপে 
প্রকাশিত। এইরূপে দেখিবে ভালবাসা কখন উর্ধগামী, কখন নিম্নগামী 
কখন বা সমতল ক্ষেত্রে বিরািত। উহা এক হইয়াও বু এবহ বহু হইয়াও 
স্বরূুপত এক। সেই পূর্ণানন্দ পূর্ণপ্রেন পরত্রহ্ষেব প্রক্কৃতি বলিয়া ভালবাসা * 
স্বগীয়। তাই জগতে উহার এত আদর, এত সন্মান । যোগী ধ্যানে ষে 
বস্তর দেখ! পায় না, তন্বদশা যাহা তত্ব শিয়া পায় না, ষে পদ পাবার 
জন্য ভগবান পিনাকপাঁণি দ্রিগঙ্গর বেশে ভল্ম মাঁথিয়! শ্বশানবাসী, সেই 
যোগীন্দ্র বাঞ্ছিত পরম পদে যাগৰ উদ্ভব, মে ভালবাসার তব তুমি আমি 
কি বুঝিৰব? সে তন্ব অনি গুহ, তাহার স্বরূপ যে দ্রিন বুঝিবে, মানব! সে 
দিন তিমি আব মানব গাঁকিবে না, সেদিন তোমাৰ মোক্ষ, সেই দিন তুমি 
নির্ধাণ মুক্তি পাইবে, সেইদিন ভুমি পররন্ষে লীন হইয়া এক হইবে। 

কতকগুলি জিনিস আছে তাহাদের সঙ্ঘগ্ে দরদাম করা চলে কিন্তু আর 
কতকঞ্লির সম্বন্ধে গরূপ দরকরা চলে না । শাক মাছের একবারের স্থানে দশ. 
বার দর করা চলে এবং উচিত মূলোর কম হইলেও বিক্রেতা তাহাতেই 
জিনিস চাড়িতে পারে । কিন্তু হীরা আহরহ প্রভৃতি বহুমূল্য বস্তর জন্য 
সওদাগরের সঙ্ষে ওভাবে দবকর চলে না। যদি কেহ করে, তবে নিশ্চয় 
বুঝিবে, তাহাব হীবা কেনা কন ন্হ। সেইরূপ যাহারা ভালবাসার 
দর করেন, টাকা কড়ির মত উহাকে বিনিময়ের বস্ত মনে করেন, 
তাহাদের প্রতি নিশ্চয়ই কুগ্রহ্রে দৃষ্টি পড়িয়াছে, তীহাদের ভাগ্যে 
ভালবাস! জুটিবে নাঁ। ভালবাপাঁর দন নাই--য্দ থাকে ত চিরকালই বাধাই 
আছে, তাহার কখন কমিবেশী হয় না-ভালবাপা অমূল্য । যদি ভালবাসার 
মধুময় ভাব অনুভব করিতে চাও ত উঠার বিনিময়ে কিছুই পাইবার প্রত্যাশা 
করিও নাঁ। 

যদি হৃদয় থাকে তবে বুঝিতে পারিবে এঈ সামানা গানটিতে ভালবাসার 
মহিমাময় দেনভাব কেমন প্রতিবি্বিত রহিয়াছে । গানটি এই £- 

'ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে, 
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর লানিনে 1” 

তুমি ষাহাকে ভালবাস, ষ্ঠাহার জন্য তোমার ঘরের দুয়ার যেন জর্বদা 

খোলা থাকে । তোমার সৌভাগ্যবশত যদি কখন তিনি তোমার বাড়ী 
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'নাইসেন, তবে তীহাকে তোমার অন্দর মহলে লইয়া যাও । তোমার বাড়ীর 
প্রত্যেক কক্ষ একেকটি করিষা তাহাকে দেখাও । অনেক যত্ব ও পরিশ্রমে 
তুমি যে যেখর সাজাইয়া রাখিয়া; যেখানে ভাল ভাল অলঙ্কার, বনুমূল্য 
প্রস্তর অহর্নিশ ধক ধক্‌ করিয়া জলিতেছে, সেই সেই ঘরে তাহাকে লইয়া 
ঘাঁও। আর তোমার যেঘরগুলি একেবারে অন্ধকার, যেখানে কথনও 
সন্ধ্যার প্রদীপ জলে নাই, বনুকাল রুদ্ধ থাকায় যাহার মধ্যে প্রভাতের 
নির্মল বায়ু প্রবেশ পথ পায় নাই স্ৃতরাং যাহার গন্ধ নক্কার জনক, সে ঘর 
গুলিও যেন ত।হাকে দেখাইতে ভূলিও না, বা তাহাকে তথায় লইয়] যাইতে 
স্কৃচিত হইও না । অক্নান বদনে তাহাকে তোমার আস্তাকুড়ের পচা 
নর্দমাটিও দেখাইবে। তোমার যে ষে বাগানে জুই, চামালী, বেলী, মল্লিকা, 
মালতী প্রস্তি সুগন্ধ পুষ্প পর্ধদাই প্রস্ফ টিত থাকে, গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত 
হয়, যেখানে শুক, শার, ময়না, দোয়েল, কোকিল প্রভৃতি স্ুুক পক্ষী 
নানারাগে গান গাহিতেছে সেখানে তাহাকে লইয়া যাও। আর তোমার 
. খিরকীর নিকটে যে বাগান আছে, যেখানে শুধুই শেয়াকুলের কটা পথ 
আগ্লাইয়া ঝৌপ বাঁধিয়া রহিষ্বাছে, যেখানে শিমুল বই আর ফল নাই, 
যে ম্থান কেবল কাক, শকুনী, গৃধিনী প্রভৃতি বিকটরবকারী পক্ষীর ককশ 
শবে শবায়মান, যেখানে প্রভাতের মলয় বায়ু কখন পথহারা হইয়াও বহে 
না, সেখানেও তাহাকে লইয়া যাও-_লজ্বিত বা সঙ্কুচিত হইবার কিছুমাত্র 
আবশ্যক নাই। যদি তুমি এরূপ করিতে রাঁজী না হও, তবে তোমার ও 
পোশাকী ভালবাসায় আর কা নাই । এ কথাট। যেন স্মরণ থাকে যে,আওতায় 
কখনগাছ বাড়ে নাঁ, শীঘ্রই কুড়াইয়। যায় । ফল ত ধরেই না, যদি ধরে ত 
মিষ্ট হয় না, পাকিতে না পাকিতে পৌক1 লাগে-পোক1 লাগিলেই 
অধঃপাতে যায় । 

আমর! পৃর্ববেই বলিয়াছি ষে, স্বার্থত্যাগ বা! ত্যাগম্বীকারে ভালবাসার 
আরভ্তভ। যিনি ভ্যাগে ভীত, ভালবাস! পাইবার জন্য তিনি যেন ভুলেও 
কখন ইচ্ছা না করেন, প্রয়াস না পান। কারণ তাহার যত্ব নিষ্ষল হইবে, 
পরিশ্রম পণ্ড হইবে, তিনি স্বভাবত অসিদ্ধ । ভালবাসার যাহা মূলমন্ত্র 
সেই ত্যাগন্থীকার বলিলে আমরা কি বুঝি, এক্ষণে তাহারই আলোচন 
করা যাইতেছে । ূ 

কোন সাধ্য সাধনার জন্য আমার যাহ] প্রীতিদায়ক, যাহাকে আবি 
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মেছের চক্ষে দেখিয়া থাকি, যাহাতে আমার মলে শখের সঞ্চার করিয়া 
দেয়, অকাতরে এরূপ বস্তর পরিবর্জনের নাম মাত্মত্যাগ বা! ত্যাগস্বীকার । 
উদ্বাহ সত্রে আবদ্ধ হুইয়া লোকে যেমন সহজেই ইহ! শিক্ষা করিতে পারে, 
এমন আর কিছুতেই পারে না। আমাদের বিবেচনায় বিবাহ প্রথার মূলে 
একটি অতি গভীর অর্থ নিহিত আছে। সে অর্থ সকলে বুঝিতে পারে না, 
না! পারিলেও কিন্ত সংসারের কোন ক্ষতি হয় নাঁ। কারণ, জানিয়াই হউক 
আর না জানিয়াই হউক সকলেই দেই তত্বীহ্থযায়ী কার্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত হয় । 
বিবাহ বন্ধনে বাধ। পড়িয়া লোকে জগৎকে ভালবামসিতে শিখে এবং আত্ম- 
সুখে জলাঞ্জলি দিয়! অনোর সুখের জন্য লালাদ্বিত হয়। যদি বিবাহতবন্ধন 
না থাকিত তাহা হইলে সংসার চলিত কিন? সন্দেহের কথা । অন্য প্রকারে 
স্থষ্টি রক্ষিত হইতে পারিত বটে কিন্ত জগতে সমীজ থাকিত না। আত্মবিস- 

র্দন ব্রতভে কেহই দীক্ষিত হইতে পারিত না। সকলই ভাঙ্গা! ভাঙ্গা, ছাড়! 
ছাড়া বোধ হইত। প্রথমত ধর তুমি বিবান্ছ করিলে--মন্য এক অপরিচিতা 
রমণীর সহিত সঙ্গত হইলে । ইহাতে বুঝায় কি, না তুমি সংসাপের একটিকে 
আপনার করিলে । পরে তোমার সন্তান হইল-_তুমি এবার আর দশটিকে 
আপনার করিয়া লইলে। অভ্যাজ্সর বর্ধমান গুণে সমগ্র জগৎ তোমার 
আপনার হইল, অন্যের সহিত তোমাব বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ স্কাপিত হইল । 
তুমি যে একটি ক্ষদ্র পরিবার স্থষ্টি করিয়াছ.তোমার সেই পরিবার এক্ষণে মানব 
সমাজরূপ বিরাট পরিবারের অঙ্গীভূত হইল । তুমি এক্ষণে অসংখ্য বন্ধনে 
আবদ্ধ হইলে,ঘরে বাহিবে কতক গুলি শক্তিদ্বারা চালিত হইতে লাগিলে অর্থাৎ 
তুমি অন্যের অধীন হইলে, সমাঁজেব অনুগন্ত ভৃত্য হইলে । এখন কেবল 
তোমার নিজের স্্ুথ দেখিলে চলিবে নাঁ। আর দশজনের সুখের প্রতি 
তোমার এখন দৃষ্টি রাখা চাই । তুমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিক্বা উপার্জন 
করিবে এবং দশজনকে আগে খাওয়াইয়। তবে খাইতে পাইবে--এক কথায় 
বলিতে গেলে, তোমাকে এখন ত্যাগন্বীকার অভ্যাস করিতে হইবে। এই- 
রূপে যখন দেখিবে অভ্যাসে সিদ্ধ হইয়াছ, তখনই বুকিবে তোমার সংসারে 
ভালবাস! অজ্ঞাতদারে প্রবেশ করিয়াছে, তোমার সংসার সোনার সংসার 
হইয়াছে। অতএব ভীলবাসাই সংসারের বন্ধন, সমাজের মূলমন্ত্র, এবং 
মনুষ্যত্বের বীজ। 


পুজার কুসুম। 


(ন্ঙগের বিধবা) 


অপঙ্কিল ফুলরাশি, নিদ্ধোজ্জল মুখে হাসি, 
কেমন মধুর শোভে একাকী বিজনে, 
মানব অস্পষ্ট পৃত সৌন্দধধ্য কিরণে । 


গরিম! মাধুরী ছায়া, উজপিত শুভ্র কাযা, 
চক্ড্রিক1 হাপিয়! তাহে সুগন্ধ বিতরে) 
হাসিছে অতুল রূপ আপনার ভরে । 


মধুর সুন্দর বাসে বল্লরী পল্পৰ পাশে, 
দেখ দেখি ফুল ফুল ললনার মুখ, 
অকাতরে-শোভা করে, নাহি চাতক স্থখ। 


কেন রে মানব ! ফুল ফুটিতে না দিবে £ 
কোমল কোরক তুলে, খেলিবে রে এ ফুলে, 

আনি অকোমল করে কমল ছিডিবে? 

স্বর্মশোভা পাপম্পর্শে পঞ্চিল করিবে? 


এ শাদা ফুল বনে শোডিছে সুন্দর, 

দ্ুরেতে বিহঙ্গ ডাকে, এক ফুল ফুটে থাকে, 
ছড়াষে শিশির পড়ে মুখের উপর, 
দিজন বিপিনে ফুল হাসিছে নিথর । 


চপল লাবণ্য নাই, অঁংখি অনিমিথ তাই, 
শাঁদ1 ফুল শাদ! রূপে কেমন শোভিছে। 
একাকী হাসিছে ফুল একাকী খেলিছে। 


ওহে নর ! তোমার ও অঙ্গুলি পীড়নে, 

ছিড় লা সাধের ফুল, ভূতলে অসমতুপ, 
একা খেলে একা হেসে থাকুক বিজ্ষনে, 
ঢালিও না পঙ্কিলতা পবিদ্ জীবনে । 
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দেবতার উপহার ও ফুলটি বনে, 

সকলই লুটিশি তোরা, ছুকুল কুস্থমে পৌর, 
এঁটি রেখেছি শুধু দ্রেবতা পূজনে, 
দেবের দোহাই ফুঙ্গ ছিড় ন1 কাননে । 


ক্টশোভে নাকি কমপিনী শৈবাল ভূষণ, 
না থাকিলে অলগ্কার মণি বিজড়িত হার, 
স্বভাবের 'বেশতৃষা নহে কি মোহন? 
চান না স্বভাব-রূপ শিল্প আভরণ। 


অতুল লাব” সায় নাহি অলঙ্কার, 

আলু থালু কৃষ্ণ কের মধুর পবিত্র বেশ, 
চম্পক্চের তীব্র ₹ই নাহিক উহ্বার, । 
বন মল্লিকার বাস ব মূল সঞ্চার । 


বহুদিন স্থপবিভ্র ভাঁচও তিহাসে, 

ছয় নাই কোন নর, রী একা একা নিরস্তর, 
শোভিয়াছে এ ফুল তকতি-বিকাশে 
পৃভ!র কুস্থম ওটি দেবতা সকাশে। 


ডাঁকিছে দেবের প্রেম স্বভাবের বেশে, 

চাখি দিকে মুখ ছেয়ে, পড়িছে অলক বেয়ে, 
ডাঁকিছে দেবের দয়! প্রেমের আবেশে, 
ছিঁড় না ভারত-ফুল বিলাতী সাহসে । 


একাকিনী থাকে বাল তাকায়ে গগনে, 
'চক্ত্রিক! চাঁদনি মেলা, তারকা করিছে খেলা, 

ভাসিছে স্থনীল-পট সোনাব কিরণে 

একাকিনী দেখে বাল মুগধ নয়নে | 


সে নয়নে ভক্তি ভর।, বিভোর আনন্দে, 
নয়নে গগনে মিল স্থুললিত ছন্দে, 
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জলভরা ছল ছল নোয়ায় সে আঁখি, 
চরণে শরণ লষ ভগবানে ডাকি । 


নিচল নিথর ভাব, নিতান্ত নিঝুম, 

স্বর্গের স্বপন তার, স্বর্গে মর্তের্য একাধার, 
ভিষ্ট, তিষ্ঠ, ভাঙ্গায়ো না তার এ ঘুম, 
উত্সর্গ করা ওটি পূজার কুস্ৃম। 





অপুর্থ বৈরনির্য তন।* 


প্রমারবংশাবতংস ভাইন্দোরাধীশ্বর .নাহর হম্ম্য মধ্যে স্বীয় মহিষীর 
সহিত পঁচিশী ক্রীড়া প্রবৃত্ত হইয়াছেল ; প্রণয়ীযুগলের হৃদয়ে আমোদের 
সীমা নাই_-উভয়েই অতিশয় আগ সহকারে চশল দ্িতেছেন; চঞ্চলা 
জয়শ্রী কখনও নায়ককে জয়গৌর৭ করিতেছেন, কখনও ব। নায়িকার 
প্রতি প্রসন্না হইতেছেন। খেলা সঙ্গে সঙ্গে দম্পতী বিবিধ প্রেমলীল! 
প্রকটন করিতেছেন--একবার তাহাঁদিগের উচ্চ হাস্যের তরঙ্গে সমস্ত গৃহ 
স্থখময় হইতেছে, পরক্ষণেই উভয়ে বিলৌল কটাক্ষে পরস্পরের প্রতি চাহিয়! 
অল্প অল্প হাসিতেছেন এবং সেই মুছ হাসি বিদ্যুতের মত প্রকাশিত 'হইয়। 
তনুহূর্তেই দম্পতীর ওট্টপ্রাস্তে মিশিয়] যাইতেছে । 

কিন্ত হায়! পরিশেষে অম্বত হইতে গরলের উৎপত্তি হইল! এই 
সুখ কঠোরতম অস্ুখের কারণ হইয়া উঠিল !_-খেলিতে থেলিতে সামস্ত 
এবং মহিমীর মধ্যে বিতওা জন্মিল; উভয়ের বাক্যের তীক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে 
আলে অন ক্রোধও বাড়িতে লাগিল; ভাইন্নেশররান্জ স্ীয় শ্বশুর বংশের 

* মিবারের অজ্তর্বভ্ী ভাইন্দোরের এক স্থানে এই বৃত্বাস্ত প্রন্ণর ফলকে 
খোদিত রহিয়াছে । কর্ণেল টড খটনার উল্লেখ করিয়াছেন কিন্ত সময় 
এবং ভাইন্দোর সামক্ত'ও তাহার মহিষীর নাম উল্লেখ করেন নাই । সুতরাং 
আমরাও নাম দিতে পারিলাম না । কতিপয় কারণে জানা যায় যে সম্ভবত 


রাণ। অরিসিংহের শাসন কালের (খুঃ ১৭৬২--১৭৭২ অবের) কোন সময়ে 
এই ঘটনা ঘটে । এই প্রমার সামস্তের মৃত্যুর পর চগ্ডাবৎ বংশীয় লালজী 


রাবৎ ভাইন্দেদোরের সামস্ত গাঙ্ত্ব প্রাপ্ত হন। 
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সগ্বন্ধে অধথা নিন্দাবাদ প্রয়োগ করিলেন। তাহাকে হাতে হাতে এই 
অবিষৃষ্যকারিতার প্রতিফল পাইতে হইল। পিতৃকুলের গ্লানি শুনিয়া 
গর্ধিতা রাজপুতনীর ক্রোধানল অলিয়া উঠিল _সামস্তমহিষী গোলাহত 
ব্যান্ত্রীর ন্যায় ভীষণতভাব ধারণ করিলেন ) প্রেম বিষম দ্বধায় পরিণত হইল; 
ক্রীড়ামোদ ঘোক্ুঞ্জিখাংসার মু্ডি পরিগ্রহ করিল; নীলোৎ্পল তুল্য সুন্দর 
তদীয় নেত্রঘ্বয় আরক্ত হইয়া সপ্রেম কটাক্ষের পরিবর্তে ভয়ঙ্কর অগ্রিস্ক,ঙগিজ 
উদগীরণ করিতে লাগিল। মহিষী পিতৃকুলের অবমাননাকারী স্বামীর প্রতি 
প্রতিহিংসা পরবশ হুইয়া পরদিন স্বীয় দি দূত পাঠাইয়! সকল 
কথা জানাইসেন। 

প্রমারপত্থী বেইগড জনপদের সামস্তের দুহিতা। দৃতসুখে স্বীয় বংশের নিন্দা- 
বাদ বিবরণ শুনিবা মাত্র বৃদ্ধ বেইগুরাজ মহাকোপে গঞ্জিয়। উঠিলেন। দূত 
বেইগু পরিত্যাগ করিতে না করিতেই যুদ্ধযাত্রার জন্য ভীষণ গত্বীর নিনাদে 
নাকার। বাজিতে লাগিল এবং বেই গুর প্রকাণ্ড রণঘন্ট। আকাঁশভেদী তার- 
শবে শব্ষিত হইতে লাগিল। তেই প্রচণ্ড ঘণ্টারব শ্রবণ করিয়া সমস্ত জনপদ 
যেন সহসা জাগরিত হইল এবং পাখার প্রদেশের কুটার সমহ হইতে হবিখ্যাত 
কালমেঘের * বীর্ধ্যবান্‌ বংশধরগণ আমিষলোলুপ শার্দ,লদলের ন্যায় পালে 
পালে বেইগুতে আদিল । সামস্তের নিকট অমস্ত বৃত্তান্ত শুনিষা। সকলেরই 
হৃদয় যুদ্ধোন্মাদে মাতিল ; অবিলম্বে বেইগুরাঁজ এবং রাজকুমার সসৈন্যে 
ভাইম্েরাভিমুখে ষাত্রী করিলেন। মেখাবৎ সৈন্য অস্ত্রির বিশাল অরণ্যানী 
অতিক্রম করিয়। বেইগুর কতিপয় ক্রোশ দূরে ছুই ভাগ্গে বিভ্ক্ত হইল। 
সামন্ত এক দূরব্ত্ ঘর্থরের পথে চলিলেন ; যুবরাজ ত্রাহ্গণী নদীর তীরবর্তী 
সরল পথ অবলম্বৰ করিয়া অতি সত্বরে ভাইম্সোবরে উপস্থিত হইলেন। 
প্রমার সামস্ত নিশ্চিন্ত চিত্তে অবস্থিতি করিতেছিলেন--এক্ষণে হঠাৎ মেঘাবৎ 
বীরগণের ভয়াবহ পিংহনাদ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তুআর সময় 
নাই; দেখিতে না দেখিতে জিখাংসা বশবর্তী বেইগুরাজপুত্র তাহার সম্মুখে 
আসিয়। “রণং দেছি”” “রূণৎ দেহি” বলি! ম্পদ্ধ। করিতে লাগিলেন । প্রমার- 
রাজ ও কাপুরুষ ছিলেন না, তৎক্ষণাৎ ক্ষুব্ষসিংহের ন্যায় করাল গর্জন করিয়া 
শত্রুকে যুদ্ধদান করিলেন । উভ্ষে ঘোরতর ছন্দযুদ্ধ হইতে লাগিল । পরিশেষে 


* মহাবীর কালম্ঘে বেইগুর সামস্তদিগের মধ্যে অতিশস্ব প্রসিদ্ধ। তাহার 
নামানুসারে বেইগুর সামস্কদিগের ঘংখশের নাম মেঘাবৎ । 
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মেখাবৎ রাজকুমার উদ্ধত প্রমারের শিরশ্ছেদ করিয়া! প্রতিহিংসা চরিতার্থ করি- 
লেন। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে বেইগু সামস্তও সদলে উপস্থিত হইলেন। 

ভাইন্সোশরাধিপতির প্রাণনাশে মহিষীর রোষ শাস্তহইল এবং শ্বামিবধ 
জন্য তাহার মনে অত্যন্ত অনুতাপ জন্মিল। তিনি পরলোকে পতির চরণ- 
প্রান্তবন্তিনী হইতে অভিলাষ করিয়া! পিতাকে চিতা সঙ্জ! করিতে বলিলেন । 
প্রাচীন মেখাবৎ তাহাতে দ্বিরুক্তি নাকরিয়া চিতা সাজাইলেন এবং ভাইন্ছে নধর- 
রাজমহিষী ষথোচিত অনুষ্ঠানাদি করিয়া! মৃতপতির সহিত চিতাশায়িনী হইলে 
স্বয়ং তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন। চিতা ধূধূ করিয়া প্রজ্জলিত হইল; 
দেখিতে দেখিতে প্রমার সামস্তেব শবের সঙ্গে রাজ্জীর দেহও ভন্মীভূত হইয়া 
গেল। এইরূপে বীরনারী পিতৃবংশের অবমন্ত। ভর্তার দণুডবিধানানস্তর তাহার 
সহযৃতা হইয়া রাজপুত নামের গৌরব রক্ষা করিলেন । 





পক 


নব মাথুর সংবাদ । 


রাঁজ। হ'ল শ্যাম রা, পড়ি গেল সাড়া, 
মথুরায় মহা গণ্ডগোল ; 
উল্লাস সবার প্রাণে, হিলোল বহিচে তানে, 
কল্লোলের চারিদিকে উঠিতেছে রোল, 
বাজিতেছে শত শত কাড়া। 
পতাকা উড়িছে কত পত পত রবে, 
বেণুবীপা বাজিছে সানাই, 
দোকানি পসারি যত _. সাজাইয়! রাঙ্গপথ 
করে কত বিকি কিনি নাহিক কামাই; 
মনানন্দে সদানন্দে সবে। 


নবরাজ নবরাজ্যে, সকলই নবীন; 
মত্ত সবে নব অনুরাগে ; 
“্যামরায় জয় জয়” চারিদিকে ধ্বনি হয়, 
পুরাণে ভুলিতে বল কয়দিন লাগে ? 
মন হ'তে মুছিবারে চিন্‌ ? 


নখ মাথুর সংবাদ । 


গ্যছ্রায় শ্যামরায় সে কেমন জন” ? 
সকলের মুখে কথা এই; 
কেহ বলে বটে বীর, কেহ বলে অতি ধীর, 
কেহ বলে রমিকের শিরোমণি সেই, 
রাধাপ্রেমে সদাই মগন। 


“রাধা রাধা” বলে সেই বাজাইত বাঁশী 
... গ্রোকুলেতে গোপেৰ নন্দন ; 
চতুরালি জনে জনে, নাগরালি বুন্দাবমে, 
করিয়া করিত সেই দিবস যাপন; 
অধরে মধুর তার হামি। 


হাসি মুখে মিষ্ট কথ, শিষ্ট ব্যবহার, 
চৌিকে চাহনি তার বটে; 
সকলে সন্তোষ করে, হাসি আসি হাতে ধরে, 
লয়ে যায় ধীরে ধীরে যমুনার তটে, 
ষেন চির সখা আপনার ॥ 


থে কথা বলিতে যাও তাহ ভুলি খাবে, 
এমনই কৃহকী সেই জন; 
াহার কাহিনী শুনি, ুগ্ধ হয় ঘোগী ষুনি, 
ব্যথিত সে ভুলে যায় আপন বেদন; 
শক্ত বেও সেও গুণ গাবে। 


রাজ হল শ্যামরায়, পড়ি গেল সাড়ী, 
| যুবতী মহলে গণ্ডগোল; 
উল্লাস সবার প্রাণে, হিল্লোল বহিছে শানে, 
কল্লোলের কল কল উঠিতেছে রোল, 
অআনরব যায় পাড়! পাড়? । 


«সে ন! কি চতুর বড় ব্রজের কানা 


কপট লম্পট' শঠরাজ, 
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তপন তন্রা তটে, নীপ্ুতরু স্থনিকটে, 
গোপনেতে গোপিনীরে দিয়েছিল লাজ ; 
আই আই লাঁজে মরে যাই। 


“বৃন্দাবনে রাই রাজা, সে ছিল"কোটাল, 
বহুদিন গেছে কোটালিতে ; 
মাথায় ধাধিয়! পাগ, ডাকিত সে “জাগ জাগ” 
ঘুমাতে দিত না সেই ঘোর রজনীতে ; 
বুলিত সে ঝাঁকাইয়া ঢাল। 


'আই মা গো হইল কি? রাজ্য কোটালের, 
ধন মান রবে নাহি,আর; 
সদ্দারি করিবে যেই, ভূপতি হইবে সেই, 
কোটালের রাজত্বতে না হয় বিচার, 
বিধাতা করিল হেন ফের! 


এত ভাবি যুক্তি করে মিলিয়া সকলে, 
কুবজ। স্থবজা ওঝাইনি; 
যত মখুরাবাসিনী, মরি মধুর হাসিনী, 
রূপ রস বয়সের তরুণী কামিনী, 
দশজনে বসিয়া বিরলে । 


শ্যাম রায়ে ভেটিবারে শলা,হল স্থির । 
বুঝিব তাহার নাগরালি, 
যাব সবে দলে বলে, বলিব রে ছলে কলে, 
চতুরের বুঝা যাবে যত চতুরালি, 
কেমন রসিক রছু বীর। 


'গোপের নন্দন সেই, নিজে গোপরাজ, 
গোপী সাক্তে মজিবেক মন; 
নাম গোপিনী-রমণ, বুঝে গোপিনীর মন, 


গোপনেতে গোঁপিনীর ব্যথিত সে ক্গন 
গোপী সাজে ভেটাইব আজ । 


নব মাথুর সংবাদ । 8৫৩ 


মুকতি যোজন! করি জনে জনে মনে, 
গোয়ালিনী সাজে মাথুরিণী ; 
ডারিল মথুর1 বেশ, খলিল কবরী কেশ, 
বিজট? ত্রিজট1 হার কক্কণ কিন্কিণী;) 
দূরে দিল কনক ভূষণে। 


বিনাইল কেশ বেশ গোয়ালিনী ছাদে, 
বৃন্দাবনী খ্বাঘরি আঁটিল, 
মাথায় পসাঁর ভালা, সাজিয। গোপের বালা, 
পঞ্চজন! মাথুরিণী বাহির হইল, 
ভেটিবারে সেই শ্যাম্টাদে। 


সঙ্গে মথুরাবাসিনী অনেক নাগরী 
চলে মাথুরিণী বেশে, 
সোনা-বুটি নীল শাড়ী, জরদ্দ চমক পাড়ি, 
গোটাদার পাল্লাদার আচরহি শেষে, 
তাহে কত আছে কারিগরী । 


শ্বিরি ফিরি পরিল রে সেই নীল শাড়ী, 
বাম পিঠে ঝূলত আচল, 
কৌতুকে কীচুলি অণটা, পাহাড় বুকের পাটা, 
স্মৃতি কুমতি তায় করে ঝল মল; 
চলিল রে ছু বাহু নাড়ি। 


কম্ছণ বলয় ভাড়, চউরঙ্জ চুড়ী, 
বাহুতে শোভিল বড় রঙ্গে, 
শিরেতে সীমস্ত টেড়ি, অরধ গুন বেড়ি, 
বিউরি বউরি দুহু ভিন ভিম চঙ্জে, 
চিকুর কানভ'ছাদে মুড়ি । 


খরল নয়ন ভঙ্গি, গরল মিশালে, 
কাজল ডার়ল কাছে থ্রি, 


8৫৪ 


নবজীবন | 


করল মরাল গতি, বাহিরল রাজপধি, 
ফিরল ঘুরল সচকিত কত বেরি, 
ভয় ভয় চৌদিকে নেহালে । 


গোপিনী বেশিনী যত মথুরাবাসিনী, 
চলিল সবার আগে আগে; 
পাতিয়া বেশের ফাদ, ধরিব রে শ্যামটাদ, 
নব তৃপে মজাইব নব অন্থুরাগে। 
পিছে চলে মথুরা-বেশিনী |. 


বার দিয়া বসিয়াছে শযামটাদ রায়, 
ভোজরাজ রত্ব সিংহাসনে, 
নকীব ফুকারে তায় বন্দীগণে স্তাতি গায়, 
চোপ.দার দীড়াইয়া যুগল চরণে; 
দিব্যাঙ্গন] চামর টুলায় ; 


দ্বারী করে নিবেদন করি দণ্ডব, 
মথুরা-বাসিনী আগমন ; 
সক্ষেতিল শ্যামরায়, বন্দী আদি দুরে যায়, 
«আসিতে বলহ' বলি আদেশে তখন ; 
ছবারবান ছাড়ি দিল পথ । 


পপর! উত্ডারি ঘত গৌপিনী-বেশিনী, 
গোঁপী ছাদে করে নমস্কার; 
মণুরা-বেশিনী সবে, প্রণমিয়া সগৌরবে, 
ধীর ভাষে শ্যামটাদে দিল জয়কার, 
লাজে ভয়ে মধুর হাসিনী। 


গৌয়ালিনী বেশ হেরি নটবর তাছে, 
মুচকি মুচকি থোড়ি হাসে ; 
উচিত ভরম ভর, কছিল হি ততঃপর, 
«নগরবাসিনী ধনী আগমন কাছে? 
বল্মিবি হামারি সকাশে।” 


নব মাথুর সংবাদ। 


আগরি আসিল দূতী একবর নারী, 
পরবীণা পরিপক্ক মতি, 
বিল গরজ কথা, জানাল আরজ ব্যথা, 


“কোটালে বিচার ভার ন! দেয় ভূপতি, 
আপনক মনহি বিচারি।” 


নব ভূপ উত্তরিল বুৰিয়া সন্ধান 


“ভয় নহি" রঙ্গিণী সমাজে ;)-- 
আমি ত কোটাল রাজ, জান সব ব্রজমাঝ, 


নারীর গোলামি করি কোটালের সাজে ; 
পায়ে ধরি বাড়াইতে মান ।” 


সিংহাসন ছাড়ি তবে নামে যছু রায়? 
ভূমেতে উরিল জন্ু চাদে; 
গোপিনী-বেশিনী পাশে, কীড়ায়ে মুচকি হাসে, 
ঘাঘরি ধরিল তার বৃন্দাবনী ছাদে। 
প্রাণ তার উড়ে উভরায়। 


“ছি ছিকিকরকি কর শ্যাম নটবর, 
মরি মরি মরি হরি লাজে! 
গোঁপিনী-বেশিনী বটি, নহি বৃন্দাবনী নটা, 
মথুরায় বসন হরণ নাহি সাজে ; 
ছাঁড় ছাড় যাই সবে ঘর 1” 


বুঝিল চতুর রাঁয় ভীতা বিদেশিনী ; 
আশ্বাপি বিশ্বাস দেয় তায়; 
বলে “নহি নহি সখি, কাহে তৃহ থকমকি 
রাজা হ্যাম এঁসা কাম, কতি না জুয়ায়, 
কাহে তু রে সাজি গোয়ালিনী ? 
নগর বাসিনী তুহ নাগরী কামিনী, 
কীচরি অশচরি তোর সাজ ; 
তেয়াগিয়া রাজ বেশ, কাহে তু ধরল শেষ, 
আঁভিরি ঘাঘরি পরি গোপী বেশ আজ 


কাহে তুহ সাজ গোয়ালিনী? 
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হেরত মাথুরী বেশ মর্ধ্যাদা মাধুরী 
চমক জমক হের কৈসা! 
আধার রাতমে জন্থ নীল নভ বরতনু 


'লচ্ছ লচ্ছহি নচ্ছরে চযকতি যে সা, 
উজারা স্ন্দরঃশীস্ত ভূরি | 


পাটরাণী বেশ ছোড়ি কাঠুরাণী সাজ, 
ছিক্‌ ছি বিষম মতি ভূল! 
কাঞ্চনে আদর নহি, কাহা কাচ ঢরতহি, 
হাতের কমল ফেলি, লয়ৰি সিমুল ? 
ইহ্‌ নহ চত্ুরিক কাঙ্গ ৷” 


প্রবীণা পলিত কেশী দূতি আগুয়ান, 
যুড়ি কর করে নিবেদন; 
“যত দেখি গোপ রায়, গোপিনীর বেশ চায়; 


সেই লাগি পরিষ্াছি গোপিনী বসন ; 
ভূপ তাহে নাহি ভাব আন ।” 
“্সানক গোপক হাম না! জানি বিচারি, 


কাকর মন মে কিয়াহ্যায়) 
হাম তু গোপাল বটি, পহিরহি পীঠ ধটি, 


আভিরি 'াথরি কিন্ত হামে নাহি ভায়, 
ভলি বনি মাথুরিণী শারী। 


হের তার পরিচয় লহ হাতে হাতে” 
কহিল মুচকি হাসি শ্যামে। 
কুবুজা কোণেতে ছিল, হাতে ধরি উঠাইল, 
সসন্তরমে বসাইল সিংহাসনে বামে ; 
আপনি বসিল পরে তাতে । 


“জয় জয় শ্যাম্রায়” পুরিল বনী 1 
মাথুরীতে মজিল কানাই । 
'ঘ্বাপরে ঘটিল যাহা, কলিতে হইবে তাহা, 


আচগ্িতে দৈববাণী শুনিল সবাই। 
হরি হরি কর হরিধ্বনি । 





নবজীবন। 


১ম ভাগ। ] ফান্তুন ৯২৯৯ ৮ম সংখ্যা। 


প্রাচীন কলিকাত। ৷ 


ইরাজ আজ সপাগরা জঙ্-দ্বীপের অধীশ্বর। কেশরী-চিহ্নিত'ব্রিটিশ পতাকা 
আজ ভারতের কোমল মৃর্তিকাতে প্রোধিত হইয়া, ইংরাজের বিজয় ঘোষণ! 
করত তরতর রবে উডভীয়মান হইতেছে । উত্তরে হিমাপ্রিশিখর হইতে 
দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্য্যস্ত সমস্ত ভূভাগ আজ ব্রিটিশ সিংহের 
করতলস্থ; পঞ্জাবকেশরী, সুপ্রসিদ্ধ রণজিৎনিংহের ভবিষ্যৎ বাণীআজ অসতুৰ 
সত্য ঘটনায় পরিণত) ইংরাঙজগ আজ ভারতের ইন্দ্র) কলিকাা! নগরী 
তাহাদের অমরাবতী )--ইংরাজ রাজত্বের এই পুর্ণ বিকাশের দিনে-_ছুইশত 
বৎসরের প্রাচীন কলিকাতা ও তৎকালীন ইংরাজের বাণিজ্য সন্বন্ীয় অবস্থা! 
সম্বন্ধে ছুই চারিটি কথা বলিলে বোধ হয় পাঠকবর্গের বিরক্কিপ্রদ হইবে না 
ভাবিয়! এই প্রস্তাবের অবতারণ। করিলাম। এই প্রবন্ধে আমরা কলিকাতা ও 
তৎসন্লিকটস্থ স্থান সমূহের প্রা্টীন বিবরণ ও বাঙ্গালায় ঈষ্ ইগ্ডিয়া কোম্পানীর 
বাণিজ্যের অবস্থা ও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট হই চারিটি' ঘটনা পাঠকবর্গকে 
উপহার প্রদান করিব । 

১৬০* থৃঃ অন্ধে রাজী এলিজাবেথের চার্টার অনুযায়ী প্রথম ঈষ্ট ইও্ডয়া 
কোম্পানী ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য সংস্থাপিত হয়। প্রথমে সুরাটে 
আসিষা এই কোম্পানী তাহাদের বাণিজ্যনিবাস স্থাপন করেন। কিয়ৎ- 
কাল এই স্থানে ইতস্তত করিয়া কোম্পানী বুবিলেন যে, আগ্রায় গিয়া 
বাণিজ্যনিবাস স্থাপন করিলে বিশেষ লাভজনক হইবে । আগর নগরী 
তৎকালে সম্রাটের প্রিয় রাজধানী ছিল। যত সমৃদ্ধিশালী ও বহুমূল্য 
পণ্যদ্ধ্য পুর্ধ পণানিবাস এই সময়ে এই নগরীতে স্থাপিত হ্ইরাছ্িল, 








৪৫৮ নবজীবন। 


গ্ুতরাং এই স্থলে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিক্্য করিবার জন্য দ্বিতীয় পণ্য- 
নিবাস স্থাপন করেন। আগপরায় থাকিয়া তাগর! শুনিলেন-যে তাহাদের 
প্রয়োজনীয় সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্যই বেহার প্রদেশে পাওয়া যায় । এই স্থানে 
বাণিজ্যার্থে তাহার! ১৬২০অবে পাটনাতে দুইটি বাণিজ্য নিবাস স্থাপন করেন। 
এইখান হইতে দ্রব্যাদি কিনিয়া তাহার] নৌকা করিয়া আগরায় পাঠাইতেন 
এবং আগর! হইতে স্থলপথে সেই সকল বাণিজাদ্রব্য স্থুরাটে পাঠান হইত । 
ইহাতে লাভ ও সুবিধা হওয়] দূরে থাক, উত্তরোত্তর তাহার! ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 
লাগিলেন। এদিকে বেহার ও বাঙ্গালার ফলছলপুর্ণ ভূমি, বহুমূল্য পণ্য 
পুর্ণ আপণশ্রেণী অপর দিকে তাহাদের বাঙ্গালায় বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা 
_ তাহারা একেবারে বাঙ্গালায় বাণিজ্যনিরাস স্থাপন করিবার চেষ্টায় 
রহিলেন। খটপাক্রমে তাহাদের চিরসঞ্চিত অভিলাষও সিদ্ধ হইয়া গেল। 

তত্কালে ঢাক] ও রাজমহল বাঙ্গাল অঞ্চলের-প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। 
হগলীও বড় কম সমৃদ্ধিশালী ছিল না । পট গী“জৎ1 হুগ্রণীতে বাণিজ্য করিয়! 
বড়ই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছিলেন, ইংরাজ হগ দেখিয়া আর থাকিতে 
পারিলেন ন! | তাহারা বাঙ্জালায় বাণিজ্য কুঠী স্থাপন করিয়া জলপথে বাণিজ্য 
দ্রব্যাদি দেশে রওনা করিবেন অথচ তাহা অল্প খরচে হইবে ভাবিয়! 
বাঙ্গালায় প্রবেশ করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন । অনৃষ্টও 
প্রসন্রভাবে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। 

. শুভদিনে শুতক্ষণে ১৬১৮ খুঃ অবে ইতরাজ প্রথমে বাঙ্গালায় বাণিজ্য 
উদ্দেশে পদার্গণ করিয়া কুঠী সংস্থাপন করেন। তত্কালে ইব্রাহিম খা 
নামক একজন উপযুক্ত ব্যক্তি বাঙ্গাল। শাসন ্রিতেছিলেন_-চতুর ইংরাজ 
হুক্মদর্শী ইত্রাহিমকে বশীভূত করিয়া আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিলেন । 

বাশ্তালা ইংরাজের অদৃষ্টচক্রের প্রধান লীলাভূমি । এই বঙ্গদেশে তীহ্থারা 
প্রতি বিষয়েই পরীক্ষিত হহীয়াছিলেন । ঘটনাগক্রে নিশ্পেষিত হইয়! 
বাণিজ্যবুদ্ধি, সাহস, উদ্যম, ছুঃখসহিষ্চতা প্রভৃতি সমস্ত গুণই 
ইতরাজ এই কার্ধ্যক্ষেত্রে একে একে দেখাইয়াছিলেন। অদৃষ্টের পরি- 
বর্ডনে কখনও বাঁ তীহারা অপার আনন্দনীরে ভাসিয়াছিলেন--আবার কথনও 
বা নিরাশার ভীষণ ভ্রকুটী, তাহাদের ছর্দশা দর্শনে সহযোগী বাণিজ্য- 
জীবিদিগের অট্ট অক্ট ভীষণ হাস্য, সহিষ্ণ তার শাস্তিময়ী প্রতিমূত্তির পূর্ণ বিকাশ, 
সঙয়ে' সময়ে তাহাদিগকে ভীষণ বিভীষিক! দেখাইয়াছিল । কিন্তু যে সহি- 
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ফতা ও উদ্যম ইংরাজের শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে প্রতি ক্ষ 
রক্তকণিকার সহিত সংমিশ্রিত, সেই উদ্যম ও সহিশ্ঃ,তার বলে তীহারা 
এই বন্গভূমিতে সেই সমস্ত অনলমরী ও বিভীষিকাময়ী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! 
সামান্য বণিক হইতে রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন) কি প্রকারে তাহাদের উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইল, সে ঘটনা আমূল বিবৃত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে । ছুইশত 
বৎসর পূর্বে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাবীর 
প্রথম ভাগ পর্ধ্যস্ত ইংরাজের কলিকাচায় বাণিজা, কলিকাঁতার তৎকাঁলীম 
অবস্থা, ও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ঘটনা বিবৃত করিতে আমরা এক্ষণে 
অগ্রসর হইলাম । 

১৬৯০ খৃঃ অন্দের ২৪এ অগষ্ট কোম্পানির সুপ্রসিদ্ধ প্রেসিডেন্ট জব চালস 
স্বৃতীন্ুটাতে আসিয়া প্রথম বাস করেন । প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, এই 
সময় হইতে কলিকাতা স্থাপনের সময় ধরা যাইতে পারে । ন্ুৃতানুটাতে 
বাসের জন্য চালস সাহেবকে কোম্পানির হইয়া প্রতি বৎসর প্রায় ৩০৯, 
তিন হাঁজার টাক সম্রাট সরকারে প্রদান করিতে হইত । আট বৎসর 
পরে বাদসাহ ইতরাজ কোম্পানিকে কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নামক পার্থ 
ছুই গ্রাম জমা কবিয়া লইতে অনুমতি প্রদান করেন। যে সময়ে এই 
শুভ সংবাদ ইংলগ্ ডাইরেক্টরদিগের নিকট পৌছিল, তখন তাহারা! আনন্দে 
নৃত্য করিয়! উঠিলেন এবং ততংক্ষপাৎ্ এই আদেশ প্রেরিত হইল যে 
“কলিকাতা একটি প্রেসিডেন্সিতে পরিণত হইবে, প্রেসিডেন্নির অধ্যক্ষ 
“প্রেসিডেপ্ট” নামে অভিহল হইবেন। মাসিক মাহিয়ানা ২০০. টাকা 
ও উপরি হিসাবে (৫741079) ১০০ টা 11--মোট তিনশত টাক] তিনি পাই- 
বেন। চাবি জন মের নণ্ণঠত একট মন্ত্রীনভার সহিত মন্ত্রণা 
করি প্রেসিডেণ্ট, সমস্ত কার্য নির্ঘাভ করিবেন 1* 

এক্ষণে প্রাচীন কলিকাতার সীমা নির্দেশ করা যাটক। আল্কাল কলি- 
কাতা বলিদে যেমন একটি প্রশস্ত ভূভাগ বুকায আগে এরূপ ছিল ন!। 
তখন কলিকাভা স্বৃতান্ুটা, ও গোবিন্দপুব এই তিনটি গ্রাম পাশাপাশি 
সংস্থাপিত ছিল । এখন সেই হিনটি নাম ঘুচিয়। একটি নাম হুইয়াছে। 





* এট মঞ্ত্রীনভার মেঘ্বরদের মধা একজন হিলাথ বক্ষ 5 40000706206 
একজন গুদাষ বক্ষক 219 10896 6619০, একজন কবসংগ্রাহৃক ও অপর 
একজন 1.2120ও বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। 
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+ঞই তিনটি গ্রয়ের সীমা মোটামুটা ধরিতে গেলে, উত্তরে বাগবাজার ও দক্ষিণে 
থিদিরপুর ও তঙমত্রিহিত ভূভাগ ছিল । হাটখোল! চিৎপুর প্রভাতির উত্তরম্থ্‌ 
ভূভাগকে স্াধারগ্রুত স্থতান্টী বলিত । স্থতান্ুুটী যে এই স্থানটিকে বলিত তাহার 
আর কোন সন্দেহ নাই । কারণ, বর্তমান হাটখোল ঘাটকে পূর্ব্বে লোকে 
হ্তাঙ্থুটী ঘাউও বলিত । আজকাল সেখানে ময়দান বেষিত ফোর্ট উইলিয়ম 
ছর্গ বির করিতেছে । ছইশত বৎসর পূর্বে এখানে গোবিন্দপুর গ্রাম ছিল । 
গোবিন্প্ুরে প্রথমে বড় লোকের বাস ছিল না। প্রথম অবস্থায় ইহার মধ্যে 
মধ্যে,ছেই চারি ঘর করিয়া আঙ্গল ও লোক একত্রে বাস করিত। গোবিন্দপুর 
যে এই স্থানে সংস্থাপিত ছিল,তাহাব আর কোন সংশয্প নাই ) কারণ [০1] 
সাহেব তাহার লিখিত পুক্তকাবলীর মধ্যে এক স্থানে লিখিষাছেন যে, কালী- 
স্বাট এখান হইতে অতি নিকটে থাকার, গোবিন্দপুরের বাজারের অধিকাংশ 
ব্যরসায়ীই কালীধাটে দ্রবাদি বিক্রয় কবিতে যাইত। ইহাতে কোম্পানীর 
সমুহ ক্ষতি উপস্থিত হওয়াতে তাহাদের প্রত্যেক দ্রব্যের উপর শুল্ক স্থাপন 
করিস আজ বৃদ্ধি করা হয় ।* আব আজ কাল লালদিখীর যেস্থানে বড় বড় 
আফিশ হইয়াছে সেই স্থানকে পুর্বে কলিকাতা! বলিত। লালদিঘী নামক 
বিখ্যাত পুক্রিণী ও গঙ্গার মধ্যস্থ ভূভাগকে তৎকালে কলিকাতা বলিয়া 
নির্দেশ করিত। হলওয়েল সাহেব ১৭৫২ থুঃ অব কলিকাতার ঘষে ম্যাপ 
আকিয্লাছিলেন, তাহাতে লালদিঘীর পূর্ব ধারের ও উত্তরপূর্ব ধারের 
সমন স্থানকে “ধী কলিকাতা” বলিয়াছেন। বর্তমান বড় বাজারের কিষদংশও 
ধী কলিরাতার মধ্যন্থ বলিয়া এ ম্যাপে চিহ্নিত আছে । এবং রাজা নব- 
কৃষ্ক। ৩৮ 9০00৪ 02৮7918] এর জন্য যে ভূখণ্ড প্রদান করেন তাহাও 
ধী কলিকাতার মধ্যে তুক্ত ছিল । এই তিনটি গ্রামে তখন এপ্রকার সুন্দর 
রাস্তা ঘাট ছিলনা । এক গ্রাম হইতে গ্রামাত্তরে যাইতে হইলে অনেক 
খুরিয়া বাইতে হইত। একটি সাধারণ রাস্ত! (যাহাকে আন্কাল চিৎপুর 
রোড বলিয়া থাকে) কেবল মাত্র এ তিনটি গ্রামের একমাত্র সোজা পথ 
ছিল,। অর্থাঞ এই পথ দিয়া তিনটিতেই যাওয়া যাইত 1 এই তিনটি গ্রাম 
ছাড়া আরও একখানি ক্ষুত্্ গ্রামও কোম্পানির অধিকারভূক্ত ছিল। যদিও 
ক» ড109 1370157611৭ 09819291093 60 606 101506015০1 609 17070019 
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ফারমানে বা ইতিহাসে এই গ্রামের নাষোলেখ নাই, তথাপি পলাশীর 
যুদ্ধের এক বৎসর পূর্বের লিখিত বিবরণ হইতে এই অন্গমান করা যাইতে 
পারে যে, খিদ্দিরপুরের উত্তরস্থ ভূভাগে কোম্পানীর দুই চারিটি কুঠি ছিল। 
এই স্থানকে আজকাল গার্ডন রিচ (0570017 79801)) বলিয়। থাকে । উলু- 
বেড়িষা' হইয়া যে সকল ্টামার কলিকাতা মাসিত, তাহাদের কোনস্থান ভগ্ন 
বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে এই গার্ডন বিচের নিকটস্থ একটি স্থানে রাখিয়া তৎক্ষণাৎ 
সারিয়া লওয়া হইত | ততৎ্পরে কোম্পানির 17157109 87৭ এ গিয়! সম্পূর্ণ 
মেরামত হইত | গার্ডেন রিচের নিকটস্থ এই স্থান ভক্‌ হইবার অতিশয় 
উপযোগী বলিয়া স্থপ্রপিদ্ধ কর্ণেল ওয়াটসন গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া 
একটি ক্ষুদ্র ডক্‌ স্থাপন করেন। থিদিরপুরের বর্তমান ভক্‌ ইয্বার্ডই ওয়াট্সন 
সাহেবের মনোনীত ভূমি ব্যাপিয়া স্থাপিত । এই ডক্‌ ইয়ার্ড হইতেই 
ওয়াটসন সাহেব বাঙ্গালায় প্রথম জাহাজ নির্মাণের পথ খুলিয়! দেন। 
১৭৮০ খুঃঅবে 157,840 ও ১৭৮৮ খৃঃঅন্দে ম12%৮০ নামক ছুইখানি ৩৬টি 
কামান বিশিষ্ট রণতরী ততৎকর্তৃক এই স্থানে প্রথম নির্মিত হয় । ওয়াটসন 
১৭৮* খৃংঅবে যে কীত্তি স্কাপন করিস্থাছিলেন বিদিরপুরের বর্তমান কইয়ার্ড 
আজও তাহা জলম্তভ অক্ষরে বিঘোষি ত করিতেছে । 
কলিকাতার প্রাচীন বস্তগুলির মধ্যে বর্তমান চীদপাল ঘাট একটি উল্লেখ 
যোগ্য বটে । পলাশীর যুদ্ধের পুর্বে চাদপাল ঘাটের নামোলেখ আমরা 
কোন স্থলে দেখিতে পাই না। কিস্ত পলাশীর যুদ্ধের পর ইহা! একটি বিখ্যাত 
জিনিশ । এই টাদপাল ঘাট হইতে যে বিষরৃক্ষের মূল রোপিত হইয়াছিল, 
তাহা কালে পরিপুষ্টি লাভ কবিষ্ব! ভয়ানক বিষময় ফল প্রসব করত 
ভারতের প্রথম গবর্ণর জেনারলকে পথের ভিখারী করিতে উদ্যত হইয়াছিল-_ 
ইন্ার জন্য বাণীপ্রবর সেরিভান, ও বাক বদ্ধপরিকর হইয়া ভীষণ যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন । এই সকল কথা ভাবিতে হইলেই টাদপাল খাট আমাদের 
মনে শ্বত্তই উদ্দিত হয় । এই ঘাটেই ন্প্রসিদ্ধ ইলাইন্জ ইস্পে ও সার ফিলিপ্‌ 
ফাক্সিস অবতরণ করেন৷ ইহারই সোপান শ্রেণী অবরোহণ করিতে করিতে 
কূটবুদ্ধি, অভিমানী ফান্পিস এক ছুই করিয়া ফোর্ট উইলিয়াম প্রাকারস্থ সমস্ত 
তোপধ্বনি গণনা করিয়াছিলেন । ফান্সিস মনে করিয়াছিলেন যে, তাহার : 
সম্মানার্থ গবর্ণর ন্সেনারলের আদেশ ক্রমে উনিশটি তোঁপধ্বনি হইবে,কিন্ত তিনি 
হখন গণিক্ন/ দেখিলেন যে সগ্রদশটি মাত্র তোপধবনি হইয়াছে, উনিশটি হুয়- 
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মাই, তখন তাহার মনে অভিমানের ও অপমানের খরতর মিএআোত বছিতে 
লাগিল | হেষ্ীংস জানিয়! শুনিয়া ইচ্ছ! করিয়! তাহার অপমান করিলেন, এই 
তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। তিনিও হেষ্টিংসের সর্বনাশ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা 
করিয্বা বিষগ্নচিত্তে ধীরে ধীরে সোপানরাজি পরিত্যাগ করিলেন। বস্তুত 'চাদ- 
পাল ঘাট একটি গণনীয় ও শ্মরণীয় বস্ বটে। ভারতের যত গবর্ণর জেনেরেল 
রেলওয়ে সষ্টির পূর্বে এদেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, সকলেই এই চাদপালের 
ঘাটে জাহাছে উঠিয়াছিলেন। কেবল মাত্র লর্ড এলেনবরাঁ £710891) ঘাঁটে 
উঠিয্লাছিলেন। এই ঘাটের নাম টাদপাল হইল কেন, তাহ! নির্ণয় করা 
ছঃসাধ্য। কেহ কেহ বলেন যে, চন্ত্রপাল নামক এক মুদী এইখানে দোকান 
করিত, তাহার নামানুসারে এই নাম হইয়াছে । আবার কেহ কেহ বলেন ষে, 
ইহরাজেরা ইহাকে ৪. 2৪91৪ ঘাট বলিতেন-_সেপ্টপল হইতে দেশী- 
ফেরা অপত্রংশ করিষা লইয়াছে । যাহা হউক এ বিষয়ের অনুসন্ধানে আমা- 
দের কোন আবশ্যক নাই। 

আজ কাল যেখানে কলভিন ঘাট অবস্থিত, এই' স্থান হইতে বর্তমান 
বেঙ্গল সেক্রেটারি এট পধ্যস্ত একটি ক্ষুদ্র সরু খাল ছিল। হলওয়েল সাহেবের 
ম্যাপে এই খাপের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল সেই খালের 
চিহ্ুমীত্র নাই, বহুদিন হইল গবর্ণমেপ্ট তাহা বুজাইয়া দিয়াছেন । এই 
স্থান সর্বদ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌক! দ্বারা পরিপূর্ণ খাকিত--দেশীয়েরা এইস্থলে 
নৌকায় চড়িতেন । এই ঘাটের অতি সপ্গিকটেই পুলিস ঘাট বলিয়া! একটি 
ঘাট ছিল। আজকাল যেশ্থানে মহাত্মা! চার্লল মেটকাফের কীত্তিস্তস্ত অক্ষত 
ভাবে দ্জাক্ষমান, ইহারই সান্নিধ্যে পুটি'ল ঘাউ টিল। যেজায়গায় মেউকাফ 
হল রহিয়াছে তাহা পলাশির যুদ্ধের পুর্বে ৭লিকাতার প্রেসিডেন্টের নিধান' 
ভুমি ছিল। এই বাটার নিকট" প্রেসিডেপ্ট সাহেলের নিজের বাগান, ও 
তাহার প্রাস্তভাগ হতে লালদিঘী পর্যন্ত টিস্তিত আব এক প্রশস্ত উদ্যান 
ছিল। এই স্থানকে তৎকালীন ই'রেজেত 24 বলিতেন । প্রতিদিবস সধ্যার 
সমস্ব প্রাচীন কপিকাত1 বাসী ইৎরজগ- এইস্থানে বেড়াতে আসিতেন। 
এই পার্কের উত্তর ধারে পিডেন্টের ধাটা সংলগ্র কটি সুন্দর তোরণ চিল । 
প্রেপিডেণ্ট সাছেব এই তোরণ দিয়। বহুণত হইয়] প্দব্রঙ্ষে সুধিখ্যাত সেন্ট- 
জন গির্জার যাইতেন। তখন এত গাড়ি ঘোড়ার ছড়াছড়ি ছিল লা। 
জাজ কাল গবর্ণমেপ্ট অফিসের একজন স।মান্য ইংরেজ কর্দর্চারী হে প্রাক 
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পারেন না। এতদ্বারা তাহাদের মহত্ব কিছুঈ গ্রকাঁশ পায় না, বিবাহের নিয়ম 
থাঁকিলে যে-রমণী প্রলোভন দুর করিয়া মৃত স্বামীর ধ্যানে জীবন কাটাতে, 
পারেন, তিনিই ষথার্থ স্বামীর প্রতি প্রণয়বতী। পুঞ্ষষগণ যদি সাধ্যগন্ছে স্ত্রীর 
মৃত্যু হইলে. অন্য স্ত্রী বিবাহ্‌- না করেন, .তবে তাহাদিগের মহস্ব বুঝিতে 
হইবে। 

একথায়ও আমি সম্মতি প্রদান করিতে পারি না। বিবাহ না কাঁরতে 
পারিলে ও তঅনেক বিধবা ব্যভিচারিণী হইতে পারে, ধাহার! তন্থিষয়ে বিরতা 
তাহাদগকেই প্রসংশা করিতে হয়; প্রলোভনের মধ্যে বাস করিয়াও যিনি 
কোন প্রকারে প্রলোভিতা হয়েন না, তিনিই যথার্থ মহত্-হদয়া, স্বীকার 
করিলাম। কিন্ত সেতো! শিক্ষা-সাপেক্ষ ৷ দশবষাঁয়। বালিকার নিকট 
প্রলোভনের দ্বার খুলিয়া দিদা কোন্‌ মূর্খ তাহার মহত্ব পরীক্ষা করিতে যায়। 
হায়! তেমন তেমন জ্ঞানী ব্যঞ্িগণও প্রলোভন হইতে দূরে বাস করিতে 
বাসন। করেন । এরূপ হইলে আর অসৎ সংসগের ও সদ্ুষ্টান্তের আবশ্যক কি? 
শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে পরে অবশ্যই প্রলোভনের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া 
যায়। 

মহায্সা যীশু্রষ্ট তাহার শিষ্যগণকে বলিয়াছেন, যে “তোমাদের নেত্র 
যদি তোমাদ্িগকে কুপথে নেয়, তবে তা উত্পাটন করির1 ফেল, কেন না 
তোমার চিরকাল অনন্ত নরক ভোগাপেক্ষা বরং চগ্ষু নষ্ট হওয়া ভাল 1”? 

মন্ুষ্যের মনের গতি বারিস্রোতের ন্যায়; একদিকের গতি রোধ কর, 
জল যেরূপ অন্যদিকে ছুটিবে, মনের বাসনা ও মনুষ্য জীবনের কার্য কআ্োতও 
তেমন অন্য দিকে ছুটিয়া চলিবে। অতএব বিবাহের নিয়ম সমাজে প্রচলন 
করিয়। দিলে হিন্দু বিধবাগণ অনেকেই বিবাহিতা হইবেন । পুরুষদের কাধ্যের 
প্রতি দৃষ্টি করিলেঈ ত একথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে । পুরুষের বিবাহের 
নিয়ম আছে,কয়জন যুবক-_যুবক কেন,ক্য়জন বৃদ্ব_স্ত্রা বিয়োগ হইলে,যুটিরা 
উঠিলে, আবার বিবাহ না করিয়া! থাকেন ? সেন্ধপ রমণীগণও পুত্র কন্যা 
থাকিলেও বিবাহ করিতে থাকিবে । তবেই পবিত্র হিন্দুসমাগ শীল্লই যবন- 
সমাজের ন্যায় হইয়া দাড়াইবে সন্দেহ নাই । কিন্তু সে পথে বাধ থাকাতে 
ছুচারি জন হিন্দু বিধবার জীবন যেমন পাপাকাধ্যে নষ্ট হয়, তেমন আবার 
সহজ জনের মন ধর্মের প্রতি আকুষ্ট হয়। ঘে সমাজে বিবাহের নিয়ম. 
থাকিলেও রমণীগণ বিবাহ ন! করিয়া মৃত স্বামীর আরাধনায় জীবন-কাটান, সে 
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তাহাদের নিজের মহত্ব, তাহাখের সমাজের মহত্ব কি? আমাদের হিন্দৃ- 
সমাজ মহৎ বলিয়া পরাশর বিধিতে বিবাহ নিয়ম থাকিলেও তাহ! 
প্রচলিত করিলেন না; এমন তুর্ধ,দ্ধিকে যে সুনিয়ম সমাজ হইতে দূর 
করিয়া.সেই স্থানে কুনিয়ম প্রচলিত করত বিধবাগণের মহত্ব পরীক্ষা করিবে ? 
আমাদের হিন্দুশান্পরেত বিধবাবিবাহের বিধি আছেই এবং ক্ষেত্র 
পুত্রোৎপাদনেরও ত বিধি আছে, হিন্দু সম্তানগণ নিতাস্ত বিশুদ্ধ হৃদয় 

হইয়া উঠিয়াছিলেন বলিয়াই এ সকল অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। 

ও শীশ)ামাস্ন্দরী দেবী! 
ঢাকা । ২৭নৎ বাঙ্গালা বাগজার । 
শীমতা শ্যামাহ্ন্দরী দেবীর সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে পান্াম না। 
স্বানাভাবই তাহার প্রধান কারণ | স্থলে স্থলে, দুই তিন চারি পৃষ্ঠা ক্রমা- 
গত পা গাগ করা গিয়াছে । প্রবন্ধের শৃঙ্খলা রাখিবার জন্য, কোন কোন 
প্যারাগ্রাফের আরস্তের ছুই একটি শব পরীবপ্তিত করিতে হইয়াছে 
কুত্রাপি ভাষার পরীবর্তন করা যায় নাই | ঞলিকাতার সাবিত্রী গাইত্রেরি 
হইতে শ্রীমতী শামাহ্ন্দরী পবিধবাবিবাহ” বিষয়ে প্রবন্ধ রচনায় পারিতোধিক 
পাউযাল 7; তাহার প্রবন্ধের উপসংহার ভাগ বিগত মাসের নব্গীবৰ্নের 

শেষপ্রৰ-ধর উপসংহার-রূপে উদ্ধৃত হর। 
অম্পাদক। 


প্রাচীন. কফি 


গাঁড়ি খোঁড়া চড়িয়! শ্বখে কাটান, দুইশত - 
কর্তা প্রেসিডেন্ট সাহেবের তাহার এক চতুর্থ 
শেষভাগে আমরা তৎকালীন প্রেসিডেণ্টের অব 
বিষয়ে ছুই চারিটি কথা বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার 

নবাব সেরাজউদ্দৌল1 কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের », 
ডেপ্টের) আবাস স্থান বর্তমান গবর্ণমেপ্ট প্যালেসের দ্বারা 
নির্শিত হয়। প্রেসিডেণ্ট সাহেবের আবাস বাটীর দ্বারা অধিকৃত স্থ। 
ইয়ার্ডের জন্য গৃহীত হয়। এই মেরিন ইয়ার্ডকে বাকশাল বলিত। কোথা 
(820157:91) নামটির উৎপত্তি হইল তাহা স্থির কব) দুরূহ। ইহা ইতর' 
নহে-কেহ কেহ বলেন যে পর্টগীজ ভাষা! হইতে ইহা গৃহীত হু» 
১৭০ খৃঃ অন্দেও এই কথাটির ব্যবহার শুন! যায় । &ঁ সময়ে ডাইরে- 
একটি বাকশাল (78১15])94 ) নিম্মাণের অন্গমতি প্রদান করেন । 
সাহেবের পুলিস ঘাটের সাগিধ্যে পুরাণ বাটাতে ১৭৯৭ শ্রী 
ডক নিন্মীণ করা হইয়াছিল 1১196 ০55৪] গুলির মে » এই 
ডক খোলা হয়। কিন্তু ১৮০৮ খৃঃ অব ইহার অনাবশ্যকতা৷ বুঝিয্বা গবর্ণ- 
মেণ্ট ইহাকে বুজাঈয়া ফেলেন। আজকাল যে স্থান্তক কয়লাঘাট বলিয় 
থাকে, পূর্বে সেই স্থানকে (ও ভা1)971) নিউ হোয়ার্ফ ঘাট বলিত। 
এই ঘাটের উপরেই পুরাতন কষ্টম হাউস ছিল | ইহার উত্তর দিকে কলি- 
কাতার প্রাচীন দুর্গ ছিল। এখন যেখানে 900৮ ₹20:91)0059 ও 
কষ্টম হাউন আছে, পূর্বে সেই স্থানে কলিকাতার প্রাচীন ছূর্গ ছিল। এই 
দুর্গ থুঃ ১৭০* অবে নির্মিত হয় ও নবাব সেরাজউদ্দৌোল) এই হুর্গ আক্রমণ 
করেন । বর্তমান ফোর্ট উইলিয়ম নবাব কর্তক কলিকাতা আক্রমণের পরে 
নির্মিত হইয়াছে । শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই দুর্গ প্রস্তরবৎ কঠিন 
ও মজবুত ছিল। ইহার গীথনী এতদূর শক্ত ছিল যে, ইহাকে ভাঙিবার 
জন্য কামানের সাহাধ্য গ্রহণ করিতে হয়। এই দুর্গ আমাদিগকে অনেক 
প্রাচীন কথা মনে করাইয়া দেয়। যদিও এখন ইহার কোন চিহ্ন নাই-_ 
তথাপি যত দিন ইংরাজ রাজত্ব থাকিবে, তত দিন ইহার নাম কেহই 
ভুলিতে পারিবেন না। এইখানেই ঢাকার রাজা রাজবল্লভের পুত্র কষ্ণদাস 
আসিয়া ডক সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই ছূর্ণ সংস্করণ করিতে 
গিয়্াই ইংরাজ নবাবের বিষধ-নয়নে পতিত হইয়াছিলেন। এই চুর্গ মধ্যস্থ 


জীবন | 


অন্ধকৃপ হত্যা” সংঘটিত হয় । এই সমগ্নে 
ইহার উপযুক্ত সেনা ছিল না। বোধ হয় 
সেন! থাকিত তাহ! হইলে নবাব এত শ্বক্সায়াসে 
(না । এই সময়ে ইতরাজের সামরিক বল কিরূপ 
ক্রমণের নিয়লিখিত বিবরণটি হইতেই পাঠক তাহা 
বন। আমরা সাধ্যমতে অনুবাদ ঠিক রাখিয়া নিয়লিখিত 

ক্ষেপে তুলিয়! দিলাম । * 
ই সময়ে আমাদের সামরিক বল কিছুমাত্র ছিল না। যুদ্ধ বিগ্রহেরও 
য় ছিল নাঁ। হ্ৃতরাং আমরাও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতাম। 
10989 রক্ষা করিবার জন্য আমাদের স্বল্প সংখ্যক সৈন্য ছিল। 
্ষয়ে চালন! ন1 থাকাতে তাহারাও অকর্মন্য হইয়া! পড়ে । কি করিয়া 
ন» হয়, কে প্রকারে লক্ষ্য স্থির করিয়! ইহ] ছুড়িতে হয়, বোধ 
টসন্যগণের মধ্যে ছুই চারিজন কথঞ্িৎ জানিত। ১৭৫৩ 
খুঃ ৩ টুর যে সমস্ত কামান পাঠাঈরা। দিয়াছিলেন তাহা? ছুর্গ- 
প্রাকারে পড়িয়া! মরিচা রঞ্জিত হইতেছিল। যুদ্ধ করা দূরে থাক, সামান্যরূপ 
আক্রমণ হইলে হাহা হইতে কি প্রকারে আত্মরক্ষা করিতে হয-_তাহা 
বোধ হয় অদ্দেক সৈন্য জানিত না। যখন নবাব সেরাজ আসিয়া কলি- 
কাতার দুর্গ অবরোধ করবেন, তখন ছুর্গমধ্যে প্রা দুইশত সৈন্য অবস্থান 
করিতেছিল-যখন চিৎপুর হইতে নবাবের বজ্রনিনাদী কামান শব্দ শ্রুত 
হইল, সৈন্যগণ তখনও নিশ্চেই | 09821090067 17117005170, কাণ্ডরেন 
019৮0 ও কাগ্েন 800)787, তখন কেন্লায় সৈন্যদিগের অধ্যক্ষ হহয়! 
অবস্থান করিতেছিলেন। মিনচিন ও ক্লেটন উভয়েই অলস প্রকৃতি ভীরু €) 
ও কাধ্যানভিজ্ঞ ছিলেন। আক্রমণের সময়েও ইহারা ছুই জনে নিশ্েষ্ট 
ছিলেন । 11115001 প্রধান কমাগ্ডার )--স্তবাৎ 7390158779 সাহেব 
তাহ! অপেক্ষা সাহসী ও কাধ্যকুশল হইলেও যুদ্ধ করিবার ভার পীন নাই? 
নবাব ১৯এ জুন প্রাতঃকালে দুর্গ আক্রমণ [করিয়াছিলেন । দুর্গের ভিতর ১৯ 
জন সৈন্যের মধ্যে ৬০ জন মাত্র ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। ধাহাদের হন্তে 
সৈন্য চালনার ভার--স্ঠাহাদিগকে স্বকার্ধ্য সাধনে এপ্রকার বীতস্পৃহ দেখিয়া 


ক 10০17015181] 800 115 ০0010 00)]9097299 & 0381962: 002 020069৫ 
6০০৪ “909 07 10019 ৃ 


প্রাচীন ফলিকাঁতা। ৪৬৫ 


উচ্চপদস্থ সিবিল কর্ধচারিরা সেই শ্বল্ল সংখ্যক সৈন্যগুলি ক্ষু্ব ক্ষুদ্র দলে 
বিভীগ করিয়া লইয়া ছর্গেব এক এক দিকে গমন কবিলেন। এই অধিনায়ক 
দলের মধ্যে রেবারেও মাপলেটফণট (9৮. 2187196019 নামক একজন 
পাদরী'ছিলেন । পাদরী সাহেবও যুদ্ধে খুব দাহস দেখাইযাঁছিলেন । তাহার 
এই প্রকার শ্বদেশ-হিতৈষীত! দেখিয়া অনেক বাজে লোকে বন্দুক ধরিয়া 
যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল । সমস্ত দিন এই'বপে কাটিয়া গেল--রজনী 
উপস্থিত ?-_-কর্তব্য নির্ধাবণ জন্য সেই কোলাঁহলমধী রজনীতে একটি ক্ষুত্র 
যুদ্ধ সমিতি (0০00011 ০0 চ৮2) বদসিল। সভাষ স্কিব হহল-_-এপ্রকার 
অনিশ্চিত ও অরক্ষিত অধবস্থাপসি যুদ্ধ করিত কৌন ফস হইবে না_-অতএব 
স্ীলোকদিগকে ও কোম্পানির টাকাকভী ও মালপত্র নৌকায় কবিষা জাহাজে 
পাঠাইয়! দেওয়া হউক। তৎকাশে হূর্গসান্নিধ্যে [9০ (ডেভালী) ও 
1)111290০ (ডিলিজেন্স) নামক (ই খানি জাহাজ অপেক্ষা করিতেছিল | 
স্রীলোকদিগেব ডোঁডালিতে স্থান সংস্কুলন হইল নাঁ_স্ুতবাং হলওয়েল 
সাহেব 101189709 নামক নিজেব জাহাজ খানিতে বাকী স্ত্রীলোক ও 
কোম্পানির নগদ টাকা ও হিসাবপত্রাদি তুলিয়া জাহাজ খুলিযা দিতে অন্থুমতি 
কবিলেন। জাহীগ গিয়া খিদ্িবপুবেব নিকটে গান বিচে অপেক্ষা করিবে 
এ অনুমত্তিও দেওয়! হইল । এই স্থষোগে ও গোল্মালে ম্যানিংহাম ও 
ফাঙ্কল্যাণ্ড নামক কৌন্দিলেব ছুইজন সভ্য স্ত্রীলোকদিগকে জাহাজে তুলিয়া 
দিবার ছলে জাহাজে উঠিষা বসলেন । ক্রমে বজ নীব শেষ ঘাম উপনীত 
হইল। সমস্ত রাত্রি মন্তর্ণী করিযা মাথামুণ্ড কিছুই ঠিক হইল না। প্রেসিডেন্ট 
ডক সাহেব কাউন্নিলেব অন্যতম মেম্বব ম্যাকেট, ও যোদ্ধ, প্রবর মিনচিন 
ও গ্রা্টী এই অবসরে ছুর্গত্যাগ কবিক্বা ধীবে ধীবে ভাগিরথীতটে উপ- 
নীত হুইলেন। কতকগুলি নৌকা! গোলাগুলিব ভত্পে সেই সময়ে দুর্গ নিষ্ে 
অপেক্ষা কবিতে ছিল। মাঁছিদেব মধ্যে ছুই একজন ঘুমাইতেছিল-_ও আর 
সকলে জাগিয়া ছিল । ইহাবাঁও এই অবসরে নৌকাষ গিয়া চড়িয়া। বসিলেন, 
ছুই চারি খাঁদি নৌকা সেই খানেই র'হল--অবশিষ্টগুলি তীরবৎ» 
বেগে গার্ডন ধিচেব দিকে চলিল। যখন প্রেসিডেন্ট ডেকের দূর্গা 
ত্যাগ সংবাদ চারদিকে প্রচার হইল, তখন অবশিষ্ট লোক বিপদ 
উপস্থিত্ত ভাবিয়া অবশিষ্ট নৌকায় গিঁয়া উঠিল। ছূর্ঈমধ্যে অবশিষ্ট 
১৭০ জর্ন পোঁফের মধ্যে প্রায় ৭* জনন হত ও আহত হইগ্লাছিল” 


৪৬৬ মঘর্জীবন | 


'মবশিষ্ট লোকে হলওয়েল সাহেবকে অধাক্ষ করিয়া শেষ চেষ্টা করিধার 

উদ্যোগ করিল । কিন্তু এ চেষ্টা বৃথা; হলওয়েল নবাবের নিকট দূত প্রেরণ 

করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। স্ৃবিখ্যাত উমী্টাদ দূত হয়া নবাব 

সদনে গমন করিলেন। উহার পরে কি হইল তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই 
. জানেন, এ স্থলে তাহার পুনরুলেখের প্রয়োজন নাই । 





হিচ্ছুধর্ম্মের নবজীবন। 


আজকাল হিন্দুধর্মের উপর নব্যবঙ্গের অতিশয় উত্সাহ দেখা! যাইতেছে । 
ভারতবর্ষের প্রধান নগরে আজ শিক্ষিত সমাজ আগ্রহের সহিত টীকিধারী, 
অনারত দেহ, ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতেব বক্তুতা শুনিতেছেন | যে সমাজকে টাউন- 
হলে লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্ববক্তার ইত্রাগি বক্ততা টলাইণত পারে নাই), আক্ সেই 
সমাজকে অক্রতপুর্ধ স্থানে অশ্রু হপৃর্ব লোকের বাঙ্গাল! বক্ত্‌তা মাতাইয়া 
হুলিল। যে সকল ত্রশুনিষ্ঠাদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট কুসংস্কার বলিয়। 
স্পরিচিত ছিল, আজ তাহা সন্মানিত হইতেছে, আজ তৎপরিপোষক তর্ক 
সাদরে গৃহীত হইতেছে । 

এই নবানুরাঁগের প্রধান কাবণ, হিন্দুধন্ম--জাতীয় ধর্ম | আমাদের 
জাতীয় জীবনের অঙ্কুর রোপিত হইয়াছে । সংবাদপত্রে, পুস্তকে, বক্তৃতায়, 
“সমুদয় ভারতবাসী এক জাতি” ধ্বনিত প্রর্তর্বনিত হইতেছে । বিজাতীয় 
ধর্ম, বিজাতীয় রীতিনীতির উপর বিরাগ, এবং জাতীয় ধর্ম, জাতীয় আচার 
ব্যবহারের উপর অনুরাগ ক্রমশ প্রবল হইতেছে । 

পাশ্চাত্য শিক্ষাই যে আমাদের নবগ্ীবন প্রভাতের মূলীতৃত কারণ, তাহ? 
কোন্‌ অপক্ষপাঁতী বিচারক অস্বীকার করিবেন ? সত্য বটে আর্যের! সত্যতা- 
সৌপানের অনেক উচ্চে আরোহণ করিয়াছিলেন । কিন্ত তে বহুকালের 
কথা । তীহাদের উন্নতি কুর্ধ্য অনেক দিন অন্তমিত হইয়াছে । গত সহল্র 
বৎসর ভারতবর্ষের পক্ষে গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন অমাবস্যা রজনী । গত সহ 
বৎসর হিন্দুর নিদ্রিত ছিল । আমাদের গণিত শান্ত দর্শনাদি সহত্র ব্সর 
পুর্বে দ্বে খানে ছিল, আগও সেইখানে রহিয়াছে--একটুও অগ্রসর হয় নাই। 


হিন্দুধর্পোর নবক্রীবন। ৪৬৭ 


কিন্ত ইতিমধো (বিশেষত, গত দু শত বৎসরে) পাশ্চাত্য: জাতির! প্রাঙ্গ- 
দ্রিগকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া উন্তিব্ক্ম্রে ম্গ্রনর হইয়াছে । তাহাদ্িগের 
নিকট শিক্ষা লাভ করিতে আমাদের অপমান নাই, তাহারা যে আমাদের 
পূর্ব পুরুষদিগের অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহ! 
্বীকার করিলে আমাদের গৌরবের হ্রাস হইবে না । প্রাচী গু গ্রীসের 
গুরু, কিন্ত কালে সভ্যতার শিষ্যের কাছে গুরুর হার মানিতে গণিত 
বিদ্যা এবং রসারন আরবের হিন্দুদিগের নিকট শিখে; টা কাছে 
বর্তমান ইউরোপীয়েরা শিক্ষালাভ করে । কিন্ত আমাদের গণিত ও তায়, 
নের সহিত অধুনাতন* ইউরোপীয় গণিত ও পসায়নের কত প্রভেদ, তাহা 
পাঠককে বলার প্রয়োজন নাই । 

প্রভেদ স্বীকার করায় কোন অপমান দেখ! যায় না। বর্তমান পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান যে আমাদের বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এক্ষণে আমাদের যাহ কিছু 
জীবনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহা যে অনেকট। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং 
পাশ্চাত্য শিক্ষার বলে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে | প্রমাণ, যাহারা 
পাশ্চাত্য শিক্ষা পায় নাই, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের, পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাব, 
যাহাদের মনে প্র্বশ করে নাই, তাহাদের মধ্যে নবজীবনের চিহ্ন অতি 
অল্পই দৃষ্ট হয়_-তাহার! পূর্বেও যেরূপ মৃতবৎ ছিল, এখনও সেইরূপ 
মৃতবৎ ৷ 

পাশ্চাত্য খণ্ডে যে বিজ্ঞান দ্রতগতি উন্নতি-পথে ধাবমান হইতেছে, যে 
বিজ্ঞানের বলে আমাদের জাতীর জীবনেব সর হইয়াছে, যাহা! কিছু সেই 
বিজ্ঞানের প্রতিকূল তাহার পতন নিশ্চয়, যাহা ক্ছি উহার অনুকূল তাহাই 
রহিবে। খ্রীষ্টানধন্থ বিনাশোন্বুখ ; ফ্রান্স, জন্মাণ, ইংলও গুভৃতি সভ্য দেশে 
অগ্রীষ্টানের সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধ পাইতেছে। তাহার কারণ, খ্রীষ্টানধর্ম্ম 
বিজ্ঞানের প্রতিকূল | ধর্ম দ্বারা সচরাচৰ যাহা বুঝায়, তত্সন্বন্ধে ছিন্দুধর্শের 
সহিত বিজ্ঞানের অসামঞ্রস্য নাই । বিশ্বাস সন্ধে হিন্ু্র্সের উদারতা 
সম্পূর্ণ। তুমি এক ঈশ্বরের উপাসনা করিবে, হিন্দুধন্্ তোমায় ক্রোড়ে 
লইবে। তুমি প্রতিমা পুজা করিবে যেরূপ খুনী এবং যত খুসী প্রতিমা 
গড়িয়া পূজা কর, হিন্দুধর্ম কখনও তোমায় বারণ করিবে না। 
হিন্দুধর্ম পরিবর্তনশীল, তাই উন্নতিশীল, ভাই বিজ্ঞানের বিরোধী 
নহে, তাই ইহার স্থাক্সিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ লাই । পপ্রাঈীন এপি- 


৪৬৮ নয, 


কিউরস, ডিমক্রিটস হইতে আধুনিক হক্সলি, টমুসুন, স্পেন্পার প্রদ্ৃতি পুরুষ 
প্রধানের! যে মহাশক্তির উপাসক *** দেই জগত্প্রস্থতি মৃহাদে বীর আরাধনা 
করিতে?” * যে ধর্ম উপদেশ দেয়, যে ধর্টে বুদ্ধদেব অবতার মধ্যে গণ্য, ষে 
ধর্ম চার্ববাকাদি নিবীশ্বরবাদিদ্রিগকেও আশ্রয় দেঘ, সে ধর্মের বিল্বাশ অসভ্ঞব। 
উনবিংশ শতাব্দীব প্রানীবিদযার মূপন্ষত্র, জীবেৰ ক্রম বিকাশু। ইহ। প্রচা- 
রিত হইব! মাত্র গ্রীষটানধর্ম্ম খজ্ীহস্ত হইল, প্র্ণী ততুবিৎ পণ্ডিভদিগ্রকে যুথেষ্ 
তর্খসন। কবিতে লাগিল। কিন্তু হিন্দুধন্ম ন্গীবেব ক্রম বিকাশ মত 
সাদবে গ্রহণ করিল, এমন কি কোন কোন পণ্ডিত হিন্দুশান্ে এ তেব অক্ক্,ট 
প্রন্কাশ দেখিতে পাইলেন । পুথিবীৰ বহন পবিখিত নহে, যুগের পর যুগ 
অতিবাহিত হইয়াছে, আধুনিক বিজ্ঞানেব এই অখগ্ডনীয় সত্য গ্রীষ্টান্ধর্ম্বের 
বিরোধী । কিন্তু হিন্দুদিগেব ধর্মপুত্তকে এই সত্য পরিস্ষটরূপে ব্যক্ত 
হইয়াছে । 

কিন্ত; হিন্দধন্্র হিন্দু সমাজেব সহিত অতিশয় জডাইম পড়িয়াছে। 
হিন্দুদিগেব সামাজিক নিয়ম ধর্ম্বেব নামে প্রচলিত। সামাজিক নিয়ম রক্ষা 
করিবে না, ধর্মচ্যুত হইবে। এ সকল নিষমেব সহিত ধর্মের বাস্তবিক 
কোন সম্বন্ধ নাই, উহাদের লাশে প্রকৃত ধশ্মেব নাশ হইবে না। যদি উহাদের 
কোনটি উন্নতি বিকদ্ধ বলিয়া পবিত্যক্ত হয়, তাহ! হইলে হিন্দুধর্্েখ কোন 
ক্ষতি হইবে না। হিন্দু সমাজেব পবিবর্তন হইবে, সত্য, কিন্তু পরিবর্তুন 
উল্পতিব সহচর | যাহা কিছু স্থায়ী তাহা উন্নতি অসম্তব। প্রাণীজগতের 
ক্রমিক পরিবর্তন হইয়া অপকুষ্ট জীব হইতে উতৎকুষ্ট জীব উত্পন্ন হইয়াছে । 
সমগ্র জীবজগৎ যে নিষমেব বশবর্তী, সমাজ বিশেষেব পক্ষে সে নিয়ম 
অতিক্রম কব1 অসম্ভব । পবিবর্তনশীল না হঠলে ব্যক্তি বিশেষে ন্যায়, 
সমাজেরও উদ্নতি সম্তবে না। 

আমরা যে দকল সামাজিক নিরমের উদ্দেশ্যে এই কথাখলি বলিলাম, 
এই প্রবন্ধে তাহার প্রধান কয়টিব অবতাবণা কবিব। 

১। খাদ্যক্গীদ্য বিচার | এই নিরমটি কোন ক্রমেই হিন্দুধর্মের অঙ্গ 
নহে । এখনকার ত্রাঙ্গণ্রো যাহা অথাদ্য বলিয়া মত দিয়! থাকেন, তাহাদের 
পুর্ব্ব পুরুষেরা, তাহাদের ধর্দেব নেতাবা, তাহা! খাইতে কুষ্ঠিত হতেন, না।। 





* “নবঙীরন,” পৌষ ৬ সংখ্যা ৩৬৪ পৃষ্ঠা । 


হিন্দুধন্দের নবজীবন | ৪৬৯ 


অংধ্যেরা যে গোমাংস পধ্যস্ত ছাঁড়িতন না, তাহার, প্রমাণ প্রত্ুতত্ববিৎ' 
পঞ্ঠিতেরা পাইয়াছেন। আবার, আজকালকার হিন্দুদিগের মধ্যেই, বঙ্গ- 
দেশে যাহা অখাদ্য, মহারাষ্ট্রে তা৮। খাদ্য, মহারাষ্টে যাহা অখাদ্য বঙ্গদেশে 
তাহা খাদ্য । মহারাষ্্য় ব্রাহ্মণের পক্ষে মৎস্যমাংস নিষিদ্ধ; বীয় ত্রাঙ্গণ 
মৎস্য এবং ছাগশীবকের জন্য ল'লাগিত | মহারাস্ত্রীয় শৃদ্র এবং অনেক, 
রাজপুত নির্ব্িধাদে গ্রাম্য কুক্ুটাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে, বঙ্গীয় শুর্রের পক্ষে 
ভিন্ন নিয়ম । ফলত প্রতিমাদি পুজা স্বন্ধে যেরূপ, খাদ্য সম্বন্ধেও সেইরূপ 
হিন্দুধর্মের আদেশ অলজ্বনীয় নহে, স্বেচ্ছাপালনীয়। মহারাষ্ট্র এবং উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলবাসীর। যেব্ধপ দুর্গ! পুজা দা করিধাও হিন্দু, ধজীয় ব্রাহ্মণের! সেই- 
রূপ মৎস্য মাংস খাইয়াও হিন্দ । যদি মত্স্যাদি ভক্ষণ ব্রাঙ্গণের পক্ষে বাস্ত- 
বিক নিষিদ্ধ হইত, তাহা হইলে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, ত্রাঙ্গণ নামের অধিকারী হইতে 
পারিতেন না। অতএব দেখ] যাইতেছে খাদ্য ভক্ষণ সম্বন্ধে নিষেধ 
সামাছিক নিয়ম মাত্র। ধর্মের সহিত ইহাণ কোন সতআব নাই, যদি থাকে 
তাহা হইলে থাকা উচিত নচে | মৎস্য দাংস খাওয়া ভাল কি মন্দ, উহা] 
ব্যর্তীত শারীরিক উত্ককর্ষ পাঁধন সম্ভবপর কি না, সে বিষয়ে এখানে তর্ক 
বিতর্ক করিবার প্রয়োজন করে না। তবে খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে ধর্মের হন্ত- 
ক্ষেপে করিবার অধিকার নাই । থাদ্যাখাদ্ের বিশীর বিজ্ঞান করিবে 
বিজ্ঞানের মতানুসারেও চলা না চলা আমাদের ইচ্ছাধীন,-“আপ কুচি 
খান! ।” মাংস শরীরের পক্ষে উপকারী সিদ্ধান্ত হইলেও, অনেক করুণ- 
হৃদয় লোক উহাতে বিরত থাকতে পারেন) মাং সাধারণত নিষিদ্ধ 
হইলেও, কাঁহীকও কাহারও পক্ষে, উহা? হইতে উপপপার অসম্ভব নহে, এবং 
কখনও কখনও উহা! ব্যতীত আর কোন খাদ্য না জুটিতেও পারে | 

প্রকৃত পক্ষে, আজ কাল নব্য সম্প্রদায়ের অনেকেই হিন্দুধর্মের খাদ্য- 
বিচার সম্বন্ধের নিয়ম সহভ্রাধিক বার লঙ্ঘন করিতেছে । কৈ, তাহার ভ 
ধর্মচ্যুত হইতেছে, না, থে হিন্দু সেই হিন্দুই রহিতেছে ! তবে ক্টামার হিন্দু- 
ধন্মের আদেশ ফরোথাঁয় রহিল ? নব্য সম্প্রদায় এ আদেশ কেন মানেন ন1? 
কারণ, উহ] বুক্তিসিদ্ধ নহে, কারণ উহার গ্রতিপালনে ব্যক্তিগত বা সমাজগত 
উন্নতি দৃষ্ট হয় না। কেহ কেহ বলিবেন, নব্য সশ্রদায় অথাদ্য ভক্ষণ করিয়া 
থাকে বটে, কিন্ত তাহা “অজ্জানত, গোপনে ।' যাহ! অকর্তব্য তাহা! কি 
গোপনে করিলে কোন দোষ হয় না? গৌপনই বা কোথায়? অনেকে 


৪৭০ নবজীবম। 


প্রকাশ্তরূপেই বর্কমান হিন্দুধর্ম্েৰ অনেক অখাদা উদরস্থ করেন। কিত্তৃ 
অনেক সময়ে যে অনেককে কপটাচরণ করিতে হয়, মিথ্যা কথা বলিতে 
হয্ব, তাহাকে না জানে ?* এপাপের জন্য ফি হিন্দু সনাজ কতকট! দায়ী 
নহে? যে আগার ক্রমাগত লঙ্ঘন হইয়া থাকে এবং ভখিষ্যন্তে নিশ্চয়ই 
আরও লঙ্ঘন হইবে, ষে আজ্ঞার লঙ্বনকারীদিগকে সমাজ দণ্ড দিতে অসমর্থ 
অথচ যে আজ্ঞা থাকা প্রযুক্ত অনেকের মন আনর্থক পাপে কল,ফিত হইতেছে, 
সে আজ্ঞার অবহেলা বর্ধমান ঘটনা! পরম্পবাঁর অবশ্যস্তাবী ফল, তাহ। 
বজায় রাখিতে আজ্ঞা রক্ষা «রা! কি বিধেয়? চেষ্টা করাকি বাতুলের কার্ধ্য 
নহে? অতএব আমা যত শীঘ্র আমাদের ধর্মের খাদ্য অখাদ্য সন্ব্ধে 
নিয়ম উঠা দেই ততই আমাদের ধণ্দের এবং সমাজের পক্ষে ভাল। 

২। পোতারোহণে বিদেশ গমন বর্তমান হিন্দুধন্মে বাস্তবিক নিষিদ্ধ 
কিনা তাহা লেখক বিশেষদূপে অবগত নাহন। বিস্ত জাহাঁজে চড়িয় 
ইউরোপে ষাইলে 'জাত যায়” তাহ। সকলেই জানন। কেহ কেহ বলিয়া! 
ধাকেন) যে “চাত যায় জাহাজারোহণের জন্য নহে, “জাত যায়” অথাদা 
ভক্ষণের জন্য। তাহা যদি হয়, তবে ঠিক এ সকল অখাদ্য ধাহাঁরা এই 
দেশেই প্রকাশ্যেই হউক আর অগ্রকাশ্যেই হউক খাইরা গাকেন, তাহাদের 
জাত যায়” লা কেন? এ সমশ্তা কে পুরণ করিবে ? কয়েক জন হিন্দু সমাঁজ- 
ভুক্ত হিন্দু তাহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ উপবীতধারী) পি এণ্ড ও 
কোম্পানির জাহাঙ্দে-জীহাঁজের টেবিলে, জাহাজের থাদ্য খাইয়-_সান্্রাজ 
বা লঙ্কা্ধীপ যাঈশ্লেন, কিন্ত তাগগাদের “জাত” গেল না। অতএব, দেখা 
যাইতেছে, ঘে হিন্দুধর্মের আদেশ যাহাই হউক, জাহাজে করিয়া ইউরোপ 
যাওয়া হিন্দু সমাজের চক্ষে প্রারশ্চিত্ত সাপেক্ষ পাপ ! এরূপ বিবেকহ্ীন, 
সঙ্কীর্ণ নিয়ম ষে প্রাচীন উন্নতিশীল হিন্দুদিগের ধর্মে হিল না, তাহার প্রমাণ, 
তাহার! বাণিজ্যার্থ সমুদ্রে গমনাগমন করিতেন 1 এব্প নিয়ম যে 
আমাদের উদ হর বিরোধী, তাহা পাঠককে অধিক কণায় বুঝাইতে চে 
করিলে তাহার বুদ্ধর অপমান কর1 হইবে । ভারতবর্ষ ছাড়া যে অন্য দেশ 

* অনেকে বলিতে পারেন এবং বলিয়াও থাকেন, যে সমাজের শৃঙ্খলতা 
রক্ষার জন্য, কি বৃদ্ধ পিতা ম্যতার মনস্তষ্টির জন্য মধ্য মধ্যে মিথ্যা কথ। বলায় 


বা কপটাচরণ করাম় দোষ নাই। তাহাদের প্রতি সংক্ষেপে উত্তর--ঠাহারা 
ধর্মনীতি শিক্ষা করুন। 


ছিল্নুধ্র্মার নবর্জীবন। ৪৭১ 


আছে, হিন্দু ছাড়া ধে অন্য সভ্য জাতি আছে, অনেকের পক্ষে তাহা জান+ 
আবশ্তক । বিদেশ ভ্রমণে যে মনের সঙ্্ীর্ততা যাষ এবং শিক্ষালাভ হয়, তাহ। 
সকলেরই জানা আসছে । পাশ্চাত্য পণ্ডিতদ্দগের নিকট এখনও বহুদিন 
আমাদিগকে নতশির হইয়া শিক্ষালাভ করিতে হঈবে। ইউরোপে যে 
বিজ্ঞানস্থর্ধ্য উদ্দিত হইয়াছে, এখানে যাহার ঈষৎ আভা পাইয়! আমব1 নব- 
জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, ইউরোপে না যাইলে তাহার জ্যোতির সম্পূর্ণ উপলব্ধি 
অসম্ভব । আবার, “বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।” ভারতবর্ষের বাণিজ্যের বিস্তার 
যে বিশেষরূপে বাঞনীয়, তাহা কে না স্বীকার করিবে? কিস্ত যতদিন পোতা- 
রোহণে ইউরোপ ও 'মামেরিক1 গমন হিন্দু সমাজে নিষিদ্ধ থাকিবে, ততদিন 
আমর] ইচ্ছান্ু্ূপ বাণিজ্যে প্রবৃস্ত হইতে পারিব না, ততদিন ভারতবর্ষ 
গরিব থাঁকিবে | চারিদিকে শুন! যায়, আমাদের দেশে বস্ত্রাদি প্রস্তত করিবার 
ষক্ত্রের সংখা! যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার চেষ্টা কর1 উচিত। কিন্তু যস্ত্াদি 
সম্বন্ধে শিক্ষ। কে দিবে, কোথায় পাইব ? তাহার জন্যকি ইউরোপে যাওয়া 
আবশ্যক নহে? জনৈক লব্ধ প্রন্তিঠ ধনাগ্য হিন্দু বণিক কার্ধ্যবশত ইংলগ্ডে 
যান' তিনি ম্যাঞ্চে্টার কিলিবরপুলে গিযাছিলেন। সেখান হইতে অতি 
গোপনে লগ্ডন দেখিতে যান--পাছে কোন বাঙ্গালির চক্ষে পড়েন। এখানে 
প্রচার ছিল, যে তিনি বোম্বাই গিয়াঙ্ছেন। তীাগাকে এব্প নিগ্রহ সহা করিতে 
হইল কেন? এরূপ কপটাচরণ করিতে হইল কেন ? লেখক, তাহার বিষয় 
যতদুর শুনিয়াছেন, তিনি একজন গণ্য, মান্য, উতকুষ্ট লোক, সহজে যিথ্য! 
কথা বলিবার লোক নহেন। বোধ হয়, হিন্দু সমাজের কুনিয়মই ত্বাহাকে 
কুপথে যাইতে বাধ্য করিয়াছিল। 
(ক্রমশঃ) 


শ্রীপ্রমথনাথ বন্থু। 


আকাশ । 


তে আকাশ? কে ৰা ভশি জগব্ ব্যাপিয়া 
যতদূর যায় দৃষ্টি, 
রচিয়া অপূর্ব স্থষ্টি, 
বিশাল মহান্‌ ভাবে আছ দাঁড়াইয়া 
অনন্ত তোমার কায়া, 
অনন্ত তোমার মায়া, 
ক্ষুদ্রতম নর আমি অবাক হেবিয়া। 
নাহি বুঝি কিছু মন্ম। 
কিবা সে তোমার ধশ্ম, 
নয়নেতে লাগে ধাধা মাকুল ভাবিষা, 
কে তুমি রে রহিয়াছ জগত ব্যাপির11১। 


দিন মাস গত হয়, 
ধতু পরিবর্ত ময়, 
নিত্য নৃতনতা তব ওহে বিশ্বালর, 
বসন্ত শ্রিশির শীত, 
কত নীল, বভু গীত, 
স্থির অচঞ্চল কভু, কখনও প্রলয়, 
কহ সেবারতা কেন ঘটে বিপধ্যয়? 
কীটাধম কীট আমি, 
সতত ক্সিপথগামী-- 
মুহুর্তেক নহে শুদ্ধ অভ্রান্ত হৃদ; 
অসীম তোমার প্রাণ, 
বীর্ধযময় জে]াতিয্মানঃ 
তবু বিশৃঙ্খল কেন, ওহে দীনাশ্রয় ! 
তুমিও কি পরিতণ্ত পাপ যন্ত্রণায় ? ২। 


শনন্ত কালে সাক্ষী তুমি রে আকাশ! 
কহ্‌ শুনি সে কাহিনী, 
কে স্জিল এ মেদ্দিনী, 
পশু পক্ষী 'প্রাণী কীট নরের আবাস 
চন্দ্র সুধ্য গ্রহ তারা, 
কোথা হতে এল তারা, 
সলিল, মুভিক, তেজ, অনল বাতাস; 
কে স্কিল নরঙজাতি, 
জালিল জানের বাতি, 
অড়তবার মাঝে করি চৈতন্য-বিকাশ, 
সথষ্ট বস্তব শ্রে্তম, 
এ জগতে অঞুপম, 
রমণী স্কিল কে রেকার এ বিলাস 
কহ তত্ব কালসাক্ষী তৃমি রে আকাশ ।৩। 


টিকালজ্ঞ ভমি দেব বিশাল হৃদ, 
বিপুল বিস্তার তব, 
তুমিত দেখিছু সব, 

বল ধ্সে নরজাতি লভে অভ্যুদয়? 
মিশর পারস্য গ্রীস, 
বাবিলন্‌ কি ফিনিস. 

ভগনের রাজ্ঞী রোম কেমনে উদয় । 
কহ দেব পুরাতত্ব-_ 
কে স্থাপিল আর্ধ্যাবর্ত, 

ক্ষালের প্রভাতে সেই স্থদূর সময় 


জগৎ তিমিরাচ্ছন্ন, 
নরজাতি পণ্ড বন্য, 


আকাশ । ৪৭৩ 


ভারত শুধুই যবে জ্ঞান দীপ্তিময়, কখন ৪ ছুখেতে ভাসি, 

পুর্র্ব ইতিবৃত্ত, দেব, কহ সমুদয় । ৪ । কখনও আননে হাসি, 

কি সম্পদে কি বিপদে স্বহাৎ আমার ; 
নাজ্ঞানি কি প্রীতিহারে, 
কি মধুর স্নেগাসারে, 
1 বেখেছ চিত্ত হৃদয়ে তোমার, 
তোমারে হেরিলে পরে, 
এ প্রাণ কেমন করে, 

ভুলে রর সমুদয় এ বিশ্বসংসার, 

অভীত ভবিষ্য ছুই নিরখি আশাধার 1৭1 


বারেক হৃদয় দেব কর উন্মোচন, 
ভাবি ঘবনিকা তুলি, ৰ 
কি আছে দেখাও খুলি, রাঃ 
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শূন্য বর্তমান যার, 
ভবিষ্যৎ কিবা তার, ূ 

আছে কি কালের গায়ে কিছু নিদর্শন? ? 
নাঠি থাকে কোন চিন্ত, [ 

ও হৃদয় কর ভিন্ন, ৩খন জ্ঞ নের চক্ষু হয়উন্মীলন, 


উগার অনল, বজ কর বরিষণ, চিত্রিত অমর বর্ণে, 
কর দেব উক্কাপাৎ, ্ রা ঠা 
হক বঙ্গ ভম্মসাৎ, নের গুঢ তত্ব কর অধ্যয়ন, 


কালের আধারে পুন ভূবাও ভুবন, বাঁগা কিন্বা রাজপাট) 


পপ শপ পা 


শূন্য ভবিষ্যৎ যাব, কি ফল জীবন 1৫। ক ০ চর ঠা 
ভক্তি পরম ভালবাসা জাগ্রত-স্থপন) 
'নস্তের প্রতিকৃতি তুমি জ্যোতির্শায়, জ্ঞানেতে না হয় মোক্ষ, 
বিশাল হৃদয়ে তন, যুক্তিমার্গ নর যোগ্য, 
এই বিশ্ব সমুস্তব, ' শান্ত? মাত্র পার ভবে অনন্য সাধন, 


গ্রহ উপগ্রহ হৃর্ধ্য জ্যোতিক্ষ নিয়; 
কতু শান্ত নীলগ্রভ, 


“শান্তি 'মোক্ষপদ দেবঅপার্থিব ধন।৮। 
হে আৰাশ কেবা ভুমি জগৎ ব্যাপিয়া, 


কভু তীম বজ্রাহব, তি 
ু যতদর যায় দৃষ্টি, 
অবিরাম চঞ্চলতা স্থর কভু নয়? টা রর চা এ 
চটি রাহ ত্য্টি, 
অসীম শক্তির কাধ্য, . নী 
নিয়মিত অনিবার্য, বিশাল মহান ভবে আছ দীড়াইয়) 


অনন্ত তোমার কায়।, 
অনস্ত তোম]র মায়া, 
ক্ষুদ্রতম নর আমি অবাক হেরিয়া) 


তোমাতে লি জন্ম, ভোমাতে বিলয়, 
বল কোথা শক্তি নাথ শ্ক্তিব উদয় ?৬। 


হে আকাশ তোমা পানে চাহি বারঙ্গার; নাহি বুঝি কিছু মর 
তুমি সৌন্দ শর খনি, কিবা সে তোমার ধর্ 
তুমি নয়নের মণি, নয়নেতে লাগে ধাধা আকুল ভাবিয়া, 


জাশৈশব হেবি তেজ! প্রীতির 7ঞ্চার, ূ কে তুমি রে রহিয়াছ জশত পুরিয়া ?॥ 


বল, দেখি ভাই কি হয় ম'লে। 


এটি সাধক প্রবর রাম প্রসাদ সেনের কথা । তিনি ষখন সংসারের ক্ষোরতর 
মায়ার কথা_-সাংসারিক বস্ততে প্রবল মোহের বিষয় ভাবিতেন,_ভাবিতে 
ভাবিতে যখন মনে হইত, এই “ভবের বাজারে” বাজার করণ শেষ হইলে 
একদিন সংসার ছাণডিষা যাইতে হইবে ছাড়িয়া কোথায় যাইব তাহার 
কিছুই স্থিরতা নাই, স'সার ছাড়িয়া, সংসারের নিকট চির বিদায় লইয়া সব 
কোথায্ব যায়, ঘে একবার যায়, সে সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিতে 
পারে না; তখন উহার হৃদয়ে বিবিধ অপূর্ধব ভাব পরম্পরার সমাবেশ 
হইত, মনের সহিত গাইতেন-_ 

«কেউ বলে ভূত প্রেত হবি. কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি, 
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মেলে 11 

প্রথম মনে আসিল ভূত প্রেত হইব-সেকি? ভয়ানক অবস্থা! যাবতীয় 
মনুষ্যের ভীতি ও দ্বণা উদ্দীপক পদার্থ ! খ্রশানে,মশানে কুশ্থানে ভ্রমণ, কুম্ানে 
বাস, বায়ুর ন্যায় গতি, অতি ভয়াবহ সামগ্রী! নাম শুনিলে রাম রাম, ঝলিবে 
-সেকি। অন্ধকারে গাছে গাঙ্গে বান, সানুনাসিক, অস্পষ্ট, অথচ ভয়ানক 
উচ্চারণ! এখনই মনে হইলে কেমন ভয় হয়, ঘবণ। হয় তাহাই হইব? সেষে 
অসহ্য ' রাম প্রসাদের মনে তখন এই কথা আপসয়াছিল, মান্থষ মরিলে 
কি যথার্থ ই তবে ভূত নামক সেই বিকট চীব বা পদার্থে পরিণত হয়? 

মরণ্ে পর ভূত প্রেত হইব--একণ! বিজ্ঞ, তত্ৃজ্ব. মহাসাধক, ঈশ্বরে 
নিবিষ্ট চিত্ত রাম প্রসাদেক মনে স্থান পাইল না। তিনি অনুসন্ধান করিলেন, 
লোকে আর কি বাঁদণন্ববাদ করে--তখন মনে হইল, কেহ কেহ: বলিয়্াছে 
“ডুই শ্বর্গে যাবি |” শ্র্মে যাইব উত্রুষ্ট €ই'তও উত্রুঈতর স্তান, জগতের 
শ্রেষ্ঠতম স্থান; তাহার কাছে কি ছার--দেবলোক,চন্ত্রলে'ক,ঈত্বের অমর্াবতী! 
শোভা! যে স্থানে অরিষ্ঠাত্রী দেণতা, সেম্তানের শ্রেষ্ঠত্ব, চমৎ্কারিত্ব মনে ভাবিয়া 
আনিতে পারি না ।, সেখানে রোগ নাই, শোক নাহ, মায় নাই মোহ লাই, 
ক্রোধ নাই, লোভ'নাই--েখল সুখ, শাস্তি) সাম্য, আরাম, আমোধ-- সেখানে 
সব লমাল, উচ্চ লচ ভেদ নাই ; সেখানে আন্ধকার লাই) কেবল" অলোক । 
বিভিষ্ক প্রকার বন্তর ক্রমিক পবিবর্তন কেবল পার্থিব জীষনেই আবশ্যক) 


বল. দেখি ভাঁইণকি হয় ম'লে। ৪৭৫ 


এখানে সমতায় বিরক্তি হয়; সেধানে বিরক্তি নাই--সেখানে ক্রমাগর্ড 
আলোকে মনে আরও পরিতণ্ডি--সেই জ্যোতির্ময়, "অথচ ময়ন নিগ্ধকর, 

মনের শাস্তিপ্রদ আলোক এ পার্থিধ চক্ষে কথন প্রতিবিস্থিত হাত সা সেখানে 

দেব জিনিষই তেন আলোকময়, স্যোতিন্ময়। তেমন শ্থান-বাছার বড় পুণ্যের 
ধল, সেই সেম্থানে পঁহছিতে পাদর--অনন্ত সুখভোগ করিবার তাহরই 
অধিকার ; সেখানে স্বধ অনস্ত-- আমোদ অলস্ত। কিন্ত এ স্থখ-লাভের চিত্তীয 
শৃঙ্গ ততবদর্শাী রামপ্রসাদের মল উঠিল না। তাহার কল্পনা, কবির কল্পনা নয়-_ 
তিনি লাধক । প্বর্গ নামে এক শ্তান আছে-সেখানে অনস্ত স্থখের অধিকারী 
ব্যক্তি মাত্র যাইতে 'পারে, এ কগাঁ ঠাহার মনের কাছে অতি সঙ্ীর্ণ_এ 
কথায় তাহার তৃপ্তি হইল নাঁ। তিনি জগত অষ্টী জগতৎপাতাকে মাতৃভাবে 
দেখিতেন, মায়ের নামে তিনি বিভোর হঈতেন_-পেই মাদের কাছে-যেধানে 

কেবল মায়ের অপিকার যেখানে সেই মা-ময় সব, মরিলে এমন কোন 
স্থানে কি যাঈতে পারিব না? ঈশরকে রাষ প্রসাদ মাতভাবে সাধনা করিতেন, 
মাফের কাছে না যাইতে পারিলে মা-গহ প্রাণ সন্তানের সখ হয় না, মনের 
শাস্তি আদে না-সেম্ান কোগায় ? তখন মনে হইল, কেছ কেহ বলিয়াছেন 
+“সণলোক্য পাবি”- সেকি? সেত কলিত স্বর্গ নয়-__সেত প্রার্থলীয় স্থান, 
কাঁধকের প্রার্থনীয় শান্তিপ্রদ স্থান -্ঠাহার লোকে যাইব, এ ইন্দ্রপোক, 
চন্রলোক, ঞ্ুৰলোক, অমরাব শী, নননকানন নয়ু--সে শু কবির কল্পসা । এ 
তাহার লোঁক--স-লোক. তিনি খেখানে আছেন সেই খানে । তিনি কে? 
ম1 ।-_-এই ত্রহ্গাণ্ডের ভাণ্ডার, মিহিরের £করণ, শশাঙ্কের সৌন্দর্য্য, সবই 
তাঁর; সেই সর্বশক্তিমান সব্ব্ময় পরব্রহ্গ--াহার কাছ যাইতে পারিব। 
জীবনের জালা যন্বণায় বিরত হইয়া_-“ভবের গাছে” পাক খাইতে খাইতে 
অসহ্য বোধ করিয়- মনের মত" ভাবে “শ্রপদ” দেখিবার জন্য ধাহার 
কত সাধ্য সাধনা করিয়ান্চ, মরিলে তাহার কাছে যাইতে পারিব-_ইহার 
অধিক আর টিক চাই ? কিন্ত এ স্থুথেও রামপ্রসাদ মন স্থির করিতে পারি- 
লেন না--তাহার নাধয় লাধকের বাসনা এরও উচ্চ-স্ডিনি মায়ের “আব 
দারে” ছেলে_-শুধু মা যেখানে আছেন সেখানে যাইতে পারিলেই তাহার 
পক্ষে হথেষ্ট হুয় না; যে মা-অন্ত-প্রাণ, সে মার কাছে গিয়াও শির হয় না, 
মধ কোলে বমিরাও স্থির হয় না, তাহার এত গাঢ় অনুরাগ, এত বুক তরা 
তি, এভ হনয় পোকা ভন্বি, থে ইচ্ছা হন্ব, যেন বায়ের সঙ্গে বিশাইবা 
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'যাই--মা আর আমি এক হইয়া যাই--এতটুকু পার্থক্য তাহার পক্ষে বিষয__ 
তাই উচ্চতম সাধক আরও উচ্চ এর সুখের অভিলাষ হইলেন--মনে আসিল 
কেহ কেহ বলিরাছে মরিসে “ সাফুদ। মেলে ।” মে ত সালোক্যের বড়__ 
তাহাতে সংযোজন মিলিকে, শুধু মারের কাচে গিয়া তৃপ্তি হয়না--তাহার সহিত 
যোজিত হইতে পারিব। মরিলে পর এই আমি, এই এতটুকু আমি সেই 
অনস্ত পরত্রন্দের সহিত যোজিত হইতে পারিব-কি আদরের সংষোজন-- 
একবার মনে করিলে ও বেন দেহ মাত্সা পবিত্র হয়। কিন্ত তবু কি আমার 
আমিত্ব যাবে না? আঘাব কি সে” অপূর্ব যোগ হইতে বিষুক্ত হইয়া 

ংসার চক্রে ঘুরিতে হনবে? সান্জাও সাধকেব পরিতৃপ্তি হইল না । 
মায়ের সঠিত যো'জত হ€য়ার অপেক্ষা তাহাতে লীন হওয়াই রাম প্রসাদের 
মনের কথা । লোকে “ম্বশ” “সালোক্য,? “সাধুজ্য” লইয়া বাদাহ্ুবাদ 
করিয়াছে, কিন্ত আমি নিজে বলি__ 

“যেমন ভলের বিশ্ব জলে উদয় 
জল হয়ে সে মিশায় জলে ।” 

সেকি? সের্ববাণ চরম মুক্তি। রামপ্রদাস “ভূত প্রেত" স্বগ্গ 
সালোক্য, সাধুজ্য প্রতি সকলই বিচার করিয়া শেষ স্থির করিলেন, যাহা 
হইতে উৎপত্তি হইয়াছে, সাধকের তাহাতেই নিবুত্তি হইবে । বাস্তবিক 
প্রাচীন দার্শনিকগণের মধো সকলের মতগুলি একটি একটি করিয়া! পর্য্া- 
লোচনা করিলে অবশেষে বেশ দেপা যায যে, মপসলেরই এক ভাবে না এক 
ভাবে & মত । মানষ দরিলে তাহার দেহের পঞ্চভৃত পঞ্চভূতে মিশাইয়া 
ষায়। আর আত্মা অজব, অক্ষয়, অনত্ত, অ'বকৃত-_যাহ! হইতে তাহার 
উৎপত্তি, সেই অনস্ত জক্ষয় পরব্রদ্ে বাইয়া লীন হয় । 
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আমর! ষষ্ঠ সংখ্যায় ভারতে ব্রিটিশাধিকার প্রবন্ধে * দেখাইতে চেষ্টা 
করিয়াছি ষে ভাঁরতবর্ন কেল ইঈংপেজের বাহুবলে অধিকৃত হয় নাই, ইংরেজ 


. *,তারতে ত্রিটিশাধিকার শীর্ষক প্রবন্ধ সিটিকলেল গৃহে-পঠিত হইয়াছিল 
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ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় বিজেতা বলিয়। গর্ব প্রকাশ করিতে পারেন নাঁঁ। 
ভারতবর্ষ ” ধানত ভারতধাসীর সাচা'য্য ইংরেজের চধিকত হইয়াছে। 
অনেকে বলেন, ইংরেজ আপনাদের অনস্ত মহিমাময় ক্ষমতায় ও অপূর্ব্ব 
যাছু বিদ্যাবলে প্রায় সমগ্র ভারতে রাজত্ব স্থাপন করিয়াছেন । চক্র পবা 
আশোক, শিবজী বা রণজিৎ সি"হ যে সাধনায় দিদ্ধ হইতে পারেন নাই 
ইংরেজ অল্প সময়ের মধ্যে তাগাতে কল লাভ করিয়াছেন) চাণ 'ঠির কূট 
মন্ত্রণায় যাহ! সম্পন্ন হয় নাই, ইৎরেঙ্গের রাজনীতিজ্ঞতায় তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। 
বণিক ইৎরেজ বণিক বেশে ভীবতবর্ষে মাসিয়! অল্প দিনে সিদ্ধ ও পঞ্জাবের 
বিশাল ভূমিতে, বিহার ও বঙ্গের শামল ক্ষেত্রে, বোগাই ও মান্্রাজের সমৃদ্ধ 
স্থলে আপনাদের জধ়-পতাক। উড়াইয়! দিয়াছেন । অঙ্গ দিনেই তাহাদের 
স্বদেশের বণিক-সমিতির একজন অন্ুগভ কর্চাবীব ক্ষমতা, সমগ্র ভারতে 
সেকন্দর শাহ্‌ বা শার্লেমানের, পিতর বা নেপোলিয়নের ক্ষমতার সহিত গৌরব 
ও তেজোমহিমার স্পর্দ। করিয়াছে । ইহা ইংরেজের অলৌকিক দেব-শক্তির 
ফল-_অগমা, অচিস্ত্য মহিমার পরিচয় । ইংরেজ এই দেবশক্তির বলে-- 
এই অচিস্ত্য মঠিমার প্রসাদে হিমালয় হইতে সুদূর কুমারিকা পর্য্যস্ত, সিন্ধু 
হইতে দূরতর ব্রহ্ম পর্যন্ত, বহু বিস্তুত, বহু সমৃদ্ধ ও বু জনাকীর্ণ ভূখণ্ডে 
অলোক-সামান্য দেবপুরুষ ও রাঙ্গাধিরাজ চক্রবকতাঁ বলিয়া পুজিত 
হইনেছেন । 
ধাহারা অভ্তস্তবদশর্শ নহেন, তাহারা যে, ইংরেজের সম্বন্ধে এইরূপ মত 
প্রকাশ করিবেন, তাহ] কিছু অস্বাভাবিক নহে । ইতালীর সহিত ভারতবর্ষের 
অনেক বিষয়ে মিল আছে । এশিয়ার যানচিত্রে যেমন ভারতভূমি,ইউরোপের 
মানচিত্রে তেমনি ইতালী । উভরেই উভয় মহাদেশের দক্ষিণ পার্বতী 
একটি প্রশস্ত উপদ্বীপ, উভয়ের দক্ষিণ ভাগই সাগরের দিকে যাইয়া শেষ 
হইয়াছে, উভয়ের শীর্-দেশেই অটল অচলবর বিরাট পুরুষের ন্যায় অধি- 
ষিত থাকিয়া, প্রকৃতির অনুপম শোভা বিকাশ করিয়া দিতেছে, উভয়ের 
অভ্তর্দেশেই শ্রদন্ন-সলিল। আ্রোতস্বতী তরঙ্গ রঙ্গ বিস্তার করিয়া বহিয়া যাঈ- 
তেছে, উভগ্নেই প্র্কৃতি-রাজ্যের রমণীয় স্থানঃ শ্যামল তরুলতায়, শস্যপূর্ণ 
প্রশস্ত ক্ষেত্রে উভয়েই চিরশোভিত, অধত্র-সম্ভৃত সৌন্দর্য্যের গরিমাত়্, অনা- 


এই বক্তৃতার সারাংশ নবন্রীবনে প্রকাশিত হয় । দ্রাকরের ভ্রমে যখাস্থলে 
ইন হ্বীকার কর! হয় নাই। 
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য্লাস-লভ্য ফলজম্পত্তির মহ্িমার উভয়েই বিভূষিত। পক্ষান্তরে ভারতের 
ন্যায় ইভালীও ছনেকগুলি খণওরাজ্যে বিভক্ত, বু শতাঙ্দী ধরিয়! উভয় 
জন্দপদই বিদেশী আক্রমণকারীর পরাক্রমে নির্জিত, নিপীড়িত ও আত্ম 
ত্বাধীনতায় বঞ্চিত ইতালী পৃব্রে অন্স্িয়ার অধীন ছিল। জন্ট্িয়ার 
“ন্যায় ইভালীর সৈন্যবল ছিল না, ইতালীর 'অধিবাঁসীরাও অন্থিষার অপি- 
বাসী” ন্যায় সাহস-জম্পন্ন বা রণনিপুণ ছিল না। দীজর ঘা আপ্টলীর সময়ের 
বীরত্ববীত্তি, এ সময়ে ইতালী হইতে অস্তর্ধান করিয়াছিল । যে অসাধারণ 
পরাক্রমে, যে বিপুল বৈভবে জগতে লক্ষ্মী সৌন্পর্য্যশালিনী রোম নগরী 
তিবরের তীরে দাড়াইয়া! আপনার গোববে আপনিই হাসিয়াছিল, সে পরাক্রম 
ও দেই খৈভব ধীরে ধীরে অনস্ত অতীত কালের সহিত মিশিগা গিয়াছিল | 
এ দিকে অক্সিয়া ইতালীর নিকটবন্রী ছিল, স্ততরাং অল্প সময়ে, অল্স আাম্মাসে 
আক্রান্ত জনপদ্ধে আপনাদের পাশব শক্তির পরিচয় দিত। ইতালী এন্ধপ 
সঙ্কটাপন অরস্থায় থাকিয়াও আপনাকে অক্ত্রিয়ার অধীনতা-পাশ হইতে বিমুক্ত 
করিজাছে। এই অৰীনতাম্পাশ উচ্ছেদেব একমাত্র কারণ_-ইতালীর অপূর্বব 
জাতীয় ভাব। যুদ্ধক্ষেত্রে ইতালী আনকবার পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, 
কিন্ত কখনও আপনার জাতীয় ভাব হইতে অণুযাত্রও বিচলিত হব নাই। 
ইতালীর সাহসী সৈন্যগণ পবিত্র সমরে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইফ়াছে-_ 
তাহার অধিবাসীগণ বিদেশীর অত্যাচারে সখের, সম্পদের, শাস্তির আশায় 
অনেকবার জলাঞ্জলি দিয়াছে, ইতালীর বিপুল অর্থ অনেকবার বিলুষ্ঠিত ও 
দেশীস্তরে নীত হইয়াছে কিন্তু ইতালী জাতীয় জীধনের গৌরব শুন্য হয় 
নাই । জাতীয় ভাবে সন্বদ্ধ ও জাতীয় জীবনে অন্থুপ্রাণিত হওয়াতে সমগ্র 
ইতালীতে অভূতপূর্ব শক্ষির সঞ্চার হয়, অন্যান্য ভূখণ্ড ইতালীর সহিত 
য়বেদষা প্রকাশ করে, বিদেশী আক্রমণকারী অবশেষে ইতালীকে ছণতিয়] 
দিতে বাধ্য হয়। 

পক্ষান্তরে ভারতের দিরে--এঈ ঘোর ছুর্দশাময় পতিত ভূমির দিকে 
চাহিয়া দেখ। ইতাণী যেমন অস্ত্রিয়ার নিকটে রহিয্বাছে, ভাক্নতভূমি তেল 
ইংলগডের নিকটবন্তী নহে। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের বছ দূরে--ষাগর-তৃধর- 
খরির্ত বিপুলা পৃথিবীর আর এক ভাগে রথিয়াছে। ইৎলপ্ডের বণিক্দিগকে 
বিশাল সাগর অতিক্রম করিয়া, উত্তমাশ। অস্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়া, অনেক 
কষ্টে--অনেক দিনে ভারতবর্ষে আদিতে হইয়াছিল। তখন অত্তরীক্ষের 
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তড়িৎ ভূতলে আসির়' ভারতবর্ষকে ইংলগ্ডের নিকটবত্ত্ করে না, বাম্প” . 
প্রবাহ বিজ্ঞানের শক্তিতে মস্তক অবনত করিয়া ইংরেজদিগকে ভারতবর্ষে 
আসিতে সাহাধ্য করে নাই, মন্ুর লেসেপ্সের বুদ্ধি বিস্তুত সৈকত ভূমে 
জঅলআ্োত প্রবাহিত করিয়া ভারতবর্ষে াসিবার পথ অধিকনর সুগম করিয়! 
দেয় নাই । অধিকন্ত ইংলওু সে সময়ে বিজয়িনী শক্তির মহিমায় গৌরবান্বত, 
ছিল না, ইংলগ্ডের অধিপতি পেকন্দর শাহ্‌ বা হানিবলের ন্যায় দিশ্বিজয়ে 
ব্যাপৃত ছিলেন না, জনসংখ্যায় ভারতবর্ষ ইংলগ্ডের মাট গুণ পরিমত ছিল, 
তথাপি ভারতবর্ষ সহজে ইংলগ্ের বশীভূত হয়! অথচ পরাধীন ভারতবর্ষ 
ইতাপীর ন্যায় কখনও আম্মস্বাধীনহা লাভে উন্মুখ হয় নাই, সমগ্র ভারতভূমি 
ইতালীর ন্যায় জাতীয় ভাবে সন্বদ্ধ হইয়া ইৎলগুকে 'ঘযুদ্ধং দেহি” বলিয়! 
কখনও আহ্বান করে নাই । অক্স্িয়াকে ইতালীর জন্য যেরূপ কষ্ট ভোগ 
করিতে হইয়াছিল, ইংলগুকে ভারতর্ণের জন্য সেরূপ কিছুই করিতে হয় 
নাই । সমগ্র ভারত যেন কোন অভাবনীয় মন্ত্রের গুণে হংবেজ বণিকের 
পদানত হইয়াছে । স্থতরাং সাধারণে আতাঁব জিজ্ঞাসা করিতে পারে, ইহ! 
কি বিশম্মপ্নকর ঘটন] নহে? ইহাতে কি ইংরেজের অলৌকিক শক্তির 
পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না? হীংরেজের অণিস্তযপূর্ব মহিমায় কি ভারতবর্ষ 
অর্ধকৃত হয় নাই ? 

ঘটনা! বিচিত্র বটে, কিন্তু এই ইবচিত্র্যের সহিত কোনরূপ অলৌকিক 
শক্তির সংযোগ নাই--কোনরূপ অণিন্ত্যপূর্ব্ব মঠ্মার সংশ্রব নাই । উপরে 
সে প্রশ্ন উখাপিত হইয়াছে, তাহাতে প্রথমত ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, 
ইতালীর ন্যায় সমগ্র ভারতবর্ষে জাতীয় ভাব ছিল, দ্বিভীয়ত হইীংলগ্ডের 
পরাক্রমে এই সার্বজনীন শক্তি পর্বযদস্ত হইয়াছে, অর্থাৎ ইংরেজ সমগ্র 
ভারতস্থ মান আচার, পমান ধর্শ ও সমান ভাষার একটি' বিশাল জাতিকে 
আপনার ক্ষমতার আত্মন্ত করিয়'ছেন। কি, এই দুইয়ের একটি কথাও প্রকৃত 
নহে, একটিও, ষথার্থ ঘটনার উপব স্থাপিত হইয়া ইংরেজের অলৌকিক 
দেবশক্তির সমর্থন করিতে পারে ন! । 

আমরা ভারতে ব্রিটিশাধিকার প্রবন্ধে প্রসঙ্গ ক্রমে নির্দেশ করিয়াছি ষে, 
ইংরেজের পদার্পণ সময়ে বা তৎপুর্বে ভারতবর্ষ জাতীয় জীবনে সঞ্জীবিত 
ছিল না, ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পুর্ধ্ব ও পশ্চিম এক হইয়া, এক উদ্দেশ্য 
সাঙনের জন) পরম্পর ভ্রাডৃভাবে দণ্ডায়মান হয় নাই | এই বিষয়ের বিচার 
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গলে প্রথমেই বুবিতে হইবে যে, জাতীয় জীবন কিরূপ এবং কিসেই. বা 
জাতীয় ভাবের উৎপত্তি, শ্ছিতি বা বুদ্ধি হয়। 

জাতীয় ভাবের উতৎপনত্তর প্রথম কারণ, সমান জাতি ও সমান ভাঁষা। সমস্ত 
ইংলগ্ডের লোক এক ইংরেজীতেই আলাপ করিয়1 থাকে । কিন্ত এ স্ষোগ 
ভারতবর্ষে নাই । সমগ্র এসিয়ার লোক এক ভঃষায় কথাবার্ডা কহে, ইহ। 
বলিলে সত্যের যেরূপ অপলাপ হয়, আর দমগ্র ভারতবর্ষে লোক এক 
ভাষায় আলাপ করে, ইহা! বলিলেও সত্যের সেইরূপ অন্যথাচরণ করা হইয়া 
থাকে। ভারতবর্ষের এক জনপদেব ভাষা আর এক জনপদের লোকে 
বুঝিতে পারে না-_এক জনপদের সাহিত্য আর এক জনপদের লোকে আদর 
করিয়া পড়ে না, স্থতরাং ভিন্ন ভিন্ন জনপদবাসীব চিত্ত, ধারণ, সমবেদনা 
প্রভভতি পরস্পর পৃথক হইয়! পড়ে! ইহাতে জাতীয় ভাব বিকাশের সম্ভাবন! 
কোণায় ৭ ইতালী ভারতবর্ষের ন্যায় খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত থাকিলেও এক 
ভাষায় আবদ্ধ ছিল। সমগ্র ইতালীর !লোক পরম্পর এক ভাষার কথোপ- 
কথন করিয়া পরস্পবের নিকট মনোগত ভাব ক্গানাইতে পারিত। এই 
সাধারণ ভাষ। হইতে একটি সাধাবণ সাহিতোর উৎপত্তি হয়। স্বদেশ- 
বত্সল কবির রসময়ী কবিতায়_-স্বদেশ-হিতিষী বক্তার তেজস্বিনী বন্তৃতা- 
চ্ছটায় এই সাহিত্য অলঙ্কত হইতৈ থাকে । কবিগুক দাস্তে এক সময়ে 
অপূর্ধ্ব দেশ ভক্তিতে বিভোর হইয়া ষেগান গাঈয়া ছিলেন, রাস্সেঞ্জি সেই 
গান গাঈয়াই স্বদেশীয়গণেব মুহ্যমান হদয়ে তাড়িত বেগ সঞ্চারিত করেন । 
সমস্ত ভাব্তভূমিতে এ দুঁশোর আবির্ভাব দেখা যায় নাই, স্ৃতধাং কোন 
সময়ে সমস্ত ভারতভূমি এক জাতীয় ভাবে সন্বদ্ধ হঈতে পারে নাই। 

একবিধ ধর্শ, একবিধ স্বার্থ ও একবিধ 'আচাৰ ব্যবহাব প্রসতিতে ও 
জাতীয় ভাব পরিপুষ্ট হইয়] থাকে, কিন্ত ভারতবর্ষের অৃষ্টে ইহাও ঘটে নাই'। 
ইহা ব্যতীত দুরারোহ পর্বত, ছু" " "অরণ্য, দুস্তব তবঙ্গিণী প্রভৃিতে ভারত- 
বর্ষের জনপদ সকল পরম্পর পৃথক ভাবে অবস্তত। এই প্রারুতিক অস্তরায়েও 
কোন সময়ে ভারতবর্ষের সংযোগ সাধিত হয় নাই-_জাতীযষ় ভাবের উন্মেষ 
দেখা যায় নাই! স্বতরাং এশিয়া, ইউরোপের ন্যায় ভারতবর্ষও একটি 
ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র । ইহার সহিত সার্ঘজনীন রাজনৈতিক ভাবের কোন 
সংশ্রব নাই। নানাবিধ প্রাকৃতিক শন্ততে ভারতবর্ষের অন্্র সকল বহুকাল 
হইতে বিবুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার এক অঙ্গে আঘাত করিলে আর এক 
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'মটা-যেদলী অনুভব করৈ না, এক অঙ্তে তাড়িত বেগ প্রবেশিত করিলৈ আর 
একক অধ্ৈর পান ক্রিয়া! . লক্ষিত ভয় না। এই বিচ্ছেদে--এই অনৈক্যে 
ভারম্তবর্ষ জাতীয় ভাবে বঙ্গশালী হয় নীই। যখন সাহাবদ্দীন গোরিকে 
দেশ হুহিতে নিষ্ষাশিত করিবার জন্য পৃর্থীরাজ চৃষদ্রতীব তীরে সমাগত তন, 
"তখন জন তাহার সহিত সম্মিলিত ভন নাই। ভাবতে মোগল সামাজ্যের 
স্পিন কর্তা বাধরগ্পহ শ্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়! নানাস্তানে ঘুরিয়া বেড়ান, 
শেষে আফগানিস্থান ভীহার হস্তগত হয়। বাঁববশাহ যখন দিল্লীর সিংহাসন 
গ্রহণে অগ্রসর হন, তখন তিনি তাদৃশ সহাষ সম্পন্ন ছিলেন না__বিশেষ 
রণনিপুণ “খাদ্বরাওতাহাব সহযোগী হয় নাই, তথাপি বাবর শা তাবতবর্ষে 
একটি বি হসাম্্রাঙ্গের স্ত্রপাত কবেন, শেবে ইহাবই বংশ্ধরের উদ্দেশে 
ভারতের ন্দুগণ “দিলীশ্বরো ব! জগদীশ্ববে! বা” ধ্বনিতে সকপকে মাতাইয়! 
তুলেন । 

সমগ্র ভ।রতবর্ষ জীতীয়ভীবে সম্বন্ধ ছিল ন।, ইংবেজ কোনরূপ জাতীয় 
শক্তি বিন& করিয়া আপনাদের রাজত্ব স্তাপন বেন নাই । নানা কারণে 
ভান্সতবর্ধ পুঠ্্বই বন্ধনী বিষুক্ত হইয়! পড়িয়াভিল। উংবেজ এই বিচ্ছেদে 
চুড়াম্ত অবশ্থম্ম ভারতনা পার সাগাষো আপনাদের অধিকাব স্থাপন করেন । 
সুতরাং ইহাতে ইংরেজের অলৌকিক দেবশক্তি ন! অচিস্ত্যপৃর্র্ব মহিমা 
পরিচয় পাওয়া যায় না । যদি ভীরতেব হিন্দুগণ দীর্ঘকাল হষ্টতৈ আপনাদের 
শ্বদেশ্দীয়, স্বজাতীয় রাজার শাসনাধীন থাকিতেন, এই রাজকীয় শক্তির 
সহিত যদি তাহাদের জাতীর খল বৃদ্ধি পাইত, ভাহাহইলে এক দিন বলিতে 
পারা যাইত যে, ইংরেজ এই রাজশক্তির উপৰ আপনার রাজত্ব স্থাপন করিয়া 
স্গতেব সসক্ষে অসধারণ ক্ষমত। দেখাইয়াছেন । আর যদি ভারতের সমন্ত 
হিন্দু আর্য পরস্পর সমবেদনার অধিকারী হইয়! এক বিধ চিস্তীয়, এক বিধ 
ধারণায় একটি মহাঁজাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ লাভ করিতেন, তাহা হইদ্লেও 
একদিন বলিতে পারা যাইত, ইংরেজ এপ চিরপ্রসিদ্ধ মশাজাতিকে পর্ুিৎন্ত 
করিব! দেনশক্তির পরিচর দিয়াছেন । কিন্ত ইতিহাসে এই ছুইদের একটির ও 
চিহু পাও যাত্ষ না। ইংবেজের পদার্পণ সময়ে ভারতবর্ষ এমন কতকগুলি 
লোকের স্মাবাস ক্ষেত্র ছিঞ্প যে, তাহপদের মধ্যে সমবেদনা "ছিল না,রালনৈতিক 
একতা, ছিল না, 'একের' ধারণ! অন্য হদয়ঙ্গষ করিতে পারিত না, একের 
চিন্তায় অপপ্নে চিস্ত€শইঈজ হইত. না,একেক স্বার্থ অপরের "স্বার্থের গহিতি মিশিয়া। 
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যাইত না, একের অহাবে অপরে অভাব বো" করিত না। ইংরেজ পরেন 
সাহায্যে এই বিচ্ষি্, বিঘুক্ত পোকদিগকে আপনাদের অধীন করিয়াছেন. 
ভারতে উংরেছ্-রাজত্ব লোকাভীত দেবশক্তির বলে স্থাপিত হয় নাই। 
ইতিহশাসের চক্ষে ইহা "সসাধারণ নিল্ময়কর ঘটন1ও নহে । অনিবার্ধ্য প্রাক” 
তিক শক্ষি-__অপরিহার্টা আচার ব্যনহারের বৈষম্য ও ধর্দসংঘর্ষ সভা 
না হইলে বোধ হয়, ভারতের হিন্দু আর্ধ্যদগকে কেহ কখনও পরাজিত 
করিতে পারিত না। ধন্ধ বিপ্রবে ভাবতের কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আমর! 
ভারতে ব্রিটিশীধিকার প্রবন্ধে দেখাইয়াছ । এই ধর্খ্ের সহিত এখন ভারতের 
জাতীয় বন্ধনের কিরূপ সংশ্রব আছে, পরে তাহার আলোচনা করিব 





মানুষ কি স্বাধীন ! 


জাষি কে, তুমি কে, আম্ম কি, পরকি, আব এই মনস্ত বৈচিত্র্যষর় 
জগতই বা কি--ষখন এই সকল কগাই জানানাই তখন কেন করিয়া 
বলিব মানুষ কি? মানুষ গ্গাধীন না পবাধীন ? যিনি আপনার কাছে আপনি 
পরিচিত্ত অর্থাৎ ষাহার আম্ম পরিচয় হইয়াছে, তিনিই বলিতে পারেন 
আছ কি, আর এই কর্্দকাণ্ডের প্রসর ক্ষেত্র বিচিত্র ব্রন্মাগুই বাকি। এঁষে 
প্রাঃ নুর্ঘ্য উদিত জয়া ম্বর্ণময় কিরণ প্রভার আন্কাশের সেই সুদূর প্রাস্ত 
হইতে এই সীমাহীন পরিধিহীন অনস্ত বিশ্ব আলোকিত করিলেন-__ 
জীবের চক্ষু হইতে ঘুমের নেশ! ছুটিল, আলসোর আবেশ তাঙিল, চৈভন্যের 
লঞ্চারে ইন্দ্রিয় সকল জাগিয়া উঠিল. নিশ্চে্ট জড় জগৎ সিংহবিক্রমে হুঙ্কার 
ছাড়ি! গা ঝাড়া দিল--এ সবকি? মানব! তুমি কি জান, এ সব কি? 
ভাষসী নিশার গাঢ় অন্ধকারে কাহার মোহিনীমন্ত্রে এই প্রকাণ ব্রহ্মা কর্ধ- 
ক্ষেত ছুইমাও নিক্রিয় হইয়াছিল ? আবার মুত-সঞীবনী মন্ত্রে কে এই সংজ্ঞাহীন 
স্থাবর জঙ্বমাত্মক অনস্ত বিশ্বের চৈতন্য সম্পাদন করিল? তৃমি বলিবে, এ সব 
চিরকালই এক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া চলিন1 সাসিতেছে, এ নিয়মের কখন 
ব্যভিচার হত না, কখনও ব্যত্যয় হয় না । বেশ কথা; এখন হিদ্ঞান্ত এই, 
তুমি এ নিন্ম পরিখিজ মধ্যে, না বাছিরে £ যদি বল উচ্ার মধ্যে, তবে 
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এই খানেই আমার প্রশ্নের সমাধান হইতেছে । কিন্তু যদি বল, তুমি ও নিয় 
মের বাহিরে, তাহা! হইলে প্রস্রত ৯ও, তোমার নিকট আমার ছুটারিটা সংশর 
মিটাইয়া লইতে হবে । ্‌ 
মানিয়। লইলাম, তুমি কখন কোন নিয়মে আবদ্ধ নও, ফাহারও আজ্ঞা- 
কারী নও-তুমি ছনিয়ার কা .. বাহির। ম্বীকার করিলাম, তুমি যাহা 
ভাব, তুমি যাহা কর, মে ই তোমার নিক্দ্ব, চোমাস শ্তিষয়) চোষার 
অহম্কার পূর্ণ | শ্বীকার »'রলাম;-বিছাৎ তোমার দুতী, ২ ং বৈশ্বানর 
তোমার সারখাী, তৃষি অধান্ুষা শক্তির আধান, তুমি জগতের তা, তুমি জগ- 
তের শিক্ষাদাতা, তুমি নতের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। তুমি দে, -তচ, একটি 
ক্ষদ্রপ্রীণ পিপশালকণ তোমা অপেক্ষা কত নিকৃষ্ট, তাহার জীবন তোমার কাছে 
অতি অকিঞ্ংকর। সে অসংখ্য বন্ধনে তোমার নিকট আবদ্ধ, সে 
ভোমার অধীন । তাহার অণুপ্রমাণ শলীর যে ষে উপাদানে বিনির্শিত, 
তোমার বিশাল বপুর উপাদান জমষ্টি তাহা পেক্ষা কত মহত্বর | কিন্তু 
ইহা নিশ্চর। নমি আমি, এ পিপীলিকা অর সেই সম্রাট _কি সজীব, 
কিনিজাঁব, কি 'র, কি জঙ্গম- সকলই কালে জড়ের শরীরে বিলীন 
হইয়া জড় জগতের $লেবর বৃদ্ধি করিবে । মনুষ্য কোথা হাইতে কি 
প্রকারে এই দেহ প্রাপ্ত হঈয়াছে ভাবিতে গেলে, আমরণ বুঝিতে পারি ছে, 
তাহার জন্ম হইবার পুর্বে তাহার অবস্থান পিতা মাতার রক্ষে । সেই রক. 
আবার অন্ন, দুগ্ধ, স্বহ প্রভৃতি তাহার্ধ্য বস্ত হইতে পিতামাতা গ্রহণ করিয়া 
থাকেন । সেই ছদ্ধাদি উদ্ভিদ হইতে এবং সেই উত্তিদ আবার মৃত্তিকা জল 
প্রভৃতি পঞ্চভৃচ হইতে সমূপল্প | অতএব সৃষ্টির পূর্বে যে পঞ্চভৃতের অ্ী- 
ভূত, স্থষ্টির পর ষে পিতামাতার অধীন, হ্িতিকালে যে ইঞ্জিয়ের বশ, এবং 
বিলয়কালে যে আবার সে্ট পঞ্চতৃতের শক্তির অধীন, তাহার আবার স্বাধী- 
নতা কোথায়? তাহার আবার শ্বাতন্ত্া কোথায়? একটু বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, আহারে কি বিস্বারে, শয়নে কি স্বপনে, 
পিদ্রাক়্ কি জাগরণে কোথাও মানবের বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা লাই । বদি বাহ্য 
জগৎ না থাকিত, তবে আমাদের সমস্ত উক্জিয়ই নিক্কিয় হইত ফারণ, যে 
যে বিশেষ বিশেষ উপাদানে বিশেষ বিশেষ ইত্ত্রিয় গঠিত, সেউ সেই উপাদান 
উপষোগ্গী প্রতি বন্ত বদি বাহ্য জগতে ভুহ্র্ভ হইত/তাহা হইলে উত্্রিয়ের সার্থ- 
কতা কিরণ সন্তবিতে পারি ? খন বুঝিতেছি চ্ুদ্বাগ|! দাসিকার হা 
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নাসিকা দ্বাবা চক্ষুর কাজ চলে না, তখন অবশ্যই বলিনি হইয যে, উ্পদের 
উপাদান স্বতন্ত্র। প্র উপাদ্রান আবার অন" ণন্য কত কত পরমাণুর সংযোগ 
বিয়োগে বিনির্স্িত। তবেই দেখা যাই ছে যে, মানুষ আদৌ এক্া- 
দশটি ইন্দ্রিয়ের অধীন এবং সেই একাদ্রশটি ইজ্জিয়ের প্রত্যেক্ষটিই জারা 
বহিস্থ জগতেব অধীন, বহিস্থ জগতের ০, 'স্তুই আবার কত শত সম” 
বিষম ধর্মাক্রান্ত পবমাণুর পরম্পব সমবায়ে সং হ। এখন কেমন করিয়া 
মানুষকে শ্াই বলিব? 
মখন্থষেব ব্যক্ষিগত জীবন যেবপ পরাধীন, মন্ত্ষ্যভ। বন পরম্পরা, সম্বন্ধেও 

সেই রূপ। ৩. ৩ আাছে ষে, গোয়ালার বুদ্ধি গোকদ' মতই ভইম্বা থাকে। 
এটা কিন্তু হাসিযা উড়াইয়া দিবা কথ] নয-্সংসর্গজা দোখা শুশন ভবন্তি- 
সঙ্গদোষে শতগুণ নাশে । শাবার সখসজ্ে সহবাস করিলে এবং সদ"।লাপে বত 
থাঁকিলে নিতাগ্ত পাষওও সাধু হইতে পাবে; লৌহ স্পর্শমণির স্পার্শে স্বর্ণত্ব এবং 
চুহ্গকের ঘর্ষণে চুম্ব কত্ব প্রাপ্ত হইতে পাঁকে__ 

কীট্টোহপি স্রমনঃ সঙ্গাদাবোহতি সতাং শিরঃ। 

তথ! সৎসন্নিধানেন মুর্খো যাঁতি প্রবীণতাম্‌ ॥ 
পুষ্প সংসগে অস্পরশ্য কীটও দেবতাব মস্তক আশ্রয় করি. পারে এবং সতের 
সংজর্গে মুর্খও প্রবীণ হইতে পাবে । যখন দেখিতেছি ষে, অইচতন্য অন্ধ জড়ের 
সংযোগে বিবোগে, ঘর্ষণ আকর্ষণে জড়ও রূপাস্তবিত হইন্তেছে, স্কামচ্যাত হই- 
তেছে, তখন চক্ষুত্মান মনুষ্য কি এই বৈচিত্র্যময় জগতের মায়া কাটাইতে 
পাঁবিবে ? প্রলৌভন এডাইঈতে পাবিবে ? এ কথা ত কখনই নে হয় না। 
যে স্বভাবতই বাহ্য জগতের আীভনক, সে কেমন কবিযা আপনার স্বাধীনতা 
বজায় বাঁখিতে পাবিবে ? যে কক্ষত্রষ্ট গ্রাহেব মন্চ দিপ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া 
ছুটিতেছে, তাহার পথ কবে ফুরাইবে জানি না; যে আোভের কুটর্স মত 
ভাসিতেছে, সে তীর পাইবে কি না বলিতে পারি না) যে বাষু বিগুণে বিভা 
ডিত হৃইর1 ক্ষণে ক্ষণে পার্থ পবিবর্তন করিতেছে, তাহার শান্তি কত দূরে' 
বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু এতটকু বলিতে পাবি, যে তিনি গ্বার্ধীন দঃ 

প্রক্কতেঃ ক্রিয়মণানি খণৈঃ কন্মাণি সর্বশঃ | 

অহঙ্কার বিমূঢাত্সা কর্মবাহুমিতি মন্যতে ॥২৭। ওয়, অ,ন্ভগবগপীতা। 
- সর্বপ্রকাব কর্মই প্রকাতির গুণে সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু আহস্কার রি 
ব্যক্তি আপনাকেই এ সকল কর্থের কর্তা বঙ্গিয়া, মনে করে । 
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মি স্বাধীন হছীতে চাঁওবে অগ্রে অধীনতা ্সীকা'র কর; ষদি স্বাধীনতার 
মুক্কিপদ পাই'তে অভিলাধী হও, তবে প্রেম ভক্তির অধীনতা-শৃঙ্খলে আপ- 
নাকে বাধা দাও। যে কখন ছুঃখেব মর্শ জানে নাই, সে কি করিয়া বুঝিবে 
সুখ কত ধুর? যে কথনও ছাত্র হইয়া পাঠ লয় নাই, সে কেমন করিয়া 
শিক্ষক হইয়! পাঠ দিবৈ ? 

সকলের ভাগ্যে সব সুখ ঘটে না, সকলের শক্তি সমান হইতে পারে না। 
যদি সকলের শক্তি সমান হইত, সকলেব ভাগ্যে সব সখ জটিত, তাহ! হইলে 
সংসারের ষৈচিত্র্য থাকিত না) ঈশ্ববের ইচ্ছাময় নামে কলঙ্ক হইত, ইচ্ছ] 
অসম্পূর্ণ থাকিত। শক্তি বৈষম্যই ক্গতের বৈচিত্র্যের কারণ। এ সংসারে 
কেহ সেব্য, কেহ সেবক; কেহ রাজ, কেহ প্রঙগী; কেহ স্ন্দব, কেহ 
কুৎসিৎ ; কেহ প্রবল, কেহ দুর্বল; কেহ ভক্ষ্য, কেহ ভোক্তা; কেহ শিষ্য 
কেহ উপদেঞ্টা। সকলেই যদি এক অধিকার পাবার জনা লালায়িত হই, 
তা! হইলে সংসার সুখের না হয়! নিরবচ্ছিন্ন ছঃখের কারণ হইত, আন- 
নের ঘাঙ্গার না হইয়! বিভীষিকার রঙ্গভূমি হইত | অর্ীনতাব উদ্দেশ্য বুঝিতে 
পারে নাই বলিয়া যুরোপে দিন দিন কি আন্ুরিক কাধ্যেব অভিনয় হইতেছে ! 
সাম্য ও স্বাধীনতা যুরোপেব শিরায় শিরায় আগুণ জালিয়। দিয়াছে--এ আগুণ 
রুষিয়ার সিংহাসন টলাইয়াছে, এ আগুণ ফ্রান্সে অনেক দিন হইতে লাণি- 
য়াছে। তাই বলিতেছি, যদি শাস্তির মধুবতা অন্থুভব করিতে চা€, তবে 
স্বাধীনতার ফর্ফরে পতাকা গুটাঈয়া রাখ, অধীনতাঁর কোমল শৃঙ্খলে আপ- 
নাকে আবদ্ধ করিয়া দাও । 

ভক্তি, স্নেহ, দয়া, মমতা প্রভৃতিই সংসারের »খন, এীগুলিই অধীনতার 
ছশ্ছেদা শৃঙ্খল | এ যে ছুপ্ধপোষ্য শিশুটি জননীর কোড়ে বসিয়া স্তন্য পান 
করিতেছে, আর জননী তাঙ্াকে কত মতে সোহাগ করিতেছেন, এ ছুয়ের 
মব্যেকঅধীন কে? ভূমি অবশ্যই বলিবে, শিশুটিই অধীন। কারণ, এখন 
ইচ্ছাষত' কৌন 'কাজই করিবার শিশুর ক্ষমতা নাই__তাহাকে থাওয়াইয়া 
দিলে"যে খাইতে পারিবে, তাহাকে শৌয়াইয় দিলে যে ঘুমাইতে পারিবে__ 
সে খখন সম্যক প্রকারে : মাতার "অধীন । মানিলাম, শিশুটিই অধীন । 
কিন্ত্টিহার জননী কি ?--তিনি কি স্বাধীন? আমি ত স্বচক্ষে দেখিলাম, 
জনমী এতক্ষণ গৃহৃকার্ধে ব্যস্ত ছিলেন, শয্যাশামী শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি শুনিবা- 
মাত্র হ:ধাবিরহিত দুররীর শ্যাম আকু্ ওাণে উ্ধশ্বাসে শিশুর পার্থ উপস্থিত 


৪৮৬ নযজীষন | 


হইলেন । তাহার ভাসা ভাসা চক্ষু ছল ছল করিতে দেখিয়া জননীর স্বেছ 
পারাবার উথলিয়া উঠিল--চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রে কোয়ার আসিল, সমুদ্র 
উদ্বেল হইল, জোয়ারের জলে মাঠ ছাপাইয়া গেল--জননী কাদিয়া ফেলিলেন। 
সে কান্নায় মন্্পীড়ার লেশ নাই, বিষাদের কালিমা! নাই, যাতনার তীব্র কশা- 
খাত নাই--সে কানা! হাসিমাথা, সে কারা শ্েহের সঙ্গে মাখা চোখা । এখন 
বল দেখি, জনলীকে স্বাধীন বলব কি মাতৃক্সেহের অনিবার্য আকর্ষণের 
অধীন বলিব? তিন তবাত্সল্যের আহ্বান এড়াইতে পারিলেন না? শ্বাধীন- 
ভাবে নিলিপ্ত থাকিতে পারিলেন না; শ্লেহের দারুণ তুফানে তিনি ত স্থির 
থাকিতে পারিলেন না । 

আর একটা কথা বলি। শ্রী গেখ বপাস্তুর সমাগমে বনস্থলী কেমন 
অপূর্ব শোভায় 'লঙ্কৃত হইয়াছে । ন্ব পল্লবিত তরুশাখে বসিয়া কোকিল, 
ময়না, শ্যামা, চন্দনা প্রড়তি গাষক পক্ষী সকল কত রাগে স্বর 
আলাপ করিতেছে-_-পাখীর কুজনে, ভরমরেব গুপ্রনে বন আজ আকুল 
করিয়া তুলিয়াছে। বসন্তের বাতাস পুষ্প সৌরভ ছড়াইভে ছড়াইতে 
দিগদিগন্তে সঞ্চরণ কবিতেছ্ে | এ সমন্ধে উনি ওখানে ওরূপ ভাবে 
ভ্রমণ করিতেছেন কে? উ*হাঁর প্রশস্ত ললাটে ও তাবব্যঞ্তক রেখ! 
কিসের? এ প্রশাস্ত গভীর মুখম্গুলে কখন হাপির রেখাপাত হইতেছে, 
কখনও বা বিশ্বয়ের বিদ্যত্মী আভা প্রকাশিত হইতেছে । উনি কখন পাগ- 
লের মত প্রলাপ বকিতেছেন, কখন হাসিতেছেন, কথন কাদিতেছেন, কখনও বা 
কি এক অনির্বচনীয় ভাবে বিভোর হইয়া যেন আত্মহার! হইতেছেন। উনি 
কবি; বেশ কথা৷ উনি নতি স্বাবীন? না।উনি কোমল শাসনের অধীন 
বলিয়াই স্থী । কঠোর শাসনে কি কখন মনে শাস্তি হয়? না, সুখের মদিরা- 
ময় আবেশে মন বিবশ হয়। শাসনের ও মুত্ি ত নিগ্রহের জন্য নয়! 
ও শাসনে রক্তিম কটাক্ষপাত নাই, পীড়নাভিলাষের লেশ নাই--শাসন 
অধৃষ্য হইয়াও এখানে অভিগম্য, শান্তা হইয়াও এখানে বান্ধবের অগ্রগণপা । 
শাসনের সেই আকর্ষণী শক্কি কর্তৃক অগ্নুশাসিত হইয়া কবির মন আজ 
গাছের পাতায়, ফুলের লতভায়, কোকিলের হরে, ভ্রযরের ঝঙ্কারে, আবুছার! 
হট] আপনাকে খুজিয়া ফেড়াইতেছে । প্রকৃতি আগ কবির মন ভূলাইসা 
লুকাইয়! রাধিয়াছে । কবি তাহার অন্বেষণে কখন নিবিড় বনে, কখন 
কুস্ম কাননে প্রবেশ ক্করিতেছেন, কখনও বা পাতালের জাধার উট, পাট, 


বদ রমিক। ৪৮৭ 


করিতেছেন-তাই কবি দিশাহারা) তাই কবি উন্মন্ত, পরাধীনের পরাধীন । 
যে এইরূপ পরাধীনের পরাদীন সেই সম্পূর্ণ স্বাধীন | স্বাধীনতা যদ্বের ধন 
অমূল্য রতন । স্বাধীনতা! পথে ঘাটে কুড়াইয়া পাওয়া যায় না, হাটে বাচ্গারে 
কিনিতে মিলে না_তাই উহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না, তাই উহ1 এত মহার্থ, 
এত দুশ্াপ্ায । যাহা ভোগীর কাম্য, যোগীর ধোর, দর্শনের দৃষ্টি, বিজ্ঞানের 
উপপন্তি, সে স্বাধীনতা পাইবার জন্য আত্মবিসজ্ঞন চাই, যুগ্র যুগাস্তর ব্যাপী 
সাধনার অনুষ্ঠান করা চাই । যে আপনাকে ভুলিয়া পরের অধীন, সেই প্রকৃত 
স্বাধীন । আর যে আপনাকে আপনি স্বাধীন বলিয়া মনে করে, সে অহঙ্কারের 
অধীন, অধীনের অধীন। 


বদ রসিক। 


বেতালা,' বেসুরো! বদ. রসিকের দল দিন দিন বড় বাড়িতেছে, আমাদের 
জার ভদ্রস্থতা নাই । সে কাপের মত সদানন্দ লোক আর প্রায়ই দেখ! 
যায় না; সেই চোখ ভরা শাহনি, গাল ভরা হাদি, প্রাণ-ভর। খুদি, তেমন 
মজলিস-ভরা লোক, কৈ আর ত প্রায়ই দেখিতে পাঈ না। এখন দেখিতে 
পাই কেবল কতকগুলা, হিসে-ভরা, রগ টেপা, ক্র,রকটাক্ষ, বিষদিগ্ধ, বেতাপা, 
বেসুরো, বদ রমিক। 

হচ্চে হেম বাবুর কবিতার কথা__সেই বিষয়ে ভাল মন্দ যাহা ইচ্ছা হত 
বল, বড় রসিক বলিরা পরিচয় দিবার প্রয়োজন হয়, 

“জের বিধবা! বিনা মধু কোথা! কুস্থুমে'__ * 

ইত্যাদি আওড়াইয়া ছুট! রঙ্গ রসের ব্যন্গ কর, না হয়, বল হেম বাবু-_ 

বাঙ্গালির পিগার, রসের ভাগার, ক্বিকুল গণ্ডার--ভ1 নয়মাঝে হইতে 
তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, এবার ছুর্ভিক্ষে বর্ধমান গলায় কয়জননলোক মরিল? 
লও একেবারে “ক সূর্য্য প্রভবো! ৰংশঃ ক্কচাল্সবিষয়া মতিঃ, কোথায় হেমবাবুর 
কবিতা, আর কোথায় বর্ধমানের ছুর্ভিক্ষ | একেবারে ময়রাশী হইতে বড়াল 
গিন্নী। এমন বেতালা বদ. রসিক এখন আপিতে গলিতে । এদের জালা; 
কোথাও আর বাউনিষ্পত্তি করিধার বো নাই । 

কতকগুলা, আছে, তাহাদের আবার আপন কথাই পাঁচ কাহন। থে 


180৮৮ নরজটিরন | 


শরুল গল্প তিন পুরুষ শুনিয়া আসিতেছি, সেই গুলা খাম কা'বলিতে খাঁকিবে, 
তাই যদি ওছাইয়া বলিতে পারে,তাহাঁ হইলে আপত্তি কি ? তা, কৈ ? চিবাইয়। 
চিবাইয়! বলিবে, আগা গোড়া উলট পালট. করিবে, আর যেখানট1 গল্ের 
জান, সেই খানটাই ভুলিয়া যাইবে । বদ রসিকের গল্প এইরূপ) “কৃষ্ণ- 
'মগরের রাজার বাড়ীতে, জান, অনেক দিনের কথা_জান, গোপাল ভাট 
নামে একজন ব্রাঙ্ণ ছিল। তাহার ই স্ীছিল; তা জান, তার ছোট 
শ্রী বড় সুন্দরী। গোপাল ভাট বড় উপস্থিত বাগ্দী ছিল। তা জান, রাজ 
এক দিন, সেই ছোট স্ত্রীর কথা মনে করিয়া! বলিলেন, ভাট জি “তোমাদের 
ওখানে না কি বৌ বিক্রী হয় ?”--ভাটের উপস্থিত কবিতা, ভাট বলিল, “ত। 
হয় বৈকি ।”* এই ত গল্পের শ্রী, ত্বাহার উপর তৎক্ষণাৎ এক থানা ভয়ানক 
হাঁসির ঘটা। স্থল জিহ্বা উল টাইয়া তালুব কাছে লইয়! গিয়া, বদন ব্যাদান 
করে, বটব্যালের মত একটা বিকটাকার হাসি । হাসির সেই ব্যালোল 
তরঙ্গে তখন সেই রস-ঘাতুকের উপর দ্বণা ভাসিয়! যায়; বাতুলের বিকৃতিতে 
আমাদের পশু প্রকৃতি যেমন মধ্যে মধ্যে হাসিয়া! উঠে, সন্মখের দেই বিকৃতি 
দেখিষাও তখন আমরা সেইরূপ হাসি হাসিয়া উঠি। বদ. রসিক মনে করে, 
বড় রসিকতাই বুঝি হইয়াছে । 

বদ রসিকের গল্পও যেমন, গানও তেমনই | বিবাহ বাসরে গান করিবে) 


মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর; 
অন্যে কথ! কে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর | 


বাইজির সামনে গিক্া, তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বপিবে,__ 
“মলিন মুখ চক্র্রমা ভারত তোমারই | 
শ্যাম! পূজার রাত্রিতে হোরির গান গাইবে 7 


শ্যাম মতে মাও পিচিকারী হো, 
ভিঙ্রি গেই মেরি নীল সাবী হো। 





* গল্পটি শান্তোন্ত মত এইরূপ ;-- ৰ 

উলার মুক্তিরাম মুখোপাধযায়কে রাঙ্গা কৃষ্ণচন্দ্র বৈবাহিক বলিতেন 
বৈবাহিক সম্পর্কে তাহার সহিত রসাভাষ করিতেন । উলা ব্রাহ্মণ কুলীন 
মগুডলীর স্থান। কুলীনগণের কলঙ্ক চিরপ্রসিদ্ধ। কুলীন কন্যাগণের কলঙ্ক 
কথায় কটাক্ষ করিয়া রাজা মুখোপাধ্যয়কে জিজ্ঞাসা করেন, “মুখুয্যে তোমা- 
দের উলায় নাকি বৌ বিক্রী হয়?” যুখুয্যে অমনই ঘাড় নাড়িয্লা বলিলেন, 
“আজ্ঞা হা1 যখনই নিযে যাবেন ১ 


চে 


বদরলিক। ৪৮৯ 


আর ঝুলনের রাত্রিতে গাইবে ;-_ 
নীল বরণী নবীন! রমণী, 
নাগিনী জড়িত জট। বিভূষণী । - 
বদ. রসিকেব কাছে, সুরের ভাল নাই, লয় নাই। রাগের কাল নাই, 
অকাল নাই । এই সকল মধাঞ্ুভুদের গুণেই চৌতালে মালকোশের টপ্প] 
নাঈ ? এবং ঠংরিতে কালাংড়াব ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিতে পাওয়। যায় । 
বদ রসিবদের গন্ধজ্ঞানও চমত্কার । টাকায় শৌষউ পয়সা, স্থতরাং 
টাকার জিনিস সুগন্ধ, আর পম্বসাব গ্নিস দুগন্ধ পিয়া বদ. রজিক্দের ধারণ! 
আছে। আমাদের ঠোধ হয, বদ. বসিণদের বিস্তার হওয়াই বড় বাজারে 
বাদামের পক বিকয্ু হইয়া থাকে । ওধপ ছু দ্রব্য বোধ হয় ছুনিয়ায় 
আব নাই, বাদ মে ববফি বড় মাগষব বৈঠঞ্খানাৰ বূপার,.সালধোটের 
উপর হইতে সচ্ছন্দে বুক ফুপাইয়া বণিতে পারে _- 
কি ছার পোঁকাব গন্ধ ছারপোকা গায়ে? 
অথচ সকল দিতেই ন্স+তাব অভাবে এইরূপ কদধ্য পদার্থের ক্রমেই 
প্রাহুর্ভীব হইতেছে । খবহর জাকবাণেব জালায়, কঞ্চনগরের সবপুরিয়া 
মুখে আনা যাণ না) পোল 'ণ মাজেন্টা দেখিলে গা খিন্‌ ঘিন্‌ করে, আর 
খাদ্য দ্রব্য মধ্যে গঞ্ধ দ্রব্য ব্ভব্বি পিস্তাব দেখিয়া হতাশ হইতে হয়। 
যখন তুর্ম দাকণ যম্-যত্রণাঘ, কাতর পরমাম্সীষের বিখোগে ব্যাকুল, 
বেতালা নাল কাণা দেই সমধে আাসিযা তোদার কাছে, তাহার পুত্রের অন্ন" 
প্রাশনের আড়ঙ্বব নুদ্ধি ক্বিবার অভিলাষে খণ যাক] করবে, আর তুমি যদি 
তোমাৰ পিতশ্বাদ্ধের সময তাহার সামিয়ানাটি আানিয়া গাক, তবে সে আশ- 
পানারং দিন রাত্রি দুপুরেব সময় তোমাব উঠান হহীতে সেইটি খুলিয়া লইতে 
আসিবে । 
ইহাদের সহিত পণ চলা, গার্ড ডা, নৌকা ভাসান বড়ই বিড়ম্বনা । 
পথ চলিতে হইলে দশ পা গিণাই পথ হাটার কষ্ট ব্যাখ্যা কবিতে থাকিবে । 
ধুলা রড,-আবুড খাবুড়,-টকব লাগে, রোডশবষের টাকা গুল! যান, 
ঞ্জিন্যাব সাহেবের সব্বন্বীর উদরে-_বাস্তার ধারে ভাগাড় কেন ?1--এই 
রূপ খেনঘেনাণন মস্ত পথটা । শস্য-শ।ামল ক্ষেত্রে উপর পবন-গমনে ষে 
সবুজ সাগবের উপর ঢেউ খেলাইতেছে, চক্ষু বু'াইয়া তাহা কখন দেখিবে 
ন।১দেখাঈলেও খুঝিবে না; পথের পাশে কুল গাদেস স্টপন আল.গোছ 


৪৯০ নবজীবন । 
' লত। সোণার ছাতার মত রহিয়াছে _সেওুড়া গাছটিকে লতা পাতায় ঘেরিয়া 
সবুজ গৌয়ারার মত করিয়1 ভুলিয়াছে, উহার উপরে ছ-পাপংড়ি শাদাফুল 
গুলি পুট পুট করিয়া ফুটিয়া রহিয়াছে,-_কুল কুল করিষ্া মাঠের জল 
আসিয়া খালে পড়িতেছে,__তাল পুকুরের ঘাটে বসিয়! পন্দীগ্রামের রূপসীরা॥ 
একই কার্যে»_অঙ্গ সংস্কার, হরিদ্রার শ্রাদ্ধ এবং অশ্লীলতা নিবারিণী সভার 
পিগাস্ত পিগুশেষ করিতেছে,-যে কেবল পথের কণ্ঠ ভাবে, সে কি এ সকল 
ভালমন্দ কিছু দেখিতে পায়? নোকাতে ইহাদের কঃ ততোধিক; আর 
সঙ্গীদের ত কষ্টের সীম! নাই। শুসশ্তক ভাসিলেই-_হাঙ্গর; মেঘ ডাকিলেই 
_সাইক্লোন; আর নৌকা নডিলেই-_মহা! প্রলয় । কাহাকেও একটু খুথু 
ফেলিবার জন্য নড়িতে দিবে না. নৌকা বান্চাল হইবে । জোরে হাসিতে 
দিবে না,_নৌক] বসিয়া যাইবে। 

রসহীন ব্যক্তিগণের সকল কার্য্যেই এইরূপ; যার রস বোধ নাই, তাহার 
সাহস নাই, স্থ্ষ্য নাই, গ্রকুল্পতা নাঈ, কিছ্ুঈ নাই । ইহাদের সহিত বাস 
করা অপেক্ষা বিরাগী হুইয়া বনে যাওয়া ভাল; ইহাদের সহিত পথ চলা 
অপেক্ষা, আলিপুর জেলের কয়েদী হওয়া! ভাল। 

গগুস্যোপরি বিস্ফোটকং,--আবার রসিকতা ব্যবসায়ী বদ্‌ রসিক 
আছেন; ইহারা কথন কথক, কখন লেখক, আর কখন বা! সমালোচক । 

ইহাদের কথার নষুনা কক কতক দেওর1 গিয়াছে; তুলন| ইহাদের 
বড় অন্ভৃত। কবে তাহার পিন্তজর হইয়াছিল, এক বাটি পিত্ত বমন 
করিয়াছিলেন, তাই যেখানে যখন ভোজের নিমন্ত্রণে যাইবেন, সেই খানেই 
সেই পিত্তের সত তুলনী করিয়া মা:ছর ঝোলের ব্যাথ্যান করিবেন । 
আর 'শীতল যেমন আগুণ” এঁম& যেদন নিম্‌ বেগুণ” এ সকল হাদি 
বদ্রসিকতা ত চিরদিনই সঙ্গান কপ্চান আছে । 

রস-বোধ রহিত গুণধামগণ যখন লিখিত বসেন, ভখন খোছেন কেবল 
নূতন গন্থা। সকলেই ধাশিনীদিগের কোকিল-কণ্ের সুখ্যাতি কবিয়াছেন, ইনি 
কাজেই প্রেয়সীর পাপীয়।-কণ্ঠ বড়ই পিয়ার করেন। কমলাকান্ধ বলিরাছেন, 
মনুষ্য গাছের ফলের মত নানারূপ হইয়া থাকে; এই সকল লেখকেরা উত্তা- 
বনী শক্িদ্বার নৃতন .কথার আবিষ্কার করিয়া আক্ফালন করেন, বলেন, 
মনুষ্য গাছের পাতার মত, তাহাতে শির আছে, ডাঁট। আছে, কখন হলদে, 
কখন কাল, কখন শাদা । “তজোনাকি-ব্রজ, এবং “অঢের সৈন্য" ইছাদেরই 
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ভাষা ; আর মন্ুসংহিতা দগ্ধ করিয়া সেই ভম্মে আপন গালে চুণ কালি ম্যখা 
- ইহাদের রসিক ভাবের জলস্ত পরিচয় । 

সমালোচক ভাবেই 'বদ. রসিকের পূর্ণাবতার । এই বেশে তাহাদের 
বদ. স্ব, বেতাল, তগ্ন-কণ্ঠ, বিকৃত মুখভঙ্গি, সকলই পূর্ণ মাত্রায় সুস্প্ট লক্ষিত 
হয়। দ্বণা! ঘ্বণা! বলিয়া এই শ্রেণীব সমালোচকগণ আপনাদের বসজ্ঞতার 
পরিচয় দেন। লেখক যাহা বলেন নাঈ,ভাবেন নাই, সমালোচক ভাগতে তাহা 
আরোপ করেন, তাহার পব পেশাদারি রসিকতাঁব সরে লেখেন ;_এ হেন 
লেখক যখন এ হেন কথা বলিতে পারেন, তখন এ দ্বণা কোণায় রাখিব ?, 
স্থরসিকের উত্তর দিরার ইচ্ছা থাকিলে অবশ্য বলিতে পারেন, “সকলে যখন 
এ দ্বুণ! তোমাতেই ন্যস্ত করিষাছে, তখন তুমি বিশ্বাস ঘাতক্তা করিয়া, 
এখানে সেখানে রাখিয়া, গচ্ডিত ধন নষ্ট কবিবে কেন? গ্ঘণা যেখানে 
দশ জনে রাখিয়াছে, সেই থানেই থাকুক ।” উহাদের মুখে যেমন দ্বণা ! 
স্বণা! পেটেও তেমনই রীযা আর ইসা । এরাই এখনকার দিনে 
মজলিদি লোক হইয়াছেন; প্রথমে বলিয়াছি, এখন এই সকল 
রগটেপা, হিসে-ভরা, কোটর-ক্ষ, বিষদিগ্ধ লোকের ক্রমেঈ প্রাছূর্ভাৰ 
হইতেছে । ইহারা সকল কথাতেই একটু দ্বণা মিশ্রিত দস্ভের হাসি হাসিয়। 
বলেন হ'ল কি? আমরা বলি হ'বে আরকি? অবসিকে রহস্য নিরেদনম্‌। 
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প্রথম পরিচ্ছেদ। 


গোৌবর্ধন মোদকের পুত্র নিধিরীম মোদক |নিধিরাম,--গোবর্ধন ও তদীয় 
সহধর্শিনীর একমাত্র সন্তান সুতরাং আজন্ম যত্পরোনাস্তি সমাদরে লালিত 
পালিত ।"একথানি সন্দেশ মিঠায়ের গোঁবদ্ধনের দোকান ছিল,তাহাতেই তাহার 
ও তাহার স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ চলিত। নিজে চিরকাল কষ্ট পাইয়াছে 
তাহাতে গৌবর্ধনের দুঃখ নাই, কিন্ত প্রাণাধিক পুত্র যে কষ্ট পাইবে ইহা! 
ভাহার সহ্য হইবে না, এজন্য আপনার যৎ্সামান্য উপার্জন হইতে কিঞ্চিৎ 


৪৯২ নবজীধন। 


কিঝিৎ নিধিরামের শিক্ষার ব্যয়ের জন্য বাঁচাইসা রাখিত। বড় হইলে 
নিধিরামকে ইস্কুলে ইংরাজি শিখাইবে) ইহাই শৌবর্ধনের ভীবনের একমাত্র 
উদ্দেশ্য । ইন্কুলে দিলেই ষে নিধিরাম অচিরে বিদ্বান হইবে, মোদক দম্পতী 
তাহার প্রচুর প্রমাণ পাইয়াছে | নিধিরাম যখন ৯।১* মাস বয়সে “উ, “অগা, 
ইত্যাদি রব করিতে শিখিল, তখন নিধিরামের মাতা পুত্রকে লইয়া! গোবদ্রনের 
ক্রোড়ে দিয়া কহিল “এ শোন, তোমাকে ভাক্ছে 1, নিধিরাম হামাগুড়ি 
দ্দিঘা খেলনা ধরিতে শিখিলে, নিধিরামের মাতা কহিল “দেখেছ, ছেলের কেমন 
বুদ্ধি হয়েছে ?” পরে নিধিরাঁম যত বড় হইতে লাগিল ততই অর্কতর বুদ্ধির 
পরিচস্ব পাওয়া যাইতে লাগল । মোদক দম্পতীর প্রথমত আহ্লাদ, পরে 
ভয় উপস্থিত হইল । পাঁচে অতিশয় বুদ্ধির প্রকোপে নিশ্রাম অল্প বয়সে 
কালগ্রাসে পতিত হয় । যথন নিধিরাম পঞ্চম বর্ষ প্রাপ্ত হঈল, তখন ষথা- 
বিহিত বিধানে পাঠশালায় তাহার হাতে খড়ি দেওয়া হইল। ছুমাসছ 
মাস যায়, নিধিরাম কথ শিখিতে পারে না। ইহাতে গোবদ্ধন ভীত না হইয়া 
আহলাদিত হইল | বুঝিতে পারিল ষে, নিধিরামের মৃত্যুর আশঙ্কা অস্তত কত- 
কট! অমূলক ৷ কিন যখন নিধিরাঁদ ৩৪ বৎসর পাঠশালায় কাটাইল অথচ 
নি্গের লাম বানান করিতে শিখিল না, তখন গুকমহাশয়ের আশঙ্গা হইল 
_ পাছে নিধিরাম অমর হইয়া পড়ে ও অনস্তকাল মন্নকষ্ট পায় । যদি অধিক 
বৃদ্ধি হইলে অল্প বয়সে মরা সঙ্গত হর, তবে বুদ্ধি না থাবিলে যে অমর হইবে 
ইহাতে অসঙ্গত কি? যাহা হউক এ আশঙ্কাও আর ছুই এক বতসবের মধ্যে 
দুর হইয়! গেল । নিজের নাম দুবে থাবৃক, নিধিবাম শাঠার বাপের লাম 
পর্য্যস্ত বানান করিতে শিখিল। গোবদ্দনেব শ্দ্যার দৌডও এ পর্্যস্ত-_ 
অর্থাৎ নাম লেখা, ও কে ক পয়সার মিঠাই ধার লইল, তাহার অঙ্ক ফেলা। 
ইহার ওধারে ষে আর বাঙ্গল! বিদ্যা আছে, তাত গোবর্ধনেক্ক ধারণা নাই, 
আর যদিও এরূপ অসভ্তব ব্যাপার থাকে, তাহাতে গোধদ্ধনের প্রয়োজন নাই, 
স্থতরাং নিধিরামেরও তাহাতে দরকার নাই । এইরূপ তর্ক স্থির করিয়া ও 
সহধর্দিণীর মত লইয়! গোবর্ধন নিধিরামকে ভবানীপুরের পাদরী সাহেবদের 
ইন্কুলে ভর্তি করিয়! দিল। 

পাঠশালায় যেরূপ নিধিবাঁমের বুদ্ধি ঘুরিত, ইস্কুলেও সেইরূপ ঘুরিতে 
লাগিল। বে শ্রেণীতে যায়, সেই শ্রেণীতেই ঘোরে, কখন দ্বারের বাহিরে 
খায় লা সতরাং নিধিরামও সেই শ্রেণীতে থাকে । এইরূপ ছু তিন বৎসর 
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এক একক শ্রেণীতে থাকিয়া নিথধিবাঁম চতর্থ শ্রেণীতে উঠিল । নিধিরামের 
সমপাঠীরা কিন্ত এক্ষণে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া জলপানি পাইতেছে। 
নিধিরাম যখন পাঠশালায় ছিল, তখন গোব্দ্ধন মাঝে মাঝে তাহাকে 
দু একট] লেখা পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিত, কিন্তু ইস্মুলে স্বাওয়া অবধি 
নিধিরাম সে উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি পাঈয়াছে, নিধিরাম আর 
গৌবদ্ধনের বিদ্যার আয়মভ্তাধধীন নতে। জুতা, হেয়ারক্রস ও পমেটম্‌ 
ইত্যাদি যোগানই এখন অবধি গোবর্ধানের পুত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে একমাত্র 
কার্ধ্য রহিল । নিধিরাম অনেক দিন হইতে ছেল মাথা ক্ষান্ত দিয়াছে । 
গোবর্ধনকে বুঝাঈয়া দিয়ে, তেল মাখিলে মগজ শুকাইসা যায় ্ুতরাং 
/ বিদ্যাও হয় না। এত আদরেব ছেলে একটু পমেটম্‌ অভাবে মূর্থ হইবে, 
উহকি প্রকারে গোবর্ধনের প্রীণে সয় ৭ স্বতরাৎ নিপিরাম যখন যাহ) চায়, 
ভিক্ষা করিয়। হউক, কর্জ করিয়া হউক, গোবর্ধন আনিয়া যোগায় । কিন্ত 
অনেক কষ্টালে লেবু তিক্ত হয়, নিধিরাম এটা বুঝিত না । এক দিবস হাতে 
পয়সা নাই, এমন সময় নিধিরাম এক ফরমাইন্‌ করিল । গোবর্ধন বিরক্ত 
হইয়া কহিল “তোর সঙ্গে একত্র যারা পড় তে। তাৰ! এখন জলপানি পাচ্ছে 
তুই পাস্‌ না কেন?” 
নিধিরাম। “তা কি তুমি, বলে বুঝবে? ওদের পড়া সব কাচা হয়ে 
আছে, এক বছরেধ বেশী এক কেলাসে থাকে না। আমি যা! শিখ ছি, সব 
পাকা হচ্ছে। ওদের জলপানি এক বছবকি জোর ছ বছর থাকবে, আর 
আমি যখন জলপানি পাব তখন ১০ বছর ক্রমাগতই পাঁব। আাঁধে কি আমি 
এক এক কেলাসে ২৩ বছর করে থাকি । যত দিন পড়া পাকা না হয়, তত- 
দিন আমি কোন কেলাঁস ছাড়ি না।” 
গোব্দ্ধন ভাবিল তাই বা হবে! সুতরাং আর কিছু বলে না। নিধিরাম 
এক্ষণে প্রাপ্ত বয়স্ক । যাহাদের সঙ্গে পড়িতে হয়, তাহারা সকলেই নিধিরা- 
মের ১০।১২ বংয্বরের ছোট স্বতরাং তাহাদিগের সহিত পড়িতে নিধিরামের 
লঙজ্জী হইতে লাগিল । এজন্য পিতা মাতাঁকে কিছু না বলিয়া নিধিরাম 
বিদালয় পরিত্যাগ করিল 1 কিন্ত তথাপি বোজ ১০্টার সময় আহারাদি 
করিয়া আপনার পুস্তকাদি লইয়া! নিধিরাম ভবানীপুর আইসে। দিন কতক 
এইরূপ করিতে করিতে সঙ্গদোষে নিখিরাম একটু স্রাপান শিক্ষা করিল। 
কিন্ত সুরাপান বায় সাপেক্ষ । পরে কদিন খাওয়াইবে ? ক্রমে নিধি- 
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রামের ১০।১২ টাকা দেনা হইয়া পড়িল, কোথা হইজে সে দেন! পরিশোধ 
হইবে, ভাবিয়াম্পায় না । অনেক চিত্ত করিয়া নিধিরাম এক দিবস রাপের 
নিকট গিয়! কহিল “এত দিনের পর আমার পড়া পাক1 হয়েছে, এখন ১৫ টাকা 
থরচ কবিতে পারিলেই আমিও জলপানি পাব । এই ১৫ টাকা কালিই চাঁই।” 
গৌবর্ধনের গৃহে সে দিবস অন্ন নাই । জনে জনে খরিদদারদিগের বাটা 
গিয়াছে, কোন স্থানে কিছু পায় নাই । বাটী আসিয়া রাগভরে ভূক! টানি- 
তেছে। নিধিরাম তাহার উপর অর্থ চাওয়ায়, গোবর্ধন রাগ করিয়া কহিল, 
«আমি তোর পাকানো! বিদ্যাও চাইনে, তোর জলপানিও চাইনে। তোর 
খরচ যুগিয়ে যুগিয়ে আমার যথা সর্বস্ব গিয়েছে । এতদিন যদি তোঁকে মেঠাই 
তৈয়ার করিতে শিখাইতাম, তা হলেও একটা কাজ হত । যা তুই আমার 
বাড়ী থেকে ঘা) 'আমাব বাড়ীতে তুই আগ অবধি ঢকৃতে পাবি নে 1» 
নিধিরাম এরূপ উত্তর পাইবে তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই । মনে করিয়া 
ছিল টাকা পাইবেই পাইবে, তবে ছু এক দিন বিলম্ব হইতে পাঁরে। স্থতরাং 
এ বিনা মেঘে বজ্াঘাঁত দেখিয়া তাঁহার বৃন্ধি শুদ্ধি (যাহা কিছু ছিল) সমস্তই 
লোপ পাইল । আর কথা কহিতে না পারিয়! বাঁটার অভ্যন্তরে তাহার মাতার 
নিকট গিয়া কাদিতে লাগিল । 
পিতা মাতা কখন এক কালে সন্তানকে তিরস্কার করে না। একে 
তিরস্কার করিলে, অপরে তিরস্কৃতের পক্ষ হয় । গোবদ্ধনের সহধর্মিণী পুত্রের 
পক্ষ হইয়া শ্বামীর সহিত বিবাদ আরত্ত করিল। দম্পতীর কলহে বন্বারত্তে 
লবুক্রিয়া বটে কিন্তু গলা কার কতদুর উঠে তাহা শান্ত কারের! নিরূপণ 
করিয়া যান নাই । আমরা অনেক দেখিয়া! শুনিয়! স্থির করিয়াছি যে, পুরুষ 
অপেক্ষা স্ত্রীলোকের গলা অস্ত ১০ গুণ উঠে। স্থতরাং মোদক পত্বী 
ঘখন কথা কহিতেছিলেন, তখন একজন চাঁপরাসী বাহির হইতে পুনঃ পুনঃ 
গ্রিজ্ঞাসা করিতেছিল“এই কি গোবর্ঘন বাঁবুর বাড়ী?” তাহ] কাহারও কর্ণকুহরে 
প্রবিষ্ট হয নাই। চাপরাসী উত্তর ন! পাইয়া অনাহৃত হঈয়াও গৃহের অভ্য- 
স্তরে প্রবি হইল । তদ্র্শনে মোদক পড়ী অবিলম্বে অস্তঃপুরে চলিয়! গেল। 
তখন চাঁপরাসী পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিল “এই কি গোবদ্ধন বাবুর বাড়ী ?” 
গোব্দ্ধন অবাক এতকাল কেহ তাহাকে বাবু বলিয়া ডাকে নাই । 
সুতরাং সাহুস করিয়] নিজে বাবু খ্যাতি লইতে অসমর্থ । এজন্য জিজ্ঞাস! 
করিল “কোন্‌ গোবদ্ধন বাবু ?” 
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চাপরাসী উত্তর করিল, “জনার্দন বাবুর ভাই 1৮ শুনিয়া গোবর্ধন' 
সাহসে ভর করিরা কহিল “ভ্বামিই গোবর্ধন বাবু । » 

এস্লে পাঠককে বলিয়! দেওয়া উচিত, গোবদ্ধনের এক ভাই ছিল, 
তাহার নাম জনার্দন। €গোবদ্ধনের শ্বজাতীয় কোন এক ধনী ব্যাক্তি জনা- 
দনকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করে । এই আখ্যাক়িকায় বর্তম্ণন ঘটনার দিন 
কয়েক পূর্বে জনার্দনের মৃত্যু হইয়াছে । মৃত্যুর পুর্বে জনার্দন উইল করিয়া 
গোবর্ধনকে নগদ এক হাজার টাক ও সাধধৎসরিক ছইশত টাকার আয়ের 
ভূমি সম্পত্তি দিয়া গিয়াছে । সেই উইলের সম্বাদ সঞ্ঘলিত পত্র লইয়া 
চাপরাসী আসিয়াছে । ; 

গোবর্ধন “আমিই গৌবদ্ধন বাবু" বলার, চাপরামির নিকট একথানি পত্র 
ছিল, সে সেই পত্রখানি গোবদ্ধনের হস্তে দিল। 

গোবর্ধন ও নিধিরাম উভরে যত্পরোন্াস্তি যত্বু কির] পত্রধানি পড়িল। 
পত্রের মর্দন এই ;__জনার্দন নগদ ১*০* টাকা দান করিয়া গিয়াছে ও ২*০ 
টাক! আয়ের ভূমি সম্পত্তি দিয়াছে । টাকা যখন প্রয়োজন তখনি লোক 
পাঠাইলে পাওয়া যাইবে আর ভূসম্পর্তি দখল করিলেই হইল । 

পত্র প্রাপ্ত মাত্র গোবদ্ধন লোক পাঠাইয়া দিয়া টাকা আনিল। টাকা 
আসিলে, তর্ক উপস্থিত হইল, এ টাকায় কি করা উচিত? গোবদ্ধনের স্বৃত, 
টাকায় নিজের পুজি বৃদ্ধি করিয়া প্রশস্ততাবে নিজ ব্যবসায় চালায়। 
গোবদ্ধনের স্ত্রীর মত টাকাগুলি ব্যয় করিয়া অলঙ্কার প্রস্তত করা হয়। 
তাহ] হইলে টাকাকে টাকা বজায় থাকিবে, যখন প্রয়োজন তখনি বন্দক দেওষুা! 
বা বিক্রয় করা যাইতে পারিবে । নিধিরামের মত, নগদ টাকায় একট? বাড়ী 
খরিদ কর] উচিত এবং ভূমি সম্পত্তির আয়ে ভরণ পোষণ চালান কর্তব্য; আর 
ময়রার ব্যবসায় একেবারে ত্যাগ করা কর্তব্য । নিধিরাম উপযুক্ত পুত্র বলিয়া! 
নিধিরামের কথাই সকলের গ্রাহ্য হইল । পরে, বাড়ী কোথা খরিদ করা 
উচিত, এই প্রব্তাব উপস্থিত হওরায় নিধিরামের মতে স্থির হুইল যে, যেখানে 
কেহ না জানিতে পারিবে যে খ্োবর্ধনের কি ব্যবসায় ছিল? 

অনেক বাদাহ্ববাদেব পর স্থির হইল চানকে বাড়ী খরিদ করা উচিত এৰং 
নিধিরাম ৮০০ আট শত টাকা লইয়! চানকে বাটা খরিদ করিতে গমন করিল । 





৪৯৬ নবজীবন। 


দ্বিতীয় পরিচ্হেদ। 

নিধিরাম বাটা খরিদার্থ চানক আসিয়াছে । বাজারে এক দোকানে বাসা 
করিয়৷ নিত্য নিত্য বাটার অনুসন্ধান কবে, বৈকালে পার্কে বেড়াইতে যায় । 
এক দিবস অপরাহে পার্কে বেড়াইতেছে, এমন সময় একটি পুকষ ও 
' স্ত্রীলোকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। পুরুষের আন্দাজ ৩০ বৎসর 
বয়ঃক্রম, কামিনীর ২০। ২২ বসর। নিধিরাম আটশত টাকার নোট কোন 
স্থানে রাখিতে সাহস নাহওয়ায় সর্বদা নিজের পকেটে লইয়া ফেরে, এবং 
পকেট হইতে কেহ চুরি করে এই ভধে সর্বদা পকেটের মধ্যে, নিজ হস্তদ্বয় 
রাখিয়া সতর্কভাবে ভ্রমণ করে। হঠাৎ উপযুক্ত স্ত্রী পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ 
হওয়ায় নিধিরাম কামিনীব রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া, মোহিত হইয়া সেই 
শথ1নেই দাড়াইয়া রহিল | পুক্ষ অগ্রসব হইয়া] নিধিবামের নাম জিজ্ঞাস! 
করিল। নিধিরাম নিজের নাম বলিল । কোথায বাটা, কিজন্য চানকে 
আসিয়াছে, তাহারও পরিচয় দ্রিল। নিজ উদ্দেশ্য সাধনার্থ যে অর্থ আনি- 
য়াছেঃ তাহাও প্রকাশ করিতে থাকি বাল না। নিধিরাম যে দরিদ্রের সম্ভান 
তাই কাহাকেও জানাইতে নিধিবামের ইচ্ছা] নাই। নিধরামও অজ্ঞাত 
পুরুষের নাম ধাম গিজ্ঞাসা করিল । জানিতে পারিল তাহার নাম দীনবন্ধু, 
কামিনী তাহাব সহধর্মিণী । উভয়েই ব্রাক্ম এবং ত্রাঙ্মধন্ম প্রচার করণার্থ 
উভয়েরি চানকে আগমন | 

এইরূপ পরিচয় হইলে, নিধিরাম মাবার একাকী পশ্চাৎৎ বহিল, ত্রাঙ্গ 
দম্পতী আগশ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। ক্ষণকাল পবে ব্রাঙ্গিকা (নাম 
সবোজিনী) পতির কাণে কাণে কহিল “এরপ সুন্দর পুরুষ তুমি কি কখন 
দেখেছ ?” সরোজিনী এরপে বলিল যে, নিধিরাম তাহ? স্পষ্ট শুনিতে পাইল। 
সবোক্জিনী কান্ত দীনবন্ধু উত্তর করিল “যা বলেছ ঠিক । অনেক লোক দেখেছি 
কিন্ত নিধুবাবুর মতন স্থরূপ নুগঠন আর কথন দেখি নি।” নিধিরাম একথাও 


স্পই শুনিতে পাইল! 
এদিবস এই পর্যন্ত । সন্ধ্য/ সমাগত দেখিয়া নিধিবাম বাসায় ফিরিয়া 


আসিল এবং ত্রাঙ্গ ও ব্রান্মিকাও গৃহে গমন করিল । 

নিধিরামের সে রাত্রি আনন নিদ্রা হইল না। কখন রাত্রি প্রভাত 
হইবে ও পার্কে পুনরায় বেড়াইতে যাইবে এই ভাবিতে লাগিল 

যথাসময়ে রজনী শেষ হইল, ক্রমে অপরাহু হইল, নিধিরাম হর্যোৎফুল 


বড় গলপ নয়! ৪৯৭ 


চিত্তে পুনরায় বেড়াইতে গেল । আদৃষ্টক্রমে পুনরায় যুবক ও কামিনীব সহিত * 
তাহার সাক্ষাত হইল। অদ্য সন্ধার সমর দীনবন্ধু বাবু নিণ্ধরামকে 
কহিলেন “মহাশয়, আমাদের বাসায় আন্থন না,পান তমাক খাইগ়া যাইবেন।” 
নিধুর আনন্দের আগ সীমা রিল না। পান তমাক খ|ইর? চলিয়া যাইবার 
সময় দীনবন্ধু তাহাকে পরদিবস আহারের নিমন্ত্রণ কগিলেন। 

এইরূপ কএক দ্বিবস পরেই নিপিরামের সহিত ত্রাহ্ধদ্বয়ের যৎপরোনাস্ত 
সন্ভাব হইল | নিধিরাম এক্ষণে সমন্ত দিবস প্রায় ত্রাঙ্গদ্ধষ়ের বাটীতে 
থাকে। বাটী অনুসন্ধান করার কথ প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। 

এক দিবস যথাসময়ে ব্রাঙ্গদের বাটাতে গিয্বা দেখিল দীনবন্ধু বাঁটীতে 
নাই, কামিনী একাকিনী আছে। নিধিরাম ছুই এক কথা কহিয়1 ফিরিয়া 
আসিবার প্রস্তাব করিল; কামিনী কহিল “কেনবাবেন? বস্থন। তিনি 
বাটা নাই তাহাতে ক্ষতি কি?” নিধিরাম বসিল। নানাবিধ কথায় দিন 
কাটিয়া গেল। বাটী আপিবার সময় কামিনী হাৎ্ নিধিবামের হস্ত ধরিয়া 
কহিল “দীনবন্ধু বাবু আর সাত দিবস বাটী আদিবেন না। ভিনি বর্ধমানে 
গিয়াছেন। আমার একলা থাকতে বড় কঃ হয়। অনুগ্রহ করির1 কাল 
আর একটু সকালে সকালে আম .বেন।” 

কামিনীর হন্তম্পর্শে নিত্বিরামের শরীর শিহরিয়া। উঠিল / নিধিরামের 
মনে কি ভাব হইল, তাঠা সহজেই অনুভূত হইতে পাবে, বর্ণনা করা অসাধ্য 
বাটা যাইবার সময় নিধিরাম মাটিতে পা ফেলি:তছে কি না তাহা টের 
পাইল না। 

পর দিবস সকালে সকালে আহারাদি করিয়া নিধিরাম ব্রাঙ্ষিকার বাটাভে 
গমন করিল । অনেক ক্ষণ একথা দে কথার পব ত্রান্দিকা নিকটে আসিয়! 
নিধিরামের স্কন্ধে নিজ মস্তক স্থাপন পুর্ধক কহিল “একটা কথা রিচি 
কর্বো, সত্য বোল্বে কি ?” 

নিধিরাম ব্রাঙ্গিকার মস্তকে দক্ষিণ হন্ত স্থাপন করিয়া! কহিল “তার আর 
সন্দেহ? তুমি*য! জিজ্ঞাসা কোরে আমি সত্য জবাব দিব ।" 

ত্রান্ষিকা নিধিরামের দিকে কোদল নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসিল 
“ভূমি আমাকে ভালবাম কি?” এই মাত্র বলিয়া লজ্জাভরে চক্ষু অর্ধ মুদ্রিত 
করিয়া! মুখ ফিরাইল । 

নিধিরাম আনন্দে পরিপ্ত। কাঁহল “আমি তোমাকে ভালবাসি না? 


৪৯৮ অবজীবন”। 


যে অবধি তোমার সঠিত দেখা হইয়াছে, সে অবধি তুমিউ ধ্যান, তুমিই জাল! 
আমি অন্য কিছু করি নাঈ, অন্য কিছু ভাবি নাই । নিয়ত কেবল তোমাকেই 
ধ্যান করিতেছি ।” একটু থামি?1 পুনরায় নিপিরাম কহিল “নামি একটা ক! 
জিজ্ঞাসা কোর বো ?? 

ত্রা্মিকা নিজ ভম্তদ্রয় মপ্যে নিধিরামের হস্ত গ্রহণ করিয়া কহিল “থা 
খুসি ।” তগন নিধিরাম জিজ্ঞাসা করিল “তুমি কি আমাকে ভালবাস £” 

ব্রা্দিকা কহিল “পুরুষের কি কঠিন মন? তোমার কি এখনও তায় 
সন্দ্হে আছে ??? 

এই উতর পাইয়া নির্পিরাম জাহির হস্তদয় ধারণ করিয়া কি বলিবে 
এমন সময় গুহদ্বারে পদ প্রঙ্গেপের শব্দ তাভা“দগের কর্ণকৃহরে প্রবিষ্ট হইল | 
মুহুর্ত মধ্যে দাদী আসা পাঙ্গিপ্ণীকে কহিয়া গেল, বাবু আস্ছেন। ব্রাহ্ষিকা 
ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কলি “এখন পায় ক? তিমি এ পরদার আড়ালে 
যা । শিধিরাণ পছিল “তন শামি লিউপীর ছুযীর দিয়া বাহির হইয়া 
যাই না কেন ?” 

ব্রা। “না নাঃ ভা হলে সর্ধনাশ হবে|” এই কগা বলিতে বলিতে 
ব্রাহ্ম উপরে শ্রাসিল। নিপিপাম উপায়াশুর না দেখিয়া পরদার আড়ালে 
গিয়া লুকায়িত *ইরা রহিল । | 

ব্রাহ্ম এবং তাহা” আব একটি বগ্গ উভয়ে আপিয়া গৃহে উপবেশন 
করিল। ত্রাঙ্গ নিছে কন যণ্ডা নাহ বন্ধবব কসেবেরে যেন ষমের সহোদর | 
উভয়ে বদ্সিরা নানাবিধ গল্প করিতে লাগিল । ব্রান্মকা আসির়াও সেই গল্পে 
ফোগ দিল। কিল “এসে”, না বালাম । এই ৪ দিন একা একা থেকে 
আমি পাগল ভ্বার যো হয়েছি? একটি লোক নাই যে একটা কথা কই। 
সমস্ত দিন কেবল ঘুমাউয়াই কাটাই । তোমরা আনিবার পুর্কবেই কেবল 
আমি জেগেছি | সমস্ত দন থুমিয়ে ছিলাম । নিধু বাবু রোজ রোজ 
আসতেন কিন্তু আজ দু দিন ভাদুষ্টক্রমে তিনিও আসেন নাই ।” নিধিরাঁজ 
মনে মনে বলিতে লাগিল “বেশ, বেশ। কামিনী কি কুহুকিনী !” 
নিধিরাম সম্‌জ্জ শুনিতেছে ভার কতক্ষণে গল্প শেষ হইবে ভাবিতেছে। মশার 
কামড়ে নিধিরামের প্রাণ ওষ্ঠাগত | জোরে চাপড়ে মশা মারিবার যো নাই । 
মুষিকগণ গৃহের একোণ ওকোণ কিচ কিচ, শব্দ করিয়া! বেডাইতেছে। 
নিধিরাম সব্বদাই ভয় পাইতেছে পাছে ভাহাকে কামড়ার | পরে ক্রমে 


বড়গঞ্পস নয়! ৪৯০ 


রাত্রি বৃদ্ধি হওযায় আর এক উপসর্গ হইল--নিধিরাম ক্ষুপার কষ্ট পাইতে 
আরম্ত রিল ক্রমে রাত্রি ছুই প্রহর হইল, তথন্চবন্ধুবর গৃহে প্রহ্যাগমন 
করিতে উদ্যত। গাত্রোখান করিয়া কহিল পদীনল, পছ৭ একট! 
দাও দেখি।” দীনবন্ধু চুরুট দিলে চুরুটটি ব্রাইয়া টিন টি 
করিলেন, এবং নিধিরাম যে পন্দর আগালে ঠিল সেইখানে 
ইলেনু।_ নিধিরাত্র তামাক খায় কিন্ত চরুটের গন্ধ স্ করিতে পারি.. 
চুকটের গন্ধ পাইলেই নিধিরাম হাচে। চক্টের গণ পাইয়া নিধিরাম নাক 
টিপিয়। ধরিল এবৎ অতিকষ্টে প্রথম খাঁর ভাটি স্ধরণ ক্বিল, কিন্তু কতক্ষণ 
নাক টিপিয়া থাকিবে ; অবিপদ্বেই হাটিয়া ফেশিল। বস্ধুবর কেও কেও 
বলিয়া একটু পিছাইল কিন্তু পুনঃ পুনঃ হাচার আলোক আানিরা ব্রাহ্গ ও বন্ধুবর 
উভয়ে একত্র আসিয়া নিপিরামণ্েে পুত করিল । নিধিরামের হস্ত ধরিব] 
মাত্রেই নিধিরাম বেহু'স। কিন্তু ছুই চারি বেত্রাঘাত বপ উত্তেজক ওঁষধ 
প্রয়োগে নিধিরামেৰ চৈতন্য হৃইা। ব্রা্ধ নিজ পত্ঠীকে ঘৎ্পরোনাস্তি 
তিরস্কার করিতে আরম্ভ কবিল। এই [তোমাৰ একা থাকা বুঝি? নিধু 
বাবুব সঙ্গে বহুকাল সাক্ষাৎ হয় নাউ, না? পবে ব্যবশ্ত। ক্ফির হইল, 
আপাতত নিধিরামের নাক কাণ 7াটা। বন্ধুবর ব্যস্ত সমন্ত ভইয়। একথানি 
শাণিত ক্ষুর আনয়ন করিল। নিপশিখাম উচ্চৈস্বনে রোদন করিয়া কহিল 
“আমার নাক কাণ কেটো না, আমার কাছে যা আছে সব নেও 1”? অনেক 
কষ্টে ব্রাহ্ম ও বন্ধুবরকে সম্মত করাইয়া নিত্রিশম নিজের পকেটে যে ৮** 
টাকার নোট ছিল তাহা দান কথা নাক কাণ বাঠাসরা ৮লিরা গেল। 

গুন] গিয়াছে, ব্রাহ্ম, ব্রাঙ্ষিকা ও বন্ধুর এই বগেই চী।নযাত্রা নির্ব্বাহ 
করে এবং এইবপে যথেষ্ট টাকাও সঞ্চয় করিয়াছে | 

নিধিরামের যে কেবল নাক কাণ বজায় রহিল, এমত নহে, নিধিরামের 
চৈতন্য হইল । গোবদ্ধনকে বলিয়া বাকি দুই শত টাকা দোকানে ফেলিয়! 
দোকান ফলাঙ করিল; ক্রমে বাপ (টায় গুট়র কারবার করিল। 
গোঁবৰদ্ধনের পরলোক হইয়াছে ; নিধিরাম এখন ক্লিকাতার চীনেবাজারের 
মোড়ে দোকান করিয়া; এখনও দুই প্রহরের সময় দেখিবে, নিধিরাম 
ছুই' হাতে সন্দেশ মিঠাই দিতেছে, যে পরসা দিতেছে একবাপ্প মাত্র হাতে 
ছড়াইয়া দেখিয়া বাক্সে ফেলিতেছে ; কিন্ত নিধিরাম ভাল ত্রাব্গ, ভক্ত 
ত্রান্ম. বুঝে না; দন্ডি চদ্মা ওয়াল খরিদার দেখিলেই বিকট কটাক্ষ 


৫৮৬ ববজীবন 1 


করিয়া বলে, “মহাশয় কি নিবেন? তাহার পর পরসা লইয়া গণিয়া বাকে 
রাখিয়া তবে মিঠাই দ্পে, নিধিরামের ব্রাঙ্ম ভীতি বোধ হত্স ইহজন্মে 
যাবে না। 


১ 


স্বন্দর-বনে ব্যাম্রাধিকার 1 


বহুকাল হইল, স্ুন্দর-বন অতসমৃদ্ধি শালী জনপদ ছিল। এখনও 
তাহার নান! প্রতাক্ষ প্রমাণ পাওয়া যার়। নিবিড় জঙ্গল মধ্যে, প্রস্তরষ্য 
সোপান শোতিত বৃহঙ সরেোবন, কারুকার্ধ্য খচিভ বিশাল শিব মন্দির, ভগ্ন 
অট্রাপিক! সমূচের কোশব্যাপী ধংশ্বাবশেষ, সুন্দর বনের যেখানে সেখানে 
এখনও আছে! ফরাসী রাজধানী পারিস নগরে বঙ্গদেশের যে অতি পুরা- 
তন মানচিত্র আছে, তাহাতে ম্থন্দর-বন মধ্যে পাঁচটি জীবন্ত নগরের নাম ও 
চিহ্ন আছে) আর হুন্দর-বনের সমুদ্ধিব কথা বৃদ্ধ জনগণের মুখেও গুন! 
গিয়াছে । কিন্ত এখন সমস্তই কাল কুক্ষগত | কিসে গ্রাম নগর গৃহ গোষ্ঠ 
সমস্তই উৎসন্ন গেল? কেমন করিয়া জনাকীর্ণ জনপদ গভীর নিবিড় জলে 
পরিপূর্ণ হইল? 

প্রসিন্ধ ভূকৈপাসের যোগীকে ভট্টপল্লীর একজন তর্টরাচার্ধ্য এ প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করেন । যোগী নিতাস্ত স্বল্পভাষী ছিলেন, উত্তরে বলেন ঘে “নুঙ্ার- 
বনে ব্যাপ্রাধিকার হওয়াতে এবং হুন্দরবন বাসীরা ছৃন্মূতি বশত ব্যান্ত্র ধর্ম 
অবলম্বন করাতে, কালে স্ন্দর-বন জঙ্গলে পবিণত হইয়াছে |”? 

এ কথা বড় বিচিত্র । ইতিহাসে এন্প আর কোথাও হইয়াছে কিন! 
জানি না। মনুষ্য ব্যান ধর্শ অবলগ্থন করিয়াছিল, একথা বিশ্বয় কর ও 
হাস্যকর । িত্ব আলার পবিণাম ভাবলে বোধ হঘ নিতাস্ত বিষাদ পুর্থ। 
ভট্টাচার্য মহাশয় কথাটি যে ভাবে বিবৃত করেন, আমরা সেই ভাষেই বিবৃত 
করিবার চেষ্টা করিব। তিনি এক জন প্রধান নৈরাধষিক ছিলেন, বদি তাহার 
বিবরণে কষার্ধ্যকারণের পরম্পরা নির্ধারণে কিছু গুগোল থাকে, তবে তাহাতে 
গাহার 'দীধিতি' দায়ী । 

এক কালে চন্ত্র-্ীপণের রাজারা বড়ই শ্রতাপান্থিত. হইয়া উঠেন ! 


গুজ্দ র-বনে ব্যাআ্রাধিকার। ৫০৯ 


বল দেশের দক্ষিণ ভাগ তাহার] সমস্তই অধিকার করেন । তথন সুন্দরবন 
বিলক্ষণ সম্দ্ধিশালী ছিল। সাগর সন্গিকট হওয়াতে বৈদেশিক নৌ-বাণি- 
জ্যের বড়ই শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল । শ্রেষ্ঠী জাতীয্র নিরীহ বণিকগণ ধান্য,সাম্রকূট, 
মধু, যোম প্রভৃতির ব্যবস! করিগ্া অতুল সম্পত্তি করিয়াছিলেন। পৌণ্ু 
বংশীয় অগণিত ক্ষিবলের পরিশ্রমে সমস্ত ভূভাগ সন্বৎসর যাবৎ শস্য-শ্যামলু 
থাকিত। ব্রাঙ্গণগণ দেব-প্রসাদে এহিক চরিতার্থতা লাভ করিয়। পার- 
কালিক স্ুখাশান্থ দ্িনাতিপাত করিতেন। দিবসে প্রান্তরে কৃষকগণের নীরৰ 
শ্রম চালনায়, গ্রাম নগরে বাণিজ্যের উতৎ্সাহময়ী নিরস্তর গতিতে এবং ব্বাত্রি 
চারিদণ্ড পধ্যস্ত দেবমন্দিরের ও বৌদ্ধ মঠ সকলের বাদ্যঘণ্ট রবে, সমত্ত জন- 
পদ 'সাকুলিত থাকিত। 

স্বন্দরবনের পূর্বে পশ্চিমে বন ছিল। চন্ত্রদ্বীপের রাজার! পূর্ববদিকের বন 
কাটিয়া নগর পত্তন করিতে লাগিলেন,পশ্চিম দ্িকেব জঙ্গল তাড়না করিয়। নবা- 
গত মুসলমানের! সেনানিবাস স্থাপন করিতে লাগিলেন । ছুইদিক হইতে তাড়িত 
হইক্স ব্যাত্র তনুকাদি শ্বাপদ সকল ন্বন্দর-বন আক্রমণ করিতে লাগিল। এখন, 
এই মহামারীপুর্ণ বঙ্গদেশের কোন কোন পনীগ্রামে যেমন দিবারাত্রি শগালের 
উপদ্রব হইয়াছে, প্রথম প্রথম, সেই সময়ে স্বন্মরবনে সেই রূপ বাঘের উৎপাত 
হইল । শবে শৃগালের উপস্তরব অপেক্ষা বাঘের উৎপাত অবশ্য অধিকতর 
তরঙ্কর | শৃগালে এখন, ছোট ছেলেটিকে তেল হল্‌দ মাখাইয়া পাড়ার উপর 
রৌন্রে শোরাইয়া রাখিব! নব প্রস্থতি পুকুর খাটে গিয়াছে দেখিলে, ছ্েঁলে- 
টিকে বনে লইয়া যায়; ছোট বউকে মাছ ধুতে খিড়কীর ঘাটে নামিতে 
দেখিলে, পাশের কচুবন হইতে মাছের পেতে ধরিক্সা টানাটানি করে) চৌরী- 
ঘের মেঝে হইতে পাকা কাটাল মাথার করিয়া পালায়) কাধার্কাধি করিয়া 
রান্নাঘরের ঘুলঘুলি দিয়! ইলিশ মাছের হাড়ি খায়; আবার ছুই দশটা হন্নে 
হইলে, যাকে পায়, তাকেই কামড়ায়, বাধা বন্ধক মানে না, লোক জনকে 
ভয় করে না; মারিতে গেলে, ঘাড় ফিরাইয় লাঠি কামড়াইয়া ধরে। 
এখনকার দিনে, এই বিপুল জর্থ ধ্বংশকারী পোলিস, প্রহরী বেষ্টিত বঙ্জ- 
মণ্ডলে, এই বন্দুক-বেটন-সঙ্গিন-প্রবল, স্গন. দিনে ঘখন সামান্য শৃগালের 
এইক্সপ উপদ্রব হইয়া উঠিয়াছে, তখন, সেই সেকালে, সেই, শ্রেষ্ঠী পৌগ্ড, 
পূর্ণ নিরীহ নিবাসে আবাস-তাড়িত ব্যান্রের উৎপাত যে কি ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, 
কাছ! অহজেই বুঝা বার) . গেমে ছাগ মেষ নিঃশেষ হইতে লাগিল ; 
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তাহার পর গোষ্ঠে আর বতসহরী থাকে না, ক্রমে বাথানের গে মহিষ 
কমিতে লাগিল; ছুটি দশটি করিয়! রাখাল বালক মারা পড়িল; তাহার 
পর অবেৈলাম্ব, রাত্রিবেলাম়, সকাল বেলায় মাঠে ত্বাটে আর কেহ চলে না। 
ক্রমে. গ্রাম নগরেও এর সময়ে চলাচল বন্দ হইল, কাজেই খর দিনের 
বেলা ছাড়! আর দোকান পশার হয় না। লোমশ লাম্গুল উত্তোলন 
করত লক লক করিয়া লালায়িত দংষ্জিহবার ক্ষীণ প্রভার শ্মশান 
আলোকে ভীষণ মুখমণ্ডল ভীষণতর করিয়া, বৃহৎ রুহৎ রাজ-ব্যান্ত 
নল পথে শ্বাটে পীদাড়ে খিচরণ করিতে থাকে; সহজে ক্ষুধা নিবারণের 
উপাদান ন। পাইথে গো-শালের সন্নিকটে থিয়া ভীম গঙ্জন করে, ছুই একট! 
ভীরু গোরু দড়ি ছি'ড়ির়। আগড় ভাঙ্গিয়া বাহির হইত পড়ে, অমনই ঘাড় 
ভাঙ্গিঘ্বা পীঠে কেপিয়া লাঙ্গল আছড়াইতে আছড়াইতে লম্ফে লম্ফে 
পগারের মধ্যে লইয়া গিরা! উদর পুরিয়া তাহার রক্ত শোষণ করে। ক্রমে 
গো-সেবক হিস্দু তাহার বহুদিনের অগ্যন্ত ছিন্দ্য়ানি ভলিতে লাগিল। প্লোগা 
ভাঙ্গড়া বুড় গোরু আব গোয়াল বাধিত না; ক্ষুবিত ব্যাপ্রের নজবানারূপে 
তাহাই রাত্রিকালে গো শালার বাহিরে বানিরা রাথিত। কিছু দিনে গো-মহিষ, 
ছাগ-মেষ সকলই প্রায় অদ্দসার হইল; দুধ ত আর মেলেই না; চাসীর চাস 
বন্দ হইবার উপক্রম হইল; ছেটি ছোট ছেলেপিলে দ্ধ বিনে মারা পডিতে 
লাগিল; তথন সুন্দরবন অধিবামধর। দারুণ নষ্ট আসন্ন দেখিয়া নানারূপ 
ভাবনা ভাবিতে লাগিল । 

তদানীস্তন বুদ্ধিজীবীরা সিদ্ধান্ত করিলেন, যে মন্ষ্য শরীরে ব্যান্তরের মৃত 
বল নাই বলিয়! মনুষ্যের এরূপ দুর্দশ। হইতেছে; অতএব শরীরে ব্যান্রের 
মত বল করা নিতান্ত আবশ্যক । ব্যান্র লন্ফ ঝম্প দিয়া চলে কিরে, তাহা" 
তেই উহাদের অত বল, অতএব লন্ফষ ঝন্পে চলা ফেরা করা নিতাস্ত আব- 
শ্যক। রাত্রিতে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত সুবুৃহৎ প্রাঙ্গণে ববাটে লৌহ অর্গল; 
লাগাইয়া বালক বৃদ্ধ যুব ব্যান্রবৎ হুহুঙ্কারে লম্ফ বম্প করিতে লাগিল, ছুই 
দিন এইরূপ হয়, শরীর অবসন্ন হইয়। পড়ে, আবার দশ দিন কামাই যায়। 

ধুতি লটপট করিয়া ত শার্দ,ল কুন্দন হয় না) ব্যাত্রের মত অঙগচ্ছদ" 
করাই ভাল; ভাহাতে নানা দিকে স্থবিধা আছে, একত ব্যাপ্ত ঝন্পের 
স্থবিধা, দ্বিতীয় গরষ কাপড়ে শরীরে বলাধান হায়। তৃতীয় আপাদমস্তক 
প্লোমশ, কাপড়ে দেছ. মোড়া থাকিলে, ব্যাস্রের 'াক্রমণ্‌ হইতে আনলেকটত 
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'রক্ষ! আছে; চতুর্থত ব্যাপ্ত বোধেও ভুলক্রমে ব্যান্্র হস্ত হইতে পরিজ্রণ 
পাওয়া খাইতে পায়ে। স্থৃতরাং ভোট কম্বলের পা হইতে মাথা পর্যযস্ত 
“বাঘথাব্ব?” বানাইয়! শুন্দর বনের তদানীন্তন বুদ্ধিজীবীর! ও ধনবানেরা 
তাহণই পরিধান করিতে লাগিলেন। উহারি মধ্যে একজন স্বুদ্ধি বলিলেন, 
যে লন্ফের সহায় লাঙ্গল) বিশেষ পণ পক্ষী সরীস্থপ সকল জীবেরই যখন 
লাগ ল রহিয়াছে, তখন মন্থষ্যেরও থাকা চাই) তবে যে স্বভাব হইতে নাই, 
সেটা! কেবল মুনুষ্যের বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার জন্য । মান্থষের গাত্রে দীর্ঘ 
লোমও ত নাই ভাহ1 বলিয়া মনুষ্য কি লোমশ অঙ্গচ্ছদ পরিবে না? সিদ্ধান্ত মত 
কার্ধ্য হইল? শুষ্ক বেতস লতায় কম্বল চির জডাইয়া তাহাই মন্ষ্যের অঙগচ্ছদ 
মেক্ুদণ্ডের নিক্গে লাগাইযা দেওঘা হইল। বিজ্ঞে-] লাঙ্গলের আধ্যা স্থির' 
করিয়া দিলেন, পাঁচ বসব পধ্যন্ত অদ্ধ হস্ত ; পনের বৎসর পর্য্যন্ত এক হস্ত; 
তাহ1!র পর-- 
প্রাপ্তেত ষোড়শে বর্ষে সা্ধিদ্বিহস্তকে! ভবেৎ। 

স্থির হইল,যে ব্যান্রের মত এই লাঙ্গল ভয়েব সময় হাতে ধরিয়া টানিয়া 
নত করিতে হইবে; লম্ষ ঝম্প কালে, নেতের রোক ছাঁড়িয়া দিবে, লেজ 
বাকা হষ্টয্া লক লক্‌ করিবে; ক্রমে অবশ্যই উ্ব। বুঝিতে পারিলেন, ষে 
হাতে পায় না চলিলে লক্‌ লকায়িত লাঙ্গলেব শোভা হয় না; বিশেষ হাতে 
পায় হাটিলে অনেক চলা যায়, ফুভিতে চলা যায, আর শীঘ্র ইাপাইতে হয 
না স্বতরাং বুদ্ধিজীবীরা হাতে পাযেই চলিতে লাগিলেন । 

এইরূপ করিতে করিতে বৃদ্ধিজীণীব1 কসেই, আচাবে বাবহারে, আহারে 
বিহারে সম্পূর্ণরূপ [ব্যাস্ত পরশ্মীবলন্বী হইলেন। শরীরের পশম নঈ করাই 
ভূল এই ধারণ! হইল; প্রথমে দাঁড়ি রাখিতে লাগিলেন; তাহার পর মাথাধ 
বড় সড় চুল রাখিলেন, তাহাব পর বাকা বাকা নখ | কাজেই সঙ্গে সঙ্গে 
আঁচড় কামড়ের প্রবৃত্তি বাডিতে লাগিল | ক্রমে স্নান আচমনাদি মন্রষোর 
অহঙ্কার জাত কসংস্কার বলিয়া পরিত্যক্ত হইল | ব্ান্রভয়েও বটে, ব্যস্ত 
রাজ্যাধিকারী বলিয়া তাহাদের অন্রকবণেও বটে, ক্রমে রাত্রিতে অর্গল বদ্ধ 
গৃহে কাজকণ্ম হতে লাগিল | তবে মাতায়াতট!, দিন ছু পরে চারি পায়ে, 
লাঙ্গল নত করিসাউ হইত) সেই সময়ে পথিকেবা কম্বলের “বাখথাব্বার" ছিদ্ 
প্রসারিত করিয়। মুখব্যাদান করিতেন, এবং লিহ লিহ ভাবে লোলজিহ্বা 
আকুঞ্চন প্রসারণ করিতেন। উত্তীর্ণ স্থানে উপস্থিত হইয়া, হস্কারে বলিতেন, 
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“আলুম্‌” তাহাতে আগমন বার্ডীও জানান হইত এবং অবলম্বিত ব্যাদ্র 
ধর্দও রক্ষা হইত। বুদ্ধিজীবীগণের দেখা দেখি অনেক গরীব ছুঃখীও 
বাপ্রধন্ম অবলশ্বন করিল) যাহাদের কম্বল জুটিল না তাহারা নারিকেল 
ছোলের কাথার বাঘথাব্বা করিল, আর কুটার মধ্যে গর্ভ করিয়া রাত্রিতে 
ভাহারই মধ্যে বাস করিতে লাগিল। 

ছাগ্ব মেষ কমিয়া গিয়াছে, কিন্ত বাপের মত মাংস না খালে শরীরে 
বল হইবে কি প্রকারে; অনেকেই আহারার্থ কুকুট পালন করিতে লাগি- 
লেন; কুক্কুট গুল! বাধিষা রাখিয়া, লম্ফ দিয়া তাহাই শ্বীকার করা হইত, 
প্রথমেই ঘাড় ভাঙ্গিয়া আম রক্ত ভক্ষণ করা হইত, ব্যান্ধন্মবিৎগণ 
*বলিতেন, এমন উপকারী পানীয় আর নাঈ ; আর মাংস ও অনেকে অসিদ্ধ ভক্ষণ 
করিতেন; যাহার! ত্রব্ূপ করে, ভাহারাই ত বলশালীী। ভঙক্ষ্য গুলার অস্থি 
পঞ্জর গৃহমধ্যে ছড়ান থাকিত, পণ্ডিতে স্থির করিয়াছিলেন, ঘে উহাতে দূষিত 
বাযুর দোষ ন্ট করে, এবং গন্ধে বলাধান হয়। 

স্বন্দর বন স্বভাবের উপবন স্বরূপ ছিল; ক্রমে ভীষণ জঙ্গলে পরিণত হইল) 
জঙ্গলে ব্যাঘ বাস করে, সুতরাৎ মানবগণেরও জঙ্গলে বাস করাই শ্রেয় 
বলিয়া বিবেচিত হইল । কাজেই কেহ আর জঙ্গল কাটে না; তাহাতে চাস 
বাপের হাস হওয়াতে মাঠ ঘাট সমস্তই জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইল । কুক্কুট গোঠীর 
্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল; গ্রামের নিকটস্থ জঙ্গলে পালে পালে বুহত্ বৃহৎ, 
কুক্কুটগুল! কেবল “কঃ কঃ করিয়া পাখা ঝটকাইতে ঝটকাইতে উড়িয়া 
বেড়ায়, আর পালে পালে বানর ডালে ডালে লাফালাফি করে। এখন 
ব্যাপ্র ত সুন্দর বনে রাক্জ-রাজেশ্বর হইরাছে | ব্যান শব্দের পূর্বে রাজ শব 
যোগ ন! দিয়া, কথাটা মুখে আনিতে কেহই সাহস করিত না । দেই 
অবধি হুন্দরবনের বাস্রের নাম বালবাঘ (৯০৪1 1[1897) হইয়াছে । আুন্দর- 
বনের বীরগণ সকলে তখন ননরব্যাস্' 'নর-শার্দ,ল' পদে অভিহিত হইতেন) 
এবং ধর রূপ বিশেষণে শ্লাধ! মনে করিতেন । “বিদ্যাবাগীশ” “ন্যাযবাগীশ' 
উপাধির যে দুই দশজন ভট্টাচার্য ছিলেন, তাহাদিগকে কেহ 'বাধীশ' বলিলে 
আহ্লাদিত হইতেন। 

সবল পৌগ্ডেরা অনেকেই 'বাঘ' 'বাঘেয়া, ও *বাঘচি” উপাধি পাইয়া 
আপনাদিগকে গৌরবাম্থিত মনে করিতে লাগিল । এইরূপেই রামধন বাগের, 
এবং কৈলাস বাগতির পুর্ব পুরুষের নামকরণ হয় । কেবল বিশেষণ শবে 
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ব1 জাতিবিশেষের নামেই যে সুন্দরবনে বাজাধিকাবের পরিচয় আছে, এমন 
নহে; বাগ্‌ পাওয়া, বাগিয়ে লওয়া ইত্যাদি নূতন ক্রিয়া সেই সময়ে সৃষ্ট 
হইয়াছে, এবং তাহাতে বাঙ্কালার অভিধান পুষ্ট হইয়াছে । শ্রন্দরবনে 
ব্যান্্রাধিকারের আরও বিস্তর প্রণাণ আছে; এখন যদিও প্রায় নির্মনুষ্য 
হইয়াছে, কিন্তু তথাপি যেদ্ুই দশজন লোক দেখ! যায়, তাহার! অনেকেই 
ব্যান্র-ধন্নাবলম্বী। 

সুন্দরবন বাসীর ব্যাপধন্মাবলম্বী ভওয়াতে তরমে ব্যবসা বাণিজ্য উঠিয়া 
গেল; চাস বাস কমিয়া গেল; অনেকেই নির্ধন হইল । কেবল লম্ষ 
ঝঢপেই মন, জ্ঞানচচ্চা উঠিয়া গেল, তাহারা মূর্ণ হইল | অল্লাহারে শবীরে 
বল করিতে গিয়া, অধিকতর বলহীন হইল; ঘোরতর জঙ্গপে একনূপ জঙ্গল- 
জর জন্মিল; তখন সেই দাণ জবে, অর্থাভাবে, পথ্যাভাবে, ক্ষীণ প্রাণে 
তাহারা কত দিন যুঝিবে? গ্রতাহ সহস্র প্রাণী মরিতে লাগিল, ব্যাপ্র ধশ্মা- 
বলম্ী অধিবাসীরা থাঁয় সকলেই উতৎসন্গ গেল, আর রাজ-ব্যান্র সকল সেই 
ভীষণ গহন শ্মশান বনে শুগাল হরিণ শীকার কারয়া একাধিপত্য রাজত্ব করিতে 
লাগিল। কথাট। শুনিলে হাসি পায়, ঠাবিলে গা শিহরিয়া উঠে । 





আমাদের অধীনতী | 


আমাদের অধীনতা আঙ্গ কাল সকেব সামগ্রী হ'য়ে উঠেছে ! যেখানে 
যাও, শুনিবে অহীনতা ! অধীনত ! অধিকাংশ সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রের 
অধীন্তা মৌরুষী গোত। খালকগণের চাত্রসভায়, রীডিং ক্লবে অধীনতার 
ছড়াছড়ি । হাট বাজারে, গাছের তলে, গুক মহাশয়ের পাঠশালে নিত্যই 
অধীনতা' সন্বন্ধে 'বিরাট সভা আহুত হয়| “ভাই, উঠ, জাগ আমাদের 
জন্মভূমি__ভারত ভূমি পরাধীন, কতগুলি রাক্ষল ষবন (জগনান্তিকে ইং- 
রেজ ) আমাদিগের জন্মভূমিকে ক্লেশ দিতেছে, আর ঘুমাইও না, কোমর 
বাঁধ, খাড়া ধর, তাঁড়াও বেটাদের সাগরের পার ”” যেখানে সেখানে এইরূপ 
উত্তেজন। পূর্ণ বক্তৃতা শ্রুত হয়! আমারা একদিন দেখিয়াছি, একটি বিদ্যা- 
লয়ে ছুটার পর ছাবরগণ সভা! করিয়াছে পপঞ্গাধীন হা” সন্ধন্ধে বভুংতা হইতেছে, 


৫০৬ নরজ বন। 


একটি অক্াবয়স্ক কণ্ণ বাঁলক হস্ত সঞ্চালন পূর্বক বক্ততা করিতেছে, তাহার 
ক্ষীণ কম্পিত কণ্ের বক্ত-তা শুনিয়া হঠাৎ যাত্রাব দলের গোকবা বলিয়া! বোধ 
হয়। বালকটি বলিতেছে, “হে সভ্যগণ ! আসন্ন, আমরা সকলেই বদ্ধপরি কর 
হইয়। জন্মভূমির শক্রদিগকে বিনাশ কবিতে প্রবৃত্ত হই । “সম্মুখ সংগ্রামে যার 
মাথা কাট! ষায়,কবিগণ মুক্তকঠ্ঠি তার বশ গার 1" আমরা আব শুনিতে পাই- 
লাম না, ঘোর তর করতালি ধ্বনিতে দিগন্ত পুরিয়া গেল । হায়! যে দেশের দশম 
বর্ষায় বালক পধ্যন্ত জন্মভূমির জন্য প্রাণ দদতে উদ্য*, সে দেশের সৌভাগ্য 
কুর্য্য আজও উদয় হয়না কেন! অনেকেবই বিশ্বাস, ষে আমরা স্বাধীনতা 
বিষয়ে অনেক উন্নত হঈয়াতি; শিক্ষিত, অশিক্ষিত; প্রবীন, শিশু সকলেই 
'অধীনতার যন্ত্রনা ও স্বাধীন্তাব সুখ বুনিয়ীছে । কিন্ত এটি বিষম ভূল । শুধ ভূল 
নহে, মহা! অনিষ্টকাবী ভুল। ক্বেল বাঙ্গ-াব কথা বলি, শতবৎসর, 
শতবৎসর কেন-_-পঞ্চাশ বসব পুর্বে ঘত বাঙ্গালি স্বাশীনতা অধীনতা বুঝে 
নাই, আজ কাল তার শতগণ বাঙ্গালি স্বানীন্তার জন্য মন্ত রহিয়াছে। 
এটি সময়ের ফল ও তৎসঙ্গে আধুটিক শিক্ষার ফল । পৃথিবীতে কোন জাতি 
চিরদিন অধীনতা তিমিরে মারৃত থাকে নাই, কেহ অল্প দিনে, কেহ অধিক 
দিনে, কেহ দশ “ত্সরে, এ৫হ শহঠ ব্নবে, সহআ বৎসরে আপন অবন্থ। 
পরিবন্তন করিয়াছে | এই চির প্রসিক্ধ নিবম প%ণে আজ আমরাও অধীনতা 
শৃঙ্খলের অসহ্য যাতনা ও স্বাধীনতা শ্রথেন মাহাত্ম্য অনেকট] বুঝিয়াছি। 
কিন্তু শুধ কাল প্রধাহে জড়বং চালি* হইট্ ই চলিবে লা, সঙ্গে সঙ্গে সশিক্ষা 
চাই। দুর্ভাগ্য বশত আমাদের এল শিক্ষা বিকৃত] ও অঙ্হীনা। 
অভাবের অভাপত্ ভালবপ হজদয়ঙ্গম না হইল, হাহা পুণের সম্যক্ক্ধপ 
চেষ্ট1 হইতে পাবে না এধৎ সে চেষ্টাও কলবধতী হর না। আমণা স্বাধীনতা 
অভাবী । সর্বদা স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়। গণ্ডগোণ করি কিন্তু আমবা 
কয়জন স্বাধীনতা বুঝি? আামবা পরাধীন বলিয়া আমাদের জীবনে কি 
ছুখ আছে? আমরা অহোরাত্র গলদ্ঘন্ম পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জন 
করি, তাহা ইংরে্্কে দিতে হয়, এই দুঃখ? বেন৭ ইংরেজ রাজা 
না হইয়া যদি ভারতবাসীই কেহ রাজা হইহ, মনে কর বাঙ্গীলিই যদি রাজা 
হইত, তাহা হইলেও ত তোমাকে এইরূপ পরিশ্রমের অর্থ বাঙ্গালি রাজাকে 
দিতে হইত, তাহাতে তোমার আমার লাভ কি? এইরূপ মনে করাই 
ভুল এবং এই ভুলেই মামরা স্বাধীনতা স্বাধীনতা করি কিন্তু উহার কিছুই 
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বুঝি না। কয়জন বাঙ্গালিপ্ররুত রূপে অধীনতা যন্্রণ অন্থুতব করেন? 
একগা শুধু অশিক্ষিত দিগের পক্ষেই প্রধুজ্য নহে, দেশীয় অর্ধ শিক্ষিত 
গণেরও এবিষয়ে সম্যক অনভিজ্ঞত1 আছে | 

অধীনতার যন্ত্রণা প্রক্ৃতরূপে না বুঝাঈলে এবং তাহা! হইতে অব্যাহতি 
পাইবার উপায় না দেখাইলে. কেবল তেজস্্রী বক্তৃতায়, কেবল বিলাপপুর্ণ 
প্রবন্ধে কোন কাজ করিতে পারিবে না! 

প্রাচীন ইতিহাস অন্দীনতা ব্যার্দির পরমৌধপধ। কি রূপে একটি দেশ 
ক্রম ক্রমে পুনর্বার জীনভ্ত হয়, যে যে অভাবে সৌভাগ্য লক্ষ্মীর অন্তর্ধান 
হইয়াছিল, কি প্রকারে সই সকল অভাব পুরিত হইয়া! তাহার পুনরাবি্ভাব 
হয়, তাহা প্রাচীন ইতিহাসে পাঠ করা কর্তব্য। প্রাচীন ইতিহাসেই 
দেখিবে. কিরূপে জাতীয় জীবন গঠিত হইয়া স্তরের উপর স্তর উঠে। 
বিচুর্ণ স্বাধীনতা মন্দির পুনর্ধার নিন্মাণ করিতে হইলে একটি আদর্শ স্বাধী- 
নতা মন্দির চাই । স্তরেব পর স্তব তুলিয়া কেমনে একটি মন্দির নিন্দিত হই- 
যাছে, দেখিতে হঈবে। ভিত্তি না গড়িয়া চূড়া বসাইত্তে চেষ্টা করিলে 
হইবে না। কিস্ত আমাদের হঙ্গহীন শিক্ষার দোষে আমরা এইরূপ ভিত্তি 
না৷ গড়িয়া চুড়া বসাইতে চাই । 

আমরা এমত বলিতেছি না যে, মামবা ্সাধীনতার কিছুই শিখিতে পারি 
নাই: আমরা শিখিয়াছি এবং উন্নতও তইয়াি কিন্ত যাইতেছি-_বিপথে । 
তাই আজকাল বালকগণ স্বাধীনত! স্চর একতাবদ্ধ হইয়াও চঞ্চল, উদ্ধত 
ও অপরিণামদশারঁ। এইরূপ অশিক্ষিত ও শন্ধ শিক্ষিত লোক বাদ দিলে 
প্রকুত স্বাধীনহ প্রেমিক কয়জন লোক থাকেন? এই জন্যই অধীনতা 
বিষয়ে সাধারণের বোধগম্য উপদেশ শতীব প্রার্থনীয় এবং ষে প্রক্রিয়ায় 
শিক্ষা-ক্রোত চলিতেছে, তাহার অনেক পরিবর্তন৪ আবশ্যক হইয়া 
উঠিয়াছে । 

( মনে করিও ন্লা'যে ইংরেজ আমাদের শত্রু ; শক্র হইলেও শত্রু মনেকরা 
হইবে ন1। জেনভ1-শক্র নভে, শিক্ষাদাঁতা । যেরূপ অগ্নি দ্বার! সুবর্ণ পরি- 
শোধিত হয়-_অ্ি স্বর্ণের বিনাশক নহে কিন্তু পরিশোধক১ জেতাও জিত- 
গণের সেইনপ অগ্নিন্বরূপ । ধাহারা সাবধানে কোন অদ্দীন জাতির পুনরুখান 
পাঠ করিয়াছেন, তাহারা জানেন জেত সংস্পর্শে ছ্রিতজাতি কিন্ধূপে সংস্কত 
হয়। যে নেতৃ জাতির সংসর্গে জিত্জাতির সংস্কার ন! হয়, ঘে জেতৃ জাতি 
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প্রকৃত বিজয়ী নামের যোগ্য নহেন, তাহারা রাজ্যবিপ্লাবক ) ইহা পহজেই 
বুঝা যায়, ষে জাতি প্রকৃত রাজ্য শাসন প্রণালী অবগত নহেন, তীহাদের 
বাহুবল লব্ধ রাজ্যও অচিরে হস্তত্রষ্ট হইয়া থাকে । ইহাকেই বিপ্লব বলিলাম। 
ষবন দিগের জেতৃভাঁব পুর্ণ মাত্রায় ছিল না, কাজেই তাহারা দিত জাতির 
আদর্শ ও শিক্ষক হইতে পারেন নাই । এবং সেই জন্যই যবনার্ধিকারে এত্ত 
বিপ্লব লক্ষিত হয়। ইংরেজ দ্িগের জেতৃভাৰ পুর্ণ মাত্রায় না থাকিলেও 
মুসলমান দ্িগের অপেক্ষা শতগুণে আছে, তাই ইংরেজ আমাদের আদর্শ ও 
শিক্ষক। সেই জনা ইৎরেজ রাজ্যে বিপ্লব অতি অল্প। অতএব প্রকৃত জেতৃ- 
জাতি শক্র নহে, শিক্ষক । আমরা যে সৌভাগ্যক্রমে কোন অনভিজ্ঞ জেতৃহন্তে 
নিপতিত হই নাই, এই মহাভাগ্য । অনেকে মনে করেন ঘবন রাঞ্চের পর 
ইতরেজ রাঙ্য স্থাপিত হওয়ায় হিন্দুদিগের কোন উপকার হয় নাই, একটি 
অধীনতা শৃঙ্খল যাইয়া আরেকটি শৃঙ্খল হইয়াছে মাত্র। একথা থে 
সম্পূর্ণ সত্য নহে, তাহ! পুর্ধেই প্রদর্শিত হইয়াছে। আজ যদি ভারত 
অনুন্নত কোন জাতীর 'মধীন হয়, তাহা হইলে আবার শত শত বৎসরের জন্য 
অধ:পতনে যাইবে । এই জন্যই ক্ষ মেরু অধিকার করিলে এত গোল- 
মাল। আর নূতন জেতৃজাতি উন্নত হইলে? জিত জাতির পক্ষে আদৌ 
মুঙ্গলকর নহে । কারণ, পরস্পর উভয়েই অপরিচিত । জেতৃজিত পরস্পর 
পরস্পরের ধাভ্‌ ন1 চিনিলে প্রকৃত রাজ্যশাসন হয় না। এই ধাভ্‌ চেনা বড় 
ছুরূছ ব্যাপার। অনেক উন্নত প্রকৃতি জেতৃজাতি জিত জাতির প্রকৃতি 
বুঝিতে পারে নাঁ। এমন কি, এই ইংরেজেরাও আজ পর্ধ্যস্ত আমাদের 
ধাত্‌ ভাল করিষা বুঝিলেন না। তাই ইংরেজ ও দেঁশীয়ের মধ্যে সর্বদা 
এরূপ বিসদৃশ ভাব লক্ষিত হয়। যেমন জেতৃজাতির প্রকৃতি না বুঝিলে 
মহা অনর্থপাত হর, তেমনি আবার জিতঙ্গাতিও জেতৃ জাতির প্রকৃতি 
না বুঝিলে তাহাকে সর্বদা বিড়প্িত হইীতে হয় । 

অনেকে মনে করেন, আমরা সকলে একত্র হুইয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধ 
করি না বলিয়াই আজও আমরা পরাবীন। কিন্ত যুদ্ধই শ্বাধীনতা লাভের 
অমোঘ উপায় নহে । অতএব আজ যাহার! ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া 
স্বাধীন হইবার জন্য উৎসুক, তাহারা মহা ভ্রান্ত । দেশের আপামর সাধা- 
রপকে অধীনতার কঠোর ষন্ত্রণ। বুঝাইয়া দাও) কিরূপ্ধে আপন অবস্থা পরিব- 
বর্তন করিয়] স্বাধীনতা লাভ করা যায়, তাহা বুঝাইয়1 দাও, স্বাধীনতা কি, 
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অধীন ও স্বাধীন রাপ্য ও জাতিতে প্রভেদ কি, শিক্ষা দাও ? মন্ৃষ্যের স্বাধী- 
নতা স্বাভাবিক, তাহার বিকৃতিই অধীনতা, এ কথা বুঝাঁও এবং সাবধানে 
শিখাও যে স্বাধীনতা শ্বেচ্ছাচাবিতা নহে। দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত 
ধনী, দরিদ্র সকলের মনে সর্বদা অধীনতা দুঃখ জাগরুক রাখ, 
সকলে একতা হ্যত্রে বন্ধ হও; দেশের আভ্যন্তরিক বল বৃদ্ধি কর; আত্ম 

ভর করিতে শিক্ষা কর। ভারত যেমন শনৈঃ শনৈঃ স্বাধীনতা সকাশে 
চলিতেছে, তাহাতে বাধা দিয়া অধৈর্য হইলে চলিবে না। স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির উপযুক্ত হও, যুদ্ধ করিতে হইবে না) জাতীয় জীবনের অমোঘ 
বীর্য্যে অধীনতা শৃঙ্খল, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইবে টা ১ 

বাহারা মনে করেন, তরবারি বলেই দেশ জয় এবং তরবারি বলেই তাহ। 
শাসিত হয়, তাহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ। তরবারি ম্নুষ্যের অঙ্গ হিন্ন 
বিচ্ছিনন করিতে পারে, কিল্তু গীবনের--জাতীঘ় জীবনের কাছে তরবারি 
তালপত্র স্বরূপ । ও 
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ংসারের মানব, সতত স্থখের জন্য উন্মত্ব। এক মুহূর্তের শত 
ভাগের এক ভাগ ও--মানবের মন স্থখ-চিন্তা শূন্য নহে। অতরঙ্গিনী বক্ষে 
কখন কখন অবিরাম গতিমান্‌ তরঙ্গের গতিরও ভর্গ লক্ষিত হয়) নির্বাত 
সময়ে সেও বিশ্রাম করে। কিন্তু মানবের হদগ্বার্ণবে স্থখ-চিস্তা-তরমের 
ভঙ্গ নাই। একই ভাবে,-__অবিরামে অবিশ্বামে, স্থতি কাগৃহ হইতে শ্মশান ভূমি 
পর্য্যস্ত অবাধে চলিতেছে । এই তরঙ্গের সহিত সংসারের অনস্ত-কার্ধ্য-শ্রোত, 
অনস্ত-উন্নতি-ভ্রোত সংমিলিত হইয়া অবিরামে চলিতেছে । তাহাতে 
সংসার অনস্ত বৈভবে বিভববান্‌ হইয়া, বৈহয়স্তকেও পরান্ড করিয়াছে । 
মনুষ্য, এই'্রপ দৈব-শক্তি কোথায় পাইল? তাহার নাম কি?-- 
পাইল হৃদয়ে; নাম আকাজঙ্ক!। 
যে মহার্ৰ গর্ভে গভীরতভার আধিক্য, তথায় তরঙ্গের গতি-শক্তিও 
অতিশয় প্রবল । তদ্রপ হৃদয়ে আকাজ্কার গভীরতার মাত্রান্ুসারে সুখ 
চিন্তার তারতম্য হয়। এই আকাজ্ষা ও সুখ-চিস্তা অসীয়েই পরিপুষ্টি 
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লাভ করে, সসীমে উহার সততই ক্ষীণতা । সীমাবদ্ধ সরোবর গ্রভীর 
হইলেও তাহার বক্ষঃবাহিনী তরক্ষলহ্রী মন্থর; তাহাতে তীব্রতা, 
কি আবেগ, কি উচ্ছাস ইহার কিছুরই ছায়ামাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। 
সুতরাং অনীম সাগর বক্ষঃস্থিত তরঙ্গ, আর সমসীম-সর-বক্ষঃ-বাহী তর 
কত বিভিন্ন! একে জীবিত) অপরে মৃত। একের গর্জনে হুদয় কীপিন! 
উঠে) অপরের গর্জনে হৃদয় ফিরিয়াও চাঁয় না। একের ভ্রকুটী ভঙ্গিতে 
প্রল্য সংঘটন; অপরের ভ্রভঙ্গি প্রতি কেহ লক্ষযও করে না। তন্দ্রপ 
স্বাধীন হৃদয় অসীম অর্ণব তুল্য; তাহার আকাঙ্কা, স্থখ-চিন্তা যত কিছু 
সকলই ল্গীবিত সৃতরাং প্রভাবাম্বিত। কিন্তু অধীন হৃদয় হদতুল্য, তাহার 
আকাঙ্কা, স্থখচিস্তা সবই মৃত স্থতরাং প্রভাব শুন্য। প্রভাব সকলেরই 
আকাক্ষণীয়, অভাব ০*+হই চার না। স্বাধীনতা প্রভাবের জননী; অধীনতা 
সততই হভাব প্রসব করে। প্রভাবের সহচর স্থথ ও উন্নতি; অভাবের সহচর 
ছুঃখ ও অবনতি । হইীংলগও স্বাধীন, তাহার সর্ধাঙ্গই প্রভাব অলঙ্কারে সম- 
লঙ্কৃত? ভারত অধীন, তাহার সর্বাক্শ অভাব ভূষণে ভূষিত; কিন্তু প্রভাব 
ও অভাব এ উভগ্নের কেহই সহচর শূন্য নহে । যাহা হউক, ইংলগ্ডের 
অলঙ্কার হ্বর্ণ, হীরা, মতি প্রভাতি দ্র নির্মিত; এবং পদাল্ুষ্ঠ হইতে কেশাগ্র 
পধ্যস্ত সমুদয় অঙগই স্থসজ্জিত। কিন্তু ভারতের তাহ! নর | হাহাব অলঙ্কার 
লৌহ নিশ্পিত; এবং তাহা। গলদেশে, কটিদেশে, হস্ত ও পদে দৃঢ় রূপে বীধা। 
এই বিভিন্নতায় কেহই বিশ্ময় প্রকাশ করিবেন না । ইহাতে খেদ করিবারও 
কোন কারণ নাই। চন না শাস্ত্রে লেখা আছে । বিশেষ এ অলঙ্কারও ধাতু 
নিশ্মিভ বটে। 

মনুষ্য জাতির হৃদয়ের গতি স্বাধীনহার দিকেই অগ্রসারিণী; সে সেই 
অনন্ত পথে ছুটিতেই যতুবান। মানবের বহিরাবরণ শরীর, যত কেন অধীন- 
তার সুদৃঢ় শৃঙ্খলে পরিবদ্ধ হউক না, হৃদয় শাহাতে বাধ্য হইতে চায় না। 
মে অবসর পাইলেই, স্বাধীনতার পথে গতিমান হয়। এই গতি অনস্ত 
শক্তি-শালিনী ) ইহা হইতেই সংসারে বাপ্ববিপ্রবের সমুস্ভুত হট থাকে । 
জগতের প্রত্যেক জাতির ইতিহাস উহার উজ্জল দৃষ্টান্ত । স্ুতরাৎ জীবের 
পক্ষে ম্বাধীনতাই সুখ; অধীনতাই ছুঃখ। জীব ভ্রম বশতও একবার দুঃখ 
চিত্তা করে না। সে স্ততই স্থুখ চিল্তায় রত থাকিয়া, ভবিষ্যতের প্রস্মূত্তি 
ধ্যান করিতেছে । 
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যাহারা স্বাধীন, তাহারাই প্রভাবশালী 'ও প্রকৃত সুখী । প্রভাব--কুখ, 
সৌভাগ্য, উন্নতি প্রভৃতি সততই আকর্ষণ করিয়া থাকে । সংসারে রাজ- 
পদই স্বাধীনতার আম্পদ ; রাজা স্বারীন। সুতরাং সংসারে রাজাই প্রভাব- 
শালী ও প্রকৃত স্থখী। মানবের এই সংস্ক্র নিতান্ত ভ্রান্ত । তল, 
স্বাধীনতার পূর্ণ নিকেতন; সেই ইংলগ্ডের রাজা পূর্ণ স্বাধীন হইয়াও এন 
সাধারণ শক্তিনূপিনী মহাসভার একান্ত অধীন । সুতরাং সংসারে রাজ! 
হইতে রুষক-_সকলেই মানব সাধারণের পারস্পারিক অবীনতায় দুঢ়রূপে 
সংবদ্ধ। এ যিনি ত্রিতল প্রাসাদোপরি স্বর্ণময় সিংহাসনে উপণেশন করিয়া 
কোটি কোট লোকেন্ব গুভাগশুভ চিত্ত করিতেছেন, ধাহার এক একটি বাক্যে 
কোটি লোঁকের অদৃষ্ট চক্র সুর্ধ্যমগুল হাইতেও উদ্ধে উঠিতেছে, আবার 
কোটি লোকের অদৃষ্ট-চক্র রসাতল হইতে নিক্মাভিমুখে গড়াইয় পড়িতেছে ; 
আর ত্র ঘষে বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদে তাপিত কলেবর হইয়া কৃষক ভূমি 
কর্ষণ করিতেছে ; শ্রাবণের বুষ্টিধারায় অভিষিক্ত হইয়া, জানু পর্্যস্ত 
কর্দমে প্রোথিত বরিয়া, ধান্য রোপন করিতেছে; উভয়েই জন. 
সাধারণের অধীন। এই অধীনত] ভিন্ন মানব, সংসারে ছুই তিন দিনের 
অধিক অবস্থিতি করিতে সক্ষম হয় না। যিনি সাংসারিক স্থখের ইচ্ছা করি- 
বেন, তাহাকেই এই অধীনতার চর্ণে আত্ম সমর্পণ করিতে হইবে। বস্তুত 
রাজ] হইতে কৃষক-_সকলেই জন সাধারণের পারস্পারিক অধীনত সুত্রে 
সংবদ্ধ হইয়া, সংসার চক্রে ঘুর্ণায়মান হইতেছেন। স্থতরাং রাজপদ অধীনতা 
শূন্য নহে; এবং অধীনত হইতেও কেবল দ্রুঃখের উৎপত্তি হয় না। জন- 
সাধারণের পারস্পারিক অধীনতা1,সততহ জন্‌ সাধারণের সুখ,সৌভাগ্য উন্নতি 
সৎসাধনে রত আছে । এই অধীনতা হইতেই প্ররুত স্বাধীনতার সমুন্তভব 
হইয়া থাকে । সামাজিক শক্তি সংগঠনে, কি জাতীয় উন্নতি সংসাধনে এই 
অধীনতাই প্রধান উপাদান । সুতরাৎ অধীনত। হইতেই মানব ভাতির যাহ] 
কিছু সুখ, সৌভাগ্য এবং উন্নতি । জন সাধারণের পারস্পারিক অধীনত! 
হইতে সমাজে কাধ্য শক্তির পরিপুষ্টি হয়; এই পরিপুষ্টিব মাত্রান্থুসারে 
জাতীয় উন্নতি সংসাধন হইয়া থাকে । সুতরাং মানব মাত্রেই অধীন অথচ 
তাহারা অধীনতাকে কৃতীস্ত তুল্য ভয় করিয়া থাকে। ইহার কারণ কি? 
যে অধীনতা জাতীয় উন্নতি বিধাধিনী, তাহাকে মানবজাতি কেন ভয় করিয়া 
থাকে 1? তাহার নামে কেন অধুত হস্ত দূরে পলাইয়া যায়? ইহার কারণ, 
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মানবের অস্বাভাবিক আকাক্জা, অঙ্গাভাবিক স্বার্থ এবং পাশব-শক্তির 
পূর্ণাভিনয় ৷ এই জন্যই কি মর্ম্বর-প্রস্তর-রচিত অট্রালিকাঁ-বাসী ধনী, কি 
পর্ণকুটার বাসী দরিদ্র কৃষক, কি রুক্ষতলাশ্রয়ী অনাথ ভিক্ষুক-_সকলেই 
অধীনতার নামে শিহরিয়া উঠে? কিন্ত উঠিলে কি হয়? মানব চিরদিনই 
মানবের অধীন থাকিবে । 

জনসাধারণের পারস্পারিক অধীনতা হইতে স্বাধীনতার উৎপত্তি । এই স্বাধী- 
নতা হইতে প্রকৃত সুখ, প্রকৃত সৌভাগা, এবং প্রকৃত উন্নতি প্রহ্থুত হইয়] 
থাকে । কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতার সংস্পর্শে সর্ব স্থথ্ময়ী স্বাথীনতা, অনস্ত 
দুর্গতিময়ী অধ্ীনতায় পরিণত হইয়া, জনসাধারণের স্বার্থ হরণে প্রবৃত্ত হই- 
য়াছে । সুন্রাৎ স্বার্থীপহাপী অধীনতভাকে, ম্বার্খশ্রণ মানব কেন ভয় না 
করিবে? একই পূর্ণচন্দ্রের প্রাণতৌধিনী শাস্তিময়ী কৌমুদী ধারায় ইংলও 
ও ভারতবর্ষ শাস্তি স্বথ সম্ভোগ করিয়া, প্রাণ শীতল করিতেছে। কিন্ত 
সেই কৌমুদীই---ইংলগ্ডে কেমন উদ্ণারশালিনী অমুতময়ী; ভারতে কেমন 
সম্কুচিতা বিষবর্ষিণী ! যে ইংলগ্ডর স্বাধীনতাই প্রাণ, সেই ইৎলগুই ভারতে 
এইরূপ স্বাধীনতার অপব্যবহার করিতেছেন । অন্যে পরে কা কথা। অহো] 
স্বার্থ! তোমার স্পর্শে অমৃতও বিষে পরিণত হয় ! সংসারে তুমিই ধন্য ! 

আপাতত দেখ যায়, এই পৃথিবীতে যে অন্প্রদায়, যে পরিমাণে সাধা- 
বরণের অধীন, সে সম্প্রদায় জনসমাজে তত দুঃখী বলিয়! গণনীয় । স্ৃতরাৎ 
কৃষকের1, মধ্যবিত্তদিগের অশন, বসন দর্শন করিয়], আপনাদের অপেক্ষা 
তাহাদিগকে অধিক সুখী বিবেচনা করে; আঁবাব মধ্যবিস্তেরা ধনীদিগের 
বিলাসের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য সতত ব্যস্ত সমস্ত । এবং ধনীরা আবার 
রাজ। হবার জন্য সর্বদা লোলুপ । এইব্ূপ সকলেই নিজ নিজ অবস্থাকে 
ছঃখমষ বিবেচনা! করিয়া রাজ হইতে ইচ্ছা করে । কেননা রাজা স্বাধীন; 
তিনি কাহারও অধীন নহেন? সুতরাং তিনিই জগতে প্রকৃত স্থধী। কিন্ত 
ইহা! ভ্রান্তি মাত্র। সংসারের দুরারাধ্য রাজপদও অধীন্তাশূন্য নহে, 
এবং তাহাতে বিষাদ বিপত্তির 9 অভাব নাই। স্থতরাৎ জগতে সকলেই সকলের 
অধীন এবং ছুঃখ চিহ্কে চিহ্িত। কনসাধারণ, রাজার অধীন; রাজা, জন- 
সাধারণের অধীন | উভজ্বের জীবন শ্রোতই ন! জানি কত বাধা বিপত্তি উল্লজ্বন 
করিয়া, সংসারসমুগ্রে প্রবাহিত হয়! হতরাৎ প্রকৃত আখ কোথায়? মহা- 
 রবাজাধিরাজ রামচন্দ্র, সাধারণের ভয়ে অভিভূত হইয়াই, দেহার্দভাগিনী প্রাণ- 


রাজপদ ও অধানতা | €১৩ 


প্রতিমা জানকীকে বনবাসিনী করিলেন এবং চিরদিন ছুনিরার বিরহানলে - 
দ্বীভূত হইয়া 'ক্নাজপদ-বিড়গছনার আস্পদ !” বলিয়া, বনবাঁসপী হঈতেও 
ইচ্ছা করিয়াছিলেন। নেপোঁলিয়ন বোন।পার্ট, রাজগৌরবে এক সময়ে পৃথি- 
বীঁকে ত্রাদিত ও কম্পান্বিত করিয়াছিলেন । কিন্ত বস্তত তিনি সাপারণের 
একজন অধীন ভৃত্য মাত্র ছিলেন ! যেই প্রতুরা রাগাদ্িত হইলেন, অমনি 
তাহাকে রাজপদ পরিত্যাগ কবিয়া, পথেব ভিথারী হইতে হুইল । কৃষক, 
পাচ জনের অধীন ) মধ্যবিত্ত, দশজনের অধীন 7 ধনী, শত জনের অধীন; 
কিন্ধ রাজা ও রাজপদ, কোটি কোটি লোকের অধ,ন। স্ৃতরাঁৎ রাজত্ব অধী- 
নতার নামাস্তর-.এবং অধীনের নামান্তর--মহ্ারাগাধিরাজ চক্রব্াঁ। 
ধিনি সাত কোটি লোকের বিধাতৃ-পুরুষ, “সই ইত্লগের সচিব শ্রেষ্ও 
জন সাধারণের একান্ত অধীন জন সাধাবখের ভবে অতিশর সতর্ক! 
কেন না, জন সাধারণের সন্তোষে শাহাব উত্পন্ত এবং তাহাদের ভ্রভঙিতে 
তাহার বিলয় | রাজনীতি-চতুর বীকন্সফীল্ডের তিরোধানই উহার উজ্জ্বল 
দৃষ্টান্ত । 

জগন্মগুলে যত প্রকার নৃশংস ও দ্বণার্য কার্ধা মাছে রাপ্পদ প্রত্যাশা 
মানবমণ্ডলী অক্নান বদনে তাহা সম্পাদন কনিতে পাবুন | ধন্মপুল ধন্মমর 
যুধি্টির, রাজ্যলোভে প্রমন্ত হইয়া, বহুসংখ্যক শাসন বান্ধবের জীবন সংহার 
ব্রতে দীক্ষিত হয়েন। ভারতের ক্ষত্রিয় কুল নির্মল হঈতে লাগিল, কুরুক্ষেত্র 
আর্য শোণিত প্রবাঠে প্লাবিত হইতে লাগিল । ঘ্ধিষ্টির সেই পবিত্র শোণেত 
আোতে পদদ্বয় বিধৌত করিয়া, সিংহাসনে অবিবোহণ করিলেন | কিন্তু দেখি 
লেন না, ষে সেই আধ্যশোণিত তরঙ্গে_-মার্ধ্য জাতায় শক্তি ভাসিয়া যাইতে 
লাগিল। দেখিলেন ল1।--সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না| ভাবিলেন-_ 
এই দিন এই ভাবেই যাইবে । মা সমারোহে শশ্বদেধ ষজ্ঞ আরম্ভ 
করিলেন। দেই অপরিণামদর্শি ভার ফলে-বাজ দোষে রাজ্য নষ্ট হইল! 
নি্ষলন্ক ভারত ললাটি পটে, “£হিন্দস্থান_-বৃটীশ ইপ্ধিয়া ”--যুগল কলঙ্ক 
চিহ্ব ধারণ করিলেন! ভাগ্যে আরও কি আছে, কে বলিবে? মহম্মদ 
সাহা, রাজ্য মদে মত্ত হইয়া, পরমারাধ্য পিতার জীবন সংহার করিলেন ! 
মৃহ' প্রতাপশালী সম্রাট আরঞ্ীর, দিল্লীর রাজদণ্ড পাইবার জন্য পরম 
স্েহাম্পদ ভ্রাতা, এবং ভ্রাতুষ্প ব্রদিগকে স্বকীয় গাক্ষপিক শক্তি সমীপে 
বলিদান দিলেন! অন্ত ভক্তিভাজন দেবতাকল্প জন্মদাতা পিতাকে কারা 
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ধন্দী করিলেন ! ক্ষি পৈশাচিক আকাঁজ্ষা! কিরাক্ষসিক লোভ! এই 
আকাজ্ষ। আোতে-এই লোভ তরঙ্গে মহা-প্রাণ--ধর্াত! ভারত কত হাবু 
ডাবু খাইল ! এইরূপ অনেক মহাত্বাই রাজপদ প্রাপ্তির আশার, মনুষ্য 
ত্বের পবিত্র সম্পদ্দে পদাঘাত করত, হিতাহিত--ধর্শা ধর্ম_-পাপ পুণ্য বিচার 
পরিশূন্য হইয়া, কত আস্ুরি ক কার্ধ্য,-_ প্রীতি প্রফুল্ল স্বদয়ে সম্পার্দন করিয্বা- 
ছেন। কিন্তু পুর্বে উল্লেখিত হইয়াছে, সকল মনুষ্যই অধীন্তার বিদ্বেষী; 
তবে সকল মহাপুকষেরা, কি জন্য দিগ্িদিগ্‌ জ্ঞান শূন্য হইয়া, অধীন্তা 
ময় রাজপদ লাভ কবিতে এত উত্স্থক হইণাতিলেন? ইহার কারণ--তীহারা 
অধ্ীনতার বিদ্বেষী নহেন। অপরের নিকউ অধীনতার কুৎসা শুনিবামাত্র 
মুখে তাহার ক্ষণিক নিন্দা কয়া থাকেন, অন্তবে কিম্ত অধীনতারই বিশেষ 
পক্ষপাতী! অধীনতা জগৎ হুঈতে অন্তহিতি হয়, ইহ] তাহার| ক্ষণকালও 
মনে ধারণ করিতে পাবেন না । স্বতবাং রাঁজগণ স্বাধীনতারই' চির-বিদ্বেষী। 
যখন ইৎলণ্ডে মহাসভা পালমেন্টেব সহি শাসন কর্তা ক্রম ৪এলের বিবাদ 
উপশ্থিত হয়, তখন ক্রম5এল মহোদয় অপুন্দ চাতবী জাল বিস্তার করিযী, 
বেরাথবোনের পালেমেট হইতে সমুদায় বাজশক্তি স্বহস্তে গ্রহণ পূর্বক 
অগ্ান বদনে ইংলগ্ের ন্গাধীন তা হরণ করিলেন । যখন ছুদ্ধর্ষ ফরাশী আতি, 
ষোড়শ লুইর প্রাণ সংহার করিয়। ফ্রান্সে সাপ্দাবণ তন্ত্র প্রণালী সংস্থাপন করে, 
তখন ইউরোপীয় রাঁজ্গণ তদ্বান্তা শ্রবণে একবারে রাগান্ধ হইয়া উঠেন। 
এবং নূর শোণিত পিপান্থ শীষণ কবাশীদিগকে নির্মল করিবার অভিপ্রায়ে 
প্রুসীয়, ওলন্দাজ, ম্মন, উংবাজ প্রভৃতি মহ] পবাক্রান্ত রাজ্যের সৈন্যসামস্ত 
সমর সাগরে অরশীণ হয় । কিন্তু স্বাশীনতাকাজ্ষী রণজরী ফরাশী সামজ্ত 
বাহিনী সমীপে পুনঃ পুনঃ গ্রহারিত ভইয়া, রোদন কবিতে করিতে স্ব স্ব 
স্থানে প্রস্থান করে। তখন ফরাশী সেনানী নেপোলিক়ন বোনাপার্ট বুদ্ধি 
কৌশলে ঘনেক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন; স্ুৃতবাং ফরাসী সেনা তাহার 
প্রতি একান্ত ভক্তিমান হইয়া উঠে । চতুর চূড়ামণি বোনাপার্টু এই সুযোগে 
সৈন্যদিগকে হস্তগত ওপ্রবোধিত কবিয়া, প্রথমত ফান্সের কনসল পদে বরিত 
হন। অনন্তর ক্রমে ক্রমে গন সাধারণের স্বাধীনতা হরণ করিয়া! সর্কেসর্ব] 
হয়া উঠেন । অতএব রাজগণ, কি রাজ পুরুষ্গণ কেহ কখনই স্বাধীনতার 
পক্ষাবলম্বী নহেন ( তাহারা! অধীনতা মহাদেবীর একান্ত অধীন এবং 
মন্ত্রশিষ্য | 


রাঁজপাদ গ আধীনতা | 


অনেকে প্রকৃত স্বাধীনতায় ও অধীনতায় কিগ্রভেদ, 
সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ | তাহারা প্রচুর শশ্বর্ধ্য ও অতুল ৫ 
কারণ বলিয়া! বিবেচনা করেন; সুতরাং সম্পদশালী ও 
কেই ধে লোকে স্থার্ধীন রলিয়া অনুমান করিবে, ভাহাতৌরে, 
কি? কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, মনুষ্যের াথিগ্য বশত 
কি পদে স্বাবীনতারপ প্রকৃত শ্ুখ সমর্পণ কেন নাউ বদি বৈ 
স্বাধীনতার মূল হইত, তবে জগতে ছুঃখ রূপ ভীষণ রাক্ষসেরা অহবহা চরণ 
করিত না। জগৎ নিরাপদে শ্থখের সুধাময় নির্শল দলিলে অবগাহন করিয়! 
আনন্দে নৃত্য করিত। 

এখন একটি প্রশ্ন হইতে পাবে যে জগতের দরিদ্র কৃষক হইতে বিভব- 
শালী রাজা পর্যন্ত সক্লেই,যপ্দি অধীন, তবে কি জগতে কেহই স্বাধীন নাই ? 
আমরা বলি আছে । যিনি স্বকীয় জীবনকে বিবেকোপদানে গঠিত করিয়া, 
ডাহার মধ্য বিন্দুতে ঈখরের পবিত্রোজ্জল সিংহাসন সংস্থাপন করিতে 
পাবেন, ন্যায় পথাবলম্বনে এবং জদয়েব সৎ প্রবৃত্তি সমূহ্বেরই বশীভূভ 
থাকিয়া কাধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পাবেন, আর যিনি কার্ধা ক্ষেত্রের 
অঘুত বাধায়, অবূত অত্যাচারে, কি সংসারের অনন্ত প্রলোভনে স্বকীয় 
পবিত্র আত্মার অতৃষ্থি জনক কার্যে একবার পাঁদস্পর্শও করেন না 
এই পৃথিবী মণ্ডলে হিনিই প্রকৃত স্বাধীন; সুতরাহ প্রকৃত সুখী । 
স্বাধীন মহাপুরুষ, রান কি রাঁজ্পুরুষ, দশটা, কি অত্যাচারী হইতে 
ভীত বা প্রলোভিত হন না। কাঁধ্যক্ষেত্রে তাহার ইচ্ছা সর্বদ1 ফলবতী। 
উত্কণ্ঠা, অবসাদ, ভশ্চিস্তা প্রভৃতি তাহার হৃদয়-রাঁজ্য হইতে লক্ষ হস্ত দূরে 
অবস্থান করে। তিনি হিমাচলের ন্যা অটল ভাবেই জীবনের কর্তব্য কা্য্য 
পথে অগ্রসর হন; সংসার তাহাতে বাধা দান করিতে সমর্থ হয় না। কারণ 
তাহার শ্বদয় পূর্ণ-স্বাধীন, পূর্ণ প্রভাঁবয় | এই স্বাধীনতা ও প্রভাব 
সমীপে পাশ শক্তির আতঙ্গময়ী ঘোর কৃষ্ণ ছায়! কোন দিনও পরিস্কট 
হইতে পারে না। পবিত্র ন্যায় ও পবিত্র বিবেকের উজ্জ্বল আলোকে সে 
সততই সমুজ্জল হয়; সুতরাং অভাবের বিষাদমযী শ্বায়া তাহার লক্ষ হন্ত 
দুরেও অবন্থান করিতে সমর্থ হয় নাঁ। অভাবের অভাবে তাহার মুখমণ্ড- 
লের প্রসন্ন জ্যোতি সংসারের কোন উত্তাপেই নিশ্রভ করিতে পারে না । 
তিনি গৃহাভাবে পর্বত গছ্বরে বাস; বস্ত্রাতাবে বকল পরিধান) থাদ্যাভাবে 


আয, 


নবজীবন | 


স্যাও ন্যায় ও বিবেক মণ্তিত প্রভাব বলে সতই স্বর্গীয় 
'ত্তি তম্ুভব করেন। অদীনসত্ব খুষ্ট, মহাত্মা শাক্য 
»তন্য, ধর্মপ্রাণ জীমৃত বাহন, মহাপ্রাণ বন্ধু প্রভৃতি দেবো- 
। ইহার উজ্জল দৃষ্টান্ত । কিন্ত রাজ্যেশ্বর রাজা, স্বর্ণ খচিত 
সৌধাবম্৯* অন্তর্ভাগ দুপ্ধফেণনিভ কোমল শয্যায় উপ- 
। এবং জগতের উৎকুষ্ট ও উপাদেয় সামগ্রী সম্ভার ভক্ষণ ও 
[ধ্গর-কণ্ঠী গায়িৰাদলের মধুমফী সঙ্গীত স্ধা আক পান করিয়াও অভাবের 
তীর দংশন তইতে নিস্তাঁব পান নাই। কারণ, যে স্বাধীনতা পাশব-শক্কির 
ক্রিয়া হইতে মুক্তি লাভ কৰে নাই, তাহার প্রভাবেও যে পাশব শক্তির 
লখল] তরঙ্গ ছটির়1 বিড়াইচব, তাগাতে আার বিচিত্র কি? যেখানে পাশব শকির 
রাজত্ব, সেখানে ন্যায় ও বিবেকের সহতই অপমান, সততই লাঞ্চনা | ন্যায় 
ও বিবেকের হুশাদবে আত্মার পবিত্র সন্তোষ অপনীত হইয়া ছরাকাজ্ষাব 
উৎপত্তি হয়; স্বতাং শাহাতে 'অভাবেরও উৎপত্তি । যেখানে অভাবের কিঞ্চি- 
ন্মাতও ছানা! পরিস্কট হয়, সেখানে ডঃখেব নিত্য বসতি, যেখানে ছঃখের 
নিত্য বসতি, সেখানে সুখ শান্তর নিত্যই অভাব । স্থতরাৎ জগতের 
রাজগণ, ম্যায ও বিবেক ভূষিত পবিত্র স্বাধীনতা, পবিত্র প্রভাব সম্ভৃত পবিত্র 
স্বথ শাস্তিব কণা মাত্রও সন্তভোগ করিতে সমর্থ হন নাঁ। মহামহিম রুষিয়া- 
ধিপতি প্রবাণ্ড সাঘাজ্যেব সার্দভৌম অধীশ্বর হইয়াও, শাস্তি স্থখ বিহীন । 
অনন্ত উৎক্1, জনন্ত বিষাদ, অনন্ত দুশ্চিন্তা প্রভৃতির গভীর ত্রদেই সতত 
মুহামান | সেই হ্রদের অগ্নি তরঙ্গে হাবু ডাবু খাইয়া, "ত্রাহি ত্রাহি" করিতে- 
ছেন | ন্যায় ও ধিবেক বঙ্জিত স্বাধীনতাব পাশব শক্তিময় প্রভাব আর তাহার 
রাজহ,--এ উভয়েরই পনিণাম একপ “ত্রাহি ভ্রাহি।” অনন্ত ছুরদৃষ্ট! 
এবং অনন্ত পরিতাপ! অতএব রাজপদের পরিণাঁম- অধীনতা, এবং সেই 
অধীনত আবার দুর্বিসহ ছুঃখের প্রস্থতি | 





জাহুরী তীরে। 


কেন দেখিলাম গঙ্গে! আবায় তোমায়, 
দেখিব না এ জনমে বলেছিনু যাষ ; 

আবার তোমার তীরে, বিহরিয়া ধীরে ধীরে, 
বসন্ত সায়াহু শোভ। কেন দেখিলাম ! 
কেন সে প্রসন্ন নীরে পুন ড বিলাম। 


পুন রুদ্ধ বাসনার তরঙ্গ হিলোলে, 
ছুটিল চিন্তার আোত মুমন্দ কল্লোলে। 

যথা তুমি কল কলে, উপিয় কুতৃহলে, 
ছুটেছ অনন্ত পথে অনন্ত গামিনি ! 
এ হৃদে অনন্ত চিস্তা বহিল অমনি । 


জাগিল অনন্ত চিন্তা চঞ্চল মানসে, 

কি দিয়! রোধিব দেবি! বাধি কোন্‌ পাশে? 
সেতুবন্ধ নাহি মানে, শঙ্ঘল সহে না টানে, 

ছুরস্ত ছুর্বার বেগে ভাসিল সংসার, 

ভাসিল সে এরাবত পর্বত আকার । 


ভেবেছিন্ু ভাগীরথি ! ভুলিয়া তোমাক, 
ভুলিয়া অনন্ত চিন্তা, সংসার কারায় 

শৃঙ্খলিয়া! মত্ত চিতে, সমাজ স্বজন হিতে, 
লোকালয় পৃথিবীতে থাকিব মগন । 
তোমার তরঙ্গ ভঙ্গে ভাঙল বন্ধন। 


এ ষে তোমার তটে সান্ধ্য সমীরণ, 
এঁ যে তোমার মাথে নক্ষত্র কিরণ, 
এ ছয়ে গরল আছে, যে জানে, সে বুঝিয়াছে; 
স্মীরণ কাণে কাণে কহে সেই কথা, 
নক্ষত্রে কাপিয়া কহে সঙ্কেত বারত1। 


আবার নক্ষত্ররাশি তোমার উরসে, 
স্থবর্ণ অক্ষরে অই কি ভাষা প্রকাশে? 
ও যে অনস্তের লেখা, তাই তোর হদে রেখা; 
ও ভাষা জাহুবী আজ দাও বুঝাইয়া ) 
দিব্য চক্ষু দেহ দেবি দেখিব পড়িয়া। 


দেখিব বুঝিয়! তোর মরম ভিতরে, 
কলঙ্কিত তনু শশী লুকায়ে কি করে; 


৫৯৮ নবজ বন। 


পবিত্র তোমার নীরে, মে প্রক্ষালন করে, 
ঘুচায়ে কলঙ্ক কি মা কলুষ নাশিনি? 
কিছুই বুঝি না আমি বুঝাও জননি । 


ন] বুঝিয়! তবু কেন মাতে মত্ত হিয়া? 
প্রতি সংহিতা মাত দাও বুঝাইয়; 

কিবা গুহা বীজ মন্ত্রে, লুকায়েছ হাদি যন্ত্রে, 
দেখিব অন্তরে পশি ভেদিয়া অতল, 
দেখিন্ন তোমায় যদি, দেখিব সকল । 


দেখিব কেন মা তুমি কল কল গাও, 
দেখিব অনস্ত পদে কি বাথ! জানাও ; 

দেখিব তোযষার তটে, ভাঙ্গা ঘাটে পোড়া কাঠে, 
বিকট শ্মশান ঘটা শোঁতিছে কেমন, 
শ্মশানশ্রঙ্গিণি তোর শ্মশান ভূষণ ! 


শ্মশানে সেজেছে ভাল দুকুল তোম্বার, 
পতি যে শ্মশান বাসী ত্রিপুর-সংহার ; 

চিতা ভন্ম মাথি কায়, হাড় মাল ছুলে তায়, 
পর্তি মনোমত বেশে তাই মা সেজেছ! 
দুপাশে পতির প্রীতি পুলকে সাধিছ ? 


ছু তটে চিতার শিখা জলে হু হু রবে; 
হেরি হর প্রেমে বুঝি হাসিছ গরবে ? 
তুই না করুণাময়ী, জীব ছুঃখে ভ্রবময়ী, 
কেমনে বুঝিব গঙ্গে এ রঙ্গ তোমার, 
অচিস্ত্য দেবতা লীল। বুঝে সাধ্য কার? 


এ কিমা! সহসা কেন হেরি রূপান্তর, 

আবর্ত ভ্রকুটি আঁখি রোষে থর খর; 
আছাড়ি তরঙ্গ কর, গরনিয়া ম্বোরতর, 

দাপটে ছুকুল ভাঙ্গি ছুটিলে জাহুবি ! 

ভাঙিলে অন্তরে তারা শশধর হবি! 


ক্ষম স্ুরধুনী দাসে বুবিস্থ এবার, 
ভকতে ভীষণ কোপ কপ পরিহার 3 

বুঝিনধু তোমার কাজ, বুঝি শশান সাজ, 
বুঝিম্থ কেন ম তুমি হয়ে পাশ্বলিনী, 
সাজিয়াছ চিতাভগ্মে চির সন্নযাসিবী | 





জাহ্ঃবী তীয়ে। ৬:৯৯, 


নর কঙ্কালের ভার বহিয়া হৃদয়ে, 
জীবের বিনাশ বার্ড। বিষাদে গাহিয়ে) 
কাতর তরল দেহে, অসীম অনস্ত মেহে, 
'অনস্ত আবাস ধাম অন্ত সাগরে, 
শত মুখে কত কথা কহ কলম্বরে। 


অনস্ত বাতনাময় জীবের জীবন, 
পাপ তাপ ব্যাধি জরা তাহে অনুক্ষণ ; 
এ মহী নরক ধাম, নাহিক স্থুখের নাম, 
বিধির বিলাসক্ষেত্র কিবা! লীলাস্থ ল, 
ছুরস্ত শাসনে প্রাণী করে কোলাহল । 


দেখিছ তুমি ম1 নিত্য তোমার সৈকতে, 
পুড়িছে অসংখ্য প্রাণী শমন আঘাতে ; 

ধরিত্রী রতন রাশি, নাশে কাল দিবানিশি, 
অকালে অমূল্য ধন লইছে কাড়িয়া, 
পাপিষ্ঠে পুরিল ধর! দেখে ন] চাহিয়া 


গুণবতী সাঁধবী সতী অতৃপ্ত যৌবনে, 
হাঁরাইয়! পতিরদ্ব তোমার পুলিনে, 

জলন্ত অনল কোলে, ঝাঁপ দিয়া কুতৃলে, 
চিতানলে চিত্বানল করিছে নির্বাণ, 
অচিস্ত্য অতুল দৃশ্য অপূর্ব মহান ! 


দেখিছ তোমার তটে শমনের খেলা, 

দেখিছ পুড়িছে শিশু, অজ্ঞান, অবলা; 
আবার জীবজ্ত প্রীণী, কাঁদিয়া! কহিছে বাণী, 

অসহ্য যন্ত্রণানলে মবমে মরিয়া, 

“ মাতরঙ্গে লও ত্বরা করুণা করিয়া! 1” ! 


অনস্ত বিষাদ ছবি হেরি অবিরত, 
সরল তরল প্রাণে কাদিছ নিপ়ত ; 
শুনি নিত্য হাঠাঁকার, তরল শরীর-ভার 
টল ঢল কল কল সাগরে ঢালিছ, 
অস্থির চঞ্চল গতি উধাও ধাইছ। 


অভ্তরে অনল-কণ। * শিরায় শিরায়, 
উঠিছে ফুটিয়া তন্থ অই দেখা যায; 


* লক্ষত্র রাজি । 





৫১৩ 


নবজীবন । 


হৃদয় অনলাকার, মাঝে মলিনতা তার, 
বুকে কাল মেঘ ছায়! ঘোর দরশন, 
হুহু রবে দীর্ঘ শ্বাস বহে ঘনে খন । 


তুমিই করুণাঁময়ী এ বিশ্ব মাঝারে, 
নহিলে প্রকৃতি অতি নিষ্ট,রা সংসারে ; 
জীব দুঃখে নাহি দয়, সাজায়ে আপন কায়া, 
হাসে ফুল, দোলে লতা, গায় সমীরণ, 
অসাড় অচল রাজ শ্যামাঙ্গ শোভন । 


হ্যাদে রে কুমুদীকান্ত কলঙ্কী চক্জ্রমা, 
ক্ষয়শীল তন্থ যার, মাসাস্তে পূর্ণিমা) 

সেও দেখ হাসি হাসি, স্বনীল অন্থরে বসি, 
কূপের গরবে যেন সদাই বিহ্বল, 
জীবদুঃখে কত অশখি নহে ছলছল । 


কিন্ত মা তোমা তটে জুড়ায় পরাণী, 

শ্মশান তোমার নজ্জ।, তুমি সন্যাঁসিনী; 
বিহরিয়। তব তীরে, পুলকে প্ররেমাশ্র ঝরে, 

সংসার থাকে না মনে; শোভাব ভাগার - 

তুমি সে শোৌভার শোভ1 সকলের সার। 


সংসারের শোক তাঁপ মালিন্য বিশাল, 
ধুইয়া বহিত্ন! তুমি ঘুচাও জঞ্জাল? 

প্রাণান্তে প্রাণীর কায়, তস্মশেষ হলে হায়, 
পঝনে উড়ালে তায়, মাঁথ তুমি অঙ্গে, 
দ্বণা তব নাই কভু কপামরি গে ! 


হেরিলে তোমার ওই পাগলিনী বেশ, 
থাকে ন। সংসার প্রতি মমতার লেশ; 
উধাও উদাস প্রাণ, কেন করে আন্থান, 
নির্মম নিষ্ঠ,র চিত সমাজ ছুর্ববার, 
মনে হয় এ জনমে করি পরিহার । 


দেখি নাই বহুদিন জাহ্ৃবী তোমায়, 
দেখিলে অনস্তভাবে প্রাণ ভরি যায়; 
মনে হয় তব সাথে, ছুটিব অনস্ত পথে, 
এহদে অনন্ত ব্যথ। কেন জাগালাম! 
দেখিলে বিহ্বল যারে, কেন দেখিলাম ! 


1 চন্ত্র। 











১ম ভাগ। ? চৈত্র ১২৯৯ 1 ৯ম সংখ্যা । 


পম 





0।।ভলিকের শক্তিপুজ। ৷ 


যাসুদন্ধ যে শক্তি নাই, সে চিবকাঁল সেই শক্তিকেই অবনত মস্তকে পুরা 
কনিয়]] আসিতেছে, ছ্ুন্বল অপন 5 মস্তন্গে বলবানেৰ শরণাপন্ন হইতেছে, 
দবিদ্র সজ্জন ধন্বানেব আশ্রব লইতি১ হীন-জ্ঞান শিষ্য অভিজ্ঞ গুরুকে 
মানা কপিতেছে, শৃদ্র ভ্রাহ্মাণনে প্রণান পবিতেছে।  সর্ধত্রই ক্ষুদ্র বল 
চিরকাল বুহৎ বলের আান্তগত্য কবিতেছহে । অল্পপিস্তর শক্তি সকলেরই 
আছে সতা, কিন্ত যে শক্ত সকল পদার্থে বাসকল লোকে সমভাবে 
বিদ্যমান, তাহার কেহ আদর করে ন1মসাপাবণত্ন ব্যতিরেকে মন্তৃষ্যের 
নিকট কিছুই শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান বা ভয়েব পিষষ হইতে পাবে না। এই 
কারণে, যে সকল জড় পদার্থ অন্য পদার্থ অপেক্ষা অধিক শক্তি বিশি্, 
তাহা প্রথমে মন্তুষ্যের পুজ্য হইল)  ধদ্মাবিজ্ঞানবিত পণ্ডিতের এই ক্ষন্য 
নির্দেশ করেন যে, প্রথমে লোকে জড়োপানক ছিল। অথচ সত্য জগৎ 
জডোপাসনাকে অস্তবের সহিত দ্বণা কবিযা থাকেন । কেন? তাহা 
আমবাজানি না। 

একেশ্বর বাদীগণ পৌত্রলিকদিগকেও ভপদার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন। 
পৌন্রপকতা কি? এক একটি প্রশ্ঝরিক শক্ষির সৃস্টি কল্পনা করিয়া ঈশ্ববো- 
পাসনায় সেই মুক্তির সাহাষা গ্রভণ কবা ব্যহত অপর কিছুঈ নহো। 

আমবা ঈশ্বরোপাসনা কবি কেন? ন্যায়, সত্য, শাস্তি প্রস্ৃতি যে সকল 


৫২৭ নবজাবন। 


গুণ ঈশ্বরে আরোপিত হয়, যাহাতে আমরা অধিকারী হইতে 
পারি, তাহার জন্যই আমর! ঈশ্বরের গুণগ্রাম ধ্য। থাকি। 

কি জড়োপাসক, কি পৌত্তলিক কেহই জড়ে পুত্তলের কেবলমাত্র 
জড়ত্ব বা পুত্তলত্বের পুজা করে নাই। সকলেই জড় , পুতুলের অস্তনিহিত 
অসাধারণ অজ্ঞেয় শক্তির পুজা করিয়াছে। জড়ো'্পাসক যখনই কোন 
জড়ের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছে, তখনই তাহার মনে সেই গড়ের 
অন্তর্গত এক অব্যক্ত শক্তির ভাব উদয় হইয়াছে॥ পৌত্তলিক তাহার 
উপাস্য ঘুর্তিতে যে শক্তির আরোপ করিয়াছে, €।ই শক্তির ভাবই তাহার 
মনে, সেই পুত্বলিকাকে পূজা! করিবার সময় উদয় ছইগাছে। কোন্‌ জড়ে কোন্‌ 
শক্তি নিহিত আছে বা কোন্‌ পুত্তলিকায় কোন্‌ ণের আরোপ কর! হইয়াছে, 
এ বিষয়েও যাহারা অজ্ঞ, তাহারাও উহাদি' . *্জা করিবার সময় এক 
প্রকার অব্যক্ত ভয়, ভক্তি, ব! প্রীতির বশীভূত শা! উহাদিগকে পুজা 
করিয়াছে । এই ভাবই প্রকৃত দেবার্চনার ভাব-- ইহাই শ্বর্গায়। ফলত 
ইহাঁকেই ঈশ্বরের প্রকৃত উপলব্ধি বলা যাইতে পারে । যদ্দি।.তবচনা করা 
যায় যে, ঈশ্বর জ্ঞানই প্রক্কত জ্ঞান, তাহ! হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে 
যে, একেশ্বরবাদী যে উদ্দেশ্যে ঈশ্বর উপাসনা! করিয়া! থাকেন, পৌত্তলিক 
বা জড়োপাসক সেই উদ্দেশ্যেই মৃত্তি বা জড় পুজ1 করিয়া! থাকে। মন্ুষ্য- 
বদ চিরদিনই উপকারের জন্য কৃতজ্ঞ--একেশ্বরবাদী যেমন কৃতজ্ঞ, 
জড়োপাঁসক বা পৌত্তলিকও তন্রপ। এইজন্য যেযে জড়ের দ্বারা মনুষ্য 
প্রথমৈ উপকৃত হইয়াছে, সেই সেই জড় নিহি'ত শক্তিকেই পূজা করিয়াছে-_- 
পৌত্তলিকতায় কেবল মৃষ্ঠি নির্মাণ করিয়া তাহাতে শক্তির আরোপ;।-_আর 
জড়োপাসনায় সেই জড়েই শক্তির কল্পনা; নতুবা এতছুভয়ে আর কোন 
বিশেষ প্রভেদ দেখা ষায় না। গুণ চিরকালই মন্ুষ্যের আদরণীয় ও অন্ু- 
করণীয়; সুতরাং যাহাতে যে গুণ দ্েখিয়াছে, সে তাহারই আদর করিয়া 
তাহার অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। যেগুণ মনুষ্য দেখে নাই 
অথচ প্রয়োজনীয় বলিয় বিবেচনা! করিয়াছেঃ সে তাহা কল্পনা করিতে কটি 
করে নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, একেশ্বরবাদ্দীগণ যে উদ্দেশ্যে 
ঈশ্বরোপাসনা করিয়া! থাকেন, পৌত্তলিকেরা দেই উদ্দেশ্যেই পুত্বলিকার 
পুজা করিয়া থাকে। 

উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যেমন পৌত্বলিক ও একেশ্বরবাদীর মধ্যে একমত্য 
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দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বরজ্ঞান জন্বদ্ধেও তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না।” 
ঈশ্বরের স্বরূপ কে কবে অবগত হইতে পারিয়াছেন ? যিনি অধিক জানিয়া- 
ছেন, তিনি এই মাত্র জানিয়াছেন ষে, ঈশ্বর অজ্ঞেয়। পৌত্বলিকও তাহাকে 
অজ্ঞেয় বলিয়া জানিয়াছে--পৌত্তলিক তাহার গুণের ব। শক্তির সীমা নির্দিষ্ট 
করে নাই। জড়োপাসকের বা পৌত্তলিকের দেবতা একটি নহেন। শক্তি- 
ভেদে ভিন্ন ভিন্ন জড়ের পুজা প্রচলিত হইয়াছে, গুণ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন 
পুত্বলিকার পৃজ1 বিধিবদ্ধ হইয়াছে । কোন্গুণের সাধনা কি প্রকারে করিতে 
হয়, তাহারও পৃথক্‌ পৃথক্‌ উপায় প্রদশিত হইয়াছে-_কালী পুজার মন্ত্র 
শিব পূজায় ব্যবহৃত হয় না । একেশ্বরবাদীগণ যে অনস্ত, অচিস্ত্য, অব্যক্ত 
শক্তির আরাধনা করেন, পৌতভলিকও তাহার আরাধনা করিয়া থাকে; তবে 
প্রভেদ এইযে, এক জন এক ঈশ্বরে সকল গুণের আরোপ করে, অপর 
সাধনার সুবিধার জন্য ভিন্ন ভিন্ন অংশে সেই গুণ সকলকে বিভক্ত করিয়া 
একে একে ধ্যান ও ধারণ! করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে । ইহাকি পৌত্তলি- 
কের অনুন্নত ভাব? আমরা তাহ! স্বীকার করি না। 


যদি সেই এক অনস্ত শক্তিকে বিভাগ কবাই দোষের হয়, তাহা হইলে 
আমর! জিজ্ঞাসা করি, যে, কে সেই অনন্ত শক্তিকে অথগ্ড ব্রহ্ম স্বরূপে ধ্যান 
করিতে পারেন যখনই জ্যোতিস্বরূপ বলিয়! তাহার ধ্যান কর! যায়, তখনই, 
কি তাহার চিন্ময়ত্ব ভাবটি সঙ্গে সঙ্ষে মনে উদক্র হয়? অভ্যাস গুণে শীত্্র 
শীদ্র ছুই তিন বা ততোধিক শক্তির ভাব মনে উদয় হইতে পারে,তাহা' স্বীকার 
করি; কিন্তু এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ষে, সেই এক শক্তি বছু 
রূপে মলে উদয় হইয়া থাকে এবং সেই একত্ব অসংখ্য ভাগে বিভাঙ্গযমান। 
পৌত্তলিক সকল শক্তিকে একেবারে অস্পষ্টভাবে ধ্যান ধারণা করিবার 
চেষ্টা প্রায়াস না পাইয়া এক এক করিয়া স্পষ্ট ভাবে ধ্যান ধারণা করিবার 
করিয়া! থাকেন-জিজ্ঞাসা করি, কোন্‌ পথ প্রকৃষ্ট ? সকল বিষয়ে অর্ধশিক্ষিত 
হওয়! ভাল, কি এক বিষয়ে পণ্ডিত হওয়া ভাল ? পৌত্তলিক এক বিষয়ে 
পণ্ডিত হইতে চাহেন- ইহা কি তাহার অনুন্নত অবস্থা? এক সাধনা 
সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে পৌত্বলিক যে অপর সাধনা আরস্ত করিতে না 
পারেন, এমন নহে; কিন্তু তাহার আর প্রয়োজন হয় না। এক বিষয়ে 
ঈশ্বরের সম্যক জ্ঞান লাভ হইলেই বিষয়ান্তরের প্রয়োজন হয় না। হুর 
“ছার ছর্গের এক ছার দ্রিয়! প্রবেশ লাভ হইলে যেমন দ্বারাস্তর দ্বারা ভাহাতে 
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খ্আর প্রবেশ করিতে হয় না, তেমনই এক বিষয়ে িদ্ধিলাভ হইলে আর 
বিষয়াস্তরে সিদ্ধির প্রার্থ হইতে হয় না। কোন এক বিষয়ে সিদ্ধিলাভ 
হইলেই সকল সিদ্ধি আয়ত্বাধীন হইয়া! পড়ে । একেশ্বর বাদী সকল দ্বারেই ভ্রমণ 
করিয়া বেড়ান, কোন এটি বিশেষ দ্ারের প্রতি তাহার লক্ষ্য লাই; সুতরাং 
তাহার সিদ্ধি যে বিলম্বে লাভ হয়, তাহ) অবশ্যই শ্বীকার করিতে হইীবে। 

* ইহা ব্যতীত সকল শপ্ডরিইঈ যে এক হনে উপপন্ধি করিতে পারিবে, তাহা 
সম্ভব নহে। মনুষ্য স্বভাব এমন সম্পূর্ণ নহে যে, সকল শক্তির ধারণাই 
এক জনের দ্বারা জন্তভব। এই কারণে অধিকার ভেদে ইষ্ট দেবতা নির্দিষ্ট 
হইয়া থাকেন। যাহার প্রকৃতি সন্বগুণ সমন, তিনি কদাচ রজোগুণের 
উপযুক্ত সাধক হইতে পারেন না; জতরাং সত্বগুণের সাধনা করাই তাহার 
বিধেয়। এই কারণে বভধা গুণবিশি্ ঈশ্বর মাধন1 কিছু কঠিণও অনায়ত্ব 
বলিয়া বোধ হ্র়। কিন্ত পৌউলিকদিগেণ ন্যায় সেই অনন্ত শক্তির বিভাগ 
নল্পনা করিয়া লয় কৌন এক বাঁ একাধিক বিভাগের সাধনা তত কঠিন 
ও অনাম্বন্ত হয় না। আবার মন্তয্যের প্রকৃতি অন্গসারে শরককৃতি বিশেষের 
স্বারা শক্তি বিশেষের সাধনা আরও সুবিধাজনক । স্তরাৎ পৌতলিকতায় 
সাধনার স্থবিধা ভিন্ন আমরা 0োন অস্থবিধা দেখি না । 

মনুষ্য জড়স্বভাব-প্রধান । স্থতরাং জড়ের সঠিত তাহার সঙ্গতিও অধিক | 
অতএব জড়েব সহিত শক্তি মিশিত হইলেই শাহার ধারণার বিশেষ স্থৃব্ধা 
হয়। নিরবচ্ছিন্ন শক্তি অপেক্ষা জড় মিশিত শক্তি মনুষ্য অধিক ধ্যান 
ও ধারণা করিতে পারে । নিরবচ্ছিন্ন শপ্রি সহজে আয়ন্ত করিতে পারা 
যায় না। উপদেশ ও দৃষ্টান্ত উভঘ্ধের দ্বানা৯ শিক্ষীলাভ হয়, পিস্ত কোন্‌ 
শিক্ষা হদয়ে অধিক স্থাবী ৮ ব্পোন্‌ শিক্ষা হরর সত্জে প্রবেশ লাভ করিতে 
ও স্থায়ী চিহ্ন অক্কিত *রিতে সমর্থ? স+ণেই এক বাক্যে স্বীকার কারবেন 
যে, উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক শিক্ষাদানে সক্ষম । দরিদ্রকে অন্ন দান 
কর! অবশ্য কর্তব্য, এই একটি উপদেশ_আার কাশী ধানে অন্নপূর্ণা বেলা 
ছুই প্রহরের সময় মন্রপাত্র লইয়া প্রতি গুহে গিধা দরিদ্রকে অন্ন দান করিয়! 
অবশেষে আপনি ভোজন করিলেন, এই একটি দৃষ্টাস্ত। খল দেখি কোনটির 
দ্বারা মন্ুষ্যের অধিক শিক্ষার সম্ভাবনা? তুমি অবশ্যই বলিবে, অন্নপূর্ণার 
দৃষ্টাস্তে যে শিক্ষা নিহিত আছে, দ্রান করিখার উপদেশে তাহার শ তাধশের 
এক অংশও নাই । তবে কেন ভাই! দৃষ্টান্ত দ্বার] ষে শিক্ষালাত হওয়া 
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সম্ভব, পৌভ্তলিক তাহার অনুবন্ভঁ হইলে, শাহাকে উপদেশের দ্বারা শিক্ষিত 
করিতে প্রয়াস পাও? পৌত্তলিক দৃ্াস্তের শিক্ষা লাভ করেন-_-একেশ্বরবাদী 
উপদেশের শিক্ষা! লাভ করেন। 

বস্তত দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে শিক্ষা হদয়-গ্রাহী হব না। এই জন্য মনুষ্য 
স্বভাবতই দৃষ্টাস্তের পক্ষপাতী । বোধ হয় এমন একেশবরবাদীর সংখ্য। 
অভি অজ, ধাহশর1 ঈশ্বরের কন একটি শক্ভিব বিষণ ধাবুণ। কিনে হইলে 
সংসার হইতে কোন একটি দৃষ্টান্ত গ্রথণ না করেন। ঈশ্বরে আত্ম সমপণ 
করিবার সময় অনেকে তাহার ৮রণ' হলে লুষ্ঠিত হন। ঈশ্বরের 'চরণ কি 
ভাই? এটিকি দৃষ্টাক্ত নহে? আমাদগে বিবেচনায় দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে 
ঈশ্বরের ধারণাই সম্ভব নহে--পদম যোগী ক্ষনিরত শপশ্বীগণও তাহার 
জ্যোতিকে হ্যধ্যরশ্মির ন্যাপ তেজোমর বিয়া প্যান কর্য়া থাকেন । উপমার 
আশ্রয় সকলকেই লইতে হয়--উপগা ব্যহিরেকে ঈশ্বরের গুণ ধারণা কর! 
যায় না। যাহারা ঈশ্বরকে নিও মনে করেন, তাহার] কি প্রকারে তাহার 
ধারণ করেন বলিতে পারি না; কিন্তু ভাহাঁর গুণের ধারণা করিতে হইলে 
যে উপমার আবশ্যক, তাহা কে অস্বীকার করিবেন? 

ঈশ্বরের স্থ্ট পদার্থ ব্যতিরেকে সংসারে অন্য পদার্থ নাই। সুতরাং 
তাহার স্থষ্ট পদার্থকেই উপগা স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়। ইহাতেই ব 
ঈশ্বরের থৰ্বতা কোথার ? ইহাতে হাঁগর শক্তির ব্বতা স্বীকার করিলে, 
তাহাকে ধ্যান ও ধারণা কর! ঘটিয়া। উঠে ন1। অতএব যদি তাহাকে ধ্যান 
ও ধারণা আবশ্যক হব, তাহা হইলে তাহার স্থ৫ পদার্থ হইতেই তাহাকে 
জানিবার চেষ্টা ঘুক্তিনুক্ত - মন্য পদাথ বদি কিছু থাকত হাহা হইলেও তাহার 
সহিত তাহার উপমা সম্ভবিত না; কেন না তাহ। অন্য শক্তি হইতে উৎপন্ন । 
অয্নের ছারা যেমন মিষ্টত অনুভব কগা যায় না, তেমানই এক গুণ বিশিষ্ট 
সামগ্রীর দ্বারা অন্য গুণের উপমাও সম্ভব নহে। পৌত্তপিক, ঈশ্বর ত্ষ্ট পদার্থ 
হইতেই তাহার. শক্তির ধাঃণা। করিয়া থাকেন, বলির তিনি যে ঈশ্বরের 
এশী-শক্কিকে খর্ব করেন, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। 

সংসারের কোন ধন্মই অলাধিক পৌত্তলিকতা-শৃন্য নহে । আমাদিগের 
বিশ্বাস যে, পৌন্তলিকতা*শুন্য ঈশ্বব চিন্তা সম্ভব হইতে পারে না-_অন্তত 
মনুষ্যের বর্তমান অবস্থার পৌন্তলিকতাশূন্য ধর্ম নাই এবং একেশ্বরবাদ 
নিরবচ্ছিন্ন একেশ্বরবাদ নহে। ঈশ্বরকে কোন স্থষ্ট পদার্থের দ্বার উপমিত 


৫২৬ নবজীবন | 


ধরিলেই একেশ্বরবাঁদে পৌত্বলিকতা আসিয়া পড়িল। সুতরাং ধিনি মুখে 
একেসশ্বরবাদী, তিনিও কার্য পৌত্তলিক । কিন্ত তথাপি তিনি পৌত্তলিককে দ্বৃণা 
করেন, তাহার সহিত ধর্ম বিষয়ে সহানুভূতি প্রকাশে কৃপণতা করিয়া থাকেন । 
ফলতণ্চুষখন সেই এক শক্তিকেই নান! জনে নানা মুর্তিতে ধ্যান ও ধারণা 
করেন, তখন ধর্ সপ্ধন্ধে সংসারে পার্থক্য কোথায়? এক শক্তি নানা রূপে 
প্রকাশ পায় বলিয়৷ কি ভাহার পার্থক্য কল্পনা করিতে হইবে? বায়ু ষখন 
যে পদার্থে থাকে তখন সেই পদার্থের আকারকেই যেমন বায়ুর আকার বলিয়া! 
বুঝিতে হয়, তেমনই যিনি থে তারে ও যে মূত্তিতে তীহার উপাসনা ও পূজা 
করুন না কেন, সকলেই যে সেই এক অনন্ত অব্যক্ত শক্তির পুজ1 করেন 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জ্ঞান বৃদ্ধ হিন্দু খষিগণ এ কথার ম্শ যেমন 
বুঝিয়াছিলেন, এমন আর কেহই বুঝিতে পারেন নাই। ভারতবাসী আবার 
যে দিন এ কথার প্রকৃত মন্্ম বুঝিবেন, সেই দিন হইতে জানিব ধর্মের 
নবজীবন লাভ হইল । 





ভারত জমণ । 


আজকাল শুনা যাইতেছে, ছুইচারি জন বিদ্যার্থী বঙ্গীয় যুবক অথবা ছুই 
এক জন বঙ্গবাসী সওদাগরী কাফের উপলক্ষে বোম্বাই গমন করিতেছেন, 
নতুবা সাধ করিয়া! প্রকৃতির শৌভ। সন্দর্শনার্থ অথবা ভিন্ন দেশবাসীর আচার 
ব্যবহার রীতি নীতি আলোচনা করিবার উদ্দেশে,অতি অল্প সংখ্যক বন্বাসীই 
তাঁরতের মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিম প্রদেশ, রাজস্থান, অথবা! দক্ষিণাপথে গমন 
করিয়া থাকেন। একদিন যে স্থানে রাজপুতদিগের প্রদীপ্ত-বীর্য-বিভাসে 
ভুবন বিজয়ী মুসলমানদিগ্ের গৌরব হুর্ধ্য নিশ্রত হইয়া পড়িয়াচিল, একদিন 
ধথায় মহারাস্ত্ীয় যুখপতির ভীষণ হঙ্কারে দুর্জয় ব্রিটিশ সিংহ কম্পান্বিত 
কলেবর হইয়াছিল, সেই সকল মহাঁতীর্থকে শাস্তিপ্রিক় বঙ্গবাসী তীর্থ 
বলিয়া জ্ঞান করেন না,বঙ্গবাসী সেই সকল দেবসমতুল জাতির জীবস্ত কঙ্কাল 
পুজ1 করিতে লানেন না, বঙ্গবাসী কঙ্কাল মহায্স্য বুঝেন না। আমি বলি, 
ধৈমন কাশী, গল্পা, প্রয্নাগ, মথুরা, বৃন্দাবন, হিন্দুর পক্ষে তীর্থস্থান, মধ্য ভারত, 


ভারত ভ্রমণ । ৫২৭ 


মহারাইরয় প্রদেশ এবং রাজস্থানও তেমনি তীর্ঘস্থান। অনেকের হ্রত, 
বিশ্বাস আছে, যে এসকল গ্রদেশে যাতায়াতের বড়ই অস্থবিধা এব ছুই 
চাঁন্ি দিন অবস্থান করিবার স্থানও হয়ত ছুপ্রাপ্য। আমি, এই প্রকার 
ভ্রমদূর করিবার মানসেই আল যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে বসিলাম | মধ্যভারত 
পশ্চিম ভারত প্রভৃতি (প্রদেশ কিন্ধপ, এবং তথায় এ দেশীয়ের আশ্রক্ 
পাইবার স্বান আছে কি না এবং যাতায়াতে অর্থও সময় কত ব্যয় হইয়া 
থাকে, সেই সকল কথা যথাযথ বলিবার চেষ্টা করিব এবং ভরস] করি, ষে 
যেস্থানের কথা বলিব সেই সকল স্থানের বিশেষ বিশেষ দৃশ্য, ঘটনা 
ও স্থানের উল্লেখ করিতে ক্রটি করিব না। 

সকলেই অবশ্য অবগত আছেন, যে মধ্য ভারত ও পশ্চিম ভারতে যাইতে 
হইলে এলাহাবাঁদ হইয়! জব্বলপুর লাইন দিয়া ষাইতে হয়। এলাহাঁবাদ 
হইতে রাত্রি ৭টা ২৭ মিনিটের গাড়ীতে উঠিলে, পরদিন প্রত্যুষে ৫টা ২৭ 
মিনিটের সময় জব্বলপুরে পৌছান যায় । কলিকাতা হইতে জব্বলপুরের 
গাড়ীভাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর ৩৭%/০১ মধ্য শ্রেণীর ১৮/০১ এবং ভূতীয় শ্রেনীর 
১*1/০। বাঙ্গালীর বাহুতে আব একটু অধিক বল ন! হইলে, আমি বিবেচন! 
করি প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ কর] তাহার পক্ষে নিরাপদ নহে । এলাহাবাদ 
হইতে জব্বলপুর পর্ধ্যস্ত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেল, তাহার পরে বোম্বাই পর্ধ্যস্ত 
গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্স্ল। রেল। 

রেলের কর্ম্চারীদিগের সম্বন্ধে আমি দুই এক কথা ন1 বলিয়। থাকিতে 
পারি না। ইহাদের সম্বন্ধে অনেকেরি অতি অপস্তোষ জনক ধারণা আছে, 
কিন্ত আমি প্রায় ভারতবর্ষের অদ্ধেক ভ্রমণ করিয়া! দেখিলাম যে আজকাল 
ইহাদের মধ্যে বিস্তর সদাশয় লোক আছেন, আমি যেখানে যেখানে 
ইহাদের সংশ্রবে আদিয়াছিলাম, সেই সেই খানেই ইহাদের ব্যবহারে বিশেষ 
গ্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। বৈদ্যনাথ, জব্বলপুর, আলমীর, টুগুলা এবং 
আরো কেক স্থানে, ইহাদের ভদ্রতায় আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমি 
বিবেচনা করি ইহাদের এরূপ সহদয়তা দেশ পর্ধ্যটনের একটি শুভ ফল । 

জব্বলপুর। ্‌ 

ধাহারা উন্নত বিনত পর্বতমাল] বিহীন- উল্লাস প্রপুরিত নির্ঝর বিহীন 
-উচ্ছাসোন্মত্ত জলপ্রপাত বিহীন, এই নিজীব ও নিদ্রিত, কলিকাতার 
নিকটবর্তী স্থানের বাহিরে গমন করেন নাই, জব্বলপুর হইতে আরম্ত 


৫২৮ নবজীবন। 


করিয়া মধ্যতারত, পশ্চিমভারত, রাঁদস্থান প্রভৃতি স্থান, ভীছাদের পঙ্ছে যে 
কি অপুর্ব ও মনোরম্য দৃশ্য তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝান যায় না। যাহাতে 
অপার আত্মস্তরিত1 বিদুরিত হয়, জদয বিজ্তু হয, আত্মা উন্নত হয়, এরূপ 
দৃশ্য সকল এ প্রদেশে চারিদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। একবার নয়ন তুলিয়া 
চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেই তোমার সকল প্রকার অহগ্কার শিখ! নিবিয়! 
যাইবে - নিঞের ক্ুত্রত্ব অনুমিত হইবে এবং স্থষ্টিকর্তারই বল, আব শ্বভাবেরই 
বল, মহিমায় প্রাণ পথিপ্লীত হইণা উঠিবে, সংসারের ক্ষুদ্র স্থুখ ছুঃখ হৃদয় 
হইতে অস্তহিত হইরা যাঈবে-তখন আনন্দ যে রি বসব, তাহার ধারণা 
হদয়ে উছলিয়া পড়িবে 

জববলপুরে বঙ্জধাসী বিল্তর আছেন, ছুই এক দিন্র অবস্থানের জন্য 
স্থান অনায়াসেই পাতয়া যায়। বাসা ও ম্্রাপ্া নহে । মধ্য প্রদেশের 
মধ্যে জব্বলপুর একটি অতি ৎকুষ্ট স্বাস্থ্যকর স্তান ! এখানে মাক্রাজী 
ও মহারাষ্ীয় জাতিই অপিক, তড়ি্ন মাডোয়াবী, বজপুত, ইৎরাজ, পাশা ও 
অন্যান্য জাতি ভ্ধবলপবে বিস্তর আছেন। এই গ্রদেশেব কমিসনর 
ডেপুটী কমিসনর, আসিগান্ট পমিসনর এ৭ৎ আরো অন্যান্য ধান * ধান 
বাঁজকম্মচারীবা জববলপু,র্ট খাকশ 1 প্রধান প্রধান বিচারালয় ৪ বড় বড় 
আফিস প্রভৃতি ও এই স্তানে। মহরটি সাহেব ধরণের, সুন্দর সুন্দর বাঙ্গাল! 
ও বৃহৎ বৃহৎ স্ট্রালিকা শিল্তব হইনাভে এবং হইতেছে । দেশীয়েবা যে 
অংশে থাকেন সে স্থানে বাডী ঘর অতি গাবে গাষে হঙঃলেও অপবিষ্ষার নহে । 
এষ্টেসন হইতে সহর ১ মাইল দ্ুনে। এষ্টেসনে সিকরাম, টাঙা ও একা যথে্। 
সিকরাম অর্থে পালকী গাভী, টাঙা টমট-মর ন্যায় এক প্রকাঁব শকট, এক! 
প্রায় সকলেই দেশিয়াহেন । টাায় ৪ ভন বসিতে পাবে, দাক্ষিণাতযুর ছুইটি 
টা, টাঙগাষ যোতা হয়. এ দেশে ঘোটক যেদপ যোতদারায় শকটে আবদ্ধ 
থাকে, টাঙায় সে রূপ বিয়া ঘোটক যো] হয় না। বোমের শেষভাগে, 
আ'ড়ে একটি "ছড়ি আবদ্ধ থাকে, ভাহাবি উভয় প্রান্তে, এ দেশে বৃষ যে রূপ 
করিয়] যৌতা। হয়, সেই রূপ ঘোটক টাায় আবদ্ধ থাকে । দাক্ষিণাত্যের টাটটু 
অতি দ্রুত গমন কবিতে পারে, এমন কি ৬১ ৭, মাইল অনায়াসে এক ঘণ্টায় 
দৌড়িঘা বায়ু। জব্বলপুরঞ্ণে একাট আধা মিলিটরি গ্লেসন বল খায়, 
কারণ কিয়দৎশ ব্রিটিশ সৈন্য ন্বদাই এই স্তানে থাকে । জব্বলপুরে কএকটি 
অতি উৎকৃ্ক স্বাভাবিক দৃশ্য আছে | সহরের মধ্য দিয়া, কোথাওুব। পার 
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দি, অনতি উর্ধা পর্বত মালা প্রধাবিত। প্রথমত ইহারি দৃশা বড় সুন্দর । 
তাহার পর, জগদ্িখ্যাত শ্বেত মন্মর শৈল ও নন্দ প্রপাত এবং “মদন মহল” 
জববলপুর হইতে বহুদূর নচে | খাহাধা প্রায় সমস্ত ভারত ভ্রমণ করিয়াছেন, 
তাহাদের কাহারে! কাহারে! মুখে শুনিয়াছি, যে, জব্বলপুরের শ্বেত মর্্মর শৈল 
ও নম্মদ প্রপাতের মত দৃশ্য ভাবতে কোথা ৪ নাই। মন্থমেণ্টেব উপ» 
হইতে কলিকাতার স্থানে স্থানের দৃশ্য মন্দ নহে, এবং ভাগীরথী বক্ষ হইতে 
উভয় তীরের দৃশ্য স্থানে স্থানে সুন্দর বটে, কিন্ত জব্বলপুরের এই সকলের 
সহিত মে সকলের তুপনাই হয় না। বৈদ্যনাথে এরূপ ছুই চারিটি স্থান 
দেখিয়াছিলাম । কলিফাতার নিকটবনাঁ স্কানে আর কোথাও এক্সপ 
দবশ্য আছে কি নাজানি না। প্রথমে আনি জব্বলপুবের শ্বেত মর শৈলের 
কথা বলিব। 

এই মন্্বর শৈল দেখিতে যাইতে হইলে, সহর হইতে ১২1১৩ মাইল 
দূরে নক্দ্দা নদীর তীরে “ভেড়া ঘাট" নামক স্থান পর্য্যন্ত শকটারোহণে 
যাইতে হয়। তথা হইতে পদবরছে যাইরা শৈলে উঠিলেও উঠা যায়। 
কিন্ত ভাহাতে কিছু আশঙ্কা আঙ্গে। সৌন্দর্য উপভোগ করিতে হইলে 
এইট ভেড়াঘাট হইতে বোটে করিয়া »মম্মণ শৈলের নিকট যাইয়া লম্মদা 
প্রপাত দেখিতে হয়। সহর হইতে ভেড়ীঘাঁট প্ধ্যন্ত সিক্রাম করিয় 
যাঈলে ৪1৫ ঢাঁকাঁ, টাউা করিয়। যাইলে ৩1৭ টাকা, এবং একী করিয়া যাইলে 
টাকা দুইয়ের মধ্যে ব্যয় পড়ে । এনৎ ভেড়াঘাট হইতে প্রপাত দেখিতে যাই- 
বার ও আদসিবার বোট ভাড়া ইত্যাদির জন্য ছুই টাকা যথেষ্ট । গবর্ণমেণ্ট হইতে 
দর্শকদিগোর জন্য বোটের বন্দোবস্ত করা মাছে । বোটে করিয়া যাইবার 
সময় তুমি অতি মনোহর দৃশা দেখিতে পাইবে । নদীর ছুই পার্খেই 
শ্বেত মশ্খররের অতি স্বচ্ছদেহ পর্বত উঠিয়াছে, স্থানে স্থানে উর্ধদেশে উভর 
পার্থখের পর্বত মিলিত প্রায় হইয়াছে; তুমি ইহার মধ্য দিয়া চলিয়াছ। 
গিরি অঙ্গ এত স্বগ্ড যে চাহিরা দেখিলে নম্্দার গুতিবিম্ব ছুই পার্খে 
পর্ন্বতের ভিতর আব দুইটি প্রবাহেব ন্যায় বলির! তোমার ভ্রম হইবে। অস্ফট 
আলোকে এই নীবব মাধুরী-মাখা স্থান দিয়া তুমি তরণীবক্ষে উজানে বাহক! 
চলিয়াছ, অদুরস্থিত প্রপাতের হুষ্কার শবে জগৎ পরিপ্লীত, তাহার গস্ভীর 
প্রতিধ্বনি তোমার কর্ণকৃহর প্লাবিত করিতেছে সন্নিকটে দাড়ের ““ঝুপ ঝুপ” 
শব €তামাকে তোমার অক্তিত্ স্মরণ করাইয়া দিতেছে, এমন স্থানে মনের 
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অবস্থা কিরূপ হইয়া! পড়ে তাহা কবিতার সম্পর্তি-_তাহাতে আমার গদোর 
অধিকার নাই। 

প্রপাতের অদূরে যাইয়া দেখ, প্রস্থে প্রায় ১০* গঞ্জ নর্খাদা, «চূর্ণ প্রস্তর” 
স্তগে জোতরুত্ হইয়া কোলাহলে দিগন্ত পরিপ্লুত করিয়া, প্রায় ২* হাত 
নিয়ে পতিত হইতেছে । ষেস্থানে পতিত হইতেছে, তথা হইতে ভ্তস্তাকারে 
বাম্প উখিত হইতেছে । বর্ষাকালে এ প্রপাত দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ 
জলাধিক্য বশত প্রপাত স্থান জল প্লাবিত হইয়া পড়ে । এ অঞ্চলে প্রায় 
৪ মাস বর্ষা অনবরত থাকে । নর্দ1 প্রপাত দেখিতে হইলে পুর্ণিমা 
রাত্রে দর্শন করাই উচিত। পূর্ণিমালোকে ইহার দৃশ্য এত মধুর যে 
তাহ! বাস্তবিক কল্পনার অভীত। এস্তানে রাত্রি বাসের অসুবিধা নাই; 
প্রপাতের অদূরে শৈলের উপর ডাক-বাঙ্গালা আছে, দেব দেবীর মন্দির 
ও ভতৎ সংক্রান্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগের গৃহাদ্িও আছে, তথায় রাত্রি যাপন 
করিতে পারা যায়! বাঙ্গালার সংলগ্র একটি পুস্তকালয় আছে, সেখানে পাঠ্য 
পুস্তকাঁদিও পাওয়! যায় । জববলপুর সহর হইতে এস্বান দেখিতে হইলে 
পূর্ণ একটি দিবস অতিবাহিত না করিলে, সৌনাধ্য উপভোগ করা যায় না। 
সহর হইতে প্রাতঃকালে উঠ্ঠিয়াই আহারীয় দ্রব্য সঙ্গে লইয়া বাহির হইতে 
হয় এবং সমন্ত দিবস ও রাত্রি এই স্থানে কাটাইয়? পর দিন প্রাতে জঅহরে 
ফিরিলে তবে ইহার সৌন্দধ্য উপভোগ করা যায়। মদ্মর শৈল দেখিতে 
যাবার আর একটি উপায় আছে। জব্বলপুরের একটি এষ্টেসনের 
পরের এষ্টেসনের নাম “মিরাজগঞ্জ? । এই মিরীজগঞ্জ হইতে মন্র 
শৈল ৫ মাঈল মাত্র। কিন্ত মিরাজগঞ্জে শকট প্রভৃতি কিছুই পাওয়া 
যাঁর না। পূর্ব রাত্রে জব্বলপুর হইতে এ স্থানে কোন প্রকার শকট 
পাঠাইয়! দিয়া, প্রাতে জব্বলপুরে আহারাদি করিয়া, বেল] দশট। কি এগাঁর- 
টার সময় টেণে মিরাজগঞ্জ গিয়া, অল্প আয়ানে, অল্স ব্যয়ে ও অল্স সময়ে 
মন্মর শৈল ও নর্খ্দ। প্রপাত দেখিয়া আসা যায়। বাহার চক্ষু আছে, তিনি 
যেন একবার জব্বলপুরের মন্মর শৈল শৃক্ত হইতে নর্মদ। প্রপাত দেখিয়া চক্ষু 
পবিত্র করেন; ধাহার শ্রবণ আছে, তিনি যেন একবার এই প্রপাত শব্ধ 
শুনিয়! কর্ণকুহর পবিত্র কবিয়! আসেন; আর ধাহার হৃদয় আছে, তিনি যেন 
একবার এই জববলপুরের শত মর্মর শৈল ও নর্মদা প্রপাত এবং মদন মহল, 
তেরুলের ইলোনা গিরিগহাঃ নাসীকের পাও্ডব গুফা ও গোদাবগী প্রপাত, 
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মলশাট ও বোরধাটের মহান দৃশ্য, বোশাইয়ের সমুদ্রভীর, পুনার রাস্তা 
উদ্যান, কত দৃশ্যের নাম করিব ?__তিনি যেন একবার মধ্য ভারত ও পশ্চিম 
ভারতের স্বভাবের শোভা উপভোগ করিষা প্রাণ পবির করিয়া আসেন | 
আমি এই সকল দৃশ্যের কথ্থা ক্রমশ বলিব। প্রথমে মদন মহলের কথা 
বলিতেছি । 

“মদন মহল” | লোকে বলে “মদন মহল” রাণী ছুর্ণাবতীর শ্রীক্ম 
কালের বিশ্রাম ভবন ছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যতীত অন্য কোন 
নিদর্শন পাই নাই। বিচিত্র পর্বত মাপার একটি শুঙ্গে একখানি প্রস্তর 
থণ্ডের উপর এই অট্রালিকা। এই পর্বতের গঠন বড়ই বিচিত্র । কৃষ্ণবর্ণের 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড টশলখণ্ড, কেহ যেন নানা প্রকার আকৃতিতে মাজিয়া 
ঘবসিয়া উপর উপর বজাইয়! দিয়াছে । সেই শৈলখগুগুলির সন্মিলন স্থান 
হইতে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহ উখিত হইয়া, শত শত শাখ! প্রশাথা প্রসারিত 
করিয়া মদন মহলে শীস্তি রক্ষা করিতেছে । মদন মহলের নিকট পর্য্যস্ত 
শকটারোহণে যাইবার পথ প্রস্তত করা আছে, কিন্তু বর্যাকালে ঝরণার 
জলে এই পথ শকটাদির পক্ষে দুগম হইয়া! উঠে । বর্ষার সময় গিরিমূলের 
অদূরে শকট রাখিয়া পদব্রজে উঠিতে হয় । আমি বর্ষার সমক্স গিরাছিলাম। 
এ সময়ে গ্রকৃতির শোভা এখানে বড় সুন্দর 

মদন মহল! কি বলিয়া তোমার শোভা বুঝাইব, তাহা ত ভাবিয়াই 
পাই না! গিরিশৃঙ্ক বিরাঁচিত-_-বন্রাজি সুশোভিত-_গ্গন পরিবেষ্টিত-- 
তোমার সেই শাস্তি নিকেতন ধবলমৃন্টি, যাহার অঙ্কে অঙ্কে জীবন্ত কাব্য 
বিকশিত হইয়া রহিয়াছে, আমার এই দুর্বল লেখনীতে তাহা বর্ণনা করিবার 
ক্ষমতা কই! মদন মহল প্রকৃত মদন মহলই বটে; সৌন্দর্য্য ভুবন ত 
সৌন্দর্য ভুবন |! 

তুমি “মদন-মহল দেখিবার জন্য পর্বতারোহণ নিন সময় দেখিবে, 
চারিধারে গিত্রিশৃক্গ উখিত হইয়াছে, তুমি তাহার মধ্য দিয়া ঢালু উপত্যকার 
উপরে ক্রমশ উঠিতেছ । উঠিতে উঠিতে দেখিবে কোথাও বা! শ্বভাবনাত 
কমল কুমদ বিকশিত একটি সরোবর, কোথাও বা ঘ্বলতরুরাজি সমাচ্ছাদিত 
একটি ভগ্ম.মন্দির, কোথাও ব! শাস্তিরক্ষকের একটি পরিত্যক্ত প্রাচীন গৃহ; 
কোথাও ব! তলদেশ প্রসারিত সোপানাবলি স্থশোভিত প্রাণতোধিণী একটি 
পুক্করিণী, তাহার পার্খে অনতিউর্ধে অত্্যচ্চ শৈল খণ্ডের উপর, একটি বিজন" 


৭০২. নবজীবন | 


“দেবমন্দির | এইরূপ নানা প্রকার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সর্বোচ্চ শৃজের 
পাদদেশে উপনীত হইয়া দেখিবে, এক প্রকাণ্ড শৈলথগ্ডের উপব একা 
প্রাটীন দ্বিতল অট্টালিকা । তোমার সম্থখেই এই অস্রালিকায় উঠিবার 
সোপান শ্রেণী দেখিবে। নয়ন তুলি] দেশিবে, এই অগ্রালিকার চারিপার্খে 
প্রস্তরথণ্ডের সম্মিলন স্থান হইতে বু5ৎ বৃহৎ অশ্বথ বট প্রভৃতি বৃক্ষ উর্দে 
উত্ধিত হুহ্‌য়াছে। আমি এইম্কানে উপনীত হইয়া অধৈর্ধ্য আনন্দ বেগে 
উর্ধস্বাসে সৌধ শিখরে ছুটিলাম | উঠিয়! অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম ! গেই সৌধ- 
শিখরে পবনআো বিভাসিত-_মৃছু “ছু ছু” শব্দ নিনাদিত বটবুক্ষতলে দীড়া- 
ইয়া-চতুপার্স্থিত উন্নত বিনত পর্ব-ভমালা হইতে দৃষ্টি তুলিয়া_-নিবিড় 
জলদাচ্ছন্ন গগণচন্দ্রতপে, নয়ন রাঁণিষা- উদ্ধাকাশের নির্মল বাঘু প্রবাহের 
মধুব তরঙ্গ বক্ষের উপর পরিরা, আমার ওঠে স্বতই উশ্খিত হইল “ইহার 
কাছে কবিকল্পনা কোথায় 1১ ক্রমশ । 





প্রতিধনি। 





নিথর, তিমিরময় নিশীথ সময়, ভাতার শ্বশীন-বুকে 
এবে স্বভাবের হামি-_ কাদে রে অভাগা ছুথে, 
মধুর বৈচিত্র রাশি, স্বৃতি-পারাবাব মথি রিষাদ-লহবী 
গাঢ়তম অন্ধকারে হয়েছে বিলয় ! ছুটিল, ৬মিঅ্রময় নভ পূর্ণ করি। 
মৃদ্‌, উচ্চ শত শব্দ 
অনস্ত আকাশে স্তব্ধ, আতঙ্কে কম্পিত হয়ে সহসা তখন 
প্রশাতস্ত নিশ্চল বাযু স্থনীল অন্ববে॥ | “স্থির নীরবতা” ধীরে 
নলিদ্রিত, নীরব প্রাণী জগত সংসারে । ূ চলি গেল বহু দবে, 


ছুঃখীর রোদনে বিশ্ব হইল মগন । 
স্থযুপ্ত সংসার, আমি শৌকাচ্ছন্ন মনে জাঁগিল সে আর্তস্বরে 

সৈকত পুলিনে বসি, নদীর বিজন তীরে 

নয়নের জলে ভাসি, শবপ্রাণা প্রতিধ্বনি; শুনি তার বাণী, 
ঝিশায়ে ভৌতিক দেহ আন্ধীরের সনে। চমকি, আপন ভাষে যেন রে আপ্রনি। 





প্রতিধ্ষনি 1 


শুনিলাম চমকিয় সে ধ্বনি-প্রবাহ 

“কে তুমি রে নিশাকালে, 
বসিয়া নদীর কুলে, 

ভার্গিতে আমার নিদ্রা আসিয়াছ কহ? 
নিবিড় এ অন্ধকারে. 
সকলি বিলুপ্ত ক'রে 

দৃশ্যের বৈচিত্র যত; কিন্ত হায় হায়, 

শব্দের বৈচিত্র রাশি মুছিয়! না যায়! 


“অনস্তে ভাসায়ে বায় ুহর্তের তরে 
বিশ্রাম করিতে নারি, 
শত ম্বরে বিদ্ধ করি, 
না হতে নিব্রিতা, মোরে জাগরিতা করে; 
তাহাতে স্থখের হাসি 
অতি অল্প; দিবা নিশি 
ছ:খের তরঙ্গ শুধু লাগে আসি প্রাণে, 
কেবলি বিষাদ-শ্বাস বহে এ জীবনে ! 


“ঈশ্বর-প্রেমিক দেব দেবী কত জনে 
সদ] ফিরে কূলে কূলে 
“জয় হরি হরি বলে 
জাগ্রত করিত মোরে পবিত্র রোদনে; 
ঘষে অশ্রতে স্থথ আছে, 
কিস্ত ক'ব কার কাছে, 
বিরহী ছুঃঘীর তাপ কত মোর মনে, 
বাজিছে হৃদয়ন্যন্ত্রে, ষেন রে শ্বপনে। 


“কত যুদ্ধ আর্তনাদ হদয়ে আমার); 
আবার তোমার মত 
ক্ষত্র নর শত শত 

আনিকার কাদে আসি; ক্ষদ্দনে সবার, 


৫৩ 


জীবনে যে হাসি ছিল, 

নে টুকু ধুইয়া গেল! 
অতি ক্ষুত্র কিম্বা দেবোপম হ্বহাজন 
সকলেরি দুঃখে মোর সম্ভাপিত মন। 


“অশোক কাননে সীত! জনক-দুহিতা-- 
পবিত্র প্রীতির খনি, 
চঞ্চল] সৌদামিনী, 
বিলাপি ভাষিত যবে মরমের ব্যথা, 
পশিয়। সাগরকৃলে 
আমার মর্দ্ের স্থলে 
প্রবেশি করুণ স্বর করিত চঞ্চল? 
জাগিতাম নিশি দিব! হইয়া পাগল। 


“অচ্যুত প্রণয় লুব্ধা রাধা বিনোদিনী 
পুলিনে পুলিনে ঘুরি 
যখন ডাকিত “হরি? 
শুনা'ত সখীরে যবে বিরহ-কাহিনী, 
পরাণের স্তরে স্তরে 
গ্াবাহ ছুটিত স্বরে, 
প্রমন্তা হইয়া আমি কাদিতাম+ হায়, 
এ হৃদয়ে জলে বহি পরের জালায় |” 


“গোপাল গোপাল বলি হায় যশোমতী 
তিতিয় লোচন-জলে, 
লুটাইফা ভূমিতলে, 
কাদিতেন হযে যবে শোকাতুরা অতি_- 
বিষাদের প্রতিকৃতি 
যখন কৌশল্যা সতী 
হা রাম হা রাম? ডাকি ভেদিত গগন, 
আকুল হইত হঃখে আমার জীবন । 


£৬৪ 
“কেমনে স্মরিব আমি হায় রে সে দিল! 
যবে কুকক্ষেত্ররণে, 
ভ্রাতৃগণ ভ্রাতা সনে 
ভৈরব সমরে মাতি হ'ল আয়ু হীন, 
ভীক্ম ভ্রোণ কৃপ কর্ণ, 
করিয়া ভারত শূন্য 
ভন্মসাৎ হইলেন সরস্বতী-তীরে, 
কাদিয়া আর্ধ্যের লক্ষীপ্রবেশিল নীরে। 


“সহম্র জননী, পিতা, তনয় বিহনেঃ 
যখন সহজ্র সতী, 
হারাইয়া প্রাণপতি, 
কাপাইয়াছিল ব্যোম করুণ নিম্বনে, 
অস্ত্রের ভীষণ ধ্বনি, 
ুমূর্যর আর্তবাণী, 
পশিল হৃদয়ে কত, কব কি তোমারে? 
পরের প্রাণের হঃখ হৃদয় মাঝারে। 


“কাদিলাম সে রোদনে আমি অভাগিনী, 
কত কত যুগ হায়, 
অবসন্ন হ'ল কাঁয়; 
ভাবিলাম আর বুঝি না সরিবে বাণী; 
স্থখ-ছুংধ-বোধ-হীন 
হবে শখ দেহ ক্ষীণ 
মিশিয়া যাইবে শেষে অনন্তের সনে, 
এমন সম্ভাপ আর বহিবে না প্রাণে ! 


“্বিধির:নিয়মে মৃত্যু নাহি রে আমার, 
একটিও ক্ষুদ্র নরে 
বদি আর্তনাদ করে, 

ব্যথায় দ্বিগুণ আমি করি যে চীৎকার 


মবজীষন | 


বিশ্রাম ক্ষণেক নাই 

সন্তাপে আকাশে ধাই, 
আমার হুঃখের কথ! অনস্ত অপার, 
সংসারের তাপ এই হদয়ে সঞ্চার । 


“শাস্তি নাহি পাই আমি নিবলি যেখানে 
এইত নদীর কুলে 
শত শত চিতা জলে, 
সতত জাগিরা কাদি আর্তস্বর গুনে । 
আবার এ নিশাকালে 
কে তুমি এখানে এলে ? 
কেন জাগাইলে মোরে দহিতে আগুনে? 
আর এ বিজলী-তাপ সে না পরাণে। 


“এ জগতে কহ শুনি, সখী কয় জন? 
ছুঃখের বৈচিত্র রাশি 
আরো কত ফলে আসি, 
কি কাজ কহিয়া আর ? শুন রে বচন, 
মুছিয় নয়ন-বারি 
যাও শোক পরিহরি, 
দুঃখের সঙ্গীত তব বলিও না মোরে, 
তব সম কত অশ্রু এ সংসারে ঝরে 1৮ 


“দয়া করি শুন, দেবি! মুহূর্তের তরে,” 
কহিল অভাগ। তারে 
«কেহ নাই এ লংসারে,” 
শুনিতে ছুঃখীর কথ! শোকার্্র অস্তরে--- 
এই শ্রোতন্বতী-তীরে, 
শ্মশানের বৈশ্বানরে 
পুড়েছে আমার রত্ব--আজীবন-দোসর, 
।দাদ] কৃষ্ণচন্দ্র, মোর ভাই সহোদর ! 


শক্কিতন্ত্র কেবল বৈষম্য-বাদ । ৫৫ 


আমি ক্ষুদ্র,শোক ক্ষুত্র নহেত আমার, "অজানিত এক জন 
হৃদয়ের কক্ষে কক্ষে, ভ্রাতৃ শোকে তপ্ত মন, 
কেহ নাহি দেখে চক্ষে এসেছিল এক দিন কান্দিতে হেথায়+, 


আগুনের শিখা কত জলে অনিবার; | সংসারে অনেক দুঃখী বুঝায়ো তাহায্ব। 
অদ্বশ্যে যে বহ্নি থাকে 


কাদিব না আমি দেবী কাদিব না সার, 
কেমনে হেরিবে লোকে ? সম্ভাধিয়। সমাঁদরে 
গর্ভাখিতে দহে অদ্রি সতত যেমন 
হৃদয়-নিহিত বস্তি পোড়ায় তেমন। বছ উপদেশ মোরে 
দিয়াছ ; চক্ষের জগ মুছিব এবার । 
প্রাণের সখা মোর গিয়াছে চলিয়া অনন্তের অঙ্কে পশি 
আশর্ধার সংসারে রাখি মুহূর্ত নীরবে ভাসি 
বিপন্ন জনক দুখী, যেবিশ্রাম লভ তুমি, চিরকাল তরে 


শোকাতুরা জননীরে জীয়স্তে মারিয়া ৷ দাদার অনন্ত শাস্তি অন্স্ত অস্তরে। 
এক বৃত্তে ছিল দুলে 


দুটি ফুল কুতৃহলে, কাদিব না,কাদিব না, কাদিব না আর, 
ছিড়িল একটি ভার দুষ্ট প্রভঞ্জন, নারির জিকা 
অন্যটি শিথিলবৃত্ত মলিন এখন । অনন্থ লাহিক গলে, 
আনন্তে এ স্থুখ দুঃখ না হয় সঞ্চার, 
অজ্ঞাত বান্ধবহীন মম সম কেহ লইয়া আমার বাণী 
শৌকার্ড, তোমার পাশে যাও চলি, প্রতিধ্বনি ! 
যদ্যপি এখানে আসে, মিশ সে অনস্তে,দাদ! আছেন যেখানে, 


কহিও তাহারে,দেবি! করি হেন ন্বেহ--1 কহিও আমার ব্যথ। নীরব-বচনে | 





শক্তিতন্্র কেবল বৈষম্য-াদ ৷ 


আধুনিক যুবকগণ সাম্য ও শ্বাধীনত| বাদ প্রচারের আন্য বিশেষ ব্যাকুল। 
তাহাদিগের এই নীতির মূলমন্ত্র ইউরোপীয় বিদ্যা । কিন্ত তাহার! বিবেচন। 
করেন না, ষে মন্ত্র প্রভাবে তাঁহারা সামা মত প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছেন, 
সেই মন্ত্র ভাহাদিগের মতের জন্পূর্ণ বিরোধী । আমর! অদ) দেখাইয়া! দিব, 
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যে ইয়ুরোপীয় সভ্যতার ইষ্টদেবতা সাম্য নহে । শক্তিই তাহাদের একমাত্র 
ইষ্ট দেবতা এবং বৈষম্য তাহার ফল। যদি সাম্যতত্ব কথনও পৃথিবীর 
কোনও স্থানে প্রচারিত হইয়া থাকে, তবে তাহা ভারতবর্ষে হইয়াছে । কিন্ত 
যখন ভারতীয় ধধিগণ দেখিলেন গ্রকৃত সাম্য ঈশ্বরের অননুমোদিত ও 
অসম্ভব, তখন তাহার, এরূপভাবে বৈষম্য প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন 
যে, তাহাতে যেন মানব সাধাবণে সাম বজায় থাকে, বৈষম্য জন্য ক্ষুদ্রের 
কষ্ট ন! হয়। 

যুবোপীয্বনেব] মুখে সাম্য ঘোষণা কবিতেছেন, কিন্তু কার্যে তাহার! 
এবপ বৈষম্য স্থাপন করিতেছেন, যে, শাতে ক্ষুদ্রের দুঃখের সীম থাঁকিতেছে 
না। অধিক কি, ক্ষুদ্র পৃথিবীর অধিক "ইতে এক কালেই বিচ্যুত হুই- 
তেছে। আমর! উদাহরণ দ্বারা এই ব 'মাণ করিয়া দিতেছি। 

ভারত বলেন, ব্রাহ্মণ জ্ঞান চচ্চা এক, ক্ষত্রিয় বিক্রম প্রকাশ করুন । 
বৈশ্য বাণিজ্য করুক ও শূদ্রে বরত্র পরিচর্যা করুক । রাজার পুত্র 
রাগ! হউক, মন্ত্রীর পুত্র মন্ত্রীর হউক, । রাজসরকারে বা অন্য কাহারও 
অধীনে যে পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, পুত্র পদের অধিকারী হউক। যাহার 
শক্তি নাই, তাহাকে সক্ষম ব্যক্ির1। : তপালন করুক; তন্মধ্যে যে অক্ষম- 
দিগের আল্মীত্ব আছে, তাহার! তাহাছে রা প্রতিপালিত হউক ও যাহাদের 
আত্মীয় নাই, তাহাদিগকে সাধাবণে ও তপালন করুন। তদন্থসারে সকলেই 
আপন পৈত্রিক কার্ধ্য করিয়া স্থখী হয় এবং ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ ভাগিনেয়, 
দৌহিত্র, ভামাতা। প্রভৃতি নিকট ও দূর সম্পকাঁয়দিগকে প্রতিপালন ৭রেন 
ও গৃহীমাত্রেই ভিক্ষককে ভিক্ষা ও অতিথিকে অন্ন প্রদান করেন। এক 
তাই উপার্জন করিয়া সকলে সমান স্খে উপঙছোগ করেন | স্থতরাং 
কাহারও বৃত্তিনাশ-জনিত দুঃখ হয় ন্!। 

যুরোপ বলিতেছেন, ব্রাহ্মণ নাই, ক্ষত্রিয় নাই, বৈশ্য নাই, শূদ্র নাই,সক- 
লেরই সমান অধিকার। যিনি শক্ষি প্রকাশ করিতে পারিবেন,তিনি পদস্থ ও সুখী 
হইবেন । যিনি শক্তি প্রকাশ করিতে পারিবেন না, তিনি হেররূপে পরিগণিত 
ও দুঃখে ভাসমান হইবেন । অধিক কি এই পৃথিবীতে তাহার স্থান মাত্র 
হইবে না। তুমি রাজপুত্র, কিন্ত কোন কৃষক পুত্রের শক্তি যদি তোমা 
অপেক্ষা 'অধিক হয়, তবে তোমার রাজ্য তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে । 
'তোমার পিত। অসামান্য ধাহুবলে দু পরিশ্রম করিয়া রাজ্য লা করিয়াছেন, 
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ও পুত্র-নি্ধ্িশেষে লিহ্বার্থ ভাবে বাজ্য পালন করিয়াছেন সত্য, কিন্ত হাতে, 
তোমার অধিকার কি? তোমার কৃতিত্ব কি? যিনি করিয়াছেন, তিনি 
তাহার ফল পাইন্াছেন। তজ্জনিত কতজ্ঞতার-পাত্র তুমি হইবে ৫কন ? যি 
তোমা প্রারা-রাঁজ কার্ধ্য নির্বাহ হইতে পারে, কিন্ত যখন এ কৃষকপুত্র তোম! 
অপেক্ষা অধিক শক্তি সম্পন্ন, তধন কেন তুমি তাহাকে তোমার পদ ছা্তিতবা 
দিবে নাঃ হে মন্ত্রণা-ুশল মহাপ্রাজ্ঞ মন্ত্রী প্রধানের পুত্র ! মানিলাম 
তুমিও মন্ত্রণা কাধ্যে সামান্য পটু নহ্‌, কিন্ত দেখিতেছি এ চর্মকার পুত্র 
তোমা অপেক্ষাও অধিক ক্ষমভাবান, অধিকমন্ত্রণাকৃপল, অতএব 
তুমি তোমার পিতৃ খদ তাহীকে প্রদান করিবে না কেন? ওহে ভিক্ষুক্ষ ! 
দেখিতেছি, তোমার কিছুমাত্র শক্তি নাই, অতএব তুমি।কেন ছারে দ্বারে ভ্রমণ 
করিয়া শক্কিসম্পন্ন কর্দিষ্ঠ মনুষ্যগণকে বিরক্ত করিতেছ ? যখন তোমার 
উপার্জনের শক্তি নাই, তখন তুমি কিজন্য জীবিত থাকিয়া খাদ্যান্ন অক্রেন্ব 
কবিতেছ ? তোমার মৃত সহজতর লোক এই পৃথিবী হুইতে বিদায় গ্রহণ 
করিলে, আহারীয় দ্রব্য অনেক স্থুলভ হইবে, অতএব তুমি সত্বর বিদায় 
গ্রচণ কর। যখন তোমার শক্তি নাই, তথন ধৰি তোমাদের স্থান দিবেন 
কেন? ওঠে কেরাণি বাধু ! তুমি গাত্রে হরিদ্রা লেপন করিতেছ কেন? 
ওকি বিবাহের উদ্যোগ না! কি? তুমি বিখাহ করিবে ? তুমি জান না, তোমার 
আয় কি? ২০ টাকা মাত্র বেতন দ্বারা তুমি কি প্রকারে স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ 
করিবে? তোমার আবার খিবাহকি? যখন তোমার শক্তি নাই, তখন 
তোমার এত সুখের আশা কেন? তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, যে তোমার 
বিবাহোতৎ্পন্ন সন্তানগণ উপযুক্ত ভরণ পোষণ না! পাইলে, দেশের লোককে 
জালাতন করিবে? “হয় চাকরি দেও, নয় ভিক্ষা দেও? বলিয়া? ভাগ্যবান্দিগের 
স্থুখ বিশ্রামের ব্যাঘাত চেষ্টা করিবে । আর তুমি কে ওরূপ ্মাম্ফালন করি- 
তেছ ? তোমার পিতা, পুত্র কি ভ্রাতা মাজিগ্ীর, উক্ষীল কি ডাক্তার হইয়া ধন 
ও মশনার্জন করিতেছেন বলিষ1 তোমার এত অভিমান কন? তোমার পিতার 
সখের অংশ তুমি পাইবে কেন? যখন তোমার শঞ্চি নাই,তখন তুমি ধনমান 
জনিত স্থখ পাইবে কেন? তোমার পিত্রা্দির শক্তি আছে, উচ্চ হইয়াছেন ; 
তোমার তাস] নাঈ তুমি নীচ নীচকাধ্য কর; তোমার উচ্চাভিলায কেন ? 
মাজিউ্ারের পুত্র হুইয়া সামান্য মুর হইবে কি প্রকারে,_-ভাকিতেছ ? দে 
চাবুন। কু0১:৫কন লি! জগতে শক্ষিরই জয়। 
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এইরূপ যুরোপের সর্ধত্রই একমাত্র শক্তির উপাসনা দেখিতে পাওয়] 
যাম। এই জন্য তথায় পরীক্ষা প্রণালীর এত ধুমধাম । কাহার শক্তি 
অধিক আছে, তাহা জানার জন্যই পরীক্ষার প্রয়োজন । যাহাদের বিদ্যা- 
শিক্ষ! করিবার সুবিধা, শরীর সচ্ছন্দ, অর্থ, পরিশ্রম করিবার প্রবৃত্তি, সহায় 
প্রভৃতি ভাঁগ্য আছে, তাহারাই পরীক্ষ! দিয়! প্রধান হইতে পারে ও তাহাদেরই 
পদ, ধন ও মান লাভ হয়। যাহাদের এ সকল নাই তাহারা তূর্ভাগা । 
দুর্ভাগ্যদিগের স্থান এ জগতে হইবে না । যে কোন প্রকারে হউক, আপন 
শক্তির উতৎককর্ষতা লাভ করাই ইউরোপীয় সভ্যতার মূল নীতি। তাহাতে 
লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে মরিয়া যাউক, পৃথিবী র্াতলে ষাউক, বিশ্বের 
ধ্বংশ হউক তাহা দেখিতে হইবে না । আপনার উন্নতিই প্রধান লক্ষ্য ৷ সহঅ 
সহজ তন্তবায় বস্ত্র বয়ন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছে । যিনি নিজ 
শক্তিতে বাস্পীয় যন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিয়া এ সকল তত্তবায়গণের জীবিকা 
অর্জনের প্রতিবন্ধকতা করিতেছেন,_-ভিনি কিছুমাত্র নিন্দনীয় হইতেছেন ন1। 
যিনি বাম্পীয় শকট পরিচালন করিয়! সহশ্র সহ নাবিক, শকটবান ও 
বাহকের জীবনোপাক় নষ্ট করিতেছেন, তিনি নিন্দার পরীবর্তে যশোলাভ 
করিতেছেন | যিনি রাশি রাঁশি অকর্্পণ্য চাকচিক্যশাঁলী পদার্থ প্রস্তত করিয়া 
নির্বোধ লোকদিগকে ঠকাইয়! তাহাদিগের জীবনোপায় স্বরূপ তওুলাদি 
গ্রহণ করিতেছেন, তিনি সমাজে বিলক্ষণ যশস্বী হয়েন। অধিক কি, যিনি 
স্থরা প্রভৃতির উত্তকর্ষতা সাধন করিয়া মানবজাতির সর্ধনাশ সাধন দ্বার! 
আত্মোন্নতি সম্পাদন করেন, তিনিও কিছুমাত্র নিন্দিত নহেন। কেননা 
আত্মোন্নতি ও শক্তির প্রাধান্যই ইউরোপের মূ মন্ত্র। তাহারা মুখে বলেন 
সকল মনুষ্যেরই অধিকার সমাঁন। কিন্ত কাঁধ্যে দেখান যাহাঁদের শক্তি 
ও সুবিধা আছে, তাহাদেরই অধিকার আছে) যাহাদের তাহা! নাই, তাহার! 
কিছুরই অধিকারী নহে। তাহাদের সমানাধিকার প্রদান বাক্য, কেবল 
প্রতারণ। মাত্র । শক্তিমানেরা সমস্ত স্থখ সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার 
অভিপ্রায়েই সাধারণের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া! থাকেন। কেনন1 যথন 
তাহার! জানিতেছেন পৃথিবীর সকল লোকের শক্তি অর্থাৎ বল, প্রবৃত্তি, বুদ্ধি, 
অবস্থা,ধন--সমান নহে, সুতরাং কখনই সকলে প্রতিদ্দিদ্বতা করিয়া সুধী হইতে 
পারিবে না, যাহাদের শক্তি আছে, তাহাদেেরই জয় হইবে, তখন, তাহাদের 
সাধারণের সমান অধিকার আছে বলা, প্রবঞ্চন। ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে? 
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অথচ ইহাতে শক্তিমাঁনদিগের ক্ষতি না হুইয়! উই1 লাভেরই কারণ হইতেছে। 
কেননাঁ, দেখা ষায় যে, শক্তিমীনগণ একচেটিয়া করিয়া শক্তির ফল স্বরূপ 
সমস্ত স্ুখভোগ করিবেন, অথচ তাহারা যে মানব অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীৰ 
নহেন, পরস্বাপহাঁরী দন্গু বা তস্কর নহেন, তাহ! প্রকাশ করিবেন । কেহ 
তাহদের নিন্দা করিলে বা! তাহাদের নিকট ভিক্ষা! চাহিলে, তাহারা এই 
বলিয। তাহাদিগকে বিমুখ করিবেন, ষে ভোমাদিগকে যখন জম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
ও সর্ধ্ব বিষয়ে অধিকার দেওয়া হইয়াছিল ও তোমরা! নিজ দোষে যখন তাহার 
সথব্যবহার কর নাই, তখন তোমরা আমাদিগকে নিন্দা বাবিরক্ত করিতেছ 
কেন? নিজ দোষে কষ্ট পাইয়া পরের নিন্শা বা পরকে বিরক্ত করিয়া তোমরা 
আপনাদেরই হীনত্ব প্রকাশ করিতেছ। বাস্তবিক তাহাদ্র যে কোন দোষ 
নাই, তাহা তাহারা বলিবেন না। কেননা মানব মাত্রেই অবস্থার দাস, 
অবস্থা অতিক্রম করিতে পারে, এমন সাধ্য এ পুথিবীতে কাহারও নাই'। 
প্রতিদ্বন্দিত1 ক্ষেত্রে অবস্থা অনুসারে অনেককেই পরাজজ়্ স্বীকার করিতে 
হয়। বিশেষত একের শক্তির অধিক উৎকর্ষ হইলে, অন্যের শক্তি খর্ব 
হইন্তেই হইবে, কেননা কোনও শক্তিই নৃতন সঞ্জাত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয় না| কাহারও নিকট হঈতে শক্তি অপহরণ করিয়৷ লইয়াই অধিক শক্তি- 
মান হইতে হয়। অধিক ধনী হইতে হইলে, কত্তক গুলি লোককে নির্ধন 
না করিয়া কখনও তাহ! সম্পন্ন হয় না। অধিক বলশালী হইতে হইলে বহু 
লোককে দুর্বল করিতে হয়। 

মাঞ্চেষ্টরের বণিক্গণ কি লক্ষ লক্ষ তস্তবায়দের নির্ধন করিয়া ধনী হইতে- 
ছেন না । নীলকরের1 কি কৃষকদিগের ধন সংগ্রহ করিয়া ধনী হইতেছেন না। 
যেরাজ1 কি জমীদার নিজ রাজ্যের কি জমীদারির আয় বদ্ধি করেন, তিনি কি 
গ্রজার ধন হরণ দ্বারা তাহা সম্পন্ন করেন না? যিনি নূতন জমিদারি 
ক্রয় করেন, তিনি কি পূর্ব জমীদাবকে নিঃস্ব ন| করিয়া তাহা করিতে 
পারেন? যিনি. কোন উন্নত পদ বা চাকরি প্রাপ্ত হয়েন, তিনি কি 
পূর্বববপ্তি পদারূঢ ব্যক্তি বা অন্য কোন আশাবান ব্যক্তিকে বঞ্চিত করেন 
না? ইংলগ্ত ঘে এত ধনী হইয়াছেন, ষেকি কোটি কোটি ব্যক্তি ও 
শত শত ব্যক্তিকে নির্ধন করিয়া নহে? এককালে গ্রীস ও রোম ষে 
প্রবল বল সম্পন্ন হইয়াছিল তাহাতে কি পৃথিবীর অন্যান্য জাতিকে 
নিবাঁধ্য করা হয় নাই? মুসলমানগণ যে ভারতের রাজা হুইয়াছিজেন, 
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তাহাতে কি ক্ষত্রিয় কুলকে নিবীর্ধ্য করা হয় নাই? এখন বৃটন থে 
সিংহ উপাধ্ধি' প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে কি ভাঁবত মেধ আখ্যা প্রাপ্ত হয় 
নাই? এই রূপে দেখা ধায়, যে কাহার ও ক্ষতি না করিয়া কখনও আপনার 
উন্নতি হইতে পারে না। 

এবিষয়ে একটি সুদ গল্প প্রচলিত আছে। কোনও স্থানে একটি 
ব্রাহ্মণ অতি ভক্তিভাবে নিয়ত শিব পুজা ফরেন। প্র ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে 
বসিয়া দুঢ় মনঃসংযোগে শিব পুজা! করিতেছেন, এমন সময়ে শিব ছুগ' 
মিলিত হইম্মা সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছেন | ছৃর্গা ব্রাহ্মণকে দেখিয়া 
শিবকে কহিলেন “নাথ ! এই ব্রাঙ্গণ নিয়ত আপনার উপাসন1 করিতেছে,সথচ 
অর্থাভাষে ত্রাঙ্গণ নিতাস্ত কষ্ট পাইপ থাঁকে। উহাকে কিছু ধন দেন লা 
কেন?” শি শুনিয়া কহিলেন “আচ্ছ! এ ব্রাহ্মণকে কিছু ধন দিব 1” 
সময়ে এক জন স্থুবর্ণ বণিক স্নান করিতে আসিয়াছিল । সে শিব ভর্গার 
এ সকল কথা শুনিল, এবং মনে মনে বিবেচনা করিল, যখন স্বয়ং শিব ব্রাহ্গ- 
ণকে ধম দান কবিবেন, তখন সে ধন সামান্য হইবে না । অতএব ব্রাহ্মণের 
নিকট হইতে উহাণব অংশ লইবার চেষ্টা করিতে হইবে । এই চিন্তা কবিতে 
ফ্রিতে সুবর্ণ বণিক গৃহে গমন করিল । ব্রাঙ্গণ নিবিষ্ট মনে ইষ্ট দেবের 
অর্চনা করিতে ছিল. সে ইহার কিছুই জানে না। ষথা সময়ে তাহার পূজা 
সমাপন হইলে গৃহে প্রত্যাগমন করিল । ই স্থবর্ণ বণিকের গৃহের পারব দিয়া 
এ ত্রাঙ্গণের গৃহে যাইবার পথ | যখন ব্রাহ্মণ উক্ত বণিকৈর বাটার নিকট 
উপশ্ছিত হুইল; তখন বণিক ব্রাঙ্মণকে ডাকিয়া সমাদরে বলাইল এবং কহিল 
“ভূদেব! আমার সম্পত্তির অদ্ধেক যদি আপনাকে এই ক্ষণে প্রদান কবি,তাহা 
হইলে আপনি অচিরে যে ধন প্রীপ্ত হইবেন, তাহার অর্দেক আমাকে দিতে 
স্বীকার করেন কি না।” ব্রাহ্মণ কহিল.“আঁমি নিতান্ত দরিদ্র; আমি ধন কোথায় 
পাঁইব যে আপনাকে দিব? আপনি কি জন্য এরপ বিদ্রুপ করিতেছেন ? 
সুবর্ণ বণিক কহিল আমি বিদ্রপ করিতেছি নাট আপনি এ কথ! শ্বীকার করুন, 
এই ক্ষপণেই আমি আপনাকে আগার সম্পত্তির অর্ধেক প্রদান করিতেছি । 
আপনি ধন প্রাপ্ত হয়েন দিবেন, নাঁ পান দিবেন না।” তখন ব্রাঙ্গণ তাহা 
ীকাঁর করিলে,বণিক তাহার অতুল সম্পন্তির অর্দেক তৎক্ষণাৎ ব্রাঙ্মণকে প্রদান 
করিল । কিছু দিন পরে পুনরায় এক দিন, যে লময়ে ব্রাহ্মণ গঞ্গাভীরে পুজা 
ও।বণিক নান করিতেছিল, সেই সময়ে জাবার শিব ছুর্গ সেই স্থান দিয়া গমন 
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করিতেছেন । তখন দুর্গা শিবকে আহ্বান করিগ্া কহিলেন “সে দিন যে ব্রাক. 
ণকে ধন দিতে চাহিয্াছিলেন, তাহা! দিলেন ন! ৫ আপনার সর্ধদ। এরপ ভ্রম 
হইলে চলিধে কেন? এবং লোৌকেই বা আপনার উপাসনা! করিবে কেন ?” 
তখন শিব কহিলেন পপ্রিয়ে ! তুমি কি জান না,যে,আমি সেই দিনেই ব্রাঙ্গণকে' 
যথেষ্ট ধন দিয়াছি ! এখন ও ব্রাহ্মণ বিলক্ষণ ধনী হইয়াছে 1” ভগবতী আশ্চর্য্য 
হইয়। কহিলেন,“সে কি? আপনি কবে উহ্বাকে ধন দিলেন? সে দিন সুধর্ণ 
বণিক উহাকে আপনার জম্পত্তির অর্দাহশ দিয়াছে বটে, কিন্ত আপনি 
যে দিবেন বর্িয়াছিলেন তাহা দিলেন কৈ!” তখন দেব দেব মহাদেব 
সহাস্যে কহিলেন প্রাশাধিকে ! তুমি কি জান নাধে আমার তহবিলে 
কিছু মাত্র থাকে না, সমস্তই লোকের জিন্মীয় থাকে । জআ্বামি এক জনের 
নিকট হইতে আর এক জনকে দিয়া থাকি । আমার ধন কোথায়, যে 
দিব? ইছাপ্ধ ধন উহাকে ও উহার ধন ইহাকে দেওয়াই আমার কার্ধ্য 1” 
তথন স্বর্ণ বণিক আপনার নির্বদ্ধিতার নিন্দা করিতে করিতে গৃছে 
প্রত্যাগমন করিল । 

&ঁ গল্পের সার কথা,_-এক জনের ক্ষতি না করিলে কখন ও আর এক জন- 
উন্নত হইতে পারে না। যাহাবা সাক্ষাৎ ভাবে করে, তাহারা নিদ্দলীয় 
ও যাহার পরন্ব-ভাঁবে করে তাহার যশস্বী হয়। 

ফাল শক্তির উপাসনা সাম্য ভাবের বিরোধী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
আমর! বলিযাছি প্রষ্কুত সাম্য হইতে পারে না। কেননা সর্তপ্রকারে 
সকলে সমান হওয়াকেই সাম্য বলে। তাহা অসম্তব বটে, কিন্ত সকল 
মনুষ্যইত আপনার ন্যা মুখ দুঃখের অধীন এবং আপনি দুঃখ পাইলে 
যেরপ মর্শ বেদনা পাই, পরে ছুঃখ পাইলেও সেইদ্সপ পায়, বিবেচনা 
করিয়া যাহাতে সকলেই সম্ভবমত দুঃখের দায় হইতে এড়াইতে পারে, 
তাহার ঘত্ব করাকেই সাম্য চেষ্টা বল] যাইতে পারে। বাস্তবিক বদি 
সাম্য জস্তব হয়, তবে এরূপ ভিন্ন অন্যরূপ সাম্য হইতেই পারে না। 
যুরোপীয়েরা কি এরূপ উপায় অবলম্বন করেন? অবশ্য বলিতে হইবে, 
কখপই' না| কেননা যখন তীহারা শক্তিক্ন জয় ঘোষণা করিতেছেন ও 
যখন জান] ষবাইতেছে, শক্তি সকলের সমান নয়, তখন শক্তি হীনের হঃখ 
মোচনে চেষ্টা তাহাদেরকই? কি দোখিয়া বলিব ছ্ধে তাহারা শক্িহীন- 
গণেরও, আপনাদের ন্যায় স্থথ ছুঃখ আছে, বিবেচনা! করেন? তাহারা, 
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শক্তিহীনের ছুঃথে ছুঃখিত হওয়া! দুরে থাক, যাহাতে তাহারা সমধিক কষ্ট 
পায়, তাহারই যত্ব সর্বতোভাবে করিয়া থাকেন! 

আমর! ভারতীয় নীতি অনুসন্ধান করিলে, সাম্য নীতি পাইতে 
পারি। যে জাতি ভেদ প্রথা যুরোপীয় সত্যতার চেলাগণ বৈষম্যের আকর 
মনে করেন, সেই জাতিভেদ প্রথার মধ্যেও এ সাম্য নীতি গুঢ় ভাবে 
অবশ্থিতি করিতেছে । আমরা তাহা কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়া! দিবার যত্ব 
করিব। যখন আর্ধ্য বুধগণ দেখিলেন, ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানের উচ্চতম সোপানে 
আরূঢ় হইলেন, ক্ষত্রিয়গণ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন, বৈশ্যগণ 
বাণিজ্যে বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন, তখন অন্যান্য অক্ষম ব্যক্তিবর্গের 
জন্য উচ্চতর বর্ণের দেব, কৃষি ও শিল্প প্রভৃতি কার্ধ্য করিবার বিধান 
কবিলেন! 

আদিম কালে হইতে এ দেশে জীতিভেদ ছিল ন1 এবং শুদ্র অনার্ধ্য পরা- 
জিত জাতি নহে। মানব যখন বন্যাবস্থায় থাকে তখন প্রায় সকলেই 
সমান থাকে, ক্রমে যখন স্বাভাবিক বিদ্ব সকল নিবারণ করিবার জন্য তাহাঁ- 
দিগকে শক্তি প্রকাশ করিতে হয়, তখন যে, যে পরিমাণ শক্তি প্রকাশ 
করিতে থাকে, সে সেহীব্ূপ উন্নত হর । ব্হুকাল পরে এ উন্নত ব্যক্তি ব্যহ 
আপনাদিগের সম্তীনের শুভ কামনাষ এবং অন্যন্য কারণ বশত এক জাতিতে 
মিলিত হয় । ভারতীয় পঞ্ডিতগণ মানব জাতির কল্যাণ কামনায় এ জাতির 
সকলকে সমান রাখিবার চেষ্টা করেন। এঁ কল্যাণ সকলের মধ্যে আমরা 
আজি কেবল সাম্য ভাবের বিষয় মাত্র বলিব। 

বুধগণ দেখিলেন, সমন্ত মানবই প্রাকৃতিক শক্তি লইয়া! জন্মগ্রহণ করিয়াছে 
অথচ শক্তি বিভিন্নত| হেতু তাহার পরম্পর এত ভিন্ন প্রকৃতির হইয়াছে, 
বে তাহাদের মধ্যে ত্রাক্মণ শূদ্র, রাজা, প্রজ! ও দেবত! পশুর প্রভেদ হই 
ফ্লাছে। যদি চিরকাল এইরূপ শক্তি উপাসন! চলিয়া যায়, যদি শক্তি অনুসারে 
মানবের ভোগাঁধিকার জন্মে,তাহা হইলে মানবের ছুংখের হয়তবা থাকিবে না। 
তাহা হইলে এখন যেমন ইউরোপীয় পপ্ডিতগণ বুদ্ধি জ্ঞান প্রভাবে যন্ত্র নির্মাণ 
করিয়া শকটবান, সীবনকর, তন্তবায়, কর্নকার, চর্্দকার প্রভৃতি সকল 
প্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া ত্র সকল ব্যবসায়ীর জীবনোপায় নাশ 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ভারতীয় ব্রাঙ্মণগণও প্রর্ূপ করিবেন । আজি 
যেমন ইউরোপীয় বীরগণ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ভারত প্রভৃতি দেশের 


শক্তিতন্ত্র কেবল বৈষম্য-বাদ। ৫৪৩ 


শক্কিপ্রিয় জনগণকে বিধ্বস্ত করিয়া তাহাদের উপর প্রভৃশক্তি প্রকাশ করিতে 
ছেন--ক্ষত্রিয় বীর এদেশে তাহাই করিবেন। আজি যেমন ইউরোপীদ্ব 
বণিকগণ আপন দেশের অকশ্ণ্য চাক চিক্যশালী পদার্থ লইয়া! নানা দেশের 
লোককে সৌথীন করিয়1 তদ্বিনিময়ে এ ওঁ দেশের তওুলাদি নিতাস্ত প্রয়ো- 
জনীয় দ্রব্য গ্রহণ করিয়া, এ সকল দেশে ছুূর্ভিক্ষের স্থষ্টি করিতেছেন, 
আমাঁদের দেশের বৈশ্যগণও তাহাই করিবেন। আদি যেমন ইংলগু '& 
সকল কারণে পৃথিবীর নানা দেশকে দারিদ্র ছঃখে ছুঃখিত করিয়াছেন এবং 
এত ধন রাশি গ্রহণ করিয়াও স্বদেশের নিম্ন শ্রেণীকে ভয়ানক দরিদ্র করিয়া- 
ছেন--ভারতেও তাহাই ঘটিবে। অতএব শক্তির উপাসনা কিঞ্চিৎ খর্ব 
করা আবশ্যক । ৰ 

কিন্তু শক্তিমাহাত্ম্য খর্ব কর] অসম্ভব এবং করিলেও মানবের উন্নতি হয় 
না। এই জন্য তাহার! শক্তির মাহাম্ব্য রাখিলেন অথচ তাহার কুফল নিবারণ 
করিলেন। তাহার! নিয়ম করিলেন, ত্রাঙ্গণ সর্ব প্রকার বিদ্যা অনুশীলন 
করিয়া, সর্ব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবেন বটে কিন্তু াহাঁদের ভোগ স্থখ পরি- 
ত্যাগ করিতে হইবে । সন্ত্রমে তিনি সর্ধশরেষ্ঠ হইবেন, দেববৎ সকলের পূজনীয় 
হইবেন, কিস্ত কাহারও বৃত্তি হানি করিবেন না। তাহার মূল উদ্দেশ্য 
থাকিল, জীব জগতের হিত সাধন করা। যাজন ও প্রতিগ্রহ লব্ধ ধন 
ব্যতিরেকে, আর কোনও প্রকার ধন তিনি গ্রহণ করিবেন না, সামান্য গৃছে 
বাস, সামান্য বস্ত্র পরিধান ও সামান্য দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া ইন্ডিয় সংযম পূর্বক 
অধ্যয়ন অধ্যাপন ও দানাদি দ্বারা জগতের হিত সাধন করাই তাহার মুখ্য 
কার্ধ্য । তিনি যাহা কিছু করিবেন, তাহা জনসাধারণের হিতের জন্য, নিজের 
হিতের জন্য নহে । যে বৃত্তি অবলম্বন করিলে অন্যের ক্ষতি না হয়, সেই 
বৃত্তি অবলম্বন করিবেন । ক্ষত্রিয় শারীরিক বলে সর্ধ প্রধান। বল দর্পে 
মান্নষে না করিতে পারে এমন কর্ন নাই । এই ভাবিয়া তাহাদের জন্য ব্যবস্থা 
হইল, তাহারা অনাসক্ত হইয়া বিষদ্ধ তোগ করিবেন। প্রজ! প্রতি প্রতিপালন 
তাহাদের সর্ধপ্রধান কর্তব্য । তাহারা কখনও অন্যায় যুদ্ধ করিবেন না 
এবং শরণাগত হইলে অত্যন্ত শক্রকেও ক্ষমা করিবেন। এই প্রকারে 
পণ্ডিতগণ পরাক্রাত্ত উভয় জাতিকে এ রূপ দমন করিয়াছেন, বে, তাহাদের 
দ্বার কাহার ও অনিষ্ট হওয়! দূরে থাকুক, প্রত্যুত জগতের মহান ইষ্ট 
নাধিত হন়্। 


৪৬ নবজীবন। 


এই রূপে বৈশ্য, শুত্র ও বর্ণসন্কর সমস্ত জাতির জীবিকা অর্জনের ভপাক়্ 
নির্দেশ করিয়] পণ্ডিতের কহিয়াছেন, সকলেই স্ব শ্ব পৈত্রিক বৃত্তি অবলম্বন 
করিঘে; নিতাস্ত আপদ লা হইলে কেহ কখনও পরকীয় বৃত্তি গ্রহগ ফরিষে 
না। সুতরাং কোনও মনুষ্যের বৃত্তি লোপ হইবার সম্ভাবন! নাই। অন্ন রস্ 
ও গৃহ সকলে রই জুটিবে । ইহার অভাবই প্রন্কত ও ভয়ানক অভাব । এক 
জাতীয় ব্যক্তির অপর জাতীয় বৃত্তি গ্রহণের নিয়ম থাকিলে, শক্তিমানদিশের 
উপায় হইত, শক্তিহ্ীনের উপায় হইভ না। শ্ান্্রকারগণ ব্যবস্থা করিয়া 
ছেন, আপদ কালে মানবগণ ন্যুনতর বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে .. 
কিন্ত কদাচ উচ্চতর বৃত্তি গ্রহণ করিবে না। গ্থার্থাৎ শত্কির উপাসন। 
করিয়া কেহ উক্ত নিয়মের ব্যত্যয় করিয়া যেন সমাজে দুঃখ উৎপাদন 
না কবে! কেবল মাত্র শক্তিহীনতা বশত শ্বীয়পদোপঘুক্ত কার্ধ্য 
করিতে অক্ষম হইয়া জীবনোপায় শূন্য না হপ্প, এই জন্য তাহাদের 
নিমতর বৃত্তি অবলম্বন করিতে ব্যবস্থা হইয়াছে । ক্িস্ত পাছে লোকে এই রূপে 
অলস হইয়া শক্কিহীন হয় ও নিয় শ্রেণীদিগের কষ্টের কাঁবণ হয়, এই জন্য 
নিম্ন শ্রেণীর লন্মান বিলক্ষণ লাঘব কর] হইয়াছে । খাষিগণ বুঝিয়া- 
ছিলেন সুখ ছুঃথখ সকলের জমান নহে । স্বাহার য়েনূপ ক্ষাধ্য করিবার 
দ্সভ্যাস আছে, তাহাতে তাহার কষ্ট হয় না সুতরাৎ মেথরের বিষ্টা বহন ও 
কৃষকের রৌন্র বাতে হুল চালন তারৃশ কষ্ট কর নহে। কিন্তু অন্য কোন 
আঁতির তাহ! করিতে হইলে অত্যন্ত কষ্ট হয়। নিম শ্রেণী ঘদি উচ্চ হয়, 
তাহা হইলে উচ্চকে অবশ্য নীচ হইতে হইবে। তাহা হইলে উচ্চকে 
অত্যন্ত কষ্ট দ্বেওয়! হইল। এই জন্য নিয় শ্রেণীর উচ্চ শ্রেণীর বৃত্তি অব- 
লন্বন জন্য যাহাতে উচ্চ শ্রেণীর নিয়তর বৃত্তি অবলগ্ধন রূপ ছঃখ ভোগ 
করিতে বাধ্য হইতে না হয়, অথচ অক্ষম হইলে যাহাতে অনশনে প্রাণ- 
ত্যাগ না করে, তজ্জন্য আপদ কালে ভিন্ন অন্য বৃত্তি অবলম্বন নিষেধ ও নিয় 
বুক্তিঅবলম্বনের ব্যবস্থা! হইয়াছে । সুতরাং ভারতীয় জাক্তি ভেদ প্রথা-_বৃত্তি 
রক্ষা ও দুঃখ নিবারণ রূপ সামা ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাইী। 
ধাহারা জাতিভেদ প্রথাকে বৈষম্যের পরিচয্ব বিবেচনা করেন, তাহাদের মুল 
যুক্তি এই যে প্র প্রথা! ঘ্ার! বাধ্য হইয়া কেহ উচ্চ, নীচ এবং কেহ স্থুর্থী 9 
কেহ ছুষৌ হয়েন। এক জন চেষ্টা করিলে উচ্চ হইতে পারে কিন্তু জাতি 
ভেদ প্রথ1 তাহা করিতে দেয় ন1 সুতরাং ইহা অত্যত্ত অত্যাচার ও আঅ7ক্ 
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দ্বণের বিষমতা। তাহাদের কথার ভাৎপর্ধ্য এই ষে, যাহার ঘেমন শরল্তি ও €চষ্টা, 
আছে, তাহাকে তদনুরূপ লা হইতে দেওয়। অত্যাচার ও বিষমতা । এ জড 
হাস্যাম্পদ কথা । ছোট বড় হগরাঁকে সমতা বলে, না! সমান হওয়াকে সমতা 
বলে? তাহাদের মতে ছোট বড় হওয়ার নাম সমত] হইতেছে-_-কেন ন! 
যাঠার যেমন শক্তি, তাহাকে তদ্রপ হইতে হইলে, মহাধন-সম্পন্ন রথ 
চাইল. ও আহার-সংস্থান-শুন্য ডিক্র, পিদ্রুর ন্যায় প্রভেদ পদে পদে দৃষ্ট 
হয় । নব্য যুবক ইহাঁকেইকি তুমি সমতা বল? এরূপ সত্যের বিপরীত বলিয়া 
কি জাতিভেদ প্রথাঁকে বিষমতার কারণ বলি-তছ? তাহা যদি হয়, তবেজাতি- 
ভেদ প্রথা যে অনেক পরিমাণে সামা-বিধায়ক তাহ] বোধ হয বুঝাইতে হইবে 
না। অন্তত এ প্রথা যে এক বিষয়ে সমতা-ধিধারক সে বিষয়ে বোধ হয় নব্য 
যুবকেব সন্দেহ নাই । সে বিষয় এই যে, সকলেই জীবের স্থিতির সব্ধ প্রধান 
গ্রয়োজন---আহার, গাত্রাবরণ ও গুহ প্রাপ্ত ইয়া থাকে । অনশনে কাহারও 
মৃত্রা না হয়, তাহার ভূয়ো ভুয়ো উপায় আধ্য পণ্ডিতের করিয়াছেন । 

প্রথমত দেখান হইল, যে জাতিভেদ প্রথ। প্রবর্তিত করাতে কাহার ৪ বৃত্তি 
নাশ হয় না সুতরাৎ কাহাকেও অনশন জন্য কষ্ট পাইতে হয় না। এক জাতিস্থ 
ধ্ক্তিগণেব পরস্পর সজ্ঘর্ষ ও অক্ষমতা বা আপদ নিবঞ্ধন নিম্নতর বৃত্তি অবলম্বন 
নিবাৰণ জন্য; এবং অক্ষমতা, পীড়। প্রভৃতি কারণেযে সকলের অনশন কষ্ট হইবার 
সম্ভাবনা, তাহাদের ছুঃখ শিবাবণ জন্যও আর্ধ্য খধিগণ অনেক ব্যবস্থা করিষা- 
চেন | সকল জাঠিরঈ প্রধান কর্তব্য-কার্ধ্য সকলের মধ্যে দান একটি' প্রধান 
এলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। প্রতিদিনের কর্তব্যের মধ্যে অতিথি ও দরিদ্রদিগকে 
ভোজন করান নিতান্ত আনদশ্যক বলির ব্যবস্তা দেওয়! হইয়াছে এবং মানবগণ 
পিত্রাদির শ্রাদ্ধ এবং পুত্র কন্যার জাতকম্ম ভইতে বিবাহ পর্যযজ্ত যে কোন 
কাঁধ্য করুক, সকল কারধ্যেই প্রভূত ভোঙ্গন ও দান একান্ত আবশ্যক । এই 
সকল উপায় থাকাতে কাহাকেও অনশনে কষ্ট পাইতে হর না, এবং এই 
সকল কর্তব্য স্বীধন করিতে বাধ্য গাকায় গৃহস্থ ও ধনীগণ এক্ষণকার ন্যান্ব 
বাবু, ইন্দ্রিয় পরাম্ণও পর পীড়ক হইতে পারেন না। ষুরোপীয় নীতির বড় 
লোকেরা কেবল অর্থরাশি সংগ্রহ কবিষা বৃহৎ অট্টালিকা, বহুবিধ চাঁকচিক্য 
শালী গৃহ সজ্জা ও বেশ ভুষা প্রস্তত ও বিবিধ আমোদে মত্ত হইয়া আত্মোদর 
পূরণ ও ইন্ট্রিয় সেবাযু লিগু থাকেন দেখিয়া, অত্যাবশ্যক দ্রব্যের অভাব-জনিত 
দুঃখ-প্রাপ্ত মধ্যবিধ বা ছুঃস্থলোকগণের হিংসার পাত্র হয়েন কিন্তু ভারতীয় 


৫৪৬ নবজীবন | 


ধৃতিপরায়ণ বড় লৌকগণ সেরূপ হিংসার ভান হন না; প্রত্যুত দয়, সৌজন্য 
নিষ্ষামণ্তা, পরসেব প্রভৃতি গুণগ্রাম নিবন্ধন সাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধার কীরণ 
হইতেন স্ুতরাৎ বড লোকদিগের ন্যয় উচ্চপদ্ পাইলাম না বলিয়া, ক্ষুদ্রেরা 
ছুঃথ প্রকাশ করিত ন। । বিশেষত অবস্থার অবনতিই দুঃখের কারণ, অবস্থার 
উন্নতি না হওয়া,_প্রকৃত ছঃখের কাবণ নহে । যে মনুষ্য বাল্যাবধি যে 
অবস্থায় আছে, তাহার যদি তাহ! অপেক্ষা! নিয় অবস্থা না ঘটে, তবে কখনই 
তাহার বিশেষ কষ্টের কারণ হয় না। অবশ্য আমরা স্বীকার করি, যে আকা- 
জার ব| দুরাকাজ্কার তৃপ্তি কখনই হইতে পারে না । স্থতরাৎ আকাজ্ষা 
নিরৃত্তি আমাদের উদ্দেশ্য নহে,সম্ভব ও নহে। শাস্তিই আমাদের প্রত্ধান উদ্দেশ্য 
বলিতে হ্টবে। কিন্তু ুরাকাজ্ষ! নিরৃন্তি নাঁ হইলে, কখনও শাস্ত হইত 
পারে না। খধি শ্রত্যেকেঃ আকাক্ষা পূবণে ব্যস্ত হর, তাহা! হইলে তাহাব 
নিজের ও অন্যের শাস্তির ব্যাঘাত ঘটে, সুতরাং শক্তি সত্বে ক্ষুদ্র বড় হইতে 
না পারিলে, আকাজ্জা অপুবণ জন্য ছুঃখ হয়, এ ছুঃথ হইতে অশান্তির 
উদয় হইতে না দেওয়াই আর্ধ্য খণ্ষগণের উদ্দেশ্য | 

অনেকে বলিবেন, ভারতেব নীতির ভয়ানক দোষ এই যে, উহাতে সম- 
ধিকরূপে সাধারণের শক্তি পবিচানিত হইতে না পারায় শক্তি সঙ্বর্ধ নিবন্ধন 
উন্নতি হয় না। আমর] তর্ক স্থলে ঘর্দ তাদের একথা স্বীকার করি, তাহা! 
হইলে বলিতে হইতেছে, যে শক্তির জন্য সাম্যের জন্য চেষ্টা করিতে হইলে 
মানবের উন্নতি হয় না। অতএব যদ শান্ত চাও তবে উন্নতি হইবে না 
যদি উন্নতি চাও ত শ্রান্তি হইবে নাঁ। কিন্তকিজ্ঞাস্য এই যে, মানবের শান্তি 
অর্থাৎ সুখ উদ্দেশ্য, না, সংবর্ষজনিত 'র্থণৎ নিত ৭ষ্টজনিত উন্নতি উদ্দেশ্য ? 
বোধ হয় সকলেই স্বীকাব কবিবেন, আমাদের স্থণই টেহুপণালের হউক বা পর 
কালেরই হউক) পরম লক্ষ্য । যদি কেহ উন্নতিকেই পরম লক্ষ্য মনে করেন, 
তাহ] হইলে তাহাকে বলি”ত ভইবে, সাম্য চেষ্টা আমাদের কর্তব্য নহে। 
শক্তির উৎকর্ষ চেঞাই কর্তবা । আমরা এ প্রবন্ধে কোন নীতি উত্তম, তাহার 
বিচার করিব না। আমবা ক্বেল ইহাই দেখাইয়া! দিলাম যে উন্নতি ও সাম্য 
পরস্পর বিপরীত এবং যুরোপীয় সভ্যতা সাম্য জনক নহে, সম্পূর্ণ বৈষম্য 
জনক । কিন্ত আধুনিক যুবক সম্প্রদায় ইযুরোপীয়দিগের দোহাই দিয়! বলেন, 
বৈষম্য জনক যুরোপীয় নীতি অবলম্বন কর এবং তাহা হইলে মানবের 
মুখ্য উদ্দেশ্য সাম্য হস্তগত হইবে । ইহ! নিতান্ত অসার কথা। 





হি্ছুধর্মের নবজীরন। 


৩। বর্ণভেদ। বর্ণভেদের মূল হিন্দু সমাজে এমনি দৃঢ়ভাবে প্রবেশ 
করিয়াছে, এবং এতদূর প্রসারিত হইয়াছে যে, উহাকে উৎপাটিত করা 
দুঃনাধ্য । অনেক দিন হইতে অনেক সমাজ সংস্কারক বর্ণভৈদের বিনাশে 
প্রবৃত্ত হইরাছেন, তথপি উহা সতেজ রহিয়াছে | বোধ হয়, তাহার একটি 
প্রধান কারণ, তাহার! হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিগ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় 
স্থাপন করিয়াছেন | নাঁ। -নূতন নাম ধরিয়া, নূতন দল বা ধর, হিন্দু সমাজের 
ছুই চারিটি ডাল কাটিয়া রোপণ করিলে বিশেষ ফল দর্শিবে না । ডাল গজা- 
ইল; নৃতন গাছ হইল; “জাতির” সংখা কাড়িল মাত্র হিন্দ সমাজের 
বর্ভেদ যে সেই রঠিল, কালে আরও বদ্ধমূল হইল । মিথ্যাকে সত্য 
করিতে চেষ্টা না করিয়া, কপটাচরণ না করিয়া, যথাসাধ্য হিন্দু সমাজের 
ভিতর থাকিয়া, বর্ভেদের মূলে ক্রমাগত কুঠারাঘাত কর, কালে উতৎপাটিত 
হইবেই হইবে। 

আধ্যেরা ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিবার সময় অনেক স্থানে 
অনাধ্যদিগকে পরাজয় করেন । আর্ষ্যরা বিজেতা, অনার্যেরা বিজিত) 
আধ্যেরা সভ্য, অনার্ধ্যেরা অসভ্য; আর্ষ্যরা গৌরবর্ণ, স্পুরুষণঅনার্যেরা কৃষঃ 
বর্ণ, কদাঁকার। এরূপ অবস্থায় পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যত্র যাহা ঘটিয়াছে, এবং 
অদ্যাপি ঘটিতেছে, ভারতর্ষেও তাহ! ঘটিয়াহিল, - আর্যে আনার্যে বর্ভেদ 
স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন ? এখন আর্ধা, অনার্ধ্য অনেকটা মিশিয়া 
গিয়াছে, সকলেই কৃম্তবর্ণ ; এখন্‌ আধ্্য জনার্ধ্য সকলেই বিদ্দিত, পদানত। 
এখন এক নূতন গৌরবর্ণ, প্রভূত ক্ষমতাশালী জাতি হইতে, কি আর্ধ্য 
কি অনার্য সমুদয় ভারত সন্তান ভিন্ন বর্ণ। এখন আর আমর কি বলিয়া 
বর্ণভেদ বজায় রাখি? সমুদয় ফান্সবাসী যেরূপ একজাতি, সমুদয় ইংলগুবাসী 
যেরূপ একজাতি, আমরা যদি সেইকৰপ একজাতি হইতে চাই, তাহা হইলে 
বর্ভেদ রক্ষা, করিলে চলিবে না । সমুদয় ভারতবাদী একজাতি, সমুদয় 
ভারতবর্ষ আমাদের দেশ-_-ইহ1 নৃতন এবং মহৎ ভাব । এখন আর ত্রাহ্গণে 
্রাহ্গণে, শুদ্রে শুপ্জে,ব্রাক্মণে শুদ্দে, বজে মহারাষ্থে, মহারাষ্রে পঞ্জাবে, বঙ্গে 


৫৪৮ নবজীবন। 


আসাষে, বর্ণভেদ-জনিত সঙ্থীর্ণ সম্বন্ধ থাকা কি অসঙ্গত নহে ? শ্রদ্ধাম্পদ 
বঙ্গিম বাবু “নবজীনে” মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রস্ত হইতে কয়েকটি শ্লো€ 
উদ্ধৃত করিয়৷ দেখাইয়াছেন, যে যথার্থ ত্রাহ্মণ গুণে, জন্মে নহে- গুণবান 
শৃদ্র ব্রাহ্মণ, নিগুণ প্রার্মণ শুদ্র। যুরিষ্টির বলিতেছেন, “অনেক শৃত্রে ব্রাহ্মণ 
লক্ষণ, ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্র লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে ; অতএব 
শৃ্রবংশ্য হইলেই যে শূত্র হয় এবং ত্রা্গণবংশ্য হইলেই ষে ব্রাহ্মণ হয়, 
এন্সপ নহে, কিন্ত যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লঙক্ষিত হয়, তাহারাই 
ত্রাঙ্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে ন] হয়, ভাহারাই শুদ্র |” * অতএব আমা- 
দের প্রস্তাব ধর্মববিরদ্ধ নহে-__বরঞ্চ ধম্ম সঙ্গ ত। 

রর্ণভেদ গাক] প্রযুক্ত ষে শ্িরিপ অস্থধিধা ঘটিয়া থাকে, এখানে তাহার 
একটি দৃষ্টাস্ত দিব। বর্ণভেদ সত্বে- হিন্দুর পক্ষে বিদেশ ভ্রমণ এক প্রকার 
অসম্ভব । মনে কর, কেহ ইউরোপে ঘাইবে ; ভাহাকে শ্রেষ্টবর্ণের বা সব. 
রে পাচক সঙ্গে লইতে হষ্টবে) শীঠচক লইবাীর সর্গতি নাত, মেকি 
করিবে ? পাচক লইলেও অনেক স্থলে হিন্দু সঙ্গাজের নিয়মানুসারে রন্ধন 
কর ভাহার পক্ষে অঙস্তব। 

বর্ণভেদ থাকিতে হিন্দু ধর্মের বল বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। যদি 
ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কেহ হিন্দু ধশ্মের আশ্রয় গ্রহণেচ্ছুক হয়, হিন্দু ধর্ম কেননা 
তাহাকে আশ্রয় দিবে? প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধ ধন্ম হিন্দু ধশ্মের শাখা মাত্র; 
বৌদ্ধদিগ্রকে হিন্দুর মধ্যে গণ্য করায় হিন্দু ধন্থ্ের কোন ক্ষতি নাই, বরঞ্চ 
লাভেরই সম্ভাবন]। 

জ্ঞানালোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণভেদের বন্ধন ক্রমশ শিখিল হইয়! 
বাইত্তেছে। আজকাল, কয়জন শিক্ষিত হিন্দ গ্রেচ্ছ-স্পর্শে পাপ মনে করেন? 
আজকাল শিক্ষিত হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ শৃদ্রেব আকাশ পাতাল প্রভেদ কি 
ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে না? নবা সম্প্রদায়ের কষ্বক্জন ; নিকুষ্ট বর্ণীয় পাঁচক 
প্রস্তুত খাদ্য (বা হিন্দু ধর্মের নিষিদ্ধ থাদা) উদরস্থ করা পাপ মনে করেন? 

৪1 বিধব1! বিবাহ নিষেধ । বিধবাবিবাহ যে হিন্দু ধর্থে নিষিদ্ধ 
নহে,তাহ। মান্যবর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ম্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন। তবে 
কেন হিন্দু সমাজ বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে খড়গ ভন্ত ৭ অনেক পতিব্রতা সাধবী 





* “ নবজীবন' ” মাঘ, ৪৯৭ পৃষ্ঠা । 


হিন্দুধর্দের নষজীবন। ৫৪৯ 


বিধবার মনে দ্বিতীয়বার দিবাহের ভাব হয়ত কখনও উদ্দিত হইবে লা, তাহার? 
পতিব্রতার আদর্শ; হিন্দু গৃহ উজ্জল করিতে থাকুন। কিন্তু তাই বলিগ্া! হয 
হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ থাকিবে, তাহা কোন ক্রমেই 
যুক্তিসঙ্গত নহে। 

৫ | বাল বিবাহ ইহা! যে, মোটের উপর, কুফল প্রদ তাছ! শ্বীকার 
কবিতে হইবে । অনেকেই এ বিষয়ে ভূক্তভোগী--আঅতএব অধিক কিছু 
বলিবার প্রয়োজন নাই । 

যেরূপ প্রাীরস্থ তরুলতা! প্রাচীন অক্টালিকার অংশ হইলেও, উহার পক্ষে 
হানিজনক, সেইরূপ উপরোক্ত সামাজিক নিয়ম সমূহ এখন হিন্দুধর্খের অন্ত- 
গত হইলেও উহার শত্র । এ সকলে নিয়মের উচ্ছেদে, হিন্দুধর্মের লাভ 
ব্যতীত ক্ষতি নাই। ফলত হিন্দুধর্টের স্থাতিত্বের জন্য উহাদের বিনাশ 
অত্যাবশ্যক । 

সমাজবদ্ধ হঈলেই মন্ুষ্যকে আত্মত্যাঁগ-স্বীকার করিতে হয, অনেক বিষক্ে 
সমাজের অধীন হইতে হয়। ইহা জাল! কথ! । অনেকে ইহার দিকৃত অর্থ 
করিয়া, স্বমাজে যে কোন নিক্বম প্রচলিত থাকে, ভালই হউক, আর মন্দইহউ ক, 
তাহার চির স্থাধিত্ব প্রতিপন্ন কবিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাহাদের মত, 
আমর! যে সকল নিয়মের উল্লেখ করিলাম, বিচার সঙ্গত হউক আর ন! হউক, 
উন্নতি বিরুদ্ধ হউক আর ন! হউক, হিন্দু সমাজের সভ্যদিগের পক্ষে ইহ! 
প্রতপালন কর! কর্তব্য । কারণ, এ সকল নিয়ম অনেক দিন হইতে চলিয়া 
আসিতেছে; না মানিলে সমাজের স্শৃঙ্খলা রক্ষা হয় না । ষাহারা এক্্প মত 
প্রকাশ করেন, এবৎ বাক্তবিক তদনুঘাযী কাধ্য করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে 
আমরা শ্রদ্ধা কবি, কিন্তু তাহাদের জ্ঞানচক্ষু আর একটু উন্মীলিত হওয়া! আব- 
শ্যক। বস্ত 5 শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেরই উলিখিত নিয়ম সমূহের উপর 
আন্তরিক আস্তা আদৌ নাই । অন্তত কখন কখন, তাহাদিগের উহ্বার কোন 
কোনটির প্র্ণতিকুলাচারী হইতে দেখা যায় । ০ যাহ! হউক, উল্লিখিত নিয়ম 
সমূহ প্রচ্তিপালনে বিরত হইলে, সমাজে যে কি বিশৃঙ্খলতা, কি ঘোর বিপদ 
ঘটিবে, তাহা আমর! বুঝিম্বা উঠিতে অসমর্থ । মনে কর কোন ব্রাঙ্গণ তাহার 
শরদ্ধাম্পদ, হৃদয়ের বন্ধুকোন শৃদ্রের সহিদ্ঘ এক সঙ্গে সাহার করিলেন, তাহাতে 
সমাজের কি হানি হইল? মনে কর কোন পিতা তাহার অন্পবয়স্কা বিধবা 
কন্যার দ্বিতীয় বার বির্লাহ দিলেন -- তাহাতে সমাজের ক্ষতি কি? মনে কর 
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কোন ব্যক্তি বাণিজ্য বা জ্ঞানলাভের উদ্দেশে ইউরোপ যাঁইলেন, নিষিদ্ধ 
খাদ্য খাইলেন, বর্ভেদের বন্ধন ছিডিলেন, তাহাতে তাহার নিজের, সমাজের 
এবং দেশের উপকারের, না অপকারের সম্ভাবনা ? স্বীকার করি, যে ভিন্ন বর্ণে 
বিবাহ হইলে-_তাহার এখনও অনেক বিলম্ব--আইন লইয়া! একটু গোল 
হইতে পারে। কিন্ত, আইন সমাজের জন্য, না সমাজ আইনের জন্য? 
সমাঙগ্গের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইনেরও পরিবর্তন হইবে । 

হিতকারি, উন্নতিশীল পরিবর্তনে যদি বিশৃঙ্খল তা হর, তাহা হইলে সেরূপ 
বিশৃঙ্খলত! নিশ্চয়ই বাঞ্চনীয় | সেরূপ বিশৃঙ্খলতা ব্যতীত ব্যক্তিগত বা 
সমাজগত উন্নতি সাধিত হয় না। আধুনিক বিজ্ঞান পড়িয়া অনেক খ্ী্ঠানের 
মনে বিশঙজালত! জন্মে ; ঝাল্যকালে যে বিশ্বাস দৃট়ীভূত হইয়াছিল, তাহাতে 
বিষম আঘাত লাগে, মন বিচলিত হয়-তবে কি সে বিজ্ঞানপাঠ বন্ধ 
করিবে? পাশ্চাত্য শিক্ষ। প্রযুক্ত আমাদের মনে বিশৃঙ্খলতা জন্মে, সমাজের যে 
সকল প্রথা বুক্তি-বিরুদ্ধ এবৎ হালিজনক বলিষ। গ্রতীতি হয, তদনুসারে কাঁ্ধ্য 
করিতে প্রবৃত্তি থাকে না-তবে কি আমাদের স্কুল কলেজ বন্ধ করিতে 
হইবে? তাহা হইলেত সমাজের শৃঙ্খলতা-রক্ষাকারিদের মনোবাঞ্চ! 
পুর্ণ হয়! 

বলা বাহুল্য, যে, যে পরিবর্তনে উন্নতি সম্ভব, কেবল তাহাই অবলম্বনীয় । 
সমাজের যে সকল প্রথ| স্প&রূপে ধর্ম বিরোধী, নীতি বিরোধী, বা হানিজনক 
নহে, সেগুলি যেন আমরা রক্ষা করি। পাশ্চাত্য শিক্ষার সফলের সঙ্গে সঙ্গে 
কুফলও ফলিতেছে। স্থুফলের গাছগুলিরই আমর] ত্র করিব । কতক- 
শুলি বৃক্ষে ফল ধারয়াছে; তম্মধ্যে যে ষে বৃক্ষের ফল মিষ্ট, কেবল তাহাই 
রক্ষণীয়। 

ভারতবর্ষের নবজীবনের সঙ্গে সঙ্গে, হিন্দুধন্মের নবজীবনের সুত্রপাত 
হইয়াছে | ভাল চিহ্ন, আনন্দের বিষয় । কিন্তু যেন আমাদের স্মরণ থাকে, 
যে নবীন উৎসাহ, নুতন প্রেম, নবান্রাগ সচরাচর প্রবল হঠলেও সকল 
সময়ে স্থায়ী হয় না । হিন্দুধন্মের উপর নব্যবঙ্গের যে অনুরাগ, ষে উৎসাহ 
দেখা যাইতেছে, তাহার স্থাস্বিত্ব যদি আমাদের বাঞ্ছনীয় হয়, তাহ! হইলে, 
আমাদের ধর্মকে সমাজ হইতে কত কটা বিচ্ছিন্ন কর! অত্যাবশ্যক । হিন্দুধর্মের 
সহিত হিন্দু সমাজের বর্তমান সঙ্ধন্ধ অধিক দিন থাকিবে না! ।--থাকিতে 
পারে ন1। হিন্দুধন্ম ধতই কেন উদার হউক না, বিশ্বাস সম্বন্ধে যতই কেল 


বসস্ত পূর্ণিমা | 
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প্রশস্ত হউক না, আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত হিন্দুধর্মের যতই কেন সীমঞজীসড় 
থাকুক না, খতদিন ইহ অবনতিগ্রন্ত, অদুরপর্শী, সঙম্কীণমনখ সমাজের দৃঢ় 
শৃঙ্খলে মাবদ্ধ থাকিবে, ততদিন ইহা নবজীবন পাইবে না। 


শীগ্রমথনাথ বস্থু। 





বসন্ত পুর্ণিমা । 


৯ 


আছি ছি।শশধর! কেন অত হাজি? 


একটু থাম না ভাই, 
আর কি সময় নাই ? 
স্বর্গের দেবতা কি হে এতই বিলাসী? 
বসন্তের হাওয়া খাওয়া, 
নিশিতে বেড়াতে যাওয়া, 
তোমার এ বাবুগিরি নাহি ভালবাসি ! 
অই দেখ কত তারা, 
বালিক? রূপমী যারা, 
পলাইছে ভব ডরে পাড়ার পড়সী ! 
আকাশের ক্ষুদে মেয়ে 
কি বলিবে ঘরে যেয়ে, 
ভেঙেছে আছাড় থেয়ে কাকের কলসী! 
আছি ছি! শশধর কেন অত হাসি? 
র্‌ 
বোঝ না যে তুমি ভাই এই বড় দুখ, 
পথে ঘ্ধতে দেখ! পেফে 
গৃহস্দের বউ মেয়ে, 
কে খাকে অমন চেয়ে নিলা কামুক ? 


র 


খলে কি লাঁজেরু মাথ! ? 
আ- ছি! শোন ন1! কথা, 
এখনো রাখিণ1 দেও তাগাসা কৌতুক, 


বোঝ না যে শশধর এই বড় ছুখ! 
১০ 


আ-ছি ছি! শ্শধর অত কেন হাসি? 
বহুদিন হতে ভাই! 
ফিরিয়া ফিরিয়া যাই, 

বলিতে একটি কথ প্রতিদিন আসি, 
বলিতে পারি না নিতি, 
এ তোমার কি যে রীতি 

শোন না কাজের কথা, শুধু হাসাহাসি 
না লও কিছুর তন, 
সদ1 আছ উনমন্তর, 

মানবের হতে যেন ভোগ অভিলাষী ! 
আসে কি সত্যই হাষ 
দক্ষিণ মলয় বায়-_ 

তোমার গায়ের গন্ধ পারমল রাশি? 
মাঝিয়াছ পমেটম ও 
লাবেগার ডিকলম,, 

বাঙ্গালী বাবুর মত তুমিও বিলাসী? 


হেমময়ী তারাগুলি 
রূপের বাজার খুলি, 


্ 





ূ 
ৃ 
ৃ 
ৃ 
ূ 
| 


| 





তেব 


মিলেছে মেলায় যেন পারিসে রূপসী! 
আকাশের আকবব 
তুমি কি হে শশধর ? 


আজি তব খোসরোজ নিশি পৌর্ণমাপি ! 


আ--ছি ছি! শশধর অত কেন হাসি ? 
৪ 
কি লাগিয়া অত হাসি হাস শশধর ? 
লাজ নাই, লজ্জ! নাই, 
ছি ছি লাঁজে মরেযাই ! 
বড়ই নিলাজ ভাই তুমি শ্ধাকর | 
গৃহস্থ মেয়ের কাছে 
অত কি হাসিতে আছে? 
স্বর্গের দেবতা কি হে এতই বর্ধ্ষর ? 
শশাঙ্ক ! তোমারে নরে 
বৃথা নিনা! নাহি করে, 
চির কলম্কীর বল, কলঙ্কে কি ডর? 


৫ 


আ--ছি ছি! অত হাসি কেন শশধর? 


পাষাণ ধাধিয়। বুকে 
হাস তৃমি কোন্‌ সথে, 
মর্ত্যের মানব আমি চক্ষের উপর ! 
£খ দরিদ্রতা ভরা, 
দেখ নাকি বসুন্ধরা 


নানা রোগে শোকে হেখ! কিট কলেবর? 


কাদে কত পুভ্র হীনা, 

ভগিনী সোদর বিনা, 
দিবানিশি বিধবার নয়নে নির্ঝর ! 

বিড়ম্িত মোর মত 

আছে হতভাগ্য কত, 
প্রাণভরা ধূধু করে মরু ভয়ধর ! 


নবজীবন্স | 


হায় হায় কত পাপে, 
বর্ষে অশ্রু অন্ুতাপে, 
দরণ্ডে দণ্ডে পলে পলে কত নারী নর! 


ইহ1 কি দেখিয়! নিত্য 
হয় না ব্যথিত চিত্ত, 
বসস্তের হাওয়া থেয়ে বেড়াও নাগর ? 
কঠিন শিলার সম 
প্রাণ তব নিরমম 
থিক্‌ দেবভাব নামে ওহে শশধব, 
শিন্মম মানব মত 
দৃক্পাত নাহি তত, 
দুয়ারে দকিদ্র মরে ক্ষুধায় কাতর, 
ধিক, তব দেবনেত্রে, ওহে শশধর ! 
৬ 
বল শশি বল শুনি হাস কোন, প্রাণে, 
ঘৃণা, লঙ্ভা, ঈর্ষ1, দেষ, 
পাতকের একশেষ- 
চৌর্ষ্য, হত্যা, দস্ুযুবৃত্তি নিয়ত যেখানে; 
ভগিনী ভ্রাতার সনে 
কথা কয় পাপমনে, 
প্রবঞ্চিত করে জায় প্রেম প্রতিদানে ! 
নরের সে অধোগতি 
নিরখিয়া, নিশাপতি, 
সত্যই ককণ! কি হে হইল না প্রাণে? 
হদয় বেধেছ হায় এমর্নি পাষাণে ? 
৭ 
কি করে কঠিন এত হলে শশধর ? 
আহা হা ভারত ভূমি, 
কি ক'রে দেখিয়! তুমি 
ধৈরজ ধরিয়া আছ, কাদে না অত্তর? 


বলস্ত পূর্ণিম। | 


যে দেশের বসুন্ধরা, 
গোলকুণ্ড। হীর ভরা, 
বহিছে কনক রেণু পর্বত নির্ঝর! 
ষে দেশে তোমার মত, 
ওঠে শশী শত শত 
ইন্দিরা অমৃত সহ মখিলে সাগর ! 
ষে দেশে শ্শান ভন্মে, 
স্থন্দর সবুজ শস্যে 
হেমক্তে এখনো হাসে দিগন্ত প্রান্তর ! 
সেই দেশে হায় হায়, 
সন্তান চিবারে খার 
ক্ষুধার্ত জননী নিত্য, পুরিতে উদর ! 
বল শুনি কোন প্রাণে, 
চেয়ে সে মায়ের পানে, 
কি করিয়া এত হাসি হাস শশধর ? 
নর দুঃখে অমর কি হয় নাকাতর? 
৮ 
সত্যই ভারত দেখে কাদে নাকি প্রাণ? 
অযষোৌধ্যার রাজগুছে, 
সত্যই কথনো কহে 
এক বিন্দু অশ্র জল কর নি প্রদান? 
কথনে কি কুরুক্ষেত্রে, 
দেখ নি সজল নেত্রে,_ 
আপনার বংশধ্বংস-_সন্তান শ্মশীন ? 
সত্যই এ সব ৫দখি কাদে নি কি প্রাণ? 
যে দেশের বীর নারী, 
বন্ধ চ্ অসিধরি, 
রণ রঙ্ষে রণচণ্তী করেছে সংগ্রাম, 
অস্ত্রের বিধির ডরে, 
সেই দেশে শোভা করে, 


৫€৩ 


তালপত্র তরবারি কালীর কপাণ ! 
যে জাতির পদ্ভরে, 
বানুকি কাপিত ভয়ে, 
অদ্যাপিও ভূমিকম্পে ধরা কম্পমান, 
তাহাদেরি 'আঙ্গ হার, 
পদাঘাতে প্রাণ যাব; 
শৃগাল শঙ্কার কাপে সিংহের সন্তান! 
কিসে ইহা দেখি শশি, 
হামিতেছ এত হাসি 
এতই কি অমধর জদয় পাষাণ ? 
পতিত ভারত দুখে নাঙি কাদে প্রাণ ? 
ছি 
নাহি কাদে না কাছক,-কিস্ত শশধর ! 
গিজ্ঞাসি একটি কথা দাও হে উত্তর? 
শুনেছি লোকের কাছে, 
তোমার হে সৃধা আছে, 
স্বধার আক্র তাই তুমি সুধাকর। 
যে সুধায় মরা বাচে, 
তাই কি তোমার আছে ? 
জিজ্ঞাসি সরল মনে দাও না উত্তর। 
যেস্ধায় ওহে সোম! 
বাস্লি গীরিস রোম, 
সেই সুধা আছে, কিহে ওহে শশধর ৭ 
নীরব রহিলে কেন? দাও না উত্তর । 
১০ 
মিছা কথা প্রবঞ্চনা_ 
কিছুতে বিশ্বাস মম হয় না কখন, 
_-তুমি সুধাকর সেই সুধা প্র বণ! 
তোমার কৌমুদী হাসি, 
সপ্জীবনী সুধারাশি 


৫৫৪ নবজীবন। 
শর্শিলে শবের অঙ্গ লভে সে জীবন! | সুধা নাই তবু ধর নাম সুধাকর ! 


প্রাণ ভরা যে হুর্ভোগ, দেবতার তোগ্য যাহা, 
অধীনতা মহারোগ, চণালে দিষ্বেছ তাহা, 
তব ও কিরণ স্পর্শে করে পলায়ন! ভাবিতে পারি ন। চিত্ত কাপে থর থর! 
১১ এখন তোমারি বলে,তোমারে গ্রাসে কবলে 
শশধর ! প্রবঞ্চক ধূর্ত রাহু কৃতন্ন পামর ! 
যদি তাই সত্য হবে,তা হলে কি আর, সে চগ্াল স্পর্শে হায়, 
সোণার ভারত এত হত ছারখার ! আরো দেখ শুভ্রকায় 


নিত্য হাস এত হামি,ছড়াও কৌমুদী রাশি; মেখেছ কলঙ্ক কালি কত শশধর, 
অমৃতে ছাইয়া ফেল কানন কান্তার, ! ছি ছিছি! তথাপি হাস, নিলাজ অমর? 





কোথা মে কোশল দেশ, ১৩ 
ইন্দ্র প্রস্থ ভন্মশেষ ! যাও তুমি দূয় হও-_ 

জাগিল না এজনমে জাঠ মারবাব! ; ভারত আকাশে এসে উঠিও না আর) 
এই যে ভারত ভরা, ! মিলে সেই ভাই ভাই, 
শশধর এত মর' ৰ সিন্ধু বঙ্গ এক ঠীই, 

এত চিত ভন্মরাশি- এত পোড়া হাড়, যদি শক্তি থাকে তবে ফিরে পুনর্বার, 
কে বাচিল--কই ক, উত্তোলিব নব শশী মথি পারাবার ! 
বল শুনে সুখী হই, যে ধায় বাচে মরা, 

জাগিল কি ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ পুনর্ধবার ? সে বিধু সে সুধা ভরা, 

দূত কি বাচিল কেহ অস্থৃতে তোমার ? | সৌভাগ্য পূর্ণিমা দিনে হামিবে আবার, 

১২ বিনাশিব সুদর্শনে রাহ ছুরাচার ! 
আ--ছি ছি! | মৃত এ কৌমুদী রাশি, 

তবে কেন অত হাসি হাস শশধর? এ হইতে ভাল বাসি-_ 
লজ্জাহীন জ্ঞানহীন, অম! রজনীর সেই ঘোর অ্কার, 
মুর্খ তুমি চির দিন, সুধাশূন্য সুধাকর হাসিও না আর | 


অবতার বাদ । 


ঈশ্বরের অবতার বলিয়া একটি কথা আছে । এই কথাটির অর্থ ভিন্ন 
ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করেন । অনেকের বিশ্বাল, যে. ঈশ্বর 
একজন মহান্‌ পুরুষ, স্বর্গের স্তায় কোন স্থানে বসিয়া আছেন, এবং সেঁই 
খান হইতেই পৃথিবী বা অন্য অন্য গ্রহ নক্ষত্রাদির কাধ্য সকলের উপর 
কর্তত্ব করিতেছেন ও প্রাণীগণকে স্যষ্টি করিয়। পৃথিবী বা অন্য কোন স্থানে 
প্রেরণ করিতেছেন তীহাবা অবতার কথায় এইরূপ বুঝেন, ষে ঈশ্বর সেই 
নিজস্কান হইতে পুথিবীতে আসিয়1 লীল! করিবার নিমিত্ত জীবরূপে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং এই জীববূপধারী ঈশ্বরকে ঈশ্বরেব অবতার বলিয়া লোকে বলে। 
বিষুর অবতার সঙ্গন্ধে এমন কথ! শুনা যায়, যে, বিষণ যখন পূর্ণাংশে পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হন, তখন তিনি বৈকুঞ্ঠ শূন্য করিয়া! আসেন । 

কৌন কৌন একেশরবাদীরা। এইরূপ জঅবহীর কথীব অর্থ বুঝিতে পীষ" 
যায়না বলিয়া, অবতার বাদ স্বীকার করিতে পারেন না। যে অ" 
সর্ধব্যাপী, বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থে স্তিত থাকিয়া উহার জীবনরূপে যিনি ৫ 
পাইতেছেন, তাহার আবার কোন বিশেষ শরীরে আবির্ভাব বা তিরে 
কথার অর্থই নাই । কৌন শ্ছানে কি সেই আত্মার অভাব হইতে পা 
সে স্তান ত্য করিয়া তিনি অন্য স্থানে অবভীর্ঘ হইবেন? ঈশ্বর নিরঁ (র 
এবং অনন্ত; তিনি যে কোঁন জীব দেহ ধারণ করিবেন ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব । 
এইরূপ যুক্তি দেখিয়া, কোন কোন লোক হিন্দু শাস্ত্রের অবতার-বাদকে 
কুসংস্কার পূর্ণ মনে করেন । 

কিন্তু হিন্দুশাস্শ্রে অবতার কথা কি অর্থে ব্যবহৃত হর, তাহা সবিশেষ 
বুঝিলে অবতার বাদকে কুসংস্কার পূর্ণ বলিতে পারা যায় না। 

এই অনন্ত ব্রন্মাণ্ড এক এবং ইহা এক শক্তি দ্বারা চালিত হইতেছে । 
এই অনস্ত শক্তিই ঈশ্বর এবং সেই শ'ক্তর কার্ধযক্ষেত্রই প্রকৃতি। এই এক 
শক্তিই বিশ্বের কোন অংশকে চিন্ময়, কোন অংশকে জড় ভাবাপন্ন করিয়াছে । 
এই এক শক্তির গ্রভাবেই বিশ্বের কোন অংশ সত্বগুণ প্রধান, কোন অংশ 
রঙ্গেুণ প্রধান, আবার কোন অংশ তমোখুণ প্রধান । আমর সমগ্র বিশ্ব 
একেবারে অস্তবে ধারণ করিতে সক্ষম নহি, সেই জন্য কোন বিশেষ শৈষ 


৫৫৬ নবজ্গবন । 


অংশে বিশেষ বিশেষ গুণের প্রাধান্য দেখিতে পাই । যদি এই সমগ্র বিশ্ব 
অন্তরে একেবারে ধারণ! করিতে পারিতভাম, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতাম, যে 
সেই এক এ্রশ্বরিক শক্তির বশে প্রকৃতি কোন্‌ গুণে &ণময়ী হইয়াছেন | 
হিন্দু শান্ত্রকারগণ সিদ্ধান্ত করিরাছেন যে, এ এক ধ্শ্বরিক শক্তির বশে 
সমগ্র প্রকৃতির ষে অবস্থা, তাহা নিশুণ অবস্থা অর্থাৎ আামরা যাহাকে গুণ 
ব্লিয়া বুঝি, সেরূপ্‌ কোন্‌ গুণ তাছাতে নাই! এই নিও৭ অবস্থাপন্থ প্রকৃতি 
আমাদের পক্ষে সমট্িভাবে প্রতী-5 না হইয়া, ব্যষ্টি ভাবে প্রভীত হয়। এই জন্য 
কোন অংশ সন্বগ্ূণ ময়ী, কোন অংশ রজো গুণ মধী, কোন অংশ তমো গুণ 
ময়ী বলিষ্া বুঝি । যেমন একই  সুপ্যকিরণ ভিন্ন ভিন্ন দব্যে পতিত হইয়া ভিন্ন 
ভিন্ন বর্ণূপে প্রকাশিত হুর, কিন্তু সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সমষ্টিবর্ণ সেই স্ষর্ঘ্য 
কিরণের বর্ণ, সেইনপ নিগুণ প্রকৃতি ব্যষ্টিভাবে প্রতীয়মান হইয়া সত্ববরজে- 
তমো-গুণ ময়ী হইয়াছেন । 
হিন্দু শাস্সে ব্রহ্মা বিঞু, গহেস্বর, এই তিনটি দেবতা, এই ঠিন গুণের অতি- 
*্জক। হিন্দুরা কিন্তু খিঞুরই অবতারের কথা কহিঘ়া থাকেন । হতে আমরা 
বি, যে, ধাহাকে ঈশ্বরেরর অবতার বলা যার, তিনি সত্বগুণের অবতার । 
দি অনজ্ঞ শক্তিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, ₹বে প্রতেতক ভাঁগও অনস্ত 
£ইবে, ইহা গণিত শ্াস্থের কথা। অর্থাৎ এই শনস্ত ব্রহ্মাণ্ডের যে অংশ 
্ধ দ্বারা সত্ব গুণ ময়ী বলিয়া বোধ হয়, তাঠাও অনস্ত। তবে সেই 


অনন্ত শক্তি কি জীব বিশেষে প্রকাশ পাইতে পাবে ? 

আমরা বলি, যে অবতার-জীবে অনস্ত প্রকৃতির সত্ব গুণ ময়ী অন্ত 
শক্তির আবির্ভাব হয় না! অন্ত প্র্ততি তাহার সন্ধ শুণ ময়ী অনন্ত শক্তির 
বলে, যে গুণ ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন, সেই গুণের আির্ভাব হর। 

মনে কর এক বাটা জলে কিরৎ পরিমাণ তেজশক্তি ক্রিয়া আলোচন! 
করিয়া দেখিলাম, যে, সেই তেজ শক্তির বশে এ জল বাষ্পীকারে পরিণত 
হইল। পরী শক্তির বশে এ জল বাম্পীয্প গুণ পাল । এ্রন্দপ ছুই বাটী 
জলে পূর্বের শক্তির দ্বিগুণ শক্তির ক্রিয়া বশত সমন্ত জল এ বাম্পীয় গণ 
পাইবে । সেইরূপ কোটি বাটী জল লও, আর পুর্বোক্ত শক্তির কোটী 
গুণ শক্তি তাহাতে প্রয়োগ কর) জল সেই বাম্পরূপেই পরিণত হইবে; 
অথবা বাম্পীয় গুণ পাইবে । কোটি' বাটী পরিমিত জলের বান্পে যে শক্তি 
রহিয়াছে, এক বাটি জলের বা্পে সেই শক্তি আছে বলিতে পারি না। 


অবতার বাদ। €৫৭ 


কিন্ত উভয়েরই গুণ, যেবাম্পীয় গুণ তাহা! বুঝিতে পারি। সেইরূপ সত্ব, 
গুণময়ী অনন্ত প্রকৃতির 'অনুস্ত শক্তি কোন ব্যক্তি বিশেষ অবতীর্ণ হইতে পারে 
না, উহা স্বীকার করি, কিস্ত অনস্ত প্রকৃতির সত্বগুণ যে কোন ব্যক্তি বিশেষে 
আবির্ভাব হইতে পারে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি । 

সত্বগুণমধী অনস্ত প্রক্কাতি অনন্ত শক্তির বশে যে নির্মল সত্ব ভাবাপন্ন 
হন, যে ব্যক্তি সেইরূপ নির্মল সত্ব ভাবাপন্ন, তাহাকে বিষ্ণুর অবতার বলা 
যায়! অবতার ঈশ্বরের ব] প্রশ্বরকি শক্তির হয় না। এশ্বরিক গুণের অব- 
তাৰ হইয়! থাকে। 

জত্বগুণ কাঁহাকে বাল ? যেখানে জ্ঞানের প্রকাশ, সেইখানে সত্বগুণের 
প্রাধান্য ; যেখানে জড়ের জড় শক্তির প্রকাশ, সেইখানে তমোগুণের আধিক্য। 
হিন্দু শীন্্রকারগণ বলেন, যে কালচক্রের গতি অচ্গুসারে একই স্থগে তমো রজে| 
ও সত্ব গুণের ক্রম বিকাশ হইয়। থাকে । আজি কালকার ক্রম বিকাশ বাদ 
(7701007 [7০০7) দ্বারা ইহা বুঝা যায়, যে এই পৃথিবী এক সময়ে জড় 
ভাঁবাপন্ন ছিল; ক্রমে ক্রমে ইন্ভাতে উদ্ভিদ জীব জক্ত মন্ুষ্যের বিকাশ হইয়াছে । 
অন্যান্য জড় বস্ত উদ্ভিদ, জীবাদির সহিত তুলন] করিয়া দেখিলে বুঝণ যায়, ষে 
মানুষে যে গুণের আধিক্য এবং অন্যান্য বস্ততে যাহা নাই, সেই জ্ঞানময় 
গুণ সন্বগুণ। ক্রম বিকাশের চরম অবস্থায় মনুষ্য পুর্ণ সত্বগ্ুণময় হইবে। 

বাস্তবিক প্রকৃত মন্ষাত্বই আমাদের মতে সত্বগ্চণ) প্রকৃত মহৃষ্যের চরম 
আদর্শই সত্বগুণের অবতার বা বিষুর অবতার। 

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া জগতের স্বাভাবিক নিঘম। পৃথিবী যখন অধর্ষ্ে উৎ- 
পীড়িত হন, তথন এ স্বাভাবিক নিয়মের বশেই ধর্ম সংরক্ষণ ক্ষম পুরুষের 
পৃথিবীতে আবির্ভাব হওয়া প্রয়োজন হইয়া উঠে এবং সেই জন্যই শ্রীকষ্চ 
বলিয়াছেন । 

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুদ্কৃতাং । 
ধম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 


শ্রকঞ্চধন মুখোপাধ্যায় | 


ক্ষুদ্রের নিবেদন। 


কুঞ্চিত-কপাল বক্র নাসা, কেন ভাই তুমি অমন করিয়া চাহিতেছ ? অত 
রাগ কেন ? কে তোমার স্থখে বাধা দিতে চাহিতেছে? কাহার অসদৃশ 
ব্যবহার দর্শনে তুনি মর্মে স্ৃষ্ট হইয়াছ ? বুঝায় বলনা ভাই ! আমি ক্ষুত্র; 
তোমার ভ্রকুটি দর্শনে প্রাণে কাপিতেছি 7 সত্য করিয়া! বল তুমি কে? কাত- 
রোক্তি শুনিয়া তোমার কি দয়া হইবে না? একবার প্রশস্ত ললাটখানিকে 
সরল করিয়া একটু অভয় দাও না ভাই! বহুকাল হইতে তোমাকে ছুট। 
দুঃখের কথ! বলিবার আছে, আজি বলিয়া লই; উত্তর চাহি না; কেবল 
তুমি শুনিলেই আমার যথেষ্ট হইবে । কই, মুখভঙ্ষি ত সবল করিলে না? 
বুঝিয়াছি ওটি তোমার অভ্যাস-দোষ । ভাল, আমার যাহা বলিবার আছে 
বলিয়| যাই , আশ করি তুমি শুনিবে। 

আচ্ছা ভাই মহান্‌! তুমি আমাকে অমন করিয়! ঘুণার চক্ষুতে দেখ কেন? 
আমার নাম শুনিলে শিহরিয়া উঠ কেন ? আমাকে ধ্বংস করিবার জন্য 
তুমি চিরকাল খঞ্হস্ত' কেন? ভাবিয়া দেখ দেখি, তিমি মহান্‌ হইলে কোন 
বলে? বল দেখি, কে তোমাঁকে বড় করিল? আমর] পাঁচ জন ক্ষুদ্র ব্যক্তি 
মিলিযাই তোমাকে এ সোনামাখা গগণ ধান্তে তুলিয়াছি। তুমি অস্বীকার 
করিবে; কিন্তু কথাটি সত্য । আমর! পীচটি না থাকিলে, বল দেখি ভাই, 
ভূমি কোথায় মাঁথ। গু'জিয়া থাকিতে ? আমরা তোমাকে হাতে ধরিয়া 
শিখাইয়াছি, কুপথ স্থপথ বুঝাইয়! দিরাছি, শেষ জননী যেমন আদবের 
শিশুকে উচ্চে তুলিয়া আমোদ করেন, আমরাও তেমনি কাধ পাতিয়া তোমাকে 
তুলিয়া ধরিয়াছি, তুমি প্রাণ ভরিয়া র্ম করিতেছ, আঁমরা আখি ভরিয়া দেখি- 
তেছি। আমরা ক্ষুদ্র, আমাদের ক্ষুদ্র কলেবরে ক্ষুদ্র মন, ক্ষুদ্র মনে ক্ষুত্র বুদ্ধি, 
সেই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ত আমর! ভালবাসাই বুঝিয়াছি। তোমার বৃহৎ বুদ্ধিতে তুমি 
বিপরীত বুঝিতেছ কেন ? জগৎ ঘে কেবল ভোমার জন্যই হইয়াছে, এ ভাব 
দেখাইতেছ কেন? আঁমরা আদর করিয়া! যাহাই বলি, আদরের পক্ষ- 
পাতিতায়, অন্ধ নয়নে আমরা যেরূপই দেখি ন! কেন, সত্যের সহিত সে 
সকলের মিল বড় অল্প; মহান্‌ হইয়াও তুমি এটুকু বুঝিতে পার না! তোমাকে 
ক্সেহ করিয়া বলি,যে জগৎ তোমায় জন্য, কথাটি সত্য মনে করিয়া 
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মহত্ব নষ্ট কঠিতেছ কেন? মাসল কথা সংসার তোমার আমার উভয়ের জন্যই . 
স্ষ্ট) আমি হোমার জন্য স্থষ্ট, তুমি আমার জন্য স্য্ট। বুঝিলে? পদতলে 
তুমি যে তৃণ গাছটি দণিত করিয়া গর্বভরে চলিতেছ, সেই তৃণ গ্রাছটি 
তোমার নিকটে ত্বণিত; হেয় বন্ত মাত্রেরই উপমান্থল। তোমার উচ্চ 
চিন্তার কলঙ্কের কথা, যেতুমি এরূপ মনে করিয়া থাক। তৃণ নিরস্তর 
ভোঁমার শত হিতে রত; দিনে সহজ বার তোমার ব্যথিত নয়নকে প্রশস্ত 
করিতেছে, চিরজীবন সংসাককে তোমার বাসোপধোগী করিতেছে । আর 
তুমি না বুঝিয়া তৃণবংশ ধ্বংস করিতে তৎপর ! আজি কদর্য কলেবর ভূমি- 
শহ্বুক, তোমার চক্ষুঃশুল ; বিন্ত হয় ততিন দিবস পরে তাহা হইতে স্থন্দর 
কলেবর প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার মনে হ্গের ছায়া অঙ্কিত 
করিয়া দিবে। মহান! তুমি এ সকল বুঝিয়াও বুঝিতে পাঁর ন? বলিয়া 
সময়ে সময়ে তোমাকে ক্ষুদ্র বলিতে ইচ্ছা হর। ভ্রিদিবেশ্বরী মহাশক্তি 
ক্ষদ্রে বৃহতে মিশাইয়া এই প্রকাণ্ড বিশ্বন্ম নির্মাণ করিয়াছেন; এই 
যন্ত্র ক্ষুদ্র বৃহৎ উভরেই উপযোগী; ক্ষুদ্রকে স্থানচ্যুত করিলে, বৃহতের 
দ্বার উপকৃত হইবে না। এমন সোজা কগা বুঝিতে পার না কেন ভাই 
মহান? যদি এমন হইত, বে তুমি এই বিশ্বধস্ত্রের ধারাবাহিক কার্ধ্যপ্রণালীর 
চরম ফল কি হইবে তাহা জানিয়াছঃ তাহা হইলে তুমি যন্ত্রসংস্কারের 
যে পরামর্শ প্রদান করিতেছ, ঘাড় নামাইয়া তাহাই অনুমোদন করিতাম । 
তুমি গব্বিত বটে, কিন্ত বোধ হয় তোমার গর্ব আগিও এনদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয় নাই, যে, কমি “বুক ঠুকিযা” বলিতে পার “আমি স্ষ্টিকৌশল, স্থষ্টিকারণ 
বুঝিয়াছি 1” তাঁই বলি বিশ্বমন্ত্র যেমন চলিতেছে চলিতে দাও, নিরন্তর 
নিজ কার্যে রত থাক; বিশ্বগৃহ সংস্কারের জন্য সন্মার্জনী হস্তে লঈয়া 
নিজের ও সংসারের ক্ষণিক অস্গুথ জন্মা্টবার প্রয়োজন নাই । দিনের পর 
দিন চলিয়া যাইনে, কোটী কোটী বৎসরের পরে মহ'সমুদ্রে রামের মহাসেতু 
অটল হইয়া, দাড়াইবে, আর সেতু বক্ষে কি কেবল তোমার মহাপর্ববত- 
গুলিই বিরাজ করিবে মনে করিয়াছ ? কাষ্ঠবিড়াল-সঞ্চিত ধুলি কণাও সেই 
সেতুতে স্থান পাইবে । হইতে পারে ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র কার্য কেহ বুঝিতে পারিবেন 
না; কিন্তু সেই ধূলিকণাটা স্থান ত্রষ্ট হইলে সেতুটিকে সম্পূর্ণ বলিতে পারিবে 
না। হস্থমান, কাষ্ঠবিড়ালের ধূলি সঞ্চয় দেখিয়া ক্রুন্ধ হইয়াছিলেন, অপুষ্ধল 
কলেবর প্রাণীকে নাঘাত করিতেও ফ্রুট করেন নাই। ঈশ্বরাবতার রাম ব্যথিত 
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, প্রাণীকে অতয় দান করিতে সম্কুচিত হন নাই। ভাই মহান্‌ ! এ সংবাদটি কি 
তোমার কর্ণে কখনই প্রবেশ করে নাই ? আমরা ক্ষুদ্র“ আমাদের নাশ করিও 
না; তোমার মহত্ব নষ্ট হইবে; আমাদের “স্পর্শ করিয়া তোমাদের "অমল 
ধবল কমল' কর কালিমা ভূষিত করিও না" সংসারে আমরাও আছি, 
ভোমরাঁও আছ; আমরাও কার্ধ্য করিতেছি, তোমরাও কাধ্য করিতেছ; 
আমাদের তাড়াইতে চেষ্টা করিয়া তোমরা যে সময় নষ্ট করিতেছ, সে সময়ের 
মধ্যে তোমর! কহ আপনাদ্িগের কর্তব্য সাধিতে পারিতে । “মাথা মুণ্ড 
কাণ্যে ভোৌমার যে সময় টুকু নষ্ট হইয়াছে, সে সমক্বের মধ্যে তুমি হয়ত 
জগতেয় কত উপকার করিতে পারিতে। ভ্রমে পতিত হও কেন 
ভাই? তামর] বুঝিমা কাধ্য করিলে, আমরাও কাফ্যের ব্যাঘাত দেখিতে 
পাইব না, তোমরাও পাইবে না! আমরা এক মনে করিয়া কতকগুলি 
ধূলি সঞ্চয় করিলণম, তোমবা হাপিয়া সেগুলি উড়াইক্া দিলে; লোককে 
বলিলে উহার1 কা্টবিভাল জাতীয়। আমরা দ্থৃণিত হইলাম, আমাদের বালু 
কণা দ্বার! উদ্দিষ্ট উপকার হইল না । তোমরা শশড়ে হাতে না লাগিলে, আমা- 
দের বালুকণা হয়ত সেতুপৃষ্নে স্বান (লক্ষ্য স্থান) পাইত। মনে রাখিও 
যে সমুদ্র জলনিধি হইলেও সত তৃষ্ণা হরণ করিতে সমর্থ নহে; কুঁপ 
হইতেই প্রা়শ তৃষ্ণা নিবারিত হইয়া থাকে। অনেক কথা বলিবার ছিল। 
কিন্তু বলিয়াছি ত আমর ক্ষুদ্র, আমাদের এরূপ কাধ্যে সময়ক্ষেপ করিবার 
অবসর নাই। ক্ষুদ্র চিরকালই মহতৎ্কে উপদেশ দান করি থাকে) সেই 
জানিয্াই আজি এই চেষ্টা করিলাম 1 এখন বিদায় ! বিদাঁর কালে ভাই, 
তোমার পায়ে পড়ি,একবার বদনখানি প্রশান্ত ও প্রফুল্ল কর, দেখিয়া 
প্রাণ জুড়াক্‌ । 
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ভারতে পূর্বের সকলই 'আছে। নাই ভারত বাঁশীব হৃদয়, নাই ভারত 
বাদীর আত্মবোধ শক্তি, নাই ভারত বাসীর জাতীয় গৌরব | নতুবা ভারতে, 
পূর্কের সকলই আছে । হৃদয়-মন্তষ্যের প্রাণের প্রাণ; সাধারণ জীব মণ্ডলী 
একটি মাত্র প্রাণের অধিকারী ; মন্ুষা__ প্রাণ, এবং প্রাণের প্রাণ যে 
হদয়--তাহারও অধিকারী ভইয়া, সাধাবণ জীব রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার 
করিতেছে । হৃদয় মহিমায় মন্বয্য-দেবতা ; প্রকৃতি তাহার পেবা দাসী। 
বস্তত প্রকৃতি আপনার সামগ্রী সম্ভার দারা সহতই মানব ছাতির পরিতুষ্টি 
সংমাধনে একান্ত যত্বুবতী। জদবান, মন্ধুন্য-_নছু মধ্ব, এবং তীব্র উজ্জল 
_-উভয় গুণেই মণ্ডিত; সতরাৎ শদয়বান, পুর্ণ । পুণ মানবে__ প্রভাত প্রফুল্ল 
স্ুরভি-ময় কুসুমন্তবকের শ্সিগ্চতার সহিত মধ্যাকত মান্তগ্ডের ত্রন্মাগড-প্রদীপন 
রৌদ্র রাশি সততই বর্তমান। স্ুতরাৎ হৃদয়বানের হৃদয় রাজো--শীতের সহিত 
বসন্ত, গ্রীষ্মের সহিত বর্ষা, শরতের সহিত হেনন্ত সংযুক্ত থাকিয়া, তাহাকে 
এক নব সোন্দর্ষ্য বিভূষিত করে | কিন জনয বিহীশ যে কোমল, সে নব- 
নীত হইতেও কোমল ! যে কঠিন, সে প্রস্তর খণ্ড হইতেও কঠিন ! যে শুষ্ক 
সে মক হইতেও শুষ্ক! যে শীতল, সে হিম রাশি হতেও শীতল ! যে উষ্ণ, 
সে অগ্নি হইতেও উষ্চ ! ঠাহার জীবণে--কোমদ কঠিনে, শীত উঞ্ে সংমি- 
লিও হয়া, যে এক অপুর্ব পিগ্ধোজ্জল আভানয়ী গ্যোতি রাশির সমুদ্তব হয়__ 
তাহার চাঁয়াও পতিত হয় নাঁ। সুতরাং জীবন চিরকালই অন্ধকার ময় থাকে। 
যে অন্ধকার, সে আপনাকে দেখিতে পায় না। যে দেখিতে পায় না, তাহার 
কিছুই নাই--উত্সাহ নাই, অধ্যবসায় নাঈ, গবেষণা বৃত্তি নাই, এবং জীব- 
নের কর্তব্যতাও নাই--কিছুই নাই ! স্থৃতরাৎ তাহা আত্মবোধ শক্তি কিরূপে 
থাকবে? আত্মধোধ শক্তি আত্মাকে পর শক্তির আপাতত মধুর ঢল ঢল লাবণ্য 
সলিলে ডূবিতে দেয় না; সে স্বধীর যাহা আছে, তাহাকেই পুনঃ পুনঃ সংস্ক- 
রণ করিয়া ভাল করিয়া লয় । কিন্তু আত্মবোধ শক্তি বিহীন, নিজ শৃক্তিবলে 
কোথাও থাকিতে পারে না) সে তুপা রাশি হইতেও লঘু; স্থৃতরাং পর ফুৎকারে 
উড়িয়া বেড়া । আত্মবোধ শক্তি বিহীন মানব সকাশে “জাতীর গৌরব” একটি 
অপুৰ্ব নূতন কথ] | সুতরাং জাতীয্ম গৌরবের মর, সে কিরূপে বুঝিবে? 
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এই জগন্মগুলে, মনুষ্য জাতির পক্ষে জাতীয় গৌরব অতি ছুলভ পরম 
পদার্থ । যে জাতির হৃদয়ে এই পরম পনার্থের পূর্ণ জ্যোতি সততই ঝল মল 
করে, সেজাতি পৈশাচিক দণ্ডে দিত, মআন্রিক তাড়নে তাড়িত, এবং 
রাক্ষসিক প্রহারে প্রহারিত হইলেও, আপনাকে ভূলিতে পারে না। যে আপ- 
নাকে না ভূলে, সে জাতীয় গৌরব কিরূপে ভুলিৰে ? পূর্বতন ভারতবাসী 
মহাপুরুষদিগের হাদয় ছিল; এবং তাহাতে আমবোপ শক্তির পবিত্র উজ্জ্বল 
জ্যোতির সহিত-জ্াতীষ গৌরবের প্রখর দশন্তিমতী প্রভা, সততই 
ঝল মল করিত। সপ্তশত বর্ষেব প্রলনঙ্কবী যবন ঝাটিকামও নিভাইতে জমর্থ 
হয় নাই! ষদি উক্ত মহা প্রাণ মহাম্মাদিগের জদর শূন্যময় থাকিত, তবে আর 
ভারতে একটি হিন্দু অনেক অন্ুুন্ধান করিয়া পাওয়া যাইত না! কিন্তু বর্ত- 
মান শতাব্দীতে মেঈ আর্য আগ্বৌন শক্তি, সেই মার্ধা জাতীয় গৌরব, চির 
পবিত্রময়ী মার্ধ্যভূমি_-ভালতভূমি গইতে অন্তর্ধান পাইতেছে ! স্থভরাং আমরা 
পরভাব গৌরব তরঙ্গে গডাঈয়া পর হর] যাঈতেছি ! যাগাদের জীবন পর- 
ভাবে গঠিত, সে আপনাপেক্ষায় পরকে অনিক ভাল বাসে; স্থৃতরাৎ বর্তমান 
ভারতবাসী বলিতে পারেন, যে ভাঙতে টিহুই নাই! 
ভাঁরছে সকলই আছ | পরভাব হইতে জীননকে আত্মভাবে আনিয়া, 
সেই পবিত্র আর্দ্যমণি সবন্বিত নয়ন যুগ্ম বিক্কারিত কিয়া দেখ; গবেষণা বৃত্তিকে 
বলবতী করিয়া, তাহার সহিত--অপ্রতহন উত্নাহ, অবিচলিত অধ্যবসায়াকে 
ংযোগ কর ; অনন্তর স্বকীয় শীবনেব কর্তন্য তার সঠ্তি-_ভূতপুব্ব মহাপুরুষ 
দিগকেও স্মরণ কর? ইহার মধ্যে-হদর, আত্মবোধ শক্তি, এবং জাতীয় 
গৌরবকে ভুলিও না। ভার একটি কথা--এ যে তোমার পরভাবময় অতি 
ক্ষুদ্র হৃদয়; তাহার এইক্ষণ যে ট্রকু আাঁছে,তদভ্যন্তরে যে একটি ঘোর কৃষ্ণময় 
বিন্দু বক ঝক্‌ করিয়া জলিতেছে, যাহার তেজোপ্রভাবে তোমার সোণার অঙ্গ 
কৃষ্ণম হইয়া! গিয়াছে, যাহার জন্য তুমি কুগতে --“কাণা” বলিয়া অভিহিত 
হইয়াছ, উহার নাম ব্যক্তিগত পাশব স্বার্থ; উহাাকেও পছিষ়া ফেল। 
দেখিবে- ভারতে যাহা আছে, পৃথথিবীতেও হাগ আছে; ভারতে যাহা 
নাই, পৃথিবীতেও নাই! স্বতরাং দেখিবে_-ভারতে সকলই আছে। অত- 
এষ ভারতবানী! জ্বলস্ত উৎসাহ ও জীবন্ত অধ্যবসার়_এই বীর যুগলকে 
সঙ্গে লইসা! অহ্নসন্ধান কর; ভয় নাই, পরিশ্রম বৃথা হইবে ন1! অনুসন্ধানে 
দেখিবে-_-ভারতের এক এক প্রদেশের নিভৃত কক্ষে কত অমূল্য রত্ব পড়িয়া 


জাতীয় গৌরব । ৫৬৩ 


রহিয়াছে ! রত্বজীবী কোথায়? কে সেই রত্বসস্তার উদ্ধার করে? যদি 
ভারতে সুযোগ্য রত্বৃগীবী থাকিত, তবে কি সেই স্থুবিমল উজ্জল কাস্তিমান্‌ 
রত্বরাজি, খনির তিমির গর্ভে থাকিয়াই, অনস্ত কাল সাগরে চির তরে 
ডবিয়া যাইতে পারিত? ভারতে রত্বজীবীর একাস্ত অভাব) তাই রত্বের 
এত অনাদর ! 

ভারতবাসী হৃদয় বিহীন,তাহাতে অন্ধ; স্বুতরাৎ ভারতে জাতীয় জীবন চরিত, 
এবং সত্কাধ্যের পুরস্কার হয়া, একরপ অসত্বব। যদিচ, বর্তমান সময়ে 
ভারতবাসী, নান! বিদ্যায়, নানা গুণে বিভূষিত হইতেছেন; তথাচ সেই 
বিদ্যা,এবং গুণের তুলনার কার্ধা কোথা? ইঠাদিগের বিদ্যা এবং গুপ- প্রথমত 
অতসী কুনুমের ন্যার বিকশিত হইরা, দিখ্বিভাগ স্থবর্ণালোকে অঙোকিত 
করে; স্বর্ণ ফুলে-হীরক ফল হওরাই স্বাভাবিক; কিন্ত তাহা হয় না! 
ফল-_“পশ্চাৎ ঝঞ্চনায়তে ।”--শখাদ্য ! কাক পক্ষীতেও স্পর্শ করে না! 
এইঞপ বিড়ম্বনা কেন? যাহা প্রথমত অনন্ত আশাপ্রদ, তাহা অস্তিমে 
নিরাশার হদে ভবিয়া খার কেন? কেন বিধাতা জানেন! আমরা জানি-_ 
ধাহারা ভারতবর্ষে আপিয়া, স্থখ সাগরে ভাসিরা, ভাসিয়া, লীলা তরঙ্গ 
বিস্তার করেন ; এবং ভাঁবতের বক্ষে পদাঘাত করিয়া, ভারতবাসীর রক্তে 
হু পু হইয়া, মহানন্দে স্বদেশে চলিয়া যান; ভারত আর মনেও করেন না! 
পরস্ত ধাহাদিগের রীতি নীতি, কার্ধ্য কর্ম, মায়া, ভালবাসা প্রভৃতি সকলের 
যূলদেশই--সর্বগ্রাসী কুটময় স্বার্থ ভালে সমাকীর্ণ! ভারতবানী, তাহাদের 
জন্য কান্দিয়া বিভোর! তাহাদের স্মরণ চিত সংস্থাপন জন্য উন্মত্ত! 
এবং তাহাদের জীবন-্চরিত লিখিবার জন্য কঠোর অধ্যবসায়শালী ! আর 
যাহারা--শয়নে, শ্বপনে, আহারে, বিহারে, ভারতের সুথ চিস্তা, মঙ্গল চিত্তাঃ 
এবং উন্নতি চিতায় রত; যাহাদের হাদয়ের মুল মন্ত্র-ভারতের অভাব 
মোচন; এবং স্থখ সাধন -মঙ্গল সাধন_উন্নতি সাধন,--তাহাদিগকে 
একবার মনেও করেন না! অহো| বিশাত! ভোমার কি চাতুর্ধ্যময়ী স্থৃষ্টি ! 
অহো বিড়ম্বনে ! তোমার কি অমলজ্্য প্রতাপ! অহো লাঞ্ছনে! তোমার 
কি অপার মহিমা! 
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ভারতীয় দর্শন*শীন্ত্রে কেবল স্থষ্টি, প্রলয়, ঈশ্বর, প্রকৃতি, কাল, জীবাত্মা, 
প্রত্থতি তত্ব সমূহের বিচাব মাত্রই আছে । তাহা হইতে ভূতত্ব, ভূগোপ, 
খগোল, অন্তকটাহ ন্বর্গাদি লোক সংস্কান, সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিবিধ রূপ, 
মন্বস্তর, কল্প, যুগ, প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন গ্ানণাভ হইতে পারে না। কিন্তু 
পুরাণ-শার্জে সে সকল তন্তের বিস্তারিত বিবণ আছে । তৎসমুহের 
সত্যতা স্থাপনার্থ তাহাতে ণোন শিচার বা তক উপস্থিত হয় নাই । কেবল 
মহর্ষি বলিতেছেন, বিনীত শ্রোতা অবিতক্কিত ভাবে মানিয়। লইতেছেন-- 
'এই মাত্র তাহার ভাব। কিন্ত এখন আর “ন কালও নাই, সে গুরুও নাই, 
সে শ্রোতাও নাই। আমর] তাহা শ্রদ পূর্বক পাঠ করি বটে, কিন্ত সম্যক্‌ 
প্রকারে বুকিতে পারি না| গাই খলিয়। যে অমান্য কবিব এমত নহে। 

খষিরা একটু একটু শ্নোকে স্থৃতিতে, পুণে তন্ত্রে, নানাবিধ বসন ভূষণে 
ভূষিত করিয়া ধ্ীূপ অনেক নিগুঢ় তন জ্ঞাপন করিয়াছেন। দশনের বিচারে 
সে সমস্ত গৃহীত হয় নাই । এখন সাঙেবেণ আমাদিগকে বহুবিধ বিদ্যায় 
শ্ীক্ষিত করিয়াছেন । জে সমত্ত শিদ্য/তে আমাদের দশনশান্ত্রের ন্যায় 
ব্রহ্ম, জীব, কনম্মফল, প্রকৃতি, যোগ খিদ্্যা, ন্যায় পদার্থ বিচাব প্রভৃতি উন্নত 
জ্ঞান নাই বটে, কিন্তু ভূত ভূগোল, খগোল, তাড়িৎ বিজ্ঞান প্রন্ভৃতি 
পদার্থ-বিদ্যার উপদেশ বিস্তর আছে । এখনকার কুত-বিদ্যগণের মধ্যে 
ধাহারা ইউরোপীয় পগ্ডিতপিগের বিবৃত এ সকল তন্বের কোন তত্ব পাঠ 
পূর্বক স্বদেশীয় শাস্ত্রে ত্ত,প্য তন্ন সকল পাঠ কবিতেছেন, তাহারা প্রায়ই 
উভয়ের মধ্যে কিছু কিছু এঞ্য দেখিতে পাইতেছেন। আমাদের পরম বন্ধু 
মৃত সীতানাথ ঘোষ বৈদেশিক পদাঁথ-বিদা হইতে লব্ধ বুযুৎ্পত্তি বলে ঠিন 
চশরিটি শ্তি বচনের মর্দ্ভেদ পূর্বক আয্যখধিগণের তাড়িৎ বিষয়িক জ্ঞান 
যে প্রকারে প্রচার করিয়াছেন এবং সেই জ্ঞানকে ইউরোপীয় কৃত্রিম তাড়িত 
যন্ত্রে প্রয়োগ পূর্বক তাহার দ্বার নানাধিধ বোগের চিকিৎসার যেরূপ 
ক্লতকার্ধ্য হইয়াছিলেন, তাহা অতি বিম্ময় জনক। 

পক্ষান্তরে মাডাম্‌ ব্র্যাবাটস্কী ও কর্ণেল অলকট ভারতীয় যোগ ও বেদাস্ত- 
শান্্রের জ্ঞানকে যে প্রকার ইংরেগি ভূষণে দেশমধ্যে প্রচারিত করিতে কৃত 
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সঙ্কল্প হইয়াছেন, তাহাঁও অল্প আনন্দকর নহে । ভারতীয় শাস্ত্রের জ্ঞান 
যদিও বিজাতীয় ভাষায় ও বিজাতীয় লোবের মুখে ক্ফ্তি পায় না, তথাপি 
তন্বারা অনেক অস্থির প্রকৃতি সুস্তির হইবেন এবং খষি শাস্ত্রেরই জয় 
হইবে । 

ইতি পুর্ব্বে আমর! পৌরাণিক সক্কর্ষাণাগ্রির বিষয় যাহা বলিয়াছি, তাহ। ষদি 
আমর! শ্রদ্ধা পুর্ব্বক মানি, তবেই. তাহার সম্মান থাকিবে। কিন্ত তাহা,সভ! 
বলিয়া মানিবার জন্য, এখনকার বৈদেশিক পগ্ডিতগণের সাক্ষ্য প্রয়োজন । 
সীতানাথ বাবুর স্মৃতি যদি ইংরেজি তড়িৎ বিদ্যার সহিত কিঞ্চিৎ এঁক্য ন| 
হঈত, বুযাবাটস্কী ও অল.কট যাহ] করিতেছেন, তাহা যদ্দি কোন ভারতবাসী 
করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তবে কি তাহ] সমাজে স্থান পাইত ৭ এইজন্য আমরা 
আমাদের যুদ্ধিমান যুবা-পাঠকগণকে বলিতে ইচ্ছা করি, যে সহশ্র সহত্্ বর্ষের 
পূর্বে পুরাণ শাস্ত্রে সন্কর্ষণাগ্রিরূপ বে তন্বটি স্থান পাইয়াছে, আঁশ্র্য্যের ব্ষিম 
এই যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম পৃস্তকে সেই তন্ত্রের স্পষ্ট আভাস রহিয়াছে ? থুষ্ট ধর্মের 
প্রচার কগণ তাহা অনেকবার প্রচার করিয়াছেন, এবং অধিক আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে মাধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞান-শান্ত্রে তাহার অল্প বিস্তর সত্যতা 
প্রমাণ করিতেছে । আমরা বাইবেল ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের দোহাই দিয়া 
পাঠকগণকে এ তত্বটি যে মানিতে বলিচেছি এমত নহে । কেবল ইহাই 
দর্শাইতেছি যে, ভারতী কোন প্রাচীন তত্ব কেমন আশ্চার্যরূপে বিজ্ঞান 
শা্্র্বার.পুনরাবিদ্কৃত হইতেছে । ইঠ| দেখান আমাদের অভিপ্রায় নহে, যে 
পূর্বকানের খষিগণ এখনকার ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ্গণের ন্যায় পদার্থতত্বের 
অনুসন্ধান করিতেন এ৭ং পুরাণাদি শাস্সে যাহ! লিখিত আছে, তাহা তাহাদের 
অনুসন্ধানের ফল। আমাদের এইমাত্র বক্তব্য, যে পদার্থ বিদ্যার ঘতই 
উন্নতি হউক, শাস্ত্র যে সেইী। 

সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, যেমন পুরাণ শাস্ত্রে একটি জল্প্লাবনের ইতি- 
হাস লেখা আছে, সেইরূপ খুষ্টী় ধর্ম পুস্তকেও একটি জলপ্লাবনের বিবরণ 
আছে। খশান্ত্রাহ্ুসারে সত্যব্রত মন্থ নৌকারোহণ পূর্বক তাহা হইতে 
রক্ষা পান এবং বাইবেল মতে পয়গম্বর নুঃ সেইরূপ পরিত্রাণ পান । সম্ভবত 
উহা! একই জলপ্রীবন এবং মনন ও হুঃ একই তত্ব। ভাবী প্রলয় বার্ভী লেখক 
স্থবিখ্যাঁত রেবরণ্ড জন কমিৎ কহেন যে, & জলপ্লাবনের পুর্বে এই ভূমণ্ডল 
ঘে প্রকার ছিল, তাহা তন্বা? নষ্ট হইয়া গিয়াছে । তিনি পিটরের দ্বিতীয় 
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গ্রন্থের তৃতীয় বচন উদ্ধৃত পূর্বক লিখিয়াছেন যে, পরী জলপ্লাবন হইতে 
দ্বর্গ ও পৃথিবীরূপ গোলাকার অগুটি জলদ্বার প্লাবিত হইয়াও অবশিষ্ট ছিল। 
পিটরের উক্ত বচনে লেখা আছে, যে পূর্বে ভূমণ্ডল এ প্রলয়ে ধ্বংশ প্রাণ 
হইলেও তাহার বীজটী অগ্নির সহিত অবশিষ্ট রহিল । অর্থাৎ পুনঃ-স্থষ্টির 
পর ভাবী প্রলয় কালে এ শেষ আগ্নতে তাহা আবার দগ্ধ হইয়া যাইবে। 
এ স্থলে কমিং বলেন যে, ইহার তাৎপর্য সম্প্রতিকার ৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান 
দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে । কেন না বিজ্ঞানবিৎ পঙ্ডিতগণ নিরূপণ করিয়া- 
ছেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে-_উপর হইতে কেন্দ্রের দিকে ক্রমেই উত্তাপের 
বৃদ্ধি ।__যদি আমর তাহার মধ্যে অধিক দুর প্রবেশ করিতে পারিতাম, 
তবে বুঝিতে পারিতাম যে» এই পৃথিবীর উপরিভাগ যাহাতে আমাদের পদতল 
সংলগ্ন আছে, তাহা কেধল এক অথ সাদ্ধ এক ক্রোশ পরিমিত বেধ-বিশিষ্ট 
কঠিন স্তর মাত্র। কিন্ত তাহার অধোদেশে এই পৃথিবীর অভ্যন্তরাংশ 
অতি উত্তপ্ু, অস্থির ও আবর্তনশীল তরল পদার্থপূর্ণ। পিউরের লেখ! 
অনুসারে ভাবি প্রলয়ের নিমিত্ত সেই তুপ্রস্থীরূপ বাজ স্থানে এ শেষ অগ্নি 
সঞ্চিত রহিয়াছে । কেখল সময় সময় তাহার কিয়দংশ আগ্নেয় গিরি গহ্বর 
প্রভৃতি ভেদ পূর্বক নিক্রান্ত হইয়া থাকে। পিটরের উক্তির প্রতি নির্ভর 
করিয়! ডাক্তার কমিং আরও লিখিয়াছেন যে, ভাবি গুলয় কালে স্বর্গ ও 
এই পৃথিবী উভরই ধ্বংশ হইগা যাইবে । এথানে ডাক্তার কমিং স্বগ শবে 
কেবল অস্তরীক্ষ বুঝিয়াছেন। কিন্তু আধ্য শাস্ত্রের সিন্ধান্ত এই যে প্রলয় 
কালে ন্ব্গ লোকও নষ্ট হইবে, কেন নখ, তাহা বিশ্বের কম্মফল ভোগের 
প্রদেশ । তবে নৈমিত্তিক-প্রলয়ে মহর্লোকাদি করিগা ব্রহ্মার ভূবন চতুষ্টয় 
থাকিবে। নে যাহা হউক পিটরের উক্তি এই বে-_''প্রলয় সময়ে স্বর্গ 
সমূহ তুমুল শব সহকারে নষ্ট হইবে, পঞ্চভূতগণ ভয়ানক অগ্রিতেজে গলিয়া 
যাইবে, এবং পৃথিবী স্বীয় বক্ষ্থিত (সমস্ত মহা মহা মন্দির ও অভ্রভেদী 
হশ্খর্য প্রভৃতি) কীত্ডিকলাপের সহিত দগ্ধ হইয়া যাইবে ।” (২1৩১০) এই 
স্থলে স্মরণ রাখ! উচ্তি যে পিটর এই প্রপ্য়াটির যে লক্ষণ কহিলেন, তাহা 
গ্রান্নই পাস্ত্রোক্ত নৈমিত্তিক প্রলয়ের লক্ষণের ন্যায়, এবং তৃগর্ভ সঞ্চিত প্রাগুক্ত 
অগ্নিটি অধিকল শাস্ত্রোক্ত সক্ষর্ষণাগি। তাহাই পাতাল ও দ্বর্গের সহিত 
পৃর্থীমগুলকে প্রলয় কালে দগ্ধ করিয়৷ থাকে এবং আগ্নেয়গিরি ভেদপূর্র্বক 
কখন কখন অল্প মাত্রায় নির্গত হয়। আর্য শাস্ত্রে ভূমিকম্পের হেতুম্বন্ধপ 
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যাছাকে সঙ্কর্ষণের জ্ন্তন বলিয়! গ্রহণ করেন, তাহা বিজ্ঞান শাস্ত্ানুসারে 
ভূগর্ভস্থ অগ্রিরই অংশ | : 

ডান্তার কমিং আরে! লেখেন যে, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ কর্তক অগ্নি 
পৃথিবীর উর্ধরা শক্ত বৃদ্ধির একটি কারণরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে । এদিকে 
বাইবেল অনুসারে ৪ অগ্নি সংস্কার সুত্রেই প্রলয়ের পর নববিধ স্বর্গ ও পৃথিবী 
পুনরুিত হইবে । তখন তাগাতে জ্ঞান ধন্্ নবতর বীর্যে পুনঃ প্রতিঠিত 
হইবে । এ ভয়ানক অগ্নি প্রলয় এই ভূমণ্ডলকে পুনরায় স্বর্গতুল্য এবং 
অধিক তর উর্ধর1 করিবে ।_-এতাবতা কমি কহেন যে বাইবেলের উক্তি 
বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের স্ব এক! কিন্তু আমরা সপ্তম অংখ্যায় সন্বর্ষণের যে 
শান্স সিদ্ধ হলধর মুর্ডিটি চিত্র করিয়াছি, এই স্থলে তাহা ধ্যান করিয়া? দেখ; 
বোধ হয় সে ধ্রক্য আরে বিশ্রর় জনক হইবে । উপরি উক্ত সিদ্ধান্ত যদি 
সঙ্গত হয়, তবে বাইবেল ও বিজ্ঞান উতর মতেই প্রলয়াস্তে পুনঃ সষ্টি 
আছে । আর্য শাস্ত্রে স্থষ্টির প্রায় প্রলয়ান্তর ব্যাপী প্রবাহরূপ নিত্যত্ব বিশেষ 
রূপে বিবৃত হইয়াছে । তাহা বেদ স্থৃতি পুরাণ দর্শন তন্ত্র প্রভৃতি সকল 
শান্ত্রেরই সিদ্ধান্ত। 

আমর! ইতিপূর্বে “সক্কর্ষণাগ্রি” প্রকরণে প্রলয় পয়োধি ও তাহাতে নারা- 
যণের শঙনের কথা বলিয়াছি। এই উভয় তন্তের মধ্যে প্রলর পঞ্পোধিটি বাইবেল 
ও বিজ্ঞানে স্বীরৃত হয়। ভূতন্বধিৎ্ পণ্ডিতের! কহেন যে ভূতলস্থ জল প্রলয় 
কালীন ভূগর্তৃস্ত বর্ধনশীল অগ্নির উত্তাপে বাম্পাকার হইয়া পরে ধরণীকে 
প্লাবিত করিয়াছিল । সেই জলে নারায়ণের শয়ন যেমন আমাদের শাস্ত্রে 
আছে, সেইরূপ বাইবেলেও আছে । বাইবেলে আছে “পূর্বে মহা প্রলয্বাব- 
সানে স্থষ্ট্যারভ্ত সময়ে এই ভূম গুল আকৃতি বিহীন পদার্থ বিহীন জলময় ও 
অন্ধকারময় ছিল। সাগর বক্ষে ঘোরতর অন্ধকার বিরাজমান ছিল এবং 
ঈশ্বরের প্রাণ আমাদের হিরণ্য গর্তরূপ্পী নারয়ণ) সেই সাগর বক্ষে ভাসমান 
ছিলেন। তিনি.কহিলেন আলোক হউক, তখনই আলোক হইল। তিনি 
অন্ধকার ও আলোককে বিভাগক্রমে বাতি ও দিবা কহিলেন । ভাঙার পর 
তিনি আকাশ হইতে জলকে বিভাগ ও জল হইন্তে মৃক্তিকাকে স্বতস্ত্ 
করিলেন ।” এ সমস্ত কথাই আমাদের শাস্ত্রের সঙ্্রে মিলিতেছে। বেদে. আছে, 
“ধতঞ্চসত্যঞ্চাভীদ্ধা ওপসোহ্ধ্য জায়ত, ততো রাত্র্য জায়্ত, ততঃ 
সমুক্রোধর্ণব, সমুদ্রাহ্ণব! দধি সন্থৎসরো জ্ায়ত |. অহরাত্রাণি বিদধদিশ্বসা 
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মিষতো বশী হুরধ্য চন্্র মলৌধ।ত! যথা পূর্বব মকল্পম দ্বিবধ্চ পৃথিবী ধাস্তরীক্ষ 
মঘে! শ্বঃ |; | 

পূর্ব মহাপ্রলয় সমরে একমাত্র পরমাত্মা ছিলেন । তৎকালে কেবল 
্হ্ষাপ্তীয় স্বযুণ্তিরূপ ঘোরতয় অন্ধকার জন্মিয়াছিল। পরে স্থষ্টি আরম্ত 
সময়ে জীব সমষ্টির অনাদি অদৃষ্ট রূপ পুর্বব্ভা কারণ হইতে ভোগার্থ সমুদ্ত 
উৎপন্ন হইল । (“মহদহঙ্কার তন্মাত্র ক্রমেণ।” মঙ্-কুল্লুকভষ্ট ১৮। অর্থাৎ 
একধারেই সমুদ্র হয় নাই, কিন্তু মহত্ত্ব অহক্কীরতত্ব, তন্মাত্রতত্ত্ প্রভৃতি 
ক্রমে হইল) । সেই জলে তাহার অধিষ্ঠাভা-স্থষ্টিকর্তী ধাতা বিরাজমান 
হইলেন । তিনি সুরধ্য তন্ত্র স্ষ্টি করিয়া সন্বংসর কল্পনা করিলেন। পূর্ব পূর্ব 
কল্পের অন্কুরূপে তিনি এই সমস্ত স্থষ্টি করিলেন। তৎপরে ক্রমে মহর্লোকাদি 
্রহ্মভূবন, দেব ও পিতৃম্ব্গ, অস্তরীক্ষ, ও পৃথিবী উৎপন্ন করিলেন। 

চিন্তাশীল পাঠক বুঝিতে পারিবেন, যে শাকের এই সৃষ্টি প্রণালীটি শুদ্ধ 
খৃষীয় ধর্ম পৃশ্তকের স্থষ্টি বিবরণের সহিত মিলিভেছে এমত নহে, কিন্তু তাহ! 
হইতে কত সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ । 

পূর্বে সঙ্গর্ষণাগ্থি প্রবন্ধে অরও উক্ত হইয়াছে যে, সঙ্কর্ষাগ্রি সর্পরূপী, নীল 
বাসা, মদোৎসিক্ত, স্ুরাদেবীর নায়ক, এবং প্রলোভনের দেবতা । অধিক 
ব্যাখ্যায় প্রবন্ধ বুদ্ধি হইবে এই ভয়ে সংক্ষেপে কহিতেছি, যে, এ ভাবে এ 
অগ্নিটি খৃষ্টান ও ষবনদিগের সয়তীনের মৃক্তি।_ মুক্ভিটি নীল বর্ণ, নরকাগ্ি ও 
প্রলোভনাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবঙ।। ইহা সক্কর্ষণ্রে লাক্ষণিক অর্থাৎ আধ্যা- 
ঝ্বিক অর্থমাত্র। ইহার সহিত বিজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ নাই । 


শ্রীচন্দ্রশেখর বস্। 
খড়গপুর । 


চাকরি। 


মুসলমানের ও ইংরেজের আমলে। 


সেনাবিভাগে | 


দেশ-ভক্তি বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিভিন্ন ভাবে স্কর্তি পায়। স্বাধীন দেশের 
স্বাধীন ব্যক্তিগণের দেশভক্তির কথ| আমর! বলিতেছি না, সে কিরূপ পদার্থ 
তাহা হয়ত আমর! বুবিই না। আমর] পরাধীন দেশের ব্যক্তিগণের দেশ- 
ভক্তিব কথা বলিতেছি । এই দেশভক্তির প্রধানত ছুই মূর্তি । এক মূর্তির 
প্রধান প্রকৃতি,__বিজেতা জাতির উপর বিষম দ্বণা । এইরূপ দেশভক্তিতে 
ধাহার। অনুপ্রাণিত, তাহারা বিদেশীর সংঅআবে আসিতেও আপনাদিগকে 
অপমানিত বোধ করেন, বিদেশীয় আচার ব্যবহারে দ্ব্ণা করেন, এব্১ বিদে- 
শীয় রীতি নীতি সমস্ত বিষচক্ষে দেখেন। অন্য প্রকার দেশ-ভক্তের] বিদেশীর 
শাসন কার্যে যোগ দান করিয়া,তাহার কঠোরতার শমতা করাই দেশের প্রকৃত 
উপকার বলিয়া বোধ কবেন। শ্বজার্ত-প্রেম উভয় শ্রেণীর হৃদয়ে সম- 
ভাবে থাকে কি না জানি না, কিন্ত খিঙ্গাতির উপর দ্বৃণা প্রথম শ্রেণীর মধ্যে 
যেরূপ মাত্রায় থাকে, দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে সেরূপ ভাবে থাকে না, তাহা 
নিশ্য়। কোন বপ দেশভক্তি কোন্‌ সময়ে অধিক কার্যকরী হয়, তাহার 
পর্ধ্যালোচনায় অদ্য আমর! প্রবৃত্ত নহি, প্রকৃত দেশভক্তির ছুইরূপ বিভিন্ন 
প্রকৃতি আছে, ইহাই আমর! বলিতেছি মাত্র । 

বিদেশীয় রাজার শাসন-কার্ যোগ দান করার সহজ বাঙ্গীলা নাম, 
চাকরি কর!। এই কাধ্যকে এক দিক দিয়া বলা যায় দাস-বৃত্তি) অন্য 
দিক দিয়া বলাযায়, শ্ববৃত্তি। যে সহস্র সহত্্র লোক আপনার বা! পরিবারগণের 
ভরণ পোষণ্রে দায়ে চাকরি করেন, তাহাদের জীবিকা, ভাল ব। মন্দ বলিবার, 
হয়ত কাহারও অধিকার নাই ; সেব্দপ জীবিকা সমীলোচনার সামগ্রী নহে। 
বাহার আত্মগৌরবের উন্নতি সাধন চেষ্টায়, ছোট হউক, বড় হউক, কোনরূপ 
চাকরি অবলম্বন করেন, তাহাদের চাকরিই প্রকৃত শ্ববৃতি। এই শ্রেণীর 
উপর €েশের লোকের যতই সমাদর কমিবে, ততই দেশের মঙ্ল হইবে? 


৫৭০ নবজীবন । 


আর যে শ্রেণীর লোক পরকীয় শাসনের কঠোরতা কমাইবার জন্য সেই 
শাসনে যোগ দান করেন, বিদেশীয় রাজার চাকরি করেন, তাহাদের" চাকরি, 
দ্াপবৃত্তি হইয়াও শ্ববৃন্তি নহে । আপনার জাতির উপকার করিতে পাৰিব 
বলিয়া, যে বিজাতির দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে, সে নিন্দনীয্প হইবে কেন? 
কে আপনার হিতের জন্য চাকর, আর কে দেশের হিতের জন্য চাকর, তাহা 
হঠাৎ বুবিতে পারা ন৷ যাউক, ছুই চারি বৎসরে সকলেই তাহা! বুঝিতে পারেন; 
সময় পাইলে এবিষয়ে সাধারণ লোকের ধাতুজ্ঞান বেশ টনউনে। স্বর্গীয় 
দ্বারকাঁনাথ মিত্রের নিশ্বার্থ দাসত্বের কে না প্রশংসা করিয়াছে? আর স্বার্থ পূর্ণ 
দাসত্বের নিন্দা, কোন দিন ন! শুনিতে পাই? ম্তবে সে নিন্দা যতদূর 
কার্ধ্যকরী হওয়া আবশ্যক, তাহ! এখনও হয় নাই বটে । 

ক্বতরাং গ্রকৃত দেশহিতৈষী হইলেই ষেচাকরি তাহার ত্যজ্য হইবে, 
এমন কোন কথা নাই ! প্রথম শ্রেণীর দেশভক্তগণ বিদেশীয়ের সংশ্রব হইতে 
দুরে থাকেন, কাজেই চাকরি তাহাদের ত্যজ্য বটে, কিন্ত তেমনই আবার 
দ্বিতীযঞ্তশ্রণীর পক্ষে, চাকরি করাই দেশের উপকার করিবার প্রশস্ত উপায় । 

তাহার পর রাঙ্গার দ্িক হইতে দেখ। আধুনিক বৈদেশিক রাজগণ 
প্রধানত স্বার্থ পরিচালিত ;) কোন কোন জাতি, কখন কখন, বিদেশের উন্নতি 
সাধনই বিদেশ বিজয়ের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করেন বটে, কিন্ত 
সেই স্নেহ অনেক সময়েই কুভ্তীরের মায়া খলিয়াই আমাদের বোধ হয় । 
অধুনাতন কালে যুরোপীয় জাতিগণেরই বিদেশে রাগত্ব আছে। স্পষ্টই 
বোধ হয়, ষে সমগ্র যুরোপের আভ্যন্তরিক রাজনীতিচক্র কেবল মাত্র 
স্বার্থ কীলকেই ঘুরিতেছে। সুতরাং তাহাদের বৈদেশিক রাজনীতিও যে 
সেইরূপ স্বার্থ-পরিচালিত, এরূপ বিবেচনা করা, নিতাস্ত অসঙ্গত নহে। 

বিদেশের শাসন কাধ্যে সেই দেশের লোকের সাহাষ্য লইলে রাজার 
কিছু স্বার্থ হানি আছে কিনা»_-আমর। যতই বুদ্ধিমান হই, এ প্রশ্নের মীমাৎ- 
সায় আমাদের বুদ্ধি প্রচুর নহে। আমরা আপনাদের দিক দিয়া দেখিতে 
বেশ পটু বটে । উদরের দায়ে, গৌরবের বিড়ম্বনায়, কথঞ্চিৎ্ রূপে দেশ- 
সেবার উদ্দেশে, চাকরিই এখন আমাদের অনেকের লক্ষ্য ; কাজেই আমর! 
প্রকৃতি-জাত শ্বত্বের দোহাই দিয়া, নান! ছন্দে চাকরির দাবি করিতে মজবুত । 
“আমরা আপন দেশে আপনার! চোর হইয়া থাকিব কেন?” ইহাই 
আমাদের তর্ক, ঘুজি, অভিযোগ ও আবৃদ্রার। যদি কোন স্পষ্টবাদী রাজ! 


চাঁকরি | ৫লিউ 


অমনি মুচকি হাসিয়া বলেন, “তোমার দেশ এখন তোমার-নচ্ছে, ইহণতে 
তোমার .কোন দাবি দ্বাওয়া নাই ।”-তাহা হইলে তাহাকে যে আস্মরা 
কি উত্তর দিবঃ তাহা আমরা জানি না। 

এ পথে গেলে যে রাজার স্বার্থ হানি নাই, তাহা। আমরা রাজাকে বুঝা- 
হ'তে পারি নাই; সে কথাটা আমরা আপনারাও এখন হুযুত বুঝি নাই, তা 
রাজাকে বুঝাইব কি? সত্যই কি ইহাতে রাজার স্বার্থ হানি নাই? ধৰিদ্না 
লইলাম, যে স্বরাজ্য পোৌষণের জন্য বিজিত রাজ্য শোষণ করাই রাজার 
উদ্দেশ্য । ইহাতে কি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ হুইল? এখনও হয় 
নাই; শোষণের আবার এপ্রকার ভেদ আছে। মুলা ক্ষেতের ও বেগুণ 
ক্ষেতের উপমায় শোষণেব প্রকার ভেদ বেশ বুঝিতে পারা বায়। মুলাতেও 
তরকারি হয়, বেগুনেও তরকারি হয়; গৃহস্ত পোঁধণ হয়। কিন্ত মুলার 
বেলায় একটি গাছ নই করিয়! তবে তরকারি হয়, বেগুনে গাছ বজায় 
থাকে, আবার ফল ধরে, আবার বেগুন পাওয়া যায়। মুলা ক্ষেতের মত 
করিয়া শাসন করিতে হইলে, দেশের লোককে রাজ-কাধ্যে নিয়োগ করায় 
রাজার স্বার্থ হানি আছে, কেন না ওরূপ কন্মচারীরা শোষণে ব্যাঘাত 
দিতে পারেন, কিন্ত বিদেশ-রাজ্য বেগুন ক্ষেতের মত করিয়া ভাঁবিলে, সেই 
দেশের লোককে রাজকার্যে নিয়োগ করায় কোনরূপ বার্থ হানি নাই-- 
ইহাই স্ুবুদ্ধির মীমাৎসা । ছুই চারিটা সামান্য কথা দেখিলেই হইবে । 
দেশের সমস্ত শাসন কার্য যদি বিজাতীয় লোকের হাতে থাকে, আবার 
সেই বিজাতি যদি বিদেশী হন, তাহা হঈলে দেশের শোষণ বড় প্রথর হয়; 
বিজিত দেশ প্রকৃতই মূল! ক্ষেত হইয়া উঠে। আর পরজাতির দাসত্ব 
করিয়া! স্বদেশের সেবা করিবে, তাহাও যদি না করিতে পায়, তবে দেশের 
লোক অফস্ত্ট হইবে বৈকি? এরূপ অসস্তোষে রাজার সম্পূর্ণ 
স্বার্থ হানি । 

পররাষ্্র শাঘন নীতিতে জবরদস্ত ছিলেন, ওদিকে রোমানেরা, এদিকে 
মুসলমানেরা ।* অধুনাতন যুরোপ, মুখে বলেন, যে তাহারা রোমানদের 
মন্ত্র শিষ্য, কিন্তু কার্যে সেরূপ ভাবে কার্য করিতে পারেন না। বিষ্শী 
বিধন্মীকে রোমান করিয়া লইবার ক্ষমতা যুরোপীয় কোন জাতিরই নাই। 
মুসলমানের পরবাস নীতির সফলতায় যুরোপ এখনও মর্মে আহত । কোথায় 
কনষ্টান্টিনোপল, আর কোথায় সুদান) কোথায় সুলতান ও কোথায় মেহ্দি__ 


€৫ণই নবজখবন। 


কিস্ত এপ বন্ধন, যেন, ছুই দেশে মন গীঁথাগাঁথি রহিয়াছে, অন্তরে অজ্তরে 
ফন্তুত্োত (7'619987) চলিতেছে । এ হেন হর্জয়-ইৎরেজ আজি মুসল- 
মানের সেই সমধর্মিতায় শশব্যন্ত । 

মুসলমানের পররাষ্ট্র নীতির সফলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইতিহাসে জলন্ত 
অক্ষরে লেখা আছে। বিজাতি, বিধন্মী মোগল সম্াটগণ ভারতে ষেপ 
রাজত্ব করিয়াছেন, তাহ! জগতের ইতিহাঁসে অতুলনীয়। 

মোগলের! ভারতবর্ষ আপনাদের স্বদেশ করিয়া লন; মোগল রাজ্যে 
শোষণের ভয় কাজেই ছিল নাঁ। এট! প্রজার পক্ষে স্থৃবিধার কথ! । তেমনই' 
ওদিকে আবার রাজ। যে অভিরিক্ত শোষণের ভঙ্কে সুজাতি পালনের শমত! 
করিবেন, সে সম্ভাবনাও ছিল না, এট! প্রজার অন্গবিধার কথা । কিন্তু 
মোগল সমাটের! আপনাদের রাজনীতি-কুশলতা গুণে, শীসন কার্যে দেশ- 
বামীর সঙ্থায়তা গ্রহণ করা কেবল কর্তব্য কাধ্য নহে, শ্রাঘ। বলিয়া মনে 
করিতেন। সুতরাৎ পর জাতির দাসত্ব করিয়া শ্বজাতির সেবা করিতে 
সকলেই পাইতেন ; সে দিকের অসন্তোষ মোগল সাম্রাজ্যে একেবারে ছিল 
না বলিক্টও চলে। 

সকলেই জানেন, বিখ্যাত আকবর শাহ, এরূপ চতুর অথচ উদারণীতির 
প্রবর্তক এবং পরিপোষক । মানসিংহ, তোড়রমল, বীরবল প্রতৃতি 
হিন্দুগণ যে আকবর শাহের সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে নেতা! শ্বরূপ 
ছিলেন, তাহাঁও অনেকে জানেন; কিন্ত সেনা বিভাগে কতগুলি উচ্চ 
শ্রেণীর কন্চারী ছিলেন, ভীহারা কি রূপে সন্মানিত হইতেন, তাহা অনেকে 
না জানিতে পারেন, আমর! বিখ্যাত আইন আক্বরি হইতে একটি 
ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীর সেন| বিভাগে চাকরির বিবরণ পাঠককে উপঙ্থার দিব। 
হয়ত পাঠক তাহাতে আক্বরের অবলম্থিত নীঠির সারবন্তা অধিকতর রূপে 
হৃদয়লম করিবেন; হয়ত তে সময়ের আভ্যন্তরিক শাসন কার্ষের কথঞ্চিৎ 
আভাদ পাইবেন; হয়ত তখনকার জিত জেতা মধ্যে, হিন্দু মুসলমানে, 
কিরূপ সঞ্ভাব বাবিভাব ছিল, তাহাও কতকট] বুঝিতে পারিবেন, আর 
হয়ত রাজ। সুবিধা দান করিলে, দাসত্ব করিয়ও দেশ সেবা হইতে 
পারে, এমন একটা কথা কেহ ন! কেহ বুঝিতে পারিবেন। ইতিহাসের 
নাড়াচাড়ায়, মরীচা সাফ হয়; স্থান বিশেষের উজ্জল আভায় হয়ত মনও 
আক আধ বার প্রতিভাত হয়। 


'চাঁকরি। €৭৩ 


মোগল সম্াটদিগের হিন্দু কর্মচারীর কথা বলিতে হইলে, প্রথমে অদ্বের . 
রাঞ্জ গোঠীর কথাই বলিতে হয়। অধ্ধেরের বিহারীমল্ল সর্কপ্রথমে আকবর 
সাহের সংশ্রবে আসেন ; তাহার পিতা পৃর্থীরাছের কুলজিনামা এইরূপ | 





পৃর্থীরাজ । 
| ূ | 
[ | * 
পুরণমল্প | বিহারীমল্প । রূপসী। আস্করণ। জগম্ল। 
িরানাযারারবারারারার একা 
| | 
জগন্নাথ | ভগবানদাঁন | শিহলদি। জয়মল্ল রাজসিংহ কলার । 





পেশি পািপীপিশীি শশী শশী শী 


| | ূ 
রামঠাদ প্রভাপপি মধুসিংহ মান সিংহ উদকসিংহ বামদাস | 
| 


মানৰপ রা জগৎ্সিংহ 


গোপালসিংহ ভীম, আনন্দ, উগ্রসিং্ন মহাঁসিংহ পুরুষোত্তমসিংহ 

রাজপুত রাজগণের মধ্যে বিহারি মললই সর্ব গ্রথমে মোগল সম্রাটের 
সহিত সংশ্রব স্থাপন করেন। আকবর শাহের রাঁজত্বেব ১ম বৎসরেই 
তিনি আহত হইয়|! রাজ সভায় আসেন; যদিও সে সময়ে তিনি সম্যক 
সম্মানিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে আবার সম্রাটের সহিত তাহার 
তাগ্রীতি হয় ! পরে ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সপরিবাঁর সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন, আকবর শাহ তাহাকে পঞ্চ সহম্্ সেনার সেনাপতিত্ব প্রদান 
করিলেন । 

রুপসী বৈরাগীও সেই সময়ে মোগল সম্রাটের কর্মচারী হন; তিনি পঞ্চ- 
দশ শত সেন!র সেনাপতি ছিলেন। 

আশঙ্করণ মল্প সহজ সেনার অধিনায়ক এবং কিয়ংকণলের জন্য আগ্রার 
“হয়েণ্ট) জ্বাদাৰ ছিলেন 

জগমল্ল মরথার স্থবাদার ছিলেন, এবং সশিবির আকবর শাহের পত্তন 
ও আহ্মাদাবাদ ধাত্রার সময়ে, সম্ত্রাটের,সমভিব্যাহারী সমন্ত সেনার অধিনায়ক 
ছিলেন । 











৫৭8, নবজীষন | 


. ভগবান দাঁস আমীর উল ওমরা,আঁক.বর সাহের বিশেষ সন্ান্ত কর্মচারী 
ছিলেন । ১৫৭৪ খ্রীষ্টাঝে ইব্রাহিম. হসেন মিজর সহিত আকবর 
সাছের সরনালের ঘোরতর যুদ্ধে তিনি সম্রাটের প্রাণ রক্ষা করেল । ইহার ছয় 
বৎসর পরে ভগবান.পঞ্চাবের স্থবাদার হন। তাহার পর পঞ্চ সহস্র সেনার 
সেনাপতি এবং জাবুলিস্থানের স্থবাঁদার হন। বিখ্যাত তোড়র মলের শোকে 
ভগবান, দাস অভিভূত হন, অগ্রিসৎ্কারের পরেই মৃত্রকচ্ছ রোগে প্রাণত্যাগ 
করেন । লাহোরেব বিখ্যাত জমি মসজিদ. ভগবান দাসের কীত্তি | 

সিহলাদি বাঁ সাহলাদি আকবর সাহের একজন সামান্য সেনাপতি 
ছিলেন । 

জয়মল্ল ও সেনাপতি ছিলেন, যখন বঙ্গের পাঠানদের সহিত আক.বর 
শাহ্ব সমর চলিতে চিল, সেই সময়ে জয়মলল আকবরের উকীল হহয়া 
বঙ্গের নৃপতিগণের নিকট আসিতে ছিলেন । পণিমধ্যেই তাহার মৃত্যু হয় । 

রাজারাজসিংহ প্রথমে গোফালিয়রের ছুর্গাধিপতি ছিলেন । আকবর 
শাহ জাহাজীর শাহ উভয়ের সময়েই চাবি সহ্আ সেনার এবং তিল সহত্তর 
অশ্বারোহীর অধিনায়ক থাকেন । 

তাহার পুত্র রাজ রামদ্দাস পঞ্চদশ শত সেনার এবং সাত শত অশ্বের 
অধিনায়ক ছিলেন । 

জগন্নাথের পুভ্র রামটাদ (বা করমচাঁদ) জেহালীর সাহের সময়ে ছুই সহত্র 
সেনার এবং পঞ্চদশ শত অশ্বারোহীর অধিনায়ক ছিলেন । 

রাজা যানরূপ যুবরাজ শাজেহান বিদ্রোহী হইলে তীহার সহিত যোগ 
দেন; শাজেহান সম্রাট হইলে তিন সহত্র সেনার এবং ছুই সহত্র অশ্বারোহীর 
অধিনায়ক হন । 

১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহের অনুপস্থিতি কালে মহাসিংহ এবং প্রতাপ 
সিংহ বঙ্গে মোগল সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন । 

মধুসিংহ তিন সহমত সেনার এবং ছুই সহস্র অশ্বারোহীর অধিনায়ক 
ছিলেন। 

ছত্রশাল পঞ্চদশ শত সেনার ও সহ অশ্বারোহীর অধিনায়ক ছিলেন। 
শাহজেনানের রাজত্ব কালে, শ্বীয় দুই কুমারের সহিত ছত্রশালের সম্মুখ সমরে 
মৃত্যু হয়; তৃতীয় পুত্র উগ্রসেন আট শত সেনার এবং চাঁরি শত অশ্বারোহীর 
অধিনায়ক ছিলেন, তিনিই কেবল জীবিত থাকেন। 


চাকক্ি। ৫৭৫ 


রাজা মানসিংহ মুসলঘাল সময়ের ভারভেতিহাসে শ্বপ্রসি্ধ। তিনি 
রাজপুত শূ্র রাজর্ষি রাশাপ্রতশপের দ্রোহিতা রিয়া যে মহাপাপে পতিত 
হুম, অভিনব মোগল সাআজ্যে ক্ষত্রিয় আধিপত্য সম্যক রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়! 
সেই পাপের প্রচুর প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না; পাপ 
পুণ্যের তুলনা করা আমাদের সাধ্যাতীত ; তবে এই বলিতে পারা যায়, যে 
মান্সিংহ স্বীয় গ্রতাঁপে নির্ভর করিয়। দাসত্বের বেনামিতে মোগল সাম্রাজ্য 
প্রতৃত্ব করিতেন মাত্র | তিনিই আকবরের মন্ত্রদাতা মন্তক, ব্যথার ব্যথী হৃদয়, 
এবং সমর সহায় দক্ষিণ হস্ত ছিলেন । ইতিহাসে উপরি উপরি আর ছুই জন 
মানসিংহ উদ্দিত হইলে, ক্ষত্বিয়ের ভারতবর্ষে মুসলমান সিংহাসনাধিষ্টিত 
পুত্ুলী থাকিতেন মাত্র । আকবরের প্রথম সময়ে ছুই তিনটি স্থুব! লইয়! 
মোগল সাম্রাজ্য ছিল ; রাজা মানসিহহ ক্রমে ক্রমে একটির পর একটি করিয়! 
সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করেন, এবং স্বয়ং শাসন ভার লইয়! স্শৃঙ্খল। স্থাপন 
করেন। প্রথমে সিন্ধু, পরে, জাবুলিন্তান, তাহার পর কাঁবুলিস্থান, পরে বিহার, 
তাহার পরে উড়িষ্যা, ক্রমে বঙ্গ ও দাক্ষিণাত্য--মানসিংহ সমস্তই জয় 
করেন। মানসিংহের শৌর্য, বীর্য, বিক্রমের গুপেই “দিল্লীর বাঁ জগদী- 
শ্বরে! বা" ভারতের চারিদিকে শব্দিত হইতে থাকে । 

পঞ্চ সহত্্র সেনাব অধিনায়কত্বই ঘমেই সময়ের সৈন্যাধ্যক্ষগণের সর্বা- 
পেক্ষা উচ্চপদ ছিল । রাগ মানসিংহ আকবর সাহের রাজত্বের প'য়তালিশ 
ব্খ্দর প্ধ্যন্ত সেই উচ্চ পদেই আর্ঢ ছিলেন । সেই সময়ে বিখ্যাত গসমান 
থা উড়িষ্যার ভদ্রকের নিকট মোগল ড্নোগণকে পরাজিত করিয়া, সমগ্র 
বঙ্ছদেশে পাঠান রাজ্য পুনঃসংস্তাপনের উপক্রম করেন। রাজা মানসিংহ 
বহুদূরে আজমীরের পথে ছিশেন; এই দূর্ঘটনা শ্রবণমাত্র, ক্ষিপ্র গতিতে 
গিরি, কন্দর, কান্তার তুচ্ছ করিয়া, অতি দুর্গম অথচ সহজ পথে, বুন্দেলখণ্ড 
ঝার্খণ্ড, রোটাশের মধ্য দিয়! বঙ্গে প্রবেশ করিলেন মুর্শিদাবাদ বীরভূমের 
মধ্যবর্তী পথে .শেরপুর আতাইয়ের নিকট মোগল পাঠানে ভয়ঙ্কর খেলা 
হইল। পাঠান প্রতাপ বজ্রাঘাতে নারিকেল বৃক্ষের মত, ছিন্ন ভিন্ন বিধ্বস্ত 
হইল; ওসমান খা উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। বঙ্গে মোগলাধিপত্য 
সুদৃঢরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল | সম্রাট 'মহ। সন্তুষ্ট হইলেন, বহু মানে মানসিংহের 
সম্মান বর্ধন করিলেন ।, রাজা মান্সিংহকে হপ্ত হাজারি মন্সব অর্থাৎ সপ্ত 
সহজ সেনার নায়কত্ব প্রদান করিলেন। হিন্দু সেনাপতি, পারসী,তুরকী,মোগল, 


৫৭৬ নবজীবন। 


' পাঠান সকল শ্রেণীর মুসলমণন কর্মচারী অপেক্ষ। শ্রেঠ রাজপদ পাইলেন। 
আকবর সাছের এইরূপ উদ্ারনীতির গুণেই স্ুমহত ক্ষীত্রয় সম্ভানগণ ধর্ম-বৈর 
ছুতাশন তুষস্ত,পে ঢাকা দিয়! বিজাতির সহিত মিলিয়া, বিধন্দর সহিত এক 
হইয়া, দেশের হিত সেবায় সচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে 
পারিয়াছিলেন। 

আকবর শাহের হিন্দুকন্ম্রচারীদের মধ্যে আমরা কেবল সেন! বিভাগে 
নিযুক্ত একটি মাত্র ক্ষত্রিয় বংশের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম মাত্র। সেনা 
বিভাগের অন্যান্য কন্মচারীর এবং তোডরমল্ল প্রভৃতি অন্যান্য বিভাগের কর্ম 
চারীর পরিচয় সময়ান্তরে দিবার ইচ্ছা রহিল । যে কথাটি আমর! বলিতেছি, 
তাহার জন্য আপাতত উপরের অসম্পূর্ণ বিবরণই যথেষ্ট । 

কি কথায়, কি কথা মনে আমিল! দুর্দান্ত প্রতাপ, বিক্রম কেশরী রাজা 
মানসিংহের কথা বলিতে বলিতে এই দুর্ধল বাঙ্গাপী হৃদয়ের বালক কালের 
একট] কথ! মনে পড়িল। ইতিহাসের কথা হইতে, জীবনের একটি সামান্য 
কথা! মনে পড়িল। পঠন্বশায় এক দিন ইংরেজ অধ্যাপক, ত্রহ্ষবুদ্ধ, কি কোন 
যুদ্ধের কথ! লিখিতে বলেন; “বকৃটিস ফৌজ, এইপুকরিল, বৃটিশ ফৌজ এই 
করিল না”-_-এইরূপ করিয়া আমরা লিখিয়াছিলাম । সদাশয় অধ্যাপক 
আমাদের লেখা দেখিতে দেখিতে একটু গম্ভীর ভাবে মৃছুস্বরে বলিলেন; 
“তোমরা “বৃটিশ ফৌজ” “ইংরেজ ফৌলজ? বলিয়! না লিখিরা “আমাদের ফৌজ” 
“আমাদের সেনানী”, আমাদের লঙ্কর' (00 805) (082 £০09721, 0 
2060.) এইরূপ বলিলেই ভাল হয়। বাস্তবিক ফৌজে ইংরেজ কয়জন 
থাকে ?” আমরা মাথ। নোয়াইয়া, বিনীত স্বরে বলিলাম, “ওরূপ কথা 
বলিতে আমাদের কেমন লজ্জা করে। অধ্যাপক আমাদের মুখের দিকে 
দেখিয়াই কেমন একটু লক্ষ্বিত হইলেন; একটু পরে অন্য কথা পাড়িলেন। 
এই সামান্য কথ! আজি মনে পড়িল । দেই বালক কালে, যে কথাটা শুনিয়। 
মাথ! নোরাইয়লাছিলাম, এখনও জেই কথায়, তেমনই ভাবে লজ্জায়, দুঃখে, 
আক্ষেপে মাথা হুইয়! পড়ে । 

আজি ইংরেজ-কেশরী দূর দাবানলে বেষ্টিত প্রায় । কাম্পিয়ান হুদের 
দক্ষিণ দিয়া পঙ্গপাল রুষসৈন্য মধ্য আসিয়া আচ্ছন্ন করিয়া হিরাট অভিমুখে 
আসিতেছে ; কাবুলের আমীর সেই স্রোতে বাধ দ্দিচ্চে ইংরেজ কর্তৃক অনু 
রুত্ব হুইয়াও ইতস্তত করিতেছেন । ধর্মোৎ্াহে স্পন্দিত-শিরা, .ভ্রকুটি 


চাকরি। ৫খণ৭, 


ভীষণ, লন্ষিত-শ্মশ্র মুসলমান নিচয় সুদানের অকাল সমরে ফিরিঙ্গির মহাকাঙ্ 
মূত্তি ধারণ করিয়াছে । ছুঙ্জয় জন্মানি উপনিবেশ রক্ষার ছলনায়, কামান 
বন্দুকের কুন্দন করিতে প্রস্তত। ফাধী চীন সমরের ব্যপদেশে ভারতের 
পূর্বাঞ্চল আপনার সুসজ্জিত রণতরীতে ছাইয়া ফেলিল। মন্ত্রণা-কুশল 
ইটালী মৈত্রী প্রদর্শন পূর্বক আফ্রিকাধ স্থান সংস্থান করিয়াছেন। চারি 
দিকে এইরূপ দাবানল জলিয়া উঠিয়াছে, আব নিংছের সিংহাসন পার্ছে 
সজাতীয় শত্রু, প্রাণতুচ্ছকারী, নরঘাতক সম্প্রদায় গুপ্ত বারুদ যন্ত্র লইয়া 
নিয়তই ষড়যন্ত্র করিতেছে | এ বড় বিষম সময়। 

হিন্দু মুসলমান এক হইয়া, হিন্দু মুসলমানের অধিকার হইতে খণ্ডাকৃত 
ভারত সাম্রাজ্য ক্রমে ক্রমে ছিনাইয়া লইয়া ইংরেজকে ভারতে একছত্র 
রাজত্ব দিয়াছে । সাতান্ন সালে ইৎবেজের বিষম দুর্দিনে হিন্দু মুসলমান 
একত্র হইয়া, হিন্দু মুসলমানের বক্ষ বিদারণ করিম, সেই সজাতি রক্তে ইংরে- 
জকে ভারতে আবাব পুনরভিষেক করিয়াছে; আজি ইংরেজরাজের এই 
বিষম দিনে, সেই হিন্দু মুসলমানই আবার কাবুলের পাহাড়ে খল, আ'র 
স্ানের মরুতেই বল, প্রাণ দিতে প্রস্তত। তবুও আমরা হিন্দু মুসলমানে 
আমাদের সেনা, আমার্দের সেনানী” বলিতে পারি না সাত টাকার সিপাহী 
গিরি, উহাতেই তোমার আকাক্ষার স্থর্টি হইবে, স্থিতি হইবে, প্রলয় হইবে ! 
তুমি আর কোন মুখে বলিবে, আমরা যুদ্ধ করিব? যুদ্ধ করিবেন ইংরেজ, 
প্রাণ দিবে ভারতবাসী! তাই বলিতেছিলাম, এখনও লক্জায় মাথ! 
হুইয়া আসে । 

যাহার যে গুণ আছে, তাহার সেই গুণটি রাজ কার্যে ব্যবহৃত করিয়] 
লইতে পারিলেই, রাজার মহত্ব, রাঙ্জার বিচক্ষণতা। যে বাল কাহার 
কিরূপ গুণ আছে, তাহা! বুঝিতে পারেন) এবং সেই গুণের সদ্ব্যবহার করিতে 
পাবেন, তিনিই আকবর, তিনিই নেপোলিয়ন। যাহারা উৎ্সাহশীল, যাারা 
বণদক্ষ, যাহা] রাজগৌরব রক্ষার্থ প্রাণ দিতে প্রস্তৃত, কেবল সিপাহীগিরি 
বা হাবেলদারিতেই কি তাহাদের আকাজ্ষী পরিত্ৃপ্তি হইতে পারে? তাঠা 
হয় না। কাজেই উচ্চাকাজ্ষার উৎসাহশীল লোক এখনকার দিনে সেন! 
বিভাগেরু সংশ্রবে থাকেন ন!। 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ক্কেশভক্তিব প্রধানত দুই প্রকার প্রকৃতি। অধিকাংশ 
(দেশহিটতষীই বিদেশী রাজার কার্যে যোগদান করিয়া দেশ হিত সাধন 


৫৪৮ নবজীবন। 


ক্ন্ধক্জে ইচ্ছুক; তাহাতে যদি কাধ! পা্, তাহাতে যদি ন্ফ,ি না পায়, তাহা 
হহন্গে, সহন্লের মধ্যে একজন না! একজন, অন্য মুন্তির দেশ ভক্তির সেবা 
করে। বিচঙ্গণ' ইংরেজ, অ৭শ্য এ মূর্তির অর্চনা ভালবাসেন না | তবে মুসল- 
মানের হণ হাজারির পরীবর্তে ইংরেজের হাখেলদারি দিয়া, ভারতবাসীকে 
বিড্িত করিতে গিয়া, আপনারা কেন যে বিড়বিত হন, তাহা! বুঝিতে 
পারি না। 


শপ 





জা ] ৩ । 
স্থষ্টি, স্থিতি, উন্নতি । 


খবষ্টান মিশনরিদের কূপায়, এবং অখ্রীষ্টান, অগিন্দু, অমুসলমান সম্প্রদায়ের 
অন্থকরণের অনুষ্ঠান গুণে জাতিভেদে অনিষ্টপাহের কথা শুনিতে আব 
কাহারও বাকি নাই । জাতিভেদেব গুণেব কথাই বা কম শুনিয়াছি 
কি? সেই প্রাচীনের প্রাণীন, বিজ্ঞের বিজ্ঞ মধ হইতে, এ বালকেব বালক, 
অজ্ঞের অন্দর, সদ্য উপনীত ত্রাঙ্গণ তনয়, ভাতিভেদ পক্ষে দুটা] কথা কে না 
বলিয়াছেন? কিস্য এই ঘোর তর্ক বিতর্কের ফল হঈয়াছে কি? 
অন্যান্য ন্ষিয়ে ইংরেজি শিক্ষায় সাধারণত যে ফল ফলিয়াছে এ 
বিষয়েও ঠিক সেইরূপ ফল হইরাছে; 'আমবা এগন ঘাড় নাড়িয়া দুই 
দিকেই ছুই চারি কথা বট্তে পারি । যে দিকে ত্রীফ দিবে আমর] 
এরন মেই দিকেই ওকালাহি করিতে প্রস্তত । আমবা চৌকোশ 
লোক (30087917781) হইতে পার, অ'র নাই পারি, সমানান্তরাল লোক 
(87801012490) হইয়াছি বটে; অনেক বিষয়েই আমাদের দুই দিতে 
সমান টান 1 বাল্য বিবাহ-_হী, দুই দিকেই আছি। বিধবা বিবাহ-__-সেই- 
রূপ; স্ত্রীস্বাধীনতা,_তটৈবচ ; জাতিভেদ__ডিটো। আমরা দুই দিকেই 
বলিতে কহিতে পারি, কোন দিকেই কার্ধ্য করিতে প্রস্তৃত নহি । অবস্থা 
তাড়নায় যেক্সপ ফ্াড়ায়, সেইন্মপই কার্ধ্য কবিয়া! থাকি, কর্তব্যাকর্তব্য সেত 
বক্তৃতার বিষয়; যদি ঠাকুরমা প্রবলা হঈলেন, তাহা! হইলে গৃহিণী গুদাম. 
জাত, ভ্বায়রা হইলাম রক্ষণশীল ; যদি গৃহিণী পরব হইলেন, তাহা হইলে 
ভিনি গ্বড়ের মাঠে ; মামরা সংস্কারক । এমন করিয়া আর কত দিন চলিবে? 


ভারতি ৷  স্5 


আঁসল কথা এট যে, সামাজিক ব্যাপারে, আঙ্গরা গোল করিতে বগা 
বটে,কিস্ত কঠোর কর্তব্য বোধে সাধ্যমত মীমাংসা! করিয়া কার্ধা করিতে প্রন্থত 
নহি । জাঁতিভেদ্, জ্রাতিভেদ আমরা সকলেই বলিয়া থাকি, কিজ্ত কিসে 
জাতি হয়, রয়; যায়, তাহা কি আমরা বাস্তাবিক বুঝি? 

উৎরেজি পুস্তকে দেখা যায়, যে, জাতিভেদ দোষে জগন্নাখের পে 
যাত্রী মারা পড়ে, বালবিধবায় চির কৌমাধ্্যের যন্ত্রণা “ভাগ করে, পশ্চিমে; 
ব্রা্ছণে মতসা ভক্ষণ করে না। জাতিভেদ ঘে কি, তাহা ঠাহার1 বড় বলেঃ 
না, তাহাদের কথায়ও বড় একটা বুঝ! যায় না, তবে মোটের উপর এইমাত 
বুঝা যায়, যে জাভেদ কেবল শয়তানের শয়তানি । আবার গিজ্ঞাসা 
করি, এরূপ ফাকা কথা লইয়া কতদিন চলিবে ? 

কোন, বিষয়ের কত টুকু ভেদ লইম্বা জাতিভেদ, তাহা বুঝা, আমাদের 
অগ্রে কর্তব্য । আমরা যতদূর বুঝি, ভাহাতে এই মাত্র বুঝা যায়, ষে জশ্ম 
ভেদেই জাতি স্থষ্টি ; বিবাহের নিয়মেই ইহার স্থিতি) এবং সন্বত্ব' বীজেই- 
জাতকের জাতি নষ্ট । 

গুণ তেদে জাভিভেদ, অসম্ভব কগা । আপনার গুণে সিবিলিয়।ন হও] 
যায়; ইলবর্ট বিলের গুণে সমান অধিকার পাওয়া যায়, কিন্ত কেমও বিধি 
ব্যবস্থায় বাঙ্গালি ইংরেজ হইতে পারেকি? বিশ্বামিত্র, হয় মহাতপস্ঢা, না 
হয় মহ] দাঙ্গা করিম, অথব] দুই করিরা, ব্রাহ্মণের অধিকার পাইয়াছিলেন। তবু 
তিনি রাজর্ষি হইয়াছিলেন মাত্র; এন সাধ্য সাধনায়ও বহ্গর্ষি হইতে পাবেন 
নাই | উদার ব্যবস্তাথাকিলে, গুণ থাকিলে, এক জাতি উচ্চতর জাতির অধিকার 
পায়, দোষী হইলে লীচতর জাতির মত “কান কোন অধিকার হইতে বঞ্চিত 
হর। কীজগুদ্ধিতে ভাতির উৎপত্তি; কেবল বীচজর অশুদ্ধিতেই জাতি নষ্ট হয়। 
অনা কোন দোষ গুণে জাতাস্তর প্রাপ্তির কথা অসম্ভব । বিশেষ বিশেষ 
কার্য দোষে ব্রাঙ্গণ পতিভ ভইলে, চগালের সমান হয়) চগ্ডীল হম ন1। 

এই ঝুজ শুদ্ধি জন্য বিবাহ শুদ্ধ একান্ত আবশাক ; এ কথা হিশু 
শাস্ত্রের সর্ধ বাদীসন্মত | নিবাহ্‌ শুদ্ধি জন্যই, বিবাহে জাতিছেদ হইয়। থাকে । 
বীজ-শুদ্ধি জন্য আন্র-শুদ্ধি আবশাক বটে; কিন্তু ভিন্ন বর্ণের অন্নে 
অন্রশুদ্ধে হয় না, এ মতটি সর্ধবাদী সম্মত নহে! পণ্ডিত দয়ানন্দ শাস্তী 
নানা! শান হইতে প্প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া দেখাইয়াছিলেন, যে মহা" 
ভারতা্দর সময়ে শুক্ত শৃপকারের "মনন ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় মকলেই গ্রগথ করিন্ডেল । 


€৮ নবজদিধন | 


শাল কথ!, পাঁক-ভেদ জাতি ভেদের মজ্জা নহে; বীজ-ভেদেই জতিভে? 
এবং সম্পূর্ণরূপে বীজশুদ্ধিই জাঁতিভেদের একমাত্র লক্ষ্য। | 

এই বীক্গ শুদ্ধিতত্ব যুরোপ আমেরিকায় অপরিচিত। এ সকল দেশ 
অশুদ্ধ বীজের বাঁ মিশ্র বীরের ক্ষেত্র । যুরোপ বাহুবলে বলীত্বান, মন্ত্র কৌশলে 
গরীয়ান ; নবোৎুসাহে তেভীয়ান) অশুদ্ধ বীজে এত করিয্লাে, কাজেই 
ঘুরোপ শুদ্ধ বীদের গৌরব বুঝে না; চোরা কখন ধর্মের কাহিনী শুনে না। 
সমগ্র পৃথিবীতে কেবল ছুইটি মাত্র জাতি বীন্ড শুদ্ধির গৌরব করেন; 
হিন্দু এবং ইছদী; আব এই দুইটি জাতিঈ পব-পদদলিত। এই কি বীজ 
শুদ্ধির ফল হইল? ফল দামান্য নহে; যখন, রোঁমান, য়নান প্রভৃতি 
অশুদ্ধ-বীজ প্রাচীন জ্াানিরা অতীতেব তলে লীন হইয়াছে, তখন 
কেবল এই দুটি শুদ্ধ বীজ জাতিই, লক্ষ লাঞ্চনেও জীবিত আছে। শুদ্ধ বীজের 
আশ্চর্য্য জীবনী শক্তি । 

মুরোপ এতকাল বীজ-শুদ্ধির ভাল মন্দ কোন কথাই জানিত না বটে; 
কিন্ত সম্প্রতি এক আধটু আভাস পাইতেছে। প্রথমে জাতি শক্তি (ল০:০০:৮) 
না বুঝিলে বীজগুদ্ধি বুঝা যায় না। শু দিন পুর্বে জন ষট়্ার্ট মিল প্রমুখ মহা 
মহা পণ্ডিতের! কি সমাজ নীতিতে, আর কি ব্যক্তিগত চরিত্রে, কেবল শিক্ষা 
শক্তিই স্বীকার করিতেন; হর্বট স্পেন্দরের সহিত মিলের জাতি শক্তি 
লইয়া মহা তর্ক হয়; শেষে মিল জাতি শক্তি স্বীকার করেন; এখন অনেকেই 
জাতি শক্তি মানেন । কেহ কেহ জাতি শক্তির প্রাধান্য দ্রিতেছেন। পুৎস্ত্রী- 


ভেদের তত্ব পর্যালোচনার পুস্তকে গ্রন্থকাঁব জাতিশক্তির গৌরব করিয়াছেন। 
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মস্তক বেষ্টনে নাসিকা ম্পর্শ করাই, এখনকার দিনে আমাদের বুদ্ধিমত্তার * 
পরিচয় । সকল তত্বই এখন ঘুরোপ ঘুরিয়া বুঝিতে হয়। দর্শন, যোগ 
প্রভৃতি শান্ম আমরা সহজ পথে না শিখিষ্বা, যুরোপীয় তত্বের মধ্য দিয়! 
বুঝিতে যাই। সুতরাং জাতিশক্তির কথা, এবং বীজশুদ্ধির কথা যখন 
যুরোপে উঠিয়াছে, তখন এদেশেও উঠিবে, এমন ভরস। করা৷ অসঙ্গত নহে | 

বীঞশুদ্ধি লক্ষ্য করিয়াই জাতির স্থা্টি, এবং বীলশুদ্ধিতেই জাতির স্থিতি; 
কিন্ত কেবল বীলশুদ্ধিতে অধঃপতিত সমাজের কোন জানিরই উন্নতি হইতে 
পারে নাঁ। তঞ্জন্য চিত্বশুদ্ধির সহিত ক্রিয়াশুদ্ধি একাস্ত আবশ্যক। 

বীন্জশুদ্ধির গৌরবজ্ঞান ভারতবাসীর অস্থিমজ্ট্ায় অস্তর্নিবি্ট আছে। 
ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টান হইয়াঁও কন্যার বিবাহ দিবার সময় এান্গণ (প্রীষ্টান) পাত্রের 
অনুস্ধান করেন। সুতরাং জাতিভেদের মজ্জা রক্ষার জন্য আমাদিগকে 
বিশেষ ব্যস্ত হইতে হইবে না; কিন্ত চিত্তশুদ্ধি ক্রিয়াশুদ্ধির জন্য যত্থ করা 
সকলের পক্ষেই একাস্ত আবশ্যক । 

সর্বাগ্রে ব্রাঙ্গণ জাতির। ব্রাহ্মণ এখনও হিন্দু সমাজের শীর্ষ স্থানীয় | 
্রাঙ্মণের পুনরুখান সর্বাগ্রে আবশ্যক; ব্রাহ্মণ উঠিলে, সকলের উদ্ধার 
সহজ হইবে । এই বিষয়ে অগন্ত্যকোমতের মত অতি বিচিত্র; তিনি 
বলেন, ব্রাহ্মণ হইতে ভারতের পুনকদ্ধার হইবে ; তবে তর্জন্য বিষয় বাসনা, 
এবং প্রহিক প্রভৃত্ব লালসা! পরিত্যাগ কর ব্রাঙ্গণের পক্ষে একাস্ত আবশ্যক। 
তাহার সবিস্তার মত. সানুবাদ উদ্ধত করিয়! আমর! এই প্রবন্ধের উপসংহার 
করিলাম । 
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140080৮1000 1১)বাছাতাত টোন ৮0151500029 4৫, 

বৈজ্ঞানিক ধম্ম প্রথমে ভারতের, পরে চীনের সর্বশেষে জাপানের 
দেবোপাসকগণকে পুনগাঁবিত করিবে । 

বৈজ্ঞানিঞ ধন্দর এ তিনজাতির উপরই «একই সময়ে শক্তি চালন। করিবে 
বটে, তা সাঙ্ষাৎভাবে যুরোপীয়দিগে দ্বারাই করুক অথবা পরোক্ষাভাবে 
মুসলমানদেব দিয়াই কৰক, কিন্তু, “য জাতি কালবলে সকল অপেক্ষ! অন্ন 
পরীবতিত হইয়াছে, শাহাঁবাই (ব্রাঙ্গণেরাই) বৈজ্ঞানিক ধর্খ্বের নবজীবনী 
শক্তিতে শীন্ব সঞ্চালিত হইবে । এই ব্ষিরের বিশদ ব্যাখ্যার জন্য আমার 
অন্যান্য বক্তৃতা এব এই গ্রন্থের পূব খণ্ড দেখিতে বলি; এই ক্ষুদ্র বিবরণে 
সকল কথা! বিবৃত করা আগ্সন্তি সাধা নহে; এ সকল দেখিলে, বুঝ! যাইবে, 
ষে, যে ধর্মে ত্রাঙ্গণদিগকে ঠাহাদের পুল্থব সামাজিক গৌরব দেয়, অথচ 
তাহাদের মানসিক প্রক্কতি সর্বগুণ সম্পন্ন করে, সে ধন্মে বিশ্বাস করিতে 
ত্রাহ্মণদের গুটু প্রবৃত্তি আছে । 

বিগত দুহ সহজ বংসর ধরিয়া বাহ্গতণতা রাঁজশঞ্তব অধীন হয়া আছেন, 
এই রাক্শণ্তর শত্যাচারের তত্ত হইতে বিজ্ঞান ধর্ম ব্রাঙ্মণপিগকে উদ্ধাৰ 
করিবে) বাহ্ষণেরা রাজ শক্তির অশ্তাচীরেব নিকট দিন দিন অধিকতন নচ 
হইয়। আছেন বটে কিন্ত ভাহাব! আপনাদিগকে আধ্যাত্মিকতীয় অন্য জাতি 
অপেক্ষা অধিকতর উন্নত বলিয়া! জানেন; সেজ্ঞান তাহার এক দিনের 
তরেও হারান নাই; আর সব্ধতোভাবে সেই শ্রেষ্ঠতা পুনঃ সংস্তাপনের 
আশা একদিনের তরে ত্যাগ করেন নাই । আপনাদের গৌরব পুনঃ স্থাপনার 
জন্য প্রতিক বিষয়ে প্রভৃত্ব ও বিভ্তাদির বাসনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা ব্রাঙ্গণের 
পক্ষে আবশ্যক 3 (নিশ্চয়ই ব্রাঙ্গণেরা তাহা করিবেন) ধাহারা এত কাল ধরিয়া 
ধারা বাহিক ক্রমে মানব সমাজের সুশৃঙ্খল! রক্ষা করিয়াছেন, তাহারা আপ- 
নাদের ব্যক্তিগত মহত্ব রক্ষা জন্য, এপৎ তাহাদের সমাজিক কর্তব্য সাধন 
জদ্য, উ্ররূগ পন্থা অবলম্বন করিতে কিছুমাও কুষ্টিত হইবেন ন1। 


১৪০৩ ৫৮৩ 


ধর্মযাজক সম্প্রদীয় পুনগঠনের সুবিধা নবজীবন-প্রাপ্ত ত্রাঙ্গণগণকে 
বিজ্ঞানধর্মে প্রদান করে; আর সর্বপ্রকার বৈদেশিক আধিপত্য হইতে 
লদেশ উদ্ধার করিবার যে আশা! তাহাবা এতদিন ধরিয্বা পোষণ করিয়াছে ন, 
সেই আাশা ফলবতী কবিধার স্যোগও বিজ্ঞান ধন্মই তাহাদ্দিগকে গ্রদান 
করে, সে সুযোগ আর কিছুতেই দেয়না । ইতরাজ জাতির নিকট যথোপ- 
যুক্ত ভাবে আত্ম বেদন জানাইয়া, উহারা বিনা রজ্তপাতে, ইংরাজের প্রভূত 
হইতে আপনাদিগকে উন্মোস্ন করিবেন; ইংরেজের প্রভুত্ব যতই কেন মোহ 
কুহকে ঢাকা ঘেরা থাকুক না, মুসলমানের রাজস্ব অপেক্ষা বাস্তবিকই 
অধিকতর অসন্তোবের নিদানীভূত | * * * বিজ্ঞানধন্ম ভারতে প্রতিষ্ঠান 
কবাব উদ্দেশাই এই যে, রাঙ্গণগণের মধ্যে ধাহারা ই মতাবলম্বী হইবেন, 
ভাহারা এতন্থারা ঘসহর্জে বাজক সম্পর্দায়েব প্রকুতি পরীবর্ভন করিতে 
পারিবেন । 

বিজ্ঞান ধম্মেব বলে ব্রাঙ্গণ জাতির পুনকথানের কথা,--সহজেই মনে 
কর: যাইতে পারে, কোমতের নিল্গ প্রতিষ্ঠিত ধম্মে গা অনুরাগেব পর্রিচয় 
মাত্র । কিন্ত বিষয়বৈভব-বাসন] পরিত্যাগ করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ জাতি 
আবাব পুর্ব গৌবব পুনঃ প্রাপ্প হইবেন, এ কথাটিতে বড় আশা হয়, বড় 
আনন্দ হয়। কিন্ত যুরোপেব অদূর প্রাস্ত হইতে কঠোর বৈজ্ঞানিক কোমৎ্ 
ভাবতেব বিকৃত ইতিগাস পাঠ করিয়া যে কথাটি বুঝতে পাবিলেন, ধাহা- 
দের কথা, তাহারা শান্ধেন বিধি নি'ষধ সমর স্থানে স্পষ্ট দেখিরাও সেই কথা 
বুঝিতে পারেন না, ইহা্ট অশ্চর্যোর বিষয়, ইহাই আক্ষেপেব কথা ! যখন 
তোমার বিষয় বাসনা ছিল না, সামান্যে সন্ত থাকিতে, শ্রদ্ধার দানে দিন যাপন 
কবিতে, পরমার্থ চিন্তায় আনন্দ বোধ করিতে, তখন তুমি উদ্ধা হস্তে কেবল 
আশীর্বাদ কবিয়া সমগ্র সমাজেব উপব কর্তৃত্ব করিয়াছ, আব আঞ্জি তুমি 
বৈষয়িক বৈভবের জনা ব্যস্ত, কাজেই মাজি তোমাকে দক্ষিণাব জন্য 
দ্বাবে দ্বারে জোড় হস্তে পবিভ্রমণ কবিতে হইতেছে ! জানিনা কত দিনে 
তোমার চক্ষু উন্মীলিত ভইবে ! 

ব্রাহ্মণগণ ঞখন যদি জাতি স্থিতিব ভাবন। না ভাবিয়া স্বজাতির উন্নতির 
জনা চেষ্টা করেন, নিঃস্বার্থ ধশ্ম জীবনের উচ্চ ব্রত অবলম্বন করেন, তাা 
হইলে, তাহার তাহাদের পূর্ব গৌরব লাভ কবেন, এবং ভারতে সত্য 
সন্ঠযই নব্জীবন হয় । জানি না, ত্রাঙ্গণেব চক্ষু কবে উন্মীলিত হইবে ! এমন 
করিয়া আর কত দিন চলিবে! 





প্রককাতর গীত? 


গান। 

“নাথ !ভু'লো না! এদাসীরে! | নাহি তার, প্রভূ, মান অভিমান, 
এই অনুরাগ যেন, “ অশান্ত তোমার সেবায় রয় 
থাকে চির দিন তরে। “ উলঙ্গ প্রকৃতি, নাহি দ্বিধা জ্ঞান; 
কুল মান লাজ ভয়, « নাহি লজ্জা, সদ] প্রতিত্রতা ময় | 
ত্যজিয়াছি সমুদয়, “যেই পথে বল, চলে সেই পথে, 
সপেছি জন্মেরি মত “যেই রূপে গড়, সেরূপ হয়। 
মন প্রাণ তব করে। “দিরেছ অভয়, নাহি তার ভয়, 
তুমি বিনে অন্য আর, “অশনি বিদ্যুৎ খেলিছে বুকে; 
কি ধন আছে আমার, “কত সৌর রাজ্য, আগ্নেয় ভূধর, 
প্রাণে মরি ও বদন, “লইয়! ছটেছে অনন্ত মুখে । 
তিলেক ন!' হেরিলে পরে ।৮ ৪ | 

৯ “তুমি বিনা আর, কি ধন তাহার 
গভীর নিশীথে, কি গভীর গীত টা ? তুমি এক দ্বিতীয় নাই । 
গাইছে প্রক্কাতি গভীর স্বরে ! “মরি দাসী, যদি তিলেক তোমার 
অনস্ত রূপিণী, অনন্ত ক্ঠেতে»_ “প্রেমময় মুখ দেখিতে না পাই'। 
“ভুলো না দাসীবে”গাইছে কাতরে।| প্তৰ প্রেম মুখ তিলেক অন্তর 
অনস্ত ন্ব্ীপে, অনস্ত কঠঠেতে_ “হয় যদি নাথ! রবি, শশী, তারা) 
“ভুলিও ন1 নাথ”--কিবা একতান | «নিৰিবে, ঢাকিবে আধারে প্রকৃতি ; 
গাইছে অশ্রান্ত ; অনস্ত পুরিয়-_ “হইবে জগত নিয়তি হারা! 
“ভুলে! না মী এন গান। | «গ্রহে উপগ্রহে ঘাত প্রতিঘাতে 

“অঙ্গে অঙ্গে দাসী হইয়া ক্ষত; 
“এই অন্থ্রাগ, চির দিন তরে, ভৌতিক বিপ্রবে হয়ে আত্মঘাতী 
থ্থাকে যেন তব ওহে প্রেমময় ! “হইবে প্রকৃতি শূন্যে পরিণত 1” 
“এই অঙ্থ্রাগে স্ষ্টি প্রক্কাতির, ৫1 
«এই অন্থরাগে দাসী বেঁচে রয়। গভীর নিশীথে, কি গভীর গীত 
“এই অন্গরাগে শোভিতেছে নিত্য গাইছে প্রকৃতি গভীর ধীরে; 
“দাসীর গলায় পুষ্প তারা হার । অনন্ত ব্ূপিণী অন্ত কণ্ঠেতে 
“এই প্রেম বহি জলিছে হৃদয় কহিছে কাতরে-_-“ভূ'লো না দাসীরে !” 
“উচ্ছসিছে বক্ষে প্রেম পারাবার। আমি স্ুদ্র নর, মাত। প্রকৃতির 
“রবি, শশী, তারা, ভূধর, সাগর, অথ পরমাণু; এই মহা গীত 
“জল স্থল কণা এই প্রেমময়; গাই যেন নিত্য হৃদয় ভরিয়া-_ 
“এই অন্থরাগ নাহি থাকে যদি প্রকৃতির এই জীবন সঙ্গীত। 
“মরিবে এ দাসী, হইবে প্রলয় । প্রকৃতি রাধিকা, করিছে এ. গীতে 

৩। কৃষ্ণ আরাধনা, ভাসি প্রেম নীরে ; 


«নাহি কুল, নাথ, তব এ দাসীর, পরি পরমাণ্‌, অনস্ত গোপিনী 
«পুরুষে প্রকৃতি হয়েছে লয় । গাইতেছে--এনাখ ভূ'লো না দাসীরে।” 


নবজীবন। 





১ম ভাগ। ] বেশাখ ১২৯২ *০ম সংখা] । 


শি 











ভারতীয় ও বৈদেশিক সুক্্-ভূত তত্ত। 


আমাদের আধ্যশান্পে আছে “অক্জানোপচিত চৈত্ন্যাদাকাশঃ, 
আকাশাদ্বাযুর্ধারোরগ্রি বগ্েরাপঃ অভ্ত্যঃ পৃথিবী চোতপদ্যতে 1 প্রকৃতিতে 
উপহিত পরমেশ্বর হইতে প্রথমত ুক্ম আকাশ, সঙ্মাকাশ হইতে সুক্ম বায়ু, 
সক্ষম বাযু হতে সুষ্ম তেজ, হুমম তেজ হইতে সুচ্ম জল, সুক্ষ জল হইতে সঙ 
ক্ষিতি উত্পন্ন হইল। "ইমান্যেব সুক্মভূতানি তন্মাত্রানযপঞ্ধীকৃতানি 
চোচ্যন্তে । এতেভ্য সক্ষম শরীরানি. স্থল ভূতানিচ উৎপদ্যান্তে ।৮ এই অবস্থার 
আকাশাঁদি পঞ্চভৃতকে স্ুক্ভৃত, মহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র (ন্যায়মতে পরমাণ) 
এবং অপঞ্ধীরুত (শস্থুল-_অব্যবহার্ধ্য), কহে মানবের মনোবুদ্ধি ইন্দ্িরাদির 
সমট্টিকপ স্থক্মরদেত এ সঞ্ল সুক্ষ ভোতিক উপাদানে বিরচিত । অপর সেই 
সকল স্ুস্ম ভূতই পঞ্ষীকৃত (অথাৎ পবস্পর শিলিত ও স্থৃলত্ব প্রাপ্ত) হইয়া 
ব্যবহারোপযোগী স্ত লপঞ্চভূ হরূপে ক্রমে পরিণত হর | “ষণ! ক্রমং কারণতা! 
মেকৈকস্যোপ যাস্তিবৈ ” তরী আকাশাদি ভূতগণ এমপুর্বন অর্থাৎ প্রথম ভূত 
দ্বিতীয় ভূতের; দ্বিতীয় ভূত তৃতীয় ভূতে, তৃতীয় ভূত চতুর্থ ভূতের, চতুর্থ ভূত 
পঞ্চম ভূতের ক্রম কাবণতা লাভ কর । পর পর ভূতগণ স্গ স্ব অপাধারণ গুণের 
অতিরিক্ত ক্রমে পূর্ধ্ পুর্ব কাঁরণীভূ ভূতের গুণ প্রাপ্ত হয়। এই সকল 
স্থল ভূতই' স্থল শরীরের উপাদান। এতাবন্সাত্র খষির উপদেশ, ইহাতে 
কোন বাকাডম্বর নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যদি এঈ করেকটি তব 
বিজ্ঞাপন করিতেন,তাহ। হইলে ত্রহ্মাণ্ডের বিদ্যুতীয়*শক্তিচোন্বকাকর্ষণ শক্তি, 


৫৮৬ নবজীবন। 


রাসায়নিক তব, মধ্যাকর্ষণ প্রভৃতির সঙ্কলন ব্যবকলন পূর্বক বনু বাগাড়মবর 
সহকারে বৃহৎ বৃহত গ্রন্থ লিখিয়া ফেলিতেন | 

ফলত স্থটি, প্রলয়, এবং ভূগর্ভ্ব অগ্নি সম্বন্ধে ভারতীয় শাস্ত্রে যেকূপ 
বিবরণ আছে, তাহ বুঝিতে চেষ্টা করিলে, তাহার মধ্য হইতে বিস্তর আধু- 
নিক বৈজ্ঞানিক তত্ব অবগত হওরা যাইতে পারে । শান্জের সিদ্ধান্ত এই 
যে, এই স্থষ্টি অনাদি কামকম্ম ও অনৃষ্ট বীদস্বরূপিণী ব্রহ্ধ শক্তিতে বিলীন 
ছিল। কেন না তাহাই মূল শক্তি। যাহা মূল শক্তি, তাহাই মূল কারণ। 
সেই শক্তি হইতে সুস্ আকাশ, কুস্ম আকাশের মব্য হইতে হুল্ষস বায়ু, হুঙ্্ 
বাঘুর মধ্য হইতে স্ুক্ম তেজ, লুক তেজের মধ্য হইতে সুক্ম জল, ুম্ম্ম জলেব 
নধ্য হইতে সুল্্র মৃত্তিকা উৎপন্ন হইল । পূর্ব পুর্ব প্রত্যেক তত্বের মধ্যে 
পর পর সমুদয় তত্ব অবচ্ছিপ্ন ছিল! এই ুক্ষভৃত গুলিকে তন্মাত্র কহে। 
তম্মাত্র সকল কেবল পঞ্চভূতেব অনুগান সিদ্ধ সুক্স অবয়ব। তাহ। ইন্দ্রিয় 
গ্রাহা নহে। স্থুল চক্ষু যেদন ইন্দ্রিয় গ্রাহা পদার্থ, চক্ষুর দশন শক্তিটি' সেরূপ 
নহে! তাহা কেহ দেখিতে পার না। তগাপি তাহ। আছে, হহা 
সকলেই মানে । স্থতরাহ তাহ! অনুমান পিদ্ধ হইস। পরমাণ অর্থাৎ তন্মাত্র 
সকল এরূপ অনুমান-সিদ্ধ । জ্যোতি পদার্ঘটি সবল হইলেই চক্ষুরিক্দ্িবেক 
গ্রান্থ হয়, কিন্ত সেই স্থল জ্যেতির বীজবপিণী তেজস-শপ্ঞি যাহা সব্ব 
পদার্থে আগ্েয় ধাতুরূপে প্রি হইয়া আছে, ঘাঠা দেখা যার ন।, অথচ 
যাহ] উপযুক্ত আশ্রম্নরূপ ও উত্তর সাধকৰপ উপাধি লাভ বরিবা মাত্র ব্যক্ত 
হয়, তাহ।কে রূপ-তন্মাত্র বা তৈ9৪স পরমাণ, বলে। তাহার সেরূপহ্ক্ষ 
সত্তা কেবল অনুমান পিদ্ধ। প্রত্যেক জাতীর হন্মাত্র এই রূপ অতি স্ুক্্ 
ভূত পদার্থ। প্রক্কত প্রস্তাবে তত্সমূহ ভোতি+ শক্তির আদিম বিশুগ 
অবয়ব । তাহাই জগ্রছুৎপন্তির পক্ষে সুস্থস্মম উপাদান স্বরূপ। 

প্রাকৃতিক প্রলয়ের অন্তে বন প্রথম ত্য হর, তথন এ সকল উপাদানে 
জীবের নুস্মদেহ বিরচিত হইয়া থাকে । এ দকল হন্মাত্র--স্য&-করণোমুখ' 
'ইশী শক্তি স্বরূপিণী প্রক্কৃতিরই ম্করণমাত্র। তঙসমূহ শ্গীবেন্র অনাদি ভোগ 
শক্তি ও তীয় উত্তর সাধকরূপ ভোগ পদার্থীয় শঞ্জির ধর্ম বিশিষ্ট । জীবে 
তোক্ত্বশক্তি ও বাহ স্থ্ঠির €োগদানের শক্তি-এ উভয় শক্ষিই মূলে 
প্রকৃতিরূপিণী । হুক তব্ের প্রকউন কালে সেই প্রকৃতি অনাদি বীজান্ুারে 
তোক্ত মাত্রায় ও ভোগ্য মাত্রার বিভক্ত হইয়া পড়েন। উহার ম.ধ্য এক 


ভারতীয় ও বৈদেশিক সুক্ষ ভূত-তত্ব। ৫৮৭ 


ভাগ ীবরূপ প্রার্থীর বন্দকে রচনা! কর, অন্যভাগ সেই প্রীর্থন৷ পুরণার্থ 
তোগ্য 'পদার্থকে বিন্যবস করিব] থাকে । বসতন্মাত্র রূপ শক্তি জীবের" 
রসনেজ্দ্িয়কে রচনা করে, পক্ষান্তরে তাহারই দ্বিতীর মৃ্ডি স্বরূপ জলীয় 
পরমাণ সেই রসনাকে চরিতার্থ করিবার জন্য জলরূপে পরিণত ভয় । 
সমস্তই তন্মাত্র শক্তির কার্ধ্য । সমস্ত ইন্দডির গ্রাম এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহা পদার্থ, 
তাহাদ্েরই রচনা । মন তাহাদের সনি সান্কিক শক্তি হইতে উৎপন্ন 
হইয়া, কৃন্ধের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধারণের ন্যার এ সকল শুক্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গরপী 
ইন্দ্রিয় শক্তি সমূহকে আপনাব মধ্যেই ধাবণ করিনা রহিয়াছে । যে সকন 
উচ্ছ। স্ত্রে মন শ্বীর হুশ দেহকে পবিচাপন করে তাহা প্রকৃতিরই শুক্ম দেহ 
নির্বাহক শক্তি মাত্র। এই সমন্ত ব্যাপার কেবল অনুমান সিদ্ধ। মন, 
উন্ধিয় এবং ভোগ্য দ্রব্যের সুন্দর শক্তি-_এ সকল কিছুই ইন্দ্রিয় গোচয় নহে । 

সম্প্রতি অনেকগুলি পাশ্চাত্য গ্রন্থে আধ্য শাস্ত্রী এ সকল প্রাচীন সিষ্কা- 
সতের বিস্তর আভাস পাওয়া যাইতেছে । ইউরোপীয় ও মার্কিণ পণ্ডিতগণ এ 
সমস্ত সিষ্ধাস্ত ভারতীয় শান্ম হইতে গ্রহণ কবিগ্নাছেন কি না, এ স্থলে 
আমরা সে বিচার করিব না। পক্ষাস্তরে তন্থারা ভারতী শাস্ত্রের প্রাচীন 
সমীগীনতা বিলুমাত্র আহত বা পুষ্ট হইরাছে, এমনও মনে করা উচিত 
শাহ. প্রাগুক্ত শাস্ত্রীয় সুক্ষ সৃষ্টিতত্ব ও প্রলয় তক্বের সহিত যে সকল 
পাশ্চাত্য সিদ্ধান্তের এক্য বোধ হইতেছে, আমরা বক্ষ্যমান কতিপষ পং" 
ক্িতে তাহা দেখাইয়া, স্থ,ল জগতের বিবরণে প্রবৃত্ত হইব। 

আমরা ইতি পূর্বে জানিতাম যে, জন্্রণ দেশে দর্শন-বিৎ কাণ্টের সময় 
হইতে ক্রমেই নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রহ্ষসত্য, জগৎ মিথ্যা” এই ভাবতীস্র 
তঙ্বটি প্রচার হইয়া পড়িতেছে । নবেনিন্‌ বলেন যে, জন্মরণীয় সমস্ত তব- 
বাদীগণের মধ্যে প্র মত সংক্রমিত হইঞাছে। তাহারা সকলেই এই' মূল 
তব্ধ গ্রহণ করিয়াছেন যে, ভৌতিক পদার্থ রব সতা নহে। বিসপ বর্কলি 
সম্ভবত স্বীয়ৎধর্্ম মতের মধ্যে উহা! গ্রহণ করিঘাছেন, এব* ফাদার বস্‌ 
কোবিক্‌ গণিততত্বের মধ্যেও ত্র দিন্ধাস্তে উপনীত হইদ্রাছেন । নবেনিস্‌ 
লেখেন যে ভূমগলের সীমান্ত ভাগে ভাবতবর্ষে তথাকার ধর্মতন্থবিৎ পণ্ডিত 
সমাজে অতি প্রাচীন কাপ হইতে এ প্রকারের মত প্রচলিত আছে । অধ্যা- 
পক ই্ার্ট ও কহিয়াছেন ঘে, যে ব্যক্তি স্বর জীবন কালেব মধ্যে কোন সময়ে 
“ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্য।” এই যভটি গ্রহণ করিতে না পাবিয়াছ সে দর্শন 


€৮৮ মবজীবন | 


শাস্ত্রে কোল বা্পতি লাভ করিতে পারে নাই । নবেনিস কহেন, যে বাহার! 
'ত্রদ্গসত্য-জগৎ মিথ বলেন ভীহাদের মতে বাহ্য জগৎ ন1 আছে, এমন 
নহে, কিন্ত তাহ শ্বয়ংপিদ্ধ নহে । তাহা কেবল ত্রহ্গ শক্তির আবির্ভাব 
মাত্রা এই মতটি বৈদান্তিক মতের সঠিত সম্পূর্ণ এক। কিন্তু বেদাস্তেব 
মূল তাৎপর্য্য এই ষে এই সৃষ্টি প্রবাহবপে নিত্য । প্রবাহেব মধ্যগত অসংখ্য 
জীবের প্রাচীন কর্ম নিমিত্ত অদৃষ্ট, মায়া বাঁ অজ্ঞান ত্রঙ্গশক্তিব অস্তর্গত। 
নেই কর্ম জন্য অজ্তান, অদৃষ্ট, বা মায়া বাদনা বীজরূপী। তাহাবই মধ্যে 
ভোগ-কর্তৃত্ব ও তোগ্য পদ্দার্ধের অন্তর্ভাৰ। স্থ্টিকালে তাহা হইতে 
ভোগক্ষাবী মন ও ভোগ্য ভৌতিক-পদার্থ আবির্ভত হ্য। মন 
ইন্ত্রিয়গণের গর্ভক্ষেত্র । তাহা তখন অনাদি বন্ধন শ্ত্রে জীবাত্মাকে 
আশ্রয় করে। জীবাত্মা তাহাতে অধ্যন্ত হন। আব ভোগ্যরূপ সৃষ্টি 
সেউ ইন্দিষ মনো বিশিষ্ট ভীবেব সন্িধানে স্বীয় মহিমা ও প্রলোভন সৌন্দর্য্য 
ও ভোগ শক্তি প্রকাশ কবে। আনতএব মন ও ভৌতিক পদার্থ উভয়ই সেই 
অজ্ঞান ও মারারূপিণী ব্রহ্ম শক্তিব আরধর্ভীব মাত্র । তাহাবা সত্য নহে। 
কেন ন1, তাঠাব! ত্রঙ্গ জ্ঞানেব উদয় মাত্র বজ্জুতে আবভূর্তি ত্রমন্সর্পের ন্যায় 
তিরোঠিত হইয়] যায় । এই দিদ্ধান্ত ভাবতীব সমন্তজ্ঞানী খষিগণ প্রকাশ 
ফরিয়াছেন। বেদার্থ প্রতিপাদক পুবাণ শাস্ত্রে অর্থাৎ বেদাস্ত ও সাংখ্যের 
মিলন ক্ষেত্রে) উহা শোভ] পাইতেছে | 

স্প্রতিকার কয়েক খানি পাশ্চাত্য গ্রন্থেও এরূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হইতেছে। 
অধ্যাপক টিগুল বলেন যে, তভোঁতিক পদার্থ মাত্রই শক্তির বিকার শি 
হইতে নিচ্ছিন্ন ববিষা দেখিলে পদার্থ কিছুই নহে । টিগুল হয়ত এ 
শত্তিটিকে সাংখ্যেব “প্রধাননর” ন্যায অন্ধ শক্তি কহেন। কিন্তু ব্রঙ্গ বাদশীবা 
উহাকে ঈশ্ববের শান্তি কহিয়া থাণেন। আত্ু, জ্যাকসন ডেবীস কহেন যে 
বোৌতিক পদার্থ সমূহ অতি হুশ আবাশবৎ চিবস্থাধী ভৌতিক তত্বের বিকার 
মাত্র । বিজ্ঞান শান্ধ্ প্রতিপন্ন করিতেছে, যে, ভৌত্তিক জগত্খ কেবল সুক্ষ 
তদ্ধের স্থল পবিলাম। উঠা প্রকৃত প্রস্তাবে অন্য কিছুঈ নহে। বিস্ত 
এক পরিপূর্ণ, অনন্ত শক্তিমান পুরুষের মৃত্তি মাত্র। তুমি যাহা দেখ বা স্পর্শ 
কর, তাহা কেবল ছাযামাত্র, বাহ আরুতি মাত্র। তোমার ইন্জিয়গণের 
নিকটে তাহা সত্য কটে, কিন্ত সে সত্যকি? উত্তর, সে সত্য আবির্ভাব 
মাত্র | ডেবিস আরে। কহেন যে, এই ক্ষণে এই পৃথিবী ও গ্রহ 


ভাঁয়তীয় ও বৈদেশিক সুঙ্গম-ভূত-তত্ব! ৫৮৯ 


তাঁরাগণ যেরূপ কঠিন পৃষ্ঠ উদ্ত্রির গোচব স্থল পদার্থ হইয়া আছে, পূর্ধ্ 
সেরপ.ছিল না। রিজ্ঞান শান্দে প্রমাণ বরিতেছে যে, অতি পূর্বের 
এই সকল লোকমণ্ডল এ প্রকারে স্থহুক্ম আণাশবৎ অবস্থায় ছিল, 
যে তাহাতে ইন্দ্রির গ্রাহ্থ গুণ মণল অভিব্যও হর নাই। তখন কোন 
আকৃতি ব1 দেহ প্রকাশ পার নাই। সে স*স্ত সেই সুক্ম আধাশবৎ অবস্থা 
হইতে ক্রমে ঘনীভূত রূপে আবিভূত হইংতছে। এই ভ্রহ্ধাণ্ডের সুঙ্্তম 
বিভাগে এক সুকুক্ষা অভ্তরতম প্রকৃতি বিরাজমান আছে । এই ভুঁলোক 
ও ওহ তারাগণ সেই শক্তিরই স্থল আঁবির্ভাব। তাহাদের গতি পাঁরক্রমও 
সেই শক্তির কার্ধ্য ৷, মহাত্মা ডেবিস স্পাইনোজার এই উক্তি উদ্ধৃত 
করির(ছেন, যে একমাপ্র ব্রহ্গই সদস্ত। আব সমুদায় পদার্থ -তাহারই 
আবির্ভাব। তিনি আরো লেখেন যে ডাক্তার জুল অগ্থিকে শক্তিরই 
আবির্ভাব মাত্র বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন । সংক্ষেপত ডেখিস, কহেন যে 
ভৌতিক পদার্থের ভৌতিকত্ব সম্পূর্ণরূপে উড়িয়া যাইতেছে। কেবলমাত্র 
ব্রহ্ম শক্তি অবশিষ্ট থাকিডেছে। এস্কলে আমাদের এইীমাত্র ব্যক্তব্য যে 
এসকল পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত ভারতীয় শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের তুল্য । ডেবিসের 
উত্ত ঘে আকাশবৎ চিরস্থারী সুক্ষ ভৌতি-শক্তির উল্লেখ ইতি পুর্বে কর! 
গিয়াছে, তাহ। আমাদের--“পঞ্চতন্মাত্র” এবং 'পরমাণ, স্থানীম | 

ডেবিস, আরে! লেখেন, যে মানবদেহ কেবল একট আভ্য/স্তরিক কারণের 
বিকার । আমাদের ভারতীয় শাস্স অনুসারে মনই সেই কারণ। মনের 
দেহ প্রকটন-শক্তি প্রসিদ্ধ আছে। যেমন স্বপ্নে, সেইরূপ জন্মে জন্মে 
পারে। বাসনাই হেতু, ঘটন1 সকল ভোগ্য মাত্র। ডেব্সি কহেন এই 
জগতের ছুই উপাদান । উভভর্ই নিত্য । বস্তৃত উভয়ে এক, কিন্ত নিত্য কাল 
ধরিয়া কার্ধ্য ও কারণ ক্ষেত্র সধ্নন্ধে পৃথক্‌ ডাে দুই । উহার একটি মন, 
অন্যটি ভোতিক পদার্থ। উভবে বোগবদ্ধ। উভয়ে মূলত একট ব্রহ্গশক্তি 
মাত্র। কেবল, তাহাদের আঘির্ভাব দ্বিবিধ। মনও একেবারে অভৌতিক 
নহে, এবং ভৌতিক পার্থ মূলত স্থল নগে। তাৎপর্য এই যে, উভয়ে 
এক মূল শক্তির আর্ভাব। সেঠ মূল শক্তি অদ্বশ্য। ডেবিমের এই 
কয়েকটি কথায় আধ্য শাস্তেরই অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে। কেন ন। 
শাস্ত্রে কেন যে, অনাদি কাম-কম্ম বীজ স্বরূপিণী হায়, যাহা ঈশ্বরের 
শষ শক্তি, তাহা হইতে অনাদি অদৃষ্ট বীজ-স্থজে আীবের নিমিত্তে মল 


৫৯ৎ নষজীবন। 


টক্দিয়াদি ভোগ-কর্ত্ এবং কুষ্টিরূপ ভোগ্য বস্ত উভয়ই আরিভূরহ ছয়। 
এক মাত্র এ্শী শক্তিই ভোক্তমাত্রারপ মন ও ভোগ্যমাত্রারূপ ভৌতিক 
পদার্থের আবির্ভাব বীজ। স্ষ্টিকালে মন ও ভোগ্য পৃথক্‌ পৃথক। 
কিন্ত মঠাপ্রলয়ে তহ্ভয়ই এক ত্রশী শক্তি। যাহারা পাশ্চাত্য গ্রন্থ 
সকল পাঠ করিয়া থাকেন, তাহাবা যদি একটু ধীর হইয়া ভারত 
সেবিত পৰ্বত্র বুদ্ধি যোগ পুর্ধাক বিঞিৎ শ্রান্ও পাঠ করেন, তাহ! হইলে 
কিছু দিনের মধ্যে তাগাদের নিশ্চয় বোধ হইবে যে, পাশ্চাত্য দর্শন সকল 
খদ্যোৎ তুল্য, কিন্তু শান্্ মধ্যাহ্ন শার্তগু সবশ। আমরা হুক তব স্বরূপ 
পঞ্চতন্মাত্র ও ইন্দ্রিয় শক্তি যুক্ত মনের বিষর বলিলাম ।, আগামিতে & পঞ্চ- 
তন্মাত্র নামক সুক্ষ ভৌতিক পন্বমাণ গণ পক্জীকৃত বা সমবেত হইয়া কিন্ধপে 
একদিকে ভীব দেহ এবং অন্যদিকে ব্যবহণরিক স্তক'ল জগৎ উৎপন্ন করে এবং 
দে সম্বন্ধে ভারতের মতের সহিত পাশ্যাতা মতের একা আছে কিনা, 
তাহা বলিব। 
শ্রীচন্দ্রশেখর বন্থা, 


খড়গপুর | 





ভারত ভ্রমণ। 


চঃ 


জববলপুর হইতে ছয়টি -্টেসন পরে “নর্সিৎ পুর |” এই স্থানের 
একটু ধতিহা“সক বিববণ বলব । গত ১৮০৭ বৎসরের মধো এইস্মানটি চারিটি 
বিভিন্ন জাতীয় রাজার অর্ধকার ভুক্ত হইয়াছিল। প্রথমে ইহা খন্দ জাতীয় 
রাজার অধিকারে ছিল, পরে সগব প্রদেশীয় মহারাষ্ীয়গণ কর্মক অধিকৃত 
হয়, তৎপর নাগপুরের তন্শ্লা রাজা ইহা! অধিকার করেন । এক্ষণে অবশ্যই 
ব্রিটিশ অধিকাবে | ১৮১৭ সালে হার্ডিমান সাহেব নাগপুরেব রাজার 
নিকট হইতে নরজিংপুরের ভুর্গ ও নগর অধিকার করিয়াছিলেন। , প্রাচীন 
ছুর্গের কিছু কিছু চিহব এখন আছে। কর্ণেল শ্রিমান সাহেব এইখানে 
বসিয়া ঠগী দমন কাধ্য আরগ করেন। ঠগী দমন সন্বন্ধে একটি বড় 


ভারত ভ্রমণ । ৫৯৯ 


কৌতুকাবছ গল্প আছে। শ্লিষ্যান এইথানে আসিয়া বফিলেন, নানা দিস্তু 
দেশাস্তরে ঠর্ীর সন্ধানে চর পাঠাইলেন, নিজে দিবারাত্র ঠগীর সন্ধানে 
বিব্রত, কিন্ত ঠগীর সন্ধান ত পাওয়া যায় না; মাস গেল, বর্ষ গেল, ঠগীদলের 
কেশাগ্রও কেহ দেখিতে পাপ না, অথচ “মান্দেশ্বরের” বনে হত্যাকাণ্ডের 
বিশ্রাম নাই । মান্দেশ্বরের মত ভয়ঙ্কর স্থান তখন ভারতবর্ষে আর কোথাও 
ছিল না। মানেশ্বরের নাম শুনিলে দেশ দেশান্তরের লোকের হৃদয় কীপিত্বা 
উঠিত, সে নাম শুনিয়! প্লিম্যান সাহেবের হদয়ও প্রতিদিন কাপিয়! 
উঠিতেছে, তথাপি ঠগী দলের কিছুমাত্র সন্ধান হইতেছেন!। এমক কি 
৭৮ বৎসর ধরিয়া নিরস্তর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইয়াও গ্লিষ্যান ঠশীর 
কোন উদ্দেশ করিতে পারিতেছেন না । অবশেষে সন্ধান হইল, গুনিলে 
আশ্চর্য হইবেন, শ্লিম্যান সাহেবের বাসস্থানের চারি শত গঞ্জ মাত্র দুরে বনিয়! 
নির্বিক্গে এতকাল ধরিয়৷ হত্যাকাণ্ড করিততছে । এই বার ধরা পড়িল; 
ঠগীর অদ্ভুত কৌশলও ধন্য এবং গ্লিম্যানের অধ্যবঙায়বও ধন্য। 

ইহার কয়েকটি এষ্টেশন পবে “বাগড়া” নামক এগেসনে পৌছিবার দেড় 
মাইল পুর্বে বড় টোৌয়া নদীৰ উপৰ “আ্যাল্ফ্রছ্‌ বিজ” নাগক একটা পুল 
আছ; ইহা দেখিবার যোগ্য । পুল লঙ্গাঘ ১১৪৭ ফিট্‌। বাগড়া 
বনরাণজ স্থশোভিত সুন্দর স্বাভাবিক দৃশ্য ট্স্তর । আলফ্রেড পুলের উপর 
হইতে, দেড় মাইল দূরে বড় টোয়! নদীর বান শী:র পুর্ন দোয়ারি একটি 
প্রাচীন দুর্গ দৃষ্টগোচর হয়। উহা! ভীষণ ঠগী দলের একটি প্রধান দূর্গ 
ছিল। এই দূর্গ হইতে একটি সুড়ঙ্গ পথ নদীর তল দেশের নিয় দিয়া অপর 
তীরে এক পর্ধতের সহিত মিশিয়াছে । অনেকের বিশ্বাপ আছে, যে ইংলও্ডে 
টেমপ নদীর নিষ্ন দিয়া যেকখপ টনেল আছে, ভারতবর্ষে সেরূপ টনেল নাই 
বড় টোয়া নদীর টনেল দেখিলে তাহাদের সে বিশ্বাস অস্তহিতি হঈবে। 
বশ্য ইহা টেমসের টনেল অপেক্ষা অনেক নিকৃই। ঠগীদল যখনভূর্গ 
রক্ষণে অসমর্থ হইত,তখন এই সুড়ঙ্গ দিয়! নদীর অন্য তীরে পর্বতের নিভৃত 
স্থানে উঠিয়া পলায়ন করিত, কেহ সন্ধান পাইত না, এই সুতঙ্গ ও দর্গ 
একবার দেখা উচিত ৰ 

বাগ.ড়ার এক এষ্টেসন পরে “ইটসারি |” ইহার কিয়ন্দরে “হোসেক্গা- 
বাদ?” এইখানে নর্শদা নদী ইংরাজ রাজত্ব ও ভূপাল রাজত্বকে ছই ভাগে 
বিভক্ক করিয়। প্রবাহিত হইয়াছে । উটসারি হইতে ভূপাল রাজধানি ৫৭ 


৯২ নবজীবন। 


'মাইল। এই এষ্টেসন হইতে তৃপাল এষ্টেট রেলওয়ে শীদ্র ধোলা হইবে, 
পথ প্রায় প্রস্তত হইয়াছে। 

ইহার গুটি ৫ এষ্টেসন পরে “হাদ1” "হাদ্দার” পর ৮ টিএষ্টেসন 
ছাড়াইয়া “থান্দোয়া” এষ্টেসন। এ এগ্টেসনে ধর্মশাল। আছে, হিন্দুরা 
অনায়াসে এই এষ্টেসনে থাকিতে পারেন 1 তবে শধ্যাদি সত্গ করিয়। 
লইয়া যাইতে হয়। এই থান্দোয়া এষ্টেসনে জি, আই, পি লাইন এবং 
রাজপুতানা ও মালোর1 লাইন ' মিলিত হইয়াছে । ইন্দোর, চিতোর, 
উজ্জগ্জিনী প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দু নগরীর শ্বশান দৃশ্য দেখিয়া! যিনি অশ্রু 
বর্ষণ করিতে চাহেন, তাহাকে এই থান্দোয়ার জি, আই, পি লাইন 
ত্যাগ করিয়া, রালপুতান1 ও মালোয়া লাইন দরিয়া যাইতে হইবে । এ লাইন 
ধরাবৰ আজীমর পর্য্যস্ত গিয়াছে । প্রতি বৎসর জান্রয়ারি ও ফেব্রুয়ারি 
মাসে খান্দোবার ভিতরেই একস্থানে ণতুলাজি ভবানী” নামক এক প্রসিদ্ধ 
মেলা হইয়া থাকে। প্রসদ্ধ ও'কারমান্ধাহা শিব মন্দির এই স্থান হইতে 
৪০ মাইল দূরে! ওকাবগান্ধাতা দেখিতে যাইতে হইলে, হোলকার এ্টেট 
বেলে “সানোরাদ” এষ্টেমনে নামতে ভয়। নন্দী নশীর মধ্যস্থলে এক 
মাইল বিস্তুত এক দ্বীপেব উপব ও কারমান্ধাতার মন্দির দ্বীপের ছুঈ পারে 
পর্ধত অঙ্গে ওকারমান্ধীাতাব ও অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির নকল স্তরে শ্তবে 
উঠিয়াছে, তাহার শোভা] বড়ই সুন্দর । মন্দবের কারুকাধ্য ও পর্শন যোগ্য । 
এ অঞ্চলে ও'কারনান্ধাতাঁকে মতি জাগ্রত দেবত] বলিবা লোকের খিশ্বাস। 
প্রাচীন কাঁলে অমর] লাভ ঠ্ববাব ছন্য পর্ধছোপরিহ্থ মন্দর হইতে নিম্ে 
নম্মদ1 গর্ভে পতিত হই যোগীর আাক্মবিনাশ করি ঠ1 * 

* সার রিচার্ড টেম্পন এই সান দেখিণা কি বনি, গাছেন) তা! আমি উদ্ধত 
করিলাম ' 
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ভারত ভ্রমণ । ৫৯৩ 


“থান্দোয়া” ও “বারছান” নামক এষ্টেশনের মধ্যে এক স্থানে বসিয়া 
বিখ্যাত “আশীর গড়” নামক দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুর্গ দেখিতে 
যাইতে হইলে, “টাদ্‌্নি' এষ্টেশনে নামিতে হয়। টার্দনি হইতে আশীর 
গড় প্রা ছয় মাইল পথ হইবে । আশীর গড় ছুর্গে এক্ষণে কেবল মাত্র 
“রাজদ্রোহীরণ” ,কারারদ্ধ থাকে । প্রবাদ আছে যে এই দুর্গ ১৩৭০ সালে 
জনৈক পরাক্রান্ত পশুপালক কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল । তাহার নাম “আশ 
আহির,»এবং তাহার নামেই এই ছুর্গের নামকরণ হইয়াছিল। ১৪০০ খৃং অবে 
খান্দেশ প্রদেশীঘ টউরুকী রাজবংশের দ্বারায় এই ছুর্গ অবিকৃত হইয়াছিল, 
এবং ১৬০০ খৃঃ অন্দে আকৃবর বাদ্‌সা তাহাদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া 
লয়েন। ১৭৬০ খুঃ অব্দে এই ছুর্গ বাজিরাও পেশোয়ার হস্তে আইসে, এবং 
১৭৭৪ খুঃ অব ইহা সিন্ধিয়ার অধিকারভূক্ত হয়। ১৮০৩ খুঃ অন্দে জেনা- 
রল ওয়েলেস্লি ইহ1 অধিকার করেন, এবং সিম্ধিয়ার সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন 
হইলে তীহাকে ইহা প্রত্যর্পিত হর। কিন্তু পর্শেষে নাগপুরের রাজ্যচ্যুত 
রাজা আপা সাহেবকে আশ্রর দেওয়া অপরাধে, ১৮১৯ সালে ইংবাজ গবর্ণমেপ্ট 
এই ছুর্গ প্রতিগ্রহণ করেন। এইখানে দেশীয় একটি প্রকাণ্ড কামান ছিল, 
এক্ষণে সে কামান ইত্লগ্ডের উলউইচ. নগরের যুদ্ধান্ত্রের সংগ্রহ শাশায় 
রাখা হইয়াছে । আশীর গড় একটি পাহাড়েব উপর, প্রায় একশত একাশি 
বিঘা স্থান বিস্তুত, চত্ুর্দিক প্রাচীর বেষ্টিত; তরুশেণী মধ্যস্থিত ছুইটি সরল 
গথ ব্যতীত প্রবেশের অন্য পথ নাই। আমীর গড় যে পর্বতের উপর 
তাহার নিম্ে গ্রাম আছে, ভাহার সন্নিকটে দ্রাক্ষাফল বিস্তর জন্মে এবং 
স্বলভ মূল্যে পাওয়] যায় । এই গ্রামে ডাক বাঙ্গালা আছে তথাম্ন অবস্থিতি 
করিবার সুবিধা আছে, চাদূনি এ্ঠেশনে সরাই আছে, তথায় হিন্দুর সচ্ছন্দে 
থাকিতে পারেন। 

ণ্টাদ্নির” এক এষ্টেশন পরেই “বারহানপুর |” সহর এষ্টেশন হইতে 
৩মাইল। খান্দেশ প্রদেশীয় প্রথম স্বাধীন বাজ “নাপির খা” ১৪০* থৃঃ 
অন্দে এই নগর স্থাপন করেন । নাসির খা, টুরুকী বংশসম্ভৃত। ছুই 
শত বৎসর পরে আক্বর বাদ্‌সা ইহা অধিকার করেন। ৯৭২৭ খৃঃ অন্দে 
“আসাফ, মিরজাঁম্‌ উলমূলুক” এই অঞ্চল জয় করিয়া এই স্থানে তাহার 
প্রধান বাস স্থান নির্দিষ্ট করেন, এবং এইপানেই তাহার মৃত্যু হয়। ১৭৬০ 
থৃঃ অব ইহ1 পেশোয়ার অধিকীবতুক্ত হয় এবং ১৭৭৮ থৃঃ অন্যে ততকর্তৃক 


৫৪ নাবজবধন । 


ফিক্ষিয়াকে প্রদত্ত হইাছিল। ১৮০৩ থৃঃঅবে জেদারল, ওয়েলেস'লি ইহা 
অধিকার করেন এবং “স্থইজি আঞ্জিমগাঁন” নামক সন্ধি সুত্রে এই নগর" সিদ্ধি- 
যাকে প্রততপ্পণ কর হইয়াছিল । পুনরায় ১৮৬০ খুঃঅবে সিদ্ধিয়া ইংরাজ গবর্ণ- 
ষেপ্টকে ইহা! প্রভ্যপণণ করিয়াছিলেন । ১৬১৪ থৃঃঅবে ইংলপ্তের অধিপতি 
প্রথম জেমসের নিকট হইতে সর টমাস, রো নামক যে ৰ্বাহ্রদূত মোগল 
সঙ্রাটের নিকট আগমন করিয়াছিলেন, তিনি প্রথমে জাহাঙীর বাদসাহেব পুত্র 
পুক্নীয়বের সঙ্গে এইথানে সাক্ষাত করেন। পরবেজ পুর্রীয়র তখন এই অঞ্চলের 
রাজ প্রতিনিধি হইয়া! এঈ বারহানপুবে থাকিতেন । বারহানপুরের জলের 
কলের বন্দোবস্ত অতি সুন্দল। ইহা! নির্মীণে বিস্তব বুদ্ধি ও কৌশল প্রদর্শিত 
হইফ়াছে। বারধানপুরে দুইটি সুন্দর মসজিদ আছে, উহাদের চড়া বেল 
হইতে দেখিতে পাওখা যায়। এই নগর প্রান্ধ দেড় মাইল ফোয়ার এবং 
ইহাতে প্রায় ০৪০০০ হাঞ্জার লোক বাম কবে। পাদ কিল্লার মধ্যে 
মোগল রমণী'দগেব এপটি ক্বানাগার এখনও বঙক্ষিত হইধাছে। উহা 
দের্খিবার উপযুক্ত । সানাগারটি তান্তি পদীব উপরেই, সেই জন্য উহা! বড় 
মনোরম্য স্তান। বাবহানপরে কিংখাব ও বেশমি কাপড় অতি উত্তম প্রস্তত 
হয়।। বেলওণে ..সনেব অতি অন্ন দৃধেই লালবাগ নামে প্রমোদোদ্যান 
আছে । জান্রধারি, এপ্রে?১ আগষ্ট ও অগোৎব মাসে এখান প্রতি বৎসর 
প্রাসিদ্ধ মেলা “য়া থাক । বারহানপুবে ছিশ্দুৰ থাকিবাব জন্য ধন্মশাল1 আছে। 

« খাবহানপুর হইতে ৫টি “ষ্রেশন অর্ঙঞ্রম করিয়া “৩সোয়়াল” 
এষ্টেশন। লি. আই, পি লাইন এবং নাগপুর লাইন এ এষ্টেশনে 
মিশিয়াছে । এই এষ্টেশন হইতে নাগরপুব যাইতে হয়। এই স্থানে 
গরর্ণমেণ্টেব ও রেনেব প্রধান প্রণান আফিস এবং তৎ্সংক্রান্ত বিস্তর 
ইংরাজ ও ভদ্রলোক বাস করেন। শসোয়ালে কিয়দ্দর পরেই রেলেদ্ 
এফটি প্রকাণ্ড পুল আছেঃ উহ] দীর্ঘে প্রা ২৫৫৬ ফিটু, খিলান ২৮টি, 
পুলটি দেখিবার যোগ্য । জি, আই, পি লাইনে এত বড় পুল বোধ হয় 
আর নাই। 

ইাক কিয়দ্,র পরেই “জল,গেওন” এষ্টেশন, এস্থানটি এ অঞ্চলের মধ্যে 
ঞ্কেটি' প্রধান ব্যবসা স্থান, থান্দেশ প্রদেশীয় ষা কিছু উৎপন্ন হয়, এইস্থানে 
বিক্র্লার্থ আইংসে । এষ্টেশন হইতে দুই মাইল অন্তরে “হতৎস বক কারওগবাদি 
জঙ্গপক্ষিভিরলন্কুত* মাক্ণ নামক একটি সুন্দর হুদ আছে, উহা! দেখিবার 
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উপঘুক্ত স্থান । নির্মল সলিল গীর্ণ1 নদী এই স্তানের পশ্চিম পার্্ব দিয়] 
কল কল রবে প্রবাহিত ুইতেছে। “ই স্থানে কয়েকখানি তুলার বিখ্যান্ত 
কারথান! আছে এনগণ্রের একটু বিশেষ নৃতনত্য এই থে, এখানে ওজন 
দরে ফাপড় বিক্রীত হইয়া থাকে । জলগেওনে ধন্মশাল! আছে । 

ইহার এক অষ্টেশন পরেই মাপোয়াদ। মাসোয়্াদ হইন্তে ৪০ মাইল 
দূরে “ধরমগেওন” গ্রাম অতিক্রম করিম “অনবেদকো'” নামক একটি উৎস 
দেখিতে পাওয়া যার । একটি প্রাচীন দেবমন্দিনের পাদদেশ হইতে 
সীতাকণ্ডের ন্যায় উষ্ণজল এই উৎস ভইতে অবিশ্রাস্ত উত্থিত হইতেছে, 
ইহাও একটি আশ্চর্য্য বৃশ্য | 

মালোয়াদ অতিক্রম করিয়া এক এগেশস পরে পাকোড়া নামক এষ্টেসন। 
প্রসিদ্ধ” অজাতন্ত1”গিরিগহবর দেখিতে যাইতে হইলে,এই এষ্টেশন হইতে যাইতে 
হয়। এষ্েশন হইতে অজাস্ত] গিরিগহবর ৩৪ সাইল। অঙান্তা গহ্বরের 
নিকটস্থ স্থানের নাম “র্দাপুর"' | পারোডা হইতে প্রভুযষে বর্হিগত 
হইলে ফর্দাপুরে সায়ংকালে উপান্থিত হয়া যায়। পাঁকোডাঁর মাম্লুতদার 
দে সহিত পুর্বে বন্দোবস্ত করিলে গোবর গাড়ী ও অন্য কোন ষানের 
অন্থবিধা থাকে না। ফর্দাপুরে ভাক্থার্জালা আছে, কিন্তু « ভাকবাঙ্গালায় 
আহারীয় দ্রব্য, কি শয্যা, কি ভৃত] নাই; এসকল সঙ্গে করিরা লইয়া গেলে 
ডাক্বাঞ্জালায় থাকিবার অন্তবিপা হয় না। অঙ্গান্তা-গহবর দেখাইবার 
জন্য ও তাহার প্রাচীন বিবরণ শুনাইবার জন্য পথ প্রদশক ফর্দাপুরে 
সর্বদাই পাওয়া ষায়। অঙাভ্তা গহ্বরের দেয়ালে অতি আশ্চধ্য চিত্রকাধ্য 
আছে। সাহেবের বহুযদ্বে ও অর্থব্যয়ে এই সকল চিত্রের প্রতিচিত্র তুলাইয়া 
বিলাঁতে লইয়া গিয়। ক্রিষ্টাল প্যালেলের একস্থানে রাপাইক়্াছিলেন, কিন্ত 
মেলি অগ্রিদাহে নষ্ট হইয়1 গিয়াছে । এক্ষণে উহার একখানি প্রতিচিত্র 
সাউথ কেনসিণ্টন নামক স্থানে ভারতচিত্রশালায় রক্ষিত হইয়াছে। 
প্রবাদ আছেঅজাস্তা গহ্বর বৌদ্ধদিগের কীত্ি। গহ্বর সর্বসুদ্ধ ২৯টি । 
এই সকল গহ্বর নিক্মাণে শিল্প ও কৌশল এত প্রদর্শিত হইয়াছে যে কেহ 
কেহ বলেন যে ভারতবর্ষে অন্যকোন গিরি গুহায় এরূপ চিত্র নাই । চিত্রক্ষাধ্য 
কেবল মাত্র ১,২,৩,৯,১০১৯১১১৬১৭৪১৯ এবং ২০ নম্বর গহ্বপ্ষে আছে। 
ভারতে যখন বৌদ্ধধপ্্ রাজধন্দম ছিল,তখনকার ভার তবাসীর সামাজিক জীবন 
ও ধন্্গত জীধনের আদর্শ প্রতিকৃতি এই সকল গহ্বর অঙ্গে খোদিত আছে। 
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পাঁকোড়া হইতে ৪টি *এষ্টেশন পরে “ণচল্লিশগেগন” । এই এষ্টে- 
শন হুইতে প্রা ৫৮ মাইল দুরে প্রাচীন সুলতানপুর নগরীর ভপ্রাবশেষ 
আছে, উহা! দেখিবার উপঘুক্ত। তাহার কিঞ্চিৎ দুরে একটি কোয়! 
আছে, সেটির নিম্মাণ কৌশল অতি সুন্দব। চল্লিশগেওন হইতে প্রায় ৪৮ 
মাইল যাইয়া “পিমপালনার” নামক স্থানে স্বাভাবিক দৃশ্য বড় সুন্দর। 
পিম্পালনার গ্রামে “বাল.সানী” দেবমন্দির একটি উৎকষ্ট দৃশ্য । ততিন 
কয়েকটি গিরিগুহা আছে, তন্মধ্যে “ভামার গুহ1” সর্বোৎকৃষ্ট । ভামারগুহা 
চল্লিশগেওন এষ্টেসন হইতে প্রায় ৬৯ মাইল। 

চল্লিশগেওন হইতে গুটিতিন এষ্টেশন পরে নন্দগেগুন | বোশ্বাই যাইবার 
সমক্ষ সুগ্রসিদ্ধ “ইলোরাগুহ1+ দর্শন করিয়া যাওয়া সকলেরি উচিত, এবং 
সেই ইলোরা গুহা দ্রেখিতে যাইতে হইলে এই নন্দগেঞ্ুন এষ্টেশনে নামিতে 
হয়। ইলোরা দেখিতে যাইবার অন্য পথও অছে, মাদ্রর্জ লাইনে “ধোন্দ 
অথবা “অমদ নগর” এষ্টেশনে নামিয়াও ইলোরা দেখিতে যাওয়া যায়। 
কিন্ত ধাহারা বঙ্গদেশ হঈতে বোম্বাই ষাইবেন, তাহাদের পক্ষে নলগেওনে 
নামিয়! ইলোর1 দেখাই যুক্তি পিদ্ধ। ইলোর। গুহা বর্যাবসানেই দেখিতে 
যাওয়! উচিত । এই সময় পব্বতযালা শ্যামলব্ণে রঞ্রিত হয়, চতুর্দিক 
হইতে পূর্ণতোয়া নির্ঝরের ঝরঝর শব্দে দিগন্ত পরিপুরিত হইয়া উঠে, 
বর্ধাবসানে এইস্থানের দৃশ্য বড়ই মনোরম । নন্দগেওনের প্রায় 
৫৬ মাইল দূরে আরাঙ্গাবাদ, নন্দগেগুন হইতে আরাঙ্ষাবাদ ঘাষ্টবার 
সুন্দর পথ আছেঃ এবং ডাকের টাঙ্গী প্রতিদদন রাত্রি ৩টার সময় নন্দগেওন 
হইতে ছাড়িয়া ৯ঘণ্টার আরাঙ্গাবাদ পৌছায়। এই আরাঙ্গাবাদের রাস্তা 
হইতে একটি শাখা পথ খাহির হইয়। ইলোরা গুহায় গিয়াছে । ননগগেওন 
হইতে ইলোর প্রায় 8৪ মাইল পথ যাহারা আরাঙ্গাবাদের ডাক টাঙ্গার 
উঠিয়া ইলোর দেখিতে যাইবেন, ভাহাদের পথে একস্থানে নামিষা অন্য 
শকটখদির বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয়, কারণ আরাঙ্গবাদের ডাকটাঙ্গা 
ইলোরার পথে যায় না । ইলোর৷ দেখিতে যাইতে হইলে নন্দগেওন 
ষ্টেশনে নামিয়া ডাক কণ্টাক্টরর্দিগের সহিত বন্দোবস্ত করিলে, 
বরাবর ইলোরা পধ্যন্ত বাইধার টাঙ্গ পাওয়া যায়। নন্দগেওনে.ধর্মশাল। 
আছে। ইলোরাঁকে ও অঞ্চলের লোকের! “ভেরুল” কহে। “ভেরুল” 
ৰলিয়া একটি স্থান ইলোরার নিকটেই 'আছে। ভেরুল হইতে ইলোরার 
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গুহা! এক মাইল দূরে এবং হইীলোবা হইতে আর এক মাইল যাইলে 
«রোজণ” নামক এক দর্শনোপযোগী স্থানে যাওয়! যাঁয়। এই রোজা নামক 
স্থানে আরঙ্গজীব, আলম গীর, ও অন্যানা বিখ্যাত মুসলমানদিগের অতি সুন্দর 
নুম্দর কবর আঁছে। রোজার গোরস্থান সংশ্লিষ্ট একটি অক্টালিক লইয়া 
আরাঙ্গাবাদের সাহেবের দর্শক+দিগের বাসস্থানের উপযোগী করিয়া 
রাধিয়াছেন। এই অট্রালিকায় থাকিতে হঈলে এক সপ্াহ পূর্বে আরাঙ্থা- 
বাদের “মেল সেক্রেটারির” নিকট আবেদন করিতে হয় । 

বারা সাধনার স্থান দেখিবার প্রয়াসী তীহছারা একবার ইলোর! দর্শন 
করিয়া আনুন । এই*স্থানে দেড় মাইল ধরিষা পরে পরে প্রায় ৪০টি গুহ! 
আছে। ফাগ্ডসন সাহেব তীহার 'ভাঁরতবর্ষেব প্রত খোদিত মন্দির, 
নামক গ্রন্থে, বলিয়াছেন যে, ইলোরা গুহ! সকল দেখিতে হইলে গ্রথমে 
দক্ষিণ প্রান্ত “ধারওয়ারা”” হইতে আরম্ভ কর! উচিত, কারণ এই দিকে 
সর্ধাপেক্ষা প্রাচীন গুহা গুলি আছে । এই অংশে যে কয়টি গুহ! আছে 
তন্মধ্যে *বিশ্বকম্্ী” গহ্বরটি আধুনিক। এ গহ্বরগুলি বৌদ্ধদিগের কীর্তি 
বলিয়া সকলেই অনুমান করেন । ইহার পরের গুহা গুলি ব্রাহ্মণদিগের কীর্তি | 
এই ব্রাঙ্গণদিগের গুহার মধ্যে “কৈলাস” ব! “রংমহল” এবং “ধামারলীন1” 
নামক গহ্বরগুলি অতি আশ্ধ্য । তাঁহার পরেই জৈনদিগের কীর্তি । 
জৈন্‌ গহ্বরগুলির মধ্যে, “জগনাথ দেব” ও “ইন্দ্রসভা” গ্রভৃতির চিত্র খোদিত 
আছে। এই অংশ উত্তর প্রান্ত। অতএব ইলোরা গিরিগুহাগুলি তিনটি 
প্রধান প্রধান ধর্খের প্রতিষ্ঠা স্থান। এস্থানকে ত্রিনীতি ক্ষেত্র বলিতে পার । 





ভাক্তি। 
দ্বিতীয় কথ] । 


ঈশ্বরে ভক্তি। উপক্রম্ণিক1। 


শিক্ষা । আজ, ঈশ্বরে ভক্তি সম্বন্ধে কিছু উপদেশের প্রার্থন! করি। 
গুরু। যাহ] কিছু তুমি আমার নিকট শুনিয়াছ, আর যাহা কিছু 
শুনিবে, তাহাই ঈশ্বর ভক্তি সঙ্বন্ধীয় উপদেশ) কেবল বলিবার এবং বুৰি- 
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বার গোল আছে । “ভক্তি” কণাট। হিন্দি ধঙ্থে বড় গুয়ডর অর্থ বাটিক, 
এবং হিন্দু ধর্মে ইহা বড় প্রসিদ্ধ | ভিন্ন ভিন্ন ধর্মবেত্তারা ইহ! 'লানা 
প্রকারে বুঝাইয়াছেন। এবং থুষ্টাদি আর্য্যেতর ধর্মবেত্তারাও ভক্ষিবাদী। 
সকলের উক্তির জংশ্লেষ এবং অত্যুপ্নত ভক্তদিগের চরিত্রের বিশ্লেষ দ্বারা, 
আমি ভক্তির ষেশ্ববূপ স্থির করিয়াছি, তাহা আমি এক কথায় বলিতেছি, 
মনোযোগ পূর্বক অবণ কর, এবং যত্ব পূর্বক ম্্রণ রাখিও। নহিলে 
আমার সকল পরিশ্রম বিফল হইবে । 

শিষ্য । আজ্ঞা করুন । 

গুরু? যখন অন্ুুষোর লকল বৃভ্ভিুলিই ঈশ্বরযুখী 
বা ঈশ্বরানুবন্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি 

শিষ্য । বুঝিলাম না। 

গুরু । অর্থাৎ যখন জ্ঞানার্জনী বুর্তিগুলি ঈশ্বরাহ্সন্ধান করে, কার্ধ্য 
কারিণী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরে অর্পিত হয়, চিন্তরপ্তিনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের লৌন্দ- 
খব্যই উপভোগ করে, এবং শারীরিকী বৃন্তিগুলি ঈশ্বরের কার্ধ্য সাধনে বা 
ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থ্ণকেই ভক্তি বলি। ধাহার 
জ্ঞান ঈশ্বরে, কর্ম ঈশ্বরে, আনন্দ ঈশ্বরে, এবং শরীরার্পণ ঈশ্বরে, তাহারই 
ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে। অধবা_ঈশ্বর সন্বদ্ধিনী ভক্তির উপযুক্ত স্ফ,তি 
ও পরিণতি হইয়াছে । | 

শিষ্য । একথার প্রতি আমার প্রথম আপত্তি এই ম্বে, আপনি এ পর্থা 
ভক্তি অন্যান্য বৃত্তির মধ্যে একটি বৃত্তি বলিয়া বুঝাইয়া আসিয়াছেন, 
কিন্ত এখন সকল বৃত্তির সমষ্টিকে ভক্তি বলিতেছেন । 

গুরূ। তাহা নহে । ভক্তি একই বৃত্তি আমার কর্থার তাৎপর্য) 
এষ্ট ষে, ধখন সকল বৃত্তিগুলিই এই এক তক্তি বৃত্তির অনুগামী হইবে, তখনই 
তক্তির উপযুক্ত স্ফর্তি হইল। শ্রই ফথার দ্বারা, কৃত্তি মধ্যে ভক্তির যে 
শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিয়াছিলাম, তাহাই সমর্থিত হইল। ভক্তি ঈশ্বরার্পিতা 
হইলে, আর সকল বৃত্তিগুলি উহার অধীন হইবে, উহার প্রদর্শিত পথে যাইবে, 
ইহাই আমার কথার স্থল তাৎপর্ঘ্য। এমন তাৎপর্ধ্য নহে, যে সকল বৃত্তির 
সমষ্টি ভক্তি ৷ 

শিষ্য । কিন্ত তাহা হইলে সামঞ্জল্য কোথা গেল? আপনি বলিয়া- 
চেল ম্বে নকল বৃত্তিগুলির সমূচিত শ্ক.িই মনুয়্যত্ । ঘেই সমুচিত স্ফর্ডির 


ভর ৫৯৪৯ 


এষ্ট অর্থ করিয়াছেন, যে কোন বৃত্তির সমধিক স্ফ,ির দ্বারা অন্য বৃত্তির 
সম্চিত শ্ংত্তি র অবরোধ না হয়। কিন্তু সকল বৃত্তিই যদি এই এক তক্তি 
বৃত্তির অধীন হইল, ভক্তিই যা্দ অন্য বৃত্তিগুলিকে শাসিত করিতে লাগিল, 
তৰে পরস্পরের সামগ্রদ্য কোথায় রহিল? 

গুরু । ভক্তির অন্ুবন্তিতা কোন বৃত্তিরই চরম ক্ষণত্তির বির করে না। 
মন্ুষ্যের বৃত্তি মাত্রেরই যে কিছু উদ্দেশ্য হইতে পারে; তন্মধ্যে সব্বাপেক্ষা! 
ঈশ্বরই মহৎ । যে বৃত্বির যন্ত* সম্প্রসারণ হউক না কেন, ঈশ্বরানুবর্তী 
হইলে সে সম্প্রসারণ বাড়িবে বৈ কমিবে না। ঈশ্বর যে বৃত্তির উদ্দেশ্য, 
_ অনস্ত মঙ্গল, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ধন্ম, অনন্তসৌনদর্য্য, অনস্তশক্তি, অনস্তই 
যে বৃত্তির উদ্দেশ্য,__তাহার আবার অবরোধ কোথার ? ভক্তি শাসিতাবস্থাই 
সকল বৃত্তির যথার্থ সামগ্রস্য । 

শিষ্য। তবে আপনি যে মন্ুষ্যত্ব-তত্ব এবং অন্ুশীলন-ধর্্ম আমাকে 
শিখাইতেছেন, তাহার স্থল তাৎপধ্য কি এই, যে ঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ 
মনুষ্যত্ব, এবং অনুশীলনের একমাত্র উদ্দেশ্যই তেই ঈশ্বরে ভক্তি ? 

গুরু । অন্ুশীলন-ধর্খের মর্মে এই কথা আছে বটে, যে সঞ্ল বৃত্তির 
ঈশ্বরে সমর্পণ ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই । ইহাই প্রকৃত কষ্ণার্পণ, ইহাই প্রকৃত 
নিষ্ষাম ধর্ম। ইহাই স্থায়ী সবথ। ইহারই নামান্তর চিত্তশুদ্ধি। ইহারই 
লক্ষণ “তক্তি, প্রীতি, শান্তি |” ইহাইধন্ন। ইহ? তিন্ন ধর্মান্তর নাই । 
আমি ইহাই শিখাইতেছি। কিন্তু তুমি এমন মনে করিও না, যে এই কথ! 
বুঝিলেই তুমি অন্থুশীলন ধন্ম বুবিলে । 


শিষ্য। আমি যে এখনও কিছু বুঝি নাহ, তাহা আমি স্বয়ং স্বীকার 
করিতেছি । অনুশীলন ধর্মে এই তত্বের প্রকৃত স্থান কি, তাহা এখনও 
বুঝিতে পারি নাই । স্মাপনি বৃত্তি যে ভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহাতে শারী- 
রিক বল, অর্থাৎ মাঁসপেশীর বল একটা 9০10 ন| হউক, একটা! বৃত্তি 
বটে.। অন্ুশিলন ধর্মের বিধানাহ্থসারে, ইহার সমুচিত অনুশীলন চাই । 
মলে কুন রোগ, দারিদ্র বা আলস্য ব৷ তাদৃশ অন্য কোন কারণে 
কোন ব্যক্তির এই: বৃত্তির সমুচিত স্তি হয় নাই । তাহার ক ঈশ্বর ভক্তি 
ঘটিতে পারে ন।$ 

গুরু । আষি বলিঘ্বাছি ষে, যে অবস্থায় মন্ুষ্যের সকল বৃত্তি গুলিই 
ঈশ্বরনুবেত্তঁ; হয়) তান্থাই তক্তি। এব্যক্ষির শারীরিক বল বেশী থাক, অন্ন 


৬০৪ নবজীবন | 


'থাক, যতটুকু মাছে, তাহা যদি ঈশ্বরানুবত্তাঁ হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরাহ্থমত কার্ধো 
প্রযুক্ত হয়-_-আর অন্য বৃত্তি গুলিও সেইরূপ হয, তবে তাহার ঈশ্বরে ভক্তি 
হইয়াছে। তবে অন্থশীলনের অভাবে, এ ভক্তির কার্ধ্য.কারিতার, সেই 
পরিমাণে ক্রটি ঘটিবে। একজন দন্থ্য একজন ভাল মানুষকে পীড়িত 
করিতেছে । মনে কর, ছুই ব্যক্তি তাহা দেখিল। মনে কর, ছুই জনেই 
ঈশ্বরে ভক্তিযুক্ত, কিন্ত এজজন বলবান, অপর দুর্বল । যে ধলবান, সে ভাল 
মানুষকে দস্থ্য হস্ত হইতে মুক্ত করিল, কিন্ত যে দুর্বল, সে চেষ্টা করিয়াও, 
পারিল না। এই প্রমাণে, বৃত্তি বিশেষের অন্ুশীলনের অভাবে, ছুর্ব্বল 
ব্যক্তির মনুষ্যত্বের অসম্পূর্ণতা বগা যাইতে পারে, কিন্তু সক্তির ক্রটি বলা যায় 
না। বৃত্তি সকলের সমুচিত ক্ফ্তি ব্যতীত মন্তষ্যত্ব নাই; এবং সেই 
বৃতিগুলি ভক্তির অনুগামী না হইলেও মনুষাত্ব নাই। উভয়ের জঅমা- 
বেশেই সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব । ইভাতে বুন্িগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইতেছে অথচ 
ভক্তির প্রাধান্য বপ্ায় থাকতেহে। তাই বলিতেঠিপাম» ষে বৃত্তি গুগ্পর 
ঈশ্বর সমর্পণ, এই কথা বুঝিলে্ট মনুষ্যত্ব বুঝলে না। তাহার সঙ্গে এটুকু 
বুঝা চাই । 

শিষা। এখন আবও আপত্তি আছে। যেউপদেশ অনুসারে কাধ্য 
হইতে পারে না, তাহা উপদেশঈ নহে । সকণ বৃন্তিগুলিই কি ঈশ্বরগামী 
কর1যায়? ক্রোধ একট! বৃত্তি, ভোধ কি ঈশ্বরগামী করা ষায়? 

গুরু। জগতে অতুল সেই মঙ্তাক্রোধগীতি তোমার কি শ্মরণ হয়? 


ক্রোধং প্রভো। সংহবসংহরেতি, 
যাবৎ গিরঃ থে মকতাৎ চবস্তি | 
তাবৎ স বহ্িভবনেত্রজন্মা 
ভন্মাবশেষং মদনঞ্চকাব ॥ 


এই ত্রোধ, মহা পত্র ক্রোধ-কেনন। যোগভঙ্গকারী কুপ্রবুতি ইহার 
ঘারা বিনষ্ট হইল। উহা স্বয়ং ঈশ্ববেব [ক্রোধ। অন্য এক নলীচবৃত্তি যে 
ব্যাসদেবে ঈশ্বরান্থবন্তাঁ হইয়াছিল, তাহার এক অতি চমতকার উদাহরণ 
মহাভারতে আছে । কিন্তু ভুমি উন্নবংশ শতাব্দীর মানুষ । আমি তোমাকে 
তাহা বুঝাইতে পার্রৰ না। 

শিষ্য । আরও আপ'ত্ত আছে-_- 

গুরু । থাকাই সম্ভব। “যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তি গুলিই ঈশ্বর-মুখী 
বা ঈশ্বরাম্বন্া হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি 1৮» এ কথাটা এত গুরুতর, ইহার 


ভক্তি | ৬৬ 


ভিতর এমন সকল গুরুতর তত্ব নিহিত আছে, যে ইহা! তুমি ষে, একবার, 
শুনিয়াই বুঝিতে পারিবে, এখন জন্তাবনা কিছুমাত্র নাই। অনেক সন্দেহ 
উপস্থিত হইবে, অনেক গোপমাল ঠেকিবে, অনেক ছিদ্র দেখিবে, হয় ত 
পবিশেষে ইহাকে অর্থ শুন্য প্রলাপ বোধ হইবে । কিন্তু তাঁহ! হইলেও, 
সহসা নিরাশ হইও না। দিন দিন, মাস মাস, বতসর বৎসর, এই: তত্বের 
চিন্তা করিও) কাঁ্ধ্যক্ষেত্রে ইহাকে ব্যবহৃত করিবার চেষ্টা করিও । 
ইন্ধন পুষ্ট অগ্থির ন্যায়, ইহা ক্রমশ তোমার চক্ষে পরিস্ফকট হইতে থাকিবে। 
ঘদি তাহা হয়, তাহা হইলে তোমার জীবন সার্থক হইল, বিবেচনা করিবে। 
মনুষ্যের শিক্ষণীয়, এমন গুরুতর তত্ব আর নাই। একজন মন্ুষ্যের সমস্ত 
জীবন সৎ শিক্ষায় নিধুক্ত করিয়া, সে যদি শেষে এই তন্বে আসিয়া! উপস্থিত 
হয়, তবেই তাহার জীবন সার্থক জানিবে | 

শিষ্য! যাহা এরূপ ছুষ্াপ্য, তাহ! আপনিই বা কোথায় পাইলেন ? 

গুক। অতি ৩রুণ অনস্তা ভইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদ্দিত হইত, 
“এ জীবন লইর1 কি করিব ?” “লইয়া! কি করিতে হয়?”"মস্ত জীবন ইহারই 
উত্তর খ.লিয়াছি। উত্তর গ,জিতে গজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে । অনেক 
প্রকার লোক-প্রচলি্ত উত্তর পাইবাচি, তাচার সত্যাসত্য নিবূপণ জন্য অনেক 
ভোগ ভূগিরাছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি । বথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখি- 
ঘাছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকগন করিয়াছি, এবং কাধ্যক্ষেত্রে মিলিত 
হইরাছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শান্তর যথাসাধ্য 
অধ্যয়ন করিয়াচ্চি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়! 
পরিশ্রম করিয়াতি | এই পরিশ্রম, এই কষ্ট ভোগের ফলে এই টুকু 
শিখিয়াছি--যে সকল বৃত্তির ঈশ্বরান্থবন্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত 
মনুষ্যত্ব নাই । “ভীব্ন লইয়া কি করিব?” এ প্রশ্নের এই উত্বর পাইয়াছি। 
ইহাই য্থার্থ উত্তর, আর সকল উত্তর অযথার্থ । লোকের সমস্ত জীবনের পরি- 
শমের এই ক্রোধ ফল? এই একাত্র সফল । তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, 
আমি এ তত্ব কোথায় পাইলাম? সমস্ত জীবন ধরিয়া, আমার প্রশ্ন 
উত্তর খ [জিয়া এত দিনে পাঈয়াছি। তুমি একদিনে ইহার কি বুঝিবে? 

শিষ্য.। আপনার কথাতে আমি ইহাই বুঝিতেছি, যে, ভক্তির লক্ষণ 
সম্বন্ধে আমাকে যে উপদেশ দিলেন, ইহা! আপনার নিজের মত। অআর্ধ্য 
খষিরা এ তত্ব অনবগত ছিলেন? 
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গুরু। মুর্খ! আমার ন্যায় ক্ষুত্র ব্যক্তির এমন কি শক্তি থাকিধার 
সম্ভাবনা, ষে যাহা আর্ধ্য খষিগণ জাঁনিতেন না-আমি তাহা আবিষ্কৃত 
করিতে পারি। আমি যাহা বলিতে ছিলাম, তাহার তাত্পর্ধ্য এই ষে, 
সমন্ত জীবন চেষ্টা করিয়া, তাহাদিগের শিক্ষার মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি । তবে, 
আমি যে ভাষায় তোমাকে ভক্তি বুঝাইলাম, সে ভাষায়, সে কথায়) তাহার 
ভক্তিতত্ব বুঝান নাই। তোষরা উনবিংশ শতাব্ীর লোক--উনবিংশ 
শতাব্দীর ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয়। ভাষার প্রভেদ হইতেছে 
বটে, কিন্তু সত্য 'নভ্য। ভক্তি শাগ্ডিল্যের সময়ে যাহ ছিল, তাহাই 
আছে, ভক্তির য্থার্থ স্বরূপ যাহা, তাহা আধ্য খষিদিগের উপদেশ মধ্যে 
প্রাণ্তব্য। তবে যেমন সমুদ্রনিহিত রত্বের যথার্থ স্বরূপ, ডুব দিয়া না 
দেখিলে পাওয়া যায় না, তেমনি অগ্লাধ সমুদ্র হিন্দু শাস্ত্রের ভিতরে ড্ৰ 
না দিলে, তদস্তর নিহিত রত সকল চিনিতে পার। যায় না । 

শিষ্যং আমার ইচ্ছা আপনার নিকট তাহাত্দর কৃত ভক্তি ব্যাখ্যা 
শুনি । 

গুরু । শুনা নিতান্ত আবশাক, কেন না ভক্তি হিন্দুরই জিনিস, 
ুষ্টধর্মমে ভক্তিবাদ আছে বটে, কিন্ত (হিন্দুর নিকট, দিশেষত বাঙ্গালী 
চৈতন্যের নিকট,)ভক্তির যথার্থ পরিণাম প্রাপ্তি হইয়াছে । কিন্ত তাহাদিগের 
কৃত ভক্তি ব্যাখ্যা সবিস্তারে বলিবার বা শুনিবার আমার বা হোমার 
অবকাশ হইবে না। আর আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য অনুশীলন ধর্ম বুঝা, 
তাহার জন্য সেরূপ সবিস্তার ব্যাখ্যার প্রয়োগ্গন নাই; স্থল কথা তোমাণে 
বলিয়া যাইব। 

শিষ্য। আগে বলুন, ভক্তিবাদ কি চিরকালই হিন্দু ধর্পের অংশ! 

গুরু । না, তাহা নহে। বৈদিক ধন্মেভপ্কি নাই । বেদের ধর্মের 
পরিচয় বোধ হষ়,তুমি কিছু জান। সাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর উপাস্য 
দেবের ষে পশ্বন্ধ দেখা যায়, বৈদিক ধন্মে উপাদ্য উপাগনের সেই সঞন্ধ 
ছিল । “হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত এই সোমরস পান কর! হবি ভোজন কর, 
আর, আমাকে ধন দাও, সম্পদ দাও, পুভ্র দাও, গোরু দাও, শশ্ত দাও, 
আমার শত্রকে পরাস্ত কর।” বড় জোর বলিলেন, 'আমার পাপ ধন্থস কব ।' 
দেবগণকে এইরূপ অভিপ্রায়ে প্রসন্ন করিবার জন্য বৈদিকেরা যজ্ঞাদি 
করিতেন। এইবপ কাম্য বস্ত্র উদ্দেশে যজ্ঞাদি করাকে কাম্য কর্ম বলে। 
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কাম্যাদি কর্মাত্মক যে উপাঁসন! ভাহার সাধারণ নাম কর্ম । এই কাঁজ 
করিলে, তাহার এই, ফল; অতএব কাজ করিতে হুইবে। এইরূপে 
ধর্মীজ্ঘনের যে পদ্ধতি, তাহারই নাম কর্ম্ম। বৈদিক কালের শেষ ভাগে 
এইরূপ কর্মাত্বক ধর্মের অতিশয় প্রাছুর্ভাব হইয়াছিল । যাগ যজ্ঞের দৌরাজ্মো 
ধন্মের প্রকৃত মর্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন অবস্থাক্স উচ্চ শ্রেণীর 
প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন, যে এই যাগাত্মক কর, বৃথা 
ধর্ম । তাহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন, যে, বৈদিক দেব দেবীর 
কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বুঝ1 যাঁয় না; ভিতরে ইহার একট! অনস্ত 
অজ্ঞেয় কারণ আছেন। তাহারা সেই কাঁরণের অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন । 

এই সকল কারণে কর্মের উপর অনেকে বীতশ্রদ্ধ হইলেন । তাহারা ভ্রিবিধ 
বিপ্লব উপস্থিত করিলেন--সেই বিপ্রবের ফলে আসিয়া প্রদেশ অদ্যাপি 
শাসিত। এক দল চার্বাক,_ তাহারা বলিলেন, কর্মকাণ্ড সকলই মিথ্যা-- 
খাও দাও, নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের স্থষ্টিকর্তী ও নেতা শাক্যসিংহ । 
তিনি বলিলেন, কর্মফল মানি বটে, কিন্তু কর্ম হইতেই ছুঃখ। কর্ম হইতে 
পুনর্জন্ম, অতএব কর্টেন ধ্বংস কর, তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া! চিত্ত সংযম পূর্ব্বক 
অষ্টাঙ্গ ধ্দপথে গিয়া নিব্বাণ লাভ কর । তৃতীয় বিপ্লব দার্শনিকদিগের দ্বারা 
উপস্থিত হইয়াছিল । তাহার! প্রায় ব্রঙ্গবাদী । তাহারা দেখিলেন, যে জগতের 
যে অনন্ত কারণভূত চৈতন্যের অনুসন্ধানে কাহার প্রবৃত্ত, তাহ! অতিশক্প 
ছুজ্ঞেয়। সেই ব্রঙ্গ জানিতে পারিলে, সেই জগতের অজ্তরাত্মা বা পরমাত্মার 
সঙ্গে আমাদের কি জন্বন্ধ, এবং জগতের সজেই বাঁ তাহার বা আমাদের 
কি জন্বন্ধ, তাহ] জানিতে পারিলে, বুঝা ঃযাইতে পারে, বে এ জীবন 
লইয়া কি করিতে হইবে । সেটা জানা কঠিন-__তাহা জানাই ধশ্মা | 
অতএব জ্ঞানই ধর্ম-_জ্ঞানেই নিশ্রেয়স। বেদের যে অংশকে উপনিষদ, 
বলা যায়, তাহা এই: প্রথম জ্ঞানবাদীদিগের কীণ্ডি। ব্রহ্মনিকবূপণ এবং আত্ম" 
জ্ঞানই উপনিষদ সকলের উদ্দেশ্য ! তার পর ধড়দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও 
বিবর্ধিত ষ্ প্রচারিত হইয়াছে । কপিলের সাংখ্যে ব্রঙ্গ পারিত্যন্ত হইলেও 
সে দর্শনশান্ত্র জানবাদাত্মক । ষড়দর্শনের মধ্যে কেবল পৃর্র্ব মীমাংসা কর্ম" 
বাদী। আর সকলেই জ্ঞানবাদী। 

শিষ্য । জ্ঞানবাদ বড় অসম্পূর্ণ বলিয়া আমার বোধ হয়। জ্ঞানে ঈশ্বরকে 
জানিতে পারি বটে, কিন্তু জ্ঞানে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? জানিলেই কি: 
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পাওয়া যায় ? ঈশুরের সঙ্গে আত্মার একত্ব, মনে করন বুঝিতে পারিলাম-_- 
“বুঝিতে পারিলেই কি ঈশ্বরে মিলিত হইলাম ? ছুহকে এক করিয়। মিলাইয় 
দিবে কে? . 

গুরু । এই ছিদ্রেই ভক্তিবাদের স্ৃষ্টি। শাগ্ডল্য বলিলেন, জ্ঞানে 
ঈশ্বর জানিতে পারি বটে, কি জানিতে পারিলেই কি তাহাকে পাইলাম £ 
অনেক জিনিস আমরা জানিয়াছি-জানিয়াছি বলিয়া কি তাহ] পাইয়াছি? 
আমরা যাহাকে দ্বেষ করি তাহাকেও ত ভানি, কিন্ত তাহার সঙ্গে কি আমরা 
মিলিত হুইয়াছি ? আমর] যদি ঈশ্বরের প্রতি দ্বেষ করি, তবে কি তাহাকে 
পাইব? বরং যাহার প্রতি আমাদের অনুরাগ আছে, তাহাকে পাই'বাৰ 
সম্তাবন!। যে শরীরী, তাহাকে কেবল অনুরাগে না পাইলে না পাওয়া 
যাইতে পারে, কিন্ত যিনি অশরীরী, তিনি কেবল অন্তঃকরণের দ্বারাই প্রাপ্য । 
অভএব ত্তীহাপ প্রতি গ্রগাড অন্ুরাগ থাকলেই আমরা তাহাকে পাইব। 
সেই প্রকারের অন্ুরাগের নমে ভক্তি। শাগিল্য স্তরের দ্বিতীয় স্ত্র এই 
--সা' (ভক্তিঃ) পরানুরক্তিরীশ্বরে |” 

শিষ্য। ভক্তিবাদের উৎপত্তির এই ইতিবৃত্ত শুনিয়া আমি বিশেষ 
আপ্যায়িত হইলাম। ইহা না শুনিলে ভক্তিবাদ ভাল করিয়া বুঝিতে পারি- 
তাম না। শুনিয়। আর একট কথা মনে উদয় হইতেছে। সাহেবের, এবং 
দয়ানন্দ সরম্বতী প্রভৃতি এদেশীয় পণ্ডিতেরা বৈদিক ধম্মকেই শ্রেষ্ঠ ধন্ম 
বলিয়! থাকেন, এবৎ পৌরাণিক ব? আধুনিক হিন্দু ধন্মকে নিকৃণ্ট বলিয়া 
থাকেন। কিন্ত এখন দেখিতেছি, এ কথ] অতিশয় অযথার্থ। ভক্তিশূন্য 
যে ধন্ম, তাহা অসম্পূর্ণ বা নিকট বন্ম--অতএব বেদে যখন ভক্তি নাই, তখন 
বৈদিক ধর্মই নিকৃষ্ট) পৌরাণিক বা আপুনি বৈষণব।দি ধন্মই শ্রেষ্ঠ ধম্ম। 
বাহার এ সকল ধন্মের লোপ করিয়া, £বদিক ধর্মের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা 
করেন, গ্কাহাদিগকে ভ্রাস্ত বিব্চেনা করি । 

গুরু । কথ! যথার্থ। তবে ইহাও বলিতে হয়, ধে বেদে যে ভক্তিবাদ 
কোথাও নাহ, ইহাও ঠিক নহে। শাঙিল্য স্ুত্রের টাকাকার স্বপ্রেশ্বব 
ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ হইতে একটি বচন উদ্ধত কখিয়াছেন,. তাহাতে ভক্তি শব্দ 
ব্যবহৃত না থাকিলেও ভক্তিবাদের সারমর্ম তাহাতে আছে । বচনটি এই-- 
“আত্মৈবেদং সর্বমিতি | সবাএষএব পশ্যন্সেবং মন্বীন এবং বিজানন্নাত্মরতি 
রাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়, ভবতীতি। 


সোহহ। ৬০৫ 


ইহার অর্থ এই ঘে,আত্মা এই সকলই (অর্থাৎ পূর্বে যাহা! বল! হইয়াছে) . 
যে ইহ? দেখিয়া, ইহা- ভাবিয়া, ইহ! জানিয়া,,আত্মায় রত হয়, আত্মাতে 
ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই যাহার মিথুন (সহচর), আত্মাই যাহার আনন্দ, 
সে স্বরাজ আপনার রাজা বা আপনার দ্বারা রঞ্জিত) হয়। 

হীহ। যথার্থ ভঞ্চিবাদ। € এক্ষণে তোমাকে শাণ্ডিল্যের ভক্তিবাদ সংক্ষেপে 
শুনাইতে ইচ্ছা করি। কিন্ত আজ আর সময় নাই। বারান্তরে হইবে 1) 


শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়! 





সোহং। 


পোহ২- সেই আমি- 

একথা ভারতের হিন্দু বই আর কেহ কখন কহে নাই। আর একজন 
মাত্র মহা! পুরুষ কহিয়াছিলেন- যী শুগ্রীষ্ট । 

কথাট1 কেমন? বুঝিয়া! দেখ। যাক। 

ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মা, স্ষ্টিকর্তী এবং স্থষ্টি__এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কি, 
সম্বন্ধ কি? এ বিষয়ে প্রধানত ছইটি মত আছে । একটি মত এই যে ত্রহ্গাগ্ড 
এবং ব্রহ্ম, স্থষ্টিকর্তা এবং স্থষ্টি একই পদ্দার্থ। অর্থাৎ ব্রঙ্গই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান, 
স্থষ্টকর্তাই হ্ঘষ্টর উপাদান। উপাদান কাহাকে বলে? নাষাহার দ্বারা কোন 
বস্ত নিন্ষ্িত হয়, তাহাই সেই বস্তর উপাদান-_যেমন মৃত্ভিক1 ঘটের উপাদান । 
অতএব এই মতানুসারে ব্রহ্ম থে পদার্থ, সেই পদার্থে ই ত্রহ্মা্ড নিশ্মিত | 
বন্ধাণ্ড ব্রহ্ম হইতে পৃথক নয়। এই মত সম্বন্ধে ইহাই মোট কথা,যে 
সকল অবাস্তর কথা এই প্রবন্ধে বলা আবশ্যক হইবে তাহ! পরে বলিব। 
আর একটি' মত এই যে ব্রঙ্গ ত্রদ্দাণ্ড হইতে, সৃষ্টিকর্তা স্থি হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথক। স্থষ্টের আগ্রে স্থাষ্টের উপাদান কিছুঈ ছিল না। স্যর্টকালে স্া্ট- 
কর্তা আপন অসীম শক্তিদ্বার] কি-জানি-কেমন-করিয়া জগৎ স্থষ্টি করিয়াছিলেন। 
স্্টকর্তা স্বয়ং যে বস্তু, স্থষ্ট জগৎ সে বস্ত নয়, সে বস্ত হইতে সম্পূর্ণ পূথক 


৬০৬ নবজীবন। 


এবং ভিন্ন প্রকৃতির বস্তব। দুইটি মতের মধ্যে প্রথম মতটি হিন্দুর, দ্বিতীয়টি 
গ্রীষ্টান প্রভৃতির | প্রথম মতটি যে ভারতে বই আর কোথাও প্রচলিত হয় নাই 
তানয়। তবে ভারতে যেমন প্রবল হইয়াছে তেমন আর কোথাও হয় 
নাই। তাই ইহা! ভারতের হিন্দুর মৃত বলিয়! প্রসিদ্ধ । 

দুইটি মতের মধ্যে কোন্টি সত্য, কোন্টি গ্রহণ যোগ্য ৭ এ প্রশ্ন 
রকমে মীমাংসা কর] যাইতে পারে এবৎ উভয় প্রকারেই হিন্দুর মত পাকা 
বলিয়া বোধ হয়। প্রথম কথা এই যে, জগত্.ঘদি জগদীশ্বর হইতে পৃথক 
হয় তবে জগদীশ্বর আর অসীম হইতে পারেন ন।, সসীম হইয়া পড়েন। 
যেখানে ছুইটি বস্ত থাকে সেখানে কোনটিই অসীম হইতে পারে না, ছুইটিই 
সসীম হইয়া যাঁয়। খৃষ্টান প্রভৃতি অপর ধর্মাবলম্বীরা এই রূপ বলিয়া থাকেন, 
যে জগদীশ্বর জগৎ হইতে পৃথক হইলেও জগতে বিরাজমান, অতএব সসীম 
নন। কিন্তু জগতের সব্দত্র বিদ্যমান থাকা আর কগৎ হওয়।! এক কথা 
নয়। অতএব জগদীশ্বর যদি জগতে শুধু বিদ্যমান থাকেন, জগৎ না হন, 
তবে জগতে জগদীশ্বর ছাড় আরো! কিছু আছে এবং তাহা হইলেই জগদীশ্বর 
সসীম হইয়া পড়েন । যেখানে একটি মাত্র বন্ত সেখানে সীমা নাই- 
যেখানে দুই বা তভোধিক বস্তু সেখানে সীমাজ্ঞান অপরিহার্ধ্য । দ্বিতীয় 
কথা এই যে স্থষ্টির অগ্রে স্ষ্টির কোন উপাদান ছিল না, ইহ1 আমর ভাবিয়া 
উঠিতে পারি না। কোনবস্তর একেবারে কিছু নাই এপ কল্পনা মানব 
শক্তির অহীত, মনুষ্য মনের অসাধ্য। মনুষ্য ইহা বুঝিয়াই উঠিতে পাবে 
না। তবে যাহার কিছুই ছিল না, তাহা হইয়! পড়িল, ইহা কেমন করিয়া 
মনে লাগে? ধাঁচারা এই মতের পক্ষপাতী তাহারা বলিয়া থাকেন, বে 
জগ্রদীশ্বরের শক্তি অসীম, তাহার অসাধ্য কিছুই নাই, মানুষ যাহ! বুঝিযা 
উঠিতে পারে না, তিনি তাহা অনায়াসে করিতে পারেন, অতএব মান্ষ যাহার 
ধারণা করিতে পারে না, তাহাই যে অসম্ভব বা অসত্য এমন কোন 
কথানাই। এ কথাঠিক। কিন্ত জগদীশ্বরের সকলই সাধ্যায়ত্ত বলিয়া 
তিনি যে সকলই করেন, এমন কোন কথ নাই। মনে করিলে তিনি থে 
সবই কব্িতে পারেন, ইহাই তাহার প্রকৃত অসীমতত্ব এবং অনস্তত্ব । তিনি 
অসীম এবং অনস্ত বলিয়া যে সবই করিবেন এমন কোঁন আবশ্যকতা নাই। 
অতএব যে প্রণালীর সমষ্টি মানুষ বুঝিয়া উঠিতে পারে ন1 সে প্রণালীতে 
জগদীশ্বর স্যষ্টি করেন নাই, এ কথা বলিলে জগদীশ্বরের অনস্তত্ব বা অসীম 


সোহং | ৬০৭ 


শক্তি অস্বীকার কর] হয় না। এখন বিচার্ধ্য এই যে, যে মতানুসারে স্থপ্টিক্রিয়া 
মানুষের ছুর্বোধ্য সে মত অবলম্বন করিবার আবশ্যকতা নাই । প্রত্যুত্তরে 
সচরাচর এইবপ উক্ত হইয়া থাকেঃ যেক্ষ্ট জগত জআঙ্টী জগদীশ্বর হইতে 
এত অধম ও নিকৃষ্ট যে, জগৎ এব জগণাশ্বরকে এক পদার্থ জ্ঞান করিলে 
জগদীশ্বরকে নিতান্তই অবমাননা কবা হয়, নিতীগ্ুই অধম করা হয়। কিন্ত 
জগদীশ্বর অধম পদার্থের স্থষ্টিকর্তী, একথা বলিলে ৪ কি জগদীশ্বরকে তেঞনি 
অবমানন| করা হয় না, তেষনি অধম করা হয় না? শুধু অধম পদার্থ হইলেই 
কি অধম হইতে হয়, অঞ্চম কার্ধ্য করিলে অথবা অধম পদার্থ প্রস্তত করিলেও 
কি অধম হঈতে হয় না? কোন ব্যক্তি শুধু দুশ্চরিত্র হইলেই কি অধম হয়? 
সচ্চরিত্র হইয়া যদি একথান। দ্রনীতিপুর্ণ পুস্তক লেখে তাহ। হইলেও কি 
অধম হয়না? তবে জগৎ অপকুষ্ট গিনিম বলিরা তাহাকে জগদীশ্বরের 
রূপ, বিকাশ, বা বিবর্ত না বলিয়া তাহার স্থষ্ট পদার্থ বলিলেই কি তাহার 
মান বা গৌরব রক্ষা করা হথ? বাহারা এমন কথ! বলেন, তাহাদিগকে 
আমি বুঝিতে পারি না, তাহাদেব নীতিশাস্্ কেমন তাহারাই জানেন, 
তাহাদের মান মর্যাদা বিষয়ধ সংক্কার কি রূপ, তাহারাই বলিতে পারেন। 
এ বিষয়ে আর যাহা বক্তব্য আছে পরে বলিব। 

কিন্তু ছুইট' মতের মধ্যে কোন্টি ভাল তাহা মীমাংসা করিবার আর 
একটি উত্তম উপায় আছে । একটু অভিনিবেশ সহ্ীরে দেখিলে বুঝিতে 
পারা যায়, যে দুইটি মতের মধ্যে বিশেব পার্থব্য নাই_-জগৎ ভ্গদীশ্বরের 
রূপ, বিকাশ বা বিবর্ত এ কার অর্থও বা, জগত জগদ*শ্বরের স্যর এ কথার 
অর্থও প্রায় তাই। হ্যাট এবং শ্য্টিখর্ভার মধ্যে কি দন্বন্ধ, তাহা একটি 
পার্থিব দৃষ্টান্ত দ্বারা কতকটা বুঝিতে পারা যায়। সেক্সপীয়র অথবা! সেক্স- 
পীয়রত্ব একটি পদার্থ । সেক্সপীয়র ঈচিত হ্যাম্গেটে চরিত্র আর একটি 
পদ্দার্থ। সেক্সপীয়র হইতে হ্যামলেট পৃথক পদাথ সন্দেহ নাই । 
হ্যামলেট, শচরিত্র থে সকল উপকরণে নিম্মিত স্বরং সেক্সপীয়রের চরিত্রে 
বোধ হয় সে সব উপকরণ ছিল না। এ অথে সেক্সপীয়র এবং হ্যামলেট, 
ছুইটি পৃথক পদার্থ । বিস্ত আর এক অর্থে ছুইয়ের মধ্যে বড় বিভিন্নতা 
নাই--অর্থাৎ সেকাপীয়রও যা, হ্যামলেট ও তাই । হ্যামলেট, সেক্সপীয়র 
হইতে ভিন্ন হইলেও হাম লে:ট এমন একটু কিছু আছে, যাহা সেক্সপীয়রেই 
পাওয়া যায়, আর কোন ব্যক্তিতে পাওয়া ষায় না। সে একটু-কিছুর নাম 
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সেঁক্সপিষ়রত্ব, সেক্সপীয়রের ধাত্‌, সেক্সপীয়বের অস্থিমজ্জা বা সেক্সপীয়্রের 
সেক্সপীয়র-__যাহা সেক্স পীয়রের কোন একটি ভাব বা কর্ধ্য বিশেষ নয়; যাহা 
সেক্সপীয়রের সকল ভাব এবং সকল কার্যে আছে-_-যাহার গুণে সেক্সপীয়রের 
সকল ভাব সেক্সপীয়রেরই ভাব, আর কাহারো বা আর কোন রকমের ভাব 
নয়; সেক্সপীয়রের সকল কার্ধ্য সেক্সপীয়রেরই কার্ধয, আর কাহারে! বা আর 
কোঁন রকমের কার্ধ্য নয় । সে একটু-কিছু অর্থাৎ সে সেকাপীয়রত্ব, সেক্স পীর- 
রের ধাত্‌, সেক্সপীয়রের অস্থিমঙ্জ] বা সেক্সপীম্বরের সেকাপীয়র শুধু হাম্লেটে 
নয়, সেকাপীয়র রচিত ভাল মন্দ সমস্ত চরিত্রে আছে-লীররে, মিরন্দায়, ফাল" 
ষ্টাফে, ওব্রেণে, ম্যাক্বেথে, ম্যাক্ডফে, শীইলকে," সমস্ত চরিত্রে আছে। 
মিণ্টন রচিত কোন চরিত্রে সে সেকাপীয়রত্ব নাই। আবার সেক্সপীয়র রচিত 
কোন চরিত্রে মিপ্টনত্ব নাই। এইরূপ সকল মানবস্থ্টিকর্তার সম্বন্ধে 
বশা খাইতে পারে । এবং এ কথার অর্থ এই যে,যেষাহা সৃষ্টি বা রচন] 
করে, তাহাতে তাহার নিজের কিছু অথবা নিজত্ব-কিছু থাকেই থাকে । 
যে পরিমাণে সেই নিজের-কিছু বা নিজত্ব-কিছু থাকে, অন্তত সেই পরিমাণে 
মানব-ভ্রষ্টটী এবং মানব-সৃষ্টির সন্বন্ধে বল] যাইতে পারে, বে ছুইই এক 
পদার্থ এবং মানবশস্য ইট মানব-আষ্টীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারে_-সোহৃহ। 
সেক্সপীয়রের হ্যামলেট কালনিক শ্যট,.না হইয়া ষদি তোমার আমার 
ন্যায় সজীব ও সচেতন স্থষ্টি হইত, তাহা হইলে তুমি আমি বেমন ব্রহ্মকে 
লক্ষ্য করিয়া বলি-_-(তসোহহ। সেও তেমনি সেক্সপীয়রকে লক্ষ্য করিয়। বলিতে 
পারিত-পসোহুং। কাণ্য হইতে কারণ ভিন্ন হইলেও কার্যে কারণ 
থাকিবেই থাকিবে । খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী ইউরোপীয় দার্শনিকের1ও একথা 
স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব স্থ্ঠতে স্যষ্টকর্তী অবশ্যই আছেন-- 
স্যষ্ট হইতে সৃষ্টিকর্তা সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইতে পারেন লা। স্চৃষ্টিকর্ভাীকে 
অন্তত স্য্টির আংশিক উপাদান বলিয়। স্বীকার করিতেই হয়। অন্তত ০সই 
অংশ সম্বন্ধে স্থ& পদার্থ স্য্টিকর্তাকে লক্ষ্য করিয়া! বলিতে,পারে-সোহং 
বলিলেও কোন দোষ হয়না । বলাই কর্তব্য। না বলিলে স্যর্টিকর্তার 
অন্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। স্যষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার নামই 
নাস্তিকতা | অতএব খ্রীষ্টান প্রসূতি স্বৈতবাদীদিগের মতানুসারেও ব্রহ্ম 
হইতে ব্রহ্মাণ্ড পৃথক, নয়, স্থষ্টিকর্তা হইতে সৃষ্টি পৃথক নয়। সে মতানুপারেও 
. অস্তিত্ব একটি বই দুইটি নাই--বস্ত একটি' বই দুইটি নাই। দার্শনিক 
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অচ্ছেদ্যব্ধপে সংযুক্ত, কেঘল 'এই রকম একটি অনস্ত চৈর্তন্য আছে, আর 
কিছুই নাই । অতএব ্্টি হুইতে স্থষ্টিকর্ভীকে ভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করা 
ুক্তিবিরুদ্ধ এবং ভিন্ন বলিলে ও, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে সৃষ্টিতে 


যাহ! কিছু আছে তাহাই সৃষ্টিকর্তাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারে--তসোহং' 
অতএব বিবর্ডতবাদ এবং স্ষ্টিবাদ--উভয়বাদেই স্য্টি এবং সৃষ্টি কর্তীর একত্ব 
নিশ্চিত। 

এখন একটি' গুরুতর কথার মীমাংসা আবশাক হইতেছে । ধাহারা 
খৃষ্টান প্রভৃতির ন্যায় ছৈতবাদী, তাহারা বলিতে পারেন, যে ব্রন্মাণ্ডে যখন 
ভাল মন্দ উভয়বিধ ভ্রব্যই দেখিতে পাই, তখন কেমন করিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্কে 
ব্রহ্ম বলি--কেমন করিয়া তিক্ত এবং মিষ্টকে এক বলি,স্গন্ধ এবং দুর্শন্ধকে এক 
বলি, সৌন্দর্য এবং কদর্য্যতাকে এক বলি, দয়! এবং নির্দয়তাকে এক বলি? 
একথার প্রথম উত্তর এই ষে, যখন বিবর্তবাদ এবং স্ষ্টিবাদ উভয়বাদেই স্থ্টি 
কর্তার একত্ব প্রমাণীক্ৃত হইতেছে, তখন কেহই এরূপ আপত্তি উ্বাপন 
করিতে পারেন না । দ্বিতীয় এবং প্রধান উত্তর এই যে, এই 
সকল বিভিন্নত। প্রকৃত বিভিন্নতা নয়_-এই সকল ভিন্নতা মনুষ্যের 
একট অবস্থা বিশেষের ফল বা উপলব্ধি মাত্র। মানুষ যে দ্রব্য তিক্ত 
বলিয়া ফেলিয়া দেয়, একটা পশু সেই দ্রবাকে অতিশয় মিষ্ট বলিয়া 
উদর পৃরিয়া ভক্ষণ করে। মান্বষের চোকে যাহা লাল, পক্ষীর চোকে 
হয়ত তাহা কাল। স্থল অবস্তা্ষ ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন আকার 
ও আস্বাদ থাকে, রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা সেই দ্রব্য সুক্ষ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে 
এক আকার ধারণ করে এবং প্রায় এক আশ্বাদ উৎপন্ন করে । স্বল আকারে 
একই বস্তু স্থূল ইন্ড্রিয়ের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপলব্ধ হয় । ইউরোপীয় বৈজ্ঞা- 
নিকেরা প্রম্ণণ করিয়াছেন যে তাপ, তড়িৎ, আলোক, প্রভৃতি যে সকল স্থ,ল 
পদার্থ স্থল উন্জ্িষ্নের দ্বারা এত বিভিন্ন বলিয়া! অনুভূত হয়, সুক্মাকারে সে 
সমস্ত একই পদার্থ। অতএব জগতে যাহ] বিভিন্নতা বলিয়৷ বোধ হয় তাহা 
প্রকৃত রিভিন্নতা নয় স্থল-ইঞ্জিয়-জম্প্-স্থ ল অবস্থার স্থল-উপলন্ধি মাত্র । 
যে স্থল ইন্দ্রিয়ের শাসন অতিক্রম করিয়! স্কুল অবস্থা হইতে উন্নত হই! 
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হুক্রূপে দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার কাছে "জগতে ভাল মন্দের 
প্রভেদ নাঈ, প্রকৃত বিভিন্নতা নাই। তাহার কাছে তিক্ত মিখ্রে প্রভেদ 
নাই, সুন্দর কুৎ্সিতেব প্রভেদ নাই, পাপ পুণ্যের প্রভেদ নাই । যে স্থূল 
ইন্জিথের শাসনে থাকিরা স্থল দৃষ্টিতে দেখে, সেই কেল তিক্ত মিষ্ট, পাপপুণা 
প্রভৃতি বিভিন্ন হ! দর্শন করে এবং সেই সমস্ত বিভিন্ন হার অধীন হইয়া নানাবিধ 
ক্লেশ ভোগ করে এবং অবনতি প্রাপ্ত হয়। এই যে আমরা জড়পদার্থ এবং 
চৈতন্যের মধ্যে প্রভেদ করিয়া থাকি, তাহাই কিঠিক? আধুনিক ইউবোপী্ব 
বিজ্ঞান বলিতেছে যে জড়জগৎ্ই চিন্ময় জগৎদ্ধপে কুট উঠিয়াছে । আমরাও 
নিত্য দেখিতেহি যে যে সকল জড় দ্রব্য আমর ভক্ষণ করিয়া থাকি 
তাহা শুধু আমাদের জড়শোণিত এবং জড় নস্থি বৃদ্ধি করিতেছে না, আমা- 
দের চিস্তাশক্তিও বৃদ্ধি করিতেছে। শুক্রশোণিত সমুভ্তত সন্তান কেবল 
জড় নয়, চৈতন্য সম্পূন্ন ৪ বটে। তাই আমাদের একজন গুরুদেব তুল্য 
গ্রন্থকর্তী লিখিগাছেন যে “জড়জগং চিন্ময়" । * অতএব কেমন করিয়া 
বলি যে জড়পদার্থ এবং চৈতন্য ভিন্ন পদার্থ? কেমন করিয়া না বলি, যে 
আমরা স্থল অবস্থায় স্থল ইন্দ্রিপ্ধের শাসনে আছি বলিগাই জুড়ের এবং 
 চৈভন্যের একত্ব দেখিতে পাইতেছি না? কেমন কিয়া না বলি, ষে জড়ত 
চৈতন্যের একটি অবস্থা মাত্রট কেমন করিয়া না বল যে বর্ম অথব! স্থ,লতা 
শূন্য চৈতন্যের কা্ছে জড় এবং চৈতন্য একই পদার্থ ? 

কিন্তু ব্রঙ্গাণ্ডের ভিতর প্রকৃত বিটিন্নত। খা বৈষম্য না থাকিলে ও, এ কথ! 
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, ষে ত্রক্গাণ্ডের একটি স্কুল অবস্থা আছে। 
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃত বিতিন্নরতা নাই বটে, কিস্তি এক রকমের একটা বিভিন্নতা 
আছে। সে বিভিন্নতা স্থুলত্বের ফল মথব!স্থুলত্বের অঙ্গ । অতএব স্বীকার 
করিতে হঈতেছে, যে ব্রহ্গাণ্ডে একটা স্থুলত্ব আশে এবং তাহ] হঈলে কেমন 
করিয়া বলা যায় যে বক্গাণ্ড এবং ব্রহ্ম একই পদার্থ? ত্রহ্মাণ্ডের যদি স্থুলত 
থাকে, তবে ত্রহ্মাণ্ড এবং ব্রন্গকে এক বলিলে ব্রহ্মকেও স্থল বল] হয় এবং 
তিনি স্থল এ কথা বলিলে তাহাকে পাপপুণ্যরূপ বিভিন্নহা এবং বৈষম্যের 
অধীন করা হয়। এ কথার উত্তর এই যে ্রক্গাণ্ডের স্থলত্ ত্রন্মাণ্ডের 
নিতা গুণ বা অবস্থা নয়_ক্ষণম্থাক্লী গুণ বা অবস্থা মাত্র। এবং সে গুণ বা 
অবস্থা প্রকৃত নন্তিত্বও ন্য__ক্ষণি€ অবস্থার ক্ষণক উপলব্ধি মাত্র । “স গুণ বা 


& পারিবারিক গ্রবন্ধে-উৎসর্গপত্র দেখ । 
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অবস্তা যে প্রকৃত অস্তিত্ব নয়, তাহা সহদ্গেই বুঝিতে পারা ষাঁয়। মাস্থষের রাগ, 
দ্বেষ লোভ, যোহ প্রভাতি কতকগুলি স্থ,ল প্রবৃত্তি আছে। মানুষ যতক্ষণ 
সেই সকল স্থল প্রবৃত্তির বশীভূত থাকে, ততক্ষণ তাহাকে কেবল কতকগুলি 
ক্ষণস্থাধী এবং বিভিন্ন ভাবের রঙ্গক্ষেত্র বলিয়া বোধ হয়। সেও লেই 
বিভিন্ন এবং ক্ষণস্থায়ী ভাবের অধীন থাকিয়া আপনাকে প্রতি মুহুর্ত বিভিন্ন 
ভাবে হন্পুভূত করে--আপনি যে আগা গোড়া একটি সুদৃঢ়, সুনিশ্চিত, 
সুস্থির, সমভাময় অন্তিত্ব তাহা অনুভব করে না, বা করিতে পারে না। 
স্বচ্ছ জলে মেঘের পর ঞ্ঞঘের ছায়া পড়িলে জলের যে প্রকার আকৃতি হয়, 
তাঁগার আধ্যাত্মিক আকৃতিও সেইকপ হইয়া থাকে । কিন্তু মেঘের পর 
মেঘের ছায়ায় থাকিফা! শচ্ছ ভলেব ঘে অ'কৃতি ব1 অস্তিত্ব হয়, সেও যেমন 
স্বচ্ছ জলের প্রকৃত আকৃতি বা অস্তিত্ব নয়, বিভিন্নভাবের অধীন থাকিলে 
মান্ষের যে আকুতি বা অস্তিত্ব হয়, তাহাঁও তেমনি মানুষের প্রকৃত আকুতি 
বা অস্তিত্ব নয়। দিষ্ত মানুষ যখন লোভ, মোহ, মাৎসর্ধ্য প্রভৃতি স্থ,ল- 
ইত্্রিয-মুলক স্থল প্রবৃত্তির শাসন অতিক্রম করে, তখন সে সততই একটি 
সদৃড়, স্থুনিশ্চিত, সুশ্ছির, সুন্দর, স্ুনিম্দল সমান আকার ধারণ করিয়া থাকে। 
জগতের কিছুতেই সে আকারের পরিবর্তন বা বিকার ঘটাইতে পারে না। 
তখন মানুষের আকার বা অস্তিত্ব মেঘেব ছায়া হইছে বিমুক্ত স্বচ্ছ জলের 
আকার বা অস্তিত্বের সমান হয়। অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে, যে 
্রহ্ধাণ্ডে ষে স্ত,লত্ব আছে তাহা ক্ষণস্থায়ী অবস্থামাত্র এবং প্রকৃত অস্তি ত্বও 
নয়। অতএব বর্গের আংশিক মায়াময় ক্ষণস্থামী রূপ ব্রঙ্গ হইতে উদ্ভূত 
বাঁ প্রক্ষিপ্ত হইলেও ব্রহ্ম তদ্দবারা দূষিত হন না, কেন লা ব্রহ্ম নিত)তামন় 
অতএব অনিত্য কর্তক পরাভূত হইবার নর, এবং ব্রহ্ম তাহার অধীন নন, 
সে-ই ব্রনের অবীন, যেহেতু, সে-ই ব্রদ্ষে। ইচ্গাপস্তৃত -উন্ত্রজাল বেঘন ন্্ু 
জালিকের ইচ্ছাসন্ৃভ দেও তেদনি ব্রঙ্গেব ইচ্ছামস্তু”, এবং ইন্দ্রজাল যেমন 
ধন্রজালিকের, প্রকৃত অপ্তিত্বকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেও হেমনি ব্রহ্মাকে 
স্পর্শ করিতে পারে ন1। তবে কেন যে তিনি শ্থ,লরূপ ধারণ করেন বা স্থলতব 
প্রকাশ করেন, তাহা তিনিই জানেন। কিস্ুবেকাবণেই করুন, তিনি ষখন 
আপনাকে লইয়াই আপনি এইরূপ করিতেছেন, তখন আর কোন কথাই 
হতে পারে না। পরকে লইয়া কোন কাক কর্িপে অনেক কথা হইতে 
পারে। আপনাকে লইয়া কোন কাজ করিলে কোন কথাই হইতে পারে 


৬৯২ নবজবীবন। 


না। অতএব বঙ্গাণ্ডে স্বলত্ব থাঁকিলেও ব্রন্ধাও এবং ব্রহ্ম এক, এ কথা 
বলিলে কোন দোঁধই হয় লা। ফলত ব্রন্াণ্ড যদি 'ব্রক্গকে লক্ষ্য করিয়! বলে 
-সোহ্‌ং--তবে ব্রহ্মাণ্ড সকল কথার সার কথাই বলে। 

আমাদের মধ্যে যাহার! আমাদের শান্ত অধ্যয়ন করেন না, ইংরাজি সসাস্্রই 
বেশী অধ্যয়ন করেন, তাহাদিগের ছুই তিনটি কথার এইখানে মীমাংসা! করিবার 
চেষ্টা করিব । তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যে ব্রহ্ধাও যদি তরহ্ধই 
হয়, তবে ব্রহ্গাণ্ডে যত পদার্থ আছে সবই ব্রন্গ। তাহ] হইলে তুমিও বধ, 
আমিও ত্রন্ধ, গাছট1ও ব্রন্গ, পাথরখানাও ব্রহ্ম, 2ট্খানাও ব্রহ্ম, সবই ব্রহ্ম । 
তাহা হইলে জগদীশ্বর এক নন, জগতে যতগুলি" পদার্থ আছে, ততগুলি 
জগদীশ্বর আছেন | কিন্তু ইহার অপেক্ষা হাস্যাস্পদদ কথা আর 
হইতে পারে না। ধাহারা এইরূপ তর্ক করিয়া থাকেন, তাহারা ত্রহ্গ 


কাহাকে বলে তাহাঁও জানেন না! এবং সোহং কি ভাহাও জানলেন না। 


তাহারা জানেন না যে ব্রক্ম একটি পদার্থ, বিভাজা নয়, এবং ব্রহ্মকে কেবল 
জ্ঞানের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, চক্ষু কি অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রতাক্ষ 
করা যায় না। অতএব তাহারা যখন বলেন যে জগতে যতগুলি পদাখ 
আছে, ততগুলি ব্রহ্ম আছেন, তখন তাহার ইন্জরিয়াতীত পদার্থকে ইন্দ্রিয় 
প্রত্যক্ষ পদার্থের অবস্থাপন্ন করেন । তাহাদের আরো এই একটি ভূল হয় 
ষে যেখানে প্রকৃত সংখ্যা নাই, সেখানে ঠাহার] সংখ্যা কল্পন! করিয়া থাকেন। 
জগতে পদার্থের সংখ্যা আছে, স্ত'ল ইন্দরিয়ের দ্বারা জগৎ দেখিলেই এইকূপ 
ভ্রম হইয়া থাকে । প্রকৃত জ্ঞান-চক্ষে দেখিলে জগতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ 
বা বহু সংখ্যক পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, ভিন্ন তন্ন পদার্থ একই 
পদ্দার্থের ভিন্ন ভিন্ন আকার বা অবস্থা বলিয়া বোধ হয়। আধুনিক সঙ্গ 
এবৎ উন্নত বিজ্ঞানও এই কথার স্থচন! আরম্ভ করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম যখন 
স্থল চক্ষে দেখিবার জিনিস নন, জ্ঞান-চক্ষে দেখিবার জিনিস, তখন বর্গের 
সহিত ত্রন্ধীণ্ড বা জগতের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে হইলে জগৎকেও দ্বল চট্ষে 
না দেখিয়া জ্ঞান চক্ষে দেখা উচিত। কিন্তু জ্ঞানচক্ষে দেখিলে জগণ্ডে 
একাধিক পদার্থও দেখিবে না, একাধিক ব্রঙ্গও দেখিবে ন1। 

দ্বিতীয় কথা, জ্ঞানচক্ষু ছাড়িয়া. দিয়া স্থল চক্ষু দ্বারা দেখলেও জগতে 


যত পদার্থ ততত্রন্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। সোহং--ইহার অর্থ এই থে 
বন্ধ যে পদার্থ আমি (অথবা জগৎ) ও সেই পদার্থ-_ইহার এমন অর্থ দঃ 
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যেআমিই ব্রহ্গ। ভবে কেমন করিয়! বল, ষে ব্রহ্ম এবং ব্রদ্মাণ্ুক্ষে এক পদার্থ 
বলিলে, তুমি আমি.গানছ পাতা ঘটি বাটি সকলকেই ব্রঙ্গ বা জগদীস্বর 
বল! হয় ? সমস্ত সমুদ্রও ষে পদার্থ এক ফোট। জলও সেই পদার্থ । 
ত1 বলিয়া এক ফোঁটা জল কি সমুদ্র? এক ফৌটা লে কি সমুদ্রের 
তিমি তিমিঙ্গিল খেলে, সমুদ্রের তরঙ্গ উঠে, সমুদ্রের পোতশ্রেণী চলে, সমুদ্রের 
মহাপ্রলয় উদ্ভূত হয়? একটি অঙ্গুলিও যে পদার্থ সমস্ত দেহটা'ও সেই পদার্থ । 

বলিয়া একটা অন্তুলি কি দেহ? মনের একট1 ভাবও যে পদার্থ মনও 
সেই পদ্ার্থ। ত] বলিয়া! মনের একট ভাবই কি মন? তবে সর্বজ্ঞ, 
সর্বশক্তিমান, সর্ধানুন্দ ব্রঙ্গও যে পদার্থ, জগৎও সেই পদার্থ বলিয়া কেমন 
করিয়৷ বল, যে তুমি আমি গাছ পাত ঘটি বাটি সকলই এক একটি সর্বজ্ঞ, 
সর্বশক্তিমান সর্বানন্দ বর্গ? “সোহং এর প্রকৃত অর্থ বুঝ না বলিয়াই 
এইরূপ প্রলাপ বকিয়া থাক । 

ধাহাদের কথ! বলিতেছি,তাহাদের মধ্যে অনেকে ইহাও বলিয়া থাকেন যে 
ব্রহ্ম অতি মহৎ পদার্থ । অতএব যখন দেখিতেছি যে জগতে মানত ছাড়া আর 
কেহ ব আর কিছুই প্রকৃত মহৎ নয়, কেন না। গ্রকতরূপে মহৎ কার্ধ্য করে না, 
তখন কেমন করিয়। জগৎ এবং জগদীশ্বরের একত্ব স্বীকার করিয়া জগতের সকল 
পদার্থকে মহত বলি ? তাহার। বলিয়া! থাকেন, যে যেসকল পদার্থ অচেতন সে 
সকল পদার্থ কোন কাজই করে না,ষেসকল পর্দাথ সচেতন সে সকল পদাথের্র 
মধ্যে মান্ন্ষ ছাড়া কেহই মহৎ কাঁধ্য করে না,কেবল আত্ম-সেবাতেই নিষুক্ত। 
ইহাই কি ঠিক ? জগতে কি এমন একটা সময় হয় নাই ষখন জগতে মানুষ ছিল 
না £ কিন্ত সেই মনুষ্য-শৃন্য জগৎ্ই কি মানুষকে প্রসব করে নাই? যদি করিয়। 
থাকে তবে কেমন করিয়া! বল যে জগতে যাহা মানুষ নয় তাহ] মহৎ কাধ্য 
করে না বা! করে নাই ? তুমি বলিবে--আমি ইউরোপীয় বিজ্ঞানের বিবর্তবাদ 
মানি নাবা বুঝি না। আচ্ছা তাছাই হউক। তুমি মান্ধষ-অতএব তুমি 
মহৎ_হইহা ত মান, ইহাঁত বুঝ। কিন্তু বল দেখিতুমি যাহা আহার কর 
অর্থাৎ জগতে যাঁহা মানুষ নয়, তাহা। তোমার দেহে বল সঞ্চার করিতেছে 
বলিয়া তুমি জগতে মহ, কার্ধ্য করিতে পারিতেছ কি না? ঘদি তাহাই হয় 
তবে কেমন করিয়। বল ষে জগতে যাহা মানুষ নয় তাহা] মহৎ কার্য সম্পাদনে 
নিষুক্ত নয় ? তুমি থে ইউরোপকে এত ভাল বল, সেই ইউরোপের বিজ্ঞান 
আজ কি বলিতেছে ? বলিতেছে না কি থে পৃথিবীর কাঁটাণুকীট, অণুপরমাণ 


৬৯৪ নবজীবন। 


ক্ষুদ্র বৃহৎ, সচেতন অচেতন সকল পদাথ ই জগদীশ্বর কর্তৃক বিপুল ব্রহ্ষাণ্ডের 
বিশীল উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত হইয়া রহিয়াছে? তুমি মাত্ম প্রধান, আত্ম- 
সর্বস্ব, প্রকৃত ত্রহ্মজ্ঞানী * নও, তাই মনে কর, ষে তুমি যা কর, তাই ভগতের 
কাজ, তোমাঁর ঘ1 উদ্দেশা, বিপুল ব্রন্দাণ্ডের ও সেই উদ্দেশ্য, অনন্ত ব্রদ্দেরও 
সেই উদ্দেশ্য । তাই তুমি বুঝ না, ষে অসীম অনস্ত ব্রন্মের কাছে তুমি একটি 
বালির কও ন্হ। তাহ তোমার মনে হয় না) যে অসীম অন্স্ত ব্রহ্গের 
অসীম অনস্ত ব্রহ্গাণ্ড কিজানি-কোন.অসীম-অনভ্ত-উদ্দেশ্যে তুমি আমি 
রাঁজা প্রজা পর্বত প্রান্তর গাছ পাতা পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ধূল! কাদা! সমস্ত 
পদার্থকে সমভাবে সেই এক উদ্দেশে]র সাধক করিষা! অসীম তেজে অনন্ত 
পথে ছুটিয়াছে! তুমি কি না আজ বল, যে জগতে মান্য বই মহৎ আর কিছুই 
নাঈ, মানুষ বই আর কেহ মহৎ কার্ধয করে ন1! তুমি ত ভারতের হিন্দু নহ। 
সোহ্‌*-_ভারতের হিন্দুর কথা। তুমিত ভারতের হিন্দু নহ। তুমি কি 
ভারতের, কি ইউরোপের, কোন দেশেরই প্রকৃত মনুষা নহ। 

মৃত মহাত্মা কেশবচন্ত্র সেন এইরূপ মাশঙ্কা করিতেন +, যে মানুষ যদি 
আপনাকে ব্রহ্ম মনে করে, তবে তাহার অহঙ্কারের সীমা গাকিবে না। 
আমরা বলি তা নয়-_মান্ষ আপনাকে ব্রহ্ম মনে করিলেই, তাহার 
অহঙ্গার নাঁশ হইবে। ষে হিন্দু বলেন-পোঁহং, সেই আমি, সেই 
হিন্দু বলেন যে জগতে শুধু আমি নয়, যা কিছু আছে সকলই সেই। 
যেখানে সকলেই ব্রহ্ম সেধানে এক জনের ব্রহ্ম বলিয়! অভিমান বা অহঙ্কার 
করিবার স্থান ব1 পথ কই? আবার যেখানে মানুষ আপনাকে আপনি 
বলে সোহং, সেখানে অহৎ জ্ঞান ত হইতেই পারে না, সেখানে 'অহং-এর, 
স্থান কই? জগতের সাহিত্যে ইহার প্রমাণ পাই। ইউরোপে এক সময়ে 
ধর্দ্ের নামে অনেক অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে । প্রটেষ্টাগ্ট 
এবং অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ভূক্ত অনেক মহাপুরুষ পুড়িয়া মরিয়াছেন, আনন্দে 
প্রাণ বিসঙ্জ্বন করিয়াছেন, হথাপি মাপন আপন ধর্ম স্বন্বীয় মত পরিত্যাগ 
বা পরিবর্তন করেন নাই । সে মহান্‌ ইতিহাস পাঠ করিলে বিস্মিত 
ও চমগ্কৃত হইতে হয়! কিন্তু সে ইতিহাসে এমন একটি কথা পাই যাহা 

* সাম্প্রদাড্িক অর্থে এ শব্ধ ব্যবহার করিলাম ন1। 
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সেোহুং। ৬৯৫ 


ভারতের সাহিঠ্যে পাই না। সে কথাটি এই-__সেই সব মহাপুরুষের1 যে)' 
ধর্মের নামে ধর্মচ্যুত হইতে অন্বীকার করিয়া ইলেন তা নয়-_শাস্মস্বাধীনতার 
(19051408] 18101৮- এর) নামে মন্বীকার করিয়াছিলেন। সে অসাধারণ 
বীরত্ব এবং মহত্বের মূলে আত্ম বা অহ্‌* দেখিতে পাই। হিন্দুব সাহত্যে 
প্রহ্লারদদের কথা, সেই রকমের কথা--সেই রকম বা তদপেক্ষা বীরত্ব এবং 
মহত্বের কথা । কিন্তু সে কথায় অহংবা আ্মের লেশমাত্র নাই। সে 
কথাপ্ন বিঞু-বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুই অহৎ বা আয়ের প্রতিষূত্_প্রহলাদে 
অহং ব1 আত্মের সম্পূর্ণ অভাব । প্রহলাদ আপনা নামে, আত্ম-স্বাধীনত।র 
নামে, সকল যন্ত্রণা সহ করির! শেষ পর্য্যগ্ত বৈষ্ণব ধর্ম ধরিয়া থাকেন নাই, 
বিষ্ুর নামে সকল যন্ত্রণা সহ করিয়া, শেষ পর্যন্ত বৈষ্ন ধর্ম ধরয়া 
ছিলেন । যেখানে খিষণণঈ সব. সেখানে প্রহ্লাদ আবার কে? বিষ্ণু 
পুরাণে প্রহ্লাদচরিত পাঠ করি:লই একথা সত্য কি না বুঝিতে 
পারিবেন। এই জন্যই হিন্দু সাহিত্যে, ধর্মের ইতিহাসে মহত্ব এবং 
বীরত্বের কাহিনীতে অহং বা আত্মের নাম গন্ধও নাই- খুষ্ট ধর্মাবলন্্ী 
ইউরোপের সাহিত্যে ধর্মের ইঠ্হাসে মহত্ব এবং বীরত্বেন কাহিনীতে 
অহং বা আত্ম ড়ই প্রবল । ভারতের ০োহ্‌ং ভারত এবং ইউরোপের 
মধ্যে এই অপুর্ব প্রভেদ করিয়াছে, ভারতকে ইউরোপ অপেক্ষ! 
এতই শ্রেষ্ঠ করিয়াছে । ভাবঠের সোহ্‌ৎ ভারতের খিন্দুর বড়ই গৌরবের 
দিনিদ। কিন্তত!। বলিয়া অভিমান করিও না। সোহং,কাহাকে বলে 
যদি বুঝিয়া থাক, তব অভিমান করিতে পারিবেও না।। অভিমান বা 
অহঙ্কাৎ বিনষ্ট না হইলে কেহ €সাহং-এর অধিকারী হয় না। আর 
সোহং'-এর প্রকৃত অধিকারী না হইলে, কেহ প্রকৃত ব্রহ্গজ্ঞানীগ হয় 
না, প্রকৃত ধার্মিকও হবু না। এসকল কথা পরে আরো বুঝাইয়া বপিব। 
শুশ্ৃদর্শী হিন্দুর কুক্স্সতন “দোহ্‌ং-এর অর্থ -প্রকৃচ ত্রহ্ষজ্ঞান, প্রকৃত 
আত্মজ্ঞান,_-সুমন্তের সামঞ্জস্য, সমন্তেব মহত্ব, সমস্তের একত্ব, অতুযুচ্চ 
বিশ্বব্যাপী কবিত্ব। 

হিন্দুর পোহং বলিতেছে যে হিন্দুর ন্যায় ব্রহ্গজ্ঞানী, ত্রহ্গ-দর্শী, ব্রহ্ম ভক্ত, 
্রহ্মাগু-গ্রাী, ব্রহ্ষাণ্ডের কৰি পৃথিবীতে আর কোথাও জন্মে নাই। 


বঙ্গে ইংরেজাধিকার । 


পলাশী যুদ্ধের পর হইতে বাঙ্গালায় ইংরেজদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল হয় । 
এই যুদ্ধের পর হইতেই বাঙ্গালার নবাব ইৎরেজের পদানত হইয়া পড়েন। 
ষে'"দ্ধ এক দল বিদেশীকে বণিক বেশ ছাড়াইয্বা রাজবেশে বাঙ্গালার 
সিংহাসনে বসাইয়াছে, তাহাতে বিজেতা আপনার লোকাতীত শূরতব বা 
অসাধারণ পরাক্রম দেখান নাই । দেওয়ীরের যুদ্ধে জয়ী হইয়া, প্রাতঃম্মর- 
নী্ন প্রভাপসিংহ মৌগলের হস্ত হইতে মিবার রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন । 
পরাক্রমশালী রণজিৎ সিংহ নওশেরার যুদ্ধে জয়শ্রী অধিকার করিয়া সিম্থুনদের 
অপর পারে-_-মাঁফগানের অধিকৃত পেশাবরে আপনার জয় পতাকা উড়াইয়! 
দ্রিয়াছিলেন । ভারতের ম্হাশক্তিনূপিণী কন্মদেবী আহ্বেরের নিকটে 
কোতবদ্দীন ইবকৃকে পরাজিত করিয়া, স্বরাজ্যের স্বাধীনত! অক্ষত করিয়া- 
ছিলেন। বীরকেশরী শিবজী দক্ষিণাপথের যুদ্ধে মৌগল সৈন্যের ক্ষমতা 
রোধ করিয়া, হিন্দুজয়ী মুসলমানের মধ্যে স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । এই সকল যুদ্ধেই বিজেতার বিজক্িনী শক্তির পূর্ণ বিকাশ 
হয়--বিজেতারা & সকল যুদ্ধেই আপনাদের বীরত্ব ও ক্ষমত। বলে বিজয়- 
লক্ষ্মী অধিকার করেন | ইতিহাসে এই সকল কথা অক্ষয় অক্ষরে 
লেখা রহিম্বাছে। কিন্তু যে পলাশীর যুদ্ধে হতভাগ্য সিরাজউদ্দোলার 
অধঃপতন হয়, মীরজাফর ইংরেজের নিকটে মাজ্স বিক্রয় করেন, ব্যবসায়ী 
ব্রিটিশ কোম্পানি বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সন্ধি বিগ্রহ ঘটিত রাজকার্্ে 
অভিনিবিষ্ট হন,তাহাতে বিজেতা উৎরেজ মাপনার বীরত্বে৭ পরিচয় কিছুই দেন 
নাই | “বীরভোগ্য। বস্তুন্ধর1” একথ। পলাশী সম্বন্ধে খাটে না। অকৃতজ্ঞতায় 
এই যুদ্ধের উৎপন্ডি-_বিশ্বাসঘাতকতায় এই যুদ্ধের স্থিতি এবং আশ্রয় দাতা 
প্রতিপালকের প্রাণনাশের” সহিত তাহার 'অহ্ুল ধন সম্পত্তিতে অকৃতজ্ঞ 
আশ্রিতের লোভের পরিতর্পণ--এই বৃদ্ধের পরিণাম । মহারাজ পুরু যদি 
বীরোচিত তেজস্থিতাঁ ও পৌরব দেখাইতে না পারিতেন, তাহা হইলে 
সেকন্দর শাহের উদ্দারতা ইতিহাসের বরণীয় হইত না। সিরাজের অর ভক্ঞ 
কর্ম্চারীগণ যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করিতেন, তাহা হইলে পলাশীর যুদ্ধে 
লর্ড ক্লাইব বাঙ্গালায় ইংরেজের আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিতেন না। 
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ইংরেজ ইতিহাস লেখক ইংরেজের প্রতিদন্দ্রী সিরাজের চরিত্র বড়, 
কুৎসিত ভাবে অঙ্কিত করিরাভেন। মার্শমান প্রভৃতির মুনে জানরা শুনিতে 
পাই সিরা্উদ্দৌল1 বড় অত্যাচাবী ও ক্র,বপ্রকৃত ঠিলেন, গর্ভিণীর 
গর্ভ বিদারণ করিরা, আমোদিত হই'তন-ভাগীবথীতে জনপুণণ নৌকা! 
ভূবাইয়া তামাদা দেখিতেন। সংক্ষেপে পৃথিবতে যত প্রণব প্প্বৃত্তি ও পাপ 
আছে, দিরাজ তত্সমুদফেরই আখিনারীী ভিলেন । আপনাদের প্রতিন্থীকে 
সাধারণের নিকট দ্বণিত ৪ শবজ্ঞাত করাই বোধ হঘ, ইংরেজ ইতিহাম- 
লেখকের উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সিক্ধ হইধাছে । আল 
কাল কোন নৃশৎ্স নরাধমেব নাগ কৰিণতত গইলে গ্রাণই গিরাপ্উদ্দৌলাব সহিত 
তুলনা ৪ইয়া থাকে । কিন্তপিরাজ গ্রক্ততপঙ্গে এইবপ নবপশু ছিলেন কি 
না, তাহা অনেকে অনুসন্ধান কবিষ্বা দেখেন শা । সিহাজউদ্দোলা বখন 
তাহার মাতামহেব সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন ভাহাব বন্বন আঠার 
বংসর। এব্যসে বুদ্ধির স্থিবতা পা দ্বদরশিতা জন্মে না! স্থতবাং সিরাজ 
যে, কোন কোন অংশে অস্িল-বুদ্ধি ও অনূন্দ্শী চিলেন, তাহা এক প্রকার 
হ্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পাবে । তকণ বস একটি বহুসমৃদ্ধ_-বহু- 
জনাকীর্ণ রাজ্যের অধকার পাইলে সহভেই নাজ্যাধিকাণীর ক্ষমতাপ্রয়তার 
বিকাশ হয় | সিবাজ বে বাঙ্গাল! বিহাব ও উঠিষ্যাৰ স্রবাদারী পারা উদ্ধত 
ও ক্ষমতাপ্রির হইয়াছিলেন, তাহা ও আশ্চর্যেব 1 নতে | আজ কাল স্থসভ্য 
দেশেও এইবপ ক্ষম হ্াপ্রনভাব দৃষ্টান্ত €স্প্রাপা নভে জন্মণির সম্রাট 
ও কষিয়াব ভার কিজপ কঠোৰ ভালে আণ্নাদেল বাজশর্জিব পরিভষ দিয়! 
থাকেন, তাহা অনেকেই জাঁনেন। স্বদেশহুনৈধী আশবি পাশা স্বার্থপর 
ইৎরেজের ক্ষমতার বিকন্ধে দর্াযনান হওযাতে উত্লুস উদ্লারশীতিক 
সম্প্রদায় তাহাকে পিরি:প স্বদেশ হনতে শিক্বাসি ত পত্রিরাছেন, তাহাত কাগা- 
র& অবিদিত না । এই সকল পথিএতবুন্গি দূবদশাঁক কে» জর, রপ্রক্ৃতি নর- 
শার্দ,ল বলিয়া উল্লেখ চরেন না। অমন মপগ্শিতবুদ্ধি অন্বদশা মিরাজউদ্দৌল 
উদ্ধত ভাবেব পরিচয় দিয়াঙ্গেন ৭লিয়াত যে, সধুরয় পাপ-ভার তাহার স্কন্ধে। 
সমর্পিত হইবে, সেই বা কোন কথা 2 

বাঙ্গালায় ইৎরেজাধিকারের কথ! কেবল চাতুবী, প্রবঞ্ণ1 ও অবাধ্যতার 
পরিপূর্ণ । এই চাত্রুরীময়, প্রবঞ্চনামর ও অনাধ্যতাম্ন কথা প্রনর্গে আমবা 
সিরাজ উদ্দোলার পরিচনন পাই । এই পরিচয়ে সিরাগউদ্ষেলার চরিত্রে 
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মত দোষ দেখা না যায়, তাহার প্রতিতবন্্বী ইংরেজের চরিত্রে ততোধিক দোষ 
দৃষ্ট হইয়া থাকে। পিরাজউদ্দোলা যখন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার 
স্ববাদার, ইংরেজের! কলিকাতায় তখন একদল সামান্য ব্যবসাদার । এই 
ব্যবসাদারের দল যে কোন প্রকারে হউক, নবাবের আদেশে তাচ্ছল্য 
দেখাইয়াঁ-নবাধের মতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আপনাদের আধিপত্য 
স্বাপনে উদ্যত হন। ইহারা নবাবের অধিকারস্থ একজন অপরাধীকে আপনা- 
দের আশ্রয়ে রাখেন, নবাব পুনঃ পুনঃ বলিয়া পাঠাইলেও তাহাকে ছাড়িয়। 
দেন না-আবার নবাবের বিন অনুমতিতে আপনাদের হুর্গ নির্মশীণ করেন । 
একদল বিদেশী ব্যবসায়ীর এইরূপ আম্পদ্ধা ও অনধিকারপ্রিয়তা রাজ্যাধি- 
পতির অসহনীয়। লাহোর দরবারের একজন তেজন্বী সর্ধার বৃদ্ধ পিতার 
অপমানে উত্তেজিত হইয়া, অস্ত্র ধারণ করিলে, ইংরেজ চিরবন্ধু রণজিৎসিংহের 
শিশু পুত্রকে রাঙ্যচ্যুত করিরা, অনায়াসে পগ্তাৰ আত্মসাৎ করিতে পারেন, 
আর বাঙ্গালার নবাব একদল সামান্য ব্যবসায়ীর অবাধ্যতা উত্তেজিত হইয়া 
তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারিবেন না কেন, তাহা! ইতিহাস নির্দেশ 
করিতে অসমর্থ । সিরাজ তাহার একজন প্রতিহন্দীর বিরুদ্ধে সটসন্যে 
যাইতে ছিলেন, এমন সময়ে দুর্গ নির্মাণ ও ছুর্গের ভীর্ণ সংস্কার সন্বন্ধে 
কলিকাতার গবর্ণর ড্রেক সাহেবের অবিনয ও বাধাতা-পুর্ন পত্র পাইলেন । 
তাহার ক্রোধ প্রবল হঈল । ঠিনি অবিলপ্ষে আপনার নির্দিষ্ট পথ পরিবর্তন 
করিয়া! কাশীমবাজারে উপনীত হঈলেন। ওয়াটস্‌ সাহেব এইম্থানে 
ইংরেজদিগের কুঠীর অধ্যক্ষ ভিংলন | নবাব তীহাকে তাহার স্বদেশীয়দিগের 
অবাধ্য) ও বিনয়ের জন্য মিষ্ট ভ্সন1 করিলেন । কিন্তু ওয়াটস্‌ ওয়ারেণ 
হেষ্টিংস প্রভৃতির সহিত তিনি সদ্ব্যবহার করিতে ক্রটি করিলেন না ।* 
অপমান-ত্ুদ্ধ, নরঘাতক ও গঞ্ভিণীর গর্ভবিদারকের সমক্ষে ইংরেজেরা অক্ষত 
শরীরে রহিলেন। ইহার পাচদিন পরে নবাব সদৈন্যে কলিকাতার অভিমুখে 
যাত্র! করিলেন । 

এইন্ধপে নবাবের সহিত ইৎবেজদিগের বিরোধ ঘটে, শেষে পলাশীর যুদ্ধে 
এই বিরোধের অবপান হয় । ঘটনার মূল হৃত্র ধরিয়। বিবেচনা করিলে বোধ 
হইবে, ইংরেজদিগের অবাধাত1 ও প্রাধান্যপ্রিরতার জন্য এই বিরোধ ঘটিয়া 
ছিল । ইংরেলেকা আপনার ক্ষমত1 বদ্ধমূল করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, 
$:1015108, 1১001911920. 8319) 09. 27, 
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সিরাপউদ্দৌলা ইহার প্রতিদ্বন্থী হওয়াঁতে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। বর্তমান 
সময়েও দেখ] যায়, ইংরেজ যে কোন কার্য্যের উদ্দেশ্যে যে কোনস্থানে গমন 
করেন, প্রায় সেই স্থানেই কোন না| কোন প্রকারে আপনাদের ক্ষমতা 
স্বাপন করিয়া! থাকেন। অষ্টাদশ শতাবীর মধ্যভাগেও ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছিল। 
ইংরেজ বাণিজ্য করিতে বাঙ্গালায় আসিয়া, ধীরে ধীরে ছর্গ নির্মাণ 
ও তাহাতে সৈন্য নিবেশ করিতে থাকেন এজন্য নবাবের প্রতি তাচ্ছল্য 
দেখাইতেও ক্রটি করেন নাই | নবাব ইহাতে ক্রুদ্ধ লইলেও কাশীমবাজারে 
কলিকাতাস্থিত ইংরেজদ্িগের সতীর্থগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে 
ভূুলেন নাই | ইহা, বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার অধিকারী আষ্টাদশবর্ষাঁয় 
তরুণ যুবকের অল্প সখ্যাতির কথা নহে । 

সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিলেন । এই সময়ে ইংয়েজদ্িগের 
কুগীতে ৫১৪ জন লোক ছিল। ইহাদের মধ্যে পর্তগীস ও ইউরেশীয়ের 
সংখ্যাই বেশী, ১৭৪ জন মাত্র ইৎরেজ | যাহা হউক, গবর্ণর ড্রেক সাহেব 
ও সৈন্যদলের অধিনায়ুক মিন্চিন্‌ সাহেব নবাবের আক্রমণে ভীত হইয়া, 
দুর্গ হইতে পলায়ন করিলেন। * কলিক1তা নবাবের অধিকৃত হইল । 
নবাব পর্তগীস্‌ ও ইউরেশীয়দিগকে ছাড়িয়া দিলেন । কেবল হলওয়েল 
প্রভৃতি ১৪৬ জন উংরেজ তাহার বন্দী হইলেন। দিরাঁজ এই বন্দীদিগের 
প্রতি কোনরূপ কঠোরতা দেখান নাই। তিনি হলওয়েল প্রভৃতির বন্ধন 
মুক্ত করিয়া, তাহাদিগকে অনেক আশ্বাস দিলেন* ।| অপরিণত-বয়স্ক 
নবাবের এইরূপ ব্যবহার, তাহার শিঃতা ও সৌজন্যের দ্বিতীয় প্রমাণ। ঘষে 
নরহত্যাঁয় আমোদিত হয়, কেহ বিপদগ্রস্ত হঈলে আহলাদে গলিয়া যায়, 
সে কখনও বন্দীকৃত শত্রুকে বন্ধন মুক্ত করিয়া, আশ্বাসিত করে না। হতভাগ্য 
সিরাজের অনেক দোষ থাকিতে পারে, কিস্তু পতিত শত্রর প্রতি এইব্ধপ 
শিষ্টাচার প্রদর্শনে, তাহার ষে গুণ-গরিম। প্রকীশ পাইয়াছে, ইতিহাস তাহার 
আদর করিতে বিমুখ হইবে ন1.। 

নবাৰ বন্দীভূত ১৪৬ জন ইংরেজকে আশ্বাস দিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের 
ছুরদৃষ্ট ঘুচিল নাঁ। বাহার হস্তে এই সকল বন্দীর রক্ষার ভার ছিল, 
ভিনি সকলকে রাত্রিকালে একটি অতি সন্কীর্ণ গৃহে আবদ্ধ করিয়। রাথিলেন । 
প্রচণ্ড বিদাঁঘের নিশীথে এইরূপ বাধু শুন্য গৃহে আবদ্ধ থাকাতে অনেকের 
৯ গানে 585 0. 2৭, 0 
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প্রাণ-বায়ুর অবসান হইতে লাগিল। ভয়ঙ্করী রাত্রি প্রভাত হইলে ১৪৬ 
ভনের মধ্যে ২৩টি বিবর্ণ বিশীর্ণ কঙ্কাল মাত্রাবশিষ্ট জীবিত দেহ 'বুাণ্ছিরে 
আদিল। নবাব রাত্রিকালে বিশ্রাম গৃহে নিদ্রা যাইতে ছিলেন; এই 
শোচনীয় অন্ধকুপ হত্যার বিষয় তাহার গোচর হয় নাই । স্থৃতরাং এজন্য 
তাহাকে দায়ী ধরা যাইতে পারে না। প্রভাতে এব্যয় তাহার গোচর 
হইলে তিনি বন্দীরক্ষকগণকে সমুঠিত শান্তি দেন নাই, এইট তাহার একঘাত্র 
দোষ। এদোষ গোপন ধরিতে কেহই ইচ্ছী কবে না। কিন্ত মহাপাপী 
ইডজসনের পৈশাচি ব্যবহারের জাফাই করিবার জন্য ধাহারা ব্যগ্র হইয়] 
পুস্তক প্রণয়ন কেন, তীহারাই আবার অন্ধকপ-বিডম্বনার উল্লেখ করিষা 
আসিয়াবাীর নৃশংসতায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন,”_ইহাই আশ্চর্যের 
আশ্চর্যা, এবং বর্ধমান সভ্যনীতির রহপ্য। 

সিরাজউদৌলার রাত্বের একশতবৎজর পরে ব্রিটিশ কোম্পানির স্থশা- 
সিত ভারতবর্ষে যখন সিপাহ হার্জানা মিটিরা গেল, তখন কাণ্ডেন হুডসন 
দিল্লীর তিন জন রাজকুম্ারকে বেরূপ নির্দররূপে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহ] 
মনে হইলে আজ পন্যন্ত জদর কম্পিত হইরা উঠে । হুমায়ুনের সমাধি 
মন্দিরে প্রেতাত্মার আশ্রয় ভবনে এই বাঁজকুমারগণ আত্ম রক্ষণ করিতে 
ছিলেন। আপনাদের চীবন রক্ষা পাইবে, এই আশায় ইহারা সমাধি-মন্দির 
হইতে আপনাদের ইচ্ছায় বাহিরে আাপিয়। ইংরেজ সেনানী হড্সনের নিকটে 
আত্মসমর্পণ করেন। উহাদের মুখমগুলে ভয়ের চিহ্ন ছিল না_আশঙ্কার 
কালযা ছিল না-নিবাশার বিষগরতা ভিলনা, ইহারা উপস্থিত হইয়া বিনয় ও 
নগ্রতার সহিত হড্বনতক ভিদাদন বরিঃন। হজ্সন ৪ প্রন্যভিবাদন করি- 
লেন। হভ্বন ইহাদ্গাক ও "হইতে পীত মাইল দূরে লইয়া গেলেন। 
শেষে আপনার দৈন্যঙগারা ইহঃদেব অাহিত গোরুব গাড়ী ঘেরিলেন, এবং 
ইাদের গাত্র বস্থ খুলিয়া আহ্তে হা দগ্ধকে গুলি করিরা বধ করিলেন। কেবল 
এই হত্যাতেই তিটশ বীরপরবেই কোণ শান্ত হইস্ক না। হড্পন্‌ নিহত সম্রাট 
পুত্রগণের অন্তর, অলঙ্কাৰ ও পরিচ্ছদঞ্চজং গ্রহ পুর্ক্বক দিল্লী নগবে যাইয়] মুত জেহ- 
গুলি বাহিরে অনাবৃত স্তানে ফেলিনা রাখিলেন *) স্ুুসভ্য ব্রিটিশ রাজে 
ব্রিটিশ বীরের নিকটে এইন্াপে আশ্রর প্রাপাঁর আত্ম সমর্পণের গৌরব রক্ষা 
পাইল, তি ব্রিটিশ বীন পুরুষ এইরূপে যুদ্-বিরিত শোচনীয় দশীগ্রন্ত নিরাশ্রয় 
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জীবকে হত্যা করিয়া জগতের সমক্ষে আপনার অপুর্ব বীরত্ব কীর্টির পরিচয়, 
দিলেন। আর সেই মহা পাপীর মহলী কীতির গৌরব তাহার সজাতীয় 
পুণ্যায্মাগণ উচ্চ কণ্ঠে গান করেন । হায়! জয়শী | তুমি মনুষ্য হৃদয়কে 
কতই না মলিন করিতে পার। 
কিন্ত ঠিক এই ওজনের না হৌক, এইরূপ দোষ, এই ভাবের দোষ, 
বিচারে শৈথিলা, পক্ষপাঁতের বিচারে সজাতি পাপিষ্ঠের অব্যাহতি, রাজার 
বা রাজপুকষগণের দণ্ড-প্রণেতৃত্ব ভাবে বিষম বিড়ম্বনা--এরূপ ঘটন1 কি নিত্য 
ঘটি'তেছে না? এখনকার দিনে অনেক নরঘাতক ইৎরেজকে ইৎরেজের 
বিচারে অব্যাহতি পাইতে আমর কি দেখিতেছি না? মহারাণী বিক্টোরিয়ার 
রাজত্বে উদারতা ও সমদর্শিতার উপাসক গ্লাডাষ্টোন প্রভৃতির প্রাধান্য সময়ে এই 
সকল ঘটন! আমাদের চক্ষের উপর ঘটিতেছে। এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগেধাহারা রাজনীতি বিশারদ বলিয়! প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, রাজ্যশাসনে 
ও প্রজা পালনে ধাহারা দূরদর্শী বলিয়া গৌরব লাভের প্রয়াসী হইয়াছেন, 
তাহার! খাত! করিতে পারিতেছেন না, অষ্টাদশ শতাব্পীর মধ্যভাগে একটি 
অপরিণত-বুদ্ধি তরুণ যুবক তাহা যে, করিতে পারেন নাই, ইহা কিছু বিচিত্র 
নহে । কিন্ত এজন্য নিরন্তর অকগ্য কলঙ্কের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়! তাহার পর- 
লোকগত আত্মার স্তর্পণে প্রবৃন্ত হওয়া কতদূর ন্যায়সঙ্গত, বলিতে পারি না। 
অন্ধকৃপ হত্যার পর একজন ইংরেছ সেনানী মান্্রীজ হইতে কলিকাতায় 
উপনীত হন। ইহারই অসাধারণ সাহস ও প্রতিভা অথব] ইহারই অন্া- 
ধারণ চাতরি ও ছলনায় বাঙ্গালাষব ইংরেজের অধিকার বদ্ধমূল হয়। 
কর্ণেল ক্লাইব মাদ্রীজ হইতে আজসিয়! কলিকাতা! উদ্ধার করেন। ইহার 
পর ভগলী অপিকৃত হয়। হুগলী সুরক্ষিত অবস্থায় ছিল না। ইংরেজ 
কোম্পানি এই স্থযোগে-নবারের সৈন্য প্ছিতে না পহুছিতেই হুগলীর 
উপর গোল গুলি চালাইতে আরম্ত করেন। ইংবেঙের! উড়িরা আসিয়। 
কিন্ধপে যুড়িয়া বসিতে্ভ্িলেন, তাহা ইহাতে বুঝা যাইবে । ইংরেজ কর্তৃক 
হুগলী অধিকারের সংবাদে নবাব ুষ্ত হন। এস্থলে ক্রোধ না হওয়াই 
আশ্চর্য্য । একদল বিদেশীয়ের এইবধপ অন্যাচারে যে রাজ্যাধিপতি নীরবে 
থাকেন, তিনি প্রকৃত নরপতি নামের যোগ্য নহেন ।--সিরাজউদ্দৌল। জুদ্ধ 
হইয়া, আবার নৈন্য লইয়া, কলিকাতায় আসিলেন। কিন্তু এবার ইৎরেজ- 
দিগের ক্ষতি হইল না। নবাবের সহিত ইংরেজের! সদ্ধিস্থাপন করিলেন। 
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এই সন্ধিতে তাহাদের অনেক লাভ হইল। তীহারা আপনাদের ইচ্ছামত 
কলিকাতা গড় খাই করিবার অধিকার পাইলেন । নবাব ও তাহার কর্মচারী- 
গণ, তাহাদের যেসকল সম্পত্তি লইয়াছিলেন, তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হইল। 
পূর্ব্ব ফন্দ্ীণ অনুসারে ইংরেজের] যেসকল ক্ষমতা পাইয়াছিলেন, তাহা বজায় 
থাকিল। তাহারা বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায়, স্থছলপথে ও জলপথে বিন 
শুন্ধে বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইলেন । এততদ্ব্যতীত তাহাদিগকে টাকা 
প্রস্তুত করিবার অধিকার দেওয়া হইল। নবাব ইংরেক্ছদিগকে রক্ষা করিতে 
সম্মত হইলেন, ইংরেজেরাও নবাবের সাহাষ্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন *। 
এই. সন্ধিস্থাপনের ছুই দিন পরে নবাব মুর্শিদাবাদের অভিমুখে প্রস্থান 
করিলেন । 

যে সন্ধিতে ইংরেজ পক্ষের এত লাভ হইল, ইংরেজের] যদি সেই সন্ধির 
নিয়ম রক্ষা! করিয়া চলিতেন, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না । কিস্ত ছুরস্ত 
লোভী আত্ম লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। নবাব ইংরেজ কোম্পানির 
নিরন্তর সুবিধা করিয়া দেওয়াতে ইংরেছেরা এখন তাহার সুখ্যাতি করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। ইৎরেজের বক্ততায়-_ইংরেজের চিঠিপত্রে, নবাৰ সিরাজ- 
উদ্দৌলা এখন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলিয়া সম্খানিত হইতে লাগিলেন। কিন্ত এই 
বদ্ধুতা_-এই সম্মানের উদ্দেশ্য-_সর্বন্য গ্রহণ। বন্ধুর জর্ঘবন্ব গ্রহণ করিতে 
না পারিলে, বন্ধুতার গৌরব রক্ষা পাইবে কেন? নবাব বহু বিস্তুত জনপদের 
অধিকারী ও বহু সম্পত্তিশালী, সুতরাং তিনি ঘোর অত্যাচারী । এই অত্যা- 
চারের অপরাধে তাহাকে সর্ধস্বাস্ত করাই উচিত। উপস্থিত সময়ে ইহাই 
লর্ড ক্লাইবের প্রধান নীতি ছিল। ইংরেজাধিকারের পরবস্তণ ইতিহাসেও 
আমর] এই নীতির বিকাশ দেখিতে পাই । ধনসম্পত্তির মহিমায় ও দেব 
বাঙ্ছনীম্ম কোহছিনুরের বিমল বিভায় পবিত্র পঞ্চনদ ভারতে তুলন! রহিত, 
স্ৃতরাং লাছোর দরবার উচ্ছত্খল ও শাস্তির বিরোধী । এজন্য দলীপসিংহকে 
রাজ্যচ্যুত করাই সঙ্গত। বিপুল বৈভবে অঞ্দরর্যো লক্ষ্মীর প্রিয় নিকেতন 
স্থতরাং অধোধ্যা ঘোর অরাজবুন্তা পূর্ণ; অযোধ্যার নবাবকে মুচিখোলায় 
নির্বাসিত কর] বর্তব্য। দাহিরের ছুহিতা সুন্দরী না হইলে সিম্কুজয়ী 
কাসেমের শিরশ্ছেদ হইত না। হুত্ভাগ্য ভারতের রাজ্যগুলি ধনসম্পান্তিতে 
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জননী কোথায়? 
গৌরবান্বিত না হইলে রাজ্যাধিকারীরা ছূর্দাশায় পড়িতেন ন|। 


৬২৩ 


এই লোভ- 


লালায়িত নীতির সুত্রপাভ লর্ড ক্লাইব করিয়া গিম্াছেন, পরবর্তা সময়ে লড 
ডালহৌসী তাহারই সম্প্রসারণ করিয়াছেন । বঙ্গে ইংরেজাধিকারের মূল 
গ্রস্থী পৌনঃপুনিক দশমিকের মত ভারতেতিহাসে কতবারই ন। দেখা দিয়াছে! 
আবার যে দেখিতে পাইব না, তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? 





জননী কোথায়! 


এ নহে ত সেই 
হু হুকরে মন হেরিলে যাহায়।, 

এ নহে ত সেই চাদের কিরণ 
উল্লাসের শূন্য ছায়া ভাসে যায় ॥ 

সে সমীর আজ নহে ত এ কভু 
সে শুধু বহিত পরশিয়া কায় । 

প্রাণী কণ্ঠরব নহে ত এসেই 
নিতাস্ত একাকী হ'ত প্রাণ তায় ॥ 

সে শূন্য প্রকৃতি নাহি আজ আর 
এ প্রাণ সঞ্চার ছিল না তাহায়। 

যেদিকেনিরধি আজ সেই দিক 
উথলি উথলি পড়ে মমতায় ॥ 

প্রবাসী সস্তানে হেরি প্রত্যাগত 
প্রেম উছলিত অতুল বদনে, 

বিরহিণী মাত . ডাকে যথা তায় 
স্েহ-বিগলিত মধুর বচনে ॥ 

আজি এ প্রকৃতি পরিপ্লীত হেরি 
পুত্রপ্রিচিত সেই মমতায় । 

যেন এ আগত বক্ষ বিছাঈয়! 

ডাকিছে আমায় “আয় বাছা আয় ॥” 


উদাস আকাশ | এ ছুজ্ঞে্স প্রেম 


চিত্ত নাবধুঝিত 


ছিল যে কেবলি 
মায়ের আমার হৃদয় ভাগারে। 
কোথায় পাইলে তুমি সেই স্গেহ 
বল একবার প্রকৃতি আমারে ॥ 
একাকী প্রবাসে ডিরবাসী আমি 
দাসত্ের গ্রস্থি কণ্ঠের বন্ধন । 
হৃদয়ের মম জবলস্ভ চিতায় 
জ্ঞান ভম্মরাশি ছিল আচ্ছাদন ॥ 
সেহের ভাগারে দুর লক্ষ্য করি 
চিরভৃষ্ণাতুর জীবন আমার। 
সে ন্সেহে কাঙ্গাল হইয়ে এখন 
দগ্ধ জ্ঞানে ভন্ম হত না সঞ্চার ॥ 
নিতাস্ত অনাথ নিতান্ত নিম্পৃহ 
নিতান্ত বিচ্ছিন্ন হয়েছিল প্রাণ। 
ইহ জীবনের আশা অভিলাস 
গুহয়েছিল যেন সব(ই) অবসান ॥ 
কর্ম নামে যাহ! ধর্মের বিকাশ 
প্রবৃত্তি তাহার ফুটিত না আর। 
জীবনের মম 
ছিল কি নাছিল কোন ব্যবহার ॥ 


৬৪ 


জাহৃবীর তীরে জীর্ণ অট্টালিকা 
প্রবাসে একাকী বলিয়া তাহায়। 

খুলি বাতায়ন চাহিয়৷ আকাশে 
ভাবিতাম শুধু জননী কোথায়? 

কে দিবে বলিয়া জননী কোথায় 
হেন মহাজ্ঞানী কে ছিল সংসারে। 

কে দিবে সাস্বন! জননীর শোকে 
এত সুধা কার জ্ঞানের ভাগারে ॥ 

প্রাণান্ত করিয়ে যে স-নাঁর তরে 
সুদীর্ঘ জীবন করিব বন! 


নবজীবন। 


মায়ের আমার সম্ভাষণ মত 

উথলিছে সুধা প্রাণীর ভাষায় ॥ 
তুমিবিনামা গো নহে কেহ আর 

আজি এ প্রকৃতি তোমাতেই মাথা। 

কাদিয়া উঠিছে বড়ই এ প্রাণ 
সেই মুখখানি বারেক দেখা ॥ 

অথবা তোমার বচন ঠেলিয়ে 
প্রবাসী হইনু--সেই অভিমানে, 

দরশন আর দিবে না জননী 
এ তৰ নিম্মম অধম সম্তভানে ॥ 


যন্ত্রণায় মম হৃদয়ে তাহার | বুঝি নাই মামি বুঝিতে পারিনি 
ন। মিলিল যদি সাম্বন1! কখন,__ ৃ কি ব্যথা সহিতে বিরহে আমার । 
তবে কোন্‌ স্থথে সর্ব বিনিময়ে | এস এইখার যাবত জীবন 
করি এএমাত্র দাসত্ব সম্বল? বসিরা রঠ্বি ক্রোড়ে মা তোমার ॥ 
এই মরুময় স্থদীর্ঘ শীবন_ | লুকাদ্ে বহিবে কত দিন তুমি 
ভারে অবনত হইয়া কি ফল? আমি ম! তোমার কোলের সম্ভান। 
হতাশ হৃদয়ে উদাস নয়নে | জগত ব্যাপিনী * এ তব ছায়ায় 
সংসারের পানে করি দরশন। ঢাণেয়া রাখিব সতত এ প্রাণ ॥ 
এই ভাবনায় যুগল নয়নে | যখনি হেরিব এ নীল আকাশ 
হইত কেবলি অশ্রু বব্ষিণ ॥ হেরিতে তোমায় তুলিব আখি 
আজ অকন্মাৎ কোথায় পাইলে | এ চাদের আলো হেরি যখনি 
প্রকৃতি এ প্রেম মায়ের আমার । কাণিব তখনি তোমারে মা ডাকি॥ 
তোমাবি হৃদরে পরমাস্থা তার বহিবে যখনি 


লুক্কারিত কিন! বল একথার । 
আক্তি যে আকাশ তারি মায়। মত 


বেষ্টিম্তা আমার আছে চারিধার ৬. 


তারি স্নেহ মত এ চাদের আলো 
পড়িতেছে ঝরি হৃদয়ে আমার ॥ 

এ মৃদুল বাঙ্গ পরশিছে কায় 
মায়ের মামাব ব্যজনের প্রা । 


ূ 
এ মুছু মলয় 
ূ 
ূ 


প্রপারিব প্রাণ ধরতে তোমার । 
প্রাণী ক এই যখনি শুনিব 
তব ক ভাবি বুকে ল'ব তায়। 


| কোথায় রহিে লুকায়ে জননি 
এ জগত বুকে চালি দিয়-প্রাণ। 
৷ মাধুরী তাহার তন্ন তন্ন করি 


করিবে কেবলি তোষার সন্ধান ॥ 





ব্রিগুণ ও সৃষ্টি । 


১। ত্রিগুণ কি.বুঝা আবশ্যক | 


হিন্দু শাস্ত্র বুঝিতে হইলে; প্রথমেই ত্রিগুণ কি তাহ] বুঝিতে হুয়। শ্রুতি 
স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র, কাব্য, ইতিহাস-_-এমন কোন গ্রচ্থই নাই দ্বাহাতে 
ত্রিগুপের কিছু না কিছু উল্লেখ নাই । কিন্ত ব্রিগুণের গৃঢ়ার্থ বুঝা নিতাস্ত 
সহজ নহে । আর্য খষিগণ সংসাবের কি। চেতন, কি অচেতন, সমন্ত 
পদার্থের ফুলে ঘষে প্রকৃতির কার্ধ্য নির্দেশ করিয়াছেন,সেই প্রকৃতিই এই ত্রিগুণ 
ব্যতীত আর কিছুই নহে । ত্াহাবা বলেন, 

“সত্ত্ং রজন্তম তি এষৈব প্রকৃতিঃ সদা ।,  সাংধ্যদর্শন। 
সত্ব, রজঃ ও তমঃ সম্মিলিত এই তিন পদ্দার্থউ প্রকৃতি । ইহারাই জগ- 
তেরে বীঞ্জাবস্থায় বর্তমান থাকে, এবং ইহা হইতেই জগতের স্বাবতীয় পদার্থের 
উৎপত্তি, পরিণতি ও বিনাশ হয়। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এই ত্রিগুণের 
ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। আধা খষিগণ বুৰিয়াছিলেন যে, এ 
যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালুকণা অনস্তের মধ্যে নগণ্য হঈয়1-_মনুষ্যের পদ-দলিত 
হইতেছে, আব এই যে স্ষ্টি রহস্তের অপৃর্বতম দৃষ্টান্ত মনুষ্য উহ? পদ- 
দলিত করিতেছে, উভয়েই সেঈ ভ্রিগুণের ক্রিয়া বিশেষ মাত্র । তাহারা 
এই ত্রিগুণেব তত্ব হইতেই সংসারের ধাবতীয় তত্ব নির্ধারিত করিয়াছেন । 
এই তিন তত্বের উপরেই তাহারা সযাজ-বিজ্ঞাণ, জীবন বিজ্ঞান, নীতি-শাস্তর, 
ব্যবহার-শাস্্ প্রভৃতির ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহাবই উপর তাহার! 
মুক্তি, পরকাল, পুনর্জন্ম, আঞ্জাৰ অমবত্ব, অঙ্টা ঈশ্বর, পরমাণ্‌ শক্তি প্রতাতি 
অমুদায়ই কল্পন। করিয়াছেন। জগতের পরিণতি, সমাজের পরিণতি, মানুষের 
পরিণতি সমস্তই তাহারা এই তিন তত্ব হইতেই "নির্ধারিত করিত্বাছেন। 
আধুনিক দার্শনিকেরা মনোবিজ্ঞান বুঝিতে হইলে, তাহার মূল তথ স্থির 
করিতে পারেন না মন্ুষ্যের কর্তব্য কি, তাহাদের কি নীতি অন্থসরণ করা 
উচিত, 'তাহার ভিত্তি অন্বেষণ করিয়া পান না; কিন্ত প্রাচীন আধ্যখষিগণ 
এই ব্রিগুণের উপর মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত করিয়া 
কেমন সকল সুন্দর মীমাংসা কৰিপ্বাছেন! অতএব ব্খন হিন্দু দর্শন শাকের 


৬২৬ নবজীবন। 


সষ্টি রহস্তে ক্রিগুণ এত উচ্চ আষন গ্রহণ করিয়াছে, ঘখন আধর্য খধিগণ 
এই বিচিত্র জগৎ কার্য মধ্যে তিনটি মাত্র মূল তব উদ্ভেদ করিয়া ভাহা 
হইতেই সমস্ত জাগতিক ব্যাপার বুঝাইয়] দিয়াছেন, তখন সে বিষগ্প আলো- 
চনা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য । জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত, আমরা ূ 
যতদুর পারি এই অদ্ভুত জগতের স্থষ্টি কৌশলের মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্ট 
করি। এক্ষণে ক্রমে ক্রমে যতই জগতের তত্ব (0.5) গুলি আবিষ্কৃত হইতেছে, 
ততই এই রহস্ত উত্ভেদের জন্য পণ্ডিতগণ অধিকতর অগ্রসর হইতেছেন। 
আধ্য খষিগণ কিরূপে অতি প্রাচীন কালেই সেই সমস্ত তত্ব উদ্তেদ করিয়া- 
ছিলেনঃ এবং তাহাদের উদ্ভাবিত তত্বের সবলে 'কোনরূপ বৈজ্ঞানিক সত্য | 
নিহিত আছে কিন।, তাহাই দেখান আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য । 
২। ত্রিগুণের প্রথম উল্লেখ কোথায় । 
এই ত্রিগুণ কোন সময় হইতে আমাদের শানে প্রথম স্থান পাইয়াছে, 
তাহা? বল! সহজ নহে । বেদে ইহার বিশেষরূপ উল্লেখ আছে কিনা জানি 
না। উপনিষদের এক স্থানে লিখিত আছে-- , 
“অজ মেকাঁৎ লোহিত শুক্ুকৃষ্ণাৎ বহ্বীঃ প্রজাঃ শ্থজমানা শ্বরূপাঃ 

অর্থাৎ জগতের মূল লোহিত, শুরু, কৃষ্ণ, সম্মিলিত এই তিন পদার্থ 
হইতেই এই বহু প্রজার উৎপন্ন হইয়াছে । পরবত্তখ দর্শন শাস্ত্রে পাওয়! 
যায়, যে রঃ সত্ব ও তমোৌগুণও যথাক্রমে উল্লিখিত তিন গুণ সম্পন্ন । স্থতরাং 
যদি এই লোহিত শুরু ও কুষ্ণ উল্লিখিত গুণের নামাত্তর হয়, তবে উপনিষদেও 
এই ত্রিগুণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । উপনিষদের পরেই দর্শনগুলির 
স্থ্টি। এই সময়েই বোধ হয় ভারতে দর্শন এবং সম্ভবত বিজ্ঞানের চরম উন্নতি 
হইয়াছিল । স্ুৃতরাৎ স্থ্টি রহস্য উত্তেদের জন্য এই সমদ্বেই সর্ববাপেক্ষা 
অধিক চেষ্টা হয়। সাংখ্যকার মহর্ষি কপিলই এই পথের প্রধান অগ্রণী। 
হিন্দু মাত্রেই তাহাকে সর্ধপ্রধান জ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করেন। সকলেই 
জানেন “নান্তি সাংখ্য সমহ জ্ঞানং৮ ; ভগবদশীতায় শ্রীকৃষ্ণ "স্বয়ং বলিয়াছেন, 
আমিই “সিদ্ধানাং কপিলে। মুনিঃ।” ভাগবতে কপিল দেব, অবতার বিশেষ। 
শুধু তাহাঈ নহে নিরীশ্বর সাংখ্য বৌদ্ধদিগের মধ্যেও অত্যন্ত পুজনীয় ছিলেন। 
সাংখ্য দর্শনেই ৃষ্টি তত্ব স্থিরীকৃত করিবার সময় এই ত্রিশ্খণের উল্লেখ 
হইয়াছে। এই ত্রিগুণের বিশেষ বিবরণ, ত্রিগুণ হুইতে সৃষ্টি প্রক্রিয়! প্রভৃতি 
আমরা সাংখ্য হইতেই বিশেষরূপে জানিতে পারি। 


ভ্রিগুণ ও স্ষ্টি। ৬২৭ 


দর্শনকারদিগের মধ্যে কপিল ব্যতীত এই ত্রিগুণের বিষয় স্পষ্ট করিয়া 
আর কেহই উল্লেধ করেন নাই। সেশ্বর সাংখ্য পতঞ্জলির উল্লেখ, কিছুই নহে 
বলিলেও চলে । বেদান্ত স্থাত্রে ইহার বিশেষ উল্লেখ নাই । ব্রঙ্গের স্থট্ি শক্তি 
মায়া বা অবিদ্যাকে ত্রিগুণাত্মিকা বলা হইয়াছে মাত্র। পঞ্চদশী প্রভৃতি 
পরবতী বেদাস্ত মত প্রতিপাদক গ্রচ্থেও উহার কতক বিবরণ পাওয়া যায় যাহা! 
হউক কিস্তু পুরাণগুলিতে উহার সর্বাপেক্ষা) অধিক উল্লেখ দেখা যায়) সকল' 
পুরাণেই স্ঙি প্রক্রিয়। বুঝাইতে হয়। স্থৃহরাঁং প্রায় সকল পুরাণেই 
উক্ত ত্রিবিধ গুণের ন্যুনাধিক পরিমাণ অবতারণা আছে। কিন্ত সর্বাপেক্ষা 
তগবদগীতাতে ত্রিগুণের স্বিস্তারিত বিবরণ দেখা যাঁয় । গীতার প্রায় ছুই 
অধ্যায় ইহার ব্যাখ্যায় পুর্ণ। আমবা যথ! সময়ে তাহার উল্লেখ করিব । 

৩। স্ষ্টি বুঝাইতেই প্রধানত ব্রিগুণের অবতারণা । 

পূর্বে যত দুর উল্লিখিত হইল, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পার! যায়, 
যে প্রধানত স্থ্টি রহস্য উদ্ভেদের জন্য এবং দ্বিতীয়ত এই পরিদৃষ্ত- 
মান জগতের গুঢ় তন্ব বুঝাইয়! দিবার জন্য হিন্দু দার্শনিকেরা এই 
ত্রিগুণের 'অবতারণ। করিয়াছেন। বৌদ্ধ শান্ের কোথাও স্যর্টিতত্ব উদ্ভে- 
দের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই। জগত বুঝাইতে গিয়া স্থ্টে 
প্রক্রিয়া দেখাইতে” গিয়] ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনকার অধিক দুর যান নাই। 
তাহারা পরমাণু (8৮০75) ও অদৃষ্ট (বা অজ্ঞাত শক্তি ?) পর্য্স্ত পিয়া তাহ] 
হইতেই দ্ব্যণুক, ত্রযণক (0১01900168 ০% 1007080 800. 0190. 860103) প্রভৃতি 
কল্পনা করিয়া এ জগতের স্য্টি বুঝাইয়াছেন। এ বিষয়ে গৌতম 
ও কণাদ্দের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। 

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন অনেক পরিমাণে সৃষ্টি প্রক্রিয়া! নির্দেশ সম্বন্ধে 
আধুনিক পাশ্চাত্য পরমাণ্‌-বাদী (10469718118) পগ্ডিতদিগের মতাবলম্বী। 
ইহারাও বলেন, পরমাঁণ, হইতেই জগতের স্থষ্টি। পণ্ডিত হবার্ট স্পেন্সর 
এক স্থলে বন্ধিয়াছেন, "শুধু পরমাণ ও মাধ্যাকর্ষণ হইতেই এই সমগ্র 
জগতের স্থাষ্টে কল্পনা করিতে পারি।, লাপ্লাস প্রমুখ আধুনিক বৈজ্ঞা- 
নিক পণ্ডিতদিগেরও এইরূপ মত। ই*ছাদিগেরই মতন ন্যায় ও বৈশে- 
ধিক দর্শনে পরমাণ, ও অদৃষ্ট বা বিশেষ শক্তি হইতেই সমস্ত জগতের 
স্্টে কল্পনা হইয়াছে । বেদীস্তকার আরও কতকদূর গিয়াছেন। তিনি 
পরমাণ শক্তি প্রভৃতি সমুদায়ই ঘেই এক অনাদি কারণ হইতেই উৎপন্ন 


৬২৮ নবঞ্শিঘন 


করিয়াছেন তাহার মতে পরব্রহ্ষের অবিদ্যা হস্টতেই জাগন্তের উৎপত্তি 
হুইয়ীছে | সুতরাং তিনি এক প্রকার সমস্ত গোলযোগ মিটাইরশছেন। 
কিন্ত ভাষ্যকার ছাড়েন নাই--তিনি এই ব্রান্মের অবিদ্যা, ধা মায়াই ত্রিগুণা- 
স্মিক! বলিয়াছেন এবং তাহ! হইতেই জগতেব উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন । 
যাহা হউক মহর্ষি কপিল আশ্চর্য্য প্রতি! বলে জগতের প্রকৃত আদি- 
কারণ মধ্যে প্রবেশ কবিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তিনি পরমাণু ও শক্তির 
কিরূপে উৎপত্তি হইল তাহাঁও কল্পন। করিয়াছেন। এবং এইরূপে স্যষ্টির 
মূলতত্ব উত্তেদ করিতে গিয়া তিনি ত্রিগুণের অবতারণা করিয়াছেন। 
কপিলের পর সকলেই তাভাকে অন্ুসবণ করিয়া ত্রিগুপের দ্বার] স্্ট 
প্রণালী বুঝাইয়াছেন। 
৪1 সুতরাং ত্রিগুণ বুঝিতে হইলে সাংখ্যের স্থষ্টি প্রণালী বুঝা আবশ্যক। 
অতএব ত্রিগুণ বুঝিতে হইলে, প্রথমে সাঙ্যযতে স্ষ্টি প্রণালী বুঝা উচিত। 
কিন্গপে এই ত্রিগুণ হইতে মহর্ষি কপিশ হ্যন্টে কল্পনা করিয়াছেন, তাহা দেখা 
কর্তব্য । আমরা এস্থলে তাহার যুক্তির অবতারণা করিষ। যে আশ্চর্য্য 
প্রতিভা জাগতিক ব্যাপার বিশেষরূপে পর্যালোচনা এবং তাঁহার বিশ্লেষণ 
না করিয়াই কেবল (৫1797) মুলানসন্ধায়ী যুক্তি বলে * জগতের আদি 
কারণ স্থির করিয়া, তাহা হইতেই এই জগত কার্ধ্য বুঝাইফ়াছেন, সেই অতুল্য 
প্রত্তিতাকে আমরা একবার দূর হইতে দেখিব। 





* তত্ব উদ্ভেদের জন্য পণ্ডিতের] বরাবর ছুইটিমাত্র পথ স্বীকার করেন। 
ংসারের ঘটনাবলী পর্যযালোচন] করিয়া! অথব1 পরীক্ষার দ্বাব তাহাদের 
সাধারণ ধর্ম শ্হির করিয়া] এবৎ সেই সবলেব কারণ অন্ুসন্ধীন করিষ] তাহা- 
দ্িগকে শ্রেণীবিভাগ কবিযা এবং ততপরে এই শ্রেণীগুলিকে অপেক্ষাক্কীত উচ্চ- 
তব শ্রেশীতে বিভাগ করিষা! ও ভাহাব দাপাবণ ধর্দ্দ শির কবিয়া ক্রমে বিশ্লেষণ 
বলে মূল তত্ব যতদূর সম্ভব স্থির কবাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক পঙ্ডিতদ্দিগের অভি- 
মত পন্থা; ইহা ব্যতীত, এরূপে ঘটনাপ্ুল পরীক্ষা না করিয়া, তাহাদের কার্ধ্য- 
কারণ অন্গসন্ধান না করিয়া, ভাহাদের ধন্ম পর্যালোচনা ন? করি এবং 
তাহাদের শ্রেপী বিভাগ না করনা, কেণল কল্পনা ৰলে, কতকগুলিমাত্র ত্টন৷ 
দোখম়া তাঠাদের মুন তত্ত উত্তেদ কন্বার অন্য এক পথ আছে। ইহা আধু- 
নিক দিজ্ঞানবিন প গুতরিগেব বশেষ অনুমোদিত নহে । একপ যুক্তি বলে 
কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া কোন সত্য ছিব কবিতে যাওয়া, তাহারা শ্রমাদ কর 
মনে করেন। প্রথমোক্ত যুক্তি-ক কাধ্যান্ুলন্ধানী (9291580 ০: % 1087 
89০) যুক্তি বলে, ইহাতে কার্ধ্য হইতে (9091818 ব] বিঙ্গেষণ করা) 


ত্রিগুণ ও স্টি। ৬২৯. 


৫। গুণের অর্থকি? 

বিদ্ত ব্রিগুনের কথ! বলিবার আগে- সাংখ্যমতে স্চার্টি কার্য দেখাইবার 
আগে, গুশের অর্থ কি, তাহা! বুঝিয়া রাখা উচিত । গুণ বলিশে সচরাচর 
আমরা! পদার্থের লক্ষণা, কখন ধা তাহার অন্তর্গত শক্তি বুঝিল্লা খাকি | ইংরাঁ- 
জিতে আমর] গুণকে 09110 বা &৮৮100%5 বলি । আমাদের মতে পদার্থ 
বিশেষ হইতৈ' তাচার গুণের বিভিন্ন সত্তা নাই। অগ্নির দাহিকা শক্তি 
তাহার এক গুণ, জলের শীতলতা জলের এক গুণ। অগ্নি বা জল হইতে 
প্র গুগগুলির স্বতন্ত্র জত্বা নাই। উহাকে আমরা সচরাচর পদার্থের 
ধর্মও বলি। ন্যায় বা.বৈশেষিক দর্শনে গুণ বলিলে এইরূপ বুঝায় বটে, কিন্ত 
ত্রিগুণ বলিলে গুণ পদ ঠিক সেরূপ অর্থে ব্যবহৃত্ত হয় না । গুণ এস্কুলে শ্বতস্ 
পদার্থ বাচক হইতেছে, প্রকৃতি হইতে ইহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই সত্য কিন্ত 
এই তিন পদার্থের সমবায়েই এই প্রকৃতি হয়াছে। যদিও আমর! 
প্রকৃতি হইতে গুণত্রয়েব সত্ত্ব সপ্ভতা দেখি না, তথাপি ইহা প্রকৃতির 
গুণ বা ধর্মবাচক নহে । আমরা সংসারে ভৌতিক শক্তির (07081081 
81612) শ্াতন্ত্র অস্তিত্ব দেখি না, পদার্থের উপর তাহাদের ক্রিয়া 
জনিত গতি মাত্র দেখিতে পাই, অথচ পদার্থ হইতে আমরা তাহার স্বতগ্্ 
সত্তা বুঝিয়া থাকি। সেইরূপ প্রকৃতির এই তিন উপকরণও তিনটি স্বতন্ত্র 
দ্রব্য অথবা তিনটি স্বতন্ত্র শক্তি মাত্র । তাারা আত্মাকে অভিভূত বা রজ্ডর 
(গুণের) নায় আবদ্ধ করে বলিয়া, তাহাদিগকে শাল্্রকাবগণ গুণ বলিয়াছেন 
বিজ্ঞান ভিক্ষু সাংখাসারে বলিয়াছেন, 

“সত্বাদিত্রয়ঞ্। * * * পুরুষৌপকরণত্বাৎ পুরুষবন্ধকত্বাচ্চ গুণশর্দে 
নোচ্যতে” তিনি সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যেও ঠিক এই রূপ কথ! বলিয়াছেন। 


যটনা সকলের মূল সত্য উদ্চোদ কর! হয়, দ্বিতীয়টি মূলান্ুসন্ধায়ী 99770116610 0: 
6 17710 যুক্তি | উহাতে মূল কারণ অন্মীন করিয়! ঘটন! বিশেষের তব স্থির 
89080$100. করা হয়। ইউরোপে বেকনের সময় হইতে কার্ধ্যান্ুসন্ধায়ী যুক্তির 
উপর বৈজ্ঞর্দনক পণ্ডিতের অপ্রিকতর আস্থা প্রদর্শন করেন। আমরাও 
পাশ্চাত্য শিক্ষাবলে মূলানুসন্ধায়ী যুক্তিকে অবজ্ঞা করিতে শিখিয়াছি । বোধ 
হয় আধুনিক জন্দীন দার্শনিক এবং কোন কোন বিলাতী পণ্ডিত ইহার 
আদর মা করিলে, এতদ্দিন ইহ? ইউরোপের পণ্ডিত সমাঞ্জে স্থান পাইভ নাঁ। 
ধাহাহউক আধ্য খধিগণ, এই মুলানুসন্ধায়ী যুক্তি স্বারাই ত্রিগুণ কল্পনা 
করিয়াছেন । ইছাকে মার্ধ্য পণ্ডিতর্গপ সাংখ্য যুক্তি (সম্যক প্রকারে খ্যাত) 
বলিয়াছেষ। 


৬৩৩ | নবভীধন | 


সেখাঁহা হউক সাংখ্যকার কিরূপে এই ত্রিগুথ হইতে স্থষ্টি প্রক্রিয়া 
দেখাইয়াছেন, এ স্থলে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিব। এই স্থষ্টি প্রক্রিয়! 
দেখাইবার সময় এবং অন্যান্য স্থানেও আমরা আধুনিক বিজ্ঞানবিদ পাঠকগণের 
স্থবিধার জন্য সংস্কৃত কথার ইত্রাজি প্রতিশব্দ * এবং প্রাচীন ভাবের 
'ইতরাজী অন্থবাদ লিখিয়া দিব। তৎ্পরে আধুনিক বৈজ্ঞানিক স্্টি কল্পনা 
দেখাইয়া সাংখ্যকারের স্থষ্টি কল্পনার সহিত তাহার তুলনা করিব। তাহা! 
হইলেই পাঠকগণ উভয়ের মধ্যে কতদূর সৌসাদৃশ্য আছে, বুঝিতে 
পারিবেন। 
৬) ত্রিগুণের উৎপত্তি । 
সাংখ্য-সারের পুর্বভাগের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে যে 
“যথা তম এবেদমগ্র আস তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং 
প্রয়াত্যেতটদ্ব রজসো রূপং, তদ্রজঃ খন্বীরিত 
বিষমত্ প্রয়াত্যেতদ্বৈ সত্তস্য ূপমিতি 1” [ 
অর্থাৎ *শ্রুতিতে দেখা যায় যে শক্কির বৈষম্য (71761601785107) হইতেই 
সত্বাদি নাম হইয়াছে ৷ সর্বাগ্রে স্থষ্টির প্রথমে একমাত্র শক্তিই তমঃ রূপে 
বিদ্যমান ছিল । পরে বৈষম্য বশত সেই তমোগুণই রজঠরূপে পরিণত (6৪08- 
£070769) হয়। অনস্তর সেই রজোগুণ আবার সত্বগুণে পরিণত' হইয়াছে । 
সুতরাং দেখ! গেল ধে কেবল বৈষম্য (৭186191761910]) দ্বারাই একমাত্র 
শক্তি তিন প্রকার বিভিন্ন শক্তিতে পরিণত হইয়াছে । শক্তির একপ 
পরিণাম (9:5/08001102600) সম্ভব কি না), তাহ! এস্ছলে অধিক বুঝাইবার 
আবশ্যক নাই। ধাহারা প্রাকৃত বিজ্ঞানের মূলসতায (68009001708 6100 0৫ 
80615) বুঝেন, একমাত্র (055108167৪1) ভৌতিক শক্তি কি রূপে 
তাপ, তড়িত প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তি রূপে পরিণত হয় জানেন, তাহারা ইহার 
অর্থ বুঝিতে পারিবেন । আমরা আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত স্থ্টি প্রণালী 
দেখাইবার সময় এ কথার সবিশেষ আলোচনা করিব 








(*) আর্ধ্য খষিদিগের চিন্ত! প্রণালীও আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তা প্রণাল' 
একরূপ নছে। সংস্কৃতে যে কথ! যে ভাব ব্যগ্তক--ঠিক সেইরূপ ভাৰ ব্যঞ্জক 
কোন ইতরাজী কথা মিলে না । যেমন 7611810 কথ) ধর্শের প্রতিপাদক হইলেও 
ধন্ম বলিলে যাহ? বুঝায় 29116107 বলিলে ভাহ। বুঝায় ন1। বিজ্ঞান ব! 
দর্শন সম্বন্ধীয় শব্ধ অনুবাদ কর] আরও কঠিন। নুতরাৎ আমাদের অনুবাদ 
ঘি ঠিক ন! হয়--তবে আশ করি পাঠকগণ সে ক্রুটি মার্জানা করিযেন। 


জিগুণ ও তৃষ্ভি। ৬৩৯ 


৭। সাংখ্য মতে ্ষ্টি ও প্রলয়। 
তাহার পর যখন কাল বশে এই তিন শক্তি বৈষম্য বশত সমভাবে 
স্কপ্তি পাইয়া! সমান রূপে কাধ্যকরী হইল, তথন তাহাদের পরস্পর সংঘাতে 
স্যাম্যাবস্থা (90311078809) স্থাপিত হইল। এইরূপে কার্য বন্ধ 
হইয়া প্রলয় বা স্যর প্রাক্কালীন অবস্থা উপস্থিত হইল। এই অবস্থাঝে 
সাংখ্যকার মূল প্রকৃতি বলেন। 
“সত্বরজন্তমসাং সাম্যাবস্থ! প্রকৃতি ৷ সাহখ্যদর্পণ ১৬১ ।-- 
অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও তমঃ পদার্থের (শক্তির) সাম্যাবস্থা (যখন উক্ত 
দ্রব্যত্রক্ সমভাবে বাঁ অন্যনাতিরিক্ত ভাবে অবস্থান করে তখনই) তাহাকে 
প্রকৃতি (বীজাবস্থা) বলে । বিজ্ঞানভিক্ষুও বলিয়াছেন, 
“সা (প্রকৃতিঃ) চ সাম্যাবস্থয়োপলক্ষিতৎ সত্বাদিদ্রব্যত্রয়ং 1” 


অর্থাৎ সাম্যাবস্থোপলক্ষিত সত্বাদিপ্রব্যত্রয়ই প্রকৃতি । এই অবস্থায় 
তিনটি গুণ সমান প্রবল থাকে, কেহই কাহাকে হীন করিতে পারে না, 
কোন গুণই অন্য কোন গুণে পরিণত (08030000090 হয় না, তখন তাহাদের 
কোন কাধ্য থাকে না। কিন্তু সে অবস্থায়ও পরিণাম হইতে থাকে । পরি- 
ণতি কখন বন্দ থাকে না। কিন্ত তখন সদৃশ পরিণাম হয় মাত্র। 


যাহা, হউক এ অবস্থা বরাবর থাকিতে পারে না। এই শক্তি সংগ্রামে 
গপত্রয়্ বরাবর একভাবে (সাম্যাবস্থায়) থাকিতে পারে না। যখনই ন্যুনাধিক 
ভাব হয়, তখনই একটি শক্তি অন্য শক্তিতে পরিণত করায় বিসুশ পরিণাম 
হয়। তখন একটি প্রবল হইয়া অন্য শক্তিগুলিকে অভিভূত করে_-তখন 
গতি আরস্ত হয়--এই বিষম শক্ষির ক্রিয়া হইতেই পরিধর্তন আরম্ভ হয়্-- 
এবং এই রূপে এই পরিদৃশ্যমান জগতের স্থষ্টে হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে 
জগতের পরিণতি হইতে থাকে । প্রকৃতি পরিণত না হুইয়। ক্ষণকালও থাকে 
না। জাখ্যকাঁর বলেন্*ন। পরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে।” এই অবস্থাকে প্রন্কৃতির 
বিকৃতি অবস্থা বলে। তাহার পর যখন পরিণামের চরম সীমায় আসিয়া 
উপস্থিত হয়--তখন আর এরূপ পরিণাম হয় না_ক্রনে কাধ্য বন্ধ হইয়া 
আইসে। তখন পরিণাম দ্বার! সত্ব গুণের- আধিক্য গিয়া_-তিন গুণই 
পরস্পর নসমতাবে আসিলে আবার সাম্যাবন্থা (69511178600 ) স্থাপিত 
হয়| এবং ক্রমে তমোৌগুপের আধিক্য হুইয়াই প্রলয় উপস্থিত হয়! 


৬৩২ নযজীবন। 


তৎপরে আবার তমোগুণ হইতে বৈষষ্য বশত রজঃ ও সত্বের উৎপন্ন 
হইলে, ক্রমে তাহাদের সাম্যাবস্থা হইয়! স্থা্টির প্রাক্কালীন অবস্থা উপস্থিত 
হুয়--পরে আবার পাম্যাবস্থার, পরিবর্তন হইয়া সত্বেরে আধিক্য হইলেই 
শ্াষ্ট আরস্ত হয়। এইরূপে স্থষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয় বরাবর চলিয়া আসি- 
তেছে। বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন-__ 

_.. একাধ্যসত্বাদিবারণায়োপলক্ষিতাস্তং । 

সাম্যাবস্থাচ ন্যনাধিক্যভাবেনসংহননাবস্থা অকার্ধ্যাবশ্থেতি যাবৎ 1” 

“অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় প্রকৃতির কাধ্যসত্বাদি বন্ধ হইয়া যায়। 
গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা এই যে তখন তাহাদের মধ্যে 'ন্যনাধিক না থাকায় 
কেহ কাহাকে নষ্ট (বা অভিভূত) করিতে পারে না,এবং তখন কোন কার্য্েরও 
উৎপত্তি হয় ন।” সেষাহা হউক যদিও গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় তাহা- 
দিগকে প্রকৃতি বলা হইয়াছে, তথাপি তাহাদের বৈষম্য বশত জগতের 
ব্যক্তাবস্থায়ও তাহাদিগকে প্রকৃতি বলা হয়। বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন__ 

“বৈষম্যাবস্থায়ামপি প্রকৃতিত্বসিদ্ধয়ে উপলক্ষিতমিত্যুক্তং |” ইত্যাদি 
সাংখ্যসার ১/৩।৩। 
৮। সাংখো পুরুষের কল্পনার কারণ কি? 

এইরূপে যে প্রকৃতির পরিণাম হয় ইহার কারণ কি? প্রকৃতি জড়ভাবা* 
প্রন হইলে ও কিরূপে তাহা হইতে এন্ধপ স্থকৌশল সম্পন্ন জগতের স্থৃষ্টি 
হইল। একথার উত্তরে সাংখ্যকার পুরুষ নামক অন্য এক তত্বের কল্পনা 
করিয়াছেন | 

_.. * মহর্ষি কপিল পরমাণ্বাদা পণ্ডিতদিগের অগ্রণী হইয়াও কেন স্বতন্ত্র পুরু- পুরু- 
ষের অস্তিত্ব কজন! করিয়াছেন তাহ বুঝা সহজ নহে। পিল প্রসূতি আর্ধ্যখষি 
গণের মতে আমাদের জীবাত্মা--পরমাম্মা বা পুরুষের অংশ স্বরূপ । তাহার। 
যোগের দ্বারাই কেবল আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেন এবং আত্মার সহিত 
পরমাত্মার জন্বন্ধ বুঝিতে পারিতেন । এবং এইন্ধপে আত্ম! হইতে অনাত্ম 
পদার্থের এবং সৎ হইতে অসৎ পদার্থের পার্থক্য অনুভব করিতে 'পারিতেন । 
আমাদের যোগ বল নাই আমর! একথার প্রকৃত মন্ত্র বুঝিতে পারিব.না। 

ৎখ্যকার আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই কথ! বলেন যে, “অন্তি হ্যাত্ম! শাস্তিত্ব 
সাধনা ভাবাৎ”-_আত্মা নাই এরূপ প্রমাণ নাই স্তরাং আত্মার অস্তিত্ব 
শ্বীকার্ধ্য । তিনি জড় পদার্থ অথবা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন মনকে আত্মা 
বলেন না “ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ । সে যাহা! হউক মহর্ষি 
কপিল যদিও স্বতন্ত্র পুরুষ অথব। পরমাত্মীর কল্পন! করেন, তাই বঙ্গিয়া তিনি 
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এই পুরুষ বলিতে গেলে,বেদাস্তের নিণু ব্রহ্গের নামাস্তর মাত্র। সংখ্য 
কার বলেন, এই পুরুষ শ্বয়ৎ নিগুণ নিক্ষিয় চৈতন্য স্বরূপ, অথচ অনস্ত শক্তির 
আধার | সান্নিধ্য খশতই প্রক্কতি কতক পরিমাণে সেই পুরুষের শক্ষির 
খশপ্রাপ্ত হয় মাত্র। সাংখ্যকার বলেন, 
“তৎসন্নিধান।দধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ্ 1” 
যেমন অয়স্কাস্ত মণির সানিধ্য বশত লৌহাদি চুম্বকধন্ম প্রাপ্ত হয় 
(মথচ তাহাতে মণির কোনরূপ বিকৃতি বা পরিবন্তন হয় না) সেইরূপ প্রকৃ- 
তিও পুরুষের সন্নিধান বশত কার্যকরী হয় মাত্র । বিজ্ঞানভিক্ষুও 
বলিয়াছেন, , 
“অত ঈশশ্চদাত্সৈব জগতঃ সন্গিধানতঃ । 
মণিবৎ প্রেরকত্বেন জড়ানাময়সামিব 1” 
অথবা ষেরপ ( “নিরীচ্ছে সবস্থিতে রত্বে যথা লৌহ প্রবর্ততে” ) অয় 
স্কানস্ত মণি সানিধ্য বশত জড় লোহের প্রবর্তক বা প্রেরক হয় তোহার শক্তি 
যেবূপ লৌহে সংক্রা্মত হর) সেইরূপ চিন্মস্ব পুকষ) আত্মাই সন্নিধান 
বশত জড়জগতের ঈশ্বর ভয়েন। 
অত এব দেখ] গেল, যে, ষখন প্রলনাবস্থার, প্রকৃতিতে পরমাত্বার (পুরুষেব) 
শক্তি সঞ্চরিত *হয়-_-তখনই সাহখ্যকাবের মতে, স্থট্টি হঈতে আরম্ত হয়। 
যে তমোগুণ প্রবল হওয়ায় প্রলয় হইয়াছিল, ভাহা পুরুষের শক্তির প্রভাবে 
ক্রমে রজঃ ও তৎপরে রজত হইতে সন্রগুণে পরিণত হয়--এবং এইরূপে 
ত্রিশুণের উৎপত্তি হইরা তাহা:দর সাম্যাবস্থা হঈলে স্থা্টর প্রাক্কালীন অবস্থা 
হয়। শৎ্পরে যখন পরমাত্মার শক্তির প্রভাবে সত্বগুণেব বিশেষ আধিক্য 
হয়__তখনই স্যষ্ট হইতে আনস্ত হর। তাহাব পর জগতের স্ষ্ট ব! ব্যক্তা- 
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স্বতন্ত্র, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, অষ্টা ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তাহার মতে 
স্বতন্ত্র অঃ] ঈশ্বর অসিদ্ধ (ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ), কারণ তাহাব প্রমাণ নাই, (প্রমাণা- 
ভাবাং) এবং .ন্ব বিহ্বীন করিয়া এরূপ অনুমান করাও ষায় না (সন্বন্ধা 
তাবান্নান্ুমানং) | কপিল ষে পুক্ষ ধা পরমাত্মার থা বলেন তিনি শ্রা ঈশ্বর 

নচেন,_ভিনি প্রকৃতি ও স্থ্টি হইতে সম্পূর্ণ নিন্বিপ্ত । তাহার মতে জরা 
ঈশ্বর ষিনি তিনি পুরুষের সান্নিধ্যবশত সন্ত শক্তিৰ আধিক্যে প্রকৃতি হইতে 
জাত। , এই জন্য-ঈশ্বর তিনি বিশ্বাস করেন। তিনি লেন “ঈদ্বশেশ্বর সিদ্ধি 
সিদ্ধা” এইক্প জন্য-ঈশ্বর জর্ব-প্রমাণ সিদ্ধ ও সর্ববাদী সম্মত । একথা 
“পরে বর্ধিত হুইবে। 
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বস্থায় এই আত্মশক্তি ক্রমে ক্রমে অন্তহিতি হইতে থাকে । ক্রমে রজোগুণের 
দ্বারা সত্বগুণের অল্পতা ও তমোগুণের আধিক্য হয় । অবশেষে ঘখন 
তমোগুণ অত্যস্ত প্রবল হয়, আত্মার সান্নিধ্য জন্য প্রথমে প্রকৃতিতে যে শক্তি 
সংক্রমিত হইয়াছিল, তাহা অন্তহিতি হইয। যায়-_-তখনই আবার প্রলয় 
উপস্থিত হয়। বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন, 
“সামান্যাত্মব্ষনাকাশে সন্নিধোরিত শক্তিভিঃ । 
জায়তে লীয়তে ভৃত্বা তুয়োইয়ং জগদস্ব,দঃ | 
সাংখ্যসার। ২। ২।২। 
অর্থাৎ সামান্যরূপে আত্মঘনাকাশে আত্মার সা্সিধ্য বশত সঞ্চরিত 
আত্মশক্তি দ্বারা জগতের উতৎপত্তি_-এবং তৎপরে আত্মশক্তি অন্তহিত হই" 
লেই লয় হইয়া থাকে। 
এইরূপে মহর্ষি কপিল প্রকৃতির উপর পুরুষের সংক্রামিত শক্তি হইতেই 
জগতের উৎপত্তি, পরিণতি ও বিনাশ কল্পনা করিয়াছেন । 





বৈষুব তত্ত। 


প্রকৃতি ও পুরুষ। 
জীবে চৈতন্য বিকাশ। 
(অগ্রহায়ণ সংখ্যার ২৯৭ পৃষ্ঠার পর 1) 

আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব তাহার প্রকৃতি ও পুকষকে যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন, তাহাতে নিমপ্র হইলে দেখ যায়,যে তাহার প্রকৃতি হইতে 
এই জগৎ সংসার প্রহ্থুত হইয়াছে ;--তাহার প্রকৃতিই তন্মধ্যে একমাত্র 
ক্রিয়াবতী ও সর্কেসর্বা। তাহার পুরুষ সেই প্রকৃতির অঙ্গকান্তি হইয়া, 
সেই ফুলের সৌরভ হয়া, সেই মধুর মিষ্টতা হইয়া, সেই, ্র্ধ্যের জ্যোতি 
হইয়া, সেই আবির্ভাবের মর্তশ ভাব হইয়া, সেই দেহের অন্তরতম অন্তরাত্মা 
হইয়া, প্রতিনিয়ত বিরাজমান । বৈষ্ণব প্রকৃতিকে কখনই পৃথক্‌ দেখিতে 
পান না। কেন না প্রকৃতি অর্ধাক্গ মাত্র, অর্ধসত্তা মাত্র) এবং অর্ধসত্বা 
অসম্পূর্ণ বলিয়! কাহারও প্রত্যঙক্ষীত্ৃত নহে | তিনি যুখনই তাহার প্রকৃতিকে 
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দেখেন, তখনই তন্মধ্যে তাহার পুক্রুষকে দেখেন । তাহার প্রক্কতি কখন 
কোথাও একাকী প্রকাশিত হন না, শ্বীয় প্রিয়তম পুরুষকে স্বকীয় শ্রী-অঙ্গে 
ধারণ করিয়া প্রকাশিত হন। তীহার পুরুষ নিতা অব্যক্ত । ফখন 
কোথাও তাহার শ্বতন্ত্র প্রকাশ হয় না। প্রকৃতির শ্র-মঙ্গেই তাহার প্রকাশ 
হয়। সেসাহাষ্য ও অবলম্বন ভিন্ন পুরুষের প্রকাশ কুত্রাপি সম্ভবপর নহে । 
তবে যন্দি কোথাও এই পুরুষের কোন প্রকার স্বতন্ত্র প্রকাশের কথার উল্লেখ 
থাকে, তাহা! শু জ্ঞান তত্বে, ধ্যান ও চিস্তার উত্তপ্ত প্রান্তরে, বিশুদ্ধ স্বরূপ 
তবে নহে._-প্রেম্ভক্তির সুনিশ্নল আলোকমর ক্ষেত্রে নহে। সে প্রকাশে 
চিদানন্দের ন্ফ,ি নাই, প্রেম ভক্তির সুবিমল হ্বক্সিপ্ধ জ্যোতি নাই; কেবল 
তাহাতে প্রচণ্ড জ্ঞানাগ্রির উদ্দীপন - কেবল তাহাতে তর্ক ও চিজ্তার সুপ্রথর 
প্রাদুর্ভাব! সে জ্ঞানাগ্রি সংসারের যোহজাল ছিন্ন করিতে পারে না, 
অবিদ্যার ঘোর অন্ধকার বিদূরিত করিতে পারে না, কেবল চারিদিকে রাশি 
রাশি কুতর্ক ও সন্দেহ ধূম উদগীরণ করিয়া, বিজ্ঞেম সতোর মুখশ্রীকে ঘোর 
মন্ধকাবে আবৃত করিয়া রাখে । বরং পুরুষ অভাবে প্রকৃতির জড়মন্ত্ 
প্রকাশ অন্তত মনেতেও লোকে কল্পনা! করিতে সক্ষম হয় কিন্তু প্রকৃতি 
অভাবে পুরুষের কোন প্রকার প্রকাঁশ সম্ভাবনা, কাহার কল্পনাতে ও উদয় 
হয় না। 

পুরুষে কোন প্রকার স্বতন্ত বিকাশ নাই ;- যে কিছু বিকাশ তাহ প্রকৃতি- 
তেই হয়। প্রকৃতিতে থে কিছু বিকাশ সংঘটিত হয়, তাহা আপনা আপনি 
সংঘটিত হয় না, _তাহ1 হয়, পুরুষকে হদখ্ধে ধারণ করিয়া । উভয়ের মিলন 
হেতুই সমস্ত বিকাশ, £বং এই সমস্ত বিকাশ প্রকৃতিতে ৷ যেখানে প্ররুতির স্বরূ- 
পের নৈশ্মল্য, সেখানে নিম্মল সত্তার বিকাশ; যেখানে সেই স্ব্ূপের মালিন্য, 
সেখানে মলিন সত্তার বিকাশ । কিন্তু প্রকৃতির এই সমন্ত বিকাশ পুকষকে লইয়া 
প্রকৃতির এই নৈর্মল্য ব! মালিন্যের নূযনাধিক্য হেতু তদীয় বিকাশেরও তারতম্য 
সংঘটন হয়। . কত্ত সর্ধত্রই,_-সমস্ত প্রাকৃতিক ব্যাপারে, পুরুষ প্রতিনিয়ত 
বিদ্যযান। জড়ের সমস্ত জড়ত্ব বিকাশ,পুরুষ সহবান হইতে; উদ্ভিদের সমস্ত দেহ 
ক্রিয়ার বিকাশ ও সেই পুরুষ সহবাস হইতে,এবং কীটাণু হইতে মান্থষ ও দেবতা! 
পর্যযস্ত সমস্ত,জৈবিক বিকাশ ও সেই পুরুষ সহবাস হইতে । পরার পরমা ত্মতা, 
মায়ার জ্ঞান, শক্তি ও স্বাত্বিকতার সম্পূর্ণতা, অবিদ্যার এই সমস্ত বিভূতির 
সল্পত1,--সকলই সেই পুরুষ সহবাঁস হইতে | এই কারণে প্রকৃতিতে যত 
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প্রকার বিকাশের 'সমুৎ্পততি হইয়া! থাকে, ততৎসমস্তই চিদ্বিভতি নামে অভিহিত 
হয় ৷ বিবিধ প্রকার জড়ের চিদ্ধিভূতি, তাহাদের বিবিধ প্রকার জড়ত্ব। 
বিবিধ প্রকার উত্তিদ দেঠের চিদ্ধিভূতি তাহাদের বিবিধ প্রকার উদ্ভিদত্ব। 
বিবিধ প্রকার জীব দেহের দিদ্ধিভৃতি তাহাদের বিবিধ প্রকার ভীবত্ব। 
তত়িন্ন পরা, মায়া ও অবিদ্যার চিদ্দিভূতি উক্ত চেতন পদার্থ ত্রয়ের ত্রিবিধ 
প্রকার চৈতন্য । তবে পরা মায়া ও অবিদ্যা চিদ্ধিভূতি লাভে সচৈনন্য অর্থাৎ 
শ্ব ন্বদেহগত চৈতন্য সম্পন্ন । আকাশাদি ুম্ পঞ্চ বা স্থল পঞ্চ স্ব স্ব 
চিদ্িভাতি লাভ করিয়া ও সেরূপ দেহ চৈতন্য সম্পন্ন হইতে সক্ষম হয় নাই। 
এজন্য পরা মায়া ও অবিদ্যাতে যে চৈতন্য ময় চিদ্বিভূতির ক্ফ্তি, ক্র বা 
স্থল পঞ্চে তাহা অস্ফতর্ভ থাকাতে, স্ব স্ব চিদ্ধিভূতি মাত্র সংযুক্ত হইয়া! তাহারা 
জড় উপাধি প্রার্থ হইয়াছে । 

এতদ্বারা স্ুম্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যে পুরুষের স্বতন্ত্র ্ক্তির সম্তা- 
বনা কোথাও নাই ; পুরুষ নিত্য সন্ত্রীক, নিত্য প্রকৃতিগত। অষ্টবিধ গ্রাকৃতিই 
পুরুষের লীলাভূমি, কিন্ত পুকষেব মূল আধাঁর একমাত্র পরাপ্রকূৃতি। পরা- 
প্রকৃতি চিৎসত্তার বরাঙ্গ, রাজকলেবব । এই কলেবরে সমন্তড নিশ্মীল চিন্ায় 
মাধুর্যের নিরবচ্ছিন্ন সম্ভোগ হয় । মায়! প্রকৃতি এই চিৎসত্বার শ্বর্য্যময় 
রাজসদন। এট রাজসদনে সমস্ত সান্িক বিভূতির নিরবচ্ছিন্ সক্তি হয়। 
অবিদ্য! প্রকৃতি এই চিৎসভার সুদিব্য রাজধানী । এই বাঁজপাটে সমস্ত 
দিবা বিভূতির নিরবচ্ছিন্ন আবির্ভাব হয়| সঙ্গ ও স্থল পঞ্চ এই চিৎসত্বার 
বিশাল সাম্রীঙ্গের অন্তর্গত বটে। কিন্ত এই সাঁআাজ্যে পরার পরম চৈতন্য, 
মায়ার ঈশ্বর চৈতন্য বা অবিদ্যার দিব্য চৈননা সমস্ত অস্করর্ ও প্রচ্ছন্ন থাকে। 
এখানে কেবল নিববচ্ছিন্ন জড়ত্বের বিকাশ । মায়ার এঁশী শক্তি ও অবিদ্যার 
দিব্য শক্তি এই জড়পুণ্ত লইয়া নিরন্তর ক্রীড়া! করিতেছে। 

পরা প্রকৃতির পরম চৈতন্য--অনাবুত সাক্ষাৎ চৈতন্য । এ জন্য এখানে 
নৈশ্মল্যের অবর্ধি নাই । মায়া গ্ররুতি, পরাপ্রকতির অঙ্গের উপর তদ্ুৎপন্ন 
একটি মলিন আবরণ মাত্র। মায়া প্রক্তুতির ঈশ্বর চৈন্য, পরা প্রক্ুৃতিরই 
চৈতন্য, কেবল তদীয় দেহাবরণ বা স্তরের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে 
মাত্র । এ জন্য এখানে কথঞ্চিৎ মালিন্য আছে। অধিদয। প্রকৃতি, 
মাক্সা প্রকৃতির অঙ্গের উপর তছুৎপন্ন আর একটি মলিন আবরণ মাত্র। 
অবিদ্য প্রকৃতির দিব্য চৈতন্য, পর প্ররুতিরই চৈতন্য ; কেবল উপর্ধ পরি . 
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ছুটি আঁবরণ বা স্তরের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে মাত্র । এজন্য এখানে 
মালিন্যাংশের অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য আছে। আকাশাদি সু্পঞ্চ, অবিদ্যা 
প্রকৃতির অঙ্গের উপর ক্রমশ এক একটি করিয়া পীচটি আবরণ পড়িয়] 
উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র। হুঙ্ষ্মপঞ্চে যে চৈতন্য প্রচ্ছন্ন, তাহাও পরা প্রকৃতিরই 
চৈতন্য ; কেবল উপর্ধযপরি তিনটি হইতে সাতটি আবরণবা স্তরের মধ্যে 
আবৃত মাত্র । স্থৃলপঞ্জে হুঙ্ষমপঞ্চ পঞ্চীকৃত এবং তাহা হু্মপঞ্চের উপর একটি 
সর্বব্যাপী আবরণ মাত্র । তাহাতে যে চৈতন্য প্রচ্ছন্ন, তাহাও সেই আদিম 
পরাপ্রকৃতিরই চৈতন্য, কেবল উপর্যযপরি আটটি আবরণ বা স্তরের মধ্যে 
জাবৃত মাত! এই* সমস্ত 'মাবরণের মধ্য দিয়া যে যে স্থলে চৈতন্য স্কণতি 
পাইতেছে, তাহাকে ব্যক্ত বা আভাস চৈতন্য বলে) এবং এই সমত্ত আঁব- 
রণের মধ্যে ষে যে স্থলে চৈতন্য অস্ক্ভ রাহিয়াছে, তাহাকে প্রচ্ছন্ন বা অব্যক্ত 
চৈতন্য বলে । অব্যক্ত থাকুন, আব ব্যওহী থাকুন, চৈতন্য সর্বত্র কুটস্থ 
রহিয়াছেন | 

বর্তমান জগতের প্রত্যেক পদার্থ পুর্ব বণিত অষ্টাবরণযুক্ত বা অষ্টম্তর- 
বিশিষ্ট ।"পদার্থ বা বস্ত মাত্রেরই মর্ম প্রদেশ পবাপ্রকৃতি | তবে তছৃপবি আটটি 
মূলিন আবরণ পড়িয়া তাহাকে বর্ধমান আকারে প্রচ্ছন্ন করিয়! রাখিয়াছে | 
এ স্থলে এই প্রশ্নটি স্বতই উতিত হইতেছে, থে, উল্লিখিত অষ্টাবরণের উপরে 
সর্বত্রই যে জীব চৈতন্যেব স্ফ,প্ি দেখা যাইতেছে, তাহা কিরূপে কোথ! 
হইতে অভিবাক্ত হইল ? মায়ার আবরণের উপর ঈশ্বর চৈতন্য এবং অবি- 
দ্যার আবরণের উপর দিব্য চৈতন্য ভাসমান । এই দিবা চৈতন্যের মুখস্রাীর 
উপর, স্থ্টর ক্রম বিকাশ সমরে, আলাশাদি দ্র ও কুল পঞ্চের ছয়টি 
মলিন আবরণ যখন এক একটি করিয়া ক্রমায়ে পড়িতে লাগিল, অমনি 
সঙ্গে সঙ্গে সেই চৈতন্যেব মুখশ্রী ঢাকা পড়িয়া গেল' জে চৈতন্যের স্ফর্তি 
অবিদ্যাব দেহেই সীমাবদ্ধ হয়া রহিল । ততৎপরে যে ছয়টি স্তর ব্যাপিয়া জড়- 
তের শ্রোতু প্রবহমান হইল, তছুপরি সে চৈতন্য ভাপমান হইতে অসমর্থ 5ও- 
যাতে বাহিরে তাহা অপ্রকট রহিল । তখন জীব চৈতনোর স্কন্তি ছিল ন1। 
তখন জগৎ--জড়ময় জগৎ । ততৎপবে মায়ার শী শক্তি বলে ও অপূর্ব 
কৌশলে এই আবিদ্যাগত চৈতন্য হুক্পঞ্চের সত্বাংশ-নির্মিত পঞ্চ জ্ঞান 
সবার যোগে বহিপ্মখ হইয়া বাহ্‌ স্,স্তি লাভ করিল। ভীব চৈতন্য অবিদ্যার 
আবরণের উপর ভাসমান চৈতন্য মাত্র ; তবে ব্মান অবস্থায় সে চৈতন্য 
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এখন জআত্ম-বিস্বৃত্ত। মুল অবিদ্যাগত যে চৈতন্য, তাহা এখন জীব চৈতন্যে 
নার্ই। দেহস্ছ ও ইন্ট্রিয় দ্বার যোগে বহিস্থ হওয়াতে, তাহার পূর্ব চৈতন্য 
আবৃত হইয়া গ্রিয়াছে এবং সেই স্থলে নব চৈতন্যের উদয় হইয়াছে। 
এ জন্য মূল অবিদ্যার বিরাট দেহে যে সমস্ত অন্থভূতি হইতেছে, এই দেহস্থ 
অবিদ্যাংশ তাহার কিছুই অন্থভব করিতে সমর্থ হইতেছে না । বে ইন্ড্িয় 
দ্বার ফোগে বহিশ্ক হওয়াতে স্বাতন্ত্র লাভ করিয়া স্বতন্ত্র চৈতন্য অনুভব 
করিতেছে । ইহা! মায়ার আশ্চর্ঘ্য বৈজ্ঞানিক কৌশলে, ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন 
হইয়া থাকে । এইরূপে কীট পতঙ্গ পক্ষী, গো অশ্ব, মনুষ্য, দেবতা স্ব স্ব 
প্রকৃতিগত মালিন্যের তারতম্যাহ্ছসারে উৎপন্ন হইয়া জীব চৈতন্য প্রবাহ 
রক্ষা করিতেছে । 

কখন কখন শুতযোগ উপস্থিত হইলে, মায়ার অংশ বিশেষ ও মাতৃগর্তস্থ 
হইয়া মঙগষা দেহ ধারণ করেন । ইহশদের মধ্যে কেহ কেহ 'মহাপুরুষ' 
কেহ কেহ বা 'অব্তার' আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইহাদের মধ্যে যে চৈতন্য 
স্ক্তি পায়, তাহা মায়ার আবরণের উপর ভাসমান চৈতন্য মাত্র, দেহ 
প্রযুক্ত ইন্দ্রিয় দ্বার ষোগে বহিস্থ হইয়া পড়ে। সেই মায়ার আবরণের 
উপর অবশ্তই অবিদ্যার আবরণ আছে; কিন্ত তাহার মালিন্যের একাস্তিক 
স্বল্পতা প্রযুক্ত, স্বচ্ছ পদার্থের ন্যায়, দেই মায়াংশকে সে আর' সম্পূর্ণরূপে 
আবরণ করে না, তাহার্কে স্বাধীনভাবে শ্বপ্রকাশ হইতে দেয়। সাধারণ 
জীব দেহেও এই মায়াংশ আছে,কিন্ত তাহ] অবিদ্যার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আরত। 
এই মায়াংশ অবশ্যই বহিন্মুখ ; সুতরাং মূল মায়ার বিরাট দেহে যে সমস্ত 
অনুভূতি হইতেছে, ,এই দেচন্ত আরাঘশ ভাছার কিছুই 'জনুভষ করিতে সক্ষ্জ 
হয় না, তবে ইন্দ্রিয় দ্বার যোগে বহিস্থ হওয়াঠে শ্বাতন্্য লাত করিয়া স্বতন্ত্র 
চৈতন্য অনুভব করে মাত্র। অভ্তরের এঁকাস্তিক নৈর্মনল্য প্রযুক্ত এই সমস্ত 
মহান্ুভব ছুল্রভ জীবনে ধ্রশী শক্তি ও ধশী প্রতিভা সকল স্বভাবতই ক্ষ স্তি 
পাইয়া! থাকে । ইহারা শুভযোগ অবলম্বন পূর্বক সংসারের বিশেষ 
প্রয়োজন জাধনার্থ আবিভূর্তি হয়া জন সমাঙ্জের বিশেষ অভাব মোচন 
ফরিয়। যান। 

মূল পরা প্রকৃতির অংশ বিশেষ :কদাঁপি এরূপ ভাবে মাতৃ গর্ভস্থ হইয়া 
মনুষ্য দেহ ধারণ করেন না। এই পরা প্রকৃতি অনুক্ষণ স্থর্টর অতীত। 
ইনি “ বৃন্দাবমং পরিত্যজ্য পাদমেকং নগচ্ছতি 1” ইনি তুরীয়ধাম পরিত্যাগ 
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করিয় স্থৃর্টির মধ্যে এক পদও গমন ক্রেন না। স্থষ্টির মধ্যে মায়ার 
এীশী শক্তিই অর্ধে সর্ধা। পর! প্রকৃতির উপর ইহার শক্তি কোন মন্তেই 
পরিচালিত হইবার নহে । তবে পরা প্রকৃতি কি কোন মতেই ্ষ্টির 
মধ্যে প্রকাশিত হয় না ? হয়, তাহা অন্যপথে। মাতৃগর্তস্থ জরায়ুর পথ দিয় 
নহে। পরা প্রকৃতি নিশ্মশল আত্মাতে, সাধুব নির্মল দেহে, নির্মল ভক্তি” 
যোগে, শুভযোগের সাহাধ্যে অভিব্যক্ত হন। তক্তদেহেই পরা প্রকৃতির 
প্রকট হয়। দেই দেহেই পরা প্ররুতির নির্মল স্থহূর্লত চিদগত অবস্থার 
ন্ষুপ্তি ও সম্ভোগ হয়। এই দেহ নিত্য চিন্ময় আনন্দময়, প্রেমময় । 
সেই দেহ জাগ্রত স্বপ্ন সুম্ৃপ্তি তিন অবস্থায় পবম চৈতন্যমক্স । এরূপ দেহ 
এই মায়ার দেশে নিতান্ত দুল্লভ, কিন্ত এখানে ভাহার একাস্তিক অভাব 
নাই । “ভক্ত দেহে নিত্য লীল! করেন গৌররায় । কোন কোন ভাগ্যবানে 
দেখিবারে পায় ॥”” এনপ তক্ত দেহ ষে কোন গতিকেই হউক, এ সংসারে 
আছে, এবং কেবল ভাগ্যবান জনেরই চক্ষে পতিত হয় । এই দেহ এই 
ংসার ধামে থাকিয়াও তুরীয় ধামে নিত্য বিরাজিত, এবং তুরীয় লীলাতে 
অবিশ্রাস্ত নিম প্র চিত্ত । যদি কশ্চিৎ জীব দেহে, এরূপ ভর্ত সাধুর দেহস্থ 
পর] প্রকৃতি (নির্মল আত্মার) সংসর্গহেতু তীয় কূটস্থ পরা প্রকৃতি শুভষোগে 
জাগ্রত হয় এবং যদি কশ্চিং সাধুনঙ্গে ও সৎপ্রসঙ্গে সেই জাগ্রত ভাব সেই 
জীবদেহে রক্ষিত, পোষিত ও বদ্ধিত হয়, তাহা হইলে সময়ে সেই জাগ্রত 
ভাব পূর্ণাঙ্গ হইয়া জীবের জীবত্ব হরণ পূর্বক লমগ্র দেহকে পরা প্রকৃতির 
লীলাভূমি করিয়া তুলে। এবূপ দেহে, শক্তিও প্রতিভার স্কুত্তি নাও থাকিতে 
পারে । কেন না, এখানে সমস্ত শক্তি ও গুণের পরম সাম্যভাব বা নি ণভাব। 
এখানে কেবল শুদ্ধ মাধুধ্যের নিরবচ্ছিন্ন স্ক.্তি ও সম্ভোগ । এরূপ দেহের 
মায়াংশ, অবিদ্যাংশ, একাদশ ইন্দ্রিয় যুক্ত হুপ্মাংশ, সমস্তই পরা প্রকৃতিময়-_ 
সমস্তই পরম চৈতন্যময়। এই দেহেব অভ্যত্তর ভাগ চিদভিমুখ শোতে 
পড়িয়া প্রা প্রকৃতির চিদগত অবস্থায় প্রবেশ পূর্বক কাযান্ছ থাকিয়াও 
মায়াপারে স্থ্টির মধ্যে থাকিয়াও স্থষ্টির অতীত--সেই তুরীক্স রাজ্য বিচরণ 
করে। এইরূপে পরাপ্রকৃতি মায়ার চক্ষে ধুলি দিয়! মায়ার রাজ্যে প্রবেশ 
করিয়া! থাকে এবং মামার স্য&ির মধ্যে তুরীয় শ্রোত নিত্যকাল রক্ষা! করেন 
হিরণ্য গর্ভ ব্রহ্মাও এক্সপ দেহকে চিনিয়া উঠিতে পারেন না অথচ বেখিবামাত্র 
সম্্রম করেন এবং নানা পরীক্ষার মধ্যে ফেলির! বুঝিবার জন্য সচেষ্ট হন। 
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আমি অধম জীব | "মামি শ্বকীয় স্বব্ধপের মালিন্যের আধিক্য প্রযুক্ত 
অবিদ্যার অবস্থান্ুযায়ী চিদ্ধিভূতি প্রাপ্ত হইয়া! এই .ভব সংসারে হীশ্জরয় 
সুথাসক্ত স্বার্থান্ধ, পরশ্রী-কাতর-অধম মনুষ্য । আর তুমি যদিও লেই: জীব, 
তুমি স্বকীয় স্বরূপের মালিন্যের ন্যুনত] প্রযুক্ত অবিদ্যার অবস্থান্থযায়ী 
চিদ্বভূৃতি প্রাপ্ত হুইয্া বিজিতেক্রিয়, পরোপকারী, পর শ্রীতুষ্ট, উত্তম মনুষ্য । 
তুর্ম আমি যদি ভাগ্যলে পর! প্রকৃতি গত সাধু ভক্তের পবিত্র সংসর্গ 
ও কৃপী লাঙ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদেরও অন্তঃগুদ্ধি হইয়া] পরম 
নির্মল অবস্থা! লাভ হইতে পারে। অথবা যদি আমর এশব্য সিদ্ধ সগুণ 
সাধকের অনুগত হইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের মায়িক এ্রশ্বধ্য বিশেষও 
লব্ধ হইতে পারে । 

আর, এ সর্বজন পূজ্য-_সর্ধজনারাধ্য অতুল প্রতিভান্বিত ব্যক্তির প্রতি 
দৃষ্টিপাভ কর। ইহার স্বভাব সিদ্ধ ঈশিখ ও বশীত্ব ইহাকে জীব উপাধির 
উপরে প্রতিষ্টিত করিয়াছে । ইনি ম্বকীয় স্বরূপে নিম্মল স্বতাংশ প্রথুক্ত 
মায়। গ্রকৃতির অবস্থাবিশেষ ও তদীয় চদ্বিভূতি লাভ করিরা মাগ্িক শ্বর্যয, 
শক্তি, প্রতিভা ও প্রভাবে ভূষিত মহাপুরুষ বা ঈশ্বরাবতার। ইনি স্বকীয় 
প্রভাবে জগৎ বিখাত, সহস্র মুখে ইহার যশোগীত কীর্ডিত হইয়া থাকে। 
ইহাকে দেখিয়া লোকের মস্তক সম্ত্রমে অবন5 হইরা যায়! ইহার ইচ্ছা, 
ইহার মত, ইহার ভাব--স্কতই সর্বত্র জয়লাভ করে। কাধ্যসিদ্ধি দাসীর 
ন্যায় ইহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়। থাকে । উহাব কার্ষ্যের সহায়তা করিবার 
জন্য চতুর্দিক হইতে লোকে স্থতই আকৃষ্ট হওয়া আইসে, এবং ইহার 
সান্সোপাঙ্গ হইয়া ইহার অভিপ্রার সিদ্ধ করিতে থাকে । ইহার দৃষ্টি, ইহার 
বাক্য অসীম তেজে স্বপক্ষের উৎসাহ বদ্ধন করে এবং বিপক্ষের দুষ্ট বুদ্ধিকে 
পরাস্তও পধুণদস্ত করে। ইনি স্বভাবত দুষ্ট জনের দমনকর্ত] এবং শিঃজনের 
প্রতিপালক । সমস্ত দু্টজন ইহাকে কালান্তেক যমের ন্যায় দর্শন করে এবং 
সমস্ত শিউজন ইহাকে পরমনুহদ ও সহায় বলিয়া স্বতই মনে করিয়া থাকে । 
ইহার নামে সমাজের অনু? বৃন্দ কম্পিত ও সন্ত্রস্ত হয় এবং সমাজের বৃন্ণারক 
বৃন্দ আশ্বস্ত, প্রবোধিত ও উত্পাহান্বিত হন। যে সময়ে একপ ব্যক্তির আবি- 
ভাব হয, তৎকালে সামাজিক শাসন ধন্দান্ত এবং আম্মরিখ্$ মত ও আচার 
ব্যবহার সকল লজ্জায় মুখ ঢাকিয়! লুক্কারিত হয় এবং অস্থরেরা সমাজের উচ্চ- 
স্থানে তিষ্ঠিতে ন৷ পারিয়া অধংস্থানে (পাতা নপুরী) আশ্রয় করে এবং দেবতারা, 
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সমাজের উচ্চন্থানে (শ্বর্পুরে) রাজত্ব করেন। ইহার প্রভাবে পাপ নিস্তেজ 
এবং পুণ্য প্রভাবান্বিত হয়। এরূপ ব্যক্তি সংসারের শ্রী, জনসমাজের শ্রী, 
ও মানবকুলের গৌরব । উহার স্বকীয় শক্তিতে ভূভার.ধারণক্ষম এবং পাপ 
তারাক্রান্ত পৃথিবীর পাপ-্ভার-হরপ-ক্ষম। এক্সপ ব্যক্তি ষদি ভাগ্যবলে পর 
প্রকৃতিগত সাধু ভক্তের পবিত্র সংসর্গ ও কুপা লাভ করিতে পারেন, তাহ! 
হইলে নির্মল অবস্থা লান্ড করিয়া যেমন একদিকে যুগ ধন (সামাজিক ধর্ম) 
সংস্থাপন করিতে সমর্থ হন, তেমনি অপর দিকে নিম্মল ধম্মের (নিজ ধন্বের) 
স্রোত, অধিকারী বিশেষের মধ্যে প্রবহমান, রাখিতে পারেন। অথকা যদি 
ইনি প্রশ্ব্ধ্য-সিদ্ধ সগুণ সাধকের অন্থুগত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, 
তাহা হইলে, ইনি মায়াব গুণমন্ব অষ্টেশবর্ষ্যে ভষিত এবং তদীয় বিরাট দেহস্থ 
চৈতন্যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়। অশেষ বিধ আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বলে জন সমীজকে 
চমকিত করিয়!, অত্যাশ্ধ্য ভাবে যুগধম্ম সংস্তাপন ও ইচ্ছামত অন্যান্য 
দু্ধর কার্ধ্য সাধন করিতে সমর্থ হন। 


আর এ পরম ভক্ত সাধু-_যদিও আজিও জীব উপাধিতে আবরিত হইয়া 
আছেন, কিন্ত ইনি স্বকীয় স্বরূপের পরম নেম্মল্য প্রবুক্ত পরা একতির নিম্মল 
চ্দগত অবস্থা অধিকার করিয়া নিত্য চিন্ময়, নিত্য আনন্দ মর»নিত্য প্রেমময়) 
জাগ্রত, স্বপ্র ও স্থস্ুপ্তিতে সহজ স্ক,তি ও পরম চৈতন্য লাঁভ করিয়া 
সাক্ষাৎ সচ্চিদ্ানন্দন বিগ্রহ শ্বরূপ। এই দেহের মধ্যে আশ্চর্য্য যুগল মিলন; ভক্ত 
ও ভগবানের একত্র সমাবেশ; প্রেম ভক্তির নিত্য স্রোত এবং সেই আ্রোতে 
ভগবৎ লীলার অকারণ নিত্য সংঘটনা ; অন্তবে শ্রীকৃষ্ণ, বাহিরে শ্রীরাধা ; 
এই দেহে প্রেমভক্তির বিমল বন্ধনে চৈতন্য নিত্য বদ্ধ। এঠ দেহের 
মুখত্ীতে ভক্তরূপ ও ভগবৎ্রূপ একত্রে বিরবাজিত,-অরূপের রূপ এখানে 
বিকশিত, ইহাকে জগৎ চেনে না, জানে না) ইহার দীন হীন সহজ 
ভাব দেখিয়া সকলে ইহাকে অতি তুচ্ছ সামান্য ব্যক্তি মনে করে। ইভাতে 
এমন কোন পরশ্র্যয নাই, যে লোকে উহাকে পুজা করিবে, এমন কোন 
আড়ম্বর নাই, যে জগৎ উহাকে দেখিয়া চমকিত হইবে, এমন কোন শক্তি 
সামর্থ্য নাই, যে লোকে সন্ত্রস্ত হইবে । এখানে অষ্টেশ্বধ্যের স্কদ্তি নাউ, 
এখানে তাহা শুদ্ধ মাধুষ্যের মধ্যে আত্ম হারা হইয়াছে। ইহার শাপ গালি 
বারও শক্তি নাই । ইহাকে অপমান করিলে অনায়াসে করা যায়) 
হাকে নির্যাতন, করিলে, কেহ বাধা দিবার নাই ' যদ্দি কোন চক্ষুক্মান্‌ 
ব্যক্তি ইহাকে চিনিতে পারেন, তিনি সব্বন্থ পণে ইহার পবিত্র সঙ্গ ক্রয় 
, করিষু, সহচর অনুচর হইয়া, ইহাকে যত্ব ও সেবা কনিয়া থাকেন। ইহারই 
ংসর্গে "্টাহার ঞ্রন্তর্দেশ প্রকাশিত হয়, এবং প্রাণের মধ্যে অপুর্ব প্রেমের 
আোত প্রব্হনান হয়। ইহাকে যত্ব ও শ্রদ্ধা! ভক্তি করিয়া, সেই অনুগত 
সাধক ক্রমেই দেখিতে পান, যে, ইনিই তাছার অস্তরের আলোক, ইনিই 
তাহার অস্তবের সকর্তি ও চৈতন্য । 
** ষ্পসপীপিসপা 


শত 


বিবাহ বিভ্রাট 
বা 
শিক্ষা বিভ্রাট । 


প্রথমেই বল] উচিত, যে পুস্তকের নামকরণে তুল হইয়াছে, ইহা! এক 
প্রকাণ্ড দোষ । এই ভুলে অনেকের মূল কথা সম্বন্ধেও ভ্রম জন্মিতে পারে, 
এবং জন্ষিয়াছে। পুস্তকে যাহা দেখান হইয়াছে, তাহ! বাস্তবিক “বিবাহ. 
বিভ্রাট” নহে; আমি তাহাতে “শিক্ষা বিভ্রাউই” দেখিতে পাই। বে 
জন্য বলিতেছি নামকরণে ভূল হইয়াছে, স্স্পষ্টাক্গরে পুস্তকের নাম দেওয়া 
উচিত ছিল-_“শিক্ষ1 বিভ্রাট 1” | 

বাস্তবিক বিবাহ ব্যাপার উপলক্ষ মাত্র করিয়া, অধুনাতন শিক্ষার 
সমালোচনাই গ্রন্থকর্তী করিয়াছেন। গ্রন্থের গল্পাংশের সার সংগ্রহ করিলেই। 
ইহ! বুঝিতে পারা যায় । গল্পটি এই,__ 

নন্দলাল নামক একটি' বালক «এণ্টন্স পাস করিয়া! কালেজে এল-এ, 
পড়িতেছে ) স্ৃতরাৎ পুরা ইখরাগ হইবার কামন! তাহার মনে বিলক্ষণরূপেই 
প্রবলা। নন্দলাল মনের মত সঙ্গী খু'জিয়া লইবে, ইহ1 বলাই বাহুল্য। 
স্বতরাং বিলাসিনী কারফরম1 নায়ী ' শি ক্ষতা” যুবতী, মিষ্টার সিং নামক 
বিলাত প্রত্যাগত 'পূর্ণ পুরুষ প্রভৃতির সংসগে এবং সহবাসেই নন্দলাল স্বীয় 
জ্ঞান পরিধি ও স্থখ পরিধি বদ্ধিত করিতেছিলেন। 

পুজের শিক্ষাগৌরবে, নন্দলালের পিতাও গর্ব্বিত। ছেলেকে লেখাপড়া 
শিখাইতে এবং সংসার প্রতিপালন করিতে নন্দলালের পিতা খগগ্রস্ত হইয়া 
পড়িয়াছেন। ইচ্ছা, যে বিবাহ-বাজারে উচ্চদরে ছেলের পাপ বেচিয়া 
তিনি বধুমুখ দর্শন করিবেন এবং খণদায়েও ধেই সঙ্গে মুক্ত হইয়! কিঞ্চিৎ 
সঙ্গতি করিয়! লইবেন। 

ক্রমে নন্লালের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল। শেষে বিবাহও হইল। 
বিবাহের রাতিতেই নন্দলাল টাকাগুলি হস্তগত করিয়া বিপাত থাত্রা করি- 
লেন। “শিক্ষিত” বন্ধুদের সহিত আগে হইতেই ষড়যন্ত্র করা ছিল, ইহা 
বলাই বাছসা। 

নন্দলালের পিতা হাওড়া ষ্টেশন হইতে ছেলেকে ফিরাইয়া আনিজে 
গিয়াছিলেন, কিন্ত কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। ছেলে পলাইল, টাকা 
গলিও হাতছাড়া হঈল। 

গল্পত এই; ইহার উপর পত্র পুষ্প ফল যেমন থাঁটিতে হর, তাহা আছে। 
এখন অনায়াসেই বুঝ1 যাইবে যে নাটকীয় পা? পাত্রগণের চরিত্র অঙ্কনের 
জন্য বিবাহ-হত্রে এই গল্প গ্রথিত হইয়াছে বটে, কিন্ত সে কেবল অমার্টশের 
সুবিধার জন্য ৷ পাত্র পাত্রীগপের ₹ ভাব চরিত্র যে"প. তাহাই এই নি'হ 


* বিবাহ বিভ্রাট । (সামাদিক নাট্যলীল1)-্ীয়ুক্ক অস্রতগাল বন 
প্রণীত ॥ দুল্য /* চারি আনা। 5 
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ব্যাপারে প্রকটিত হুইয়াছে, বিবাহ উপলক্ষে তাহাদের স্বভাব চরিত্র নৃতন 
করিয়া! গঠিত হয় নাই । এবিবাহ না! উপস্থিত হ্টলেও যাহার যেমন 
চরিত্র তেমনই থাকিত । সেই জন্যই বলিতেছি বে, উপস্থিত বিভ্রাট যক্ষিও 
বিবাহ উপলক্ষেই খটিয়াছে। কিন্তু পুস্তকখানিতে আগাগোড়া শিক্ষা 
বিভ্রাটেরই পরিচয় দেওয়] হইয়াছে । তাহাই এইবার দেখাইব। 

এ নাটকের প্রধান কৃতিত্ব এই কয় জনের,-যিষ্টার সিং, নন্দলাল, 
বিলাসিনী; গোপীনাথ এবং কী। বাকি যাহারা আছে, তাহাদের প্রয়ো- 
জন কেবল পৃষ্ঠ পূরপার্থে। মূল কথা, এ কয় জনের চরিত্র লইয়া । কি 
তাবে তাহা পরিস্কট হইয়াঞ্চে, দেখা যাউক। কিন্তু আরও ছুই চারি কথ 
এইখানে বলিয়া! রাখিতে হইবে। 


থৃষ্টান ইংরেজ আর হিন্দু বাঙ্গালী এক জাতীয় মনুষ্য নহে; ইংরেজী সমাজ 
এবং আমাদের সমাজ ভিন্ন ভিন্ন মূলে প্রতিষ্ঠিত, ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে সংগঠিত? 
সংক্ষেপে বলা যাউক, ইংরেজী রুচি এবং আমাদের রুচি, ইংরেজী আকাজ্কা 
এবং আমাদের আকাজ্ষ।,-- অধিক কি,-উৎরেজের মন এবং আমাদের 
মন নানা! রকমে পৃথক্‌ ভাবাপন্ন । এ কথাগুলি সর্ববাদী সম্মত কি না, ঠিক 
বল! যায় না; কিন্তু সর্ববাদী সম্মত হউক আর না হউক, এ কথাগুলি বলা 
আমি আবশ্যক বোধ করি । কারণ, অনেককেই দেখিতে পাই ষে, তাহারা 
সুথে এই পার্থক] শ্বীকার করেন বটে, কিন্তু কার্ধ্যক্ষেত্রে তাহাদের আচরণ ঠিক 
বিপরীত। এখন অসঙ্কোচে বলা যায়, ষে সাধারণত “শিক্ষিত” বাঙ্গালী এক 
প্রকার “কাটালের আমসত্ব” । 

যে ব্যক্তি যে সমাজভূক্ত, তাহাকে সেই সমাজের উপযুক্ত করাই শিক্ষার 
উদ্দেশ্য । এখন, ভিন্ন ভিন্র সমাজের উদ্দেশ্যই ঘদ্দি ভিন্ন ভিন্নক্বপ হইল, 
তবে শিক্ষার প্রণালীও আবশ্যই ভিন্নরপ হইবে, শিক্ষার ফলও ভিন্নরূপ 
হবে| এ কথা নিয়তই আমাদের মনে থাক উচিত, কিন্তু থাকে লা, এই 
ছুঃথ । থাকে না, এইজন্য বলিতেছি যে, এখনকার সকলেরই বোৌক ইংরেজী 
শিক্ষা এবং ইংরেজী প্রণালীর শিক্ষার উপর | ইহাতে দুইটি ফল হাতে হাতে 
হইতেছে, এক, আমাদের জাতীয় শিক্ষার অনাদর, সুতরাং আমাদের 
সমাজের ধ্বংস মুখে অবনতি; অপর, বাঙ্গালী ভিক্ির উপর ইংরেজী 
সমাজের পত্তন,স্থৃতরাং এক বিকৃত পদার্থের উৎপত্তি) তাহাকেই আমি কাট? 
লের আমসত্ব বলিতেছি। 

“বিবাহ বিভ্রাট” পুস্তকে এই তত্বই সতেজে উদাহৃত হুইক্সাছে ; এবং 
এই পুন্তকের প্রধান কৃতি বলিয়া! উপরে যাহাদ্র পরিচয়ু দিয়াছি, তাহা- 
দের চরিত্র অঙ্কন করিয়া, বিকৃত শিক্ষার বিকৃত ফলের এক প্রকার ক্রম নির্ণয় 
করা হইয়াছে। 

9০117 0০10০ অর্থাৎ টগ বগ্-ফুটস্ত ইংরেজী শিক্ষা পাইলে বাঙ্জালি- 
যাহ! হয়, মিষ্টায় সিং তাহার প্ররুষ্ট উদাহরণ ।। | 

ননালালের চরিত্র চিত্রে &ঁ শিক্ষার গতি ও বেগ বুঝা যায় ১ বাধ! বিস্ 
না পাইলে মকল নঙ্গলালই ক্রথে হিষ্টার সিংছে পরিণত ছইস়্া উঠে। ছেটি 


৬৪৪ নবজীব্ন | 


ভাহা হইতে পারে না, বাধা ব্যাহত, বিদ্ধে রুদ্ধগতি হইয়। যায়, সেও এক 
বিকট জীব হইয়া উঠে। 

অথচ এই কুশিক্ষাই এখন দেশ মধ্যে বুল প্রচার এবং প্রবল। যাহা 
খত নিকট সম্বন্ধ, সে সেই পরিমাণ বেগে এই শিক্ষা-তরজের দ্বাণা আহত । 
কাভাবই পরিত্রাণ নাই। সাক্ষী, নন্দলালের পিতা গোপ্পীনাথ সরকার; 
বেচারা ইংরেজী শিক্ষা না পাইঘ্বাও ছেলের “পাঁশের” ধাক্কায় হিন্দুয়ানি 
ভুলিয়া গিয়াছে, অথবা ভূলিতে বপিয়াছে । 

অন্তঃপুরেও ঢেউ লাগিয়াছে ৷ এই কুশিক্ষার কত আদর, কত গৌরব, 
ভাহা গোপীনাথের স্ত্রী “গিনীর” কথাতে গ্রন্থকার দেখাইয়া দিয়াছেন । 
ছেলেব বিবাহে গোঁপীনাপ যে টীকা পাইবেন স্থির হইল, তাহা হইতে দেনা 
শোধ করিলে বিশেষ্ব কিছু থাকে না, গোপীনাথ এই ভাবনা তাবিতেছেন। 
সেই সময়ে গিনীব সঙ্গে, তাহাব কথোপকথন যে প্রকার হইল, তাহা মনের 
মধ্যে যত্র পূর্বক প্রাবণা কবিবাব উপযুক্ত । গোপীনাথ বলিলেন__ 

“গিনি! এ ষে দিয়ে থে কিছু থাকে, এমন তো বোধ হয় না? 

গিনী। হু হু «গুরুর কগা না শোন কাণে প্রাণ যাবে তোমার হ্যাচ্কা 
টানে ;” শামি ভো বলেছ্ছিলুম। অত কমে রাজি হইশুন1; নন্দলাল কি 
আমর চাব হাজারের ! কর্তীপন! কবা অমন মেনীমুখোর কায নয় । 

গোপী । কিজ্গান, এই দিতেই তাদের সর্ধনাশ হবে । 

গিন্নী। তাদের সর্বনাশ হ'ল তে! আমার কি! আহা, কি আমার 
সাত পুরুষের কুটুম গো ! নন্দলালের পায়ে মেয়ে দেবে, তাদের চোদ'পুক্ষ 
উদ্ধার হয়ে যাবে, এতে পোড়ার মুখো মিন্সের টাকা খরচ কোত্তে হাতে 
আওুগ লেগে যায়! আব পে মাগীই বা কেমন! মেয়ের মাঁচোখ্খাকীর 
জীমীইকে দিতে চোখ টাটায়, পায়ে গহনা টহনা নেই-বেচুক না । 

গোপী । আমি একটা ঠাউজ্জর আছি, আগে সব ঠিক হয়ে যাগ না, 
নন্দকে আড়ালে শিখিয়ে দেব এখন--সম্প্রদানের সময় একটা কোট 
ক'রে বসবে। ॥ 

শিনী । আচ্ছা, এবার তুমি কোচ্ছ কর--আমি আর হাত দেব না, 
কিন্ত ব€বের ভেতর বৌটোর ষদি ভাল মন্দ হয়--নন্দর তার্দনে পাশ 
বখড়াবে__দেখ দিখিন -তখন ছেলের ফেব বে দিয়ে, আমি দোতাল] বাড়ী, 
সার নিজের গা ভরা গহনা কোত্তে পারি কি না!” 

হিন্দু ফুলবধূর কথ! শোন । অর্থ, অথ? অর্থ বৈ আর চিন্তা নাই, আর 
কথা নাই । নববধুটি মরিয়া যাউক, ছেলের আবার বিবাহ হইবে, 
আবার বেশি বেশি টাকা ঘরে আসিবে! কি ভত্বানক ব্যাপার! আর এই 
ধন লালসার যূল নন্দলালেব সেই অপুর্ব শিক্ষাতে নিহিত। দনন্দর 
তদ্দিনে পাশ বাড়বে 1” পঞ্জিকাতে লেখ! থাকে, কলিতে অন্নগত শ্রাণ; 
আরও এক কথা লিথিয়া রাখিতে হয়--আধুনিক শিক্ষা প্রভাবে বজদেশে 
*পাশ” গত র্বন্য | 

শিক্ষার পরোক্ষ বা গৌণ ফলে হিন্দুর অন্তঃপুর -কলুঘিত হইতৈছ, 


বিবাহ বিভ্রাট | ৬৪৫ 


তাহাতে উন্নতিশীল সংস্কারক দলের চক্ষু ফুট! দূরে থাকুক, মহিলাগণক্ষে 
যত্বসহকারে এই শিক্ষায় শিক্ষিতা করিবার জন্যই হীহাদের যত । যত 
করিতে হয় করুন, কিন্তৃফল বিষয়ে আর অন্ধ থাকিবার যো নাই, চক্ষে 
অঙ্কুলী দিয়া তবিষ্য পট দেখাইবার উদ্দেশেই গ্রন্থকার বিলাসিনী কারফর- 
মাকে চিত্রিত করিয়াছেন । 

“বিবাহ বিভ্রাটেশর অভিনয়ে “কী” বড় প্রতিপত্তিশালিনী। সকল 
চক্ষুই বীর উপর জংশ্লিষ্ট হইয়! থাকে, সকল কর্ণই বীর বাক্যামৃত পান 
করিবার জন্য সদা! লালায়িত 1 ইহাঁহইরারই কথা । একা কী এক দিকে, 
নাটকের অন্যান্য প্রধান পাত্র পাত্রীগুলি সকলে মিলিয়া অপর দিকে। 
যদি মিষ্টার সিংহের, শিক্ষা, বিলাসিনীর শিক্ষা, নন্দলালের শিক্ষা প্রকৃত 
শিক্ষা হয়, তাহা হইলে ঝী ভয়ঙ্কর অশিক্ষিত! । সুতরাং বীর সঙ্গে সকল- 
কারই বিরোধ । বাস্তবিক, হিন্দুর শিক্ষা ক্ষেত্রে ঠাড়াইয়া “বী” সকলেরই 
কম্্ম সমালোচনা, শিক্ষা সমালোচন1 এবং ব্যবহার সমালোচনা করিতেছে । 
এমন ক্ষেত্রে সসালোৌচকের যেমন হওয়া উচিত, ঝী তেমনই হইয়াছে ।-__ 
ঝবী কোরকাপ জানে না, সকলকেই সকল সময়ে স্পষ্ট কথা শুনাইয়! দেয়__ 
অথচ কী ফিলসফার নহে, একটা সাদা সিধা মানুষ মাত্র । সেই জন্যই 
তাহার কথায় এত তীব্রতা, তাহার সমালোচনায় এত তীব্রতা । 

নাটকোল্লিখিত সকল ব্যক্তির সকল কথার বিশ্লেষণ করিয়া ধ্যাখ্যা 
করিতে হইলে, আমার অবকাশে কুলাইবে না, নবজীবনেও স্থান হইবে না । 
বে উপরে যেসকল কথ! বলিকাছি, তাহার সম্যক্ঞউপলব্ধির জন্য পুস্তকের 
উপর বরাত দিয়া এখানে কতকগুলি উদাহরণ দিলেই বোধ করি, আমার 
অভিপ্রায় পরিস্ফ,ট হইতে পারিবে । 

মিষ্টার সিং বিলাতী শিক্ষাগুণে এখন পুর্ণ পুরুষ। উমাচরধ গুণের 
মাভৃবিয়োগ হইল, গুপ্ত মহাশয় £কাচা গলাত্ষ দিয়ে, জুতে। খুলে” বেড়াই- 
তেন, এ কথা শুনিয়।! মিষ্টার সিৎ অবাক হইলেন; বলিলেন--“নেংটেো! গা, 
নেংটে1 পা, লেভীর সাম্‌নে”_-কি ভয়ানক ! 

বাড়ীতে থাকিলে মিষ্ঠার সিংহকে "কাপড় ছাড়তে বলে, ভাত থেতে 
বলে”, স্বতরাৎ তিনি গোরস্থান গলিতে বাস। লইয়া আছেন, আর বাড়ী 
ঘান না। ইহা অপেক্ষা! উচ্চতর শিক্ষা আর কি হইতে পারে? 

ফলত, মিষ্টীর দিংহের দেশভক্তি, সমাজ ভক্তি, বিলাসিনীর পতিতক্তি, 
লক্জাশীলতা' 'এবং শ্বার্থশূন্যতা, নন্দলালের সদাশয়তা, মহদভিলাষ; 
দেশের উত্তোলন ব্রতে নিষ্ঠা, এবং কর্তব্য জ্ঞীন-এ সব এক সঙ্গে পাশা- 
পাঁশি রাখিয়া মিলাইয়া দেখিবার সামগ্রী। দেখিলেই “ শিক্ষা ” সম্বন্ধে 
“দিব্যজ্ঞান হয় । 

দেখুন, গ্রন্থকার কেমন করিয়া আমাদিগকে এই কল সঙ্গহে সাহাষ্য 
করিয়াছেন 


৬৪৬ নবজীবন। 


দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কু | 
বিলাসিনীর বসিবার ঘর । 


সিংহ । গত বসর আমাব এখান থেকে ছাড়বার কিছু পুক্রেই_-সকল 
রকম দেখে কিন্ত আমার বেশ অন্ুযান হয়েছিল, যে, আপনি উমাচরণ গুপ্ত 
কেই স্থুখী করবেন। 

ধিলা । অনুমান ঠিকই করেছিলেন, উমাচরণ বাবুকে আমি এক গ্রকার 
বিবাহ কোত্তে শ্বীকাবও কবেছিলেম বটে, কিন্ত তার মার মৃত্যু হওয়াতে 
কাচা গলায় দিয়ে, জুতো খুলে বেড়াতে লাগলেন, সুতরাং অমন অসভ্যকে 
আমি আর স্বামী বলে কি কবে নিহী। 

সিংহ । নেংটো! গা, নেংটো পা, 1,90/র সাম নে-_ 301716 ! 

বিলা। 81)0081705 ! 

সিংহ । 4. 82007208, (বিলাসিনীব স্বামী) করেন কি? 


বিলা। আগে [6০072 কোত্তেন, আমি তাছাড়িয়ে একট! প্রেস 

করে দিয়েছি । কামিনী ভট্টা৮াধের স্বাধীতে আর গৌরে মিলে এক 

থান বাঙ্গল কাগজ বার করেন, আর এদিকে আমার সংসারের পকল 
কাজ কন্ম দেখেন। 

সিংহ 1 অ্রখী 1 8%000008 ধার এমন সী ] 

গ্ু এ কঃ ক 


স 


বিলা। [শ্বামীকে জিজ্ঞাসা! করিতেছেন) ওবেল। রান্নার কি উধ্যগ করেছ? 

গৌরী । কি খাবে বল--ক'রে দিচ্ছি। 

বিলাঁ। বেশি কিছু না, আমি সকাল সকাল খেয়ে বেরুব ; আজ আমা- 
দের “পুকষ দমন” সভার 40015018817 রাত্রে ফিরতে পারব কিনা বলতে 
পারিনি; তোমার মাছেব ঝোল টোল ঘা! হয পরে ক'ব, আমায় এক 79519 
382০ 190070%, আর থান চেবেক 0৮19৮ ভেজ দেও; কিন্ত দেখ যেন 
সেদিনকার মত পুডিয়ে ফেল না। 

গৌরী । কদ্পলার জালে ঠিক মাঁচ বোঝা যায় না- 

বিলা। 1195 2 ৪601059 1 0015 0651 10050800 01 11009 23 ৪ 
৪/0])10, 11, 11001), 9৪--9৪--৪৪- 

সিংহ | ড10%৮ 09 ০81] 1৮ 

বিলা। 9৪ 00169 ৪০, ] 1091 ০16৮ [0 0110109, 10 9৮106 20) 
0 70 0209৮. আমি তোমাষ শো! দিন বলেছি, যে, আমার অবসর মত 
ঘণ্টাখানেক ক'রে আমার কাছে বসে একটু একটু ৪৫$9096 এর 1906929 
শুনো) তা তোমার হ'ল না, 1া।9০৮5 ০ 1098 জান না; রাধবে কি করে? 

গৌরী । তা দিও, একথানা বাঙ্গালা বিজ্ঞানের বই কিনে দিও, তোমার 
988০ আমি বুঝতে পারি নি- 

বিলা। 092০$ বুঝ তে পার না, 16! গোটা ছুই সোজা কথা মনে 
রাখ না, আর 16770075669: এর 9৪৪ট1 শিখে বাগ, তা হ'ল্রেই হল) 


বিবাহ বিজঞাট। ৬৪৭ 


একশো 89£56 05018506এ ০113708০9১০, সর্সের তেল ছুশে। 
182796তে জলে উঠে, ১২৫ কি ১৩০ ৫98: হলেই বেশ ভাজা হয়, কাট 
কয়লার জাল! ৪০162০96 শিখলে বরফের জালে রাধা যায়। 

গৌরী। বরফের জাল--বরফের জাল ! 

বিলা। হ্যা হ্যা, বরফ--যাকে [০৪ বলে, ভাবতে ভাবতে আমরা যা 
মাথায় দিই, ওলাউঠা হ'লে তোমরা যা খাও সেই ববফ; 91 1300)- » 
[01016% 1)৪ঘঠর মছ্ছে ছুখান বরফ ঘসাঘসি কোলে রীতিমত 1১9৮৮ পাওয়। 
যায়। আজ বাদে কাল আমি 5০19009এ ট[. 4. দিব, আর আমার 1)ঘ৪০- 
200 17690 01601 বোঝে না। 

( নন্দলালের প্রবেশ। ) 

নন্দ । 0০০9৫ ,997 11]. 19709000, নমস্কার 85, 91660. 0০900 
085, £০০৫ / নীলবতন বাবু। 

সিংহ 1 1 91021 15০0. 11989০--- 


ঞ রঃ ক রা রক 

নন্দ । আপনাকে বলি, আমি এবার 0. 4. দ্দিব 3০00 5০৪৮ এ 
পড়চি, বিলাতে 7%50)109 দিলে হয় না? 

সিংহ । আপনার সেখানে কি যাবার ইচ্ছ।! আছে নাকি ? 

নন্দ । ইচ্ছা! যাবঈ। 

সিংহ । আপনার [8৮)০:এর মত হবে? 


নন্দ। আবশ্যক, বুড়োদের মত আর কোন্‌ সৎকাধ্যে হয় £ 

সিংহ । ,তবে টাকার যোগাড় কি রকমে হবে? 

নন্দ। সে যোগাড় বাবাই কচ্ছেন, এক রকম ঠিকও ভায়েছে। 

সিংহ । তার মত নেই অথচ টাকাব ষোগাড় কচ্ছেন কি রকম? 

নন্দ। তিনি আমার বিবাহের যন্বন্ধ কচ্ছেন, তাতে চার পাট হাজার 
টাকা পাওয়া যাবে । 


বিল]। বিবাহ! কিরূপ পাত্রী ?-_-কি পাশ করেছে ?-কি মতে 
বিবাহ? 

নন্দ সে সব বিশেষ কিছুই জান। যায় নি, বাবাও টাকার কথা ঠিক 
কচ্ছেন, আমিও তাই হাতাবার অপেক্ষায় আছি। 

বিলা। কিরূপ পাত্রীজানেন না, দেখতে কফেমন-মাপনার চেয়ে 


বড় কি ছোঠ-_-কত দুর লেখাপডা জানে-_আপনাকে বশে রেখে চালাতে 
পারবে কি না_কিছুই জানেন না? হয় ০ কোন অপবিন্ত্র সেকেলে 
বেআইনি মতে বিথাই হবে এসব না জেনে-_না ঠি ক'রে আপনি বিবাহ 
কত্তে যাচ্ছেন ? 

নন্দ। দেখুন আমি এক চিলে তিন পাখী মারবো । সমাজকে শাসিত 
করণে, বালকে শিক্ষা দিব, আর আমাব শ্বশুর হবার যেবেক়াদবি রাখে, 
তারেও শান্তি দিব। বাবা যেমন লাভের লোভে আমাকে একটা! জানোয়ার 
ভুটিয়ে দিচ্ছেন, সেই আানোয়ারের বাপ যেমন বাবাকে ঘুষ দিয়ে আমার 
মত £099990 20৪0কে একটা পেশটাঁপড়া মূর্থের সহচয় ' করে দিচ্ছেন. 


৬৪% ববজীবন। 


আর সমাজ যেমন এসব দেখে শুনেও বিন্ধ্যাচলের, মত গা ঢেলে দিয়ে প'ড়ে 


ছন--আমিও তেমনি বাগে যোগে টাকাটি হাত করবো অথচ বিবাহ 
]] ৪0০ ০10 হবে। | 


বিলা। কিন্ত বালিকার দশ! কি হবে? 
নন্দ । 11)910 ০৪ 1160. 00)0092095 0০011910108 69 0.0989 205 ) 


ধাকে ইচ্ছা ফের বে কোভ্তে পারে |] ৬1] 09৮ ০906 2011৮717165 16 
11) 91981 ০1 0৪9৪ ৪০৪, 
ক ক চি ১ ধ্ কু 
সিংহ । আপনার 1799)80 খুব তো 100০116. 
বিলা। পতির প্রধান গণ স্ত্রীতক্তি, যে পতি স্ত্রীকে না ভক্তি করে, সে 
ব্যভিচারী, পুরুষ-বেশ্ঠ। ; মার আমরা যদি স্বামীকে দমন কোত্তে না পারব 
তবে আমাদের 15181) 64908610এর ফল কি? পু 
[সিংহের প্রস্থান । 
তবে নন্দবাবু বিবাহ কোত্তে চল্লেন ? 
নন্দ। বিবাহ ! হয় বিবি, নয় আপনার মত 079059$9. আহা গৌর 
বাবুর কি অন্ৃষ্ট! 
বিলা। কি 1981098য হয় নাকি? 
নন্দ । কারনা হয়? আমি বিলাত থেকে ফেরা অবধি যদি আপনি 
11195 থাকতেন ? 
বিলা। 7717 তো ৭০9০ হয় | 
নন্দ। 77০৮1 ৫০ ৪০৫, সে দিন কি হবে! ৃ 
বিল।। আপনি 3০12006 পড়ছেন, 9০০ বল্লেন যে, 09০৫ মানেন 
নাকি? 
নন্দ | রাম ! ওট] কথার কগ। বলেম, যে দিন 090০ কিনেছি--সেই 
দিন বুঝেছি 0০৭ নেই । 
ক ৪ নী শি গু ক চে সঃ চে 
ক্ষেপে বলি, পুস্তকের সকল স্থানই এইরূপ মূল্যবান ইঙ্গিতে পরিপুর্ণ | 
কিন্তু: ইক্ষিত বুঝিলে ত! 
আমি স্বীকার করি, ষে এই নাটক আমাদের কলঙ্কে এবং কুৎসা 
নির্িত। কিন্ত সে দোষ গ্রন্থকাবের, না আমাদের? এত যে জাতীয়তার 
ভা, এত যে দ্দেশ-ভক্তির ছলনা, এমন করিয়া না আকিলে কি ইহার প্রতি- 
শোধ হয়? যদি প্রকৃত শিক্ষায় কাহারও আস্তরিক শ্রদ্ধা থাকে, তবে 
আমাদের ব্যবহার শুধরাইতে হইবে, আমাদের চরিত্রে নিষ্ঠাগুণের "সঞ্চার 
করিতে হইবে, “চাদর নিবারিণী” অথবা “ভাত কাপড় নিরারিণী” সভা! 
ছাড়িয়া, ভ্রান্ত অভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং কঠোর কশাঘাত 
কারী প্রস্থকারের গুণগান করিতে করিতে কিছু কালের জন্য “বী”কেও 
আমাদের গুরুপদে গ্রতিষিত করিয়া, আমাদের মতিগতি ফিরাইয়া লইতে 


হইবে। জ্ীইক্নাথ দেবশর্শী | 














১ম ভাগ ] জ্যেষ্ঠ ১২৯২ ৯১শ সংখ্য। 


পিস পপপতি 
টস. ৯ 














ভারতীয় ও বৈদেশিক স্কলতত ৷ 


ইতি পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে “এতেভ্য স্থুল ভূতানিচ উৎপদ্যস্তে |, 
ুক্ম ভূতগণ যেমন অনাদি সুক্ দেঠের হেতু, সেইরূপ তাহা স্থ লপ্ভূতগণকেও 
উৎপন্ন করিয়াছে । স্ক্মম ভূতগণ উন্ত্রিয়ের অগ্রান্থ, অব্যবহার্য, এবং 
প্রত্যেক ভূতের “মাত্রা” অর্থাৎ হুঙ্্মতম বীস্রূপী। এ কথা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । 
স্প্রসিদ্ধ আগু, জ্যাকসন ডেবিস অবিকল সেইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। কেন না তিনি কহেন যে, জগতের সুক্মাবস্থাতে হীন্দ্রিয় গ্রাহ গু 
সকল অভিব্যক্ত হয় নাই। উহা পূর্ব প্রবন্ধে উক্ত হঈয়াছে। শান্ত্রেও 
স্পষ্টই আছে “তদানীমাকাশে শক! ইভিব্যজ্যতে, বায়ৌ শব স্পশৌ? অন্নি- 
শব স্পর্শ রূপাণি, অপস্ শব্দ স্পশ্শরূপ রসাঃ১ পৃথিব্যাং শব স্পর্শ-রূপ-রস- 
গন্ধাশ্চ।” ইহার সংক্ষেপ তাত্পর্য এই যে পূর্বে সুক্ম ভূতগণ ইন্দ্রিয় 
গ্রাহ্থ ছিল না। ক্রমে তাহারা সর্বপ্রকার ইন্দরির গ্রাহ গুণের সহিত স্বব্যক্ত 
হইল। তাহীরহ সঙ্গে সঙ্গে স্থল আকৃতি, অন্ন পান, এবং বসতির জন্য 
. লোক মণ্ডল ঘকল তদীয় উপাদানে বিরচিত হইয়া উঠিল। «এতেভ্য * & 
বদ্ধাণস্ত তদন্তর্গত* * স্থল শরীরাণাং অন্ন পানাদিনাঞ্চ উৎপত্তির্ভবতি 1, 
স্থল ইন্দ্রিয় গ্রাহা, ব্যবহার্ধা, সুব্যক্ত) পর্চাকৃত ভূতগণ অভিব্যক্ত হইলে পর 
তাহীরা ক্রমে সৌর ভগৎ প্রভৃতি ব্রহ্মাও, তদস্তগ্গত মন্্ষ্যাদি জীবগণের 
স্থল দেহ এবং ভাহাদের ভোগ্য অন্ন পান রূপে পরিণত হইল । 


৬৫ৎ নবজীবন। 


ইতিপূর্বে “তদানীমাকাশে, প্রভৃতি যে বৈদাত্তিক সিদ্ধান্ত-বাক্য উদ্ধ 
করিয়াছি, তাহা! প্রমাণ করিতেছে যে. এই স্তল দৃশ্য, কঠিন পৃষ্ঠ, ইন্জিয় 
গ্রাহ্য ভূবাদি লোক সমস্ত উদয় হওয়ার পর্বে, ততসমন্ত শকেকন্দ্িয়ের গ্রাহ্য 
আকাশ মাত্র ছিল। পরে তাহা শব্দ স্পর্শ ও দর্শনেন্র্রিয়ের গ্রাহ্য 
অগ্নিময় ভয়ানক পদার্থরূপে পরিণত তইল | তাহার পশ্চাৎ উহ! শব 
স্পর্শ রূপ রসনেক্র্িয়ের গ্রাহা জলবৎ তরল পদার্থের রূপ ধারণ করিল । 
আকাশ, বায়ূ, অগ্নি, জল একাকার হইম্বা এক মিশ্র পদার্থরূপে অবাস্থিত 
হঙ্ল। তাহার জল ভাগের মধ্যে পথি্বীজ অব্যক্ত ডিল । কালেতে তাহা 
হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্ছেক্িয়ের গ্রাহ্য গুণগ্রামের 
সহিত এক অণ্ড অভিব্যন্ত হইল । আকাশ বায় অগ্রি জল উহার! মৃত্তিকা 
অপেক্ষা অধিক তেঙ্জোময়, বীর্যাবান, ও ব্যাপক । প্র অগ্ড উক্ত তেছে! 
ধাতুর সহিত এক নুহৎ ্ুর্যযরূপে অবতীর্ণ 5হইল । এই কারণে প্র অগ্টি 
মনু প্রভৃতি শীস্কে সহক্স সুর্যের প্রভা হল্য ও হিরণ্য বর্ণ বলিয়া! কথিত 
হইয়াছে । শাস্ধান্থসারে কুর্ধযাদি সমস্ত লোক মণ্ডল সেই অগ্ডেরই অংশ। 
সেই আদি ক্ৌৌর-অণ্ডের ্ক্সাজোতি প্রভৃতি উতকষ্ট ধাত উদ্ধর্দেশে বরহ্ষ- 
লোকাদি গঠন করিল। নিয়ে ্ললোক ও পৃথিবী উৎপন্ন করিল। সমস্ত শ্বলেণীক 
র্ঘ্য চন্দ্র তারাগণে খচিত হইল | ব্রঙ্গভৃবন চতুষ্টয়ে সুম্ম তেজ ও বীর্য 
বিরাজ করিতে থাকিপ। নিয্স্থ লোক সকল স্থল ধাতু প্রধান হইল। 
(ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৩ এ্রপা ১৯ খ দ্রষ্টব্য) এই সমস্ত স্থল মগ্ডলে ক্রমে ক্রমে 
তেজোভাগ হাস হইয়া আন্সয়াছে। তাহাতেই তাহার! মৃত বলিয়া গণ্য 
হইয়া থাকে । “মুত'” অর্থাৎ “শীতল” ঘনীভূত, স্থির, ব্যাপ্য (ব্যাপক নহে) 
এবং অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ । সেই সহ কুষ্যোপম প্রথম অণ্ডের তুলনান্ 
অথবা তাহার শ্তস্থন্ম্ উত্কষ্ট মৃত্িস্বরূপ ব্রক্গলোকের সম্বন্ধে আমাদের সৃুর্য্যও 
মৃত। তিনি সৌরক্গতের তেজ, বীর্য, আকর্ষণের কর্তী হইলেও আদি 
অবস্থা অপেক্ষা তাগার অগ্রিত্ব অনেক ভীস হইয়াছে । সর্মগ্র ম্বর্ঁলোক 
এবং এই ভূলোকে যত তেজ ও বাধ্য আছে, যহ অস্ত্রশস্ত্র আছে, যত ধাতু 
পদার্থ আছে, সে সমুদক়ই কূর্যাতেজ সম্ভৃত। জগতের স্থষ্টি অবধি সুর্ধ্যতেদ 
নান! পদ্দার্থে পীত ও পরিণত হওয়ায়--ক্রমে কুর্য্যের অগ্থিত্ব বিস্তর পরিমাণে 
হাসাবস্থ হইয়াছে। এবিষয়ে বিঃ পুঃ ৩২৯ প্রতৃতি শ্লোকে) এই ব্বপক 
ভ্যাছে, থে, বিশ্বকর্মা হূর্ধতেজের সাত ভাগ টাচিয়া লইয়াছিলেদ। ততদ্দারা 
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বিষ্ণুর চক্র, কদ্রেক় ত্রিশূল, কুবেরের শিবিক1 এবং অন্যাঁনা নানাবিধ অন্রশন্য 
নির্মীণ' করিয়াছিলেন ।' এক্ষণে ুর্ধ্যের কেবল অষ্টমাংশ তেজ মান্ত্র অব- 
শিষ্ট আছে। স্ুর্ধ্যতেজের এইরূপ ন্যনতা ভওয়ায় খষির। তাহাকে “মত 
অণ্ড”” বলিয়াছেম (ভাঃ ৫1২০।৩৫) | মত অঞ বলিয়! শাস্ত্রে তিনি “মার্ডৃণ্ড” 
নামে অভিভিত হয়েন। যখন স্ুর্যাই “মার্ত্ড” হইলেন, তখন পৃথিবীর তো 
কথাই নাই । উহা একেবারে শীতল, নিব্বাপিত ও মত বিধায় ন্মৃস্তিকা”। 
নামে কথিত হইয়াছে । 

এক্ষণে এই ব্র্গাণ্ডের জলমর তবলাবস্তা, অগ্নিময় দীপ্তিমানাব্ষ্থা এবং 
অপেক্ষাকৃত সুক্ধতর বান্ধবীয় অবস্থা সকল সন্বন্গে,পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কি বলেন, 
আমর তাহারই কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিন। তাহার সহিত পূর্বোক্ত শান্্ীয় 
মতের তিলনা করিলে স্ুদীর পাঠক এীক্য সকল অন্কুভব করিতে 
পারিবেন। শুদ্ধ তাহাতেও নহে, কিন্ত অনায়াসে বুঝিতে পাবিরেন যে, 
ভারতীয় সিদ্ধান্তের শঙ্খলা, পারিপাট্য ও যৌক্তিতা কত গভীর অথচ কেমন 
সারগর্ভ ও সংক্ষিপ্ু | 

সম্প্রতিকার প্রেহতত্তবাদী আলান কার্ডিক জ্ীয় পুনর্জন্ম ভযযক গ্রন্থে 
একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াগেন ঘথা "বে সকল জীব পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে তাচারী কোগা হইতে আগমন কবিয়াছে ?”" এই প্রশ্নের তিনি 
আপনি এই উত্তর লিখিয়াছেন যগা--“এই সকল জীবের বীজ পৃথিবীতে 
অর্থাৎ মৃত্তিকাবচ্ছিন্ন ছিল। তাহাবা উপধপ্ত সম্ে প্রকটিত হহীবার জন্য 
তথা অবস্থিতি করিতেছিল। এই সকল ছীব-বীজ, বুক্ষ-বীজ সমূহের অভি- 
ব্যক্তিনিমিত্ত খতুকাল অপেক্ষা করার ন্যায়, মন্তিকাগর্ডে নিরুদ্ধ বৃত্তিতে 
আবদ্ধ ছিল । তাহার! যথা খতকালে আসিয়া হন্মগ্রহণ করিয়াছে । পৃথিবী 
উৎপন্ন হওয়ার পুর্বে, সেই সকল বীজ তদীয় তরল প্রাগ বস্থার মধ্যে অবচ্ছিন্ন 
ছিল। তথ! হইতে পৃথিবীর ক্রম-পরিণতিব সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পৃথিবীতে স্থ,ল 
কলেবর পাইয়াছে 1” এ সন্বন্ধে শান্মের যে উপাদেয় সিদ্ধান্ত আছে, আমরা 
এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ বলিতেছি। 

শান্ত্রানহ্সারে জীবের তিন ভাগ স্বয়ং জীবাস্মা, তাহার সুস্স দেহ এবং 
সেই সুস্কর দেহের বাহ মুন্তি,_স্থল দেহ। ভীবাত্মা স্বয়ং নির্মল পদার্থ। 
নুতরাং আপনার অন্তরাত্বমাকে তিনি সব্বদাই আশ্রয় করিষা গাকেন। 

ছা নোগ্যোপবিষদে “স্বর্পিতি” শ্রাতিতে সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন, যে, সুষুপ্তি কালে 
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বখন জীবের স্থল হুপ্ম উভয় দেহ নিষ্পন্দ হয়, তখন ভীবাত্মা পরমাত্মাতেই 
নিন্দিত হয়েন। তীহার স্থল সুক্ম দেহ--প্রাকৃতিক শক্তি প্রকৃতিকে আশ্রয় 
করে হটে, কিন্ত তিনি স্বয়ং অস্তরাত্মাতে প্রবেশ করেন। অর্থাৎ যাহার 
যেখানে সমতা ব1 জাতিত্ব সন্বন্ধ--যেটি যে কারণের কাধ্য-_তাহা। সেই ত্বকে 
আশ্রয় করে। জীবায্ব পরশাত্ম-স্বরূপোপন্ন, অতএব তিনি পরমাত্মাতে 
এবং সুক্ষ ও স্থুল দেহ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, অতএব তদুভয় প্রক্কতিতে 
স্থান গ্রহণ করে। অথচ সুযুপ্তি কালে জীখাত্মা স্বীয় বাহা দেহেতেই সুক্ষ 
দেহের সহিত নিরুদ্ধভাবে অবচ্ছিন্ন থাকেন। ইহাই জাধারণ সংস্কার । 
কেন না| স্থল শরীর হইতে বিশেষত হুম দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া জীবা- 
আকে অনুভব কর! যোগী ভিন্ন অন্যের সাধ্য নহে। সাধারণ জন্গণ ছুরতি- 
ক্রমণীয় অভ্যাসে চিরবদ্ধ। 

অতএব জব্বসাধারণকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত, শাস্ত্র জীবাত্মাকে তদীয় 
সুক্ষ দেহে অধ্যন্ত পুব্বক কহিয়াছেন যে, স্থল দেহ লাভের পূর্বে সুক্ষ দেহাব- 
চ্ছিন্ন জীবাত্মা অন্নেতে, তৎপৃব্বে পৃথিবীতে, তৎপুর্ষে জলেতে, তৎপূর্বে 
তেক্সেতে,তগুপুর্ৰে বাুতে, তৎপুব্বে আকাশে এবং তৎ্পুর্ধে একতিতে ছিল । 
তাৎপর্য এই ষে, স্ষ্টি আকাশ অবস্থা হইতে ক্রমে যেমন যেষন পরিণাম লাত 
করিয়াছে, জীবাত্মা আসিয়া ক্রমে সেই সেই পরিণামকে আশ্রয় করিয়াছে। 
পশ্চাৎ উপযুক্ত খতুতে অদৃষ্টানুযায়ী স্থল দেহ লাভ করিয়াছে । সুক্ষ ভূত 
হইতে সুক্ম দেহ সৃষ্টির যে বিবরণ পুৰ্ধৰ প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই এই 
কথার প্রচুর প্রমাণ । শীরীরক দর্শনে (৩।১।২২ প্রতৃতি সুত্রে) কহিয়াছেন, 
“ম্বভাব্যাপত্তি রুপপত্তে ।” জীবাস্মা স্বলদেহ লা করিবার পূর্বে, হুক্মমদেহের 
সহিত আকাশ, বায়ু, অগ্নি, ও জলময় 'অধস্কার সাদৃশ্য লাভ করে, ফলে সাক্ষাৎ 
আাকাশাদি হয় না। “নাচিরেণ বিশেষাৎ? (&) | অচির কাল মধ্যে 
জল পর্যযস্ত আবস্তিক সাম্য ত্যাগ হইলে জীবাত্বা পৃথিবীর মৃত্তিকা 
মধ্যে আশ্রয় লন। পশ্চা্‌ পৃথিবীর সুব্যক্ত পরিণাম অন্নেতে বাস করেন। 
£অস্যাধিষিতে পূর্ব বদভিলাপাৎ |”? (এ)। জীব সাক্ষাৎ অন্ন হন ন. কিন্ত 
পুর্ববৎ আকাশাদিতে, আকাশাদির সাদৃশ্যে অধিষ্ঠানের ন্যায় অন্নেতে শরধি- 
টান করে মাত্র । “রেতঃ সিগযোগোইথঃ 1” (এ)। অন্নেতে স্থিতির পর 
রেতের সংসর্গ হয় । “যোনেঃ শরীরং 1৮ (ঞ8)1 তাহার পর যোনি হইতে 
স্থলদেহ নিষ্পন্ন হয়। 'পুথিব্যাধিকার রূপশব্বাস্তরেভ্যঃ | (ই ২।৩।১২)। 
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এস্থলে অন্ন শবে পৃথিবী । “বার্যযকারণয়োরম্ন পৃথিব্যোরভেদ বিবক্ষয়া 
তদুপপতে স্তন্মাদন্নং পৃথিবীতি ।” কাঁধ্য ও কারণরূপ শস্য ও পৃথিবীর অভেদঃ 
লক্ষণায় অন্ন পৃথিবীর রূপ। . এতাবতা স্থল দেহ লাভের পূর্বে এবং সুব্যক্ত 
সৃষ্টির প্রাক্কালে জীবের ক্রমে আকাশাদি হইতে পৃথিবী পর্যন্ত ও তৎপরে 
রেতে ও গর্তে স্থিতি হয়। “হুক শরীরাবৃত জীব সকল প্রথমত আকাশ, 
বাযু, তেজ, জল ও পৃথিবীতে অন্তপ্রবেশ করে, পরে বনপ্পতি ও ওষধিতে 
অবশিষ্ট হয়, অবশেষে রেত রূপে পরিণত হইয়া মাতৃগত্তষোগে জন্ম- 
গ্রহণ করে ॥” (সম্ভব পর্বে ৯০ অঃ মঃ ভাঃ) পুর্বোক্ত আলান কার্ডিকের 
সিদ্ধান্তে শাস্ত্রের মন্মটিই সংক্ষেপে বিকৃত হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রের 
ন্যায় বিশদরূপে প্রদর্শত হয় নাই। শাস্ত্রের মধ্যে আদ্যোপাস্ত একটি 
শৃঙ্খলা আছে। ভিন্ন দেশীয় লোকেরা যত দিন আপনাদের বিদ্যাবুদ্ধির 
অভিমান ত্যাগ নী করিবেন এবং ভারতীয় শান্ত্রকে গুরুরূপে গ্রহণ না করিবেন, 
ততদিন, সে শৃঙ্খলা লাভ করিতে পারিখেন ন1। 

আমর! বিদেশীয় সিদ্ধান্ত সমুহের সহিত ভারতীয় শাস্ত্রের এক্য প্রদর্শনের 
সঙ্গে সঙ্গে সুশ্ স্ষ্ি, স্থল স্থষ্টি, এবং জীবের সুক্াবস্থা হইতে স্থলাবস্থায় 
অবত্তরণের কথা বলিলাম । এক্ষণে আরো কতিপয় বৈদেশিক দ্িদ্ধাস্ত প্রদর্শন 
করিৰ। 

ভারতীয় শাস্ত্রে যেমন আছে, আত্মা হইতে প্রথমে আকাশ, আকাশ 
হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে ক্ষিতি-_ 
এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে একদিনে, সুক্ষ দেহাবচ্ছিন্ন মন, অন্য দিকে শ্বল-ইন্জিয়- 
গ্রাহ্য আকাশাবধি পৃথিবী পর্যন্ত পঞ্ষীকৃত পঞ্চ স্থল ভূত উৎপন্ন হইল; তাহার 
পর মূল পৌর-মণ্ড এবং আাহার বিভাগ হইতে উর্ধান্থিত লোক সমূহ এবং 
এই মূর্তপুরী উদ্পন্ন হহয়াছে ; সেইরূপ অবিকল পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত সকল 
বর্তমানকালে চারিদিকে প্রচার হইয়! পড়িতেছে । 

স্থবিখ্যাত আগু,. জ্যাকসন 'ডবিস স্থষ্টি পরিণতির যে শৃঙ্খলা দর্শা- 
ইয়াছেন, তাহা সর্বতোভাবে আমাদেরই শৃঙ্খলা । যথা- ব্রহ্ম, কামনা, 
মূলশক্তি, বিধি, মূলভূত, আকাশ, বাষ্প, জল এবং ক্ষিতি এই কয়েকটি তব্বের 
পূর্ব পূর্ব্ব তত্ব পর পর তন্বের সাক্ষাৎ উত্পাদক । ইহার মধ্যে যাহা “মূল 
ভূত” তাহাই পঞ্চ তন্মাত্র। ডেবিস, কহেন, এই পঞ্চ তন্মাত্রই মন এবং 
স্থ.লক্ভৃভের যৌজক । শাস্ত্রের যে ঠিক সেই সিদ্ধান্ত তাহা উপরিভাগে 
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উক্ত হইয়াছে । ডেবিসের “বাম্পটি” আমাদের মিলিত বায়ু ও তেজ। 
ভা ভঈতে জল এব জল হইন্তে মুত্তিকা জন্মিযাচে-। ভেবিস কহেন যে 
উপরি উক্ত "মুল শক্তি” নিম়স্থ সমস্ত তত্ব সংখ্যার সমাবেশ ক্ষেত্র। তাহা 
হইতে ক্রম পূর্বক সকল তত্বব্যক্ত হয়। তাহার অস্তিম পরিণাম মৃত্তিকা । 
এ কথাও অবিকল শাস্ত্রীয় কথা । 
“য্থাক্রম কারণতামেকৈকতস্তোপবাপ্ডতিবৈ ৷ (বিঃ পুঃ)। 

ডেবিস. বলেন, যে সমস্ত সৌর জগতই ধীরূপে উৎপন্ন । সে সমস্তই 
এক মহ সৌর কক্ষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে শীতল হইয়া 
পৃথিব্যাদি লোক মণ্ডল রূপে পরিণত তইয়াছে। টিগুল বলেন, যে আমাদের 
বর্তমান সুর্য্যের তেজও ক্রমে অনন্থুভবনীয় ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে । স্ুর্য্য 
তেজই সমস্ত বলবীধ্য অস্ত্র শস্ত্রেব এককপ উপাদান । এই সকল বার্তী যেমন 
বিজ্ঞান শাস্্ প্রমাণ করিতেছে, সেইরূপ ৬২সমুহ যে আমাদের শীস্্েরও 
সহিত এক, সে কথা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। 

ভূতত্ব বিদ্যা হইতে জানা যায় যে, মানবের বাসোপযোগী হওয়ার পূর্ব 
এই পৃথিবী শীতল ছিল না। অসংখ্য যুগ ব্যাপিয়। উহ1 'শ্থির বায়বীয় 
অবস্থায় ছিল ।* পশ্চাৎ বুকাঁল ধবিয়া অন্যন্ত উত্তপ্ত আগ্নেয় অবস্থায় ভিল। 
তাহার পর উহা জলময় হয়। সংক্ষেপত সমস্ত সৌর জগতই এ সমস্ত 
অবস্থার মধ্য দিয়া পরিণত হইয়াছে । এই প্রথিবীর বর্ধমান আকারই 
সাক্ষ্য দিতেছে যে, ইহ1 অব্যবহিত পূর্বে জলময় ছিল। 

ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতের! অনুমান করেন যে. কাষ অগ্নি ও জলদ্বায়! একারুতি 
বাম্পভাবাপনন তরল ধাত পদার্থ হইতে ক্রমে এই পুগিবী শীতল ও ঘনীভূত 
হইয়াছে । সমন্ত গ্রহ তারাই এই প্রণালীতে ঘনীভূত হয়। পৃথিবী শীতল 
ও ঘনীভূত হওয়ার কালে পথমে তাহার উপরিস্থ আবরণ বা ত্বক্‌ শীতল 
হুইয়াছিল। সেই শীতলতাই তাহাকে খনীভূত ও কঠিন-পৃষ্ঠ করিয়াছে । 
পৃথিবী রূপ অগুটির অভ্যন্তর ভাগ, যাহার উপরি ঘনীভূত, শীতল, ও কঠিন 
ভূতল রূপ ত্বকটি দণ্ডায়মান আছে, তাহ! এখনও তরল আগ্নেয় অগর্ডায় 
রহিয়াছে । ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতের! বলেন যে সেই অগ্নিই ভূমি কম্প-ও আগ্নের- 
গিরি সমূহ হইতে অগ্র্যৎ্পাতের হেতু। তাহাকেই তৃগর্তস্থ অগ্নি কহে 
এবং তাহাই প্রলয়ের বীঙ্গ। শ্রীচন্্রশেখর বস্থু। (খড়াপুর) 
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মহৎ, ক্ষদ্রের প্রতি । 
হে ক্ষুদ্র! সাধু-সাধু! তুমি বলিতে শিথিয়াহু, তুমি সাধু! ভাই হে! 
তুমি আমার উন্নতি সাধনের নিমিন্ যাহ] বলিয়া তাহাতে, আমি প্রীত 
হইলাম,-আশীর্বাদ করি-_ স্বস্তি, স্বস্তি ! তুমি আমাকে বল দান করি্লাছ__ 
আমাকে এই উন্নত গিরিশিখরে তুলিয়। দিয়াছ, কিন্তু ভাই!-_বল দেখি, তুমি 
রামকে ন1 তুলিক্সা, শ্যামকে না তুলিয়া, আমাকেই এন অনুগ্রহ করিলে কেন? 
আমি উঁচু হইব, ইহা? দেখিতে বড় সাধ হষটয়াডিল -নয়? ভাল, যেন তাহা৯ 
হইল,_-এখন সে সাধ ফুরাইল কেন? আমি তোমাকে পদে দলন করিয়াছি 
বলিয়া ? আমি আত্মস্তরিতামব মুগ্ধ হইয়া, অহং তত্বে পণ্ডিত হইয়া, আবার 
তাহার উপর, বুঝি, তুমি যে বল আমাকে ধার দিয়াছিলে বলিতেছ, সেই বলে 
বলবান হইষ1, তোমাব সকেশ মস্তক আহার করিয়াছি বলিয়া? -ভাই হে ৃ 
তুমি ভ্রান্ত | তুমি রোমের ইতিহাস পড়িয়া কি ?-না হয়, কথামালা পড়িয়াছ 
কি? একদ] উদরের সহিত বিপরীত কলহে সমদায় অক্সাদি কি ঘোঁর বিপাকে 
পড়িয়াছিল, তাহার বার্তী কি তোমার কাণে উঠিরাছে ? “উদর” না হইলে 
এত দিন রহিতে কোথায় ৭ মামাকে তুমি বলই দাও, আর স্থ্ষ্টিই কর, 
আর সংসারে এই উচ্চ সিংহাসনে প্রতিষিতই কর, আমি চক্ষু বুজিলে ভাই; 
তোমারে গতি নাই! বুঝিলে কি ? আবার বলি, আমার ক্ষমতাট। কি তোমার 
এতই চক্ষশূল হইয়াছে? হইয়াছে বৈ কি-নহিলে হাটে, ঘাটে, মাঠে, 
হলে, স্বোয়ারে, স্রাট, আজ কেবল নাকে কীদিয়া বেড়াইতেছ কেন? অই ষে 
ইংরাজিতে একটা কথ। বলে-_ 
49077 20096 1020, স771]0 50770700191, 00110% 7” এই প্রথা না হইলে 
ংসাঁর চলিত নাঁ। দেখ যত বড় বড় ব্যাপারে যেখানে যত সন্যাসী সেখানে 
“গাঁজন্” ততই নষ্ট । সবাই সমান হইলে, কাজ চলিবে কেন ভাই ? 
__তুমি বড় হইতে চাঁও, আইস । আমি আমার বর়্ত্ব ছাড়িয়! দিয়া তোমার 
কুটারে যাঈতে প্রস্তত। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, কত দিন তুমি 
আমার অবস্থায় থাকিয়া সখী হবে? আমাকে যদি তুমিই এ অবস্থায় 
তুলিয়৷ থাক, তবে তাহার জনা আমি তোমায় বড় একটা আশীর্বাদ করিতে 
্রস্তত নঈ । কেনন! এ জাত্বগাটা বড়ই কদর্ধ্য ন| হুইলেও, বড় একট! রম্য 
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ঘউপবন মত নয়। লোকে ভাবে অই রজত-ধবল-ক্ষাটি ক-্তস্তবৎ হিমাচলের 
অন্রভেদী শিখরদেশ, না জানি কত সাধের, কৃতই সুখের । একবার গিয়া 
দেখিয়া আইস ত' ভাই! বড় সহজ ব্যাপার নয় হে! তুমি বলিবে, ও 
পর্বতের উপকণ্ে ষে সুন্দর কি-যেন-কেমন-তর ছোট বড় মাজারি প্রজাপতি 
উড়িতেছে, তাহাদ্রিগকেও আমাদের দেশে ছাড়িয়া দাও মরিয়া যাইবে ! ঠিক 
কখা-_-আমিও তাহাই বলি! যে পোকা হিমাচলে প্রজাপতি হইয়াছে, 
তোমার দেশে হইলে তাহারা মরিষ্বা ফাইত- নয়ত মশক হইয়া শ্রবণ ও ত্বক 
পরিতৃপ্ত করিত ! আমি-__“আমি” হইফাছি, “মহৎ” হইকাছি (তুমিই বল 
আমি মহৎ) কেন ?--না, আমার উদরে ঘ্বৃত সচ্য হয় বলিয়। । আর তুমি 
ক্ষুদ্র হইলে .কন?--তোমার মহৎ হইবার ক্ষমতা নাই তাই। ক্ষমতা 
থাকিলে হয়ত আমাকে উপদেশ দিতে ন। বসিষ্বা আপনাকে উন্নত করিতে-_ 
আমার সমান করিতে চেষ্টা করিতে । বেশ ভাই! তাই হও না! ছুক্তনেই 
হইব। দেখি তোমায় কেমন দেখার ! আইস আমি তোমায় সাহাষ্য করিতে 
্রস্তত, কিন্তু ভাই তোমার নিজের যে টকু আবশ্যক তাহা আছে কি ?-- 
শ্রীমহৎ্চ। 
[ন্বম সংখ্যায় প্রকাশিত কক্ষুত্রের নিবেদন" লইয়া বুড়ই গণ্ডগোল 
উপস্থিত । বঙ্গসাহিত্যের নিতাজ্তই দুর্ভাগ্য যে, এখনও অনেকের ধারণ! 
আছে, যে ব্যক্তি বিশেষেব উপর লক্ষ্য না থাকিলে, ৪রূপ প্রবন্ধ লেখাই 
হইতে পারে না। এইরূপ ভ্রমে পড়িয়াই অনেকে, উহাকে-তীহাকে, ক্ষুত্রের 


লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন | এটি দুঃখের কথ! ; এ বিষয়ে হাসির কথাও 
আছে। পুর্ধে কবির দলে কটক্তির শ্রেষের লড়াই হইত। অকথ্য 
গালাগালি দিয় একদল অন্য দলের উপর চাঁপান গাহিলে, যাহাদের গালি 
'দিয়াছে, তাহাদের ধীাধনদার, চোতাধারী, যুূল দ্রোহার মধ্যে বিবাদ হইত, 
প্রত্যেকেই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিত,ঘে সে-ই নিছে গালাগালির লক্ষ্য; কেন 
না, গুণের ধিক্কার, জাতির আবিষ্ষার,পিতু নিন্দা, গৃহ কুৎসা তাহাকেই খাটে । 
কথা এই, ষে গালাগালির লক্ষ্য হল, হাহাকে নিশ্চয়ই প্রতিপক্ষ প্রধান 
বলিয়া স্থির করিয়াছে । এইরূপে প্রধান হইবার এখন আবার সময় 
উপস্থত। ক্ষুদ্র বলিতেছে, মহকে, লক্ষ্য আমি, কাজেই আমি মহ | 
এইরূপে মহৎ হইবার স্থযোগ অনেকে ছাড়িতে পারিতেছেন না। কথাটা! 
হাপির কথ! বটে । তবে আসল কথা বলিতে গেলেই সকল ফাক] হয়। 
লেখকগণ আমাদের পরিচিত নহেন, এবং লক্ষ্য কাহারও উপর নাই ।] সম্পাদক। 


চি ১ 
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বাহার ইলোর1] দেখিতে যাইবেন, তাহাদের আরাঙ্গাবাদ দেখিরা! 
আসাঁও কর্তব্য । তথায় এখনও প্রাচীন আরান্বাবাদ নগরের ধ্বংশাবশিষ্ট 
আছে, সে সকল দর্শনোপযুক্ত | ব্মারাঙ্গীবাদ হইতে ৮ মাইল দুরে বিখ্যাত 
দৌলতাবাদ দুর্গ এখনও আছে । উহ] দেখিতে হইলে অনুমতি পত্র 09888) 
আবশ্যক করে। আবাক্গাবাদের রাজকর্ম্রগারিদিগের দ্বারায় স্ববার নিকট 
হইতে অনুমতি পত্র আনাইতে হয়। এদ্রর্সের গ্রঠন এমন অন্তুত যে, কেছ 
কেহ বলেন, হে এরূপ দুর্গ অতি অঙ্লঈ আছে । এই দুর্গে দেশীয় কয়েকটি 
প্রকাণ্ড কামান আছে । আরাঙ্গাবাদে, আরক্কজীব বাদসাহের কন্যা রুবিষ 
ধুরাণীর অতি সুন্দর গোরস্থান আছে, ইহা আগ্রার প্রসিদ্ধ তাজমহলের 
অনুকরণে নির্সিত । আরঙ্গাবাদে ইত্বাজবন্তির নাম, বড় বাড়ী দোয়ারি ; 
এ স্থানটি একটি' স্থন্দর সহরের মত | আরাঙ্ষাবাদে চলিত মুদ্রাকে “হালি 
সিক্কা” কহে । এখানকার আহুব, লেবু, আত প্রসৃতি ফল অতি সুমিষ্ট । 
সার. স্যালার জ্গের এই স্তানে ১৮৮৩ খঃ অবে মৃত্যু হইয়াছিল। 

নন্দগেওন ছাড়াইয়া কিয়দ্দর পবেঈ “ মান্মব ??। ইনার অদুরেই 
“এক্কাই টেস্কাবিয়া” নামক একটি গিরিছুর্গ আছে। এই গিরি আরোহণের 
সময পথে কয়েকটি প্রাটীন্‌ গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গুহাক়্ 
কতকগুলি হিন্দুর দেব দেবীব মূর্তি আছে । রেলের দক্ষিণদিকে একগিরি 
শৃঙ্গে একটি প্রস্তরস্তত্ত আশ্চর্য্য ভাবে আপন আপনি উত্থিত হইফ্বাছে । 
ইহাকে এ অঞ্চলের লোকেরা ণরামগুল হি” কতে। এই খান হইতে এক 
শাখা লাইন গিয়] মান্দ্রাজ লাইনে “ধোন” এষ্টেসনে মিশিয়াছে । বোম্বাই 
নাযাইয়া, এই লাইন দিয়! মান্্রাজ যাওয়া যায় । 

« মান্‌মরের ” পর একটি এষ্টেসন ছাড়াইয়া লাসল-গেওন । এই 
এষ্টেসন হইতে তিন মাইল দূরে ভিঙ্কোর হর্গ; এ হুর্গ দর্শনোপযুক্ত। 
ভিস্কুরার নামক জনৈক পরাক্রান্ত মহারা্তীয় সরদার এই দ্র্গের পূর্বতন 
অধিপতি ছিলেন। ছুর্গ দেখিতে যাইবার সুবিধাও আছে। “লাসল-গেওন” 
এষ্টেসনে হিন্দুদের থাকিবার উপযোগী ধন্শাল। আছেন । 


৬৫৮ নবজীবন। 


লাঁসল-গেওনের পর চারটি এষ্টেসন ছাড়ায়! নাসীক নামক বিখ্যাত স্থান, 
ট্টেসনের দাম নাসীক-রোড। আমি নাসীক সম্বন্ধে একটু বিস্তরিত 
করিয়া বলিব। 

হিন্দুমাত্রেরই নাসীক দর্শন কর! উচিত। আমি নান! ভীর্ঘ দেখিলাম, 
কিন্ত নাসীকের মত আননা জনক স্থান, এক বারাণসী ব্যতীত আর কোথাও 
দেখি নাই । বরং ইহাওদ্র বোধ হয়, ঘে বারাণসীতেও নাসীকের মত 
প্রকৃতির মাধুর্য্যময়ী শোভা নাই। অহর এষ্টেসন হইতে পাচ ফাইল দুরে। 
সহরটি ছোট খাট, কিন্ত বসতি বিস্তর । সহরে প্রায় ৩৫০০০ লোকের ৰাস, 
তন্মধ্যে প্রায় ১০১০০০ ব্রাহ্মণ । নাসীকের পথ ঘাট বেশ পরিস্কার । এষ্টেসনে 
উত্তম উত্তম টাঙ্গা ভাড়া পাওয়া যায় । একখানি টাঙ্জা সমস্ত দিনের জন্য 
ভাড়। করিলে ২॥* টাক! লাগে। দর্শকদিগের পক্ষে সমস্ত দিনের জন্য টা! 
ভাড়া করাই উচিত। সহরের অদূরেই হিন্দুর অবস্থিতির জন্য ধন্মশাল। 
আছে। তস্ভিন্ন পাগাদের বাটিতেও উত্তম বাঁসা ভাড়। পাওয়৷ যায়। 
নাসীকের সকলই' ভাল, কিন্তু এপ ছারপোকার দৌরাত্ম আমি বঙ্গদেশে 
কোথাও দেখি নাই। পুনায় আবার ছারপোক ইহার অধিক । বাড়ীগুলি 
অধিকাংশ কাষ্ঠ নির্মিত এবং চাল খোলার । এই সকল বাড়ী সমূলে বিনষ্ট 
না করিলে ছারপোক। ধ্বংশ হইবে না। কিন্ত আজমীরে ফোটাবাড়ীতেও 
ছারপোক বিস্তর দেখিয়াছি । এই সকল অঞ্চলে এত ছারপোক কেন হয়, 
তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিনাই । কি করিয়া যে এদেশের লোকে 
ছারপোকার দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়া থাকেন তাহাই এক আশ্চর্য । আমি 
এই সকল স্থানে যে কয় দিন ছিলাম, এক দিনও নিদ্রা যাইতে পারি নাই । 

নাসপীকরোড় এষ্টেসনে পাণ্। বিস্তর দ্ীড়াইয়া থাকে । দ্বাদশ বৎসর 
অন্তর এখানে যোগ হয়, সেই সময় নান। দিক্‌ দেশাস্তর হইতে পিপীলিকার 
ন্যায় লোক সমাগম হয় । সৌভাগ্য ক্রমে আমি যে সময় নাসীকে গিয়া 
ছিলাম, ঠিক সেই সময়ে এই যোগ আরম্ত হইয়াছিল। জব্বলপ্ুর হইতে 
বেল। ১০৩০ দশট] ত্রিশ মিনিটের সময় যে গাড়ী ছাড়ে, সেই গাড়ীতে 
উঠিলে পরদিন সন্ধ্যার পূর্বে নাষীকে পৌছান যায়। আমি নাসীকে উক্ত 
সময়ে পৌছিবামান্ত বিস্তর পাণ্ডা আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগ্গিল, 
যে আমি কোন জাতি। ইহার কারণ নাসীকে বঙ্গবাসী অতি অক্সই 
গিয়াছে। আমি হিন্দু ও বাক্গণ বলিয়! পরিচয় দিলাম তবে তাহারা আমার 
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বালার় লইয়া যাইতে উৎস্থুক হইল। নাসীক যাইবার সম ট্রেনে বিস্তর 
্বাত্রীর সহিত কথাবার্ত। কহিয়াছিলাম, তাহাদেরও কাছে গৌড়ীয় ব্রাঙ্গ্জ 
বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম,'কিস্ত তথাপি তাহারা বিস্মিত হইয়া, পরম্পরে মুখ 
চাওয়াচায়ি করিয়া,পরিশেষে আমার পরিচ্ছদ লক্ষ্য করিয়া)ম্বীয় স্বীয় ভাষায় কি 
কথা কহিতে লাগিলেন,আমি বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু ভাবে বোধ হইল যে 
আমি ব্রাহ্মণ কিন1 তদ্বিষয়ে তীহারা সন্দিহান হইতেছেন। তখন আমি 
যজ্ঞোপবীত দেখাইয়া কনৌজ বংশ সম্ভৃত বলিয়া পরিচয় দিয়া আমাদের 
প্রাচীন ইতিহাস কহিলাম; তবে তাহার প্রসন্ন মুখে আমায় অভিবাদনাঁদি 
করিয়া, আমি ইলেরশ্চাপকান প্রভৃতি পরিচ্ছদ পরিধান করি কেন, তদ্বিষয়ে 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । আমার মুখে, বঙ্গদেশে ব্রহ্গাণদিগের মধ্যে এরূপ 
পরিচ্ছদ প্রচলিত হইয়াছে গুনিয়!, তাহারা পরস্পরে কি কথা কহিলেন, তাহ! 
আমি বুঝিতে পারি নাই। এই সকল যাত্রী গুজরাটি ব্রাহ্মণ, ইহার বঙ্গদেশ 
কখন দেখেন নাই ৷ ইহারা বড় স্থানাস্তরে গমনাগমন করেন না, বত্সরাত্ে 
একবার কেৰল মাত্র তীর্থ দর্শন করিয়া থাকেন । সেই উপলক্ষে যেযে 
স্থানে গমন করেন তদ্বিষয়েই অভিজ্ঞতা আছে। ইহারা গুজ্সরাটি ভাষায় 
কথা কহেন, ইহাদের সহিত কথা কহিতে বড়হী সঙ্কটে পভ়িয়াছিলাম। 
গুজরাটি ভার! শুনিতে অনেকটা বাঙ্গালার মত, কিন্ত বুঝিতে পারা যায় না। 
এষ্টেশন হইতে জনেক পাণ্ডা লইয়া তাহার বাসায় সন্ধ্যার অময় 

, পৌছিলাম। পথে একস্থানে প্রত্যেককে ।০ চার আন! করিয়া মাগুল 
দিতে হয়, আসিবার সময়ও এরূপ মাগুল লাগে। গোদাবরীর উপরে পুল 
নির্মাণ জন্য এই মাশুল যাত্রীদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত হইতেছে । 
আমার পা মহারাস্থ্রীয় ব্রাহ্মণ, তাহাদের স্ত্রীলোকের] রন্ধন করিলেন, আমি 
আহারাদি করিলাম, আহার করিতে রাত্রি হইয়া পড়িল, তখাপি একবার 
সহর ঘুরিয়া আসিলাম ; কিন্তু ভাল করিয়! কিছু দেখা হইল ন1। পরদিন 
প্রাতে .প্লাতঃকত্য সমাপন করিয়! পাগ্ডাকে সঙ্তে লইয়া দেব দেবী দেখিতে 
বহির্গিত হইলাম । কিয়দ্,র গিয়াই দেখি ১ 

এতে তে কুহরেষু গদগদ্নদদেগাদাবরী বারয়ো, 

মেঘালক্কৃত মৌলি নীল শিখরাঃ ক্ষৌণীভৃতো৷ দক্ষিণাঃ। 

অন্যোন্য প্রত্তিধাত সম্কুল চলতকল্লোল কোলাইলৈ, 

কত্তালাস্ত ইমে গভীর পয়সঃ পুণ্যাঃ সরিৎ সঙ্গ্গাঃ ॥ 


৬১৫ নবকীবন । 


সহরের, মধ্যদিয়| প্রসন্ন লগিলা গোদাবরী ধরতর স্রোতে প্রবাহিত 'হই- 
€ভেছে। সহর হইতে রাস্তাগুলি সর্পাকার বক্র গতিতে গোদাররী সলিলে 
মিশিত হইয়াছে। গোদাবরী উদ্ধতরন্তর হইতে প্রায় অদ্ধক্রোশ,-- কোথাও 
সোপানরাজি বিরাজিত তীর, কোথাও বা. কেবলমাত্র প্রন্তুরাচ্ছাদিত তীর, 
কোথাও ব1 অনুন্নত শৈলরাক্তি_-প্লাবিত করিয়া, আনন্দের কলোল তুলিয়া 
চলিয্লাছে । তীরেও গোদাবরীগরে, যথা তথ! স্রোত প্লাবিত ভিত্তির উপর, 
এক একটি দ্বীপের ন্যায়,নান| দেব দেবীর মন্দির প্রসন্নশ্দর্শন-রূপে দীড়া- 
ইয়া আছে। মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতেছে । একটু জলে নামিয়া 
উভয় পার্খের তীর ভাগে চাঠি॥া দেখিলে, চক্ষু স্পন্দ রহিত হইয়! পড়ে। 
চম্পকবরণ! কুলন্ত্রীরা কেহ স্নান করিতেছেন, কেহ তর্পণ করিতেছেন, কেহ 
জল তুলিতেছেন, কেহ বা ঠৈজস ও বস্ত্রাদি ধৌত করিতেছেন। বালক 
ও যুবকেব! এই প্রধর স্রোতে আনন্দণবনি কারিতে করিতে সম্ভরণ করিতেছে, 
প্রাচীনেরা ভার স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে অবগাহন করিতেছেন, 
স্নান্াস্তে আর্দ্রবস্ত্রে পুকষ ও রমণী অতি পবিত্র মূর্তি ধারণ করিয়৷ আত 
ভাজিয়া মন্দিরে মন্দিরে পুজা করিতে করিতে চলিয়াছেন। গোদাবরীর 
কল কল শবের সহিত জলপ্রবাহের অবিশ্রান্ত কঠশোত মিশিয়! চলিয়াছে। 
নাসীকের এ আনন্দময়ী পবিত্রামূত্তি আমি জীবনে কখন ভুলিতে পারিব 
না। 

গোদাবরীর উত্তরতীরে “পঞ্চবটা”। সকলেই অবগত আছেন, যে এই 
থানেই বনবাসী রামচন্দ্র, পতিপ্রাণা তাধ্যা ও শ্েছজীবন লক্ষণের সহিত 
বাস করিতেন, এই খানেই সীতা হরণ হইয়াছিল, এবং ভবভূতির অমুতময়ী 
লেখনী প্রন্থুত উত্তরচরিতের লীলাক্ষেত্রও এই গ্লান। আমি প্রথমেই পঞ্চব্টী 
দেখিতে চলিলাম । আমি পূর্বেই বপিয়াছি, যে বর্ষার পরেই আমি এ 
অঞ্চলে গিয়াছিলাম। এ সময়ে গোদাবরীর আোত বড়ই ভরঙ্কর হইয়া 
উঠে। আমি রামতীর্ঘ ঘাটে দীড়াইব্লাছ্িলাম, সেই ঘাটের পার্খবেই এক্টি 
ক্ষুত্র প্রপাতের ন্যায় হইয়াছে । গোদাবরী পার হইতে এ স্থানে নৌকা 
গাওয়া যায় না। এস্থানে নৌকা চলিতেও পারে না, কারণ এস্থানে গোদা- 
বরীর জল অতি অক্জ গভীর এবং তলদেশ এতই বন্ধুর ও শ্োতের বেগ এতই 
প্রবল, যে নৌকা আসিলেই চূর্ণ হইয়া যাইবে। বর্ধাকালে মহুয্ককে 
উঠিয়। গোদাবরী উত্তীর্ঘ হইতে হয়। অন্যসময়ে সকলেই হাঁটিয়া পার 


ভারত.ভ্রমণ। ৬৬৯ 


হইতে- পারেন, কিন্ত এ সময়ে-অতি বলবানেরও অভ্যাস ন| খাঁকিংপ ছাটিয়া 
পার হইতে ফ্কীহার জীবন সংশয় হয় । 
আমি রামতীর্থ ঘাটে, যমদূতের ন্যায় আকৃতি একজন মষ্যের স্কন্ধে 

উঠিলাম। সে আমাকে লইয়া উজানে চলিল। নদীর মধ্য স্থলে উপস্থিত 
হইয়! বামভ্ভাগে চাহিয়! দেখি, অদূরে এক উর্ধীতর স্তর হইতে “ছু” “হ» 
শবে উৎলিয়! গোদাবরী এক নিম্নতর স্তরে পতিত হইতেছে । দক্ষিণ দিকে 
চাহিয়। দেখি, অদূরেই এরূপে গোঁদাবরী নিয়তর স্তরে উলিয়! পড়িঙ্েছে। 
এই সময় শঙ্কা আমার হৃদয় একবার কীপিয়! উঠিল। আমার বাহক 
আোতের বেগ সন্বরণ করিতে না পারিয়া, দক্ষিণ দিকের প্রপাতের সঙ্সিকটে 
হটিয়! পড়িয়াছে, এমন কি আর হাত ই সরিয়া পড়িলেই ভীবন সংশয় । 
কিন্ত সে অস্থর অবতার ; তথনি বিজাতীয় বলে স্রোতের বেগ সম্বরণ করিয়া 
উজানে উঠিল। এইরূপে ছুই তিন বার জংহ্কটাপনন অবস্থা উত্তীর্ণ হ্ইস্ঝ! 
পরপারে পৌছিলাম। পার হইয়া পাগডাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম 
ধে এপ সময়ে এইস্থানে গ্রোদাবরী পার হইতে, সময়ে সময়ে হই এক জন 
লোক শআোতের বেগ সম্বরণে অসমর্থ হইয়! প্রপাতে পতিত হইয়া জীবন হাঁরা- 
ইয়া! থাকে । এই নিমিত্ত গোদাবরী উত্তীর্ণ হইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে 
পুল নিম্মীণের উপায় উত্তাবন হইতেছে । পাও আমার ন্যায় মনুষ্য স্কন্ধে 
উঠিয়া গোদাবরী পার হইয়াছিল। বাহকেরা প্রত্যেককে পার করিতে 
এক আন! করিয়া লয় । আমরা পরপারে রামেশ্বরজীর মন্দিরের সোপানে 
ঈাড়াইয়া ছিলাম । ইহাই সে পারের প্রধান দেব মন্দির । আমি মন্দিরের 
দেব দেবী দর্শন করিযু, মন্দিরের সংশ্লিষ্ট গৃহের ছাদে উঠিলাম, তথা দীড় 
ইয়! চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিবা মাত্র, তথাকার মধুর দৃশ্যে প্রাণ পরিপ্লত 
হইরা উঠিল; ধীরে ধীরে রামচন্দ্রের কথাগুলি মনে ফুটিয়া উঠিল। পাঠক | 
যদি উত্তর চরিতের কবিত্ব হৃদয়ন্ম করিতে চাও, তবে একবার নাসীকে পি! 
তাহার অভিনয় স্থলের ন্বাভাবিক সৌন্দর্য দেখিয়া আইস। পন্থী বির, 
কাতর রামচজ্জ্র এই স্থানেই দাড়াইয়া বলিয়াছিলেন :-- 

স্নিগ্ধ শ্যাম1: কচিত দপরতো ভীষণ! ভোগরুক্ষাঃ 

স্থানে স্থানে মুখর ককুভো বন্ধতৈ িবরাপাম্‌। 

থেতে তীর্ঘাশ্রম গিরি সরিদগর্ভ কাস্তার মিশ্রাঃ 

সন্দশ্যস্তে পরিচিত ভুবে! দণ্ডকারপ্য ভাগাঃ।| 


৬৬২ নবজীবন | 


এ কবিতা গৃহে বসিয়৷ আবৃত্তি করিলে, ইহার অর্ধেক সৌনর্ঘ্য উপভোগ 
করিতে পারিবে না, নাসীকে যাইয়! গোদাবরী দেখিয়া আইস, তখন" বুবিবে 
ঘে ভবভূতি যে শব্দ বা! বর্ণ-টুকুর কথা বলিতে, যে বাকা প্রয়োগ করিয়াছেন, 
সে সকল বাক্যের ভাবগুলি বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে যেন অভেদ্য সম্বন্ধে গ্রাথিত। 
গোদাবরীর ভ্রোতের সঙ্গে সঙ্গে ভবভূতির ভাষ! উঠিয়াছে, পড়িয়াছে, ছুটি- 
াছে, ঘুরিয়াছে এবং গোদাবরীর প্রাণের কথা যাহ! মানব জ্ঞানাতীত, ভব- 
ভূর্তি তাহাও,স্ত্োতের স্বাভাবিক আবেগেআকুলিত ভাষায় মানবের বোধগম্য 
করিয়া দিয়াছেন । যদ্দি ভারতের কোন কবি ০০০০ 

হইয়া থাকেন, তবে তিনি ভবভৃতি । 

রামেশ্বরজীর মন্দির হইতে নামিয়া আমি টি দেখিতে গেলাম। 
দেখিলাম, একটি ইষ্টক নির্মিত বাটার কিয়দংশ ভূগর্ড স্থিত এবং তাহার এক 
পার্খে কয়েকটি প্রাচীন বটবৃক্ষ । এই স্থানটিকে পা পঞ্চবটী বলিয়া উল্লেখ 
করিল, এবং কহিল যে এই গৃহই রামচন্রের আবাস ছিল। কিন্তু আমার 
বোধ হুইল বাটাটি তত কাঁলের নহে, এবং বটবৃক্ষ গুলিও তত প্রাচীন নয়; 
তবে হইতে পারে এই স্থানের নিকটবত্তাঁ কোন স্থানে রামচন্ত্র ছিলেন। 
নাসীকের নাম জনস্থান ছিল, তাহ! পাণ্ডাদের কথ! বার্ভায় পাইয়াছি, এবং 
এইস্থান পুর্বে দণ্ডকারণ্যের এক অংশ ছিল, তাহাঁও ইহাদের কথায় পাওয়! 
ধায়, কিন্তু পঞ্চবটীর অদূরেই যে পম্পা সরোবর, প্রশ্রবণ নামে গিরি, মাল্যবান 
নামে গিরি ছিল বলিয়! বর্ণন] দেখা! যাঁয়, তাহার কোন নিদর্শন পাই নাই। 
তবে অগন্ত্যের আশ্রম যে ইহার অদূরে ছিল তাহা পাঁগারা উল্লেখ করে। 
ভরদ্বাজের তপোবন নামক এক স্থান পঞ্চবটার সন্নিকটেই আছে ; কিন্ত ভর 
ঘাজ খষি এখানে তপস্যা করিতেন কি না তাহ! আমি বলিতে পারি না। 
পাণডারা কহে, ষে স্থানে রামচন্দ্র খরদূষণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার 
নাম “তিওত্ধা”। এখন তথায় বস্তি হইয়াছে; এবং এই স্থানেই লক্ষণ সর্প 
্থার নাসিকা কর্তন করিয়াছিলেন । প্রমাণ করিবার জন্য কহে, যে সেই 
ঘটনা গন্গসায়ে ইহার নাম নাসিক হইয়াছে । এ অঞ্চল বাসীর নালীককে 
বাঁধধাপলশী তুল্যজ্ঞান করেন এবং গোদাবরীকেই গজ! বলিয়া ইপ্হাদের 
ধিশ্বাস। তাহার কছেন থে আমর! যে নদীকে গঙ্গা বলিম্বা জানি, 
সত্যাযুগে তাহ! ছিল না, জত্যযুগে সমস্ত ভারতবাসীই এই গোদ্দাবরীফে 
গঙ্গ1 বলিয়া জানিতেন। নাসীক যে অতি প্রাচীন স্থান; তাহ! প্রমাণ 
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করিবার জন্য পাওডারা একটি শ্লোক আবৃত্তি করেন; আমি সেই গ্লোক 
উদ্ধৃত করিলাম। 
আদৌহি পদ্মনগরং ত্রেতা যুগে জনস্থানং । 
দ্বাপরেতু ব্রিকণ্টকৎ কলৌ না'সীক মুচ্যুতে ॥ 

সর জর্জ ক্যাণ্থেল নাসীককে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষ1! খ্বাস্থ্যকর 
স্থান মনে করিয়া, এবং অন্যান্য সর্ব প্রকারে সুবিধা জনক স্থান ভাবিয়া, 
সিমলা ও কালিকাতার পরিবর্থে নাসীকেই রাজধানী স্থাপনের জন্য গবর্ণ- 
মেণ্টেকে পীড়াপীড়ি করেয়াছিলেন। নাসীকে কি শীত কি গ্রীষ্ম বৎসরের 
কোন সময়েই অধিক হয় না এবং সকল সময়েই এখানে সমুদ্রবায়ু সঞ্চালিত 
হইয়া থাকে। নাসীক যে অতি স্বাস্্যকর স্থান, তাহা আমিও অনুভব করি- 
য়াছিলাম। 

নাসীকের আট মাইল দূরে গঙ্গাপুর নামে এক্টি গ্রাম; এই গ্রামে গোদা- 
বরীর একটি প্রপাত আছে! এ প্রপাত সন্ব্ধে আমি একটু বিশেষ করিয় 
বলিব, কারণ এরপ প্রপাত আমি আমার জীবনে এই খানেই প্রথম দেখিলাম। 
প্রপাতের কিয়দ,রেই গোদাবরী একটি বনান্তরাল হইতে আসিয়। 
প্রস্তর ময় উদ্ধতর স্তর হইতে, নিম্নতর স্তরে গড়াইয়া, একস্থানে প্রায় ৩৫ 
কি ৪* ফিট নিক্কে উথলিয়1, অসম আকৃতি শৈলথও বিস্তৃত তলদেশে পতিত 
হইতেছে । প্রপাত স্থান হইতে সেই বনস্তরালের দিকে চাহিয়। দেখিলে 
সহসা ভ্রম হইবে যে ষেন গোদাবরী সেই শান্তমূর্তি অরণ্য-প্রদেশের পাদদেশ 
হইতেই উৎপন্ন হইতেছে । ক্ষণকাল দ্াড়াইয়! দেখিলে প্রপাত স্থানের 
ও কানন প্রদেশের মুন্তির বৈষম্যে মনের ভিতর শক্তি ও শাস্তির যুগপৎ চিন্ধ। 
ফুটিয়া উঠিবে। কিন্ত গোদাবরী প্রপাত আমার পক্ষে এক অতি অদ্ভুত, 
বিস্ময়কর ও উন্মাদক দৃশ্য বলিয়া বোধ হইযাছিল। প্রপাত দেখিতে 
যাইবার সময় প্রায় অর্ধ মাইল দূর হইতে প্রপাত শব শুনিয়! আমার হৃদয় 
উচ্ছসিত হইড্রেছিল; প্রপাত শব্দ সন্নিকটস্থ হইলে, আমি ধৈর্য্য সম্বরণ 
করিতে পারি নাই ; লক্ষ প্রদানে ট্রাঙ্না হইতে নামিয়া, উর্ধশ্বাসে ছুটিয়। 
প্রপাতের নিকট উপনীত হইলাম ; উপনীত হইক্স। যাহা দেখিলাম, তাহাতে 
প্রাণ একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। আমি প্রপাতের বিপরীত দিকে 
প্রায় বিশ.ফিট অন্তরে, এক শৈল খণ্ডের উপর বধিলাম, আমার সন্মখে 
প্লযয় ৭* কি ৮* ফিট, বিস্তুত একটি প্রবাহ ৩৫ কি 9* ফিট নিম্নে পতিত 
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হইতৈছে । যেখানে পতিত হউতেছে, সেখানে, শত সহ ধুনুচীর ধারার 
রাশি রাশি তুলা ধুনিলে যেরূপ দেখাব, সেইরূপ রাশি রাশি চূর্ণ জলরাশি 
স্তপাকারে, উন্মত্তাধিক উন্মত্ত আবেগে, শ্বেত ফেন। ন্গাল সুদুর বিকীর্ণ করিয়া, 
ূর্ণ হইতে হইতে, ফুটিতে ছুটিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে ছুটিয়াছে । সে আবেগ 
সে উন্মত্তত1--সে শক্তি--সে আবর্ত-_সে বর্--সে শব__সে উচ্ছাস--.সে 
উল্লাস-_বুঝাইব আমার সাধ্য কি ! সে উন্মত্তত। মত্ত হত্ডীর নাই-_-এন্জিনের 
গতিতে নাই--গঙ্গ। যমুনার তুফানে নাই-মনুষ্যের হৃদয়ে নাই-_কবিত্বের 
উল্লাসে নাই, কল্পনার সাধ্য কি, ষে তাহার ধারণা করে ! কেননা তাহার 
বিরাম নাই। সে শব্দ মেঘগর্জনে নাই-__রেলেব শব্দে নাই-_কামানের 
যুধে নাই_-কেনন! তাহার বিশ্রাম নাই । জে উচ্ছাাস-সে উল্লাস--সে 
উন্মত্ততা, অশ্রাস্ত ভাবে প্রাণে প্রাণে মিশিয়া, আনন্দের কল্লোল তুলিয়া, 
অবিরাম-__গতি ছুটিতেছে। শোকার্ডের মন্ম্মে সে উন্মত্ততা নাই--উদ্যোগীর 
হৃদয়ে সে উল্লাস নাই-_ প্রেমিকের হৃদয়ে সে উচ্ছাস নাই । তাহাতে নিদ্রা 
নাই--তত্ত্রা নাই_ ক্ষুধা নাই__তৃষ্জা নাই-তৃপ্তি নাই__ভীতি নাই--সে 
প্রবাছের পতনেই আনন্দ, তাই সে পূর্ণানন্দে পতিত হইতেছে । সে পতনে 
পাষাণ চূর্ণ হইতেছে, দিগন্ত কম্পিত হইতেছে--তরুরাজি শঙ্কিত হইতেছে-_ 
জগত মোহিত হইতেছে-_দর্শক বিশ্মিত ও অভিভূত হইতেছে, কিন্তু কিছুতেই 
সে প্রতাপের দৃক্পাত নাই | সে আপন আনন্দে আপনি অধীর হইয়া, 
আপন কর্তব্য আপনি উশ্মত্ত হইয়া__আপন হদয়ে স্বীয় হৃদয় শ্হিত রামধন্থ 
রপ্িত শত সহন্র লক্ষ লক্ষ কোটী কোটা জু” ফ,লেরকুম্থমঝারার ন্যায় 
সলিল শীকর বিকীর্ণ করিতে করিতে ছুটিতেছে । 

এ প্রপাতকে এ অঞ্চলের লোকের! “ছুধাচল”, কহে ; তুধাচলই বটে । 

প্রপাতের অদূরে শাস্তি নিকেতন কয়েকটি দেব মন্দির আছে, সে গুলিও 
দেখিয়া আস! উচিত। গঙ্গাপুব হইতে ৫ মাইল দূরে গোদাবরী তীরে 
একটি ভগ্ন ছুর্গ আছে, এ ছূর্গ কাহার ছিল, আমি সময়াভাব তাহার 
অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। 

নালীক হইতে ৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে একটি গিরির উর্ধদেশে কষ্ষেকটি 
গহ্বর আছে, তাহার নাম “পাগুবগুফা” গুহাকে এদেশের লোকেরা গুকা! 
কহেন । ইংরাজের। এ গুলিকে 14008, ০8595 কহেন ।: এ নামের কারণ 
কি তাহার সন্ধান করিয়! উঠিতে পারি নাই। পাগুব গুফার সম্বন্ধে এই 
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রূপ প্ররাদ আছে, যে. পঞ্চপাঁগডব বনবাঁসী হইয়া কিছু দিন এই গুহায় বাস 
করিয়াছিলেন! আমি এই'পাগুৰ গুফার সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত করিয়া 
পরে বলিব। 


ক্েমশ । 





বৈষ্কবতত, । 


প্রকৃতি ও পুরুষ | 


প্রধান কে? 

এই প্রকৃতি ও পুকষের মধ্যে প্রপান কে? এ প্রশ্নটি আপাতত 
অভি ছুবহ গু বলিয়া বোধ হন্ষ। যখন একটি না) হইলে আর একটির 
চলে না, যখন একটির অভাবে মার একটি অর্দাঙ্গ মাত্র, সম্পূর্ণ সত্তা নহে, 
তখন কাহাকে প্রাধান্য ক্বান করিব? সাধারণ লোকে কিত্ত অন্তত 
লৌকিক ও ব্যবহারিক ভাষাতে ও প্রকৃতিকে প্রাধান্য দান করিয়া থাকেন। 
সর্বত্রই স্ত্রীজাতিকে শ্রেষ্ঠতর অদ্দাক্গ বলিয়া স্বীকাব করত প্রকারাস্তরে 
লোকে প্রকৃতিকেই প্রাধান্য দান কবিতেছেন। জ্ঞান পক্ষপাতীরা সর্বত্র 
পুরুষেরই প্রাধান্য সংস্থাপন করিবার চেষ্টা পান । প্রেমভক্তির সারধধকেরাও 
এবিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে সহসা সহসী হন না? তবে ধাহার! 
প্রকৃতিকে প্রাধান্য দান করেন, তাহাদের তাহা কৰিবার কয়েকটি কারণ 
ও যুক্তি আছে। তন্মধ্যে একটি কারণ এই, যে লোকে পুরুষ অভাবে 
প্রকৃতির জড়ময় অস্তিত্ব অস্তত মনেতেও কল্পনা করিতে সমর্থ হয়, কিন্ত 
প্রকৃতি অভাবে পুরুষের কোন প্রকার অস্তিত্ব-কল্পনা, প্রকৃত প্রস্তাবে 
কাহারও অত্তরে উদয় হয় না। 

দ্বিতীয় কারণ এই, মানুষ যখন নির্দবল প্রকৃতির সঙ্গ (তক্ত সঙ্গ ) ভিন্ন 
পুরুষকে আয়ত্ত করিতে পারে না, যখন প্রকৃতির সঙ্গে খ্বনিষ্ঠ সম্বন্ধ ভিন্ন 
পুরুষের সঙ্গে কোন খনিষ্ঠ সঙ্বন্ধ অনুভূত হইবার নহে, যখন প্রকৃতির 
অনুগ্রহ ভিন্ন পুরুষকে লাভ করিবার উপায়ান্তর সম্তাবন! নাই, তখন সহ* 
জেই প্রকৃতিকে প্রাধান্য দান করিতে লোকে বাধ্য হইয়। থাকে । 


৬৬৬ নবজীবন | 


তৃতীয়, কারণ । ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া বায়, যে পুরুষের, প্রতি 
লক্ষ্য স্থির রাখিয়া উপায় স্বরূপ প্রকৃতিকে অবলম্বন করিলে, কি প্রন্কৃতি, কি 
পুরুষ, কাহাকেও কেহ ধরিয়া ছুইয়া পায় না। যত দিন ন/ সাধকের প্রকৃ- 
তির উপর- অকুত্রিম, অভ্তেক নিক্ষাম প্রেম উপস্থিত হয়, তত দিন প্রকৃতি 
ও পুরুষের গৃঁচমন্্ম কাহারও জদযক্গম হইকাব সম্ভাবনা নাই । বরং পুরুষের 
প্রতি লুত্ব বোধ থাকিলে, কাহাব৪ কোন ক্ষতি হয় নাঁ, কিন্ত প্রকৃতির প্রতি 
অনাদর গাকিলে, পবাপ্রকুতির চিদগত অবস্থা লাভ কাভার ও পক্ষে সম্ভবপর 
নহে। পুরুষের প্রতি কেহে অবজ্ঞা করিলে, পুরুষ তাহা অনায়াসে সহ্য 
কবেন, কিন্তু প্রক্তিব প্রতি কেহ অবজ্ঞা করিলে তাহার কিছুতেই নিষ্কৃতি 
নাই | ধাহাব নিম্মল প্রকৃতির সঙ্গে প্রেম ও একাত্ম ভাব হইয়াছে, তিনি 
পুরুষকে বিনা মূল্যে লাভ করিষ| থাকেন। প্রকৃতিকে লাভ করাই পুরুষকে 
লাভ করা, পুরুষকে স্গতন্ত লাভ কবিতে লাভ কবিতে হর না। প্রক্কাতিকে 
লাভ করিলে পুরুষকে ফাও পাওয়া যাব । যে ব্যক্তি প্রকৃতিকে ছাড়িয়া 
পুরুষকে ধরিবাব চেষ্টা কবিতেছে, পুরুষ চিরকাল তাহার নিকট অধৃত 
থাকিবে। তাহার সকল চেষ্ট। সে পক্ষে বিফল হইবে । 

চতুর্থ কারণ;--যে কিছু শখ দুঃখ তাহা প্রকৃতি গত । তন্মধ্যে নিম্মল 
পরা প্রকৃতি নিববচ্চিন্ন অকারণ আনন্দে উত্স) অন্যান্য মলিন প্রকৃতি 
সকারণ সুখ ছংথের প্রতিষ্টা-ভূমি। মানুষ যত দিন মলিন প্রকৃতি গত, তত 
দিন তিনি এই সকারণ স্থথ ভ্ঃখের অধীন। ৰখন মানুষের অন্তরে সু 
ছঃথের উদয় হয়, সেই সঙ্গে তাহার এক প্রকার অন্তর চৈতন্য ক্ষতি পায়। 
কিন্ত সে অন্তর, চৈতন্যেব দিকে তাহীর দৃষ্টি ও মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না; যে 
কারণ হইতে তাহাব সে চৈতন্য উদর ভইতেছে, তাহার দৃষ্টি ও মনোযোগ 
স্বতাঁবত তত প্রতি ধাবিত হয়। এইরূপে কারণ-গত হওয়াতে, চৈতন্য 
তাহার লক্ষ্য পথে আইসে নাঁ। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাত তিনের অনৈক্য হেতু 
সে চৈতন্য কারণারৃত হইয়? অপ্রত্যক্ষীভূত থাকে । অপ্রত্যক্ষীভূত থাকিলেও 
চৈতন্য ঘষে এ স্থলে প্রকৃতি-গত তাহা সম্পমাণিত হইতেছে। পরা 
প্রকৃতিতে তাহা আরও সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। পর! প্রকৃতিতে স্থথ হুঃথ 
নাই। ইহা শ্বয়ং হলাদিনী-_সাক্ষাৎ আনন্দ এবং সে আনন্দ নিত্য নিরবছিন্ন 
অকারণ, সহজ, আনন্দ | ধ্যান চিত্ত স্মরণ মননাদি যোগে সে আনন্দকে রঙ্গ 
করিতে হয় না" প্রক্কত চিৎ সত্তার স্ফন্তি এই আবির্ভাবের সঙ্গেই প্রস্ফ,ট হয়। 


বৈষ্ণব তত্ব। ৯৭৬ 


সাধুর হৃদয়ে নিরবচ্ছিন্ন, অযস্ব-সিদ্ধ অকারণ সহজ আনন্দের শ্ফ ভিতেই প্রকৃত : 
চৈতন্যের ক্ষতি তাহার আননের সহজ অন্থভূতিতেই, তাহার চৈতন্য 
স্বপ্রকাশ। তাহার দৃষ্টি ও মনোযোগ কাঁরণ-গত হইয়া আরত না হওয়াতে, 
সেখানে জ্ঞান, জ্ঞেয় 'ও জ্ঞাতার স্ন্দর এক্যস্থল প্রযুক্ত, সেখানে চৈতন্যের 
সহজ স্ফি। যে হৃদয়ে এই অঞ্চারণ সহজ আননের স্ফত্ি নাই, সেখানে 
চৈতন্য প্রভাত হইতে পারে না। এই কারণে প্রকৃতিকেই প্রাধান্য দিতে 
হয়, এবং এই  প্রাধান্যের উহা একটি প্রধান কারণ । 

আমাদের আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব এই প্রতি ও পুকষের মধ্যে আগে আগে 
পুরুষকে প্রাধানা দিতেন, & মকল কারণে 'এখন প্রকূৃতিরই প্রাধানা দিয়া 
থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেব যখন ঈশ্বর পুরীর ন্মাশরয় গ্রহণ করিয়া মন্ত্র-দীক্ষিত 
হইলেন,সেই দীক্ষা ঝলে তীহাব মন্ত্র চৈতন্য সঞ্চার হঈবা যাত্রতিনি“কুষ্ণ রে! 
বাপ বে 1” বলিয়া কষ্তান্তরাগে কীাদিহা উঠিলেন; কিন্ত সকলেই জানেন, 
তাহার জীবনের শেষ দশাষ তিনি “রাধ] রাধা” বলিয়াংরাই অনুরাগে উন্মত্ত 
হইয়াছিলেন, রাধা প্রেমে আম্মহারা হইম্াছিলেন । “ও তার এমনি 
আতের ঘ্বা, “রা বই বলতে নারে “ধা? 1” 

আমাদের আধ্যান্মিক বৈষ্ণব খন প্রথম আত্ম চৈতন্য লাভ করিয়া 
চিদভিমুখ শ্রোন্তে নিপতিত হন, তখন তিনি প্রক্তিকে লক্ষ্য কবিতে অসমর্থ 
হন নাই; প্রবল কষ্ণানুরাগে দিগ্িদিক, জ্ঞান শূন্য ভইয়া প্রক্াতিকে অগ্রাহ্য 
করিয়াছিলেন । স্বকীয় বৈরাগ্য হেত, অন্তর চৈতন্যের আকর্ষণে প্রকাতির 
মুখ দর্শন, তাহার বিপ্রিয় বোধ হইত । তখন হিনি নিমীলিত নেত্রে, কুঞ্জ 
মন্ত্র সাধন করিতেন, ধ্যান ধোগে অস্তব্পথে তাকাইয়া থাকিতেন। কিন্তু 
তাঁহার এ অবস্থা অধিক দিন স্তায়ী হয নাই | ক্রমে প্রকৃতির দিকে, তাহার 
দুর্টি এক এক বার পড়িতে লাগিল, এখন বুঝিতে লাগিলেন, যে প্রকৃতির 
মুখের দিকে তাকাইলে, ভক্তের মুখ চ্ছবির শোভার দিকে দৃষ্টি করিলে, 
অস্ত ক্ক স্তিরুগাঢ়তা হইয়া থাকে। এ অবস্থায় তিনি “কৃষ্ণ রাধা” মন্ত্র সাধন 
করিতে লাগিলেন। এখনও তিনি প্রকৃতিকে প্রাধান্য দেন নাই, এখনও 
তিনি পুরুষকেই' প্রাধান্য দিয়! সাহাঘ্যার্থে প্রকৃতিকে অবলম্বন করিতে 
লাগিলেন ।--অস্তর্চৈতন্যের দ্রিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভক্ত সঙ্গের আবশ্যকতা 
উপলব্ধি করিতে লাগিলেন ! এ অবস্থাও তাহার অন্তরে অধিক দিন স্থায়ী 
রহিল না। * এখন তিনি পরাপ্রকৃতির লীল। ভূমি বৃন্দাবন ধামের সন্নিহিত, 


৬৬৮ নবজীবন | 


এখন ভক্তই তাহার আকর্ষণের বস্ত হইল, অস্তর্টচতন্যের আর আকর্ষণ রহিল 
না। তিনি দেখিলেন অন্তর্চৈতন্য, সাধু সঙ্গের,__ভক্ত সঙ্গের-_নিশ্খবল প্রকৃতি 
সঙ্গের ফল মাত্র। এখন তিনি 'গাঁধা কৃষ্ণ” মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন । তাহার 
লক্ষ্য স্থল ফিরিয়া গেলে । রাধাই তীহাব প্রধান লক্ষ্য হইলেন। ভক্তই 
তাহার প্রধান আকর্ষণের বস্ত হইল। সেই অনুরাগে, সে প্রেমে, তীহার 
অস্ত স্কতির গাঢ়তা হইতে লাগিল। এ অবস্থাও তীহার অন্তরে অধিক দিন 
স্থায়ী রহিল না। ক্রমে প্রকৃতি দর্শন ও অন্তর্চৈতন্যে কোন প্রভেদ রহিল 
না। ছুই এক হইয়া গেল। যে শক্ত যে প্ররুতি,__সেই অজ্তর্টচৈতন্য হইয়া 
গেল। প্রকৃতি চৈতন্যময় হইয়ী গেল, অন্তর্বাহ্য এক হইয়া গেল, 
কোন ভেদাভেদ রহিল না। এখন তাহার রাধা” মন্ত্রে সহজ উপাসনা । 
এখন তাহার চক্ষু ফুটিয়াছে, এখন কুটস্ত পরা প্রকৃতি তাহার দৃষ্টি পথে 
আসিয়াছে । এখন প্রকৃতির সব্ধত্রই তাহার ইষ্ট দেবতার স্ষত্তি। প্রাণের 
মধ্যে রাধা বই আর শব্দ নাই । আমাদের আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব এখন প্রকক- 
তিকেই পুরুষ দেখেন, রাধাকেই ক দেখেন। কৃষ্ণ তাহার নিকট আর 
শ্বতন্ত পদার্থ নহেন। প্রকৃতির সব্বত্রই তাহার কৃষ্ণ ক্ষ্তি। 

স্য্টর সমস্ত বিকৃতি তাহাব নিকট আর বিকৃতি নহে; তাহার চক্ষু নির্মল 
হওয়াতে সমগ্র প্রকৃতি তাহার দৃষ্টিতে নিশ্মল পর! প্ররুতি হইয়া গিয়াছে। 
সমগ্র দৃষ্টি তাহার নিকট নিম্মল তুরীয় বেশ ধারণ করিয়াছে । তাহার এই 
বুদ্দাবনে কৃষ্ণের নাম নাই | কেবল রাধারই নাম। শ্রীরাধাই বৃন্দাবনের 
অধিকারিণী এবং সেখানে সকলেরই মুখে “রাধা রাণী কি জয়!” 


সংক্রান্তি তত । 


মাসের শেষ দিনকে সকলেই সংক্রান্তি বলিয়া আনেন। বাস্তবিকও, 
মাসের শেষ দিনই যে সংক্রান্তি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু মাসের 
শেষ দিনকে কেন সংক্রান্তি বল! বায় অর্থাৎ, সংক্রান্তির তাৎপর্যার্থ কি 
অনেকেই তাহা জানেন না। স্ুধ্যাদি গ্রহগণের একরাশি অতিক্রম করিয়া 
অপর রাশিতে প্রবেশ করাকেই যষে,সংক্রান্তি বল যায়, ইহা এতদেশীয় পৃ্ডিত 


ংফ্রান্তি তত্র । বি 


গণের বিদিত থাকলেও, সাম়ন ও নিরয়ুন ভেদে সংক্রান্তি যে দ্বিবিধ, এতত্ব, 
অনেকেরই অবিদিত রহিরাছে। প্রচলিত পঞ্জিকাঠে অয়নাংশ অনুসারে 
ক্রান্তির গণনা হয় না, বহুঞ্চাল পূর্বে এতদ্দেশীয় জ্যোতিব্ষিদ পণ্তিতগণ 

নিরয়ন প্রবেশীঙঈসাবে বে সংক্রান্তিধ গণনা করিয়াঙিলেন, আছ্িও তাহাই 
অব্যাহত রহিয়াছে । অয্ননাংশ অন্থসারে সংক্রান্তির গণনা করিলে নিরয়ন 
সংক্রান্তি দ্রিবসের প্রার ২১ দিন পুরে সায়ন সংক্রমণ হয়, ইহাকেই প্রকৃত 
সংক্রান্তি বলা যায়, ইহা যথান্ছানে প্রকাশিত হইবে। "যুহূর্তচিন্তামণি” 
প্রভৃতি গ্রন্থে সার়ন সংক্রান্তিএই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে, যথা, 

“তথায় নাঁংশ। খরম। হতাশ্চ, স্পষ্টীক পত্যা বিহ্ৃত1 দিনাদ্যেঃ। 

মেষাদিতঃ গ্রাক্চলনৎ ক্রমাৎস্থ্য, দানে জপাদো বন্ুপুণ্যদাস্তে ॥ 

আমাদের দেশে সংক্রান্তিজ্ঞানের বা সংক্রার্তিগণনার বিশুদ্ধতার যত 
প্রয়োজন, পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে তত নয়। কেননা সংক্রাস্তির সহিত 
হিন্দুজাতির ধর্ম কম্মের অতি নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে । মহাখিষুব ও উত্ত- 
রায়ণ সংক্রান্তিদিবসে হিন্দুগণের বিস্তর ধর্ম কন্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, 

খক্রার্তির অবিশুদ্ধতা নিবন্ধন অনুষ্ঠানেবত যে, বিশুদ্ধতা নষ্ট হইতে পারে 

ইহা! বল। বাহুল্য । আবও, ধন্ম কম্ম বলির! নহে, জাতক স্কন্ধের অর্থাৎ ফলিভ 
জ্যোতিষের সংক্রান্তির সহিত আত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে । অতএব নির- 
যন সংক্রমণ অনুসারে গ্রহগণের শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিলে তাহা যথাযথ 
হইতে পারে না, অবশ্যই সদয়েব অন্যথা হইয়া যায । গণিত স্বন্ধের ন্যায় 
জাতক-স্বন্ধ যে, সর্ববাবয়ব সম্পন্ন নয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; 
কিন্ত ইহার যে অংশ বিশুদ্ধ, বর্তমান্কালে উক্ত কারণাদি বশত সর্বত্র 
তাহার আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 

ইদানীং কেহ কেহ অন্তরীক্ষ-চর গ্রহগণের সহিত পৃথিবীস্থ মানবগণের 
যে, কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে, তত্প্রতি বিশ্বাস করেন না, স্থতরাং জ্যোতিষ 
শাস্ত্রের ফলিত ভাগের প্রতি ই'হাদিগের শ্রদ্ধা নাই । গণেশ-দৈবজ্ঞ নামক 
জ্যোতির্বেন্তও জাতক-স্কন্ধের প্রাধান্য আদৌ স্বীকার করেন নাই। ইনি 
বলেন?-_জন্মকালীন গ্রহব্যবস্থা বিচারাদে তন্মিন্কালে সুখ মেতন্মিন্‌ কালে চ 
ছংখ, মিতি জ্ঞানং স্তাৎ তচ্চ ন পুরুষার্থঃ । ওদেব নিশ্রয়োজনত্বাৎ বিচারে: 


নায়তনীয্বঃ কিঞ্চ সুখ দুঃখ কালজ্ঞানমাপি ন সম্তভবতি” । অর্থাৎ জন্মকালীন 


গ্র্থ ব্যবস্থা বিচারে একালে সুখ, সে কালে ছুঃধ হইবে, এই ধেঞডান, ইহা 
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পুরুষার্থ নহৈ, অতএব নিশ্রয়োজন হেতু তাহার বিচারই আরত্ত যোগ্য নছে। 
আর সুখ হুঃখ কাল জ্ঞান ও সম্ভব পর হইতে পারে না। 
ইউরোপ থণ্ডেও এক সময়ে ফলিত জ্যোতিষের বিশেষ আদর.ছিল, 
সম্প্রতি নাই বলিলেই হয়; কিন্ত আশানুরূপ ফল লাভ না হইলেও 
আমাদিগের দেশে শুভাশুভ ফল গণন1 বিষয়ে অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ 
করিয়া থাকেন। বাস্তবিক অনেক স্থলে ফলিত জ্যোতিষের অতি আশ্চর্য্য 
গণিত ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । যাহা! হউক এতদনুসারে শুভাশুভ ফল 
গণনা! করা ভাল নহে, কেননা নিজের বা অন্তরঙ্গ জনগণের ভবিষ্যৎ 
অণু ফলের বিষয় জানিতে পাইলে, অনেকেরই অস্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল 
হয়। মৃত্যু কালের অল্পতা জানিতে পাইয়া কেহ কেহ যে, জীবন্মত হুইয়া- 
ছেন, ইহ] প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে । 
পৃথিবীর যে প্রদেশে দণ্ডায়মান হইলে উত্তর ও দক্ষিণ ঞরুব দ্বয়কে 
ভুল্যক্ষপে পৃথিবীর সহিত সংলগ্ন দেখা যায়, সেই প্রদেশের অর্থাৎ পৃথিবীর 
ঠিক মধ্যস্থলের উপরিস্থ আকাশে যে বৃত্তাকার রেখাব কল্পনা করা যায়, 
তাহার নাম বিষৃবত বৃত্ত এবং রাশিচক্রের সমস্থত্রপাতে তন্রিক্ে যে বৃত্ত কল্পিত 
হয়, তাহাকে ক্রান্তিবৃত্ত বলা যায়। যেছুই স্থানে উক্ত উভয় বৃত্ত পরম্পর 
তির্ধাক ভাবে মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম ক্রান্তিপাত ; এই ক্রান্তিপাতের 
পুর্ব্ব বা পশ্চিমে যে গতি হয়, জ্যোতিষ শান্সে তাহ অয়নাংশ নামে বিখ্যাত 
হইয়াছে | যে সময়ে অয়নাংশ ছিল না অর্থাৎ যে সময় মীন রাশির এবং 
কন্যা বাশির অন্তর্ভাগে ক্রান্তিপাত ছিল) সেই সময়ের গণিতান্ুসারে ষে, 
খক্রান্তি নির্ণীত ইইয়াছে, তাহাকেই নিরয়ন সংক্রান্তি বলা যায় । প্রচলিত 
পঞ্ধিকাতে এই নিরয়ন সংক্রান্তি স্িরতর রহিয়াছে । সপ্রতি অয়নাংশের 
*খরিমাণ ২০।৪৬৩০ কুড়ি অংশ, ছচল্িশ কলা, ত্রিশ বিকল1। অর্থাৎ 
উদ ছ ক্রান্তিপাত মীনের শেষ সীমা ৩০ অংশ হইতে প্রত্যহ ৯ প্রবিকল] করিয়া 
পিছা.ঈয়া মীনের ১০ম, অংশে গমন করিয়াছে । সুতরাং নিরন সংক্রান্তি 
দিনের, প্রায় ২১ দিন পূর্বেই সায়ন সংক্রমণ হয়। সুর্য, যে সময়ে মীন বা 
মেষ রাশিশস্থ ক্রাস্তিপাত স্থল প্রাপ্ত হন, সেই সময়কেই মহাবিষুব সংক্রান্তি 
বলা যায়। বল! বাল্য যে, এই স্কান সম্প্রতি মীন রাশির ১*ম- অংশে 
ংছে; সুতরাং চৈত্র মাসের ১০ই তারিখেই সায়ন মহাবিষুব সংক্রান্তি 
হয়। এই' পাযন+ক্রান্তিকেই প্রকৃত সংক্রান্তি বলা যায়। প্রতি বৎসয় ৫৪ 
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টয়া .বিকলা করিষ়! .অযনাংশের বৃদ্ধি হয়। বর্তমান সময়ে অয়নাংশের 
পরিমাণ ২০1৪৬৩০। তদনুসারে গণন1 দেখিলে ১৩৫৫ বৎসর পুর্বে অর্থাৎ 
৪২১ শকাবে অয়নাংশ ছিল নী, জান] যায় । তাৎপর্ধযার্থ এই যে, উদ্ত শকাবে 
মীন ও কন্য! রাশির অন্তর্ভাগে ক্রান্তিপাত ছিল । 

ক্রান্তিপাত স্থানের উক্তরূপ গতিকে «“ মরন-চলন” বলা যায় । এই অযুন 
চলন সক্ধক্বে জ্যোতিবিবশীণের মতভেদ দুষ্ট হর কেহা কেহ বলেন, 
ক্রান্তিপাত, ক্রমশ ২৭ অংশ পর্য্যস্ত পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া পুনরায় 
প্রতিদিন ৯ নয় প্রবিকলা করি পুর্বাভিমুখে প্রত্যাবত্ত হইয়া, আবার যথা 
স্থানে অর্থাৎ রেবতী নক্ষত্রের নিকটে উপস্তিত হইবে, এবং তথা হইতে মেষ 
রাশির ২৭ অংশ পধ্যস্ত গমন কবিয়া আবার রেবতী নক্ষত্র পর্য্যন্ত প্রতি গমন 
করিবে । ঘটিকা যন্ত্রের দোলুক (পেওুলাম) যেরূপ স্বীয় লম্বস্থান হইতে 
একবার এদিক আর বাব ওদিক অবিশ্রান্ত গমনাগমন করে, ক্রাস্তিপাতও 
সেইরূপ একবার পশ্চিমদিকে মীনের ২৭ অংশ, আববার পূর্বদিকে মেষের 
২৭ অৎশ পর্য্যন্ত যাতায়াত কবে । 

দ্বিতীয় মত এই যে, ক্রাঞ্তিপাত, মীনের শেষ বা মেষের আদি হইতে 
পশ্চিমাভিমুখে সম্যক্‌ রাশি চক্রের ৩৬০ অংশ অতিক্রম করিয়া পুনরায় 
যথা স্থান প্রাপ্তি হইবে। মীনের শেষ সীমাকে বথয স্থান বলিবার কাৰণ এই 
ষে, ত্ঠ্টকালে, ক্রান্তিপাত এই স্তানেই ছিল, আর্য গ্যোতিষশাঙ্পের ইহাই 
অভিমত । এই দ্বিতীয় মতে সহিত ইউরোপায় মতের সম্পূর্ণ এক্য আছে। 
এই স্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, মর্ধা জ্যোতিষশাস্্রে ক্রান্তিপাতেব বার্ষিক 
গতি ৫৪ চুয়ান্ন বিকলা লিখিত আনছে; কিন্তু ইউরোপীয় জ্যোতিষশীস্ত্ে 
কিঞ্চিদধিক ৫০ পঞ্চাশ বিকল। নির্ণীত হইষ়াছে। এতদনুসারে ক্রাস্তিপাতের 
সমস্ত রাশিচক্র অতিক্রম করিতে ২৫৮৬৮ বৎসর অতিবাহিত হয়। অয় 

ংশের গতির পরিমাণ সম্বন্ধে আধ্য মতেব সহিত ইউরোপীয় মতের অতি 

সামান্য অনৈক্য দৃ্ হয়। 

পরম্পর সপ্তম রাশি অস্তরে (বর্তমান সময়ে মীন ও কন্যাতে) বিযুবৎ 
বৃত্ত বা ক্রাস্তিবৃন্তের যে ছুইটি মিলন স্থল আছে, তাহাকেই ক্রাস্তিপাত বলা 
যায়? আমাদের দেশে রাহ ক্ষেতু নামে থে দুইটি গ্রহ বিখ্যাত আছে, পৌরা 
ণিক কল্পানান্সারে, যাহাদিগকে সাধারণ জনগণ মৃত্তিমান দৈত্য বা অস্ত্র. 
বলিয়া জানেন, উপরোক্ত ক্রাস্তিপাত দ্বয়ই সেই রাহু এবং কেতু; একথা 
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'বলিলে অনেকেই চমকিত হইবেন ; কিন্ত হলে কি হয়, সিঙ্গাস্ত জ্যোতিষ 
শাঙ্গের (4.5000075) প্রত্যক্ষ প্রমাণান্ুসারে সাহস সহকারে বলা যাইতে 
পারে, উক্ত ক্রান্তিপাত ঢইটি' রাহ ও কেতু। এই ছুই স্থানেই চক্র 
ও সুরধ্যদেব পৃথিবী ও চন্দ্র বিশ্বের চায়াদ্বার৷ সময় বিশেষে আবৃত হইয়। থাকেন। 
পৌবাঁণিক কল্পনাতে ইহাই রান কর্তৃক চক্র সুর্যের গ্রাসরূপে কল্িত 
হইয়াছে | যাহার বাস্তবিক আঁকার নাই, কবিকলপন।, তাহারই ভীষণ 
মূর্তি অতব্বজ্ঞ নর নারীর হৃদয়ে দৃটতব রূপে অঙ্কিত করিয়াছে । এন্কলে 
পৌরাণিক কল্পন! বৈজ্ঞানিক কল্পনাকে পবাভব করিয্বাছে । 

যে সৎক্রাস্তি-ত্ব উপলক্ষে এই প্রবন্ধ লিখিত হহ্বল, আমাদের কল্পন! 
দেবী সেই নিজ্জীঁব নিবাকাব সংক্রান্তির কেমন আশ্চর্য্যরূপ পপ আমাদিগের 
গোচব করিয়াছে ! সংক্রান্তিব সেই বৃদ্ধ-ব্রাহ্গণ-মূর্তিটি অনেকেই প্রচলিত 
পঞ্জিকাতে অবলোকন কবিরাছেন । কল্পনা দেবী, সাক্রার্তির কেবল মুপ্ধি 
নিশ্বাণ করিয়হি ক্ষান্ত হান নাই, ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠাও করিয়াছেন । 

আমাদিগের দেশের পঞ্জি গাতে সংক্রান্তির দ্বিভজ পুকষ মুর্তি দেখা ষায়, 
কিন্ত ভারতবর্ষের প্রদেশ বিশেষে নবভুভ" স্থীমূর্তি সংক্রাপ্তির পূজার প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওষা যায় । ভপাল-প্রদেশ-বাঁসী ওঙ্কার ভট্ট নামক কোন 
জ্যোতিব্র্দি পণ্ডিত *"€্যোতিষ চক্জ্রিকা” নামে যে গ্রন্থ প্রণরন করিয়াছেন, 
তাহাতে নবভূজ1 মুণ্তির বিষয় বিশেষদপে লিখিত আছে । লিপি বাহুল্য, 
ভক্মে আমরা এ বিষয় অধিক লিখিত ক্ষান্ত হইলাম । দ্বিভূজ স্থলে দুই 
ক্রান্তিপাত এবং নবভূজ স্তলে নবগ্রহক্েই কল্পনার মুগ কাবণ বলিয়া 
বোধ হয়। 


জ্রীগোবিম্দমমোহন রাঁয়। 
কাকিনীয়! 


কুলীন-পত্বী। 


ভবে কেন এ দারুণ প রণয়্পা্শে, হায় সেঈ কৌমাধ্য মামার | 
তবে কেন এ দারুণ ধশ্বের বিশ্বাসে, 1 বস নবীর সম্গল 
করেছিবে বল ও হে আমায় বন্ধন ? কিরে পাব কি তা অর-- 
ক্ষণেকের তরে তে কেন,ছি ছি,হায়! এনাহী জীবনে-_ 





করিয়াছ্ছ গরবিত' 'এনারী জীবন ? মে অভপ্জাত পনে- 
হে নি র পাষাণ হদর 1 মেই ডাখজ সতী বঙনে? 
। হার বৃথা ববিয়াঙ্গ ভুমি তা সংহান, 

করিবে এ বিড়ম্বনা/নিল যদি মনে, | ক্ষণে ₹র তর অঙ্গ পরশি আমার! 
তবে কেন বল এই ধন্মেব বন্ধনে ঙ৬ 

বাধিলে আমায়! প্রবঞ্চক! 
বাধিংল মামাম় ০কিনসহায়! জনমর ভা করিয়াঙ্ছ অপতয় অ'মার 'স্্রীবন, 

কত দুর্গতি 7 তুমি অরারণ; 


চে নিদ্ঘ নি র হুর্মতি ৰ ডালনা কি শাছে মাও দেবতা ব্রাহ্মণ, 
৩ 1 আছে আজও রৰি শশী নক্ষত্র পবন ? 
এ বে ধদ্দের বঙ্গন ! উদ্বাহ-শৃঙ্খল ৃ আছে ধর্খ্মাথাব উপর; 
এনারী জণ্লনে এ যেআঃল অটল। ূ কেন দাও নাউনুর ? 

ছেদিব কেমনে ্‌ ূ আভ ধন্মপানে তাকাইয়ে 


ছেদিব কেষনে হায়। জ্ঘব কেমন বল কোন পথে যাৰ আনি, দাও দেখাইয়ে। 


পরিণষের বন্ধনী ? ূ ৭ 
| 
আমি যে ছিন্দুরমেয়ে_-বঙ্ষের রমণী ।' পেয়েছি সাক্ষাৎ যদি বহু অন্বেষণে, 
৪ ৷ জিল্রাদি তোমায় বল, বল কি কারণে, 


ভানিন্চে ঘদা প 'ভুঁমি তবে লা সামার ৷ পি কারণ্,কোন প্রাণে হারকি ব্চারে, 
তিলেক ছৃইতস £লে কন তে গাদাঙ? পাগাত ভালা লে বস এই হুঃথিনী বে! 
তিলেক (ই কেন হন্মের মতন যপিও পাষাণে তব শিশ্দি্ জদয়) 

করেছ নিষ্ষল মম এ নাশি ভীগন 11. ভবুও কি তয় লাব্ছু সহমেরও ভন ? 


৯৭৪ নবজীবণ। 


প্রিপীতা ধর্ম-পত্ধী আমি হে তোমার, | করিয্াছিলেন পিতা আমায় তখন,_ 
একথা অবশ্য তুমি করিবে স্বীকার )- | তুমিও মাপন পরে,যথাবিধি ধম্মাচারে 
স্বচক্ষে দেখিয়ে তবে মোর “এসমন?) 


বরেছিলে সভাস্থলে আমার গ্রহণ। 
একটুও হয় না কি হেঅন্ত্রমেরও ভগ? 


সেকথা ক মনে নাই তোমার এন? 


প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসি তাই, নরন খুলিয়ে ৬4 
কোন পথে যাব আমি দেও দেখাইরে !| কৰেছিলে অঙ্গীবার.কোন কথা বারম্বাব, 
বার বার শভ বার জিজ্ঞাসি তোমায়, নাহি কি ছে মনে? 
কোন পথে দাড়াইব, বল হে আমায়। রেখে সাক্ষি দেবতা! ব্রাহ্ধণে ? 
৮ রেখে সাক্ষি চক্দ্রমা তপনে 

কোন কুলে ঈাড়াইব, বল ন। মামায় ? করেছিলে অঙ্গী কার! 
বল কার কাছে যাব.কে দিখে আশ্রয়? যেই কথা বার বার 

কে দিবে আশ্রায় ওরে, কিছু কি তা' মনে নাই তোমার এক্ষণে? 

হায় এই মভাগীরে টি রি চ 


কে আগে কোথায়? 
কোন কুজে দীড়াইব বল না আমায়! 
খেয়েছ ত মাথা মোর জন্মের মতন, 
| 
| 


পিতা মাত পরলোকে ভ্রাতা নাই হার! 
কাহারে বলিব আর) না বলে তোমায়? 
আহিত তোমার দাসী!--কি কহিব আর, 


কোন কুলে দীড়াইব বল না এখন! | আপনিই তুমি নাথ কর গে বিচার । 


এ; বিচার কর গো আজ দাসীর উপণয়, 
বলকার কাছে যাব,নারী ধন্ম বাচাইব নতুব! এখনি এই__এই ছুবিকায় 
বল না! কেমনে, 


তোমার সম্মথে নাগ ত্যগিয়া জীবন 
জুড়াইব এ ফাতনা জন্মের মতন। 
মন্্ান্তিক ছঃথে নাথ উন্মা্দনী প্রায় 
বলেছি অনেক কথা,আজ গো তোমার, 
দাসী বলে ক্ষমা কর ধৃষ্টতা আমার 


১ চটী পর-লোকে হয় যেন পাপীর উদ্ধার | ৬ 
পা টিক 
করি কত আয়োজন, তব করে সমর্পণ, ক “কুলীন-পত্ৰীর” যে কয়েকটি 


আহা কত অহঙ্কার ৷ উক্তি এই পদ্যে প্রকাশিত হইল,তাহা 
কত না গৌরব করে, প্রকৃত ও বিশেষ ঘটনা মূলক। লেখক। 


এই পাপ শরীরের তরঙ্কে-__তুফানে, - 
নারী ধশ্খ বাচাইব বল না কেমনে? 
ভূমি ত কুলন-শ্রে্ঠ কুলীন-সম্তান 
ধন্ম-পত্বী কোন কুলে করিবে প্রদান ! 





৮ াটাটাক্ষী উকি 


পৌত্তলিকের শক্তিপুজ। | 


প্রতিবাদ । 


বিগত চৈত্র মাসের ৯ম সংখ্যার নবজীবনে “পৌত্বলিকের শক্তি পূজা 
প্ন্তাবে, প্রস্তাব লেখক মহাশয় ঈশ্বর পৃজ। সম্বন্ধে পৌত্ত লি্কে একের 
বাদী অপেক্ষা উচ্চ সোপানে প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছেন। প্রকৃত একেশ্বর বাদী, 
পো শুলিককে দ্বণাতক্ষে দর্শন কর] দুরে থাকুক বরং তাহাকে এক লক্ষ্যা* 
স্বেষী সহযাত্রী জানিষ1 কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন । ঈশ্বর 
প্রাপ্তিরপ পরম শান্ত স্যপ্টির চবম উদ্দেশ্য হওয়াতে, পৌন্তলিক ও একেম্বর 
বাদীদিগের মধ্যে সাধন প্রাথালী গত বৈষমা ব্যতীত মূল মন্ত্রে কোন প্রকার 
বিভির্নতা নাই। পরম পৃজনীয় শ্ীরুষ্ণ ভক্তার্জুনকে ভানোপদেশ সময়ে 
কহিয়াছিলেন যে “হে পার্থ! আমার ডক্ত সকল ষে প্রণালীতে আমার পুজ! 
করুন না কেন, তাহাদের প্রত্যেকের পুজাই আমি প্রাপ্ত হই 1” এই মহ্যন 
সত্য বাক্য দ্বারা পৌত্তলিক ও একেশ্বরবাদী উভয়েই সমভাবে আশ্বগ্ত 
হইয়াছেন, কিন্ত এই পুজা ও উপাসনার প্রপালী-গত বিশুদ্ধতার ইতর 
বিশেষানুসারে সাধকের পরম শান্ত প্রাপ্তি সময়ের দৈর্ঘ্য হুন্বত্ব হইয়। থাকে । 
কলিকাতা হইতে কাশী গমনার্থ একজন রেলওয়েতে বাম্পীয় রথে গয়ন করিলেন, 
আর এক জন পদব্রজে গমন করিলেন; দিজ্ঞাসা করি, এই ছুই স্বাত্রী 
কি ঠিক একই সময়ে কাশী পৌছিবেন £ কখনই না। কাশী গমনের 
প্রণালীগত তারতম্যান্গসারে তথায় পৌছিবার সময়েরও তারতম্য হইবে | 
লেখক মহাশয় যে যুক্তিতে কহেন যেলোক প্রথমে জড়োপাসক ছিল, সে 
যুক্তির জগৎ ব্যাপকত্ব (070159135] 8৪000110901110)) লাই, সর্বত্র খাটে 
ন1। লেখক মহাশয় অনুধাবন করিলে দেখিতে পাইবেন, ষে একেশ্বর পুজা 
অতি প্রাচীনকাল হইতে আবহমান চলিয়া আলিতেছে; কেবল দুর্বলাধিকারীর 
জন্য পৌতুলিক পুষ্তান্ অবতারণা ও ঈশ্বরাবতারত্বের প্রয়োজন । পৃজনীয়া 
মৈত্রেক্ী, স্বলভাদি স্ত্রীলোক, সকলে একেশ্বর বাদিনী ছিলেন। 

লেখক মহাশয় কিরপে কছেন, থে পৌত্তলিক পুত্রলীর অন্তর্নিহিত 
অসাধারণ অজ্ঞেয় শক্তির পু] করেন, পুত্তলীর পুগ্গা করেন না? পৃজাকালে 
পৌত্তলিক তাহার সন্মথস্থ পুতশী মধ্যে প্রথমে ঈশ্বরের শক্ষিংক আবাহন 


৬৭:১১ নবঙ্ঠীবল। 


(ধ্লাপ প্রতিষ্ঠা) না করিয়'। কোন মতে. পৃজাঙ্_.প্ররত হইতে পারল না। 
যেকালে একেখ্বর বাদী'সমুদয় ব্রঙ্গাণ্ড ঠাহার প্রাণ্মধার ঈশ্বরের ' সম্ভায় 
পরিপূর্ণ জানিয়া, তাহার ন্যায় ও দর] গুভৃতি ওপের *তাস্ত পক্ষপাতী হইয়া 
মাতৃক্রোড়স্থ শিশুব ন্যায় স"সাং ক্ষেত্রে বিতত্ণ কত্ন'ও মনর সাধ 
হৃদয়ের মন্ত্র কথা তাহাকে নিবেদন করবেনঃ সেই সময় পৌনলি4 মৃত্তি 1 
কিছ! প্রস্তর নির্মিত পুত্তলির অভাবে ঈশ্বর পুক্তায় বঞ্চিত হইয়া, যেন ঈশ্বর 
খিঠীন প্রদেশে ভ্রমণ করিতে থাখেন। করণ তাহার ঈশ্বর ভাহার পক্ষে 
মীমাবদ্ধ 1! ঈশ্বরের যে মহতী শক্তি আদস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া রঠিফা-ছ 
তাহার শক্তিনক্ছেদ ও স্লানান্ৃর সনিবেশ- যুক্তি বিরুদ্ধ বাল নলিক্ক « বাছ। 
এম্বলে পৌনলিক কি ঈশ্বরের সব্বশ্বদ্যধানহ শক্কির থব্তাঁ করিতেছেন 
না? যেপৌধলিক পৃদ্দাকাছে সঙৃখস্থ পুত্তলিবাঁ লা দেখিয়া ত্ ধা € ইশ্বর? 
শভিত।ই কেবল দেটিতে পান, তহাতক আমরা পৌঞলিক এলি না) শি 
পোতলিক নামবারী হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে একেশ্বরবাদী। বিজ্ত ঘি 
সহ্গুধ পুনুলিকা ন1 দেখিলে ঈশ্বর শক্তীকে ধ্যান করিছে পান না, তিনি 
গোপণ কল্পে যে নশ্বর পুলীতে কিরৎ পরিমাণ ঈশ্বর স্থানীয় বরিথা থাকেন 
এবং একেখরখাদীব ন্যায় এবই সময়ে আধ্যাম্মিক উন্নতি লাভে সমর্থ হন না, 
তদ্বিষরে কোন সন্হ নাই | পৌন্তলক তাহার ই॥ দেবতার তৃষ্টি সাধনার্থ 
পশ্বানি বধ করিতে মধুচিত হয়ন না, শিদ্ত একেছর বাদী ভীাহার ইস 
দেখতার ভিতরে অযুহ লোক সম্পন্ন অঙ্গাগড অবস্থিত দেখিয়া, তাহার প্রীত্যর্থ 
পশুবধ করা আবশাক বোধ বরেন »1। 

লেখক মহাশয় দে ভাবে ঈশ্বরের চ্যেতিংক্রূপ ধ্যানের বর্ণনা 
বরিম্বাডেন, এপ শ্বরবাপী সে তাবে ঈশ্বরের ধ্যান করেন না| তাহার ধ্যানের 
মূলে পরম পুঙ্গনীর আার্ধা ধধিগণোক্ত প্রাচীন সভা শব লঞ্ল--হতো। বাঢ। 
নিবর্তস্থে অপাপ্য মনস!সহ' ইঙ্যঃদি ভিনি নিরন্তর শ্রবণ করেন। পৌত্তলিক 
যখন তাহ!র ঈশ্বরের পন্যায় গুণের ধ্যান ধরেন, একেশ্বর বাদীর 'মস্তঃকরণে 
সে অবস্ঞাঘ্ধ ঈশ্বরের ন্যার, দন) নজলাদি গুণ ও ভাব সকংলর শাক নমাই 
একীভূত হইয়া “যতোবাচ1 নিবর্তস্তে” ইত্যাদি বাক্যার্থে মিলিত হইয়া 
"ও ওাহার তদবস্ার প্রত্যেক মাল সক ভাব্রক্ষুত্রহ প্রবর্শন করাইর] ত্যৃহাকে 
«ই পৃথিবী মধ্যেই এমন এক অভিনব আধ্যাত্মিক শান্তিমন়্ী অবস্থান 
নত করে, তে, সে অবস্থা পৌভলিকের কল্পনায় নহে ও বিবেক 


পৌঁত্জিফের শকিপ্গ। | ৬৭৭ 


ও আত্ম গ্রতাগ্প বলে একেশ্বর বাদীকে ঈশ্বানের কোন একটি বিশেষ 
গুগকে খালোচলা € অধ সনা ছার অয় বরিনে হয় লা। ঈশ্বর” “প্রাণা- 
রাম” শব্ধ উচ্চোটি * তইবা ত্র ণার »দ”্ঘরতদ্তী সকল £ত0 বারে বাজয়া 
উঠে ।তাহা'র' নেব তত কও লে ঈশবের জ্ঞান, প্রেম, শক্তি ও মঙ্গল 
ভাবের সমষ্টু রর টন হোত উত্ে ত হলগা ভাণাকে যে কোথায়, 
ভাসাইয়া লইয় যদ 2হ' [তিন নিতে গাছ নন এই সময়ে তাহার 
লিকট অনল -1ঠ, ভ,ল। হা ১1 5, বেক তেই আস্ত টচহনোর 
আঅ্ত্ব বো মাত্র অয আ রে হশ্তিতব্ে। পিচ এটেশ্বর বাদী 
ঈশ্বংরর গুণ নন: মালা ন। কতান বাল ণ) ঠহরবুন্ধ বৃন্তর সামর্থ ও 

[য়তন বদ্ধ হয় এবং জ্ঞণ্য তিনি চশ্বরর €োন একটি নিলি 
গুণপ্ধাদী পোওলক অ.পক। যে প্র চহাখ।শা, এ।ং শঠ্য  গ্রতণ 
ও আববারখে ম 1ক₹57নখধ,-ত হাতত মাঃ স-ন্দহাাক? দুহাট বালকের 
মধ্যে একটি পাচ বৎসর কালসা ₹ত্য, গণঠ ও স্যা নতি ।শক্ষ। কারল; 
অপরটি প[৮ বত্সর কাল তল সাহ'্য শিক্ষা কারণ, ইহ্‌,পের মধ্যে 

বছ খিষম্ঘ দশন জনিত বুদ্ধরৃত্তির উত্তষযতায় যে প্রথমোক্তাট শ্রেষ্ট, ইহা 
সপূর্নকূপে স্বীকার্ধ।। ঈখর হুত্েমু। পরমত ম)ষা যখন তাহার অন্যান্য 
ওর কথ দূরে থাকুক, একট গপকে স্মক্ঞ্প গায়ও ' আস্ধাএণ কারতে 
পারে না, তখন একেশ্বরবাদী যে ঈঞ্রেব একটি একটি গুণ--সা্র্ষে নব 
ভাবে মেহিত হহন্বা পোওলিখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রাণ্ড হইবেন, তদ্বিষয়ে 
কোন মন্দেহ নাই। 

নষ্ট বস্তুর সহত।অষ্টার উদাহরণ দিতে দোষ নাই বটে,কিদ্ক হু 

ওত্রঞ্চার প্রভেদ রক্ষা 1 সর্ববথ! কর্তব্য। একেশ্বর বার্দী ধখন ঈশ্বরের 
“চরণ ' শবা উচ্চারণ করেন ভধন তিনি প? অঙ্গ,শি বিশিঃ চরণকে অভিপ্রায় 
করেন না। 'চরণ”' শক্টি তাহার ঈশ্বরের নিতে বিনীত ভাবের পূর্ণ 
বিকাশ বা্+.) কাদণ এ£ খিনধ 5 ভাব প্রঙ্চাশার্থ তাহার অন্য ভাষা নাই) 
ভাঙার শব্ধ নাই, শান্ধ নাই ও তাহার ব্যাকরণ নাই । যোগীগণ লাধারণকে 
বৃুধাটবার জন্যে ঈশ্বর জেযোতিকে হুধ্য রশ্মির ন্যায় করিয়া উদাহরণ 
দিয়াছেন, কারণ, হুর্যয শক অপেক্ষা চ্যোতি প্রকাশক শব্দ অভিধান মধ্যে 
নাই। নতুধা হুর্ধ্যরশ্সির সহিভ ঈশ্বর জ্যোতির সমকক্ষতা প্রদ্রশম করেম 
মাই। প্রঞ্ঠত প্রপ্তাবে শুরাঁরশ্বি ঈশ্বর জে)াতির ছায়ার ছারা যাত্র । 


৬৭৮ নবজীবন। 


পৌত্তলিক ও একেস্বরবাদীর মধ্যে প্রভেক্ব এই যে, একেস্বরবাদী 
'পৌত্তলিক হইতে অপেক্ষাকৃত উন্নতিশীল ও অগ্রগামী । একেশ্বরবাদীর 
ঈশ্বর চিন্তা সম্পূর্ণ রূপে পৌত্তলিকতা শূন্য এবং বিবেকাদেশ ও শাস্তাজ্ঞা 
পালন জন্য তিনি ততদূর অন্যদীয় দৃষ্টান্ত সাপেক্ষ নহেন। কারণ কর্তব্য কার্ধ্য 
পালন জন্য তিনি মুহুমূন্ছ বিবেকাদেশ শ্রবণ করিয়। থাকেন। ঘেমন পণ্ড 
হইতে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, যেমন অচেতন হইতে চেতন শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ পৌত্তলিকের 
আশ্রিত, সীমাবিশিঃ, ঈশ্বরচিস্তা হইতে অপৌত্তলিকের, অবলম্বরহিত, অসীম 
ঈশ্বরচিস্তাই শ্রেষ্ঠ এবং এই শ্রেষ্ত্ব সম্বন্ধে আমরা বিবেঞের আদেশ যত বুঝিতে 
পারিব, ততই আমরা শীঘ্র শীত্র শান্ত নিকেতনের নিকটস্থ হইব। অজ্ঞান, 
কুসংস্কার আমাদের পথের কণ্টক মাত্র। আধ্যাত্মিক নিয়মে এই সকল এক 
সময়ে দূরীভূত হুইবেই হইবে, তবে আমাদের স্বায় স্বীর যত্থে গত্বব্য পথের 
একট সকল দ্র বত শী্ব অতিক্রম করি:ত পাৰিব, তত শীপ্রই আমরা শাস্তি 
সুথেস্থধী হইব। 

শ্রীরসিকলাল রায়। 
হার্জিপুর ৷ 


কেন লেখ! হইল ন1। 


রামশরণের বড়ঈ লিখিবাব সাধ ; ছাপিবার সাধ তাহা! অপেক্ষাও বেশী । 
ধরাধমে জন্মগ্রঠণ করিয়া কাহারই বানাহর |! সুতরাং রামশরণ লেখেন। 
লেখাও বিস্তর । রামশবণ লিবখিদাছেন, গণ্য, পদ্য, কাবা, নাটক, নবেল, 
উপন্যাস, বিজ্ঞান, দর্শন) উতিহাস, ছাই, মাথা, মুণ্ড। অতএব বদ্ধুমহলে রাম- 
শরণ প্রতিভীশালী বলিয়াই পরিচিত । রামশরণের লেখা নাকি ছাপার 
সাজে সাজিয়। কখন বাহির হয় নাই; তাত এখনও তাহার নামশক্র মহলেও 
প্রতিষ্ঠা হস নাই । | 

বিনোদলালও লিখিয়ে লোক । শুধু লিখিয়ে নয়, ছাপিয়েও বটে । রাম" 
শরণের সঙ্গে বিনোদলালের ছুদিন-দশ-দনকার পরিচয়। সেই পরিচয়ের 
নুপারিসে আদি একটা মতণৰ সিন্ধির কল্পনা রাষশরণের মনে উঠিল । 


কেন লেখা হইল ন1। ৬৭৯ 


মতলব এই যে, বিনোদলালের সহি মোহর যুক্কে, লেখক বলিয়া! ছাপাখানার 
মারফত রামশরণ জাহির হইবেন। 

একথা জে কথার পর, রামশরণ বিদ্যার কথ! পাড়িল। প্রথমে বিনোদ 
লালের বিদ্যা, তাহার পর নিজের বিদ্যা । শেষ ভাগটায় বিনোদলালে; 
সৌম্য-ভাবটা রৌদ্র ভাবের দিকে ঈষৎ টলিতে আরম্ভ করিল। বিনোদলাজ 
বলিলেন “তা শোনবার বাধাকি আছে, তবে আমার সময় বেশী নাই। ত. 
হোক, কি নবেল লিখেছেন, তাগ নক একটু পড়ন। দ্বিতীয় বাক্যব্যর না 
করিয়া, রামশরণ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। 

ষ্ টি ক & ঞ পু ঝ গু পু 

“রাইমণির নামটি' যেমন সেকেলে, বুদ্ধিধানিও তেমনি । অথচ রাইমণি 
সুন্দরী, যুবতী এবং দুই ভাগ বর্ণ পরিচয় তাহার কগ্স্থ । বিকালে রাঈমণি 
এক থানি কাশীদাস পড়িতেছেন |” 

“অতিকষ্টে অথচ প্রগাঢ় মনোনিবেশ করিয়া যদি কোন কার্ষোদ্ধার কব্তে 
হয, তাহ হইলে বাহ্যজ্ঞান কোন মতেই রক্ষা করা যায় না। রক্ষা করিবার 
চেষ্টা করিলেও থাকে ন1। রাইমণি পড়িতে,ছ। কপালে মুক্তা পণতির 
ন্যায় স্বেদ বিন্দু সকল দড়াইরাছে | স্থগোল গণুদ্বয় 'অলত্তাভ হইয়াছে । 
যেন টুসি মারিলে রক্ত ফুটির] বাহির হইবে। খগ্রন গঞ্জন নয়ন দ্বয় এখন, 
পোষা পাখীর মত চক্ষু পিঞ্লবের মধ্যে আবদ্ধ গাকিয়া স্পন্দহীনবং হইয়াছে । 
সুতরাং নিশি যে সেই থানে আসিরা ফাড়াইয়া! আছে, রাইমণি তাহা দেখিতে 
পায় নাই । শুধু তাই নয়, সত্যই রাইমণি একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য। 
গায়ের কাপড় খমিয় পায়ে পর়িতেছে । কাবুল প্রান্তস্থিত ইংরেজ রূষিয়ার 
[)968)]9 2০০ এর মত কতক্ষণ কোথা! কাপড় থাকিবে; কিছুই নিশ্চয় 
বল] যায় না। রাইমণির হৃ-- * ক ৬ ক 
বিনোদলাল বলিলেন, “রক্ষা কর, আর পড়িতে হইবে না। লেখা অমনি 
অমনি হয় নী। আগে রুচি শেখা চাই |? রামশরণ অপ্রতিভ হইল। 
, বগিল ণনিশি যে মেয়ে মানুষ তায সেখানে আর কেহ উপগ্রিত নাই । 
তবে একটু স্বভাব ব্ণনায় দোষ ক?" বিনোদলাল একথার উত্তর দিলেন না। 
নাসিকী কুঞ্চিত করিয়1, চক্ষু রঞজিত করিয়া উঠিয়। গেলেন । 

রামশরণের সে নবেল অদ্যাপি ছাপা? হয় নাই । তাহাতে ভাল কথ। ছিল,কি 
মন্নকথ! ছিল? কেমন করিয়া! গানিব, কিন্ত. ইহ! জানি,যে রামশরণ সেই অবধি 


১১৫ নবজীবন,। 


বিকাল বেলায় কেবল পুরবী রাগের আলাগচারি করিত. । গুখ ওপ পরে 
ফেবল «দিবা ল্রসান" গাইত | তাহাতে নিহাস্ত বিরক্তি ধরিলেও কাগজ 
কলম লইয়া ত্রন্গমলংগীত র$নার চেষ্টা করেত। দুঃখের বিষয় বেচারির 
একটিও গান সম্পূর্ণ হইয়! উঠে নাঈ। চরন ভাবিলে প মনে পড়িত। 
প| মনে পড়িলে রাইণকে যনে পড়িত। কাইলণিতগ মনে পরড়িলে, বিনোদ- 
লাল মলে শাসত। আঁ সহস্গে এস্থের তুলি গুলি স্পন্দহীন হইত, 


হাতের কলম খার্সয়। পিত কিন্ত বায়ব ক্রি মন্ুযোব শাননাবীন নষ্ব।, 


অধুনাতন বৈজ্ঞাণিকে সায়ু মণ্ডল মআা!নন প্রবণহার তথ্য যে ভাবে 
আব্কফ'র করিয়া ছন, তাহা! মরণ করিলে সঙ্গেই বুঝা যায়ঃ যে রামশরণের 
এই চেষ্টা ভ্রমে অণ্যাসে পা ণত হইল। অত যেরামশরণ বিরত ও ভীত 
হয়, ত যে খিনাদলালের দেই মাত তাহা হদযে ছাতক্ক এবং হস্তে 
পক্ষাত্থা 5 আানিয়া দেয় তথাপি ত্রহ্মনংগীত চলার চেষ্টা, রামশবণ কিছুতেই 
ভুলিতে পারে না। 

ধাহারা প্রতিভাখাল* লোক, যাহার ছদয় উদার এবং প্রশস্ত, তাহাদের 
প্রধান বিশেষণ এ৯ .য, শাহাংা প-দুঃখে কান্র নাহইর। থাপিতেপারে না। 
রাদশরণ্ের যে অবস্থার ৭০1-পরে বলিকাণ্ছ হাহ] যণন সকলে জানিতে 
পাল, তণন বিনোদ -ালও আনাই াঠিতে পাদিত ন। এক দিন বিকলে 
হৃদয় গুলিয়া ছুঃপ করার অভিপ্রায় টিনোদ [ললাদশণের কাছে শিয়া উপ- 
গ্রিত। রামশ্ুরণ খন ফ্ইাণ'০গক মেরছ্গন গত 177, বিক্ষোভিত। 

বিনোদলাল খলিলেন, ও ক হস্েওদোখ ঠেখ আর লিখত যে?” 
বলিয়া! কাণগ পানি হাতে করিয়া মলেন। ভ নরম "পে ঠোট থখানি 
হুইয্রাচে যেন শাক, চক্ষুডে পলক “1ল, মুত রক্ত ন ই, *হ্বায় রস নাই, 
হাত পারের সা নাই, কামশতণেও শীবাষ্থা ঠাঠার হদয়ের অভি ওহ্য 
দেশে তখন লুকাঃরাছে। 

ৰিনোদলাল কাডও হদতে ডানেন, দুঃখ করিতে জানেন, পহদস্থত; দেখা” 
ইতে জা"নন, কিন্তু সত্য গোপন ণরিতে জানেন না? অস্তবের অগ্ন প্রজলো- 
লুধ হইলে, তাহা চাপয়! রাশিতে শানে না। প্রতিভার বাক্ো কেহ অন- 
ধিকার প্রদেশ কিন্ত বনোনলাল চপ করিণা থার্িিত দানেন না। যাহার 
লিখিবার অধিকার নাঈ, (সে কাগজে কলমে করিলে বিনোগলাল নীরবে 
সে ধৃত মার্ধন! করিতে জানেন না বিন্োদলাল পড়িলেনত- 


্ধ্ 


ভ্রিগুণ ও স্যষ্টি। ৬৮৯ 


“তোমারি ও চন্দ্রাননে সদাই জোছনা হাসি, 
উঞ্ধলে সুখসাগর ভাসা"য়ে জগতবাসি। 
বলে শশী সুধাকর তোমারি সে শশ-_-__-৮ 


আর লেখা হইয়াছিল কি না বলা যায় না, কিন্ত বিনোদলাল এই পর্যন্ত 
পড়িয়া বিকট চীৎকার করিয়া উঠিয়া পড়িলেন_-ণ্চুরি | চুরি। এ সাফ 
চুরি। কতক কথা, কষ্ণচন্ত্র মজুমদারের চুরি; কতক চুরি রজনী গুপ্ডের 
বাল্য রচন। হইতে 1৮ বিনোদলাল নিজের নামটা মুখে আনিতে আনিভে 
আনিলেন না, উঠিয়। চলিয়] গেলেন । রামশরণ চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া! এই মাত্র 
বিড়বিভ় করিয়া বলিল--এতা। শব্দ কট। সন তে! অভিধানেব 1 বঙ্িয়। 
একটি দেশলাই জালিয়া নিকটস্থ অভিধান খানি পুড়াইয়া ফেলিল। সেই 
অবধি রামশরণের বাঁক রোধ । লেখানো। আর হইলই না ! 





ব্রিগুণ ও স্থফ্টি । 


৯। সখাখ্যমতে স্থষ্টির কারণ । 


আমরা! পূর্ব সংখ্যায় সাংখ্য মতে জগতের উৎপত্তি, পবিণতি ও বিনাশের 
তত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে স্ষ্িষ্টৰ প্রত কারণ কি, কেন সৃষ্টি 
হইল, বা! সৃষ্টি সঙ্থপ্ধে জ্ঞাতবা (10)9%2)10) কতটুকু, -তাহ1 দেখাইতে চেষ্টা 
করিব। পুর্বে দ্রেখাইয়াছি, যে সাংখ্যকাব দ্বৈতবাদী । তিনি প্রকৃতি 
৪ পুরুষ ভইতে সংসারের স্থষ্টি কল্পনা করিয়াছেন । তিনি বলেন এই প্রকাতি 
আর পুরুষই নিত্য--ইহা ব্যতীত সকলই জন্য--সকলই অনিত্য। 
তাহার মতে* 

প্রকৃতি পুকষয়োরন্যৎ সব্ধমনিত্যম.! ৫1৭২ 

ঈহাঁব মধ্যে পুরুষত নিষ্রিয় ও অপরিণামী, কেবল প্রক্কাতিই সঁক্রিষ 
ও পরিণাঁমী। আমর! পুর্বে দেখাইয়ার্ছি যে, প্রকৃতির এই পরিণাম ও ক্রিয়া 
পুরুষের সান্নিধ্য বা সংক্রামিত শক্তি জন্যই হইয়া থাকে । কারণ, 

উপরাগাৎ কর্তৃত্বং চিৎ সান্নিধ্যাৎ। সাংখ্যপ্রবচন ১1১৬৪ । 


৬৮২ নহজনবন।| 


সই 


তাহার পর যধন এই শক্তি প্রভাবে প্রকৃতির পৃর্রেকার সাম্যাবস্থার 

পরিণাম হইয়া স্থষ্টি আরজ হয়--সে পরিণামের প্রধান নিয়ম এই (য, 
“অবিশেষা ্শেষারভ্তঃ 17) ৩1১। 

অথবা পুর্বে যাহা! একরূপ (1,9130901160179) ছিল, ভাহা ক্রমে বহুরূপ 
বিষম (1)06910890090018) হইতে আর্ত হইল ।* কারণ পূর্বের বলির়াছি 
ত, প্রকৃতির এই অবিশেষ অবস্থা এই সাম্যাবস্তা বরাবর থাকিতে 
পারেনা ।1 

সেযাহা! হউক, এই নৈষ্ম্য হইতে ক্রমে ক্রমে জগত স্থষ্টি হইয়া ক্ষিতি 
পর্য্যন্ত স্থলত ষ্টি হইলে শেষে শণীবের ত্ট্টি (97880010 মা 910 01020) 
আরম্ভ হয়। সাথথ্য কার বলেন) এএথা সৃষ্টি বিবরণে “তম্মাৎ শরীরস্য” ৩২। 
এ কথা স্থষ্টি বিরণে উল্লিখিত হইবে । 

এই স্যর্ঘ অবস্থায় সমস্ত ত্য% প্দাথে" সাধারণ ধর্ম কিঃ হাহা সাংখ্য 
কার দেখাইয়াছেন । জান” এলে ত.ভার উলেপ ৭ রিব মাত্র-মূলানুসন্ধাযী 
(৫ ?01088) বুক্তি দ্বারা সাধা ণ ধায় 207011১8007) কতদূর পথ্যন্ত স্থির 
হইতে পারে, তাহা দেখাইব মাত্র । সাব্য"ার বলেন »পঠের যাবতীয় স্থষ্ট 
পদার্থ ই, 

“হেতৃম্, অনিত্যং, অব্যাঁপি, সক্রিয়, নেক, আশমিতং, লিঙ্গং। ১১২৪ । 

অর্থাৎ সকল গুলিই কারণ, নথব, ধামানি? ক্রিগাশীন) বহুসংখ্যক, 

কারণের অধীন এবৎ ধ্বংশ কাল কানে বান হা যার। খিজ্ঞান ভিক্ষু 
আরও বলেন, তাহারা “সাব্য৭২) পপ এ২, বক্১19 

এই ঝপে স্থ্ি 'ধ্য চলিত থকে? সাখ্যকা? সষ্টির যে আর 
একটি সত্য স্থির কাররাছেন, হাহা আনুনিক বৈজ্ঞানিক সত্য জন্মত। 

তিনি বলেন, 

ক সাংখ্যকার যাহ একটি মাএ সুত্র বলিয়াছেন, ঠাহা আধুনিঞ পণ্ডিত 
হবট শ্পেন্লর তাহার “175৮ 1১011)৩11)1০১” নামক পুস্তকে কত বাহুল্য ব্পে 
ৃ্‌ বুঝাইতে চেষ্টা করিষধীতেন | তাহার 14৬ 91 11016795009] এই £ 

1/৮010100. 010010 স10900 108 7)101104575058]0666 ৯ 00105006000 &, 
1698 001)2701) 1070) 69 0) 201016 0011010110 10117) 5011560006186 0])০2) 
0০ 02551780107) 0110)06100) 210 11165575019)) 0£1581 6617 ৮ * ৯ * 1701 
1)080089910% &9 1)9691967)010,) 

শ স্পেনর এ কথা উক্ত পুস্তকে, 17559000165 ০1 970 119199£৩19998” 
শীর্ষক অধ্যায়ে বিশেষরণে বুঝাতে ঢে&| করিগাছেন । 


লাস 
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“বাগবিপীগঘোর্ষোগহ জং | হ৯ঈ। 

সগবা, লাকর্মণ ৪ বিক্ষেপণ, (পিঃভূন ৪ অপরিবর্তন) এই ক্রিয়া 
দ্বয়েব সম্মিলনেই শ্যষঈট লব পা দ্শ্যমান, ৮গতেব বাঁবতীষ্ পণার্থেব উৎপত্তি 
হইয়া! খাবে । রিজ্ঞানে কেন 1006 10801078800 [91)019100 
অথবা 40110) 8710 10700101 ব হন 1 *) 

এইকপে স্যছি তলিতে গাড়ে । বন বস্তু বিশেষেক লাশ হয়, ভন 
তাহা স্বকারণে লব ভইরা বায | (কারণ, “শাশঃ কাবণ লয়ঃ 1 ১1১২১) বস্তুত 
কার্ধ্য কেৰল কারণে বিবাব মাত্র (কাবন শাবাৎ।১ ।১৮৮।) স্থতরাং বিনাশের 
সময় বসত সকল সক্ষল তাশ্াব কাবণে বিলীন হয়। 

সেযাহা হউক, এইবপ বৈষম্য অবস্তা আকর্ষণ বিক্ষেপণ হইতে স্থ্ট্ 
ক্রিয়া চলিতে চলিতে পুনব্বার যখন, সমস্ত হ্যাষ্ট স্বকারণে লত্ব হয়ঃ যখন 
প্রকৃতি পুনর্বার সাম্যাবস্থাধ আইসে, তখনই ধ্বংশ হয় । তখনি প্রলক 
উপস্থিত হয়। এইঈদপে বলিধাঠি ত প্রলঘ ও স্থাষ্টি বরাবর চলিয়া মাসিতেছে। 
সংখ্যকার বলিয়াছেন, 

«সাম্যবেষ-যাত্যাং কাষ্যদ্বয়ং | ৬1৪১ । 
রর ভাষ্য বিজ্ঞান ভিক্ষু লিদা-০এ, 
দাদি গুণ এযং প্রধান- ০ঠষা? 5 6 ষণ্যং ন্যুনাতিবিগ্ত ভাবেন সংহননং, 


তদভাব? সাম্যং ততাশ্যাগ হে তভ্যামেকম্মাদেৰ স্‌্টি প্রপয়রূপ 

বিবদ্ধ কার্ধ)দ্ববং ভবলীত্যর্থ2।? 

অথাৎ প্রক্ৃতিব স্বাদশক্ত নানা ত এক্ত হাতেসংহত হইতেই ব্ষম্য 
ভাব নতুবা সাম)ভাথ এই 8৮ ভাব এঙ ছু কারণ হইতেই স্থট 

ও প্রলয় $ণাবিপ্দ্ধ র্যা, ভ 4 কে। পণ্ডিত পেন্দ+9 এই পে 1501 
07৮0701) ইত প্রলা (ও 21 &1 প্র, (মাপা) £ হ 1)1150906157010 হইতে 
স্থষ্টি হওয়া ( ৭ জগংতির ০1৭2) । সিদ্বান্ত ক।বয়াছেন। 

"সে আধুনিক বিজ্ঞ।ন সন্ঘত স্য%5£9 সাংখ্যমত্তের 
সহি ৩ ওহাব সাদৃশ্য । 
এক্ষণে সাংখযমতে সয় গুণাখার অন্যান্য বিববণ উল্লেখ করিবার 


শ্পপশপপশাশ  পাশিশীশীঁ শী ৯১৮ সপ ১ চিত পি পি পীপিাপপিপালিটে শশী পাপ আপ 
৭ পাশা 





প্লান শাপিপাপীপাপপিপশাাশীাটাা 


এই শ্ত্রের ্ ,স্্রান ক্ুকুত ব্যাখা পর্ধবস্থত্র (২৮) দেখিলে সঙ্গত 
বোধ হয় না বলিয়। পরিত্যক্জ হইল। 


চর ৯ 
পু 


৯৮৪ নবজীবন | 


পুর্বে, আধুনিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ স্য্টি তব উদ্তেদ করিতে 
গিয়া, কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, আমাদের দেখা কর্তব্য। বাস্তবিক ধহুকাল 
পুর্ব্বে আধ্য খধিগণ কেবল মূলানুসন্ধায়ী যুক্তির অনুসরণ করিয়া স্থষ্টি রহস্যের 
মধ্যে ষতদুর প্রবেশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্রের উন্নতি 
বলে, আধুনিক পাশ্চাত্যগণ কেধল জাগতিক ব্যাপার বিশ্লেষণ করিয়া 
ও কা্্যানুষারী যুক্তি অবলম্বন করিয়! সেই পথেই অগ্রসব হঈতেছেন। এক্ষণে 
লাপ্লীস প্রমুখ প্রায় সমুদায় বৈজ্ঞানিক পরিতগণই জগতের স্য্ট সম্বন্ধে 
৩১০1৪: 0090: বিশ্বাস কবেন। ভীহানের মতে স্থির পুর্বে পরমাণু 
ও শক্তি মিশ্রিত কি একরূপ কৃহেপিকাঁবৎ (017০৯) পদার্থ নশস্ত জগ মর ব্যাপ্ত 
ছিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পাণ্ডত টেট, সাহেব বলির ৮১ 
£08£ 1000620 80019009 0090109 03 60 1001: 1১010 1107 7005৮ 
09:1৮906 0 009 01709 51060. 01516 85 0061)102 050 009,51080)2 
20056 200 105 00650191009 00901100600 6য108050 ০01 
57)০০০-_769/15---%3 51001) 10021 10070100001 41361100001 [)79015- 
[০960 1৮, 0 1018 81) 1100 7০70701)9, 001) 00115011115 60 0109 0 
[90767961010] 0113 ০0৮18 200 0109 001100]1) 1, 61000 80102796889 
০] ৪১০1181" ৪561). £16 0779887, 017,786 7). 124. 


কাণ্ট প্রভৃতি আধুনিক প্রসিদ্ধ দার্শনিকদিগেরও এই মত 1 হর্বট স্পেন্সর 
ভাহার 558৪ নামক পুস্তকে স্যষ্ট রা 9909819 শীর্ষক প্রবন্ধে এ কথা 
বেশ বুঝাইয়। দিয়াছেন । 

অতএব যতদূর দেখ! গেল, তাহাতে ইহ? একরূপ বুঝ। যায়,যে সাংখ্যকার 
স্থ্টির ষে প্রাক্কালীন অবস্থাকে সাগ্যাবস্থা! বলিয়াছেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ সেইরূপ অবস্থাকেই 11008 বা 1801)771 বলেন। 
সাংখ্যকার যে বৈষম্য হইতে জগতের পরিণতি কল্পন। করিয়াছেন, তাহাই 
আধুনিক পণ্ডিতগণ 19179006150. বা 29৮10287016 বলিয়াঙ্েন। 
বৈজ্ঞানিক পঙ্ডিতগণ আরও বলেন যে এই বৈষম্য জন্যই উচ্চতর" গতিশক্তি 
দ্যণক ব্র্যণক 701809199 0£ 4190. 00. 67120 8৮083 প্রভৃতির সংষোগিক 
কাধ্য করিয়া এবং তৎপরে জৈবনিক শরীর (08010) স্যর্ট করিয়া ক্রমে 
ক্রমে হীন হইতে থাকে । হবর্ট স্পেন্সর বলিয়াছেন,__ 


106 75170810167 60601%6 10:০8, 1১25112 620992050 10 01100 
০০৮) 909 ম039081019 2৪-8005670506 স5101) ০009616069 200160018] 





ভ্রিগুণ ও সৃষ্টি । ৬৮৫ 


[00010090107 800 6176 9৫13917)19 2,:208900006 তা1)101) 1650165 2) 
907106079 00058 60100186901 01610011170. 27) 20300106১01 29 07005000 
01 81002119798 16 1095 £০1)0190৫ ০ 904৭] ০0 070 2000000600৩ 
00)0]? 873 1757081)16. 

এইবূপ সাংখ্যকারও বলেন, যে স্বষ্টির প্রথমে যে সত্তগুণের আধিক্য 
থাকে, তাহা হইতে বৈষম্য বশত রজঃগুণ বৃদ্ধি হয়, পরে এই শত্তিই রুজঃ 
দ্বারা পরিণত হইলে ক্রমে তামাগুণের আধিক্য হইতে থাকে । অতএব 
যতদর বুঝ! বায়, সাংখ্যকারের মতে স্যপ্টি অবস্থায় এই সন্বগুণের পরিণতি 
ও তমঃ গুণের আবিক্য সঙ্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতবের প্রার 
একরপ মত। * 

তৎ্পরে যখন সত্ব হইতে রজঃ ও তমেব বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে এটঈ ঠিনটি 
শক্তিই যখন সমশক্তি সম্পন্ন হয়, তখনই আবার প্রলযের পূর্বকালীন সাম্যা' 
বস্থ! উপস্থিত হয়। বলিরাছিত, এই অবস্থাকে হবর্ট স্পেন্সর ০081110700197 
অবস্থা বলিয়াছেন। উহার পয়েইঈ প্রলয় (01580196107) হইতে আর্ত হয়। 
পাঠকগণ দেখুন, এসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ কিরূপ বুঝিষ্বাছেন। তাহারা 
বলেন, 

41618 2090156015 0076212)) 0086 110) 30 (0 ৪৪ 1618 000551091, 4০- 
[00105 95907761811 01001 02870900710801004 07 10970 ) 16 13 9199 
06291) 0105৮ 209 8091 880) 0169%0095101115 ০01 ৪001. 6:580000801018 
19199001011) 19585 2100 1989 : 83 39 197 83 9 59 1000৮, 01)9 1081] 
86৮৮০ 01 600 [0:9900% 00150780009 190 200 967৫86100, (1060 ০006 
100,38) 01 81] 1)0,0015 16 001021778, 165 70069776121 9097 9009. ,..., 07 
0000001) 0০ 0%071% 0৫ 00 1000781003 107 9৮০9] 01001090060, 
165 25511910116 56980)15 16019999. 

71617780698 07,76786 4০. 17 ৫ 116 

অতএব টৈজ্ঞানিক পগ্ডিতদিগের মতে. প্রবলতর শক্তি (90০16 ০৫ 1019))- 
৪ 700900911$5) পরিবর্তিত ও অপব্যয়িত (915811)901) হইয়া পরমাণর 

হশ্লেষণ ও জৈবনিক সংশ্লেষণেই স্যর হয় এবং যখন এই প্রবলতর শক্তি 


ঙ্গ টেট, সাহেব বলেন “10155175610 06067 ০1 6 %181019 স01- 
67:38 1009993 710) 006 83০68600 0£ 00959, দাঁশনিকদিগের মতও 
এইব্প, তাহা পুর্বে দেখান হইয়াছে। 


৮৬ [অব্তী খন. | 


নষ্ট হই যায় অথবা নিয়তর শন্তিতে পরিণত হয়্--তখন পরমা, সমস্ত 
ষ্্ পীরুত (10001610) হয, অগচ শাহাঁদের দৈবনিক সংযোগ (কা 
120101) নষ্ট হইতে থাকে 1 এই সময়েই প্রল*্য়ব সমর উপস্থিত হয়। আমরা 
'দেখাঈয়াড়ি যে, সাংখাকাবও বলিয়াছেন স্‌ ষ্ট হঈলে সত্ৃগুণ রজঃ গুণে 
পরিণত (বিসদৃশ পরিণাম) হইতে থাকে পবে ইহাই তমোগুণে পরিণত হয়, 
আর ব্রিগুণেব সাম্যাবস্থার পবে যখন ক্রমে তমোগুণের বিশেষ প্রাবল্য তয় 
তখনই প্রলয় হ্য- প্রকৃত প্রলয়ের গুথমাবস্থায নুমোই বিদ্যমান থাকে। 
তখন সত্শক্তি অকন্মণ্য হইথ] প্রকৃতিতে লীন হইয়া] যায়--তখন তাহার 
কার্যকরী বা ত্য ্টকরী ক্ষমতা থাকে নঃ। সাংখ্যকার বলেন, 
'ন কাবখলয়াত্ কৃতকৃত্যতা মল্লবহথানৎ 1৩43 1 

অর্থাৎ কারণে বিলীন (নাশ) হইলেই শেষ হয় না_-পুনর্ধার তা 

উথিত হইয়া স্থ্টি আরম্ভ করিবে । কিরূপে উখিত হয়, তাহা পরে বলিতেছি। 
১১ । বিজ্ঞান মতে 'পুকষ্র কল্পন? আবশ্যক। 

আমরা যতদূর বুঝিলাম তাহাতে এই মাত্র জানা গেল ষে, স্থার্টরর প্রথমা- 
মাবস্। এবং হ্যা ষ্টব বিনাশের অবস্থা, সাংপ্যকার যতদূব কল্পনা করিয়াছেন 
বি বিজ্ঞানও বিশ্লেষণ বলে গ্রায় ততদূর পধ্যস্ত গিয়াছেন মাত্র। 
কিন্ত এই পর্দ্যক্ত গিয়াই বিজ্ঞান স্তত্ভিত হইয়া] ঈ্রাড়াইয়াছ্থে। আর অগ্রসর 
হইতে পারে নাই। বিজ্ঞান মতে প্রলয়ের সময় পরমাণ, সমস্ত স্তপীকৃত 
হয়, শক্তি অক্াধ্যকরী হইয্বা আকাশময় () থ্যাপ্ত হষ্টয়া যায় । কিন্ত 
সৃষ্টির প্রারস্তে প্রপয়েন সমধের স্তপীকৃত পন্মাণ,গুলি অনস্ভে মিলিয়! গিয়া 


শির সহিত মিলিত হয়। ০্ন্লর সাহেব বঝিয্াছেন যে “001৮0026618 
13 61109 001061770008 1:60156111071010077 01 17266072100 0061021” অথবা 
€10660201018 06086৮6৮107 ০০).০90)16%756 01881100100 01 10060) 
৪100 01930700101) 01 1))06192) 800 00200701620 9191098758190 0 
109,660 

টেট সাহেবও দেখিরাছেন, যে", 901১078৮9 6%156075১9 408 ১6 15. 


016 আ17152759 ছ1]] 91610056915 ৭1521)12%7, 8০ 009৮ ছি 80811, 108৮০ 10 
806 71১61935 11)1% 10555 01 1786697 এ কথা কেবল বিজ্ঞানের কল্পনা 
প্রস্তত (বো 8৪০7) নহে। স্মিট, বোগেল, কোপজাণ্ত প্রভৃতি স্াহেবগণ, 
সোয়ান (9০) নানক নক্ষত্রপুঞ্জের রোশির মধ্যে) সিগ্ অন, (088095) 
নামক একটি নৃতন নক্ষত্র আলোক-বিশ্লেষণী যন্ত্রের দ্বারা (99৩ 4০৫- 


ত্রিগুণ শু খুক্টি। ৬৮ 


1755) পরীক্ষা রুরিয়া দেখিয়াছেন বে, তাহা ধ্বংশ হইয়া ক্রমে আবার ০৪- 
চএ৪তে পরিণত হইল | 

বিদ্কা এই 015119078/10] 0 01987)1১927:21709 01 1098, কির্ুপে 
সংসাধিত হইবে 1--প্রলায়র অমর এই স্ত,পীকৃত পরমাণ,র শক্তিসংখোগে 
অনস্তময় ব্যাপ্ত কিরূপে সম্ভ? হইবে? খিজ্ঞানত প্রমাণ করিয়াছে যে, 
€0/061য 15 0 056 50191 1)909059 3619 0077968001% 09105 08708: 
(090৮ কিন্তু এই 09087 এই পরিণাম ত সকল অবস্থায় সম্ভব নহে । 
উচ্চতর (0117: 7০6900181) শক্তিই নিম্নতর শক্তিতে পরিণত হইতে পারে। 
এইরূপ পরিণামেই গন্তি এবং কার্ধ্য হইয়া থাকে-_নতবা কোন কাধ্যই 
সম্ভব নহে। নিম্নতর শক্তি কখন উচ্চতর শাওতে পগিণত হইতে পারে 
ন1। 1 যাহারা এ ব্ষিয়ের তথ্য জানিতে ইচ্ছা করেন, তাভার। টেট 
ও টমসনের ৪912] 10105010195 নাক পুস্তকে এ বিষয় এবং 08%১078 
[910900 780%81811)19 15001779 এর বিষয় দেখিবেন | 

স্ুতরাৎ যখন গ্রঃ বু হইরা যায়, যখন স্থাষ্টর উচ্চতর শক্তি প্রলয় কালে 
নিয়তর শক্তিতে (পরমাণুর স্ত,পে) পরিণত হয়, তথন আবার কোন শক্তি বলে 
তাহা উচ্চতর শর্তে (01৮0৮ 0969001) পরিণত হইবে, নতুব1 ত 


টি 
শপপপপপপিপািসিশাল শাশপশা পাটি িসািপাপাশিশাটীশা টিপিপি পপ 


*্ধ ড1900 11110 11276690701 04786717701 4. 2. 88% । 

71279 15 11105 0000৮ 1) 015৮ 0018 ১০৪] 105 01)980050 1060 & 
[0190602, 061১018.৮ 

+ এই কথা বুঝাইবার ছুন্য সর উইলিয়ম টমসন বিজ্ঞান ও গণিতের 
সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, প্রধান * ষে উত্তাপ শক্তিতে সৌরভ্গতের পরি- 
ণৃতি হইতেছে, তাহা? হ্খ্য হইতহ পাওয়া যায়। যখন পরিণতি দ্বারা 
ক্রমে ইহার এবং সমন্ত জগতের তাপ তাপমাণ.বস্ত্রের শূন্য ডিগ্রি হইতে ৪৭৩ 
ডিগ্রি নিয়ে আসিবে, তখনই: ক্রির1 “ন্ধ হয়া প্রলঘ হইবে । এই তাপকে, 
বৈজ্ঞানিকের!1 “৪05০18৮৪ 0 ০1 69001078606” বলেন। 


+ টেট 'সম্রহেব এক স্থলে বলিরাছেন, 

০ ০০০10 ৮৮01] কি0]]) 18920 9 20090 10259 1000৮০ &0৭. 001992 
9১০0188, 0 ০077:991)999. ৪5 16 ৮919,101) 0109 00119]. 820. 000090561০4 
৪092 83651156 ; 00 10536 85 79 0870 ৫ 100 %/01%. 11011) ৪6111 9691, 
1116 99 ৪11 9 ৮0০ ৪8006 1956] &- 6. 1 110 10901, 9156 0ঞ0 (911, 50 100. 
1৮9 17818 70 000 £6৮ 00 91] (0000 11980) 001993 091৮ ০2 
081) 1911 7010) 13181976০08, 106 912000618/0019-1 


গুধু তাঁপ রলিয়া নহে সমস্ত শৃক্তি মাত্রেরই এই নিয়ম। 





৬৮৮ নবজীবন | 


পুনর্ব্বার সৃষ্টি সম্ভব হইবে না। বিজ্ঞান ত স্পষ্টই দেখায়াইছে, যে ৪০%০20960 
(861? ৪০108) বা স্বতঃপরিচালিত যন্ত্র অসস্ভব। 

অতএব বিজ্ঞান প্রলয়ের পর আবার স্র্টি হঈবে, তাহা বুঝিতে পারে 
কিস্ত কিরূপে এই নিষ্ন শক্তি উচ্চতর শক্তিতে পরিণত হইবে, তাহ! আজিও 
বুঝে নাই । 

পণ্ডিতবব কপিল কেবল কত কাল পুর্বে আশ্চর্য্য প্রতিভা বলে বুঝিয়া- 
ছিলেন, যে পুরুষের সান্ধ্য জন্যই তাহার শক্তি প্রকৃতিতে সংক্রামিত হব 
বলিয়া প্রলয়কালে যে সত্বগুণ অকর্ধণ্য হইয়া তমোগুণে পরিণত হইয়াছিল -- 
পুনর্ধার রজঃ ও তৎপবে সত্বগণে পরিণত হইয়া থাকে--এবং মেইছন্যই এই 
পরিদ্বশ্যমান জগতেব আবার স্থষ্টি ও পরিণতি হঈতে পারে। নতুবা আর স্থষ্টি 
সম্ভব হইত না। আধুনিক বিজ্ঞীনবিদ পঞ্ডিতগণও এক্ষণে একথা বুঝিতে 
চেষ্টা করিতেছেন । 

পণ্ডিতবর টেট. তাহার 07868 77///6786 নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, 

ড1০ 975 ০0107001160 %9 170072106 (108৮ ৮1020 6 506 1093 012109- 
%০07. 10 6)০9 0103991) (পুরুষ ?) 220 চ্ম০ 11009 79৭0] 60 6119 ৪1186981020 
00] 60 079 07180 ০60001001105 0৫09 5151016. 010152789 (?) 0৮ 
8180 101 2) 93001902101 01 079 001:063 11101) 9/0110969 (10550 [07018- 
00163. ক % + ০92 11)09 100 &0 10911996175 06179651865 09 
8 105281910 01000 01 0010658 17061700915 00107800690 77160) 01090798926 
৪00 08/0821016 ০ 20610 01097286808117 1200, 1৮১ 00 11) 6001) 609 
87১072% ০7176 7976527 ৪%/8187 9১78 1১9 0916৫, 2190% ৫9 ০7%7%7)011% 
06782809077 176 77/658016 7/7,90196, 10110 চ)9 07089 চা1110) 7৮9 
7186 60 606 67809005620100 02161 01000017 68909 07617 01110 2 
€0০ ৪2076 192100,7 [০ 198-99. 


সে ষাহা হউক এক্ষণে যতদূর দেখা গেল, তাহাতে পঠকগণ, বোঁধ 
হয় এপর্যযস্ত বুঝিষ্াছেন, যে সাংখ্যকাঁর বহুকাল পুর্বে ত্য ও প্রেলয়ের 
যেরূপ তত্ব উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং জড় প্রকৃতির গতি ও শক্তি যেরূপ 
পুরুষ হইতে সংক্রামিত হয় বৃঝিয়াছিলেন, ঠিক সেঈ কথাই উনবিংশতি 
শতীব্দীর শেষ কালে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ বুঝিতে চেষ্টা 
করিতেছেন । আমর] ক্রমে ক্রমে সাংখ্যের জগত শ্র্্টর বিৰরণ ও ভ্রিগ্ণের 
অর্থ বুঝিতে চেষ্টা কবিব। 


হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া 
উচিত কি না। 


হিন্দ, বিধবার পুনর্বিবাহ উচিত কিনা, এই প্রবন্ধের মীমাংসা করিতে 
হইলে, অনেক বিষয় অগ্রে পরিক্ষার কর! উচিত । 
ধর্ম দেখিয়াঁই কোন বিষয় উচিত অনুচিত বুঝিতে হত্ব: প্রথমে দেখিতে 
হইবে হিন্দুরা ধর্ম কি ভাবে দেখেন; তাহার পর বুঝিতে হইবে বিবাহ 
বলিলে হিন্দু কি বুঝেন। 
জগতের যাবতীয় অনুষ্ঠানই দুষ্টদ্রিক দিথা ছইভাবে দেখা যাইতে পারে। 
কেবল অনুষ্ঠান কেন,যাবতীয় পদার্থ ই দুইটি বিভিন্ন ভাবে দেখা যাইতে পারে। 
এই মনুষ্য,_খানিকটা অসপজান, যবক্ষারচ্ান, বায় বাম্পের বিশেষ সমষ্টি, 
রক্ত মাংস, অস্থি মজ্জা, শুক্র শোণিতের অপূর্ব তেরিজ,--বক্ষঃ মস্তক উদর,উরু 
পাণি পদ প্রভূতি অবয়বের এক প্রকাব জড় যোগ--বঝলিলেও চলে ; আবার, 
জ্ঞানের গুরুভাগার, বুদ্ধির লীলাপট, শীব রঙ্গ ভূমি, তক্তির অপূর্বব আধার-_ 
বলিলেও চলে।-_এই ছোট ফুলের গাছটি,__মুল, কাণ্ড, শাখা,উপশাখা,পত্র ফুল, 
এই সকলের সমষ্টি বলা যাইতে পারে; আবার নয়নাভিরাম সৌন্দধ্যের ক্ষেত্র, 
ভ্রাণরঞ্জন সুগন্ধের খনি, হৃদরউত্কুল্লকর কোমলতার ছবি, সদ্যোজাত শোভার 
সুতিকা গৃহ-_-এন্ধপ বলিলেও চলে । এই! বিস্তীর্ণ ভারতক্ষেত্র_-কেবল মাত্র 
বিংশতি কোটি দাসের বাসভূমি, আঠারটি ভাষার অধিষ্ঠান জন্য চারি লক্ষ বর্গ 
ক্রৌশ ক্ষেত্র, গঙ্গ। যমুন! সিন্ছু কাবেরী প্রভৃতির প্রবাহের স্থান, বিন্বায হিমীলম্সা- 
দির ঈাড়াইবার স্থল, শাল তাল তমালের বিস্তীর্ণ উপবন, ভারত সাগর, দক্ষিণ 
সাগর,আরব সাগর-ত্রিসিন্ধুর ত্রিবিক্রমের অভিঘাত স্কল.-এভাবে,বলিলেও চলে; 
আবার অন্যদিক্‌ দিরা-বৈদিক দার্শনিক পৌরাণিক বৌদ্ধ”_নান্তিক, বৈষ্ণব, 
ইসলাম, খ্ষ্টান, ধর্ম সকলের সন্মিলন স্থল, অনন্ত উৎসে উৎসারিত,কেন্দ্রাভি 
মুখে প্রসারিত জগদ্ব্যাপক ইভিহাস আোতের কেন্ত্রস্থিত জলপ্রপাত, অধর্ম 
তাড়নায় ধশ্মের পরীক্ষা ভূমি, সহিষ্ণুতার আদর্শ ক্ষেত্র, ভবঘোর চক্রের 
লীল1 , রঙ্গের বিষম উত্থান পতনের ভীষণ নাগরদোলা, সমগ্র ইতি- 


বিগত ২৮শে বৈশাখ কপিকাতার সাবিত্রী লাইব্রেরিতে এই প্রবন্ধ 
পঠিত হয়।, 


৬৯* নবজীবন। 


হাস বলুক পরিচালনের মূলশক্তি স্বরূপ সুমহৎ পেুলম, শৌর্ধ্য বীধ্যের 
দোদ্ও ভূতকালের সহিভ, কোমল হতে কোমলতর ভক্তিভর! 'ভবি- 
ষ্যতেত্ধ মিলন মন্দির ;--ভারত ক্ষেত্রকে এরূপেও দেখা ষাঁয়। 

সকল বিষয়ই এইরূপে ছুই দিক দিয়া দুই ভাবে দেখা ধায়। মানবীয় 
সমস্ত অনুষ্ঠানেরই সুতরাং ছুই পৃষ্ঠ আছে । 

একটি ভাবকে স্বার্থের ভাব, জড়ের ভাব, ঁহিক ভাব, টাকা-আনা- 
পয়সার ভাব, পদার্থ বিজ্ঞানের ভাব, আর অন্যটিকে ধর্মের ভাব, আধ্যাত্মিক 
ভাব, পারত্রিক ভাব, হিত-মজল-ভালবাসার ভাব, মনোবিজ্ঞানের ভাব,--বলা 
যাইতে পারে। 

ইংরাজি শিক্ষিতের পক্ষে এ৯ দুইটি ভাব, বুঝিবার জন্য একটি সুন্দর 
উদাহরণ আছে । গ্রাসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা বকল এইটি দেখাইয়া দেন। আডাম 
স্মিথের ছুই খানি গ্রন্ত আছে । এক খানির নাম ৮৮০০10]) ০? 1২91০79 বা 
বিভিন্ন জাতির অর্থ সংশ্থান; মার একখানি, 11760) ০1 1110781 301001700008 
ধর্শনীতিতত্বে মত ভেদ; প্রথম খানি অর্থ নীতির পুস্তক ; তাহাতে ধনসৎ স্থানের 
কথা আছে) দয়া ধনু ইত্যাদি বিষয়েব নাম গন্ধ সে পুস্তকে নাই; আডাম স্মিথ 
নিক্তিপান্ল। লইয়া প্রকৃত বণিকের মত জাতি সুলভ বণিগ ভাবে, রৃতি মাসা 
থুঁটাইয়া ওজন করিতেছেন, আর পাকা মুক্তরির মত বনিয়াঃ ভাহারই কাগ 
ক্রান্তি ছিদাব করিতেছেন । ধম্মাধম্মের কথায় ভ্রক্ষেপ নাই, হৃদয় বলির 
ধুকধূকনির কোন সামগ্রী নাহী, টক্ষুলচ্জা নাহ, ভাবুক্তাব নাম গন্ধ নাই। 
আবার ফেই আভাম ন্দিথই যখন ধন্ম নীতির তন্থবিচাবে প্রবৃত্ত, তখন তাহার 
'ার এক মুর্তি ॥ মানব হাদয়ের গু হইতে গুটতর ভাবের, সঙ্গ হইতে স্থক্ষতর 
শক্তিরবিচার কন্পিতেছ্টেনঃ তখন দানবের বুক ধুক্নির ক্ষুদ্র খস্তটিই, তাহার এক 
মাত্র পুঁজি ; তাই লইরাই নাড়া চাড়া, তাই লইয়়াই স্থদে খাটান, চোট 
চালান আসল, বাড়ান । 

এই রূপ করিয়া ছুই ভাবে না দেখিলে কোন বিষয়ের প্রকৃত পর্থালোচনা 
হয়ন]। সকল বিষয়ের এ পীঠ ও পীঠ,দুই পীঠই এই ভাবে দেখা আবশ্যক। 

আজি কাপি একটা বড় বিষম বাতাস উঠিয়াছে ; অনেকেই অনেক 

বিষয় কেবল বিজ্ঞানের চক্ষে দেখিতে উদ্যত; ধম্মাধন্মের, ভক্তি-ভালবাসার, 
দয়াশ্দাক্ষিণ্যের, হিতাহিত জ্ঞানের_-বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদ আরম হষ্টয়াছে; 
ম্পদ্ধ| করিয়া মহামহ1 পণ্ডিতে বলিতেছেন, যে হিন্দুশান্ত্রসমস্তই' বৈজ্ঞানিক! 


হিন্দু বিধবাঁর আঁবাঁর বিবাহ হওয়! উচিত কি না? ৬৯১ 


এ বড় বিষম কথ! আমাদের যৎসামান্য ক্ষুদ্র শক্তি কেক্তরস্থিত করিয়া! 
আমরা সব্বাস্তঃকরণে' এই মতের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করি। 
কোন একটি তত্বের 'বিজ্ঞান কেবল একটি পৃষ্ঠ দেখিতে গাদ্ব মাত্র । 
হিন্দুর মতে সেটুকু সামান্য অংশ, অত্যন্প বিস্তৃত ভাগ? সেটুকুর পর্য্যা- 
লোচিন! করা কর্তব্য বটে, কিন্তু গৌণ কল্পে; ধন্ম্াধম্মরূপ বহু বিস্তু ত অংশের, 
পর্যালোচন| করাই, অগ্রে কর্তবা, মধ্যে কর্তবা, শেষে কর্তব্য; সেইটিই' মুখ্য 
কর্তব্য। উচিত অন্ুচিত বুঝিতে হইলে, কেবল ধম্মের নিকষেই ঘষিতে হয় $) 
এই সকল“কথা বুঝিতে হইলে, অনেকগুলি কথ! দেখিতে হইবে। 
গুটি ছুই উদাহরণ দিব ১০ 
মনুষ্যের পক্ষে মাংসাহার করা উচিত কি না,--এ বিষয়ে তর্ক চিরদিনই 
আছে। বৈজ্ঞানিক প্রবর কোমৎ বলেন, যাহাতে শরীরের পুষ্টি হয়, 
সেইরূপ খাদ্য গ্রহণ করাই আমাদের কর্তব্য; কেবল লিহ্বার শিরা বিশে- 
ষের তৃপ্তিজন্য কোনরূপ খাদ্য গ্রহণ করা অকর্তব্য। ইহাঁকেই বলে কেবল 
বিজ্ঞানের দিক দেখা । 
ধর্ধশীস্্রবেভা মধ্যে মহর্শি মন্থ সুপ্রসিদ্ধ; ধর্মের দিকে তাহার দৃষ্টি 
গ্রধরা, অথচ তাতৎকালিক বিজ্ঞানে তাহাব অবহেলা নাই। মাংসাহার 
সম্বন্ধে তিনি ,ততকালের আচাব ও বিজ্ঞানে পরামর্শ লইয়। এটি খাবে, 
এটি খাবে না, এই ভাবে মত দিয়াছেন; এক গুলি বৈধ, এই গুলি অবৈধ-_ 
বলিয়াছেন; কিন্তু তাহার শেষ মীমাংসা শুষ্টন )-- 
যোহহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মস্থ থেচ্ছয়। 
সজীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন কচিৎ সুখমেধতে ॥ 
যে অহিংসক জীবকে আমম্মস্থথের ইচ্ছায় হনন করে, সে কি জীবস্তে, 
আর কি মৃত্যুর পর, ইহুকালে পরকালে কখনই স্থুখ পায় না। 
কিন্ত; 
ষে। বন্ধন বধক্লেশান, প্রাণীনাং ন চিকীর্যতি। 
স সব্বস্য হিতপ্রেপ্স, স্ুখমত্যস্ত মন্্তে ॥ 
যে প্রাণীদিগকে বধ বন্ধনের ক্লেশ দিতে ইচ্ছ! করে না, সেই সর্বহিতাস্তি, 
লাষী ব্যক্তি অত্তান্ত স্থথভোগ করে । | 
এখন কথা! হইতে পারে, যে, এই থে কথা, ইহার কি কোন যুক্তি নাই; 
বিজ্ঞানের «যুক্তি জাছে, ধন্মের কি কিছু যুক্তি নাই? আছে বৈকি। 


৬৯২ নবজীবন | 


না কত! গ্রাণীনাং হিংসা মাংসমুখখপদ্যতে ক্কচিৎ। 
নচ প্রাণিবধঃ স্বর্গ স্তশ্মান্মাংসং বিবর্জয়ে। 
প্রানীহিংসা না করিলে কখনই মাংস পাওয়া যায় না, আর প্রাণিবধ 
কাজটা কিছু ভাল কাজ নহে, সুতরাং মাংস ত্যাগ করাই তাল । 
তার্কিকে এই স্থলে বলিতে পারেন, যে; ও আবার কি কথা হইল? 
এপ্রাণিবধ কাজটা ভাল কাজ নয়, সে আবার কেঙ্গন কথা হইল? এইরূপ 
পূর্ব পক্ষেব উত্তর পক্ষ স্বরূপে মন্ধ পরের শ্লোকে বলিতেছেন, 
সমৃতপত্তিঞ্চ মাংদস্য বধবন্ধৌচ দেহীনাগ, | 
প্রসনীক্ষ্য নিবন'ত সর্জমাংপস্য ভঙ্গণাঙ ॥ 
জীবের ও শোনিত অংসের উত্পির কাটা এবং গ্রাশী গুল কে বঙ্ধন 
ও বধ করিবার ফেশের কথাটা] --নেশ করিথ] বুঝিয়া,সকল গুকার মাংসভক্ষণ 
ইইতে নিধৃত্ত হইতঠৈ হয। 
অতএব মীমীংস। হইল যে, 
প্রবৃন্তিবেষা ভূতানাং নিবৃন্তিস্ত মহাফলা ॥ 
জীবগণের মাঁংসাহারাদি প্রবৃভিব নিবৃত্তিতেই মহা ফল। এইটি হইল 
ধর্মে কথা । বিজ্ঞান আজি বলিতেছে, গ্লটেন-প্রধান খাদ্য ভাল, কালি 
বলিতেছে, ষ্টার্চ-প্রধান খাদ্য ভাল; বিজ্ঞান বা ইতিহাহ্রে ভিত্তির উপর 
ধে সকল ধন্ম মত প্রচলিত আছে,তাহার এটিতে বলিতেছে শুকর মাংস নিষিদ্ধ, 
ওটিতে বলিতেছে) কুকুট মাংস অভক্ষ্য; কিন্ত ধশ্মের যে কথা, "নিবৃতিস্ত 
মহাফলা»” সে কথা সকল স্থানেই সমান ভাবে মাছে। অর্থাৎ ধর্মের টান, 
একটানা, একই! দিকে চলিয়াছে ; পদার্থ বিজ্ঞানে জোয়ার ভাট? আছে। 
আর একটি উদাহরণ দিব ;__ 
এক জন লোক নদীতে পড়িয়াছে, হাবুড়বু খাইতেছে। তুমি একজন পণ্ডিত 
লোক নিকটে তীরে, দাড়াইয়া আস) ক্থাটা মনে উঠিল, উহাকে উদ্ভাবের 
চেষ্টা করিবে কি না? বিজ্ঞান কি পরামশ দেন, দেখ বিজন প্রথমেই 
বলিলেন, গ্রে দেখ, উহাকে উদ্ধার, করিবার সম্ভাবনা কতট1 আছে? 
শ্রোতের বেগের সহিত তোমার শরীরের বলের তুলন! কর; ভূমি বলিলে তাত 
এখন হয়ে উঠে না। বিজ্ঞান বলিতেছে, “তাহার পর দেখ, উহাকে উদ্ধার 
করিতে গেলে, যে অতিরিক্ত বলের প্রয়োজণ, তোমার দেহের বল হইতে 
নদীর আোতের বেগ বাদ দিয়া, ততটা বল তোমার আছে কিনা; তাহার 


হিন্কু বিধবার আবার বিকাহ হওয়1 উচিত কি না? ৬৯৩ 


পর দেখ, উহাকে রক্ষা করিতে নিয়! তোমার গ্রাণ হারাইবার জন্তা- 
বনা]র, কতটুকু ' আছে: । যদ্দি সিকি সম্ভাবনাও থাকে, তাহা হইলে) 
তোঁমাকে আমি এ কার্ধ্যের জন্য অগ্রসর তইতে বলি না, কেন না, তুমি 
 আসর্মৃত্যু লোক অপেক্ষা চৌগুণের অধিক কৃতী। বিজ্ঞানের পরামর্শ 
মত কাজ করা তোমার পক্ষে অসাধ্য হইল; একপে সম্ভাবনা অসস্ভাবনার 
ঠিক ফাজিল করিতে তুমি পারিলে না; তথন ধর্মের দিকে তুমি তাকাইলে, 
ধর্ম বলিলেন, “কিসের গণনার সময় নষ্ট করিতেছ? তুমি সাহাষ্য করিলে, 
যখন লোকটা রক্ষা পাইতে পারে; তখন তুমি আর নিশ্চেষ্টভাবে দীাড়াইয়। 
কেন ?” কথাটা তোমার প্রাণের ভিতরে টৎ করিয়া বাজিল; খ্বণ্টা শুনিলে 
যেমন দৌড়ির গাড়িতে উঠিবার জন্য আপনা আপনিই ভ্রতপদেইুচলিতেচহয়, 
তেমনই ভাবে তৃমি সেই প্রাণের ভিতরের আওয়াজে নদীতে ঝাপ দিয়] 
পড়িলে ) হঠাৎ তোগীর চক বল হইল) লোকটি উদ্ধার করিলে। 

ইহাতে এই বুঝা যার, যে বিজ্ঞানের পরামশান্সসারে কাধ্য করা অনেক 
সময় অসম্ভব; ধন্মের কথা সহজ) অথচ পরিষ্কার) তবে যাঁজন। করা তত 
সহজ নহে । 179001091 নহে 191505681 নহে, স্রতরাং ধন্ম পালনীয় ও নহে, 
এমনই একটা কথ! আছি কালি শুনা বাইতেছে । 

কথাট] উঁঠিক্াছে অনেক দিন,কিন্ত আর বৎসর রাজমুখে নিঃস্থতি 
গাইয়। বড়ই কলঙ্ক বহন করিয়াছে । সকল বিষয়েই লোকের এখন 
প্রাক্টিকাল হইবার বড় ঝৌক। প্রাকৃটিকাল হইবার না হৌক, প্রাক্টিকাল 
কথাট। লইয়! গণ্ডগোল করিবাব বড়ই প্রবৃত্তি । যাহাতে টাকার ঝন.ঝনানি, 
বা পদাঘাতের কন কনানি নাই, তাহাই প্রাকৃটিকাল নহে । সুতরাং চাক্রি 
লিনিষটাই বিষম প্রাক্টিকাল। এভাব অনেক দিন উঠিয়াছে, অনেক দিন 
চলিতৈছে ; কিন্তু এখন রাজমুখে বিরুত হইয়াছে, যে ধর্ম ষদি প্রাক্টিকাল 
না হয়, তবে তাহা! ধর্ম্মঈনহে | প্রাক্টিকাল বাদীরা বলেন, * যে সকল মত 
প্রাক্টিকাল নহে, তাহ। যে গভীর ভাবে প্রচালিত হইয়াছে, তাহা বলা যাইতে 
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পারে না। সেই সকল ধর্মমত ঘদি কার্যে পরিণত করিতে যাই, তবে তাহাতে 
অনর্থ পাত হইতে পারে । একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে, আমাদের 
সকলেরই মত যে আমাদের প্রতিবেশীগণকে আমাদের আপনার মত ভাল 
বাস। উচিত, কিন্তু কথন বে আমর] সেরূপ করিব, দে আশঙ্কা আমাদের 
নাই । | 

ইহার মন্ত্রীর এই যে, যাহা সহজে যাজনা হয় ন৭, তাহা ধন্মই 
নহে। এমন ঘোরতর্দ সয়তানি মত, ধর্মের এরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা--আর 
হয় না। 

মানব চরিত্র সংগঠনের ও সঞ্চালনের আদর্শ ব্যবস্থার নাম ধর্ম। আদর্শ 
বলিয়াই ধর্মের সম্পূর্ণ যাজন1 অসম্ভব; এবং সম্পূর্ণ ষাজনা অসম্ভব বলিয়াই 
উহা আদর্শ । 

কোন আদর্শেরই পূর্ণভোগ হয় না; সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় না) ধর্ম কখন 
হস্তামলক হন না। কোণিক বক্ররেখা হাইপর*্বোলার মধ্যস্থিত বজরেখা- 
দ্ধয়ের মত, সাধু চরিত্র চিরদিনই ধর্মের নিকট বর্তাঁ হইতে থাকে, ক্রমে অধিক 
হইতে অধিকতর নিকট বর্ভাঁ হয়, কিন্তু কখনই স্পর্শ করিতে পারে না। অধচ 
ধর্ম, মরীচিকাঁর মত মিথ্যা ফোহজ পদার্থ নহে; ধম্ম মরীচিকার মত 
ধেশয়। ধোয়1, ঘোলা ঘোলা জিনিশ নহে; ধন্ম মরীচিকার মত পিছাইয়া 
যায় না; ধন মরীচিকার মত বৃথ। আশার আশ্বাসিত করিয়া হঠাৎ নিরাশার 
কঠোরতার আচ্ছনন করে না । ধন্ম সত্য পদার্থ; নিত্য পদার্থ; উজ্জ্বল, শাস্ত, 
ধীর, স্থির, আভা-দয়। ধশ্পের দিকে যত অগ্রসর হইবে, ততই তুমি আশ্বস্ত 
হইবে, শীতল হইবে; যে ধর্মের দিকে কিঞ্চিৎ মাত্রও অগ্রসর হইয়াছে, 
তাহাকে কখনই ধর্ম আর নিরাশে নিপতিত করেন না; অথচ চিরজীবন, 
জন্মে জন্মে সাধুব্যক্তি ক্রমেই ধর্মের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, কখনই 
স্পর্শ করিতে পারেন না। সামীপ্য ক্রমেই গাঢ়তর হয়, অথচ সাধুজ্য 
অনন্তকাল সাধ্য । 

লক্ষ্য স্থির, সম্মুখে উজ্জ্বল আভায় বিরাজমান, পান্ব ক্রমেই অগ্রসর হই- 
তেছেন, ক্রমেই নিকটবন্তাঁ হইতেঙছ্েন, অথচ কখনই ধরিতে পারেন না; 
এই বিচিত্র জীবস্ত রহস্যেই ধর্মের সৌন্দর্য্য, ধর্মের গৌরব, ধর্মের আদর্শভাব 
ও ধর্দের উপকারিতা । যে, ধর্মের এই গুঢ় রহস্য বুঝে নাই, সেই ধর্মকে 
[)78,061081 বা পুর্ণায়ত করিতে চায়। 19::,4008] ধম্ম আর অশ্বডিম্ব সমান 


হিন্দু বিধবার আবার বিনাহ হওয়! উচিত কি না? ৬৯৫ 


কথা । যাহা অদ্য ০0101906108] আছে কালে তাহাকে 70780009] করিবার 
চেষ্টার নাম বৈজ্ঞানিক চেষ্ট1। আর যাহা আজি 901801021, কল্য? 
11701079,00108, চিরদিনই 00101906102] থাকিবে, এরূপ জানিয়া শুনিয়া'যাহার 
আমর! ?720506 করিতে যাই তাহাই ধন্ম। 

এই: দেবকন্য। বিদ্যুৎকে সম্গীদ বাহিকা করিব, এই বজুধর বাম্পরাশিকে 
শকটচাঁলক করিব,এই প্রশস্ত পর্বত উড়াইয়া দিব, এই বিষম সমুদ্র শুক 
করিব, এই মহামরু শাহাবাদর সাগর তরঙ্গ খেলাইব, এ সকলই বৈজ্ঞানিকের 
আশা, আকাঙ্ষা ও কীর্তি । 

আর, যে আপনাঞ্চে ভূলিলে আমাদের অস্তিত্ব থাকে না, যে আপনাকে 
ভূল! অসম্ভব, ঘোরতর 70172001024, সেই আপনাকে ভুলি বার চেষ্টা করিব নর 
আপনাকে ভুলিয়া পরের সেবা করিব ; আপনারই অন্নসংস্থান করিরা উঠিতে 
পারি না, অথচ পরকে দুমুট] দিতেই হইবে; নিজে রোগ শোকের জালায় 
অস্থির, তবু পরকে সাস্বনা দিব; অনেক সময় হয়ত সতা বলিতে গেলে 
প্রিয় হয় না, প্রিয় বলিতে গেলে সত্য থাকে না, ইহা! জানিয়ও তবু কেবল 
সত্য তথা ও প্রির কথা বলিবার চেষ্টা করিব; যিনি অসীম, অনস্ত, 
কল্পনার অতীত, তাহার ধ্যান ধারণা, উপাসনা, আরাধন1 স্কলই অসম্ভব; 
তথাপি তাহার উপাসনা আরাধনা সকল সময়েই করিব, _ধার্ষিকের, আশা 
এইকপ, আকাজ্া এইরূপ, কীর্তি এইরূপ । আপাতত অসম্ভবকে কালে সম্ভব 
করার নাম বিজ্ঞান; আর নিত্য. অসভ্ভবের যাজনা করার নাম ধর্ম । স্থতরাং 
170008] ধর্মের মত বৈজ্ঞানিক ধর্ম কথাট] নিতাস্ত হাস্যকর শবসংযোগ। 

ধর্মের, এই রহস্য ভাব আমাদের সব্দা৯ স্মরণ রাখা কর্তৃবা | কোন 
সদনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ যাজন] হয় না বলিয়া, সেঈ অনুষ্ঠানের পরীবর্তন করিতে 
হইবে, এমন কোন কথা নাউ ; যদি অনুষ্ঠান ভাল হয়, তবে কিসে তাহার 
স্থচার যাজনা হইতে পারে, তাহাই দেখা আমাদের কর্তব্য । হিন্দ 
বিধবার পুন্ধর্বিকাহ হওয়া উচিত কি ন1? এই প্রশ্ন আর এক ভাবে বলিলে, 
: এই বলিতে হয় যে বিধবার ব্রঙ্গচর্ধ্য পালনীয়া কিনা? বিধবার ্রহ্মচর্য্য 
যদি 'সদহুষ্ঠান হয়, তবে পালনীয় বটে; কঠোর হুইলেও পালনীয় । 
সম্পূর্ণ শ্বাজন অসম্ভব হইলেও, 01010780610] হইলেও, অবশ্য পালনীয় | 
তবে হিন্দু বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য সঙ্গত কি অদঙ্গত, ইা বুঝি 


1র জন্য হিন্দু, 
বিবাহ বলিলে কি বুঝেন, তাহা অগ্রে বুঝা চাই। 
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সকল অনুষ্ঠানই যেমল দুইদিক্‌ দিয়া! ছুই ভাঁবে দেখ। যায়, হিন্দুর বিবাহও 
“সেইনূপ ছুই দিকটুদিয়া ছুই ভাঁবে দেখা যায়। এক ভাঁবে বলা যাইতে গারে, 
ষেইক্ট্রিয়চরিতার্থ করাই বিবাহের উদ্দেশ্য। জড়দিক্‌ দেখিলে উদ্দেশ্য এররূুপই 
বটে। কিন্তু বিবাহের উদ্দেশ্য যদি প্রব্ূপই হইল, তবে আর'অত বাঁধা ছাদ 
কেন? উপবিবাহইত যথেষ্ট । ইহার উত্তপ্ন স্বরূপে বল হইয়াছে, যে, 
পুত্রের জন্য বিবাহ করা আবশ্যক | ভাল, পুত্রেরই বা প্রয়োজন কি € 
পিগুড প্রাপ্তির জন্য পুত্রের প্রক্লোজন। পি আত্মতোষণের উপকরণ, উহাতে 
আর “কেন এই শব্দটা! উঠিবে না। আত্মগোষণ, আত্মতৃত্তি, স্বার্থ রক্ষা, 
এই সকলের একটি নাহয় আরটিই, এরপ যুক্তির চরমগদ । 

অপত্যোঁৎপাদনেব জন্যই বিবাহের প্রয়োজন এসিদ্বাস্ত--বিবাঁহের অতি 
নিরুষ্ট ভাগ, অতি দামান্য ভাগর,_-দেখিয়াই হইয়াছে । হিন্দৃহিবাহের অতি 
উচ্চতর, অতি প্রশস্ততর, অতি পবিত্র, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য আছে; 
সকল ব্যাপারেই হিন্দুব কাধ্যাম্মিক দিকে দৃষ্টি প্রথরা। হিন্দুর বিবাহ 
ব্যাপারেও আধ্যাত্মিক ভাবটা উজ্জলবপে প্রতিভাত। 

বিশাল হইতে বিশাল তরে, বিশালতর হইতে বশালতমে পরিণতি, অথচ 
বিলয়, ইহাই জগতে ক্রঘ, ইহাই জগতের নিয়ম, ইহাতেই জগতের 
সৌন্দর্য্য । এই ক্ষুদ্র মানবজীবনের বিশাল হইতে বিশালতমে পরিণতি, 
ইহার পরমার্থ। হিন্দুশাক্সান্ুসারে তাহার সুন্দর ক্রম আছে, সুচারুপদ্ধতি 
আছে। প্রথমে আপনার শারীরিক ও মানসিক উন্নতি, তাহার পর পারি- 
বারিক বা সাংসারিক উন্নতি; তাহার পর সামাজিক উন্নতি; সর্বশেষ 
প্শ্বরিক উন্নতি । জীবনের এই চারিটি ক্রমৃহইতেই চারিটি. আশ্রম। 
দ্বিতীয় আশ্রমের, অর্থাৎ গ্রহীর পাবিবারিক জীবনের মূল গ্রন্থি গৃহিণী । 
গৃহিণী লইয়াই গৃহ । গৃিণী না হইলে গাহ্‌স্ত্য হয় না; গাহৃস্থ আশ্রমের 
পরে না হইলে সন্্যাস ধর্ম ভয় না। সন্নাসরূপ বিশালতর সামাজিকতা 
হইতে বিশালতম্‌ বিশ্বযোগ বা সমাধি । কাঁজেই পণ্ডিতে বলিয়াযছুন, “হিন্দু 
বিবাহের উদ্দেশ্য মুক্তি 1” “বিবাহ মোক্ষলাভের সুপ্রশস্ত এবং সর্বোৎকৃষ্ট, 
প্রণালী ।” বিবাহ গৃহস্থাশ্রমেব অবলম্বন । অসম্পূর্ণ পুরুষ, তীর সহিত 
মিলিত হইয়া একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তি* হৃন। হিন্দুবিবাহে পতি পত্বীর 'যেবপ 
একত্ব হয়, “এরূপ মিশ্রণ, এনপ একীকরণ পৃথিবীতে আর কোন জাতি 
কজন! করে নাই।” “সে বিবাহ প্রক্রিয়া! যখন আর্ত হম, তখন আমরা 


হিন্দু বিধবার আবার বিধাহ হওয়া উচিত কি নাঃ ৬৯৭ 


চুইটি ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করি, সে বিবাহ প্রক্রিয়া খন সমাপ্ত হত, তখন 
কেবল একটি ব্যক্তিকে দেখিতে পাই।৮ “জল যেমন জলে মিশিয়া যায়; 
বায়ু যেমন বায়ুতে মিশিষ্বা যায়, অগ্িশিথ! যেমন অনি শিখাতে মিশিয়াঁ যায়, 
তখন পুরুষ তেমনই স্ত্রীতে, এবং স্ত্রী তেমনই পুরুষে মিশিয়! গিয়াছে।” “ন্হয্ত 
নিজদেহ যে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়। পুকষ নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেই ছুই, 
থগ্ড মিলিয়া এবং মিশিরা মাবার সেই এক স্বয়ন্ত প্রস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে ।” 
দল্্রী এবং পুরুষের সম্পূর্ণ মিশ্রণ মনুষ্য সাধক |” হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য 
«এই মিশ্রণ এবং একীকরূণ 1৮ 
একটি পুরুষের সহিত একটি স্্ীর একীকরণের নাম বিবাহ বটে; কিন্তু 
পুরুষ আকাশ বিক্ষিপ্ত প্রান্তরস্থিত কোন ব্যক্তি নহেন; তিনি একট বিশেষ 
গোত্রের, বিশেষ প্রবরের, বিশেষ কুলের অন্তর্গত এবং অঙ্গীভূত ব্যক্কি। 
স্ত্রীকে পুরুষের অদ্ধাঙ্গ হইতে হইলে অগ্রে তাহার গোত্রাস্তর আবশাক? 
হিন্দুর বিবাহ বিলাতের মত রূপজ, গুণজ মোহের মিলন নহে; নেড়া নেডির 
কাণ্ডও নহে । একটি পরিবারে দশটি জ্্রীপুরষ আছেন, আর একটি আঙিয়! 
তাহাতে মিশিয়া যাইবে, তবে তাহার বিবাহ হইবে। সেই বিবাহের পর 
হইতে সেই পরিবার মধ্যে আণ একটি সম্পূর্ণ পুরুষ হইল, একথা ঠিক, 
কিন্ত একে আর একে মিলনে যে এক্সপ!হইল, তাহা নহে, দশে আর একে মিলন 
হইয়া, তবে সেই সম্পূর্ণতা সম্পাদন হইল। অতএব, কেবল একে আর একে 
মিলনের নাম বিবাহ নহে, আধ খানিকে পুরা একখানি করিবার জন্য একটি 
পরিবার মধ্যে একটি নারীর আগম,মিলন, ও মিশ্রণই বিবাহ । বিবাহ-_কুল- 
লক্ষ্মীর কুলে প্রতিষ্ঠা । ভবিষ্যদ্‌ গৃহিণীর গৃহে অবিষ্ঠান। বৈদেশিক বিবাহের 
পরই ফুবক, যুবতী মধুমাস কুলত্রষ্ট, গোঠীত্রষ্ট, সমাজত্রষ্ট হইয়া বাস করেন ; 
আমাদের দ্রিরাগমনের নবোঢ়া সমস্ত পরিবারের সাম্রাজ্জী-সেবিকারূপে অর্দহ্ত 
গুঠনে গুঠিত হইয়া কুটন। কুটিতে বসিলেন । 054১ বিবাহ একটি কুল-কর্ত্ । 
আত্মকৃতি'ন নহে:। 
অতএব বুঝিতে গেলে বলিতে হয়, একটি পরিবারের সহিত একটি হিন্দু 
কুমারী বিবাহ হয়; কেবল একটি পুরুষের সহিত নহে । আমাদের লৌকিক 
কথায় ও ব্যবহারেও আমরা সেই রূপ বুঝিয়া] আপিতেছি। “মেয়েটির কোথায় 
বিবাহ দিলেন মহাশয় ?” প্উত্তর, ভ্ীপুরের চৌধুরীদের বাড়ী।” “ভাল বংশ 
বটে, ভাত কাপড়ের দুঃখ হবে ন11” তাহার পরের প্রশ্ন “পাত্রটি কেমন" £ 


৬৯৮ নবজীবন। 


«“কাঁলেজে লেখা পড়া করিতেছে ।” তবেই মুখ্য কথাটা হ'ল, ষে কুল কেমন? 
কেনন! হিন্দু বুঝেন, বিবাহ কুলের সহিত, বিশেষ পুরুষ কেবণ পাত্র মীত্র। 
“বিবাহের মন্ত্রে বর বারশ্বার বলিতে থাকেন) 3-- 
ও-ধবা দৌঃ, ধরব! পৃথিবী, 
ফ্রবং বিশ্বমিদং জগত, 
প্বাসঃ পর্বতাইমে, 
ফ্রবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ম | 
আকাশ ক্রু, পৃথিবী প্রুব, এই বিশ্বত্রক্মাও সক্লই কব, পর্ধত সকল 
কব, এই স্ত্রীও পতি কুলে ফ্রব | 
কন্যা বলেন) 
বম'দ ফ্ুবাহহ। 
পতি কুলে ভূয়ানম্‌। 
হে ঞ্রব নক্ষত্র; তুমি যেমন অল, আনি খেন ০*মনিপঠি কুলে অচল! হইী। 
বর বন্যাকে বলিতেছেন 3. 
ও নগ্রাজ্ঞা গ্রশুরে ভব, 
সমাক্জী শবতাত এব, 
ণন্দরি5 জশ্রাঞ্জী ভব 
সখাজী অধিদেরকু। 
শ্বশুবে সগ্রান্ঞী হও, শ্ব্ধীজনে সম্রাক্জী হও, ননন্দায় সম্রাজ্ঞী ৪, দেবর 
সবলে সম্রাজ্ঞী হও । 
অতএ। স্ত্রাকে কবল 1110 1101)০3১ ০91 17) 1)9৪17 হইলে চলিবে না) 
131)০ 13159 00000068807 4 11901918011 হ ওয়া চাই। যত ধলি লোক্‌ লইয়। 
পরিবার, পতীর তত গুলি সন্বদ্ধ বা তত গুলি লোকের সহিত সম্বদ১* “হিন্দ 
পন্ধীকে পতিতে এবং পতির কুলেতে চিরকালের জন্য অচল ভাবে»? ফ্রুর নক্ষ- 
ত্রের মত, স্থির রাখিতে “আবদ্ধ রাখিতে যত্বুবান।*" হিন্দুর বিবাহে ৪টি তারা 
দেখিতে হয--একটি 'অকন্ধতি, আব একটি গ্রবতারা | অরুত্ধতিকে সাক্ষি 
কগিয়া, আদর্শ করিয়া, কন্য| বলেন, হে অরুন্ধতি আমি যেন তোমার মত 


৭ চি পানি উট 


২)৬/বিবাহ সম্বন্ধে সমস্ত উদ্ধত বাক্য বাবু চন্ত্রনাথ বনু কর্তৃক"সাবিএী 
লাইব্রেরির পূর্ব এক বাৎসরিক অধিবেশনে পঠি হ, “ছিনদু বিবাহের উদ্দেশ্য 
ও বয়স” নামক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত । বঙ্গদণনের সগুম থণ্ডের শেষ ভাগে 





হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়] উচিত কি ন1 ? ৬৯৯, 


পতিতে আবদ্ধ থাকি। (অকুত্ধতি বশিষ্ঠের জায়া, তিনি আঁকাশেও বশিষ্ঠের সহ- 
চরী) অর্থাৎ ইহ্নকালে পরকালে যেমন সমান আবদ্ধ থাকি। আর ঞথকে সাক্ষি॥ 
করিয়। বলেন, আমি যেন তোমার মত পতি কুলে চিরস্থির গাঁকি। ৃ 

এতক্ষণ ধরিয়া আমর] বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে একটি 9 কথা কহি নাই, 
এখন একবার আস্তে আস্তে, তয়ে ভয়ে ধিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করি, হিন্দি 
বিধবার পুনর্বিবা্ কথাটা! যেন কেমন কেমন লাগে না? ধর্মের দিক্‌ দিয়] 
দেখিলে, হিন্দু নারীর বিবাহ যেৰপ পদার্থ, তাগাতে ষ্টাহার ুনর্বিবাহের 
কথ| উঠিভেই পারে ন1। 

হিন্দু রমণী একবারু যে কুলে গৃহীতা, নীতা, ও প্ণশ সব্গাছে সে 
কোন প্রকারেই আর সে কুল ত্যাগ করিতে পাবে না। এ ,)ননী, কূলটা 
ব্যভিচারিণী, স্মামাদের হিন্দুদের অভিধানে একই পর্ষ)। ভুক্ত । এই পরি- 
ভ্রাম্যমান জগতের মধ্যে এক মাত্র অচল) অটল পদার্থ ঞ্রুব নক্ষত্রকে সাক্ষি 
করিয়া হিন্দ নারী বলিয়াছেন.-- 

প্রবমসি ফ্বাহং । 
পতি কুলে ভুয়াসম্‌। 

আঁমি যেন পতি কু"ল অচলা হই) তবেআনজ কোন প্রাণে সেই পতি-কুল 
ত্যাগ করিবেনঞ তবে যে ধর্মের দিকে তাকাবে না, তাৰ কথা শ্বতন্ত্র। 

তাহার পর আবার দেখ, বিবাহ ঘোরতর আধ্যাত্মিক যোগের 
অনুষ্ঠান । হৃদয়ে. হৃদয়ে মিল, প্রাণে প্রাণে মিল, আত্মায় আম্মার মিল। 
হিন্দুর দূঢ় বিশ্বাস মানবের পঞ্চত প্রাপ্তিতে তাহার আত্মার ধ্বংশ হর 
না, পরকালে বিশ্বাস হিন্দুব জাতি-বর্মা। এখন বল্‌ন দেখি, হিন্দু নারী 
স্বামীর পরলোক প্রাপ্তিতে কি বলিয়া পুনর্বার পিবাহ করিতে যাইবে ৫ 
তানহা যদি সঙ্গত ভয়, তবে পামী বিদেশে থাকিলে তো, তাহার পুন- 
বার বিবাচ্তের দাবি চলিবে। পবিত্র সাবিত্রী নামে উৎসগাঁকৃত এই লাই- 
ত্রেরীর অধিবেশন অবসরে, এসকল কথা মুখে আনিতেও কু! হয়! সাবিত্রী 
চতুদ্দ শীর ব্রত কথার শিক্ষা আমরা ভূলিতেছি ; শাস্ত্রের উপদেশ, যে, ধিনি 


এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; ধাহারা আমাদের এই প্রবন্ধের এতদূর পথ্যস্ত 
ক স্বীকার করিয়া পাঠ করিয়াছেন, তাহাদিগকে আমরা সেই প্রবন্ধ এই 
সঙ্গে একবার পাঠ করিতে একান্ত অনুরোধ করি । হিন্দু বিবাহের ওরূপ 
পরিষ্কার ঝ্মাখ্যণ আর কোথাও নাই ?' 


দিও ও. নবজীবন | 


সতী, তিনি স্বয়ং ঘম রাজকেও ভয় করেন না, কৃতান্ত তাঁহাকে পতি হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না ! একথা আমর! বিশ্বাস করি, সতী কখন বিধবাযহুন 
না; শ্বামী দেশেই থাকুন, আর বিদেশেই থাঁকুন, ইহ লোকেই থাকুন, 
আর পরলোক গতই হউন, ছই দিনের) দশদিনের, যুগের, মঙ্গাযুগের বিচ্ছেদ 
হইলেও, তিনি স্বামীর; স্বামী [তাহার ; তবে সতী 'আার বিধবা হইলেন 
কৈ সাবিত্রী চতুদ্দশীর ব্রত কথার এই গতীর উপদেশ । যেনারী 
এই মহুৎ উপদেশ হৃদয়ঙ্লম করিতে পারেন, ভীভাকে কখনই, বৈধব্য যন্ত্রণ 
ভোগ করিতে হয় না। চমতকার উপদেশ । চমতকার ধন্ম 

দেখা যাইতেছে, যে ছুট হারাকে সাক্ষি রাখিঘ1 ক্রিন্দু নারী বিবাহিতা 
হইয়াছি' ন, ঠাহার। ছুই জনেই তাহার পুনবিপাহেখ একান্ত বিরোধী; 
অরদ্ধতি বলে”, “তুমি যে আমা মত ইহকাত। পবকালে স্বামী সহতরী 
থাফিবে ব লয়াছিলে, তোমার দে কথা থাকে কৈ?” ফ্ুব বলেন, তুমি যে 
আমার মত শ্বামীকুলে অচল অটল থাকিবে বলিয়াছিলে, তোমার সে 
কথাটাই বা থাকে কৈ? তবেত হিন্দু বিধবার আর বিবাহ করা হয় না? 
যদি নাই হয়, তবে পঞ্চমবর্ষীয় বালকের পধ্যস্ত কণ্ঠস্থ 'নষ্টেনুতে' গশ্লোকের কি 
দশ] হইবে? ছাপশ প্রকার পুত্রের মধ্যে পৌনর্ভবও একপ্রকার বৈধ পুত্র, সে 
ব্যবস্থার কি হইবে? | 

আমার সুদীর্ঘ ব্যাথার প্রথমাংশ যদি আমি বিশদ করিতে পারিয়৷ থাকি, 
ভাহ1! হইলে, আপনার1 অবশ্যই বুঝির! থাকিবেন, যে আমি এই তর্কের 
মীমাংস। জন্যই, মাংসাহার সম্বন্ধে মধুর মত সঙ্কলন করিরাছি। 

মাংস সথ্বন্ধে হুরিণটি, ছাগলটি,_কোন কোন স্তলে খাইতে পার 
বটে, কিন্ত 

প্রবৃতিরেষা ভুতানাং নিরৃতিভ, মহাফলা। 
এই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিতে পারেলেই ধন্ম। 'এস্থলেও ঠিক তাই, “নষ্টে' 
পারিবে, প্রত্রগিতৈ' পারিবে, ইত্যাদি, কিন্ত-_ 
প্রবৃতির়েষ। নারীগাৎ নিবৃতিত্ত মহাফল।। 

আমর? সাহস করিয়া! বলিতে পারি, যে দেবল, নারদ, পরাশর, মনু,--ধর্ঘ্ম 
শান্স প্রয়োনক সকলেরই এছ মত; জমগ্র হিন্দু শান্স্ের এই মৃত। নষ্ট 
সতের পরের প্লোকটি পড়িলেই তাহ! বুঝা যার়। মন্থু যেমন পৌনর্ভবকে 
পুত্র মধ্যে ধরিরাছেন,| তেশ্নই কানীন ও" শুঁঢ়োৎপন্নকেও পুত্র বণিয়়াছেন। 


ছিচ্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না? ৭০১ 


ধ্দ পৌনর্ভবের পুত্রত্ব দেখাঈয়া বিধবা বিপাহ ধর্ম সঙ্গত বগিতে পারা যাষ, 
তাস্ছা' হইতে কানীন ও গুট়োৎপন্ন পুত্রের নোহাই দিয়া, পিনালকোডের 
ধাবাবিশেষের ধর্্মত সাফাই করাও চলে। না, শাস্ত্রের ওনপ র্যাখ্যা 
সঙ্গত নহে। 

আদর্শ সমাজের রীতি নীতি লইয়া শাস্ম নহে । পর্ব আদর্শ ব্যলন্যা» 
বলিয়া দিয়া, সমাগ্েব সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কবণ,__শাল্জ্রেব উদ্দেশা । ষে 
দেশে বন্য বিন্ধযাচল-বাসী হইতে, বেদ নিবত ত্রাহ্মণ--চির দিনই আছেন, 
সে দেশে অঈ প্রকার বিবাহ, দ্বাদশ প্রকাৰ পুত্র, শতকন্মে শত বিদ ব্যবস্থা 
থাকিবে থাকিবে ; আন্ত থাকাই স্বাভাবিক্ক; মাংনাহার প্রসিদ্ধ, আবাব 
নিষিন্ধ; যজ্ছে পশুবধ শ্রেয়, আবাব অনিংসং পরমধন্শ ; বিধবা বিবাহের 
নিষেধ, আবার বিধি ;--এ সকলই থাকিবে) তাই বলিয়া ভাহাব সকল কথাই 
কিধর্্ম সঙ্গত? কখনই কোন শাস্বীকার তাহা বলেন নাঁ। ভীহানা 
সকলেই সকল কার্ষো মুখ্য গৌণ ভেদ করিয়াছেন ; ফেটা হয়] উচিত, 
কিন্ত পুরাপুরি হয় না, সেইটিই মুখ্য । আমরা পূর্বের বলিয়াছি যে, তাহাই 
ধন্ম। স্থতরাৎ শাস্ত্রের মুখ্য বিধি গুলিঈ ধর্্ম। তবে আবার গৌণ ব্যবস্থা 
গুলি লইয়া আমার ধর্মাধর্্মের বিচারে প্রবৃত্ত হইবে কেন? কোনটি উচিত, 
কোনটি অনুচিত্ত,-ধর্খেব নিকষেই তাহা স্থির হব; মুখ্য ব্যবস্থা দেখিয়াই 
ধন্ম বুঝিতে হয়; “নষ্টেমৃতে” ইত্যাদি গৌণ ব্যবস্থা লইয়া উচিত অন্থচিত 
মীমাংসা করা যাইতে পাবে না। 

মহাত্সা রাজা বামমোহন রায় যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া সহমরণ 
বিষয়ে শাস্ত্র বিচার করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা কবিলে, হিন্দু শাস্ত্রের 
মন্ধবার্থ গ্রহণের কতকটা সন্কেত পাই । 

বিধবার ব্রহ্ষচর্যের বিধিও শানে আছে, বিধবার সহমরণ্রে বিধিও 
শাস্দ্রে আছে; মহাত্সা রামমোহন রায় বলেন, যে ছুইরূপ বিধি থাকিলেও 
কেবল ব্রক্গনর্ধ্যট বিধবার অবলন্বনীয়। এই কথা লইর]সে সময়ে ঘোরহর 
বিচার বিতর্ক হর । মহাত্বা কিরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, 
দেখুন) 

বোন কোন শাস্ত্রে আছে বটে, “যে স্ত্রীলোক সহমরণ ও অনুমরণ করে, 
তাহার বহুকাল ব্যাপিয়া হ্বর্গ ভোগ হয়” ““কিস্ত বিধবা ধন্মে মনু প্রভাতি যাহ! 
কহিয়াছেন; ভাহাতে অনুধাবন কর” “আহারাদি বিষয়ে নিয়ম যুক্ত হইয়! 


৭০২ নবঙ্গীনন | 


সাধবী স্ত্রী কেব্ল ধর্ম আকাজ্ষ! করিয়া ত্রহ্মচর্ষ্যেব অনুষ্ঠান পূর্বক থাকিবেন।” 
কিন্ত সহমবণ সকাম কার্য, ব্রহ্ষচর্ধ্য নিষফষাম ধম্ম | ভগবান, মন্তু সর্ববা- 
পেক্ষা বেদজ্ঞ হয়েন; তেঁহ এঁছুঈ শ্রতিব অর্থকে বিশেষ জানিয়া! সকাম 
শ্রুতির ছূর্বল 1 স্বীকাব পুর্ববক, শিক্ষাম শ্রুতির অনুসারে, পতি মরিলে, স্ত্রীকে 
্রহ্মচর্য্ে থাকিতে বিধি দিষাছেন।” যেহেতুক “এঁহিক কিন্বা পারত্রিক ফল 
কামন! পুর্ব্বক কম্মে অনুষ্টান কবিলে, সেই কম্মকে কাম্য কহা যায়, সে 
কাম্য কর্ম সর্ববগ] নিষিদ্ধ।” আব প্রতিবাদীবা যে লিখিয়াছেন, “কাম্য, 
কন্মেব নিষেব কোথাও নাই,--এ অশান্ত; যে হেতুক কাম্য কন্মেব নিষেধক 
শ্রতি ও স্ম্তি নিখিলে, স্বতন্ন বুহহ এক গ্রত্ত ভব 1* বাজ! মহাশয় যদিও 
বৃহ গ্রন্থ ০"খেন নাই বটেরএন্ড তি নযাহালিখিবাঙেন,তাহীব পর্ধযালোচন] 
করিল বুঝ যায়, যে নিষ্কাম আশ্রম ধর্ডেত্র যাজনা কবাই হিন্দুশাস্ত্রের 
উপদেশ) সকাম কর্ধ্ের নিষেধ শ্রুতি স্মতিতে,-উপরনষৎ গীতায়--সর্ধত্র 
সমান ভাব অ'ছে । 

এখন মখাম্সাব প্রদর্শিত যুক্তি ভন্টুসরণ ককিয়া হিন্দ বিধবার 
কোন পথ ভৎ্লংন কবা উচিত তাহা একবার ভাবিযা দেখুন ;__-বিধবা 
পুনর্বাব বিধা* পবিতে শান, স্বামীসহমবণে নন্গত্যাগ করিতে পাবেন 
আব ব্রহ্গচর্য অবলন্বন কবিয়া জীবন আতিগাত বরিতে পাবেন ; মনে ককল 
শাস্ত্রে তিন পন্থাই দেখান আছে-তিনটিই কি উচিত? তাহা কখনই হনে 
পাবে না। কোনটি ত্যজ্য, আর কোনটি অবলম্বনীয়, চিন্দু তাহা! অনায়া- 
সেই বুঝিতে পাবেন 

স্বামীর পরলোক গতিব পব,যে রমণী বিবাহ কবেন, তিনি আপনাব জনাই 
বিত্রত; তাও আবার কেবল নিকুষ্ট বৃত্তিব চবি হণর্থ করিবার জন্য উৎসুক । 
স্বতরাৎ তাহাব কাধ্য, কাম্য মদ্যে ঘোব্ম বাম । নিরু্ট সমাজ এরূপ 
পগ্ধ| তখনও ছিল; এখনও আছে । নাগকনা। উল পী, বাক্ষস-ায়। মন্দো- 
দূরী, বা বানরপত্ঠী তাবা, পুন্ভূ হয়েন; শ্রেণীবিশেষ মধ্যে এরূপ প্রথা ছিল 
বলিয়াই শান্ধে এপ কাম্য কর্ম্বেব উল্লেখ আছে) কিন্ত কামা কম্মের 
নিষেধ, শাস্ত্রের প্রতি শাখাঘ প্রশাখায় দেখিতে পাওয়া যায়। সহমরণও 





* যুক্ত, আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ ও শ্রযুক্ত রাজনারায়ণ বন্থু কর্তৃক 
প্রকাশিত মহাত্মা, গ্রস্থাবলি মধ্যে সহমরণ বিষয়ক “প্রবর্তক ও নিবর্তক 
সংবাদ” হইতে উদ্ধত-বাক্যগুলি সমস্তই' গৃহীত । 


হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়! উচিত কি না? ৭০৩ 


কাম্য কম্ম; তবে পাবক্রিক স্থখভোগের কথাটা, স্বামীর ত্রিকোটি কুল 
উদ্ধীয়ের ধথাটা, উহার সঠ্ত জভিত থাকায়, একবপ ঠিক আর্থ 
বিসর্জন, কাম্য বার্য মধ্যে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ট বলিয়া গণ্য হইতএ বিস্ত 
তবুত কাম্য বটে, স্ুতবাং হিন্দু বিধবাব পক্ষে এক মাত্র ব্রহ্গচর্ষ্যই 
অবলম্বনীয় । রে 

পতি ধিয়োগের পব স্বামীকে স্মবণ কবিবা ইন্দ্রিয় সংযম 'পূর্ববক 
ধাহাবা জীবনে অবশিষ্ট ভাগ যাপন করেন, সকল সভ্য দেশেই 
এপ সা্ি নাবী পুনর্ভ অপেক্ষা সমধিক সম্মানত এবং আমরণ 
বক্ষচধ্য অধলশ্বন* কবিম্া পথেপকাবে জীবন যাপন কবেন, এপ 
নরনাবীব সম্প্রদাষ প্রা মকল সভা দেশে” আছে, আব জভ্য জাতি 
সেব্য সকল ধশ্টে এপ ব্রহ্গচর্ষেব আদব আছে। খীষ্ট «শ্মেদ যশবাপেও মুসল- 
মান ধন্ম্েব আণব, পাবস্য, ভবক্ষে, শৌদ্ধ ধন্মের টিন, ভাপ এ. গড কিন্তু 
ঠিন্দ মধ্যে ত্রহ্গচর্ধয ,৫খল মাত্র ক্ষুদ্র পম্প্রদাষেব সেব্য নহে 1 গ্রাতি গহেৰ 
ভিত্তিৰপে এবং ছাদবপে ব্রন্মচর্ধ্য প্রতিষ্ঠিত 5ইবাব কথা । এই ভাধ5”তন্নব 
*পুর্রে, এমন দিন চিল, যখন সাধাধণত৩ কৈশোবের বরন্গচাখী, যোবনে গৃহী 
হইয়। আবাব লন্নানটীর ব্রন্গচর্ধা অবনন্ধন ন্দিতন। যে জাতি সমগ্র 
মনুষ্য ভবন বেপল সাত্র এটি অনুদ্যাপ্ন য় শনত্ত ব্রত খলিয়া এখনও 
মনে কবে, জে ভাতিব পক্ষে একপ হগযা খিছুত আশ্চষ্য নহে। 

হিন্দুব সতীত্ব ধশ্মের পবিষ্ষাব আদর্শ বলে, হিন্দুব সমাজ সংগঠনের 
আধ্যাত্বিক প্রণালী প্রযুক্ত, হিন্দুব ব্রতবদী গ্রহের নিষম অনুসাবে, ছিন্দু 
বিধবা আমবণ ত্রচ্গচাবিণা । প্তিভক্তি, পতি-প্রীতি, পবকালে স্থিরতব 
বিশ্বাস,সামাশ্িক ব্যবস্থায় আত্তবিক শ্রদ্ধা, পাবিবাবিক শি ক্ষাম ধন্ম, এই নকল 
পবিত্র ভাব সংমিশ্রিত হইব! হিন্দু বিধর্থাকে আমবণ ব্রঙ্গচাবিণী কবিম। রাখে। 
সাধাবণত হিন্দু সমাদ মধ্যে যিনি হিন্দু বিধবার উপর বলব্যবস্থিত ব্রহ্মচর্যেৰ 
(৫007080 চ্10010094) অত্যাচাবেব কথা বলেন, তাহাবৰ সহৃদবতাৰ প্রশংসা! 
কবিলে চলে, কিন্ত তিনি হিন্দুনারীৰ চিত্তক্ষেত্রেব স্বচ্ছ, নিম্মল, পব্বত্র, নিষ্ঠা- 
শক্তি মেলম্যক, বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা বলতে আমরা প্রস্তত নহি। 

আধ্যাত্মিক আর্ধ্যধর্ম্েৰ মহিমা বলে, সর্বজন পুজ্য মন্বাদি মহর্ষিগণের» 
ধর্ম সঙ্গত সুব্যবস্থাব গুণে, বাল্সীকি প্রভৃতি কাবগুরুগণেব প্রতিভা ময়ী, 
সৌন্দর্ধ্য-ক্যন্ঘর আকর্ষণে, মহা মহা মুনি থষি প্রণীত পৌরাদিক উপাখ্য।ন 


নি 
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সকলের অপূর্ব উপদেশে, বহুকালের পুরুষা্থক্রমিক্ক শিক্ষায়, সমাজের 
স্থলস্ত দৃষ্টাস্তে, হিন্দু নারার পাতিব্রত্য--ভাহার সহজ ধর্ম, স্বভাব ধর্ম, প্রার্ক- 
তিক ধন হঈয়াছে। 

অথচ হিন্দুনারীর পাতিব্রত্য, জগতের একটি ছুল্লভ পদার্থ! ছাদ্রন দড়ি, 
এগোদা নড়ীর মত,এই পাতিতব্রত্যে “যখন যার, তখন তার” ভাব আনতেই 
পারে'না ২ িুর আধ্যাত্মিকতার মূল মন্ত্র “সোহং।, হিন্দুনারীর সতীত্বের 
মূলমন্ত্র সোহৎ।, হিন্দুর ধর্মের মূলমন্ধ একমেবাদ্বিতীয়ৎ, হিদ্দুনারীর সতী- 
ত্বের মূল মন্ত্র, সেই একমেবাদ্ধিতীয়ং। হিন্দুনারীর সতীত্বের এই একমেবা 
দ্বিতীষ্বৎ ভাব, ধাহারা নষ্ট করিতে উদ্যত, আবার বলি, কাহাদের হৃদয়ের যে 
কোন ভাগের প্রশংসা করিতে হয়, কর, কিন্তু তাহারা যে হিন্দু সাজের 
শক্তি তত্বজ্ঞ-_-একথা মুখে আনিও না। 

হিন্দুনারী জানেন, কেবল এক« এবং অদ্ধি তীয়ং ; কাজেই ভিনি পতি- 
চারিণী হইলেই এক চারিণী; সেই পতি যখন ব্রন্দে লীন হইলেন, কাজেই 
তিনি খন্দচারিণী । 

সেই মূর্তি কি ক্ষেমন্করী, কেনন শাক্তিনষী; কেমন নিষ্কামে কার্যকরী 
কেমন কোমলে কঠোর; যেন ইহ্কালে পরকারের ভায়া; সে সোন্দর্য্যে 
বিলাস নাই; সে কোমলভায় আবেশ নাই 7) সে ললিত ভৈ%ুবে গিট কিরি 
করতপ নাই; সেবেহাগে ণলিয়া পড়ি, ধর ধর” নাই। সে মূত্তি আপনাতে 
নির্ভর করিতে জানে, করিতে পারে; বিনা মূল্যে সংসারের সেবা করে; 
তাহার কাছে ভোগের সহিত সেবার বিনিময় নাই ; তাহার কর্মমই--প্রকৃত 
নিক্ষাম কর্ম; তাহার ধর্ম প্রকৃত- হিন্দুধন্ম ; তাহার ীবন__মহাব্রত; তিনিই 
যথার্থ ্রতধারিণী : ব্রহ্মচারিণী ; তিনি নারী হইফ়াও দেবী। 

হিন্দু সমাজে, সধবার সম্ভান-্পাল নী, গণেশ-জননী মূর্তি । সেই চোখে 
চোখে বজহীন বিদ্যুতের ধীর, স্থির চালনা, সেই হৃদয় 'নঃস্যত শ্ষীরের সহিত 
দ্বেহ সঞ্চার, সে সকলই ভাল; সকলই সুনার; কিন্ত তবু তাহা ' অস্তর- 
তম স্তরে এতটুকু “আপনি' আছে; জননী আপনাকে ভুলিয়াছেন বটে, কিন্ত 
কেবল আপনারই জন্য ; আপনার সন্তানের জন্য । যুরোপের কবিরা এই মৃত্তি 
ধ্যান করিয়াছেন ; যূগোপের ধন্মশাস্ত্ন এই দেবীমৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন; 'পৃজ! 
করিয়াছেন; অঙ্কে শিশু যিশু শোভিচা! মরী মৃত্তিই গণেশ*জননী | কিন্তু 
হিন্দু বিধবার সংসার-পালনী ধারী মৃত্তি, ব্রন্মচারিণী মৃত্ত,য়ুরোপের কবিরা 
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বুঝেন নাষ্ট, যুরোপের শান্ত্রজ্েরা জানেন ন!। বিধবার মর্ধ্যাদা বুর়োপ 
জানেন না। ননেরিতে ব্রঙ্গচর্ষে অনুকরণ করিতে প্রিয়া ভ্রংশীকরণ করিও 
যাছে। সংসার-স্থিতা ব্রঙ্গচারিণীর সংসার*নির্লিত্ত। মূর্তি, সংসার সেবিকার 
সংসার কন্রীঁর সূত্তি, দাসীর দেবী মূর্তি__এ বৈচিত্র, এ রহস্য, যুরোপ বুঝে লা, 
জানে লা; যুরোপের সহিত্যে নাই, কবিত্বে নাই, ধর্খে নাই, সমাজে লাই । 
সেই রুক্ষ-কেশা, সামান্য-বেশা )-_দেব-সেবানুরতা, ভোগ-রাগ-বিরতাঁ_ 
অতিথি-সৎকার-কারিণী, পরিবার প্রতিপালনী--সেই সবার কত্রাঁ, সর্ব- 
জনের ধাত্রী,_ব্রতধারিণী ব্রহ্ষচারিণীইত এই বঙ্গ সমাজ রক্ষা করিতে- 
ছেন। তুমি, আমি-_আমরাত সকলেই-এক দিকে উদরের দায়ে ব্যস্ত, 
অন্য দিকে পৃষ্ঠের ঘায়ে ত্রস্ত। গৃহিণী সন্তানগণেব স্য্টট স্থিতি দায়ে বিত্রত। 
(কেবল হিন্দুর বিধবাই হিন্দুর ধর্ম রক্ষা করিতেছে । হিন্দুয়ানি রক্ষা করিতেছে; 
নহিলে এত দিন, আমাদের নিত্যসেব! উঠিয়া যাইত, ঠাকুব খবরে ৫7৪05 
2০০ হইত, তুলসী মঞ্চে ক্রোটন বসিত, শালগ্রামে বিলিয়ার্ড হইত; গৃহে 
ব্রাহ্মণ ভোজনের পরিবর্তে বে ডিনর দিতাম, প্রাত্যহিক আতিথ্যের বদলে, 
7০০: 280৭ এ ৪01050:16 করিতাম, মুষ্টি ভিক্ষুককে যষ্টি দিতাম । তাহা যে 
আজিও হয় নাই, চুণাগলি যে আজিও চণাগপিই রহিয়াছে, এখনও রুই 
কাতলার রাস্তা,হয় নাই,__-সে কেবল ত্র বিধবার ব্রত পালনের ফলে- গৃহে 
গৃহে সেই নিষ্কাম ব্রত পালনের জলন্ত দৃষ্টান্ত এখনও আছে » এই 
ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে যেন আমরা একটু আলো দেখিতে পাইতেছি)) 
আমরা এত যেমূর্থ হয়াছি, তবু যেন একট] মচত্তত্বের আস্ভাস বুঝিতে 
পাইতেছি । এই ঘোর অমাবস্যার কোটালের প্রবল বানের তুফান তরজে 
পড়িয়াছি বটে, ভাসিয়াও যাইতেছি, তবু ও বেদ-ব্রাঙ্গণ*অভিথি-পরিবারের 
সেবিকার মৃত্তি দেখিলে মনে হয়, যে এতুফান থাকিবে না, এই তরঙ্থ 
কমিবে, এ বান ফরাইবে, এ জোয়ার থামিবে । আমর! আবার সেই অনস্ত 
বাহিনী স্ুর-তরজিণীর মন্দ শ্রোতে অনস্ত সাগরাতিমুখে ধীরে ধীরে পূর্বমত 
যাইতে পারিব | 
বিনয়ে' প্রার্থনা করি, হিন্দু সমাজের এখনকার দিনের এই একমাত্র জীবজ্ত 
শিক্ষবিত্রীকে, আপনারা ছলে, বলে, কৌশলে,--আইনে আন্দোলনে-_সন্ব 
দয়ায়, সভ্যতার-_তাহার পবিত্র বেদী হইতে অবতারিত না করেন । প্রক্কত 
শিক্ষকের ভুদ্ভাবে, আমাদের মধ্যে দিন দিন শিক্ষা-বিভ্রাট হইতেছে । হ্কুল 
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কলেজের শিক্ষকেরা শিক্ষা দেন না, 2৪৮ 0) করেন ; পরীক্ষার জন্য ছাত্র 
গঠন করেন; লড়াইয়ের জন্য মেড়া বানান | দীক্ষা গুরু মৃত মন্ত্র কীণে 
দেন ; সে মন্ত্রের প্রাণ নাই, তাহা প্রাণে লাগিবে কেন ৭ পুরোহিত ঠাকুর 
শিক্ষা দিবেন কি, নৈবেদ্যের গুরুত্ব বুঝি নিবেদকের গৌরব করেন; 
শিক্ষার ধার ধারেন না, ভিক্ষারই অবতার । তবে আর শিক্ষা! দেবেন কে? 
এক শিক্ষা দিবে ইতিহাস? তাহাত ভানি না; এক শাস্ত্র? তাহাত 
বুঝি না) এক ধর্ম? তাহাত মানি না; এক অন্যের কন্ম? তাহাত 
দেখিতে পাই ন1। ব্রত শিক্ষা দিতে, জীবনের মহাত্রত বুঝাইতে, বাঙ্গালা 
দেশে মানুষকে মনুষ্যত্ব শিখাইতে, বুঝীইতে, দেখাইনুত,__ এখনকার দিনে 
আছেন কেবল হিন্দুর বিধবা) প্রার্থনা করি, তাহাকে তাহার এই গ্ররীকবসী 
বেদী হইতে, মহীয়সী পরিচযা। হইতে যেন পরিত্র্ই ন1! করেন । 

হিন্দু সমাজের সহিত হিন্দু (বধবার, শিক্ষায়, দীক্ষার, সুখে, দ্বঃখে, শিরায় 
শিরায় জডিত। যেমন, আতিথ্য, দেব সেরা, ক্রিয়া কম্ম,--শ্রাদ্ধ তর্পণ__ 
গ্রভৃতি পইরা] হিন্দু ৰমীজ বলিয়া, ঈহার কিছুই ত্যাগ ধরা যায় না; তেমনই 
বিধবার ত্রহ্গচত্্য ও এসমাগ্ে নিতান্ত অঙ্গীভূত; কাজেই অবলঙ্বনীয় | উচ্চতর 
হিন্দু সমাজে বিধবার বিবাহ গণম গরম বরফের কুলপার মত অতি উপাদেয় 
হইলেও, তাহ] হয় না। গরম কবিতে গেলে, বরফ থাকে না; বরফ রাখিতে 
গেলে, গরম করা হয না! উচ্চগর শ্েণীমধ্যে বিধবার বিবাহ দিলে, হিন্দু 
যানি থাকে না, হিন্দুয়া্ন রাখিতে গেলে বিধবার বিবাহ হয় না। বরফ 
গরম করিলে, গরম জল হর, গরম গল অনেক বাজে লাগে; কিন্ত তাতে ত 
প্রাণঠাণ্ডা হর না। হিন্দু নারীর পাতিএত্য ধড় ঠাণ্ডা গিনিষ-- প্রাণ শীতল 
কারী পদার্থ) যেখানে তাহা আবশ্যক, সেখানে বিধবা! বিবাহের উষ্ণতা 
'আনিলে চলিবে কেন? অবশ্য বলিতে পারেন, যে গরম জলও তচাই? 
যেথানে চাহ, সেখানে আছে; থাকিবেও। নিকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যে আছেও, 
বটে) থাকিবে ও বটে । 

. স্ৃতরাং উচ্চতর সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলনের চেষ্টা করা, 
একরূপ অসস্ভবের সম্ভাবনা কর1| হিন্দুর আন্ুপূর্্ণিক ইতিহাস দেখিলেই 
তাহা বুঝা যায় । ত্রিশ বৎসরের আইন খানির দর্দশা দেখাইয়া, এ কথার 
ধরতিহাসিক প্রমাণ হইম্বাহে বলিলে ও চলে? ত্রিশ বৎসর কেন বলি, সমস্ত 
কলিযুগ, বিধবা বিবাহের খিরুদ্ধে সাক্ষি দিতেছে । পরাশর ত কলিকালের 
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ধন্দ-শান্ত্র প্রয়োঙ্গক; কেবল কলির জন্যইত বিধব1 বিবাহের নিয়ম আছে. 
তবে'কলিতেই' আবার বিধবা বিবাহ দেখি না কেন? তবে কি মুসলমানেরা 
বন্দ করিয়াছিলেন ? ন! তাহীত কেহই বলেন না । তবেই বলিতে হইতেছে, 
ষে বিধবা বিবাহের আইন সমস্ত কলি কালেই আছে, তবে যেখানে খাটে, 
সেই খানেই খাটিতেছে। 

বিধবা বিবাহের পূর্ব পক্ষ, উত্তর পক্ষ তর্কবাদ করা,আমার সংকল্প নহে। 
ধন্মীধন্মের দোহাই দিয়া যে সকল কথা উঠে, প্রসঙ্গ ক্রমে আমি বোধ হয়, 
তাহার অনেক কথা বপিয়াছি ; তবে সংক্ষেপে সেইগুলি এই সময় একবার 
ধারাবাহিক রূপে বন্িলে ক্ষতি নাই । 

্রহ্মচর্যের কঠোরতার কথা, ত্রহ্মাচারে ব্যভিচারের কথা, বংশবৃদ্ধিতে 
ব্যাঘাতের কথা, অবিবাহিত পুরুষ দক্লের বিবাছে সুবিধা হইবার কথা, 
এ্ট সকল কথা নানা কারণে আমি এই স্থানে তুলিব না; বাহার! ইহার 
জন্য আমাকে অপরাধী করিতে চান, তাহাদের শাছে আমি অপরাধ স্বীকার 
করিতেছি। 

কিন্ত এগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি কথা আছে;_-একটি তর্ক, 
আছে; তাহার মূল বিলাতী সাম্যবাদ । বিপত্বীক পুরুষ যদি আবার বিবাহ 
করিতে পান, ত্ববে বিধবা কেন না পারিবেন? কিন্তু আধুনিক সাম্যবাদীই,ইহার 
উত্তর দিতে পারেন; “যে তবে বিপত্বীকের পুনর্দার গ্রহণ রছিত হৌক।” 
হিন্দু কিন্ত সে ভাবে উত্তর দেন না। হিন্দু সাম্যবাদ মানেন না; হিন্দু 
মানেন অনুপাত-বাদ। কখযখন সমা" নহে, তখন তাহারা সমান 
পাইবেও না; ক যেমন, তেমনই ক পাইবে; খ যেমন তেমনই খ পাইবে। 
ক খ মধ্যে যেরূপ স্বন্ধ; কর ও খর স্বত্বাধিকার মধ্যেও ম্ইরূপ অনুপাত 
হইবে | হিন্দু এই তঅন্ুপাতবাদী। হিন্দু স্সী:পুরুষের সাম্য শ্বীকার করেন 
না) কাজেই হিন্দু ক্ত্রী পুরুষ মধ্যে অবস্থার সাম্য ব্যবস্থা করেন ন1। 
সাম্যবাদ হিন্দুর নহে। যাহারা সাম্যবাদী তাহারা আপনারাই, বলিবেন, 

যে সাম্য হইতে বিধবার বিবাহ আজে ন।, বিপত্বীক্রে পুনর্বিবাহ বারণ হয় 

| আর এক কথা বিধবার ত্রহ্গচর্য অনন্থুপালনীয়, ঢ1)901091, সুতরাং 
উহা ধর্মই নহে । আমরা বিস্তারিত আলোচনায় দেখাইয়াছি, যে 
যাহ! সম্পূর্ণরূপে পালন করা যায় না, অথচ পালন করিতে হয়, ষত পালন কর] 
যায়, ততই*সহজ হয়, তাহাই ধর্দ্দ । বিধবার ব্ন্্ধ্য সেই জন্য মহাধন্। 


দ৬৮ নধজীবন । 


শেষ কথা 772151008] 16:5, বা শ্বান্ুষত্তিতা ।.হিচ্ফু বলেন, সামাজি- 
কতাই ধর্ম, মচুষ্যত্বই ধর্ম; আত্মচারিতা ধন্মনহে। ম্বোরতর অধর । হিধযা 
বিবাছের পোবকতায়, যিনি সম্প্রতি বঙ্গলমাজে এই তর্কের উত্থাপন করিয়া- 
ছেন, তিনি ম্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়াছেন ; স্পই বলিয়াছেন, সবে আত্ম- 
চারিতা ধর্ম নহে । আমর! কোন নাম নির্দেশ না করিয়! পণ্ডিতবরের যুক্তির 
সেই ভাগ ইংরাজিতেই উদ্ধৃত করিলাম । 
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লেখক স্পষ্টই বলিতেছেন, যে, ষখন বিধবার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হই, 
তখন কেবল আত্ম-চারিত! বৃত্তি চরিতার্থ করিতে অবসর দান করি, সমাজের 
দিকে তাকাই: না, ধর্মের প্রতি দৃষ্টি রাধি না। হিন্দু বলেন; ধর্শের দিকে, 
সমাজের দিকে না তাকাইয়া, আত্ম ইচ্ছার চরিতার্থ করা--কেবল অধর্শ 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
এক্ষণে যে সব যহিল! সাবিত্রী লাইব্রেরির অধ্যক্ষগণের প্রস্তাব অনুসারে 
এই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ছুই জনের হুইটি কথা 
আপ্ছাদের আলোচনার যোগ্য বলির! উদ্ধত করিব । 
স্টোকী শ্রীপুরের শ্রীমতী পটেশ্বরী অধিকারী, অষ্টম বর্ষে বিধবা হন। তিনি 
বলেন ;--“বাল্য বিবাহই বৈধব্যের মূল কারণ ।” আমরা বলি, একথা ঠিক; 
পুরুষের বাল্য বিবাহ শান্-বিরুদ্ধ, নাতিবিরুদ্ধ কার্ধ্য। আস্মুন্‌ না, সকলে 
ফিলির! আমর! বালক-বিবাতের কার্ধ্যত গ্রতিবাদ করি। করিলে, বাল বৈধবোর 
প্রতিরোধ করা হইবে; যাহার বিবাহ হয় নাই, লে বিধবা হই- 
.ক্লাছে, এ বিড়ম্বনা আর দেখিতে হইবে না। 
ঘর্দি কিশোর বালকের সহিত অপোগণ্ড বালিকার বিধাছে হিন্দুসমাজ 
প্রশ্রয় দেন, তবে জানি না, কি বলিয়া! সে সমাজ মজঃফরপুরের বহরমপুরার 


হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়। উচিত কি ন1? ৯*৯ 


শ্রীমতী শিবদাস দেবীর যুক্তি থগুন করিবেন; তাহার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করি-' 
বেন। তিনি লিখিয়াছেন ;-_ 

“প্রথম ও দ্বিতীয় এই ছুই বিবাহ ন! হুইলে বিবাহ সম্পূর্ণ হইল না। 
প্রথম বিবাহে আমাদের শাস্্রমতে পিতা কন্যাকে দান করিলেন, কিন্ত পিতার 
তে! কাহাকেও কন্যার শরীর ভোগের অধিকার দিবার ক্ষমতা নাই | সে 
অধিকার আপনার ভিন্ন আর কাহারই নহে । ঘটন। বিশেষের পর স্ত্রীর 
সেই আত্মমপণকে সেই জন্যই দ্বিতীয় বিবাহ বলে। 

এই জন্যদ্ধিতীয় বিবাহ না হইলে বিবাহ পূর্ণ নহে । দ্বিতীয় বিবাহের 
পূর্বে যদি স্বামীর মুত্যু হয়, স্ত্রী মুক্ত হইলেন, তখন পিতা ধাহাকে দান 
করিয়াছিলেন, তিনি আর নাই। তখন অবশ্যই তাহার অন্যকে আত্ম 
সমপণ করিবার অধিকার হইল। যখন তাহার পূর্ণ বিবাহই হয় নাই, 
তখন কেননা সেবিবাহ করিতে পারিবে ?% 

এই প্রশ্নের কি সঙ্গত উত্তর আছে আমরা জানি না) শ্রীযুক্ত শশধর 
তর্কচুড়ামণি প্রভৃতিকে ভিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কোন উত্তর পাই নাই। 
ফল কথা, যদ্দি এস্ছলেও নাম*মাত্র বিধবার বিবাহ দিতে হিন্দু সমাজের 
আপত্তি থাকে, তবে বালক বিবাহের কাধ্যত প্রতিবাদ করা সকলের 
একাস্তই কর্তব্য । 

এক্ষণে ঢাকার শ্রীমতী শ্যামাস্ুন্দরী দেবীর লিখিত প্রবন্ধের উপসংহার 
ভাগ, আমার শেষ কথা রূপে উদ্ধত করিতে ইচ্ছা করি। যে দেশের 
শিক্ষিত রমণী এনপ উচ্চতর ভাবে উদ্দীপিত, সে দেশে মৌহকর সমাজ 
বিপ্লবের আশঙ্কা আমাদের না করিলেও চলে । 

«বিধব| বিবাহ প্রথা! হিন্দু সমাজে প্রচলিত হুঈলে, ইষ্টাপেক্ষ অনিষ্টের 
পরিমাণ অধিক হইবে সন্দেহ নাই । যাহাতে হিন্দু বিধবাগণের সতীত্ব ধর্থের 
প্রতি অন্থরাগ বৃদ্ধি হইতে পারে এবং তাহারা ধর্শ্চারিণী হইয়া চিরকাল 
পরোপক?র সাধন করিতে পারেন, তজ্জন্য প্রত্যেক নর নারীর যত্ববান হওয়া 
উচিত) যিনি একটি বিধবার জীবনও সংপথে রাখিতে পারিবেন, তিনি হিন্দু 
সঙ্গাঙ্গের শত শত ধন্য বাদের পাত্র। 

হিন্দু বিধবা! রমণীগণ ! আপনাদিগের নিকট আমরা সবিনয় 'নিবৈদন 
এই যে, আপনার। বাল্য, যৌবন, কি বৃদ্ধ, যে কালেই বিধবা হউন ন। 
কেন, পরম যতনে ধর্ম সাধন ভ্প মহতত্রতে জীবনটি ব্রতি করুন; ষথা 


৭৯০ নবভখওন। 


শাস্ত্র যেব্যক্তিব সহিত আপনাদের বিবাহ হুঈযাঁছল, তিনি পাপী থাকুন, 
আপনাদের প্রতি ককণা-শৃন্য থাকুন, যাহাই হউন না ধেন, তাছাব প্রাতি 
অনুরাগিণী হইয! সেই মৃত ম্বামীব ধ্যানে জীবন যাপন ককন , মৃত পতিক্ে 
বিস্বৃত হইয়া, কি অন্য পুরুষে প্রণত্ব স্থাপন কবিয়। অর্কিক সুখী হঠতে 
গ্বারিবেন ? কথনই না। 

আপনাদেব ভাল বসন ভূষণ, উত্তম আহাবাদ ও সম্ভান সম্ভতি হইবে 
বটে, কিন্তু তাহাই কি মনুষ্য জীবনের সাব সুখ? 

পতী বিয়োগে পুকষগণ যেরূপ আবাব বিবাহ করিয়া অনেক বিষয়ে 
কিয়ৎ পরিমাণে সুবিধা পান, সেবপ আপনাবাঁও পাইতে পাবেন বটে, কিন্ত 
তাহাতে আপনাদেব কি মহত্ব হইল? বিবাহ না কবিয়াও যখন ধন্ম কার্্যাদি 
আপনাদিগের আয়তি রহিল, তখন পুরুষদের দাসীত্ব গ্রহণে কি ফল বুঝিতে 
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পারি না। টি, 

মৃত পতিব ধ্যানে জীবন যাপন কবিলে, ধন্ম বিষযেও অনেক অগ্রসর 
হওয়া] যাইতে পাবে। 

আহা ।যাঠহাৰ সহিত একত্র চিবকীল ধন্ম সাধন ও পাংসাবিক স্থথ 
তভোগার্দি করিবেন বলিয়া, মাপনার] বিবাহ স্ত্রে আবদ্ধা হইযাছিলেন, দুর্ভাগ্য 
বশ ঠ যখন অকালে আপনাদেব সেই জীবন সন্ধস্ব পি সকণ্প জাংসাবিক 
স্সৃথ ভোগাদি পরিত্যাগ কবিয। চলযা গেলেন, তখন আপনাবা কোন প্রাণে 
পুনঃ স্বামী গ্রহণ কবিয়া অসাথ সংসার সুখে মণ হইবেন? কোন প্রাণ্ছে বা 
সেই মৃত স্বামীর প্রেম*মুখ বিস্বৃত হঠযা অন্য পতিব প্রতি অন্ুবাগিণী 
হইবেন ? 

সেই মৃত স্বামীব মূর্তি হৃ"্য পটে অঙ্কিত কবিধা! ধর্ম সাধনার 
রত হউন, ইহকাল ও পবধালে আপনাদ্গেব পরম মর্গল সাধিত 
হইবে । 

মৃত পতিব পাদ্-পদ্স-ধ্যান-মগ্না ত্রন্মচাবিণী বিখখাঁর মতি কি। রমণীয! 
তিনি কি শ্রদ্ধার পাত্রী! তাহাকে দশন কবিলেও জীবন পবিজ্র হয়, 
ধ্মণরাধনাই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব; পশু পক্ষী আদিও ত অন্যান্য ইন্দ্রিয় 
'স্ুখের অধিকারী; মানৰ জীবন ধন্ম্বাবাধনাতেহ সম্পূর্ণ কপে সফল হয়। 
আপনারা অন্যান্য সমন্ত সুখ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়! ধন্ম্ণবাধনায় বত হউন । 
আপনারা লোখে র কথায় উতলা না হইয়াঃ আপনাদের জীখনের যথার্থ ধের 





লাদী | 


৭৯৯ 


পথ খুলিয়া লইয়] নিজেরাও সখী হউন, সমস্ত হিন্দু সমাজকেও পবিত্র ককন; 
আবার ভারত রমণীর সতীত্বেব মহিমাতে পৃথিবী মোহিত হউক, এই* 


আমাদের এক মাত্র কামন1 | 





নদী। 


দেখেছি তোমারে নদি"বরষার কালে; 
মত্তের গর্বিত হাসি,অধীর তরঙ্গরাশি, 
খেলিত তরল মুখে, চঞ্চল পরাণে ; 
আপন অতুল বীধ্য গভীর নিশ্বনে 


ঘোষিতে,সংসারভুলি,নাচিতেলহরীতুলি 


জগত হইত ভীত জেঞপ হেরিলে; 


দেখেছি তোমার নদি! বরষা আসিলে। 
ন্‌ 
দেখেছি, প্রমত্ত নব যোবনে মাতিয়া, 


আপনার ছইকুলে, আম্াত করিতে বলে 
ভাঙ্গিয়! গ্রাসিতে সেই ম্বভাবের সীমা, 
অনস্ত লালসা তব, অতন্ত গরিমা 


দিবানিশিরোষভরে আবন্তেআবত্তে ঘুরে 
ভাসায়ে শ্যামল তট চলিতে গর জিয়া-_ 


অহঙ্করে পুর্ণ ছিপ, যবে তোর হিয়! | 


৬ 
দেখেছি; _ পুলিনে এই তরু লতাগণ 
সেই এই এঞ্ক স্বানে,ধাড়াইর়া এচমত 
হেরিত তোমার সেই কুভাব ভীষণ; 
ফিরিয়া! কাহার পানে ঢাওনি কখন; 


উাদের কিরণ রাঁশি,পড়িলে উরসেমাসি 


ছুড়িয়৷ ফেলিতে দূরে ; খুলিগনা নয়ন 
দেখ নাই চন্ত্র স্র্্য-_-পঞ্চিল জীবন! 


দেখেছি সে মৃত্ি তব;কি দেখি এখন, 
নাঠি সেই অভিমান, ওঞ্ত্য তোমার; 
বীবত্রের চিহ্ুমাত্র--সৈকতে লিখন-- 
নিশ্চল উন্মির সম রঙ্গত আাকার 
তরঙ্গের মৃুতদেহ_ দর্পের শ্শান, 
পুগ্ধীভূত বালুরাশি ররেছে প্রমাণ ! 
৫ 

কি দেখি; সঙ্কীর্ণ করি স্ফীত কলেবর, 
অবিশ্রাত্ত ক্ষুদ্র থাতে বহিতেছ ধীরে | 
সে ভীম কল্লোল নাই, মৃদু স্সিগ্ধ স্বর । 
পরাণে প্রেমের গীত, চলেছ জাগরে 
বিমল দর্পণ যেন অনাবিল ছবি, 


অচঞ্চল হদয়েতে হাসে শশী রবি। 
৮৬ 


বিহঙ্গটি উড়ে ধদ্দি বিশাল আকাশে, 
পাতিয়। হায় আজি অঙ্কে লও তারে, 
মেঘের বক্ষের বহ্ছি তোমার উরসে-_- 
জগতের হাপি কান্না ভাসিছে অন্তরে ! 
হেন সহ-অন্ভূতি, পবিত্র প্রণয় 

শিখে কি,ঘে জন ছুঃখে পরিচিত. নয়? 

৭ 
লিরধি তোমায় নদি! মনুষ্য জীবনে; 


সম্পদ যৌবন মদে মাতি্না যখন 


শউছ 


সবল মানব দলে' চুর্বলে চরণে, 
স্ুণিত উপায়ে করে ইন্দ্রিয় সাঁধন, 
বর্ষধার পঙ্কিলময় প্রবাহ তোমার 
ধমনি শিরায় তার বহেত্অনিবার। 
৮ 
ষৌবনের মাদকতা, সম্পদের বল, 
সময়ে দুঃখের তাপে হইলে বিনাশ, 
অতীত পাপের শ্বৃতি রহে সে কেবল, 
পরাণে মাখিয়া থাকে বিষাদ-নিশ্বাস ! 
কাতরে হৃদয় ধায় ঈশ্বরের পানে )-- 
নিদাঘ্বের আোত তব হেরি সে জীবনে 
৪ 
নফষন ভরিয়া আজি তোমারে নিরখি, 
অশ্রান্ত প্রশান্ত ভাবে করিছ গমন, 
এক(ই)ক্ষুধা এক(ই)তৃষ্ঝ! একে মন রাখিঃ 
অনস্ত অতুল রূপে মজিয়াছে মন ! 
ছুংখের শাসনে তুমি পিখেছ, হেথায়, 
স্বথের বিশ্রাম পাবে অনস্তের পায়! 
১৩ 
তরঙ্গে আবর্তে আর উজানে কখন 
অনস্ত হইতে দূরে নাহি তুমি সর। 
কুধাংগু, তপন, তারা; জীব জন্তগণ, 
তরু, লতা, এই আমি, অন্বর, ভূধর-- 
প্রপ্তুতির শত অঙগ,(সলিলে ভাসিয়া 
যাইতেছে তব সঙ্গে তোমারে লইয়া | 
১১ 
সত্য, বিনস্বর তুমি, কিন্ত শ্রোতন্বতি । 
তোমার সমীম দেহে অসীমের ভাস, 
মরেতে অমুত চিষ্ক ; অশক্তে শকতি, 
দেখিতেছি; গশুনিতেছি পুরুষের শ্বাস; 


মবজ্জীবন | 


পরা প্রকৃতির প্রাণে বহছিতেছে মরি ! 
অণ্ময় জড় দেহে চেতলা সঞ্চারি.. 
১২ 
বুঝিতেছি, দেখিতেটি নিয়ত এখন 
(তোমার জীবনে আজি বিশদ কেমন) 
প্রকৃতির সঙ্গে সেই পুরুষের লীল] ! 
কেমন পরম প্রেম, কেমন বন্ধন ! 
মরি কিবা আকর্ষণে চলিতেছে ধীরে 
অনন্ত, স্ষমাময় প্রেমের সাগরে । 
১ 
ক্ষদ্রের বৃহতে গতি, বৃহতে বিশ্রাম, 
(এক নিয়মেতে এই, বাঁধ! ত্রিসংসার) 
মিশিয়া মহতে পায় মহতের নাম, 
মহান্‌ অন্তিত্বে লতে শান্তিপারাবার ! 
ক্ষুদ্রতম আমি নর কি বুঝিব তার, 
--অচিস্তা অনস্ত মরি রহস্য অপার! 
১৪ , 
চলিয়াছ, শৈবলিনি! সিন্কুর সকাশে__ 
অনত্ত বিস্তার-বক্ষ সে মহা জলধি, 
সে অনস্তে মানবের স্বভাব বিকাশে, 
সে মহান্‌ তত্ব কথা__বুঝায়াছ নদি | 
সে বিস্তার, সেই কাল, লাবণ্য যাহার, 
তিনি ভ বিশ্রাম স্থান চরমে সবার ! 
১৫ 
তোমার প্রফুল অঙ্জ অনন্তের ছা! 
পড়িয়াছে ; আলি তাই সুখের আম্বাদে 
অবশ হয়েছে বপু$ ঢালিরাছ কাযা ! 
অসীমের অভিমুখে, প্রশাস্ত আহলাদে। 
মোরে সঙ্গে লও নদি | করিব গমন 
ংসারের হুঃখ তাপ দিয় বিসর্জন [ 











নবজীবন। 
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মৈত্রী। 


| 


পৃথিনীতে প্রেমের ন্যাষ পদার্থ শান নাই । দয়া বল, করুণা বল, কষে 
বল, ভক্তি বল, সকলই প্রেম-মূলক | প্রেম আাতে বাঁ য়াই পৃথিবীতে সুখ 
আছে, সোন্দর্ধ্য আছে, শ্রী আছে, সম্পদ আছে, উন্নতি আছে । স্বার্থ বৃত্তি 
পরিচালন) দ্বারাও স্থথ সমবদ্ধব তষ্টি হন। নাপি-াবাবমাষ স্বীর্থ-বৃত্তি মূলক 
এবং বাণিজ্যশ্বাবসায় হইতে স্বথ অনি উপর হয । কিন্তু সে সুখসমুদ্ধি 
নিকৃষ্ট রকমের । সে স্ুখসমুদ্ধি প্রাততিক মনুদ্যেৰ,। আধ্যাত্মিক মনুষ্যের 
নয়; দেহের, আত্মার নয় । আবার মে স্ব মমদ্ধি যাহার তাহারি, আর 
কাহারও নয় । তোমার বাণজ্য ব্যবপাব স্বখ সমৃদ্ধি হধ, সে ম্থথ তোমারি, 
আর কেহ সে সুখে সখী বামে সমৃদ্িত সনুদ্ধিশালী হয় না। আবার সে 
স্থধ সমৃদ্ধিব অপঢয় আঙ্ে, ক্ষ আাছে,লম জাঙ্কে। আবার সে স্থথ সমৃদ্ধি 
হইতে আহঙ্গার অহ্ঘা প্রড়তি আসছাব উতপন্ন হয় । অসস্ভাব হইতে ঘোর 
অনর্থপাত, হুয়.। অনর্থপাঁত হইলেই অমঙ্গল ঘটে। সে অমঙ্গল শুধু 
হোগার নয়, তোমার এবং অপরের অর্থাৎ সমাছের । অতএব স্বার্থ-বুদ্তি 
সুখ সমৃদ্ধির কারণ হইজেও পৃথিবীর প্রকৃত সুখ সৌন্দর্য্য এবং উন্নতির কারণ 
নয়। পৃথিবীর প্রক্টত সখ সনুদ্ধ এবং উনতির কারণ স্বার্থসংচার-মূলফ 
প্রেন্ব। প্রেম বাডিল্ই পৃথিবীর সুখ বাড়ে, সম্পদ, বাড়ে, সোনরধ্য বাড়ে, 
শ্রী বাড়ে, ক্বোভ। বাড়ে। 


এ 





১৯৪ নষজীবম। 


এখন লিজ্ঞাস্য-_পৃথ্থিবীতে প্রেম বাড়ে নেমন করিয়া? মন্গষ্যের 

অন্তঃঠকরণে যে প্রেমণ্প্ররত্তি আছে, তাহা! মন্গুষ্যের অন্যান্য প্রবৃত্তির 
ন্যায় কিযত' পরিমাণে আপনা আপনি) স্ফ্তি লাভ করিয়া থাকে। 
কিন্ত সে পরিমাণে বড়বেশী নয়। স্বার্থ মূলক না হইলেও শ্বত:স্কর্জ 
€প্রমেন পরিমাণ ৰা পরিসর প্রায়ই শ্বাথ্রে পরিমাণ বা পরিসরের 
অনুযাধী হইয়া] থাকে । পারিবারি% বাসামাগছিক সহজে যাহারা তোমার 
আপনার, অর্থাৎ তোমার পিভা মাত। স্ব দুত্র ভাই ভগিনী শ্যালক শ্বশুর 
বৈবাহিক বন্ধু গুরু পুরোহিত, তোমার স্বতঃ স্ক্ধ প্রেম গ্রার তাহাপদগের 
মধ্যেই আবন্ধ থাকে । তাহার প্রথন ফল এই হযে প্রেম পৃষ্বিশীর যত মঙ্গল 
সাধিতে সমর্থ, তত মঙ্গল সা'ধতে সঙ্গম হয় না, কেন না! প্রেম স্বল্প সংখ্যক 
প্রাণীর মধ্যে জন্বদ্ধ থাকে। দ্বিতীয কল এই হয় বে প্রেন সম্পূর্ণ পবিভ্রত! 
ও পরিশুদ্ধতা লাভ করিতে পারে না এবং সেই জন্য কি প্রেমিক কি প্রেমের 
পাত কাহাকে9 সম্যকব্ূপে মহত পরবত্র ও পরিশুদ্ধ করিতে পারে না। 
যাহার সহিত আমি পারিবারিক বা সাম'জিক সম্বন্ধে পাথা, তাহার সহিত 
আমার প্রেম যতই গা হউক না, পে প্রেম নশ্রষ্ট কতক পরিমাণে স্বার্থ 
মূলক, শ্বাণর্থসংযুক্ত বা স্বার্থদ্যত। অতএব স্থার্গবিঘুক্ধ হইলে প্রেম 
প্রেমিক ও প্রেমের পাত্র যত মহৎ পবিত্র ও পবিশুদ্ধ হয়, স্থার্থস:ঘুক্ত 
হইয়। প্রেম এবং প্রেমের প্রেমি£ ও পাত্র তত মহৎ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ 
হইতে পারে না। তাই স্বতঃ্ফ্ত প্রেম প্রান সঙ্ধীর্ণায়তন এবং সঙ্কুচিত- 
স্বরূপ ছয়! থাকে। কিন্ত সক্কীর্ণায়ুতন এব সত্বীর্ণ ্বভাব এবং সঞ্কুচিত- 
স্বরূপ যে প্রেম, তাহা পৃথিবীতে পূর্ণ স্থুখ, পুর্ণ মহ এবং পূর্ণ পবিত্রতার 
সৃষ্ট করিনে পারে না এবং সেই জন্য মানুষ:ক পূর্ণধনন্দ পরমেশ্বরের 
পূর্ণ অধিকারী করিতে অসমর্থ হয়। এই জন্য মানব-শরোমণিরা শুধু 

£স্কর্ত পরম লইয়া সন্তষ্ট হন লা, শিক্ষা দার! প্রেমের আয়তন বৃদ্ধি 
করিতে এবং প্রেমের গ্াকৃতি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করিতে প্রক্াস পান । সে 
শিক্ষা ধর্শশাহ্তে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের বড়ই ্লাঘার বিষয় যে আমা- 
দের ধন্মশান্ত্রে সে শিক্ষার যেমন পুর্ণ হা! এবং গভীরত1 দেখিতে পাওয়া যায়, 
আগ কাহারও ধর্মাশীন্ত্রে তেমন দেখিতে পা ওয়া যায় ন1। 

প্রেম অপরবিত না হইল পৃথিবীর অপরিসীম উন্নতি হয় না এখং 
গ্বর্থ বিযুক্ত না হইলে প্ররুতপতক্ষ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয় না। স্থতরাং প্রেমকে 


স্ৈত্রী । ৭৫ 


পরিমিত করিবার প্রধান উপায় উহাকে স্বার্থবিধুজ। কয়া। বতক্ষণ তৃষি 
কেবল . তোমায় আপনার লোকগুলিকে ভালবাস, ততক্ষণ তোম্কর প্রেম 
পরিণিত। যখনই তুমি ঠোমার আপনার লোক নয় এমন একটি লোককে 
ভালবাস, তখনই তোমার প্রেম পরিমাণ অতিক্রম করিয়া যাহাকে অপরিমিত 
প্রেম বলে, সেই প্রেমের স্বভাব বা ধন্ম প্রাপ্ত হয। এই আশ্চর্য্য এবং 
আপরিমিভ পরিবর্তনের অর্থ এই বে, তখন তুমি তোমার-আপনার*লোক 
বলিয়া যে একট! লোকেক্র মধ্যে ইতর-বিশেষ করিবার মাপ-কাঁটি ব্যবহার 
করিতে, সেট! ফেলিয়া দেও। তখন তুমি আর হোমার-আপনার-লোক 
এবং তোমার-আপনাব-লোক-নয় একপ লোক মধ্যে কোন প্রভেদ কর ন!। 
অথাৎ তখন যাহারা শ্তোমার আপন'র পোক এবং যাহারা তোমার আপনার 
লোক নয় সকলেই তোমার কাছে সমান হইয়া পড়ে। কিন্ত এরূপ হইলেও 
লোকে তোমার কাছে সম্পূর্ণরূপে সমান হয়ন! এবং সমান প্রেমের পাত্র 
হয়না। কারণ আপনাব-লো$ বলির। লোক মধ্যে যেমন একট] ইতর 
বিশেষ করিবার মাপকাট কাছ। বিহ্বান বুদ্ধিমান বিচক্ষণ দয়ালু দানশীল 
স্থবপিক স্ুকঠি সম্পন্ন ইত্যাৰি বলিয়া তেমনি গোক মধ্যে ইতরবিশেষ 
করিবার অনেকগুলি মাপবাটি আছে) সেই সনন্ত মাপকাটি ফেলিক়। 
নিয়া যতক্ষণ না তুমি সনস্ত তোকক্ষে সম্পূর্ণরূপে সমান জ্ঞান কর 
ততক্ষণ তোমার মানব প্রেম সম্পূর্ণদ্পে অপরিমিত হর না। আবার 
মানব এবং মানব নয়, এই বলিয়া জীবমধ্যে ইতরবিশেষ করিবার 
তোমার যে মাপকাটি আছে, মে মাপকাট কেলিয়। দিয়া! যতক্ষণ না তুমি 
যাহারা] মানব এব বাহার] মানব নব, তাহাদের সকলকেই সমান জ্ঞান কর, 
ততক্ষণ ভোমার প্রেম মানব-সঙগন্ধ গাকে, ্ণৎ, প্ররৃত্তন্ূপে পরিমাণ শূন্য 
হয় না। এবং সে মাপকাট' ফেলিয়! দির! যখন তুমি মকল জীবকে সমান 
জ্ঞান করিয়। সমান ভালবাসতে থাক, তখনও তোমার প্রেম সম্পূর্ণরূপে 
অপরিমিত ও অপরিসীম নয়। কেন না তখনও জীব ও ভীব নয় বলিকা 
পদার্থমধ্যে ইতরবিশেষ করিবার তোমার যে আর একটি মাপকাটি আছে 
সেটি ভূমি ফেলিয়া দেও নাই। কিন্তু সে মাপকাটিটিও ফেলিয়! দিয়া 

ষতক্ষণ না তুমি সকল পদার্থকে সমান জ্ঞান করিয়া! সমান ভালবুমিতে 
 আঁরগ ঝর, ততক্ষণ তোমার প্রেমের সীম! ও পরিমাপ আছে, ততক্ষণ তোমার 
প্রেম সম্পূর্ণরূপে অপরি(মি্ত মহৎ পবিভ্র ও পরিশুদ্ধ নয় | 


ণউড, অধজীষন | 


এসকল কথার অর্থ এই যে পমদর্শিতা.- প্রেম বৃদ্ধি ও প্রেম বিস্তার 
গুধান হেতু । যতক্ষণ সকল লোককে, সকল জীবকে এবং সকল পদার্থকে 
সমান জ্ঞান করিতে না পারা যায়, ততক্ষণ সকল লোকের প্রতি সকল 
জীবের প্রতি এবং সকল পদার্ের প্রতি প্রেম হয় না। এই জন্য পৃথিবীর 
প্রধান প্রধান ধর্দ্শান্ত্রে প্রেমবর্ধনার্থ প্রভেদ দর্শন নিষেধ এবং সমদর্শিতার 
ব্যবস্থা হইয়াছে । ভগবদগীতার ই্কুষ্ণ অর্জ্বনকে কহিতেছেন ;-- 
' সর্বভূতম্থমাত্মনং সব্বভূতান চাত্মনি । 
ঈক্ষতে বোগঘুক্তাআ্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ | (৬অ-ইই১) 
সববত্র সমদশী যোগী ব্যক্তি আপনাকে সর্বভৃতে ও অর্কতৃতকে আপনাতে 
দ্েখেন। 
আত্মৌপমোন মর্ধত্র সমং পশ্াতি যোইজ্ছুন। 
স্থথং বাযদি বা ঢঃখ” সযোগী পরমোমতঃ | (৬--৩২) 
হে অজ্জুন! যে বোগী আত্ম দৃষ্টান্তে সকল তৃতে স্থখ বাঁ ছঃখই হউক 
সযানরূপে দেখেন, তিনিই পরম যোগী । 
সমঃ শতোৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমনিয়োঃ | 
শীতোষ্হুখুঃখেনু সমহ সঙ্গবিবর্জিতঃ। (১২অ--১৮) 
যেব্যক্তি নিঃসঙ্গ হইয়া শক্র মিত্রেতে সমদশা হর এবং মান অপমান 
ভুল্য বিবেচনা করে, শীতোঞ্চ সুখ দুঃখ সমস্তই যাহার চক্ষে এক (সেই 
ব্যক্তিই আমার প্রিয়)। 
সম ছুঃখ স্বথঃ স্বস্্ঃ সমলোট্াশ্মকাঞ্চনঃ | 
তুল প্রবাঠ্িরোশীবস্তল্য নিন্দাঝসংস্ততিঃ | (১৪অ--২৪) 
যে ব্যক্তির সুখ ঢঃখ উভয়ই সমান এবং যে ব্যক্তি আপনাতেই আছে, 
লোট্ট অশ্ম ও'কাঞ্চনবাহার চক্ষে সমান প্রিয় অর্প্রয় যাহার পক্ষে সমান, 
নিষ্ব। ও ভ্ভতি যাহার পক্ষে তুল্য সেই ব্যক্কিই শুণাতীত)। 
সকল ভীবকে সমান জ্ঞান করিধার বিষয় এরূপ উপদেশ ভগবদগীতাঁয় 
অনেক আছে। বিষুপুরাণে প্রহলাদ দৈত্যশিশুদিগকে এইক্*প উপদেশ 
গ্লিতেছেল ;- 
সর্বত্রদৈত্যাঃ সমতামপেত ূ 
সমত্মারাধনমচ্যুতন্য। (প্রথম অংশ, ১৭অ--৯০) 
হে দৈত্যগণ | তোমরা পর্ধত্র লমদর্শী হও ও সকলকেই আত্মবৎ জ্ঞান 


মৈত্রী। ১৭ 


কয।. সর্ধবর সমদর্শাঁ হওয়া ও সর্কপ্রাদীকে আত্মবৎ জ্ঞান করাই ভগবান, 
বিষ্ঃ:র আরাধন!। 
আর এক স্থলে গ্রহলা্দ হিরণ্যকশিপুকে কহিতেষ্টেন )- 
সর্বভূতাত্মকে তাত ! জগন্াথে ভগন্সয়ে | 
পরমাত্মনি গেবিনে মিআ্রামিত্র কথা কুতঃ? 
তয্যন্তি ভগবান, বিষুর্ময়ি চান্যত্র চান্তি সঃ। 
যত তস্তেহয়ং মিত্রং মে শক্রশ্চেতি পৃথক কুতঃ ! ॥ 
(প্রথম অংশ ১৯--৩৭ ও ৩৮) 
পিতঃ যখন জগ্নাথ জগন্ময় সর্ধভূতাঙ্থাতে অবস্থান করিতেছেন, তখন 
মিত্র ও অমিত্রের কথ! কোশায়? যখন ভগবান বিচ, আপনাতে আমাতে 
ও অন্য সমুদায়েই বিদ্যমান রহছয়াছেন) তথন এই আমার মিত্র এই আমার 
শত্রু এই প্রকার শ্বতত্ত্র ব্যনস্থা কিরূপে স্থাপিত হইবে ? 
গ্রন্থ বিশেষ হঈতে আর একপ গ্লোক উদ্ধত করিবার আবশ্যকতা নাই। 
হিন্দুর সমস্ত ধন্দশাস্ন সমদর্শিতাব উপদেশে পবিপুর্ণ। সে শাস্ত্রে সমদর্শিতার 
কথাই প্রধান কথা, সে কথা বই আর অন্য কথা নাই বলিলেই হয়।--তাই 
হিন্দুমাত্রেই সমদর্শিতার কথা অবগত-_কি পণ্ডিত, কি মূর্খ কিধনী )কি 
নির্ধন, কি ত্রান্ধণ, কি চগ্ডাল,কি বাজ ,কি প্রজা সকল হিন্দুই এ কথা জানে-__ 
সকল হিন্দুই জানে,দকল হিন্দুই বলে। ইউরোপে কত কাপের পব এই সেদিন 
কেবল মাত্র কয়েক জন দাশনিক বুঝিয়াছি"লন এবং বশিয়াছিলেন থে 
সকল লোকই সমান। ভারতের ত্রাহ্গণ পণ্ডিতের কথা ছাড়িয়া দাও, ভারতের 
হাড়ি মুচি চণ্ডাল পথ্যস্ত কতকাল হইতে যে পৃথিবীর সকল লোককে সকল 
জীবকে সকল পদ্ার্থকে সমান বলিয়া জানে তাহার ঠিকানা নাই । অতএব 
প্রেম বিস্তারে জন্য যে সমত্ববাদ আবশ্যক, তাহা বহুকাল হইতে ভারতে 
ধেরূপ প্রচলিত আঙ্চে এবং আপামর সাধারণের মধ্যে যেমন জান] আছে, 
তেমন আর কোথাও নাই । 
প্রেম বিস্তারের জণ্য যে সমদর্শিতা আবশ্যক, এ কথা বোধ হয় অনেক 
শিক্ষিত বাঙ্গালী শুধু হিন্দু শাস্ত্রের প্রমাণ দেখিয়া স্বীকার করিবেন না]। 
তাহাদের ইরাকের শাস্ত্রে ভক্তি ও আস্থা বেশী। অতএব ইংরাছের 
র্শশাস্ত হইতে তাহাদিগকে একটি প্রমাণ দি। যীগ্ড খুষ্ট তাঁহার শিষ্য 
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[মধি--৫ অধ্যায়, ৪৩৪৫] 

ভগবান তাল মন্দ ন্যায়বান ন্যারবিরোধী নির্বিশেষে সকল লোককে 
সমান কৃপা করেন, অতএব মানুষের ও শত্রু মিত্র নির্বিশেষে সকল লোক্ৰে 
সমান তালবানা উচিত--একথার অর্থ এই যে সর্বব্যাপী প্রেমের মু 
জমদর্শিতা, অর্থাৎ অযদর্নিতা ব্যতীত প্রেম সর্বব্যাপী হয় না। অগ্রে 
সমদর্শিতা পরে প্রেমের বিস্তার । সকল উন্নত ধর্মশাস্ত্রেরই এই কথ!। 

এখন লিজ্ঞাস্য এই ষে সমদর্শিতা হইলেই কি প্রেমের বিস্তার হইবে? 
আমি সকল লোককে, সকল জীবকে; সক্ল পদার্থকে সমান দেখি বলিয়া 
ষেসকল লোককে, সকল জীবকে, সকল পদার্থকে ভালবাসিব এমন কি কথা 
আছে? কেন ভীলবাসিব? কি জন্য তালবাসিব? সমদর্শিত। আমার, 
সমদর্শী বলিয়া আমি না হয়, সকলকে সমান জ্ঞান করিলাম, কিন্ত ভাল 
বাসিব কেন? ছুইটি বস্তকে সমান বলিয়া বুঝিলে ছইটিকে যে ভালবাসিতে 
হইবে এমন ত কোন কথা নাই। সকলকে ভালবাসিতে হইলে সকলকে 
সমান দেখিতে হইবে একণা হইতে এনন শিষ্বান্ত করা যায় না। থে 
সকলকে সমান দেখিলে সকলকে ভালবাদিতেই হইবে । এ প্রশ্নের উরে 
খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীরা হয় ত বলিবেন যে, ঈশ্বর আমাদের প্রেমের 
পাত্র অতএব ইঈশ্বরন্ষ্ট সকলকেই আমাদের ভালবাস! উচ্তি। প্রতুাুয়ে 
বলি, যে ঈশ্বর আমাদের প্রেমের পাত্র বলিয়া তাহার সৃষ্ট সকল (লোককে 
থে ভালবাপিতে হইবে এমন কি কথ আছে ? আমার পিত1 আমার প্রেম 
ভক্তির পাত্র । কিন্তু তাই বলিক়্াই যে আমাকে তাহার সব সন্তানগুলি 
ভালবাসতে হইবে এমন কি কথা আছে? এতটুকু স্বীকার করিতে পা 
যে, আহার গ্রেমেন্ পাত্রের সম্ভানকে মামি বদি. ঘ্বণা করি। ত 
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ছইলে আমার দোষ হইতে পাপে, কেন না তাহা হইলে আমার প্রেমের 
পাত্রের অবমানন। কল্প হয় । বিষ্তক আমার প্রেমের পাত্রের 
পন্তানকে ষনি আরম ঘ্বণাও না' করি এবং ভালও না বাসি, অর্থাং তাহার, 
ম্ন্ধে ধদ আমি নিার্বকার (10310675706 বা! 800008391০) হই, তাহা হইলেত 
আর আমি আমার প্রেমের পাত্রের কাছে কোন রকমে অপরাধী হইন। 
এবং আমার প্রেমের পাত্রকে আমার অবমাননা করা ও হয়না(। তবে 
কেমন করিয়া! ত্বীকার করি যে ঈশ্বর সকল লোককে স্থার্টি করিয়াছেন বলিয়। 
অর্থাৎ সকল লোক ঈশ্ববের সন্তান বলিগা আমাকে সকল লোককে তাল- 
বাপিতেই হইবে? সকন «লাক ঈশ্বরের সন্তান বলিয়। সকল লোককে 
সমান জ্ঞান করিলেও করিতে পাখি, কিন্ত সকল লোককেই ষে ভালবানিব, 
এমন ত কোন কথা নাই। ফল কথা, সকল লোককে ভ'লবামিতে হইলে 
ভালবাপিতে পারা যায়, এমন কোন পদার্থ সকল লোকে থাক] চাই,নছিলে 
মানসিক নিরমানুসারে মনে প্রেমের বা ভালৰামার সঞ্চার হইবে কেন? 
হিন্দু ভিন্ন আর কাহালে। ধন্মশান্তে বলে না, যে ভালবাসিতে পারা যায় এমন 
কোন পদার্থ সকল পোকেট আগে । পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুই বলেন যে সকল 
লোকে এমন একটি পদার্থ আছে বাহ] ভালখাসিতে পারা যার, যাচ। 
ভাল না বাপি পাকা যায় না, যাহা ভালবামিবার পদার্থের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ । বিষ্ণপুবাণে মহামতি প্রহ্লাদ দৈত্যদিগকে 
কহিতেছে ন)-- 
সর্ধভঁতস্থিতে তন্মিন, মতি মত্রি দিবানিশম,। 
ভবতাং জায়তামেৰং সব্্রক্রেশান, প্রহাস্যথ ॥ 
(প্রথম অংশ, ১৭ম, ৭৯) 

সর্বধভূতের অস্তরাস্ম ভগবান বিষ্,তে তোমাদের অন্তঃকরণ সমাহিত 
হউক। ভুতমাত্ই মেই ভগবানের অধিষ্ঠান, সুতরাৎ সর্বভূতের প্রতি 
ত্তোমাদের বন্ধুক্ং ব্যবহার হউকৃ। তোমাদেব রাগদেষাদি-কুভ সমুদয় ক্লেশ 
দূর হউক। (শ্রজগপ্মোহন তর্বালঙ্কারের অনুবাদ ) 

সেই পরম পদার্থ সেই পূর্ণ প্রেমের পদার্থ পরমেশ্বর সকলেতেই আছেন 
অতএব সকলকেই ভালবাপিবে। ইহার উপর আর কথা নাই। পরব্রহ্গ 
পরমেশ্বর যে বড়ই প্রেমের পদার্থ তাহাকি আর বলিতে হয়? সেই পর 
প্রেষের পদার্থ ষীহাতে আছে, সেষ্ট পরম প্রেমের পদ্ধার্থে যে গঠিত, সেও কি 
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তবে প্রেমের পদার্থ নয়? হিরগ্যকশিপুর ন্যায় পরমত্রক্গবিদ্বেধী না হইলে 
কেমন করিয়া বলিব, যে সে? পরম প্রেমের পদ্দার্থ নয় ? এক ত্রহ্ম পদদর্থে 
নিন্মিত বণ্লয়া সকল লোক সকল লোকের প্রেমের পদার্থ--একথা না 
বলিলে বুঝিতে পারি না কেন লোক জকল লোককে ভালধাসিবে। ধিনি 
সোহতবাদের প্রকৃত অর্থ বুঝেন, বিনি সোহহমন্ত্রে পীক্ষিত, কেবল তিনিই 
বুঝেন এবং তিনিই বুঝাইতে পারেন কেন সকল লোককেই ভালবািতে 
হইণে। কি খৃষ্টান কি মুসলমান কি অপন কোন ধন্মাবলম্থী কেহই তাহ! 
বুঝেন না এবং বুঝাইতে পারেন নাঁ। তাহাবা কেবল চোর করিয়া বলেন 
হেজকল লোককেই ভালবাসা উচিত এবং তাই তাহাদের মধ্যে গ্রকৃত 
্বার্থশূন্য ভালবাসাও বড় কম। 

উপরে বুঝাইধাছি ষে প্রধান প্রধান ধর্মশান্ত্রানুসারে সমদর্শিতা ব্যতীত 
সর্বব্যাপী প্রেম হয় না । কিন্তু সমদর্শিতার কারণ অথবা সমত্ববাদের ফুল 
হিন্দু ধর্মশশান্ব ভিন্ন আর কোন ধন্মশাস্ত্ে দেখিতে পাই না। এক ঈশ্বরের 
স্যর্ট হলেই যেনকল ছিনিস সমান হয় এমন কোন কথা নাই । এক 
বাপের সব ছেলেই যে পে গুশে ধনে মানে সুখে ছুঃখে সমান তা নয় । 
ঈশ্বরের সবছেলেও সমান নয়। খুষ্ান বলেন থটে যে ঈশ্বব 71819) 13৪ 
৪01) 60 1159 90 0)9 6৮1] 80 01) (109 09০94, £)0 9071060]) 1811) 00. 0109 
385৮ 70 00. 0১0 0700501 বিক্ক পুখিবীর এক দেশর লোক যত বৌদ্র ও 
যত বৃ পায় আব এক দেশের লোক তত রৌদ্র ও তত বৃঁষ্ট পায় ন। 
আধাব বায়ু বৃষ্টব কথা চাড়ির দিয়া স্মথ সম্পদস্বাস্থ্য প্রভৃতিব কথা ধর, দেখিবে 
বাষু বৃষ্টি ষেমন অধান্ম্ক ধান্ক নির্বশেষে শোক মধো সমভাবে বিতরিত, 
সুখ সম্পদ স্বাস্থ গুভৃতি তেমন সমভাবে বিতরিত ন্য। তলে কেমন করির! 
বলিব যে সকল গোক সমান? আাবার গুণাগুণ সম্বন্ধেও সকল লোক সমান 
নয়। কেহ শিষ্ট কেহ মশি্) কেহ ঠিংশ্রক কেহ অধিংসক,টেহছ নম্রকেহ 
গর্ব্বিত, ই গ্যার্দ | তবে কেমন করিয়া বল যে সকল লোক সমান ? এবং 
কেন কর্দিয়াই বাঁ সকল'লোককে সমান ভাব্রা শক্র মিত্র স«্লকে সমান 
ভালখািস % কি খু'ান কি মুসলমান কি অপর কোন ধর্মাবলম্বী কেহই 
একপার উত্তর নিতে পা:রন না। কাহাবে। ধর্মশান্থ্ে সমন্বাদের মূল, বা 
হেহু দেখিতে পাই না। সকলেই প্রীতিকব এবৎ অনি প্রয়োজনীর প্রেমবাদ 
সংস্থাপমার্থ প্রকৃত বৈষম্যকে জোর কগিয়া সমত্ব বলিয়া মনে করেন, *সমত্ববীদ 


মৈত্রী। পই 


জোর করিয়। প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু ঞ্জোর করিয়া বৈষম্যকে সমস্ব বলিলে কত 
ক্ষণ ঈমদ্ববাদে প্রকৃত আস্থা বা বিশ্বাস থাকে? বেশীক্ষণ আস্থা থাকে না বলি 
স্বাই ইউরোপ সমত্ববাদ লইয়া! এত চীৎকার করিয়াও অপর সকল দেশংপেক্ষা 
বেশী বৈষম্যময় | . প্রক্কত সমত্ববাদের মূল একমাত্র হিন্দুশান্ত্রে আছে। সুখ 
সম্পদ স্বাস্থ্য লোভ মোহ মাৎসর্ধয ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতি যে সকল বস্ত্র লোক মধে 
পার্থক্য স্থাষ্টে করে, অর্থাৎ এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি হইতে পৃথক করিয়া'উভয় 
মধ্যে সত্ব বিনাশ করে ভিন্দু শাস্ত্র মতে সে সকল বস্তু বস্তই নয়, স্থল ব্ক্ষা- 
গর স্থূল অবস্থার অর্থাৎ স্তল ইক্র্রিয়ের স্থল এবং ক্ষণিক উপলব্ধি মাত্র । 
একথা যে সত্য এবং প্মাধুনিক বিজ্ঞানসম্মত, তাহ! নবজীবনের দশম সংখ্যায় 
সোহং নামক প্রবন্ধে বুঝাইয়াছি। অতএব জ্ঞানী এবং তত্বদরশশীর বিবেচনায় 
বাহ দ্বার লোকমধ্যে ক্ষণিক বৈষম্য ঘটে, তাহী নাই বলিলেই হয়, যাহা! 
প্রকৃত পক্ষে আছে, তাহা! কেবল দেই নিত্য ব্রচ্ম পদার্থ; তাহা সকল 
লোকেই সমান, সকল অবস্তাতেই সমান। সেই ব্রহ্ম পদার্থ সকল লোকে আছে 
বলিয়াই সকল লোক সমান। অর্থাৎ লোকের অঙ্গার অস্থায়ী ক্ষণিক-উপলব্ধি 
স্বরূপ সুথ সম্পদ স্বাস্থ্য রূপ মোহ মাতসর্ধ্য প্রভৃতি প্রকুত পক্ষে কিছুই নয় 
এবং লোক মধে) তজ্জনিত যে বৈষম্য বাঁ পার্থক্য হয়, তাহাও কিছুই নয়ু। 
মতএব সকল ৫লাকে যে এক বৈষম্য-শূন্য ব্রহ্ম পদার্থ আছে, তাহাই তাহাদের 
প্রকৃত পদার্থ এবং সেই প্রকৃত পদার্থ সকল লোকে এক বলিয়াই সকল লোক 
সমান । তাই হিন্দুশাস্তরকার শকত্র মিত্র ভেদ কল্পনা করিতে নিষেধ করিয়া 
থাঁকেন। গুরুগ্রহে রাজনীতি শিক্ষা করিয়া! প্রহলাদ যখন আপন পিতার 
নিকট আসিলেন এবং পিতা যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন করিয়া 
সাম.দান তেদাদি উপায় চতুষটয় দ্বারা শক্র জয় করিতে হয়, তখন তিনি উদ্ধর 
কর্িলেন;।-_ 
মমোপদিষ্টং সকলং গুরুণ! নাত্র সংশয়ঃ | 
গৃহীতঞ% ময় কিন্ত ন সদেতন্মতং মম ॥ 
চর 


ক এ 
পব্বভূতাত্মকে তাত ! জগন্নাথে জগন্ময়ে । 
পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্র কথা কুতঃ ?॥ 
ত্ষ্যস্তি ভগবান. বিষ্ুর্ময়ি চান্যত্র চান্তি সঃ । 


বযতন্তোইয়ং মিত্রং মে শত্রশ্চেতি পৃথক, কুতঃ ॥ 
(বিষুপুরাণ, প্রথম অংশ--১৯ অধ্যায়, ৩৪, ৩৭ ও ৩৮) 


২২ নহজীবন | 


পিতং আপনি যে সমস্ত বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন গুরুদেব তৎ- 
জমুদায় বিষয়েই আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং আমিও তাহ! শিক্ষ। করিয়াছি 
সন্দেহ, নাই, কিন্ত আমার মতে এ নীতি সাধু বলিয়া বোধ হইতেছে ন!। 
* ৯» ৬ পিতঃ যখন জগনাথ জগন্য় সর্কভূতাত্ব! পরমাত্ম!গৌবিন্দ সর্ব- 
ভূতেরই অন্তরাত্মাতে অবস্থিত, তথন মিত্র ও অমিত্রের কথা কোথায় ? যখন 
ভগবনি বিষ্ণু আপনাতে, আমাতে ও অন্য সমুদ্রায়েই বিদ্যমান রহিয়াছেন, 
তখন এই আমার মিত্র, এই আমার শক্র, এই প্রকার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কিরূপে 
স্থাপিত হইবে ? | 
ভাই বলিতেছি প্রকৃত সমত্ববাদ এবং সমত্ববাদের প্রকৃত মূল হেতু এবং 
অর্থ একমাত্র হিন্দুশান্্রে আছে, আর কোন শাস্ত্রে নাই । খ্ষ্টায় কি অপর 
ধন্মশীস্ত্রে ষে সমত্ববাদ মাছে, তাহা প্রকৃত সমত্বাদ নয় এবং তাহার প্রকৃত 
মূল, হেতু এবং অর্থও নাই | অতগ্রব বুঝা থাইতেছে, যে প্রেমবাদের মূলে 
যে সমত্ববাদ থাকা চাই, াহা একমাত্র হিন্দুশান্্ে আছে, আর কোন শান্ত 
নাই । অপরাপর শান্ত্রকারেরা এরপ বুঝির়া থাকেন, যে প্রেমবাদের জন্য 
সমত্ববাদ আবশ্যক, কিন্ত প্রকৃত মমত্ব কি তাহা তাহারা বুঝেন না বলিয়া 
তাহাদের সমত্ববাদ কেবল মুখেব কথা বই আব কিছুই হয় না। তাই বলি 
যদি প্রকৃত সমদর্শা হইয়া সকল লোককে ভালবাসা উচিত বোধ হয়, তবে 
হিন্দুধন্মে বিশ্বাস স্থাপন না করিলে চলিবে না, হিন্দুশাস্ত্রের শরণাপন্ন না 
হইলে চলিবে না। 
শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে ধীনারা আপনাদের ধর্মশাস্ম পড়েন না কেবল 
ইংরেজের শাস্ত্র পড়েন, তাহারা হয়ত রাগান্ধ হইয়া আমাকে জিজ্ঞাস! করি- 
বেন, ভাল, ভারতের সমত্ববাদ ও প্রেমবাদ লইয়। যে এত গর্ব করিতেছেন, 
বল্ন দেখি থৃষ্টানের ধর্মশাস্ত্রে যীশুধৃষ্টকে যেরূপ আপন শক্রদিগকে ভাল 
ৰাসিতে দেখিতে পাই, মৃত্যুকালে আপন হত্যাকারী শক্রদিগকে (80১০7! 
10121৮9১920 1) পিতঃ ! উহাদিগের অপরাধ মাজ্জনা করুন বলিয়া 
প্রেম প্রদর্শন করিতে দেখিতে পাই, হিন্দুশান্থ্রে তেমন কিছু দেখিবার আছে ? . 
বাহার! হিন্দুশান্ত্রের কিঞ্চিন্মাত্রও পড়িয়াছেন, তাহারা জানেন অনেক আছে। 
“এখানে একটি ঘৃষ্টাত্ত উল্লেখ করিব। বিষ্ণ,বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু আপন পুত্র 
প্রহলাদকে অংহার করণাথ তীক্ষধার অস্ত্রের আখাত দ্বারা, সর্পের দ্বার! দংশন 
করাইয়া, বৃহদ্ত্ত-বিশিষ্ট হস্তী দ্বারা আক্রান্ত করিয়া, বিষম অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ 


মৈত্রী 1 প২৩ 


করিয়া. এবং পাচকগণের দ্বারা বিষ ভক্ষণ করাইয়1ও সংহার করিতে অসমর্থ, 
হইয়া,_শেষে' আপন পুরোহিতগণকে অভিচার ক্রিক্নাদ্ারা তাহাকে বিনাশ 
করিতে অনুমতি করিলেন ।'পুরোহিতগণ অভিচারের অনুষ্ঠান করিলেন ॥ কিন্ত 
অভিচার ক্রিয়া-ভীষণ অগ্বিশিখা রূপ ধারণ করিয়া নিষ্পাপ প্রহ্লাদকে পরি- 
ত্যাগ করিয়া! পুরোহিতগণকেই ধ্বংস করিয়া ফেলিল। পুরোহিতগণকে 
দগ্ধ হইতে দেখিয়া! মহামতি প্রহলাদ আকুলপ্রাণে তাহাদিগের নিকট 'বেঙ্গে 
গমন রা বলিয়া উঠিলেন ;-- 
সর্বব্যাপিন ! জগন্রপ ! জগতশ্রষ্টর ! জনার্দন ! 
পাহি বিপ্রানিমানস্মীদ্‌ হুঃসহান মন্ত্রপাবকাত ॥ 
য্থা সর্বেষু ভূতেষু সর্বব্যাপী জগদগুরুঃ | 
বিষ্্রেব তথা সর্ষে জীবস্তেতে পুরোহিতাঃ ॥ 
যথা সর্ধগতং বিষ্ণং মন্যমানো ন পাবকম. | 
চিন্তত্বাম্যরিপক্ষেইপি, জীবস্বেতে পুরোহিতাঃ ॥ 
ষে হস্তমাগত| দত্তং যৈর্বিষং যৈহুতাশনঃ | 
ষৈদ্দিগ গজৈর -অহৎ ক্ষুপ্নে! দষ্ঃ সপৈশ্চি যৈরপি ॥ 
তেঘহং মিত্রভাঁবেন সমঃ পাপোহম্মি ন কৃচিৎ। 
তথ! তেনাদ্য সত্যেন জীবস্ত্ স্থরযাজকাঃ ॥ 
(বিষুপুবাণ, প্রথম অংশ--১৮অ, ৩৬৪০) 
সর্বব্যাপিন! জগত স্বরূপ! জগৎ স্ষ্টিকারক! জনার্দন। এই ত্রাহ্মণগণকে 
এই দুঃসহ মন্ত্রাগ্রি হইতে রক্ষা কর। সর্বব্যাপী জগদ্গুরু বিষুঃ যদ্দি 
সর্বজীবে থাকেন, তাহা হইলে এই পুরোহিতগণ জীবিত হউন। আমি 
সর্বভূতময় বিষ্ণুতে বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক যেমন অগ্রিকেও শক্র বলিয়া 
গণন। করি নাই, সেই রূপ এই পুরোহিত গণ জীবিত হউন । পুর্বে যাহার! 
আমাকে বিনাশ করিতে আসিয়াছিল, যাহার] বিষ প্রদান করে, যাহার! 
আমাকে জ্লন্সিতে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়,যে সকল দিগ্গজ আমাকে দত্তাঘাত 
. করিয়াছিল, যে সকল ভূন্গন্ন আমাকে দংশন করে, আমি তাহাদের সকলকেই 
মিত্রভাবে দর্শন করিতেছি, সকলের প্রতিই আমার সমদৃষ্টি রহিষ্বাছে। আমি 
কখন, কাহারো অনিষ্ট চিন্তা করি নাই। ইীহাঁষদ্দি সত্য হয়, তাহা হইলে* 
সেই সত্য য অনুসারে এই অস্থুর-যাজকগণ জীবন প্রাপ্ত হউন। 
(শবীজগম্মোহন তর্কালঙ্কারের অনুবাদ ।) 


৭২৪ নবজীবন | 


'এ বড় কম দৃশ্য নয়। যীশু খৃষ্টের মৃত্যুকালের ষে দৃশ্যের উল্লেখ করি- 
ফ্লাছি, তদপেক্ষ। ইহা কম দৃশ্য নয় । ইহা! তদপেক্ষা বড় দৃশ্য । যীশুধুষ্টের 
মৃত্যুকালীন দৃশ্যে নিরুণ্টের প্রতি শ্রেষ্ঠের কৃপা করুণা দেখিতে পাই; প্রহলাদ 
চরিতের এদৃশ্যে ব্রহ্ধাত্মকের প্রতি ব্রন্গাত্মকের মিত্রতার' গাঢ় অন্্রাগ 
দেখিতে পাই। যীশুধুষ্টের করুণা অতীব মনোহর, কিন্তু উহা তাহার 
নিজের অতীব মনোহর হদযের একটি তাৰ মাত্র, ভাগ্য বলে তেমন হৃদয় 
ন! পাইলে, তেমন ভাবও কেহ অনুভব করে না। প্রহ্লাদের প্রগাঢ় অনুরাগ 
প্রকৃত সমত্ববাদী সর্ধপ্রেষিকের প্রেম--ষে কেহ হউক না কেন,সে সমত্ববাঁদ 
সম্যকবপে বুঝিলে,সেইরূপ সর্বপ্রেমিক হঈয়। সেইরূপ প্রগাঢ় প্রেম প্রদর্শন 
করিতে পারে। ভারতের সমত্ববাদ যুক্তি মূলক বলিয়া উপলব্ধি করিবাঁর 
জিনিন এবং সেই জন্য সেই সমত্ববাদ-মূলক সর্বব্যাপী প্রেমও শিখিয়া 
অধিকার করিবার জিনিস। খুষ্টীয় প্রস্তি শাস্ত্রের সমত্বখাদ ষম্পূর্ণ*পে 
যুক্তিশূন্য ও অর্থহীন এবং ঘটনাক্রমে প্রেমিক হৃদয়ের অধিকারী না হইলে 
প্রায় কেহ সে সমত্ববাদ অবলম্বন করিয়া সর্বব্যাপী প্রেম কেবল শিক্ষণ দ্বারা 
অধিকার করিতে পারে না। থুষ্টধন্থ্ে যে মমত্ববাদ আছে, তাহার অসারতা 
ও অযৌক্তিকত! বিবেচনা1 করিলে বোধ হয় যে তাহা কেবল ভারতের সমত্ব- 
বাদের কথ। শুনিয়া কথিত এবং সে ধর্মে যে প্রেমবাদ আছে, তাহ! ভারতের 
প্রেমবাদের ন্যায় সমত্বধাদ-মূলক নয়, কেবল যীশুপুষ্টের পরম প্রেমপুর্ণ হৃদয়ের 
উচ্ছণস 'এবং বাসন! মাত্র । 

খুষ্টীয় গ্রতৃতি শাস্তে যে প্রকৃত সমত্ববাদ ও প্রেমবাদ নাই, তাহার আর 
একটি উত্তম প্রমাণ আছে । খৃষ্টান গ্রভৃতি ধর্মাবলম্বীরা বলেন যে সকল 
মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্ট বলিয়া সমান। কিন্তু শুধু মানুষইত উশ্বরের স্থষ্ট নয়, 
পণ পক্ষী বৃক্ষ প্রস্তর মৃত্তিকা সকলইত ঈশ্বরের স্থষ্ট । তবে শুধু মানুষই মানুষের 
সমান এবং মানুষের প্রেমের পাত্র কেন? পশুপক্ষী গাছ পালা প্রস্তর পর্বতও 
ষাহগষের সমান ও প্রেমের পাত্র নয় কেন? সমদশরী এবং সর্বপ্রেমিক হিন্দু 
ভ মানুষকে পশুপক্ষী গাছপালা প্রস্তর প্রভৃতি হইজে পৃথক জ্ঞান করেন না, 
মানুষ পণুপক্ষী গাছপাল' প্রস্তর প্রভৃতি সকল পদার্থকে সঙ্কান জ্ঞান করেন 

“রং সমান ভালবাসেন । প্রহ্লাদ দৈত্যশিঞ্জগণকে উপদেশ দিতেছেন :__ 
দেবা মনুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষিবৃক্ষ সরীস্যপা2 | 
বূপমেতদনভ্তস্য বিষ্ঞোর্ভিন্নমিব স্থিতম, ॥ 


মৈত্রী। ণ২% 


এতদ্বিজানতা সর্ব্ং জগ শ্বাবরজঙজ মম, । 
দ্র্টব্যমাত্মববদ্ধিু ধতোহয়ং বিশ্বরূপধূক ॥ 
(বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ -__ ১৯অ, 8৭ 3৪৮) 

দ্বেবতা মুহ্ষ্য পশুপক্ষী বৃক্ষ ও সরীস্থপ, ইহারা অনস্তদেবেরই স্বরূপ, 
কেবল শ্বতত্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতেছে মাত্র। ঘিনি এই সমুদ্দায় বিষয় জ্ঞাত 
আছেন, তিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বকে আত্মবৎ দেখেন, কারণ বিষুণই বিশ্বরূপ 
ধারণ করিয়] রহিয়াছেন । 

বিশ্বে'যত কিছু আছে, মানুষ বল, পশু বল, পক্ষী বল, সরীস্থপ বল, গাছ 
বল, লতা বল, প্রস্তর ল, মৃত্তিকা বল, সকলই সেই এক ব্রহ্ম পদার্থে নিম্মিত 
এবং সেই এক বর্ষের রূপ মাত্র । মতএব শুধু সকল মানুষই যে সমান তা! 
নয়, জগতে যত কিছু আছে সবই মানুষের প্রেমের পাত্র । তাই হিন্দুর ধর্ম 
শাস্ত্রে শুধু সকল মান্থষকে-_ শত্রু মিত্র নির্বিশেষে, সকল মানুষকেভালবাদিবার 
উপদেশ নাই, শক্র মিত্র স্বপক্ষ বিপক্ষ হিতকর অহিতকর নির্বিশেষে, মানুষ 
পশ্ুপক্ষী জল স্থল বৃক্ষলত! প্রস্তর মৃত্তিকা সকল পদার্থকেই সমান ভাল- 
বামিবার উপদেশ আছে । সে উপদেশের নাম--মৈত্রী-বাদ । একমাত্র 
হিন্দুশাস্ত্রেই সে উপদেশ আছে । কি খৃষ্টাস্ষ কি মুসলমান কি অপর কোন 
ধন্মশান্ত্রে প্রক্কৃত সমত্ববাদ নাই বলিয়াই সে মৈত্রীবাদরূপ উপদেশও নাই । 
মানবশাস্ত্রে মৈত্রীবাদের ন্যায় মহৎ উপদেশ আর নাই । এবং মানবশান্ত্রের 
মধ্যে কেবল মাত্র হিনুশাস্ত্রে সে মহত্তম উপদেশ আছে। 

হিন্দুর মৈত্রী বলিতেছে যে, হিন্দু পৃথিবীর অপর সকল লোকের অপেক্ষা 
অনন্তগুণে শ্রেষ্ট, উত্তম ও মহৎ। অতএব যদি সকলের অপেক্ষা মহত উত্তম 
ও শ্রেষ্ঠ হইতে হয়, তবে প্রাচীন হিন্দুর ধশ্ম গ্রহণ না করিলে এবং প্রাচীন 
হিন্দুর ধর্মশান্ত্রের শরণাপন্ন না হইলে, চলিবে না। 


ত্রিগুণ ও সৃষ্টি | 


প্রকৃতির প্রথম পরিণাম--মহৎ-তন্্ব । 


আমরা পূর্ব দেখাইয়াছে যে সাংখ্যমতে সত্ব রজ ও তম গুণের সাম্যাবস্থা 
শুরুতি, এবং তাহাতে পুরুষের সংক্রামিত শক্তি হইতেই জগতের সৃষ্টি 
হইয়াছে । জগত কারণ অনুসন্ধান করিয়া,সাহ্খ্যকাঁর ইহার অধিক দূর অগ্রসর 
হন নাই । তিনি হইহাকেই জগতের মুল কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, এবং এই 
জন্যই ইহার প্রকৃতি নাম দিয়ছেন। তিনি বলেন, 

প্রকতেরাদ্যোপাদানতান্যেবাং কায়ত্ৃশ্রতে১১ | ৬৩২ | 

প্রতিই জগতের আদি উপাদান আর সমস্তই স্ষ্ট। বিজ্ঞানভিক্ষু 
বলিয়াছেন, “প্রকৃতিরিহ মৃূলকারণস্য সংজ্ঞামাত্রমিত্যর্থঃ |” অর্থাৎ প্রকৃতি 
এই জগতের যূলকারণের সংজ্ঞামাত্র। প্রকৃতিই জগত কার্যের প্রকৃত কারণ 
“প্রকরোতি” এই জন্যই ইহার নাম প্রকৃতি হইয়াছে । 

সেযাহ1 হউক, সাংখ্যকণ্তী মতে এই সাম্যাবস্থা (এই 1720011972,007 
অবন্থা--অথবা বৈজ্ঞানিক পশ্িতগণ যাহাকে 10১0] অবস্থা বলেন) সে 
অবস্থায়-_পুরুষের সান্িধ্যবশত--বৈষম্য হইলে তাহাতে জত্বগুণের বিশেষ 
আধিক্য হয়। জড়প্রকৃতির সহিত প্রথম সন্মিলনে, অথবা প্রকাততে পুরুষের 

ংক্রামিত শক্তিতে উল্লিখিত সত্বগুণের আধিক্যে প্রকৃতির প্রথম পরিণ1ম হইল 
মহৎ-তত্। 
প্রকৃতে মহান,1১1৬১ | 

বিজ্ঞানভিক্ষুও বলিয়াছেন, “গুণক্ষোভে জারমানে মহান, প্রাছুর্বভব হ।” 
“পরম পুরুষের সান্নিধো প্রকৃতিতে চিৎশক্তি স্বরূপ বীষ্য আহিত হইলে 
গ্রকৃতির গুণক্ষোভ উপস্থিত হইর! তাহা হইতে প্রকাশ বহুল মহত্তব্বপ্রন্থৃত 
হইল |” শ্রীমন্তাগবতের তৃতীয় স্বন্ধ) 

এই মহত্তত্ব কি? সাংখ্যমতে কি মনুষ্য, কি পশুপক্ষী, কি উচ্চতর দেবতা, 
সমস্ত প্রাণী মাত্রেই (এমন কি জড়বৎ পদার্থেও ?) যে বুদ্ধির ম্করর্তি দেখিতে 
পাওষ। যায়-_এই মহত্বত্বই তাহার মূল কারণ--অথবা বীজ স্বরূপ । ইহাই 
জগতের সমহি বুদ্ধি, বা. সমষ্টি জ্ঞানের (10661112009) বীজ । সমস্ত জগতের 
প্রত্যেক প্রাণীতে যে জ্ঞান ছিল বা আছে- তাহা সেই সমষ্টি জ্ঞানবীজের 
অধীন এবং তাহার আংশিক বিকাশ মাত্র। অন্ুগীতায় আছে-_ 
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“সর্কত্রশ্রুতিমাল্পো কে সর্বৎব্যাপ্য স তিষ্ঠতি।” 
এই মহত্বত্ব সর্বত্র শ্রতিমান; এবং এই অনস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থান 
ব্যাপিয়া রহিয়াছে । 

, ষেষন বিজ্ঞান, মতে সমষ্টি ভাবে ধরিলে প্রাকৃত শক্তির (00065:85র) 
কথন হাস বৃদ্ধি হয় না, যেখানে যে শক্তির বিকাশ হয় তাহ] এই মু্ধ 
শক্তিরই অংশ মাত্র, যখন তাহার লয় হইবে_-তখন তাহ] মূল সমষ্টি শক্তিতে 
গিয়। মিশিয়! যাইবে--কেহ কখন এই শক্কি স্থ্টি বা নাশ করিতে পারে 
না, (ইহাকেই বিজ্ঞানে [এম 01 000801586100. অথবা চ051505068 0£ 
106785 ০: £০০ বলে) সেইরূপ মহত্ততও সমষ্ট বুদ্ধি-যেখানে যখন 
বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিকাশ দেখা যায়, তাহা এই সম বুদ্ধি বা মহত্বত্বের অংশ 
মাত্র। অথবা যেরূপ তাপ শক্তি এক হইলেও বস্বিশেষে এবং কারণ 
বিশেষে তাহা সমর্ট তাপ হইতে ভিন্ন হইয়া আংশিকরূপে অধিক বা 
অল্প পরিমাণে প্রকাশ পায়, সেইব্ূপ মৃহ্ত্তত্বও বৈষম্য বশত য্থন তাহা 
(রজঃপ্রভাবে অথবা তমঃ সহিত মিলিত হইয়া) আংশিকরূপে প্রকাশ পাইল, 
তখনই প্রাণীর উৎপত্তি-তথনই আমরা প্রাণীমধ্যে ইহার (বুদ্ধির) 
অস্তিত্ব দেখিতে পাই। এই মহত্বত্বের ইংধাজিতে কোন প্রতিশব বা 
ভাবব্যগতক কথা নাই। 73101 ০৫ কিম্বা 9০০], 75০19 বলা 
যাইতে পারে। 

এক্ট বিষয়ে--সাংখ্যমতের স্থষ্টিতত্বের সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত. 
দিগের মতের কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে । বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বলেন, ষ্ে 
ক্রমোন্নতি দ্বারা প্রকৃতির চরম পরিণামেই, বুদ্ধি প্রভৃতির উৎপত্তি ও উন্নতি 
হয়।. যশহারা ভার্ব্িন সাহেবের 07165 ০? 9179০165 পড়িয়াছেন তাহারা 
জানেন, কিরূপে তিনি ক্রমোন্নতি দ্বারা মৎস্য হইতে সরীস্থপ তৎ্পরে 
হ্ন্যপায়ী এবং সর্ধশেষে মনুষ্যস্থ্ট হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন এবং 
কিরূপে বুদ্ধি' বৃত্তির আরভ্ত ও ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইয়াছে, তাহাও বুঝাইয়া 
দিয়াছেন) সাংখ্য পণ্ডিতগণও বোধ হয় সাধারণ প্রাণীর ক্রমোন্নতির সহিত 
বুদ্ধি প্রভৃতি বৃত্তির ক্রমবিকাশ বুঝিতেন,নতুবা ভগ্রবান পতঞ্জলি কেন বলিবেন, 
যে জন্ম ওঁষধি মন্ত্র তপ বা সমাধি এই পাঁচ উপায় দ্বারাই সিদ্ধি অথব! 
প্রকৃতির আপুরণ (1)95610707)900) হয় এবং সেই প্রকৃতির ঘআপুরণ হইতেই 
জাত্যন্তর প্ররিণাম হইয়া থাকে । কিন্$ সাংধ্যকর্তী একথ। বলেন না যে বুদ্ধি 


দ২৮ নবজীবন। 


গ্রভৃতি প্রথমে ছিল না জীবস্থ্গির ও উন্নতির সহিত ভাহাদের কৃষ্টি 
বৃদ্ধি হইতেছে। বলিয়াছি ত সাংখ্যমতে যাহা ছিল না তাহার ল্য ্ট হইতে 
পারে না । “নাবস্তনে। বস্ত সিদ্ধিঃ” 1১।৭৮। 
যাহা নাই তাহা হইতে কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় না-_অথবা বিনা 
কারণে কোন কাধ্যেরই উৎপত্তি হয় না কারণের মধ্যে কাধ্য নিশ্চয়ই 
নিহিত থাকিবে । সুধু ভাহাই নহে-_“শক্তসা শক্তকারণাৎ্” | ১। ১১৭। 
অথবা “1179069 7:০-95056 00601000191] 3) 0091 0277৩৮ -উপধুক্ধ কারণ 
হইতেই তছুপযুক্ত কার্ধ্য সম্ভব । স্বতরাৎ তাহার মতে এই বুদ্ধি বীজ 
প্রথমেই স্থর্টি হইয়া! প্রকৃতিতে মিশিয়াছিল। বতদদিন তাহার উপযুক্ত 
বৈষম্য ও পরিণাম হয় নাই, ততদিন তাহার আংশিক প্রকাশ ছিল লা। 
যখন বৈষম্য হইয়া! সত্ব, রজঃ ও তমের বিশেষ পরিণাম হইতে লাগিল, 
তখনই এই বুদ্ধির প্রকাশ আরম্ভ হইল । যতই: ক্রমে ক্রমে রজঃ প্রভাবে 
বুদ্ধি শক্তির আংশিক বিকাশ ও বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তাহা হইতে 
জৈবনিক শক্তির আধিক্য ও জাত্যন্তর পরিণাম হইল । এক কর্থায় এ বিষয়ে 
সাংখ্যের মত ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত ঠিক বিপরীত। বিজ্ঞানবিদ গণের 
মতে বাহ্যিক অবস্ত| জন্য--পরমাণর বিশেষ সংযোগ বিয়োগ জন্য_জীবের 
উন্নতি ও তাহার শক্তির স্ফত্তিক্*_সাংখ্যমতে জীবের আত্তরিক শক্তি বা 
সত্বগুণ জন্য বুদ্ধি বৃত্তির স্কর্তি জন্যই তাহার উন্নতি | তবে সাংখ্যমতের 
পক্ষে আমরা বলিতে পারি যে, যখন দেখিহেছি, যে পরমাণর সম্মিল- 
নেই (10967%600. ০£759৮6৩7 হইতেই) উত্তাপ প্রভৃতি শক্তির আবির্ভাব 
(০₹০1৮1০০) হয়, পুর্বে পরমাণ,র মধ্যেই উত্তাপ প্রসৃতি তেজের মূল 
কারণের অস্তিত্ব না থাকিলে কখন যেমন তাহ! হইতে তাহাদের আবি- 
ভাব হইত না, সেইরূপ প্রকৃতি মধ্যে বুদ্ধি প্রভৃতির বীজ পুর্বে নিহিত 
না থাকিলে, তাহা হইতে কোনরূপ পরিপামেই প্রাণীগণের বুড়ির স্কর্তি 
হইত ন1। সাংখ্যকার স্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে বুদ্ধি পরমাণ সংযোগের ফাংসি- 
দ্ধিক বা আগস্তক অথবা নৈমিত্তিক ধর্ম নহে,__ 
“ন ভূত চৈতন্য প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ সাংহত্যেপি চ” | ৫1১২৯ । 


* পরমাগুবাদী পঙ্ডিতদিগের মতে 1466 19£006808 £7020 907086500 
৯০৫ 90617, 800 766 006 10621951 ড1, 8161)91,, ্ 
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অর্থাৎ চৈতন্য (প্রকৃতিতে সংক্রামিত পুরুষের ধর্ম?) কোন ভূতে (615. 
7756068 এ)অথব1 তাহাদের সংযোগ (০০70109000) হইতে উৎপন্ন হয় না। 
স্তরাং সাংখ্যমতে পূর্বে বীজ না থাকিলে বুদ্ধি প্রতৃতির আবির্ভাব 
হইত না। 
যাহা হউক এই মহত্তত্ব-বা সমষ্টি-বুদ্ধি-বীজই, সাংখ্যমতে জন্য 
ঈশ্বর | পূর্ব্বে বলিয়াছি মহত্রত্বই সমস্ত জগতময় ব্যাপিয়া আছে-_এবং ইহার 
অতি সামুন্য অংশ হইতেই আমাদের বুদ্ধি বৃত্তির উৎপত্তি হইয়াছে। 
এই জন্য আমাদের ব্যষ্টে ()01%10991) বুদ্ধি ও মন এরই সমস্িবদ্ধি মহত্তত্বের 
অধীন | ইহাই সমস্ত জাগতিক কাধ্যের আদি কারণ (ঘ9৮ ০8,489) 
কপিল বলেন,__ 
“মহদাখ্য মাদ্যং কার্যযং তম্মন21% 
এই মহত্তত্বই কার্যের আদি কারণ, ইহাই মন; অথবা ইহা হইতেই 
আমাদের মনের উৎপত্তি হয়। পুর্বে বলিয়াছি এইরূপ জন্য ঈশ্বর বা 
জগতের আদি কর্তা সাংখ্য পণ্তিতগণ স্বীকার করিতেন। তিনি এইব্প 
ঈশ্বরই সর্ধ প্রমাণ সঙ্গ ত'বিবেচনা কারতেন । তিনি বলিয়াছেন “ঈদৃশেশ্বর- 
সিদ্ধিঃ সিদ্ধ ।”* পরববত্তাঁ আর্ধ্য পঙ্িতগণও এই মহত্বকেই ঈশ্বর বলিয়াছেন। 
অগ্রগীতায় আছে, 
“মহানা মতির্বিষুর্জিষ্, শ্তৃম্চ বীর্ধ্যবান। 
বুদ্ধি গ্রজ্ঞোপলন্ধিশ্চ তথা ব্রহ্মা ধুতি স্বৃতিঃ ৷ 
পর্ধ্যায়াবাচকৈরেজৈশ্মহানাজ্মা নিপদ্যতে 1” 





ছ 
পাপা লাশ শত ২ পাপীশিশীশিশিপিী শিক পীশীোিপী শিট পীপপাপািটীাটিশািশাশিতি 


.& সাংখ্যকার ঠিক এরূপ কথ! বলেন নাই । তিনি বলেন, ষে পুরুষ নিগু ৭, 
এজন্য দেশ কাল গুণযুক্ত নহেন-_-অথাৎ তাহার ব্যাপ্তি প্রভাতি আমরা 
বুঝিতে পারি না। তবে প্রকৃতির সান্লিধ্য জন্য-_-এবং ত্যপ্টি অবস্থায় 
প্রকৃতির বহু পরিণাম থাকায়-__পুরুষও তাহার সান্নিধ্যে বহুরূপ হইয়াছেন | 
ব্যাবৃতো তুঁয়বপঃ ।১1 ২৬৯1 কারণ পুরুষ “সাক্ষাৎ সহ্বন্ধে সাক্ষিব” 
'বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতির সহিত জড়িত এবং স্কিকবৎ তাহার. 
দ্বার! রপ্রিত। স্থতরাং যখন পুরুষ প্রলয় কালে মূল প্রক্কাতিতে লীন হয়-_তখনও 
তাহার প্রকৃতির সহিত সংত্রব ঘুচে না। “ন কারণ লয়্াৎ কৃত কৃত্যতা 
মগ্রবহুখানং?। ৩। ৫৪ | আ্ুতরাং ইহ হইতেই আবার স্যর .প্রাকালে 
প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চারিত হয় এবং যেই জন্যই পুনর্ধার স্থপ্টে হইতে 
থাকে । এই প্রকৃতিতে লীন পুরুষের অংশই প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বর_ইনি 





৩৩ নবজীবন। 


অর্থাৎ যিনি মহত্তত্ব-_তিনিই আত্মা €) মহানং মতি, বিচ, জি, শু, 
বীর্ধ্যবান, প্রজ্ঞা, উপলবি, ব্রহ্মা, স্বৃতি, ধৃতি প্রভৃতি শব পর্যায়ক্রমে এই 
মহত্ত্ব বাচক মাত্র। 

বিজ্ঞানভিক্ষুও বলিয়াছেন, | 

“মনো মহান, মতিতরর্ষা পুর্বদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ 1” 

অতএব যাহা মহন্ব তাহাই ব্রন্গা, তাহা হিরণ্যগর্ভ, তাহাই কার্ধ্য 
ঈশ্বর । ইছার দ্বারাই আমাদের সমস্ত বুদ্ধি বা সমস্ত কার্ধ্য নিয়মিত 
ও পরিচালিত হইতেছে । 

অতএব দেখা গেল সাংখ্য মতে ঈশ্বর যিনি, তিমিও নিফ্ষিয পুরুষের 
সান্নিধ্যবশত স্থ্টির প্রথমে প্রকৃতি হইতে সত্বাধিকে উৎপন্ন হইয়াছেন । এই 
সক্রিয় (জন্য) ঈশ্বর সাংখ্র পুকষ বা! বেদাস্তের নিণ ব্রহ্ম হঈতে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন ।* কপিল মুনির কি আশ্র্ষা সাহস ! তিনি জগৎ স্থাষ্ট করিতে গিয়া ঈশ্বর 
সৃষ্টি করিয়া! ফেলিয়াছেন!! ষেশ্বর সাংখা পণ্ডিত ভগবান্‌ পতঞ্চলি কিন্ত 
এতদূর যাইতে সাহস করেন নাই, তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে এই মাত্র বলিয়াছেন, যে 

“ক্লেশকন্মবিপাকাশধৈরপরামুষ্টঃ পৃরুষবিশেষ ঈশ্ববঃ 1” 

পূর্বে দেখাইয়াছি, যে সাংখামতে প্রলঘের অবস্থায় যে তমোগুণ মাত্র 

সর্বত্র বিদ্যমান ছিল, অথবঃ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পঙ্ডিতগণ ষাহাকে পরমাণু 


নিত্য নহেন, জন্য--এবৎ এইবূপ ঈশ্বরই সাংখ্যমতে সর্বপ্রমাণ সিদ্ধ । 
“স হি সর্ববিদ্‌ সব্বকর্ত]” ॥ ৩ । ৫৬। কিন্তু আমরা পুবের বলিয়াছ্ি যে 
পুরুষের ষে শক্তি প্রকৃতিতে সঞ্চারিত হয়_-তাহাকেই প্রকৃতিতে লীন 
পুরুষের অংশ বলা যাঁইতে পারে । আমবা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি ইহাই 
মহত্ত্ব সাৎখ্য ভাষ্যকারগণ এবং পববর্তী আধ্য পণ্ডিতগণ এইবপ 
বুঝিষ়্াছেন। 

কচ বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন, 

“অত্র শানে কারণ ব্রহ্ম তু পুরুষ সামান্যং নিগুপমেবেষ্যতে | ঈশ্ব- 
রানভ্যুপগমাৎ। তত্র চ কারণশবঃ স্বশক্তি প্রকৃত্যুপাধিকেখ বা নিষিন্ত 
কারণতাপরে ব! পুরুষার্থ স্য প্রকৃতি প্রবর্তকত্বাদিতি মস্তব্যম্‌ ॥ 

সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য । 
* অর্থাৎ সাংখ্যশান্ত্রে কারণ ব্রঙ্গকেই নিগুণ পুরুষ সামান্য বলা হইয়াছে 
ঈশ্বর প্রমাণ জিদ্ধ নহে। এস্থলে কারণের অর্থ এই বুঝিতে হুইবে, যে 
ইহারই শক্তি প্রকৃতিতে উপস্থিত হইয়াছে। ইহারই জন) প্রকৃতি স্থার্টির 
নিষিত্ত কারণ এবং ইহারই জন্য প্রকৃতি জগতের প্রবর্তক হইয়াছে. 


ত্রিগুণ ও সৃষ্টি । ৭৩৯ 
্তপমাভ্র (10922550.00858 06 109697 075 803010%9 2670. 
69086786076 ) বগেন, তাহ1 বর্তমান ছিল, তাহাতে শ্রেষ্ঠতম পুরুয়ের 
ক্রামিত শক্তি (0121) 0০$0091) আহিত হওয়ায় তাহ। হইতে, প্রথমে 
রজঃ পরে সূ গুণের উৎপত্তি হইয়া ক্রমে সঞ্চরিত পুরুষ শক্তি বলে 
তাহাদের সাম্যাবস্থার সত্ব পরিণামে মহত্ত্ব বৃদ্ধি হইলে সমুদয় তম 
অর্তহিত (01510/9019600) হইয়া গেল | | 
“জগতের অস্কুর স্বরূপ সেই মহত্তত্ব আপনাতে হুচ্জূপে অবস্থিত বিশ্বকে 
প্রকটাক্ৃত করিয়া যে ভীষণ তম প্রলয় কালে তাহার আপনাকে প্রক্কৃতিকে 
বিলীন করিয়া রাখিয়াছিল, সেই তমঃ পান করিল 1” শ্রীমভাগবত 
তৃতীয় স্বন্ধ। ২৬ অধ্যায়। এইনপে স্যষ্ট বীজ-মহত্বত্ব মধ্যে সমস্ত 
বিলীন হইয়! ক্রমে তাহ? হইতেই স্যষ্ট আরভ হইল।* অতএব মহত্বত্বই 
স্ষ্ট্েরুমূল কারণ । প্রকৃতি এই মহত্ত্ব হইতেই শ্য্টর শক্তি প্রাপ্ত হয়। 
নতুবা প্রকৃতির স্বতঃ প্রবৃত্তি সম্ভব নহে । স্াংখ্যকার বলিয়াছেন, 
“আদ্যহেতুতা তদ্দারা পারম্প্যেপ্যণবৎ। ১৭৪ 
অর্থাৎ এই মহত্ত্ব দ্বারাই প্ররুতি পরমাণুর মত স্থ ই শক্তি প্রাপ্ত হয়। 
আবার মহত্ত্ব পুরুষ হইতে শক্তি প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহ1 প্রকৃতিতে স্থষ্টি 
শক্তি সংক্রান্মিত করিতে পারে। সাংখ্যমতে, 
“অস্তঃকরণস্য (মহতঃ) তদুজ্জলিতত্বাল্লৌহবদপিষ্ঠাতৃত্বং । ১1৯৯ 
পূর্ব্বে বলিয়াছিত, সান্লিধ্যজন্য লৌহ যেরূপ চুম্বক ধন্ব প্রাপ্ত হয় সেইরূপ 
মহত্ত্ব পুরুষের নিকট প্রাপ্ত শক্তি হইতেই স্য&র শক্তি প্রাপ্ত হয়। বাস্তবিক 
এই , মহুত্বত্ব আর কিছুই নহে--প্রকৃতিতে আহিত (সত্বগুণযুক্ত) পুরুষের 
শক্তি মাত্র । 
'... ৯৩। প্রকৃতির দ্বিত য় পরিণাম_+অহঙ্কারতত্ত। 
এই মহত্তত্ব স্ব্টের আদি কারণ হইলেও প্রকৃতপক্ষে যতক্ষণ ইহার 
বিকার নু! হয় “তক্ষণ পর্যান্ত স্থষ্টে হয় না। কারণ বলিয়াছিত, বত দিন 
এই সত্ব শক্তি একভাবেই থাকে, (অথবা বিজ্ঞানের কথায় যতক্ষণ 17101)67 
6০$০৫%৪1 অবস্থায় থাকে) ততক্ষণ কোন কার্ধা হইতে পারে ন|। 
যে শক্ষি দ্বারাঁবা থে উপায় দ্বারা তাহার পরিণাম হয়্-বা' উচ্চতর 


9 88975556153-758- 8838588৯585 
* পূর্বে বিজ্ঞান মতে সৃষ্টি প্রক্রিয়া দেখাইবার সময় এ কথা কতদূর 
সত্য, -াহা দেখান হই়্াছে। 


৯১০৯ মঘর্শিবম। 


শক্তি, নি়তর' শক্ষিতে--অথবা সত্ব শক্তি তমঃ শক্তিতে পরিণত 'হইতৈ 
প্ারে__তাহাই প্রকৃত পক্ষে ন্ষ্টির কারণ। 
এই জন্যই সাৎখ্যকার এই মতত্ত্তকে, অথবা শুদ্ধ সত্ব শক্তিকে (কবল 
পালনী শক্তি বলিয়াছেন। তিনি বলেন, 
মহতো হন্যৎ। ৬। ৬৬ 
অর্থাৎ সৃষ্টি ব্যতীত সমুদায়ই মহত্তত্বের উপর নির্ভর করে। বিজ্ঞান 
ভিক্ষু বলেন, 
“হ্ষ্ট্যাদের্যদন্যৎ পাঁলনাদিকৎ তন্হত্ততবািবতি। 
'অনেন চ স্ত্রেণ মহভুত্বোপাধিকং বিষ্গোঃ পালকত্বমুপদাধিকৎ । 
মহত্তবোপাধি কতা তু বিষুর্মহান্‌ পরমেশ্ববো ব্রহ্মেতি চ গীয়তে |” 
অর্থণৎ হ্থট্টি ব্যতীত পালনাদি সমুদায়ই মহত্ত্ব হইতে হইয়া থাকে । 
এইজন্য মহত্বত্বকে পালক বিষু পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম! গ্রভৃতি বলা হয়| 
অতএব যদি প্রকৃতপক্ষে মহত্বপ্জ স্থষ্টির কর্তা না৷ হইল, তবে স্থ্ট 
কার্ষ্যের কর্তা কে? সংখাকার বলেন, এই মহত্ত্ব হইতে যে অহঙ্কার 
তন্বের উৎপত্তি হয়, মহতোইহস্কার; ১৬১) তাহাই স্থর্ট্রর মূল কারণ। যেহেতু 
“অহঙ্কার কর্তাধীন! কার্ধ্য সিদ্ধিঃ 1” ৬1৬৪, 
বিজ্ঞান ভিক্ষু ব্যাখ্যায় বলেন, অহঙ্কার রূপ যে কর্তা তাহারই অধীনে 
তষ্টি ও সংহার রূপ কার্য নিষ্পত্তি হইয়া থাকে । 
এই অহংতত্ব কি? ধাহারা বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি প্রণালী বুঝিয়াছেন, 
তাহারা একথা সহঙ্গে বুঝিতে পারিবেন। যখন উচ্চতর শক্তি ()161)01 
[১০62102) নিয়তর শক্তিতে (1007 1)010701) পরিণত (08708007099) 
। হয়-তখনই রজঃশক্তি বা ক্রিয়া শক্তির (70010 7:01) উদ্ভব হযু-- 
তখনই কার্ধ্য (০) হয়। স্থ্টিসম্বন্ধেও এই নিয়ম | ষখন উচ্চতর সত্বশক্তি, 


এ এ 


* কারণ পূর্ব দেখাইয়াছি যে উচ্চতর শক্তি না থাকিলে সৃষ্টি কার্ধ্য 

থাকিতে পারে নাঁ-উচ্চতর স্ভভীব না থাকিলে, জাতিক কার্য সমুদয় 
ধ্বংশ হইয়া ষায়__প্রলয়ের দিকে জগ্গতেব গতি হয়। এই সত্ব শক্কিই 
জগত রক্ষা! করে, পালন করে । এই জনাই বোধ হয়, যখন জগতের অন্ত্রশক্তি 
অল্প হইয়া আইসে--অথবা যখন ধন্দের (সত্বের) গ্লানি হয় “যদা যদা তুধধ্মস্য 
গ্লানির্ভবতি” তখন সৎশ্বরূপ মহত্তবের (বাঁ বিষ্ণুর) অংশ জগতে আবির্ভাব 
'হুইয়া সত্ব শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দেন, প্রলয় বা ধ্বংশ হইতে ্গগত্তকে রক্ষা 
করেন। ইহাই হিন্দুধর্মের অবতার বাদ । 
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রজঃশক্তি উত্তব করিতে করিতে তমঃশক্তিতে পরিণত হতে থাকে, তখনই 
স্থষ্টে হয়__তথনই ক্রমে ক্রমে এই পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি হয 
সুতরাং জগতের স্থ টব অবস্থা আব কিছুই নতে, কেবল ষে উচ্চতর স্ত্বশঞ্জি 
বা মহত্ত্ব উদ্ভত ভূইরাহিল, তা! ক্রমে ক্রমে নিয়তর তমঃশক্তিতে পরিণত 
হইবার অবস্থা মাত্র এই পবিণামেব অবস্থার, এই কার্ধ্ের অবস্থার মহা 
কারণ-বিজ্ঞান মতে শক্তির নূন্যাধিক ভাব (01997000 06১06000181) 
আবার পাংখ্য মতে তহঙ্কার |--অথবা সত্ব বজঃ ও তমঃ মধ্যে গ্রভেদ ভাব। 

বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন,_- 

“অতো বেত্যে(১) বপি কাধ্যবাদণভাঁব উন্নীয়ত ইতি”? 

এই শক্তি হইতেই কাধ্য কারণ তা উৎপন্ন হইতে আরত্ত হয়, 
অনুমান কর] যায়। 

পুর্ভ্ভী দেখাইয়াছি যে, মহত্তত্ব উত্পন্ন হইলে, তাহার সহিত সমস্ত 
তমঃ মিলিয়! এক হইয়াছিল । তাহার পব সৃষ্টি সময়ে, বিভিন্ন বা 
বৈষম্য হইতে আরম্ভ হইয়া তম; এক দ্রিকে ও সত্ব একদিকে, অথবা সত্ত্ব 
তমঃ হইতে ক্রমে ক্রঘে বিভিন্ন হইতেছিল । কিম্বা তমঃ মহত্ত্ব দ্বার! 
উচ্চতর শক্তিতে পরিণত হওয়ায় তাহার ষে অস্বাভাবিক (?) অবস্থ। 
(96০ ০ 05107) হঃয়াছিল, তাহাই দূর হইতে আর্ত হইল। এই 
বৈষম্য এই বিভিন্ন ভাব হইতেই কাধ্য কারণের উত্পত্তি | 

বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন -- 

“অন্তঃকবণমেকমেব বীজান্কুর মহাবৃক্ষাঁদি বদবস্াত্রয়মাত্রভেদাৎ কার্য 
কারণ ভীবমাপদ্যত ।” 

অথবা মহত্ত্ব এক হইলেও, বী্গ, অস্থুব ও বৃক্ষবৎ তিনটি অবস্থা বিভিন্ন 

হওয়াতেই অবিশেষ ভাব হইতে বিশেষ হইতে আরভ্ত হওয়াতেই-_ 
কারধ্যকীরণ ভাব উপস্থিত হইল। অতএব যে তত্ব হইতে অথবা 
মহত্তত্বেরষে ভাব হইতে এই প্রভেদ হয়, যাহা হইতে এই “অবিশেষাদি 
, শেষারভ্ত, হয়_-তাহাকেই অহঙ্কার তত্ব বলে। হর্যট্‌ স্পেন্সর যাহাকে 
[9ম ঠ্ট 03%9190612010% বলিয়াছেন, অথবা যে শক্তি বা ক্রিয়া ($) দ্বারা 
এরূপ 01991650619007 হইয়া! থাকে, তাহাকেই তাভংতত্ বল] যায় । * 


শাপিপাশা শা পাপািাাপিপপাশিসা 


* গাংথ্যকার সমৃর্টি ত্য প্রক্রিয়া , ব্য ্ট বা বিশেষ স্যষ্ট (বিশেষত 
আমাদের্নিজের মনের শ্য& ও গতি) হইতে অন্গমান (07990602) দ্বারা 
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১৪। অহংতত্ব হইতে স্যর প্রণালী । 


তৎপরে মূল প্রকৃতির সত্ব, রুজঃ ও তম্ঃ এই তিন শক্তিজন্য মহত্ত্ব, অহ- 
স্কার শক্তির দ্বারা তিন ভাগে পরিণত হইল । জাংখ্যমতে মহত্ব প্রকৃত 
শুদ্ধ সত্ব সন্ত ত্ত হইলেও রজ ও তম প্রভাবে তাহণর বৈষম্য বাবিকার হইতে 
পারে--অথব! তাহার রজ পরিণাম ও তমঃ পরিণাম হইতে পারে। কারণ, 
প্মহছ্পরাগাদ্বিপরীতং 1” ২1১৫ 
অর্থাৎ মহত্ত্ব রজঃ ও তম; গুণের দ্বারা বিপরীত বা বিভিন্ন হইব 
থাকে। বিজ্ঞান ভিক্ষুও ভাষ্যে শ্রুতি প্রমাণে.দেখাইয়াছেন _- 
« সাত্বিক রাজসন্চৈৰ তামসশ্চ ত্রিধ! মহণন্‌ 1” 
অর্থাৎ মহান, তিন অংশে বিভক্ত হয £_-দাত্তিক মহত্ত্ব, রাজসিক মহত্ত্ব, 
ও তামসিক মহত্বত্ব। 
পরবর্তী পুরাণ কর্তীগণ এই তিন অংশেষ নামকরণ করিউাছেন। 
বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যসারে বলিয়াছেন, 
“ অত্র সত্বাদ্যৎ শত্রযেন মহুতে! দেবতোত্রয়োপাধিত্বাৎ তদাতিরেকেন ব্রহ্ম 
বিষ শিবত্ববচনৎ | * * আদৌ বিষ্্রূপেনৈব মহানাবির্ভবতি | ৮ 
অর্থাৎ ধিনি মহান তিনি সন্বাদি গুণত্রয় আশ্রফ করিয়! ব্রহ্মা,বিষু। ও শিব 
এই উপাধিত্রয় স্বীকার করিয়াছেন। ভবে প্রথমে বিধ্ুরূপে মহান, 
আবিভূ্তি হন, পরে তাহ! হইতে ব্রঙ্গা ও শঙ্করেব উত্পত্তি হয়। অতএৰ 








রস ১ ৮৮ শিকল উশিিপিশপশাাশািশিাীিশিিিাশিশীিশপিপল 


স্দ্রাস্ত করিয়াছেন । মন্ুষ্যের অহংজ্ঞান ও ইচ্ছা মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই । 
কক্স সাহেব বলিয়াছেন,-- 


197 28 0013 ছা7],9 18 16 7106 000 91005510204 00789,579? 1৪ 
1 17)0% 9৮ 010) 01599 08 006 8838 01 27,15070186% ০0৫ 1967807- 
0121 01 0786 07872989 10101) * * 19 90060 0009 1200? 

11901075757 07 41107. 0.889 


এই 1] বা ঈপসাকি? বেন সাহেব বলিয়াছেন, £ ৭59 07055 
€1910)6705 06 00০০ %/%% 1)০ঘট 1১96 ৪62৪৭ ৮০ 1১০ 00০18779112) ০7 
1,0%07756706 8170 ১৪11-00978867/0%501. কক্স সাছেব বলেন [6 18. ৮১৪ 
93007858100. 0 69 0013901095$-891£ ৪20 116 10০09 1৮ "0718 9) 13 
00০ 72870150 (0:০৪. অতএব যেমন এই ইচ্ছাবৃতি দ্বারা মান্থষের মনে 
দ্বতঃক্রিন়। উপস্ফিত হয়! বৈষম্য ঘটায়, সেই রূপ এই সমষ্টি স্থষ্টি, সম- 
য়েও মহত্তৰ হইতে অহংকার উদয় হইয়া! সত্ব, রজঃ ও তম: পরস্পর পৃথক 
হইয়! যায়। 
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দেখাগেল, যাহা সা্িক মহত্বত্ব, তাহাই পালনী শক্তি; ইহা হইতেই (এই 
11879: 00/908] হইতেই ) জগত রক্ষা! হয়। রাজসিক মহত্বত্বই স্য্টি 
পরিবর্তনী শক্তি; ইনিই ত্রহ্গা। আর যিনি জগৎ সংহাঁর করেন, জগৎকে 
তমে। রাশিতে পরিণত করেন, তিনিই তামসিক মহত্বত্বতিনিই শিব। 

সে যাহা! হউক পুরাণের কল্পনা এস্থলে উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাইএ 

মহত্তত্ব॥ অহংতব্ব দ্বার ত্রিগুণ অনুসারে ত্রিধ] বিভক্ত হ্টলে, তাহাদের তিন 
ধৈষম্য ভাব, বাঁ বিভিন্ন অবস্থা এই £--0১) বৈকারিক বা সাত্তিক অহং 
(২) তৈজস বা রাজনসিক অহং), আর.-(৩) তামস, অহং | 
” বৈকারিকান্তৈজসশ্চ তামদশ্চেত্যহং ত্রিধা | ৮ 

ইহাদ্দিগেরই নামান্তর সাত্তিক মহুত্রত্্, রাজসিক মহত্ত্ব, আর তামসিক 
মহত্ত্ব । এই রূপে মহত্তত্বের অহং পরিণাম (বা! 01067670800) হইতে 
প্রথমে গম তম: সহ মিলিত হইয়া মহত্ত্ব অবস্থিত ছিল, তাহা বিভিন্ন হইয়া, 
শুদ্ধ সত্ব মহত্ত্ব একদিকে হইল, আর মহত্ত্বের কতকাংশ তমের সহিত একত্র . 
মিলিয়৷ তাহার তমোধিকার হইল এবং এই তমোধিকারের সহিত তাহার 
কতকাংশের রজোধিকার হইয়া! গেল। 

মহত্তত্বের এই শুদ্ধ সত্বাংশই মন। কারণ বলিফ়াছি ত “মহদাখ্য- 
মাদ্যং কাধ্যং তন্মন21” অহংতন্ব হইতে ইহাই প্রথম ও শ্রেষ্ঠ পরিণাম | 
ইহাকে ইংরাজীতে ৪7071 70120, 1)১501)6 (৭) প্রভৃতি বলা যাইতে পারে । 


সংখাকার বলেন। , 
” সাত্বিক মেকাদশকং প্রবত্ততে বৈকৃতাদহৎকারাৎ। ২। ১৮ 


অর্থাৎ বৈকারিক অহঙ্কার হইতে সাত্বিক মন (যাহাকে একাদশেক্ট্রিয় 
বলে) তাহাই উৎপত্তি হইল। আর মহত্বত্বের যে অংশ তমঃ সহ মিশ্রিত হইয়। 
তমোবিকার হইল অথব] যে অংশ তমরূপে পরিণত হইল-_সেই তামস অহং- 
কার হইতে ক্রমে ক্রমে তমো বৃদ্ধি (বা 8 হইয়া একে একে 
পঞ্চতম্মাত্র সর  হইল। 
বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন__ 
“ঠবকৃভাৎ সাত্বিকাহস্কারাজ্জায়তে মনঃ অতশ্চ রাজসাহংকারা দ্দশেক্দি বানি, 
ভামসাহঙ্কারাচ্চ তল্সাত্রানীত্যাপি গম্তব্যং ৷” 
এই পঞ্চতন্মাত্রকে সুক্ষ ভূত ও পরমাণ্ও বলা হয়। এই তন্সাত্র বা. 
পরমাণ, হৃষ্টির বিষয় আমর। পরে দেখাইতে ঠেষ্1 করিব। 
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আর এই সাত্বিক মহত্তব্বের ভামমিক বিকার হইয়া যে তক্সাত্র স্থষ্টি 
হইল, তাহাতে সেই সময়ে জঃ শক্তি উদ্ভৃত হয়া যে রাজসিক মহত্ব 
উত্পপরন 'হয় তাহাই ইন্দ্রিয় উৎপত্তিব কারণ । সত্ব প্রধান মন এবং তমঃপ্রধান 
তন্মাত্র মধ্যে পরস্পর ত্বাত প্রতিঘাতে পঞ্চতন্মাত্র গ্রাহী ইন্দ্রিয় গুলির 
সর্ট হঈল 11 এই ইন্দ্রিয় শক্তি জ্ঞান ও কর্ভেদে ছুই প্রকার। 
পঞ্চজ্ঞানেক্ড্রিয় ও পঞ্চকর্দ্েক্দ্রিম় কেহ কেহ বলেন প্রাণের (1911 
টের) ক্রিয়াশক্তি আবশ্যক বলিয়! কর্শেক্রিয়--মাবৰ বুদ্ধির বিকাশের 
জন্য জ্ঞানেক্দ্িয়। সে যাহ! হউক মনের এই রজো বিকৃত ও ইন্দ্রিয় 
গ্রকাশক শক্তি হইতেই পাঞ্চভৌতিক জগতের সহিত আমাদের সম্পর্ক 
থাকে । অথবা! যখন বাহ্য জগতেব সহিত মনের সম্পর্ক থাকে, তখন 
মন, ইন্দডরিয় বৃত্তি গুলিব সহিত একীভূত হৃটম্মা বায়; সাংখ্যকার বলেন 
গ্উভয়াত্মকং মন£” 1৯ । ২৬। সকল অবস্থাতেই মন উল্ছরিয় বৃত্তিঈগুপির 
' সহিত পীকীতৃত থাকে,তবে ঘোগে বা ধ্যানের দ্বাৰা মনকে কেবল, ইন্জরিয়গুলি 
হইতে পৃথক করিতে পারা যায়। কাবণ পধ্যানং নির্ব্ধিষষ” মনঃ1৮ 
আমরা স্কট ও ব্রিগুণ সম্বন্ধে অন্য কথ! পরবে বুঝাই ব। 


1 বোধ হয় সামান্যতম জৈবনিক শক্তি ( (01287118210) ( এমন কি-_ 
0168%010 ০01)]0070 গুলিব সংমিলনী শর্তিও) এই বাজসিক ইন্দ্রিয় শক্তির 
নিক্তম (10198) বিকাশ মাত । ইহাাকেই বোধ হয় জীবনী শক্তি (বা 
$1681 10109) বলা যাইতে পারে। উংরাজীতে যাহাকে টবি০:ছ০ 60106 
বলে তাহা ইহা! হইতেই উৎপন্ন হয়। এই 29:৮০ 09 ছুই প্রকার, 
৪0909) 7067%95 এবং 71009011091509 | বোধ হয এই 3011972)% 1019 
10708 হইতেই জ্ঞানেক্িয় আর 0006017001৮ 10109 হইতেই কর্মেক্্রিষ়ের 
' উৎপত্তি হয়। মন্ষা প্রভৃতি প্রাণীদিগেব সম্বন্ধে এই নিয়ম । এই ব্য্টি 
ইক্জিয়তত্ব হইতে সাংখ্যকার সমষ্টি ইন্ত্রিয় তত্ব স্থির কবিয়াছেন। 
অতএব ইন্দ্রিয় শক্তি বলিলে যেন কেহ আমাদের কোন বিশেষ 
ইনত্রিয়কে না বুঝেন। এন্থলে ইন্দ্রিয় অর্থে সংসারের সমস্ত .ইন্দি 
হ্টিকারী শক্তির সমৃর্টি বুঝাইতেছে। সেই জন্য গোলযোগ 
হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া, বোধ হয় এক এক ইন্দ্রিয় শক্তিকে এক এক 
দেবতা বলা হইম়াতছে--এক একটি সমষ্টি ইন্দ্রিয় শক্তিকে এক উকটি 
ইন্জিষের অন্িষ্ঠীত দেবতা বলা হইয়াছে । “একাদশেক্দিয় দেবাশ্চ, দিগ্বাতার্ক 
প্রচেতোশ্বি-বহীন্ত্রেপেন্র মিত্রক1--চন্ত্রশ্চ ইতি ।” বিজ্ঞানভিক্ষু তাষ্যে বলিয়া- 
ছেন “সমর্টি চক্চুরাদি শরীরিণঃ * * চক্ষুরাদি দেবতা শ্রগতে |» অতশ্চ 
ব্য্টি করণানাৎ সম & করণানি দেবতেত্যেৰ পর্য্যবস্যতি |” 


ভাক্তি। 


ঈশ্বরে তত্তি । 
দ্বিতীয় কথা--শাণ্ডিলা । 


শিষ্য। এক্ষণে শাগিল্য ত্রের মন্খীর্থ শুনিবার ইচ্ছা রাখি। 
শুরু । প্রথমে তোমাকে আমার বলা কর্তব্য যে, ছুই জন শ্াত্ডিল্য 
ছিলেন, .বোধ হয়। একজন ভক্তি-ধর্ম্বের প্রথম প্রবর্তক; আর একজন 
শাগ্ডিল্য-সুত্রের প্রণেতা । প্রথমোক্ত শাঞিল্য প্রাচীন খষি, ছান্দোগ্য 
উপনিষদে তাহার নাম আছে। দ্বিতীয় শাগিল্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
পণ্ডিত। ভক্তিহ্ত্রের ৩১ স্থত্রে প্রাচীন শাগিল্যের নাম উদ্ধত হইয়াছে । 

শিষ্য । অথবা এমন হইতে পারে বে, আধুনিক স্ত্রকার প্রাচীন ধাষির 
নামে আপনার গ্রন্থখানি চালাইয়াছেন | (যাই হৌক, যদি স্ত্রকার শা্ডিল্য 
অপেক্ষাকত আধুনিক পণ্ডিত ভয়েন, তবে তাহার মত শেষে শুনিলেও হয়, 
'না শুনিলেও হয় ।) এক্ষণে প্রাচীন খষি শাপ্ডিলোর মতই ব্যাখ্যা ককন। 

গুক। ছুর্ভাগ্য ক্রমে সেই প্রাচীন খ ষ-্প্রণীত কোন গ্রন্থ বর্তমান নাই। 
বেদাত্ত-স্ত্রের শঙ্করাচাধ্য যে ভাষ্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে স্ত্রবিশেষের 
ভাষ্যের ভাবার্থ হইতে কোলক্রুক সাহে। এইবপ অনুমান করেন, ষে 
পঞ্চরাত্রের প্রণেতা এই প্রাচীন খষি শাগ্ডিল্য । তাহা হুইতেও পারে, না 
হইছেও পারে; পঞ্চরাত্রে ভাগবত ধম কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই 
রূপ সামান্য মূলের উপর নির্ভর করিয়া শ্থির কর] বায় না ষে, শাঙিল্যই 
পঞ্চরাত্রের প্রণেতা। ফলে প্রাচীন খর শাগ্তিল্য যে,ভক্তি ধর্মের প্রথম প্রবর্তক, 
তাহা বিবেচনা করিবাব অনেক কারণ আছে । কথিত ভাষ্যে জ্ঞানবাদী 
শঙ্কর, ভক্তিবাদী শাগ্ডিল্যের নিন্দা করিয়া বণিতেছেন»- 

“বেদবিপ্রতিষেধশ্চভবতি । চতুর বেদেষু পৰং শ্রেয়োইলনধ শাডিল্য ইদ্বং 
শস্তমধিগিতবীন্। ইত্যাদি বেদনিন্দা দর্শনা । তন্মাদসঙ্গতা এষ! কজন! 
ইতি সিদ্ধ 1” 

র্থাৎ । “ইহাতে বেদের বিপ্রতিষেধ হইতেছে । চতুর্ষেদে পরংশ্রেয়ঃ 
লাক না করিয়।, শা্ডিল্য এই শান্ত অধিগমন করিয়া ছিলেন । এই সকল 
বেঘনিন্দ) দর্শন করায় ষিদ্ধ হইতেছে, যে এ সকল কল্পনা অসঙ্গত |” 


৭৩৮ নবজীবন 


পিহ্য। কিন্ত এই প্রাচীন খধি শাশ্ডিল্য তক্তিবাদে কতদূর অগ্রসর 
হইয়াছিলেন, তাহা জানিবাব কিছু উপায় আছে কি? 

গুরু। ক্ছুআছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় প্রপাঠকের চতুর্দশ 
অধ্যায় হতে একটু পড়িতেছি, শ্রবণ কর। 

“সব্বকর্ধ্। সর্ববকীমঃ সব্বগন্ধঃ সব্ধবসঃ সব্বমিদমভ্যাতোহবাক্যনাদর 
এষ ম শ্সান্মান্তদ্দয় এতদৈত্রক্ষেমিতঃ প্রেত্যাভিসস্তাবিতন্্ীতি ষস্যসাদদ্ধা 
নাবিচিকিৎসাইভ্তীতিইম্াহ শাগিল্যঃ শার্চিলাঃ।৮ 

অর্থাৎ, “সর্ধকর্ম, সর্ধ্কাম, সর্বগন্ধ, সর্ধরস, এই জগতে পরিব্যাপ্ত 
বাক্য বিহীন, এবং আগ্ত কাম চেত আদরেব অপেক্ষা করেন না, এই আমার 
আত্ম! হাদফ়েব মধ্যে, ইনিই ত্রঙ্গ। 'এই লোক হইছে আবস্থত হইয়া, ইহ্াকেই 
স্থষ্প্ট অন্থৃতব করিয়। গাঁকি । ধাহার ইহাতে শ্রদ্গা গাকেও তীহাব ইহাতে 
সংশষু থাকেলা। ইহা শাগ্ডিলা বলিয়ুছেন | *৮ 

একথা বড় অধিক দূর গেল না। এসকল কথা উপনিষদের জ্ঞানবাদীর1ও 
বলিয়া থাকেন। (তবে “জদনের মগ্যে” কথাটা নৃতন কথা,_ভক্কির 
কথা বটে 1) “ শ্রদ্ধা" কথা শক্তি বাচক নে বটে, তলে শ্রদ্ধা থাকিলে, 

ংশয় থাকে না, এসকল ভক্তির কথা বটে। কিন্ত আদল কথাটা 
বেদান্তপাবে পাওয়া যায় । নেদান্তনার কর্তা সদানন্দাচাধ্য উপাসনা শবের 
ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন 
এ“উপাসনানি সগুণব্রহ্মবিষয়কম[নসবাপারকপাণি শাগিল্যবিদ্যাদীনি |” 
এখন একটু অনুপাবন করিয়া বুঝ । হিন্দু ধণ্মে ঈশ্বরে দ্বিবিধ কল্পনা 
আছে-_মথবা ঈশ্বরকে হিন্দুর! ডঈ বকুম বুঝিবা থাকে। ঈশ্বর নিও, 
এবং ঈশ্বর সথ্খণ। তোমাদের ইংবেশিতে যাহাঁকে “4501569” ৰা 
আত 005318107647 বলে, তাহাই নিশুণ। যিনি নিশুণ তাহার কোন 
উপাসনা হইতে পারেনা | ষিনি নিপুণ, তাহার তোন গুণান্থুবাদ কবাযধাইতে 
পারে লা। যিনি নিগুণ, যাহার কোন “00790101008 ০? 10য0869009+ নাই 
বাবলা যাইতে পারেনা--ঠাহাকে কি বলিয়া ডাকিব? কি বলিয়া তাহার 
চিন্তা করিব? অতএব কেবল সগুণ ঈশ্বরেরই উপাপনা হইতে পারে । 
নিগুপবাদে উপাসন? নাই। গুণ বা 'ভক্কিবাদী অর্থাৎ শাগ্ডিল্যাদিই 
, উপাসনা! করিতে পারেন। অতএব বেদাস্তসারেব এই কথা হইতে ছুইটি 





* তববোধিনী। জৈযঠ ১৮০৩1২৫ পৃ। | 


ভক্তি । ৭৩৯ 


বিষয় সিদ্ধ বলিয়া, মনে কবিতে পারি । প্রথম সগুণ বাদের প্রথম প্রবর্তক 
শাগ্ডিল্য । ও উপাসনারও প্রথম প্রবর্তক শাগডিল্য। আর ভক্তি সঁগুণ 
বাদেরই অন্ুসারিণী। 

শিষ্য ।' তবে কি উপনিষদ সমুদয় নিগুণি-বাদী? 

গুরু। ,ঈশ্বরবাপীর মধ্যে কেহ প্রকৃত নির্গণবাদী আছে কি প্পা, 
সন্দেহ। যে প্রকৃত নিগুণ বাদী, তাহাকে নাস্তিক বলিলেও হয় ।* 
ঘ্রোন্তিক ব1 4৫০8০ ভিন্ন যথার্থ নির্ণ ণবাদী কেহই নাঈ ।) তবে, জ্ঞান- 
বাদীরা মায়া নামে ঈশ্বরের একট শক্তি কল্পনা করেন । সেই মায়াই 
এই জগৎ স্থষ্টের' কারণ। সেই মায়ার জন্যই আমর! ঈশ্বরকে জানিতে 
পারি না। মায়া হইতে বিমুস্ত হইতে পারিলেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে 
এবং ব্রদ্দে লীন হইতে পারা যায়। অতএব ঈশ্বর তাহাদের কাছে 
কেবল জ্ঞের় । এই জ্ঞান ঠিক “গানা” নহে । সাধন ভিন্ন সেই জান 
জন্মিতে পারে না। শন, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান এবং 
, শ্রদ্ধা, এই ছয় সাধনা। ঈশ্বব বিষয়ক শ্রবণ, মনন) ও নিধিধ্যাসনা 
ব্যতিরেকে অন্য বিষয় হইতে মন্তররিজ্্রিষ্ষের নিগ্রহই শম। 
তাহ! হইতে বাহ্যেন্িয়ের নিগ্রহ দম। তদতিরিক্ত বিষয় হইতে 
নিবন্তিত বাহ্যক্্রিয়ের দমন, অথবা বিধিপর্ধ্ক বিহিত কর্মের পরি- 
ত্যযাগই উপরতি। শীতোঞ্চাদি সহন, তিতিক্ষা । মনের একা" 
গ্রত। সমাধান। গুক বাকাদিতে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা । সর্বত্র এঈরূপ সাধন 
কথিত হইয়াছে, এমত নহে । কিন্তু ধ্যান ধারণা তপস্যাদি প্রায়ই জ্ঞানবাদীর 
পক্ষে বিহিত। অতএব জ্ঞানবাদীরও উপাপন। আছে । (কিন্ত সেই উপা- 
সনা মানসিক, আন্তরিক নহে । উহা 1019012110৩ মাত্র, উপাজনা' 
নহে | ৈথার্থ উপাসনা! ভক্ষি-প্রহত। ভঞ্জিতন্বের ব্যাখ্যায় গীতোক্ত 
ভক্তিতত্ব তোমাকে বুঝাইতে হইবে, সেই সময়ে একথা আর একটু স্পষ্ট 


হইবে ৯ 
| তৃতীয় কথ।। 
তগবদগীত1 | স্থল উদ্দেশ্য। 
শিষ্য । এক্ষণে গীতোক্ত তক্তিতত্বের কথ] গুনিখার বাসনা করি । 
গুরু। গীতার দ্বাদশ অধ্যাক্বের নাম ভক্তিযোগ ৷ কিন্তু প্রকৃত ভক্তির 


হ্টাধ্য। বাদশ অধ্যাণে মতি অগ্পই আছে। স্বিতীয় হইতে দ্বাদশ পর্যন্ত সকল 
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'অধ্যায় গুলির পর্যযালোচন! না করিলে,গীতোক্ত প্রকৃত ভক্কিতত্ব বুঝা যায়'না। 
ষর্দি গীতার তক্তিতত্র বুঝিতে চাও, তাহা! হইলে এই এগার অধ্যায়ের কথা 
কিছু বুষিতে হইবে । এই এগার অপ্যায়ে জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তি, তিনেরই 
কথা আছে। তিনেরই প্রশৎসা আছে । যাহ] মার কোথাও নাই, তাহাও 
ইছাতে আছে । জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য আছে। এই সামগস্য 
আছে বলিয়াই ইহাকে সব্বোতকুষ্ট পন্ম গ্রন্থ বল যাইতে পারে। কিন্ত সেই 
সামগ্জস্যের প্রকৃত তাৎপর্য এই থে, এই তিনের চরমাবস্ত। যাহা, তাহা 
ভন্তি। এই জন্য গীতা প্রকৃত পক্ষে ভপ্তি-শাস্ত্র। 
শিষ্য। কথা গুগা একটু অসঙ্গত লাগিতেছে। আত্মীর অস্তরঙ্গ বধ 
করিয়া রাজ্য লাঁভ করিতে অনিচ্ছুক হইয়। অজ্জন বুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে 
ছিলেন, কৃষ্ণ তাহাকে প্রবৃত্তি দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। ইহাই 
গীতার বিষয়। অতএব ইহাকে ঘাতক-শান্ত্র বলাই বিধেয়) উগ্থাকে 
তক্তিশান্ত্র বলিব কি জন্য ? 
গুরু । অনেকের অভ্যাস আছে ষে,ঠাহার। গ্রন্থের এক খান পাতা পড়ি! 
মনে করেন, আমবা এ গ্রন্থের মন্ম গ্রহণ করিয়াছি । ধাহাব1 এই শ্রেণীর 
পণ্ডিত, তাহারাই ভগবদগীঁতাণ্ে ঘাতক-শাস্ত্র বলয় বুঝিয়া থাকেন। স্থ,ল 
কথ! এই যে,অজ্ঞুনকেই বুগ্গে প্রবু্জ কণা, এই গ্রান্থেব উদ্দেশ্য নহে। কিন্ত সে 
কথা এখন থাক। তোমাকে আগে লিজ্ঞাস «রি, ষে যুদ্ধ মাত্রই কি পাপ? 
শিষ্য । যাহাতে মসংখ্য মগ্রষ্য বধ করিতে হয়, তাহা] অপেক্ষা মহাপাপ 
অশর কি আছে? 
গুরু । ঠিক এই কথাই, মহা ব্লবান্‌ হিন্দুজার্তির অধঃপতনের মূল- 
কারণ।সে কথা মামি সপ্রমাণ করিতে পারি, কিন্ত সে তত্ব এখন তুলিয়। কাজ 
নাই। তোমাকে গিিজ্ঞাপ! কব, ওলন্দাজ উইলিরম দি সাইলেন্ট যে সকল 
বুদ্ধ করিয়াছিলেন, "সই যুদ্ধেধ অপেক্ষা গুরুতর পুণ্যকম্ম পৃথিবীতে মার কে 
কবে করিয়াছে ? 
শিষ্য । সহজে মনে হয় ন1। 
গুরূ । যদি তাই হয়, তবে অনেক সময়, বুদ্ধও পুণ্য কর্মন। 
শিধা। কিন্ত সে কখন? 
গুরু । এ কথার ছুই উত্তর মাছে । এক, ইউরোপীয় হিতবাদীর 
উত্তর। সে উত্তর এই ষে, যুদ্ধে যেখানে লক্ষ লোকের অনিষ্ট করিয়া? কো? 


ভক্ত । ৭8৬৯ 


কোটি লোকের হিত সাধন কৰা যায়, সেখানে যুদ্ধ পুণ্য কর্ম। কিন্ত কোটি 
লোকের জন্য এক লক্ষ পলোককেই বা সংহার করিবার আমাদের কি অধিকার? 
এ কথার উত্তর হিতবাদী দিতে পারেন না। দ্বিতীয় উত্তর ভারবাতর্ষাঁয়। 
এই উত্তর আধ্যাত্মিক এবং পারমার্থিক । হিন্দুর সকল নীতির মূল আধ্য।- 
ঝআ্সিক ও পারমার্থিক। সেই মূল, ঘুদ্ধেব কর্তব্যতার ন্যায় এমন একট 
কঠিন তত্ব অবলম্বন করিয়া! যেমন বিশদ রূপে বুঝান যায, সামান্য তত্বের 
উপলক্ষে সেরূপ বুঝান যায় না। তাই গীতাকার অর্জনের যুদ্ধে অপ্রবৃতি 
কলিত করিয়া, তছুপলক্ষে পরম পবিদ্ধ ধর্দেব আমূল ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন। র্‌ 

শিষ্য; কথাটা কিরূপে উঠিতেছে ? 

গুরু। ভগবান, কর্তব্যাক্ব্য সন্ধে অর্জ,নকে প্রথমে দ্বিবিধ অনুষ্ঠান 
বুঝাইতেছেন। প্রথমে আধ্যাত্মিকতত্ব, অর্থাৎ আম্মার অনশ্বরতা প্রভৃতি, 
ষাহা জ্ঞানের বিষয় । ইহাজ্ঞান যোগ বা সাৎখ্য যোগ নামে অভিহিত 
হইয়াছে । তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলিতেছেন, 

লোকেম্মিন, দ্বিবিধ! নিষ্ঠ! পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কম্মষোগেন যোগিনাম,। ৩৩ 

ইহার মধ্যে জ্ঞানযোগ প্রথমতঃ সংক্ষেপে বুঝাইয়া কর্মষোগে সবিস্তারে 
বুঝাইতেছেন। এই জ্ঞান ও কন্ম যোগ প্রভৃতি বুঝিলে তুমি জানিতে 
পারিবে, যে গীত] ভক্তি শাক্স্ব_তাই এত সবিজ্তাত্ে ভক্তির ব্যাখ্যায়, গীতার 
পরিচয় দিতেছি । 

চতুর্থ থা । 
ভগবদ,গীতা__কম্ম। 

গুরু এক্ষণে তোমাকে গীতোক্ত *ম্মযোগ বুঝাইতেছি, কিন্তু তাহা! 
গুনিবারস্যাগে, ভক্তির আমি যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা মনে কর। মনুষ্যের 
ঘে অবস্থায় সকল বৃত্তি গুলিই ঈশ্বরাভিমুখী হয়, মানসিক সেই অবস্থা, অথবা 
যে বৃত্তির প্রাবল্যে এই অবস্থা স্বটে, তাহাই তক্তি | এক্ষণে শ্রবণ কর। 

শ্রক্ক কর্দমযোগের প্রশংসা করিয়া অর্জ.নকে কর্মে প্রবৃত্তি দিতেছেন। 

নহি কণ্চিৎ ক্ষণমণি জাত তিষ্ঠতি কর্ম্মরূৎ। 
কাধ্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিৈ্তপৈ:। ৩৫ 


৭62 নবজগবন | 


কেহই কখন নিষ্ন্্মী হইয়া অবস্থান করিতে পাবে না। কর্ম না করিলে 
এ্রকতিজাত গুণ সকলের দ্বাপা কণ্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে । অতএৰ কর্ম 
করিত্েই হইবে। কিন্তু সেকি কর্ম? 
কর্ম বলিলে বেদোক্ত কন্মুই বুঝাইত, অর্থাৎ আপনার মঙ্গল কামনায় 
€দবতার প্রসাদার্থ যাগযও্ত ইত্যাদি বৃঝাইত, ইহা পুর্ব্বে ব্লিয়াছি। অর্থাৎ 
কাম্য করব বুঝািত। এইখানে প্রাচীন বেদোক্ত ধন্মের সঙ্গে কৃষ্ণোক্ত ধর্শের 
প্রথম বিবাদ, এইথান হইতে গীতোক্ত ধন্মেব উত্কণ্যব পরিচয়ের আরস্ত | 
সেঈ বেদৌক্ত কাম্য কম্মেব অন্রষ্ভানের নিন্দা রিয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন, 
যামিমাৎ পুম্পিতাং বাচং প্রবদস্তযবিপচশ্চিতঃ 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নানযদক্তীতি বাদিনঃ ॥ 
কামাতআ্মানঃ স্বর্গপর1 জন্ম কম্পন ফলপ্রদদাৎ 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাৎ ভোগৈশ্বধ্য গতিংগ্রতি। 
ভোগেশ্বধ্য প্রসক্তানাৎ য়াপঙ্গত ০্তসাং 
ব্যাবসাবাঘ্িক] বুদ্ধি সমাধোন বিধীয়তে | ২1৪২--৪৪ 
“যাহার] বক্ষ্যমানকপ শ্রুতি স্থথকর বাক্যপ্রয়োগ করে, তাহারা বিবেক 
শুন্য। যাহাবা বেদবাক্যে বত হইয়া, ফল সাধন কম্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, 
ইহা! বলিয়া থাকে, যাহার! কাম পরবশ হইয়া স্বর্গ ই পরমপুকুষার্থ মনে 
করিয়া জন্মই কর্মের ফল ইহা! বলিয়া থাকে, যাহাবা (কেবল) ভোগৈষ্বর্য 
প্রাপ্তির সা্ধনীভূত ক্রিয়াবশেষবভল বাক্যমাত্র প্রয়োগ করে, তাহার! 
অতি মূর্খ । এইরূপ বাক্যে অপহৃত চিত্ত ভোগৈষ্বধ্-প্রসক্ত ব্যক্তিদ্বিগের 
ব্যবসায়াত্মিক] বুদ্ধি কথন সমাধিতে নিহিত হইতে পারে মা।” 
অর্থাৎ বৈদিক কর্ন বা কাম্য কর্মেব অনুষ্ঠান ধম্ম নহে । অথচ কর্ম করি 
তেই হইবে । তবে কি কম্ম করিতে হইবে £ যাহা কাম্য নহে, নিষ্কাম, তাই । 
যাহ। নিক্ষাম ধর্ম বলিয়া পরিচিত, তাহ কম্ম যাগ মাত্র, কঙ্ধের অনুষ্ঠান? 
শিষ্য | নিষ্ধাম কন্ম কাহাকে বলি? 
গুরু | নিষ্কাম কন্মের এই লক্ষণ ভগবান নির্দেশ কবিতেছেন, 
কন্দপ্যেবাধিকারস্তে যাফলেধু কদাচন। 
মা কর্মফলভেতুভূর্মি ভে সঙ্গোইস্ত্কম্মণি॥ ২1৭ 
অর্থাৎ তোমার কন্মেই অধিকার, কদাচ কনম্মে ফল যেন না হয়। করের 
ফলার্ী হইও না ; কম্মত্যাগেও প্রবৃত্তি না হউক। 


ভক্তি । 8৩ 


অর্থাৎ, কর্ম করিতে আপনাকে বাধ্য মনে করিবে, কিন্ত তাহার 
কোন ফলের আকাজ্কা করিবে না । 

শিষ্য । ফলের আকাঙ্জা! না থাকিলে কর্ম করিব কেন? যন্দি পেট 
তরিবার আকাঙ্ষা না রাখি, তবে ভাত খাইব কেন? 

গুরু । এইরূপ ভ্রম ঘটিধাব সম্তাবনা বলিয়া! ভগবান পর স্োকে ভাজ 
করিয়! বৃঝাইতেছেন-_ 

যোগস্ছঃ কুক কন্মীণি সঙ্গং ত্যন্ড ধনঞ্জয়। 

অর্থাৎ হে ধনঞ্জষঘ। সঙ্গ ত্যাগ কক্ষ যোগস্থ হইয়া কন্ম কর। 

শিষ্য । কিছুই বুঝলাম না প্রথম, সঙ্গ কি? 

গুরু । আস্তি। যে কথ করিতেছ, তাহাৰ প্রতি কোন প্রকার 
অনুরাগ ন1 থাকে । ভাত গাগ€যাঁর কথা খলিতেছিলে। ভাজ খাইতে 
হইবে সন্দেহ নাই; কেন না “প্রক্ষতিজ গুণে তোমাকে খাওরাইবে, 
কিন্ত আহারে যেন অন্তবাগ নাহয। ভোজন অনুবাগবুক্ত হইয়া! ভোজন 
করিও না। 

স্ষিষ্য। আর “যোগস্থ” কি? 
গুরু । পব চরণে হাহা পগিত হইহেছে । 
যোগস্থঃ কুরু কম্মা্ণ সঙ্গৎ ত্যক্তা! ধনগ্তয়ু। 
সিদ্ধযসিদ্্যোঃ সমো ভূত্খা সমত্বৎ যোগ উচ্যতে ॥ 

কর্ম করিবে, কিন্ত কশ্ম সিদ্ধ হউক, 'মসিদ্ধ হক সমান জ্ঞান করিবৰে। 
তোমার যতদূর কর্তব্য তাহা বমি কলির | তাতে তোমাব কর্ম সিদ্ধ হয়, 
আধ নাই হয, তুল্য জ্ঞান *রিপে। এই যে দিঙ্গাসিন্ধিকে সমান জ্ঞান করা, 
ইহাকেই ভগবান যোগ বলিতেচছন। এইবপ ষোগন্ত ইয়া, করে আসক্তি 
শুন্য হইয়া কম্মের যে শন্তঠ্ঠান ৭ রা, তাহাই শিক্কাম কম্মান্ুষ্ঠান | 

শিষ্য । এখনও বঝিলাম না । শামি সিধ কাটি জইয্বা আপনার বাড়া 
চুরি করিতেঞ্ফাইতেছি । কিন্ত আপনি সজাগ আছেন, এজন্য টুবি করিতে 
পারিলাম না। তার জন্য দুঃখিত ভইশান না। শাবিলাম, “ আচ্ছা, 
হলো? হলো না হলো না হলো ।” মামি কি নিষ্কাম ধন্মের অনুষ্ঠান 
করিলাম? 

গুক। কথাট! ঠিক দোখার পাথব বাটীর মত হইল । তুমি মুখে, হলে! 
হলো£ন। হলো! না! হলো বল, আর নাই বল, তুমি যদি চুরি করিবার অভিপ্রায় 


৭8 মবজীবন। 


কর); তাহ! হইলে তুমি কধনই মনে এরূপ ভাবিতে পারিন্ব না। কেন 
না চুরির ফলাকাজ্ী না হইয়া, অর্থাৎ অপহৃত ধনের আকাজ্ষা, না 
করিয়া তুমি কখন টুরি করিতে যাও নাই। যাহাকে “কম্ম”বলা যাইতেছে, 
চুরি তাহার মধ্যে নহে। “কর্থ” কি, তাহ! পরে বুঝাইতেছি। কিন্ত 
চুরি “কর” মধ্যে গণ্য হইলেও তুমি তাহা অনাসক্ত হইয়া কর 
নাই" এজন্য ঈদুশ কন্মানুষ্ঠটানকে সং ও নিষ্ষাম কর্্মানুষ্ঠান বলা যাইতে 
পারে না। 

শিষ্য। ইহাতে যে আপত্তি, তাহা আমি পূর্বেই করিয়াছি । মনে 
করুন, আমি বিড়ালের মত ভাত খাইতে বসি, বা উইল্য়িম দ্রি সাইলেণ্টের 
মত দেশোদ্ধার করিতে বসি, ছুইয়েতেই আমাকে ফলার্থী হইতে হইবে। 
অর্থাৎ উদর পুর্তির আকাঙ্ষ1 ক্রিরা ভাতের পাতে বদিতে হইবে, এবং 
দ্বেশের ছুঃখনিবারণ আকাজ্ফা করিয়া! দেশের উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 

ওক । ঠিক সেই কথারই উত্তর দিতে যাইতেছিলাম। তুমি, যদি 
উদর পৃ্তির আকাঙ্ষা করিরা ভাত খাইতে বসো, তবে তোমার কর্ম নিষ্কাম 
হঠল নাঁ। তুমিযদি দেশের দুঃখ নিজের ছুঃখ তুল্য বা তদধিক ভাবিয়া 
ভাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিলে, তাঠ] হইলেও কন্ম নিষ্কাম ভঈল না। 

শিষ্য । যদি সে আকাজ্া। না থাকে, তবে কেনই এঈ কম্মে প্রবৃত্ত 
হইব? 

গুরু । কেবল, ইহা! তোমার অনুষ্টেযব কম্ম বলিয়া । আহার, এবং 
ছেশোদ্ধার উভয়ই তোমার অনুষ্ঠের । তোধ্য তোমার অনুষ্টেয় নহে । 

শিষ্য । তবে কোন কন্ম অনুষ্ঠেয়, আর কোন কম্ম অনুষ্ঠেয় নহে, 
তাহ! কি প্রকারে জানিব? তাহা না বলিলে ত নিষ্কাম ধন্মের গোড়াই 
বোঝ! গেল না? ও 

শুক ও অপুর্ব ধম্ম-প্রণেতা কোন কথাই ছাড়িয়া যান নাই। 
কোন্‌ কমন অনুষ্ঠেয়, তাহা বলিতেছেন, 

যক্ঞার্থাৎ কম্মণোহন্যত্র লোকোইয়ৎ কম্মনবন্ধনঃ 
তদর্থং কম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গ: সমাচব ।৩। ৯। 

এখানে যক্ঞ শব্দে ঈশ্বর । আমার কথায় তোমার উহা বিশ্বাস লা হয়, 
স্বয়ং শঙ্করাচার্যের কথার উপব নির্ভর কর। 'তিনি এই ক্লোকের ভাষ্যে 
লিনিয়াছেন,-_ | 


ভক্তি শ৫ 


“ষজ্ঞোবৈ বিস্ণুরিতি শতের্বজ্ঞ ঈশ্ববন্তদ খরং 1” 
তাহ! হইলে শ্লোকের অর্থ হইল এই যে, “য ঈশ্বরার্থ বা ঈশ্বরোদিষ্ট যে বর 
তত্তিন্ন অন্য কর্ম বন্ধনযাত্রঅনষ্ঠেয় নভে।; সত এব কেবল ঈশ্বরোদিন্ট কর্শই 
করিবে । ইঠার ফল দীড়ায় কি; ফ্াড়াম যে সমস্ত বৃন্তিগুলিই ঈশ্বর-মুরধী 
করিবে, নহিলে সকল কর্ণ ঈগণ্রাপ্দঈ কর্খ ০ইবে না । এই নিফ্ষাম ধর্ম 
নামাস্তরে ভক্তি । এইবপে কন্মব «৭ ভর্টদস সীনগ্সা । কর্মের মহিত ভক্তির 
এক্য স্থানান্তরে আবপ্ স্পস্টীক্ত হইতেছে! যথা-_ 
'ময়ি সর্বাণি কম্মাণি সংন্াস্যাপ্যাম্মচেতসা 
নিরাশী ন্দির্মমোভূতা পধ্যন্গ বিগতম্ববঃ | 
অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধিতে কর্থ পল আমঙাতে অর্পণ করিয়া! নিক্কাম হইয়া 
এবং মমতা ও বিকার শন্য হইয়া কদ্ধে প্রবৃ€ হও । 
শিষা। ঈশ্ববে কর্ম মপ্পণ কি গ্রকাপে ৎইছে পারে ? 
গুরু । “অধ্যাম্ম চেল্সা" ৭ ণাকোব পক্ষে “সংনাস্য' শব্দ বুঝিতে 
হইবে। গবান্‌ শঙ্গণানার্ঘ। “অপ্যা ; ০5” শব্ধের ব্যাখ্যার লিখিয়াছেন, 
«অহং কর্তেশ্ববার় ভূত্যবৎ ক্লান-শ্যনগা বুদ্ধ্যা।” “কনা যিনি ঈশ্বর, 
তাহারঈ জন্য, তাগাবভৃতা দীপ «7 চাদ কাহতে 51” এইরূপ বিবেচনা 
কাঁজ করিলে; কৃষ্ছে কন্মা্পণ হই । | 
এখন এই কর্মধোগ বৃঝিত১)১ পথম কন্ম অবশ্য কর্তব্য । কিন্ত 
কেবল অনুষ্ঠেয় কর্ম কন্ম ( বে পন্ম উগ্যোদিই, অর্থাৎ ঈশ্বরাতিপ্রেত। 
তাহাই অনুষ্ঠেয়। তাঙানে আসন্শূন্য এবং ফলাকাজ্কাশূন্য হইয়া 
তাহার অনুষ্ঠান করিতে হঈবে। ফিদ্গি অণনন্গি তুল্য জ্ঞান করিবে। কর্ম 
ঈশ্বরে অর্পন করিবে অর্থাৎ "শ্ম ভাঙাব, সানি ভাহার ভৃত্য স্বরূপ কর্ম করি- 
তেছি, এঈরূপ বুদ্ধিতে কল্ম কবিবে | শাহা হইলে ক্ষ্মধঘোগ সিদ্ধ হউল।, 
ইহা কবিতে গেলে কার্ধ্য জারিণীও শারারিকা বৃত্তি সকলকেই ঈশ্বর- 
মুখী করিত হ্র্টবে । ন্মতএব কম্মযোগঈ ভক্তিযোগ। ভক্তির সঙ্গে ঈহার 
. প্রীক্য ও সামগ্তস্য দেখিলে । এই সপুর্ধতন্ত, অপূর্ব ধন্ম কেবল গীতাতেই 
আছে । এরূপ আশ্চর্য্য ধন্মব্যাখা মান কথন কোন বেশে হয় নাই । কিন্তু 
ইহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা তুমি এখন প্রাপ্ত হও নাঁই। কর্ণ যোগেই ধর্ম সম্পূর্ণ 
হইলুনা, কর্ম, ধক্থের প্রথম সে-পান মাত্র। কাঁল তোমাকে জ্ঞান যোগের 
কা কিছু বলিব। 


তি ৯, নবজদী কম । 


পঞ্চম কখা। 
ভগ্বব্গীতা--জ্ঞান। 


শুরু | এক্ষণ ভ্তান সম্বন্ধে ভগবছুক্তির সার নম্র শ্রবণ কর। কের 
ক্ব্য রলিয়া, চতুর্থাধ্যায়ে আপনার অবতার কথন সময় বলিতেছেন, -- 
বীতরাগভয়ক্রোধ! মন্য়া মাযুপাশ্রিতাঃ। 
বহবো জ্ঞান তপস! পৃতা মদ্ভাকমাগতা ॥ ৪1১ । 
ইহার ভাবার্থ এই ধে, অনেকে বিগত রাগভয়ক্রোধ, মন্ময় (ঈশ্বরমন্ত) 
এবং আমার উপাশ্রিত হইয়া গ্রান তপের দ্বার] পবিত্র হইয়া আমার ভাব 
অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব বা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে । 
শিল্প্য। এইজ্ঞান কি প্রকার? 
গুরু । যে জ্ঞানের দ্বারা জীব, সমুদায় ভূত্বুক আত্মাতে এবং ঈশ্বরে 
দেখিতে পায়। যথা 
যেন ভূতান্যশেষেণ জ্রক্ষস্যাত্মন্যথো! ময়ি। ৪৩৫ । 
শিষ্য । সেজ্ঞান কিরূপে লাভ করিব? 
গুরু ! ভগ্ববান তাহার উপায় এই বলিস! দিয়াছেন, 
তদ্দিদ্ধি প্রণিপােন পরি প্রশ্রেন সেবয়1। 
উপদেক্ষান্তিতে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্ত ত্বদর্শিনঃ 1. 81৩৪ । 
অর্থাৎ প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা এবং দেবার দ্বারা জ্ঞানী তত্বদশীদিগের 
নিকট তাহ! অবগত হইবে। 
শিষ্য ॥। আপনাকে আমি সেবার দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া প্রণিপাত এবং 
পরিপ্রশ্রের সহিত লিজ্ঞাস। করিতেছি, আমাকে সেই জ্ঞান দান করুন । 
গুরু । তাহা আমি পারি না, কেননা আমি জ্ঞানী নহি, তত্বদ্শাও 
নহি.। তবে একটা! সোজ1 সন্কেত বূলিয়। দিতে পারি । 
ভানের দ্বারা সমুদায় ভূতকে আপনাতে এবং ঈশ্বরে দেবিতে পাওয়া 
ধায়, ইতিবাকো কাহার কাহার পরম্পর সম্বন্ধ জেেয় বলিয়া কথিত হইয়া 
শিষ্য! ভূত, আমি, এবং ঈশ্বর । 
গুরু । ভূতকে জানিবে কোন, শাস্ত্রে? 
শিষ্য । বহির্বিজ্ঞানে । 
গুরু । অর্থাৎ উন্ববিংশ শতাবীতে কোম্তের প্রথম চারি-_]1905908- 
008, 496০700007, 7১)58108) 0036701505 গণিত, জ্যোতিষ খদার্থকব 


ভক্ত। ৬১ 


এবং বাসায়ন। এই জ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে পাশ্চাত্যদিগকে গুরু, 
করিবে। তার পর আপনাকে জ্রানিবে কোন্‌ শানে ? 

শিষ্য । বহির্ধিজ্ঞানে'এবং অন্তর্থিজ্ঞানে। 

সরু । ছর্থাৎ কোম্তের শেষ ছই--1০1০67, 3০০0)০%7, এ জানও 
পাশ্চাত্যের নিকট যাচঞা করিবে । 

শিষ্য । তারপর ঈশ্বর জানিব কিসে ? 

খুরু | হিন্দু শান্ত্রে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ 
গীতায়। 

শিষ্য। তবে, করগতে যাহা কিছু জ্ঞেয। সকলই জানিতে হইবে। 
পৃথিবীতে যত প্রকার জ্ঞানের প্রচার হইয়াছে, সব জানিতে হইবে। তবে 
জ্ঞান এখানে সাধারণ প্রশ্ত্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ? 

গুরু । যাহা তোমাকে শিখাইয়াছি, তাহ। মনে করিলেই ঠিক বুঝিবে। 
জ্ানাজ্জরনীবৃত্তিমকলের সম্যক, স্ুত্তি ও পরিণতি হওয়া চাই। সর্ব 
প্রকার জ্ঞানের চষ্চা ভিন্ন তাহা হইতে পারে; না। জ্ঞানাজ্জনীবৃদ্ভি 
সকলের উপযুক্ত স্ক,তি ও পরিণতি হইলে, সেই সঙ্গে অনুশীলন ধর্মের 
ব্যবস্থান্ছসারে যদি ভক্তি বৃন্তির ও সম্যক ্্তি ও পরিণতি হইয়া থাকে, 
তবে জ্ঞানার্্নীবৃত্বিগুলি যখন ভক্তির অধীন হইয়া ঈশ্বরমুখী 
হইবে, তখনই এই পীতোক্ত জ্ঞানে পৌছিষে। অনুশীলন ধর্মেই যেমন 
কর্ম যোগ, অনুশীলন ধন্মে ই তেমনি জ্ঞানযোগ | 

শিষ্য। আমি গণ্তমৃখধের মত আপনাব ব্যাখ্যাত অনুশীলন ধর্ম সকলই 
ভল টা বুঝিযাছিলাম; এখন ক্ছু শ্িছু বুঝিতেছি। 

শুরু । এক্ষণে সে কথা বাউক। এই জ্ঞানযোগ বুবিবার চেষ্ট]! কর। 
. শিষ্য। আগে বল,ন, কেবল জ্ঞানেই কি প্রকারে ধর্দের পূর্ণতা হইতে 
পর ? ভাহ হইলে পণ্ডিতই ধার্শিক । 

গু) পাণ্ডিত্য জ্ঞান নহে। বে ঈশ্বর বুঝিয়াছে, যে ঈশ্বরে জগতে 
, যে সন্বন্ধ তাহ! বুঝিয়াছে, মে কেবল পণ্ডিত নহে, সে জ্ঞানী । পণ্ডিত মা 
হইলে ও সেজ্ঞানী। উ্কৃষ্চ এমত বলিতেছেন না, যে কেবল জ্ঞানই 
তাহাকে কক্ষ পাইয়ীছে। তিনি বলিতেছেন, 

| বরাগভয়ক্রোধা মন্ধয়! মামুপাশ্রিতাঃ 

খহবে। জ্ঞান তপল! পুচা মৃক্তাবমাগতাঃ। 


প8৮. নবজীঘন । 


অর্থাৎ যাহারা চিন্তসংযত, এবং ঈশ্বরপরায়ণ তাহারাই জ্ঞানের 
স্বারা পৃত চইরা ঠাহাকে পাৰ । আন ' +থ", ₹ষ্টোক্ত ধর্ম্েব এমন মর্ম নহে 
যে কেবল জ্ঞানেব দ্বারাই সাধনসম্প ণ হন। জ্ঞানও কম্ম উভয়ের সংযোগ চাই। 
কেবল কর্মে হবে না, কেবল জ্ঞানে ও নে । পম্মেই আবাৰ জ্ঞানের সাধন । 
কর্মের বার জ্ঞান লাভ হষ। ভগবান বলিতেছেন, 
আকরুক্ষো্মুনে ধোগণ বর্ম বাব মুচ্যতে । ৬। 
বিনি জ্ঞানযোগে আবোহনতচ্গ কলি শাহাব তদাবোহনের কারণ 
বলিয়া কথিত হয়। অভণব পখা।ত 17. দ্বাৰা জ্ঞানলাভ কবিতে হইবে । 
এখানে ভগবদ্বাকোব অর্থ এই বব যোগ হিম চিএ শুদ্ধি জন্মে না। 
চিত্ত শুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞানযোগে পোৌোভান যায় *1। 
শিষ্য । তবেকি কন্মের দ্বাব।ক্রান ন্সিনে কন ত্যাগ করিতে হইবে ? 
গুরু । উভবেবই সংযোগ « সামগ্জসা চাই' | 
(নহি জ্ঞানেন সদ্বশং পবিত্র মহনিদ্যঙে | 
তৎস্বঘং যোগ সংসিদ্ধঃ কাণলনাক্মনি বিন্তি | 
শদ্ধাবান লভতে জ্ঞান” তত্পব$ঃ সণ্ষাতন্দ্রিযঃ। 
জ্ঞান" লব্ধবাগবা শা ক্মচিবে"ধিগঞ্ছতি ॥ 
অজ্ঞশ্টাশ্রদ্ধধানশ্চ দ"শযষাজা] বিনশ্যতি | 
নায়" লোকোকন্তি ন পলো শল্খ* সংশষাত্মনৎ ॥ ) 
যোগসৎন্য্ত বশ্বাণৎ জ্ঞান ছিনসংশযহ | 
মাত্মবস্তৎ ন কল্মাণি শিব সত ধন্জন ॥ 8৪। ৩৮৪১ 
[ ঈহলোকে জ্ঞানের সদ্শ পবিত্র কিড়ু নাই । আন্দাতে সেই জ্ঞানকালে 
কম্দযোগ দ্বারা সৎসিদ্ধ হইলে, তাহা “৯তে লেক সবই তাহা লাভ করে। 
শ্রন্ধাবান্‌ ব্যক্তি সেই জ্ঞানে একনিষ্ 1 তৈন্দরি" হইয়া জ্ঞান লাভ করেন? 
এবং জ্ঞান লাভ কবিয়া অচিনে পদাশা্ডি লাশ বেন । অজ্ঞ ও শ্রদ্ধাহীন 
সংশক়্াত্মা ব্যক্তি বিন& হয় | সংশঘাম্মাব *হলোকও নাই, পূরলোকও 
নাই, স্থও নাই টহে ধনগ্তয়! কম্ম যোগে” দাবা যে ব্যক্তি সংন্যন্ত কর্মঃএবং 
জ্ঞানের দ্বারা যার ;:ংশঘ ছিন্ন হইয়াছে, দেই আত্মবানকে কর্ম সকল বদ্ধ 
করিতে পারে না। 
তবেই চাই(১)কর্্বেব সংন্যাস বা ঈশ্বব্ার্পণ এবং (১)জ্ঞানের দ্বার! সংশয়- 
ছেদন। এইরূপে কন্্মবাদের ও জ্ঞান দের বিবাদ মিটিল। ধর্ম সঙদপূর্ণ 


ভক্তি । 88 


কৃ 


হইল । এই'কপে ধর্প্রণেতৃশ্েষ্ঠ, ভূতলৈ মহামহিমাময় এই নূন ধন্ম 
প্র্গারিত করিলেন। কন্ম ঈশ্বরে অর্পণ ক্র; কনম্মের দ্বারা জ্ঞানপাভ করি 
পরমার্থ তত্বে সংশয় ছেদন কর। এই জ্ঞান্ও ভক্তিতে বুক্ত ; কেন না 
তথ্ঘদ্বয়স্তদাকআ্মানস্তনিষ্টান্তৎ পরায়ণাঃ 
গ্রচ্ছস্ত্যপুনরা বৃর্তিৎ জ্ঞান নির্ধত কলুষাঃ ৫ ১৬। 

ঈশ্বরে যাঠাঁদের বুদ্ধি, ঈশ্বরেই যাহাদের আত্মা, তাহাতে যাঁহাদের 
নিষ্ঠা, ও যাহারা ততপরায়ণ, তাহাদের পাপ সকল জ্ঞানে নির্দ,ত হইয়া যায়, 
তাহারা €মাক্ষপ্রাগ্ হয়। 

শিষ্য । এখন ,বুঝিতেছি, যে এই জ্ঞান ও কর্দের দমবায়ে ভক্তি। 
কম্মের জন্য প্রয়োজন, কাধ্য ধারিণা ও শাশীরিকীবৃত্তিগুলি সকলেই উপযুক্ত 
স্কন্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইদ্রা ঈশ্বমুখা হইবে। জ্ঞানের জন্য চাই 
জ্ঞানার্জরনীবৃত্ভিগুলি এরপক্ফটি ও পরিণ-হ প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে। 
আর চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি ? 

গুরু | এরূপ স্থলে জ্ঞানার্জনী বৃর্তি মধ্যে গণ্য । 

শিষ্য । তবে মনুষোর সমুদায় বৃত্তি উপধুক্ত ক্ফর্ত ও পরিণতি প্রাপ্ত 
হুইয় ঈশ্ব৫মুখী হইলে এই গীতোক্ত জ্ঞানকম্তন্যান যোগে পরিণত হয়। 
এতদুভয্বই স্ক্তবাদ। মনুষ্যত্ব ও অগ্নশীলন ধর্ম যাহ! আমাকে গুনাইয়াছেন, 
তাহ এই গীতোক্ত ধন্মের নৃতন ব্যাখ্যা মাএ। 

গুন্ধ। ক্রমে £কথা আরও স্পষ্ট বুঝিবে। 

শ্রীবঙ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় । 


বিধবার প্রাথন।। 


চিন্তে নিধায় পতিপাদ গ্রতান্ৃভাবং 
কীদৃর্বিধিং মৃতপতিঃ পরিপালঘ্ধামি | 
ধন্মং নিসর্গবিমলং বদ মাতৃকং মে 
সাক্ষী ত্বমার্য্য চরিতস্য ঘতোহমি গঙ্গে ॥ 


অয্বি মাতরঙ্গে, অযুত তরঙ্ে, 
কল কল করি কোথায়যাও? 
আমি অভাগিনী, ডাকি মন্দাকিনী 
ছুখিনীর পানে ফিরিয়! চাও ।| 
২ 


চিরদিন তরে, প্রাণের ঈশ্বরে, 
গিয়াছি রাখিয়া তোমার 'তীরে | 

তাই হেথা আসি, অশ্রনীরে ভাসি, 

ক্ষিবে না তে? আর দিবেন! ফিরে ॥ 
৬ 

আমি মূঢ় অতি, স্বর্গ ধামে পতি 
তবে কেন থেদ হে সুরনদি। 

এই পুণ্য ভূমি, তার মাঝে ভূমি, 


পাপী উদ্ধারিতে রয়েছ যদি ॥ 
৪ 


দেও দিব্য জ্ঞানত অশ্ব খরশাণ, 
খণ্ড থণ্ড করি মোহের জাল। 
কত কালতুমি, বস আধ্য ভূমি, 


কত কাল---হায় সে কতকাল ।॥ 
৫ 
যবে খধিগণ, বেদমন্ত্র কন, 
তখনো! কি তুমি আছিল] সতি ? 


কোথা ব্রহ্ধাবর্ত, কত' পরিবর্ত 
হেরিলে নয়নে হে ভাগীরখি! 
তি 
তবে কেন শোক, কোটি কোটি লোক 
লক্ষ লক্ষ নারী আমি যেমনি । 
ছিল কোন ঠাই, কোন চিহ্ন নাই 
অতীতের সাক্ষী তুমি জননী ॥ 
থ 
কত রাজ্য পাট, কত ছুর্গ ঠাট, 
কত সৌধমালা তোমার তীরে । 
ছিল এই দেশে, আছে ভগ্মশেষে, 
কত বা সমূলে পশিল নীরে ॥ 
৮ 
তবে রেকি ছার, জীবন আমার, 
কত দিন তবে থাকিব ভবে। 
এষে ভব মেলা, ভোজ বাজী খেলা, 
মাটির সংসারে মাটিতে রবে || 


৫৯ 


এই মম নাম, এই মম ধাম, 
কেমন ছিল তা কেবা ভাবিবে। 

নব নব ঘর, নব নারী নর 
নব পরিচ্ছদে দেশ ঢাক্িবে ॥ 


বিধবার প্রার্থ । 


ও 
তখন কোথায় রক আজি হয়, 
কোথাক্স রহিবে প্রাপেব পতি! 
যত কালে হক, ত্য এই লোক, 
পাবতে! পাবতে! পাব সংহতি ॥ 
১০ 
থ্বেকথা বলেছ, ঘে আশা দিয়েছ, 

সেই "আশ! ধরে কাল জ্বরি ! 
ভীবনান্ত হলে, , রেখো পদতলে, 
খবিচ্ছেধ পণ ম্মরণ করি ॥ 
১২ 
যত দিন তবে পরমায়ু রবে 
বল গে! মা গঙ্গে! করি কি কম? 
আর্ধ্ভূমে রহি, যুগ যুগ্ন বহি, 
দেখ পতিহীনা সতীর ধর্ম | 
১৩ 
জানি শৈলম্তে, সচত্র অযুতে, 
পুণ্যের প্রতিম! বিধবা নারী । 
তোমার প্রবাহে, নিত্য অবগাণে, 
পবিত্র করিল] তোমার বারি ॥ 
১৪ 
ধরণী লুটাই, এই ভিক্ষা চাই, 
সেই ধন্য-সতী-চংপ ধুলি। 
ধুইয়া লইয়া, প্রবাহে বহিয়া, 
দেও মা আমার মণ্তকে ধূলি | 
১৫ 
আকাশের পটে, গঙ্জ।র ছু তটে, 
ছে'অনল! উঠে শিখা তোমার । 
কত 'নিষ্ঠাবতী, হয় আর্ধ্যসতী, 
ভুষি কি জান হেপ্রমাণ তার || 


৭8৯ 
১৬ 
চি্ব-আারাবিত, তেজ অপ্র্িত, 
গুদ্ধির নিদান ভূমি অনল | 
পাপ মল! নাশি, কর ভম্ম-রাশি, 


কার কি হে সত্ব, জান সকল ॥ 
৯৭ 
কত পতিহীনা, তোথাতে বিলীনা, 
তুমি তো সবাব শেষ আশ্রয়। 
জান তুমি মন্ত্র, সেই সতীশ 
কহ্‌ তা আমারে হয়ে সদয়! 
নদ 
ভারতে মুধন্যা, সতী পঞ্চকন্যা, * 
নিবসে মানস পর্বত ধামে। 
সাবিত্রী গায়ত্রী, আব সরম্বতী, 


চন্দ্রপাদা আব বহুলা নামে ॥ 
১৯ 


সশীত্ব শিধাতে ক্বাইল! ধরাতে 
লোক মাতা নারী-রতন-সার। 
স্থপবিত্র মতি দেবী অরুন্ধতি; 
সতী ধর্মশিষ্যা হইল যার। 
হও 
কাপে মম অঙ্গ, সেসতী প্রসঙ্গ, 
আমি ক্ সাহসে করিতে পারি। 
চাহি বাকেষনে, এই হীন মনে, 


তাদের পবিত্র প্রসাদ বারি ॥ 
২১ 
বিবাহেব কালে, ক্রবত্ব শিখালে, 


ফ্ব তারা সহ হে অরুন্ধতি। 

পতি পদ নিষ্ঠা, পাইতে প্রতিষ্ঠা, 
চাহে যত নারী তোমার প্রতি ॥ 

.. * কালিকা পুরাণোক্ত | 


৪০২ 


২২ 
তাইকৃপা জোরে, তরাইতে মোরে, 
হে ধননি! যদি কটাক্ষে শৎ' 
বৈধব্য ধরম, সত"র কম 

নারীর অধমে কিছু শিখাও ॥ 
৩ 
বিষম দশীয়, পড়িয়াছি হায়, 
শত্রু পায় পায় বহিবস্তরে 
হীন সর্ব বল, না কিছু স্থল, 
অভাগীরে কেব1 ণরুণা কবে ॥ 
৪ 
ধারে দিয় ভার, পেতাম নিস্তার, 
কভু ভুগি নাই কোন্হ হাপে। 
কুল ধন্ম তার, বন্ধু পবিবা+, 
সকল সংসার আমায় চাপে ॥ 
৫ 
ছুত্তর সংসার -, গতিবুঝা ভার, 
একাকিনী পড়ি বিষম ফেরে। 
কোন্‌ দিকে যাই, পথ নাহি পাই, 
গভীব আধার চৌদিকে ঘেবে॥ 
২৬ 
আত্ম বন্ধু যত; হইতেছে গন, 
মনোব্যথা কব ত্বাদের কাছে । 
কেহ শোকে ভবা, দেহ রোগে জবা, 
না জানি মদু্রে আরো কি আছে | 
২৭ 
কর মোরে পার, এষ্োর সংসাব, 
অধ্বি লোক মাতঃ সতী-ললন] ! 
দেহ তব বল, নিষ্ঠা অচঞ্চল 
তিতিক্ষ] সন্তোষ করি সাধনা ॥ 


নবজীবন 


২৮ 
হে মাতঃ জান্কণব, সাধবী কর্মী ছবি, 
তব হলে য'হাঁট ল ফলিত । 
ধৈর্ধা গ্রিরিবর, দয়াব নিঝর, 
আমার হছদয়ে কর অঙ্কিত ॥ 

২৪) 
কোথা প্রাণ পতি, অবলার প্রতি, 
চাহ দ্বর্গ হতে হয়ে সদয়। 
তব নাম স্মরি, , কত বল ধরি, 
তরিব সংসাব না কর ভয়।। 

৩০ 

তব প্রতিনিধি, 
নিবে আমার ধ্বণী মাঝে ! 
তব কর্মজ্ঞানে, 
সমর্পব প্রাণ ভোমাব কাজে ॥ 


৩১ 


যত দিন বিধি, 


তন পদ ধ্যান, 


তোমাবি এদাসী, নহি অভিলাষী, 
পগিবীব খে তৃণের সম। . 
দ্ধ মুত্তাদ্বারে, অদ্ধ এসংসারে, 
তোমাতে অর্পিত জীবন মম ॥ 
৩২ 
কবি প্রণিপাত, দেহ দেহ নাথ, 
দেহ দিব্য বল এ মর্ড ধাষে। 
যন যত ধর্ম, যন পুণত কম্ম? 
সকল আচরি তোমার গ্ামে | 


৩৩ 
দেব হছুতাশন, বরুণ পবন, 
বিতত লোচদ হে দিনমণি। 
নক্ষত্র মণ্ডল, দিক্‌ পাল দল, 


আর্ধ্য ধর্ম সাক্ষী তোমরা. গণি এ 


ভূগর্ভস্থ অগ্নি। ৭৫৩ 


৩৪ ধন মান কায, সব লয় পায়, 
কর আশীর্বাদ; দেও হে প্রসাদ, সঙ্গের সঙ্গী কেবল সে ধণ্॥ 
এ অধম জনে তোমরা নবে। ৩৮ 
যেন সতীপদ,, , অতুল সম্পদ, | আর্্তজাতি-প্রাণ, তুমি হে কল্যাণ, 
পাইয়ে এড়াই এ ঘোর ভবে ॥ 


পুরুষ-প্রধান অখিল পতি! 
তুমি সতীশ্বর, পবিত্র সুশাগ, 
দেহ ধন্মরাজ, দেহ স্ুগতি॥ 


৩৫ 
প্রতিকূল বাতে, রিপুর আঘাতে, 
সহস্র র্যাঘাতে কভু নাটলি। 
যত ছঃখ পাই, তাতে ক্ষতি নাই, 
সত্য.ধন্ম পথে সব সঞ্লি॥ সতী ধন্মে দীক্ষা, সতী ধন শিক্ষা, 
৩৬ যুগে যুগে ষেন ভারতে রয়ু। 
ছিন্ন হৰে নেহ, ভিন্ন হবে দেহ, | সতী অগ্রগণ্যা, আধ্য জাতি কন্যা, 


৩০ 


শত শত কেশ তাতেই বা কি! অধন্যা যেন সেকডু না হয়্ু॥ 
অনলে পশিব, সাগরে ডবিব, হু 
' সতী ধর্ম-মণি হৃদয়ে রাখি । দূরে যাক্‌ রোগ. কু-আশা কু-ভোগ, 
৩৭ কর শক্ি-যুত মঙ্গল কাজে । 
করি ধর্ম শিক্ষা) সাধিতে পরীক্ষা, | মানব-হৃদর পবিত্রতাময়, 
এ হেন সংসারে নরের জন্ম । সাঁছুক ধরণী স্থন্দর সাজে ॥ 





তৃগর্তস্থ অগ্নি । 
বৈজ্ঞানিক । 


ভূগর্তশ্থ অগ্নিই যে প্রলয়ের হেতু তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না। তবে তাহা 
একমাত্র হ্তুরূপে শাস্ত্রে কথিত হণ নাই । প্রলয়ের প্রধান হেতু ভোগক্ষয় 
এবং বাহ্‌ হেতু অগ্নি দহন, অনাবুষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি । প্রত্যেক পদার্থের 
বিনাশ-বীজ--সেই পদার্থেই আছে। নরদেহ্র--বিনাশ কারণ সেই 
দেঠেতেই আছে, তাহারই নাম তমোগ্ণ। সেউপপ পৃথিবীর বিনাশ-বীজ্জ 
পুথিবীতেই আছে, তাহাই এঁ কালানল। তাহা তমোগুণের সাক্ষাৎ 
ুস্তি ; গে কথ! সংকর্ষণ প্রকরণে উক্ত হইয়াছে। 


৭৫৪8 নবজীবন। 


ডাক্তার কমিং বলেন যে অগ্নি দ্বার পৃথিবীর ন্যায় গ্রহের দগ্ধ হওয়া নূতন 
নহে"। ুবিধ্যাত ফরাসী জ্যোতির্ধিৎ ল্যাপলাস্‌ আকাশমণ্ডলে আঠারটি 
লোকমণ্ডল জুলিয়া যাইতে দেখিয়াছেন। তিনি আমাদের ভূলোকের 
ন্যায় বৃহৎ, একটি তাবার এ্ররূপ অবস্থা দর্শন করিয়াছিলেন। সেই তারাটি 
তাজার দৃষ্টিতে প্রথমত ধুত্রবর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়। তাহার পর 
'অতিশয় রক্তবর্ণ হয়) তাহার পর জলিয় যায় । তাহার পর তিনি সেটি 
আর দেখিতে পাঁন নাই। উক্ত বিখ্যাত জ্যোতির্ধ্িৎ ভিন্ন তিন্ন সময়ে 
আঠারটি তারার সন্বন্ধে এরূপ ঘটনা! দর্শন করিয়াছিলেন । 

এই ভূম গুল বাসোপযোগী হওয়ার পূর্বে একবার যখন অগ্নিময় ছিল, 
তখন পুনব্বার সেরূপ হইতে পারে । সামান্য পরিবর্তন সকল যেমন সামান্য 
কালাস্তে হয়, উক্ত রূপ মহা মহ1 পরিবর্তন যে, সেইরূপ দীর্ঘকালাস্তে 
সংঘটিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য কি? এই ভূমগলের--একটি গ্রলয়াবস্থা যদি 
পূর্ব্বে ঘটিয়া থাকে, এবং যদি তাহা বিজ্ঞানের অনুমোদিত হয়, তবে পর়েও 
যে সেই অবস্থা হইতে পারে, তাহাতে আব সন্দেহ কি? বখন তৃগর্তষ্থ 
জগ্নির উৎপাতে, সময়ে সময়ে পৃথিবীব লান। স্থান ধ্বংস হইয়া! থাকে, তখন 
কোন সময়ে তদ্বার সমস্ত পৃথিবীও নষ্ট হইতে পারে। 

বিশ্ববিখ্যাত হুমবোল্টের গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, পৃথিবীর গভীর 
অভ্যন্তরে এ মহা। জ্বালাগ্রি অবস্থিতি করে । তৎ কর্তৃক তথ! অনবরত 
নানাবিধ মৃত্তিকা ও ধাতুমিশ্রিত তবল পদার্থ আবর্তিত ও দ্ধ হইতেছে। 
ভূগর্তের যে স্থল হইতে পৃথিবীর কঠিন স্তর আরম্ত, তৎকর্তৃক দেই পর্য্যস্ত 
সর্বদাই ধূম ও বাল্পাচ্ছন্ন। সেই বাম্প কথন স্বয়'ঃকথন বা তত্রপ্রবিষ্ট জলম্পর্শে 
জ্বলিঘা উঠে। তখন তাহা আগ্নেয় গিপিমুখে অথবা অন্য যে কোন দিকে 
পথ পায়, সেই দিক্‌ ভেদ পূর্বক ভয়ক্করপ্ধরপে ধাতু নিঃঅ্রব ও প্রভূত তম্মরাশি 
সহকারে নিষ্ধীস্ত হয় এবং ভূমিকম্পেরও উৎপত্তি করিয়া! থাকে। এইরূপ 
উৎপাতে সময়ে সময়ে বিস্তর নগর গ্রাম ধ্বংস হইয়া গিয়াছে । « অনেক 
বিস্তীর্ণ প্রদেশ রসাতলে প্রোথিত হইয়াছে, যাহা ভূমি ছিল, তাহ] জলে 
প্লাবিত হইস্বা গিয়াছে, অনেক স্থান যাহা মনোহর নগর, গ্রাম, জনপদ দ্বারা 
সুশোভিত ছিল, তাহা একেবারে উচ্ছিন্ন হুইয়াছে। 

যখন সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে এই সকল বিপদ উপস্থিত হইয়] থাকে, 
তখন এমন এক সময়শির আসির। উপস্থত হওষ! আশ্চর্য্য, নহে, বচন 
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চতুর্দিক দিয়া তৃগর্তৃস্থ সেই কালানল উদপীরিত হইয়া! ভূমণ্ডলকে ধ্বংস করিয়া 
ফেলিবে। হমবোল্ট্‌ কহেন থে উক্ত মা অনল আমাদের পদতলের নিয্নভ্লাগে 
অবনীবিবরে প্রত্যেক স্থানে রহিয়াছে এবং আমাদের এই গ্রহের (পৃথিবীর) 
বাল্যাবস্থায় তাহার গর্তৃস্ছ তরল আগ্নেয় পদার্থ বহুবার পৃথিবীকে বিদীর্ণ 
করিয়াছে । তাহার বিদীর্ণীকত শত সহস্র পথ ভূগর্ভত মধ্যে এখন ঘনীভূত 
ধাতু পদার্থে রুদ্ধ হইয়া আছে। কিন্তু কালপ্রাপ্তে সেই সকল শপথ ভেদ 
করিয়া আবার সর্ধনাশ করিতে পারে । অনেক স্থলে বনুকালের নির্ধাপিত 
আগ্নেষ গিরি মাবার জীবস্ত হইয়া উঠিয়াছে। এতাৰতা শাস্ত্রীয় সন্বর্ষণাগিই 
যে এই বৈজ্ঞানিকাগ্রি, তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না। 

হম্বোল্টের গ্রন্থপাঠে অনুমান হয় যে, আগ্নেয় গিরির অগ্র্যৎপাত 
সর্বতোভাবে প্রলয়-লক্ষপ-সম্পন্ন । এরূপ মহা বিপদ আরম্ভ হওয়ার দীর্ঘ- 
কাল পূর্ব্ব হইতে অনাবৃষ্টি হয়। তাহাতে শস্যক্ষেত্র সকল জলকণাশুন্য 
ও মরুভূমি হইরা উঠে । তাহার পর আগ্েয় গ্রিরি বিদারিত হইয়া ভত্বস্কর 
অগ্নশপাত আরম্ভ হয়। অবশেষে প্রচণ্ড ব্যাতা সহকুত ঘোরতর বৃষ্টিধারা 
নিপতিত হইয়া! ভূমি প্লাবিত করিয়া থাকে। কখন কখন মহাসাগর ক্ষুব্ধ 
হইয়া অবনীপৃষ্ঠকে গ্রাস করিতে আসে। পর্বত ভগ্ন হইয়া তুমুল শব্- 
সহকারে ধ্রণীতলে পতিত হয়। ভূগর্ত হইতে মেঘ গর্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর 
নাদ উৎপন্ন হযু। বন্ুন্ধর। সাদ্রি সমুদ্র কানন কম্পিত হইতে থাকে । কম্পন- 
কালে পর্বতাঁদির অধোভাগে সাগরজল প্রবেশ করিয়া ভূগর্তমধ্যে স্থানে 
স্থানে অন্ধকারাচ্ছন্ন হ্‌দ ও বিস্তীর্ণ ভোগবতী গঙ্গার উৎপত্তি করিয়া থাকে। 
যেমন কখন কখন কোন কোন দেশে এইব্বপ ঘটনা সকল উপস্থিত হয়, 
সেইরূপ কোন এক দীর্ঘ কালাস্তে যখন সকল গ্রাকার বিপদের লক্ষণ একক 
দেখা দিবে, তখন এ তমোমৃর্তি মহ! অনল যে ভূমগ্ডলকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে 
তাহাতে আশ্চর্য কি? বিশেষতঃ আমাদের নিয়দেশে এ কালসর্প সদা চঞ্চল 
রহিস্নছে, কোন একদিন উহা ভূমি তেদ পুরব্বক যে পৃথিবীর সর্বনাশ করিৰে 
তাহা! অসম্ভব নহে। 

কিন্ত বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্যে কিছুই নিরবচ্ছির অমঙ্গলকর নহে । কোন 
ঘটনাই অমঙ্গলোদ্দেশে সংঘটিত হয় না। প্রাগুক্ত ভূগর্তস্থ অগ্নির যে “এত 
উৎপাত ভাহাও চিরবিনাশক নহে । বিশেষত তাহার যেমন প্রল-ধর্ঘ্ 
অণছে, সেইরূপ স্থট্টিকে পুষ্ট করার শক্তিও আছে । 
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উহ? যেমন দেশ নগর গ্রামকে অধোপ্রোথিত এবংসমগ্র দেশকে কম্প- 
মান করে, সেইরূপ পৃথিবীর উপরিস্থ আবরণকে নিয়স্ত তরল প্রঙ্ছলিত 
পদার্থ হঈতে স্বতন্তরপূর্ববক ধারণ করে; অবনীপ্ঠকে নিয়স্ত তেজ প্রভাবে 
সর্বদা উন্নয়ন করিয়া রাখে; সমুদ্রমণ্যে সময় সময় জলগর্তু হইতে দ্বীপ 
উতৎপনু করিয়া দেয়, এবং ভূমিভেদপূর্র্ক পব্ধতকে উদ্ধমুখ করিয়া রাখে। 
' ভারতীয় শ্রাস্্ব ষে কোন কোন স্থলে সন্বর্ধাণলকে পথিবীর ধারণ-শক্কি 
কহিয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক নহে । বোধ হয় বৈজ্ঞানিক তত্বের 
শ্ীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তঁ শান্ত্রীয় ততটিব 'পকুত মণ্ম অবগত হওয়া! যা্টতে 
পারিবে । যেমন সমস্ত গ্রহ্মগুলে, সেইরূপ পগিবীতে বিনা আধাবে আকাশে 
শ্িতি করার শক্তি শান্সে ও বিজ্ঞানে সমান রূপে স্বীকার করেন। ষেমন 
পরথিবীর মেইকপ সমস্ত গ্রমণ্ডলেব অভ্যন্তবেউ অগ্নি ও আগ্নেয় তরল ধাতু 
থাকা বিজ্ঞানেব সিদ্ধান্ত! এ অগ্নি যখন দ্বীপ পর্্ঘ* ৭ ভূপঙ্নকে উত্তোলন 
করিয়। গ্াখিতে পারে, এবৎ যখন উহাই পথিবীরূপ অগ্ডের গ্রন্থী শ্বব্ূপ 
সন্বিস্থল, তখন সেই অগ্নিময় তরল সন্ধিস্থলে এ ভূধারণ শক্তির অধিকাংশ, 
প্রবাহ স্থিতি করে, বলিলেও দোষ না হইতে পারে । অভ্যন্তরম্থ জালা-জিহ্ব 
অগ্নি ষেমন বেল,ন যন্ত্রকে শূন্যে উন্নয়ন করে, এবং বায়, তাহার গতিবিধান 
করিধ়া থাকে, সেই ব্বপ ভূগর্ভস্থ প্র্লিত মহা অনল স্বীয় অনন্তশক্তিবলে 
ভূমণ্ডলকে শূন্যে গতিবিশিষ্ট করে, এবং সূর্যে অসীম শক্তি তাহার পরিশ্রম 
বিধান করিয়! দেয়, এরূপ সিদ্ধীস্ত করিলে বোধ হয় বিজ্ঞানের বিপর্ঘ্যয় হইবে না। 
তাহ। হউক বা ন! হউক,আধ্য শান্ত্েব-কিন্ত এ অগ্নিকেই ভূমগুলের ধারযিত্রী- 
রূপ অনন্তশক্তি কহিয়াছেন । আর্ধ্যশাক্সমতে শ্রী অগ্নিই তমঃ স্বভাব 
ভূবীজ অথবা লিঙ্গভূমি । যে শক্তির বলে ধরণী আকাশে স্ডিতি করে,- 
তাহা এ অগ্নিরই শক্তি। তাৎপর্য্য এই যে, বীজরূপী অগ্থিময় ভূগ্রম্থীই 
ভুমগুলকে ধারণ করে । ফলে মূলত শক্তি ঈশ্বরের | তাহাই ভূমগলকে 
প্রদত্ত হইয়াছে । ভূগর্তে অগ্রিস্থানে তাহার অধিক প্রবাহ; 'এই মাত্র 
শান্তীয় যুক্তি । এই সিদ্ধান্তকে অমান্য করার কারণ নাই। শান্ত্রান্ছসারে 
ত্র মহাঅগ্পি ভূতলম্থ সমস্ত পদার্থকে আকর্ষণপূর্ধক আপনার গ্রস্থীরূপ 
মধাভাগে সহিত দুঢ আবদ্ধ করিয়া রাখিষাছে, এবং বিকর্ষণ প্রভাবে 
আপনার ভয়ঙ্কর আগ্মেয় গ্রস্থী হইতে ভূমি পৃষ্ঠকে উদ্দে বিস্তীর্ণ করিয়াছে । 
এই নিমিত্ত উহাকে সন্বর্ষণ কহে। 
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এ অগ্নি প্রলমবধন্মী হইলে, উহাব আর এক উপকারিনী শক্তি আছে 
বিশ্বমান্য হমবোলটু বলেন, যে তৃগত্তস্থ ষে অগ্নি ধরাপষ্ঠে বিস্তর সর্বনাশ 
করে, তাহাই ভূমগ্ডলস্ উর দক্ষিণ শীত-গ্রীকষ্ম-প্রধান সগ £কিটিবন্ধে * 
'আদিকালে 'পুরথিবীর নবীন ত্বকের উপবি শিল্ময়কব উর্ধরাশক্তি উৎপন্ন 
কবিয়াভিল। আমরা পূর্ধবে বলিযাচি যে পুরাণ শাস্মু সংকর্ষণ দেবের হচত্ত 
. একখানি লাঙ্গল দিয়া এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তটি বুঝাইয়া দিয়াছেন 1* 
'প্রত্যেক নবস্থষ্টিতে সেই শেষমুণ্তি অনন্তদেব ভলধর-বেশে ধরণী পুষ্টে 
প্রথমেই হল-যোৌজন কবির] গাকেন । এবং প্রত্যেক কক্সান্তকালে তিনিই 
কদ্রমুর্তি ধাবণ করৈন। প্রত্যুত, পরম কারুণিক পরমেশ্বর স্বীয় অস্থা 
ভাবিক করুণা বা রোষভরে জগতের স্যষ্টি বাঁ প্রলয় করেন না। যখন 
জীবগণের ভোগশক্তি ও বাহ্য জগতের ভোগদানের শক্তি যুগপৎ ক্ষয়- 
প্রাপ্ত হইয়া মূল প্রকৃতিতে উপসংহ্ৃত হত, তিনি তাদ়শ কালেই সেই 
প্রকৃতিরূপ শঙক্তিদ্বারা শ্বভাবত জগতের প্রকৃতি অনুসারে স্থষ্টি প্রলয়াদি 
করিয়া থাকেন । 


শীচক্্রশেখর বস্থ। 
খড়গপুব | 





রাহ ও কেতু । 


১১ সহখ্যাব নবজীবনে সংক্রান্তিতব্র-লেখক বি্ষুব্রেখা ও রাশি- 
চক্রের ছুই সন্ধিস্থলকে যে রানু ও কেতৃ বলিয়াছেন, তাহাদিগের সহিত 
রাহ শঞকেতুর কোন সন্বন্ধ থাকিতে পাবে নাঃ । তিনি বলিয়াছেন ষে, 
“সিদ্ধাস্ত জ্যোতিষ (%56:028010%) শান্তের প্রতক্ষ প্রমাণানুসারে সাহস- 
সহকারে বলা যাঈটতে পারে, উক্ত ক্রান্তিপাত ছুঈটিই রাহ ও কেতু। এ 
ছুই.স্থলেই চন্দ্র ও ৃর্ধ্যদেব পৃথিবী ও চন্ত্রবিষ্বেব ছায়াদ্ারা সময় বিশেষে 
আবৃত হইয়া! থাকেন ”। কিন্তু সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রে এ কথা ত কোথাও 


বল লা । 


৭৫৮ নবর্জীবন 


আকাশস্থ নক্ষত্র-পুপ্র“্যধ্যে যে কল্পিত বৃত্ত রেখায় সূর্যকে পরিভ্রমণ 
করিতে দেখ যায়, তাহার মাম রাশিচক্র (ব £)011001, আর যে (রেখাপথে 
নর ভ্রমণ করিতে দেখা যায, হিন্দু-জ্যোতিষ অনুসারে তাহাকে নক্ষত্র- 
চক্র বলম্বায়। এই নক্ষত্র-চক্র ও রাশিচক্র পরস্পরকে যে ছুই স্থলে কাটি- 
রাছে, তাহাদের ইতরাজীতে মুনস. নোড.স. (70078 70098) বলে। 
এই .মুনস. নোডস. ছুইটি স্থিরবিন্দু নহে। নক্ষত্রপুগ্ত মধ্যে ইহারদেরও 
গতি আছে, এই বিন্দুদ্য় যে সময়ের মধ্যে একবার রাশি চক্র ভ্রমণ করে, 
নেই সময়ের মধ্যেই আমাদের রাহুও একবার রাশিচক্র ঘুরিকা! থাকে । 
চন্দ্র বা সুর্য এই দুইটি বিন্দুর সন্নিকটন্থ ন। হইলে, গ্রহণ হয় না। সংক্রান্তি 
তত্ব-লেখক এই' দুইটি বিন্দুকে লক্ষ্য করিয়া ভুলক্রমে অন্য বিন্দুদ্বয়কে 
রাহ ও কেতু বলিয়াছেন | বিষুব রেখা ও রাশিচক্রের সন্ধিস্থলকে 
অয়লবিম্দু বলা যায়। হৃর্ধয এ বিন্দুতে আসিলে, দিন রাত্রি সমান হয়। 
আকাশশ্য ধ বিন্দদ্ধম আর মূন্স নোডস. ইহার! সম্পূর্ণ ভিন্ন স্থানীয় । 

যাহাকে ইংরাজীতে মূনজ নোডস. বলে, প্রাচীন জ্যেতির্ধেভাগণ যে 
সেই ভুইটি বিন্দুকেই রাহ ও কেতু বলিয়া! গিয়াছেন, ইহাও কিন্ত আবার ঠিক 
কথা নছে। 

বরাহ মিহির প্রণীত বৃহৎসংহিতা নামক জ্যোতিষ গ্রচ্থে কেতু শবের 
ষেরপ প্রয়োগ আছে, তাহাতে এই বোধ হয়, যে জ্যোতিফ পদার্থের 
আচ্ছাদনকারী পদার্থকেই প্রাচীনগন কেতু নাম দ্িতেন। যাহাকে আঙ্কাল- 
কার জ্যোতিষে সোলারস্পটম্‌ (১০18 51১09%5) ব1 সুর্যের কলঙ্ক বলে, বরাহ 
মিহিরের "গ্রন্থে তাহাকে কেতু নাম দেওয়া হইরাছে। ধূমকেতু, কালকেতু, 
এই সকল কথাতেও যে কেতু শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহারও অর্থ জ্যোতির- 
আবরণকারীপদার্থ। ন্ুতরাং মৃনস নোডস, নামক দুইটি বিন্দুকে রাই 
ও কেতু না বলিয়। এঁ ছুই বিন্দুগত সূর্য্য ব1 চন্দ্রের জ্যোতি আবরণকারী পদার্থকে 
রাহ ও কেতু বল! সঙ্গত হয়। 

এই রাহু ও কেতু নামক কুর্ধ্য বাঁ চন্দ্রের জ্যোতি-আবরণকারীপদার্থকে 
দৈত্য ব1 অস্থুর বলিয়া বর্ণনা করির] প্রাচীন পর্িতগণ ভারতবাঞীগণকে 
কেন এপ ভ্রমে ফেলিয় গিয়াছেন ? 

গ্রহণের সময় চন্্র, হুর্ধ্য ও পৃথিবীর সমস্ত্রপাত অবস্থায়,স্বভাবের অস্তস্তলে 
কিরূপ কার্য হইতে থাকে, তাহা যদি আজকালকার জ্যোতির্কেতাগ্গণ 'বুবিতে 
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পারিতেন, তবে রাছু ও কেতুকে দৈত্য বলিতে াহাদেরও বোধ হক কোন 
আপত্তি থাকিত না। আজকালকার বৈজ্ঞানিকগণ ইহ! দেখিয়াছ্েন যে হুর্ষে 
যে সময় সোলার স্পট্সবা সৌর কলঙ্ক দখা যায়, পৃথিবীতে সেই সর্ময় পৃথি- 
বীর (11880০850)চৌন্বকশক্তির'কেমন একটাগোলমাল অবস্থা উপস্থিত হয়। 
এই অবস্থাকে তাহারা (819506609০2) চৌম্বক-বিপর্ধ্যয় বলিম্বা 
থাকেন । আধুনিক বিজ্ঞান আরও কিছু অগ্রপর হইলে বুঝিতে পারিবে যে, 
গ্রহণের সময় পৃথিবীতে এমন এক প্রকার সুঙ্ষক্তির চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় 
যে, মনুষ্য যদি সেই ুক্মশক্তির অধীন হইয়া পড়ে, তবে সেই শক্তির স্রোত 
তাহাকে কথন কোন*পথে লইয়! যাইবে, তাহার স্থিরত। থাকে নাঁ। যাহার্কে 
(401779] 1128090980) জীবস্থ চৌন্বক শক্তি বলে, এই গ্রহণ কালীন উত্ত,ত- 
শক্তি সেই জাতীয়। ধাহাদের স্ুক্ষান্ভৃতি কথপ্চিৎ বিকশিত হইয়াছে, 
তাহার! গ্রহণের সময় এ স্থস্্শক্তি অনুভব করিতে সক্ষম হন। 

এই জগতের কোন ঘটনা! হইতে যে,কখন্‌ কি ফল ফলে,তাহা! কে বলিতে 
পারে? এই জগতের ঘটনা সকল সম্বন্ধে বখন আমরা সম্পূর্ণ মূর্খ, তখন 
ছুখানা ইংরাজী বই পড়িয়া জগৎ সম্বন্ধে সব বুঝিয়া লইয়াছি, এরপ স্থির কর! 
যুক্তিসঙ্গত নহে । আধ্যখ্খষিগণ স্থির করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, গ্রহণের সময় 
পৃথিবীস্থ সুঙ্শক্তি সকলের এরূপ একটি ভাবাস্তর উপস্থিত হয়, যে সেই 
ভাবাস্তর জন্য সেই পময় মানব মাত্রেরই কামনা-শূন্য হইয়। ঈশ্বরোপাসন! 
ব্যতীত অন্য কোন কাধ্যে রত থাক! উচিত নহে তাই গ্রহণেরসম্য় এত 
শঙ্ঘধ্বনি, এত দান ধ্যানের গণ্ডগোল, এত একট" ওল্লাসের ছড়1ছড়ি--হিন্দু- 
সমাজে এখনও দেখা যান । আমি শুনিয়াছি ৫ গ্রহণের দিন যে একবার 
কাশীর অবস্থা! নয়নগোচর করিয়াছে, সে হ"*।র কেন অধার্মিক হউক না, 
তাহার মনে ধর্ঘ্ঘভাব শ্বতই উদ্দিত হইয়া থাকে। 

দেখ,রাহু ও কেতু দৈত্য বা অশ্ুর কিছুই নহে,তুমি ষে গ্রহণের সময় শাখ 
সষণ্টা বাজখইয়া নান। উল্লাসে মত্ত হও১_তাহা কুস্ংস্কারপূর্ণ কম্ম,_এই রূপ 
শিক্ষা দরিয়া, যিনি গ্রহণকালীন হিন্দুর চিত্তের ধ্মতরহ নষ্ট করিতে চান, 
আমি তাহার নিকট হইতে জ্যোতিষ শিখিতে চাই ন1। 


শী।রুষ্ঞধন মুখোপাধ্যায়, এম এ,বি, এল.। 


-+70০0-শিা 


বঙ্গে ইংরেজাধিকার | 


যখন সেরাজউদ্দোল! কলিকাতা আক্রমণ করেন, তখন য়রোপে ফরাসী 
ইংরেজে যুদ্ধ চলিতেছিল। কিন্তু এই যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া চন্দননগরের ফরা- 
সী সে সময়ে কলিকাতার ইৎরেজদিগের কোনরূপ বিক্ুদ্ধাচরণ করেন নাই । 
নবাব ক্রোধান্ধ হৃহীয়া কলিকাতা আরুমণ করিয়াভিলেন ; কলিকাতার 
দূর্গ স্থরক্ষিত চিল না; আক্রান্ত ইরেজেরাও সৈন্যবলে বলীয়ান ছিলেন না. 
আক্রমণ নিবারণে বা আত্মসংরক্ষণে তখন তীহাদের তাদৃশ ক্ষমতা ছিল 
না। প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসীরা এ সময়ে অনায়াসে ইংরেঞর্দের বিরুদ্ধে সমুখিত 
হইয়া, তাহাদের সব্ধনাশ করিতে পারিতেন | কিন্তু ফরাসীরা ইহা করেন 
নাই । 'এসক্ট কালেও প্রতিদন্দ্বীর ক্ষমতা ৪ প্রাধান্য পর্যদত্ত করিতে 
তাহাদের প্ররুত্তি জন্মে নাই। ইংরেজেরা নবাবের আক্রমণে ভীত হইয়। 
ওলান্দাজ ও ফরাসীদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন । ওলন্াজ এই প্রার্থন! 
পুরণে সম্মত হন নাই-কিস্তু ফরাসীরা ইংরেছের সাহাষ্য কৰিতে উদ্যত 
হইয়াছিলেন। সকলেই ভবিষ্যৎ বিষয়ে অন্ধ। সিরাজউদ্দোলা যদি 
জানিতেন, ইংরেজেরা তাহাকে রাজাত্রই ও প্রণষ্ট-সন্দন্ব করিবেন, তাহা 
হইলে, তিনি তাহাদের সহিত সন্ধিস্তত্রে আবদ্ধ হঈতেন না | ফরাসীরা 
যদি জানিতেন, ঈংরেজ পরে তীহাদের প্রাধান্য নষ্ট করিতে 
অগ্রসর হইবেন, তাহা হইলে তারা নবাবের কলিকাতা আক্রমণ 
সময়ে, ইংরেজের বিকদ্ধে সমুথিত হইতে উদাসীন গাকিতেন না। 
ফরাসী ভবিষ্যদ্রশী বা ইংরেজ কোম্পানির কৃটমন্ব কৌশলের ম্শুজ্ঞ 
ছিলেন না। এই ভবিষ্যদ্র্শিতার অভাবে বাঙ্গালায় ফরাসীর অধঃপতন 
হ্য্াছে, আর লর্ড ক্লাবের কুট মন্ত্রকৌশলের প্রভাবে বাঙ্গালার ইৎনেজের 
আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে 1 | 

ইংরেজ কলিকা 51 পুনরধিকার কৰরিলেন.। নবানের সহি সন্ধি বন্ধান 
হইয়া! সঙ্গির নিয়মে ইংবেজ বণিক কোম্পানি অনেক বিষয়ে লাতবান, 
হইলেন। ভীহারা যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত পাইলেন। 
স্ৃতরাং তাহাদের বাসনা ফলবতী, সাধনা সিদ্ধিবিধায়িনী হল । স্টাহারা 
এখন বাক্গালায় ফরাসীদিগের প্রাধান্য নষ্ট করিতে সচেষ্ট হইলেন । ফরাসীরা 
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চন্দানমগরে আপনাফের প্রাধান্য রক্ষা করিতেভিলেন, ক্লাইব এই প্রাধান্য 
নষ্ট করিতে উদ্যত হঈলেন। রোমের সিপি9 যেমন কার্থেজের উপুর দুটি 
রাখিয়াছিলেন, ক্লাইবও তেমনি চন্দনগর রোষের চক্ষে চাহিয়া দেখিতে 
লাগিলেন । যখন তিনি হুগলী আক্রমণ করেন, তখন ফরাসী অধিকার 
চন্দনন্গরও উৎসন্ন করিতে তাহার ইচ্ছ! হইয়াছিল। এ ইচ্ছ! ফলবস্তী 
করিতে, তিনি এখন কৃত সঞ্ল্প হইলেন। 

ইংরেজদিগের সহিত সন্ধির বন্দোবন্ত করিয়া, নবাব মুর্শিদাবাদের অভি- 
মুখে ঘাইতেছিলেন। পথে, ইংরেজ কোম্পানির চন্দন নগর আক্রমণের 
প্রস্তাব তাহার নিকটঃ উপশ্থিন হইল । নবাব এ প্রস্তাবে অসনম্মতি প্রকাশ 
করিলেন । ফরামসীর1 তাহার অধিকারে শান্তভাবে বাস করিতেছিলেন । 
তিনি উহাদিগকে নিরাপদে রাখিতে প্রতিশ্রুত ভিলেন ৷ অষ্টাদশবর্ষাঁয় যুবক 
এ প্রতিশ্রুতির মর্ধ্যাদ! রক্ষা করিতে উদাসীন হইলেন না। তিনি ইংরেজের 
প্রস্তাব অনুমোদন করিতে অসন্মত হুইলেন | উহ সিরাজউদ্দৌলার ধীরুতা 
ও শীস্তভাবের মার একটি প্রমাণ। সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রপট যাহাদের 
হস্তে কলঙ্কিত হইরাছে--ধাহার] সিরাঞ্উদ্দৌলাকে ঘোর ভর্বত্ত ও অমানুষ 
প্রকুতি বলিয়া সাধারণের সমক্ষে পরিচিত করিয়াছেন, সিরাজ উদ্দৌল! এক 
সময়ে তাহাদের সমক্ষেই এইরূপ ধীরতা ও প্রশান্ত ভাবের পরিচয় দিয়াছি- 
লেন। ইংরেজ নবাবের অধিকারে শান্তি ভঙ্গ করিতে চাহিয়াছিলেন, 
নবাবের আশ্রিত লোকদিগকে স্যান তভ্রষ্ট ও সম্পত্তি ভরষ্ট করিবার জন্য 
অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন; নবাব এ প্রার্থনা পুরণে অসম্মত হইলেন। 
ইহাতে শান্তি প্রন্তাশী তরুন-বয়ঙ্ক রাজ্যাধিপতির চরিত্র যেমন উজ্জ্বল 
হইতেছে-_শান্তি-বিদ্বেষধী কলিকাতাস্থ ঈংরেজ বণিকের প্রকৃতি তেমনি 
আত্ম স্বার্থের গভীর কালিমায় ঢাকিষ। পড়িতেছে | 

কিন্তু লড ক্লাইৰ আপনার সঙ্কল্প ভাঁড়িলেন না-ন্বার্থ সিদ্ধির পথ পরিক্ষার 
করিতে 'কিছুত্তেই উদাসীন রহিলেন না। তিনি চন্দন নগর আক্রমণের 
যোগাড়'ক্রিলেন। চন্দন নগরের শাসন কর্তা রেণণ্ট ইংরেজদিগ্ের ছরতি- 
সন্ধি বুঝিতে পারিয়! নবাবকে জানাইলেন । নবাব অগ্রদ্বীপে উপনীত, 
হুইয়াছেন, এমন সময় ফরাসীদিগের দূত তাহার কাছে আদিল। সিরাজ. 
উদ্দৌলা! দূত মুখে শাস্তি তঙ্গের সংবাদ পাইয়া বিরক্ত ও কুদ্ধ হইলেন। 
তিগি বুর্ষিতে পারিলেন. ইংরেজেরা তাহার রাজ্যে শাস্ত ভাবে থাকিতে রূম্মত 
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নহেন। তাহাদের ছুরভিসন্ধিতে ক্রমে নানা স্থানে জশান্তির আবির্ভাব 
হইবে, ক্রমে হয়ত তিনি স্বয়ং এই অশাস্তি জালে জড়িত হইয়া পড়িবেন। 
শ্ুতরাং তিনি এই গতীর অশাক্তির পূর্বব স্থচন! দেখিয়া, স্থির থাকিতে 
পারিলেন না। সংবাদ পাওয়া মাত্র সিরাপউদ্দোলা সেই অগ্রদ্বীপ হইতেই 
ইখরেজদিগকে উপস্থিত আক্রমণে নিবৃত্ত থাকিতে লিখিয়! পাঠাইলেন। 
হিংরেজাঁদগের ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তাহাদের উপর কেমন একটা অবিশ্বাষ 
জন্মিয়া ছিল -স্লুতবাং নবাব কেবল পত্র লিখিয়াই নিবৃত্ত থাকিলেন নাঁ_ 
হুগলী সুবক্ষিত করিবার জন্য পনর শত সৈন্য পাঠাইয়া দ্রিলেন। এই 
সময়ে রাজা নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার ছিলেন। 'ইৎরেজের] চন্দন- 
নগর আক্রমণ করিলে, নবাব ফরাসীদিগকে যথোচিত সাহাধ্য করিতে 
নন্দকুমাবকে আদ্শে দিলেন, অধিকন্ত তিনি আত্ম সংরক্ষণ ব্যয়ের জন্য 
ফবাসী-গবণ্ণর রেণপ্টের নিকট এক লক্ষ টাক] পাঠাইলেন । 

সিরাজউদ্দৌলার পত্র কলিকাতায় পৌছিল। ক্লাইব কিছু চিত্তিত 
হইলেন । একবারে দুই পক্ষেব সহিত শক্রতাচবণে প্রবৃত্ত হন, উপস্থিত 
স্বরে তাহার এমন ক্ষমতা বা যোগাড় ছিল না। সুতরাং তিনি নবাব 
ও ফবাসী উতরকেই আপনাদের শক্র করিয়া! তুলিতে অনিচ্ছুক হইলেন। 
উপস্থিত সমঘে চন্দননগরে ফরাসীদিগেব ১৪৬ জন মাত্র ইউরোঁপীষফ সৈন্য 
ছিল। ক্লাইব ইহাদের ক্ষমতা পর্দস্ত কথিত পারিতেন। কিন্ধ নবাবের 
সৈন্য ইহাদের সহিত সম্মিলিত হইলে, চন্দননগর অধিকার ধড় একটা সহজ 
ব্যাপার হইবে না। সুতরাং ক্লাইব কিছু ভগ্গোৎসাহ হইলেন | এসমক্ে 
চন্দননগর আক্রমণ কবিতে তীভার ইচ্ছা! হইল না। তিনি ফরাসীদিগের সহিত 
'শক্রুতা করিতে নিরস্ত হইলেন। ইংরেজদের রেসিডেন্ট ওষাট্স্‌ সাহেব 
নবাবের সঙ্গে ছিলেন। ক্লাইবেবু আদেশে তিনি নবাবকে জানাইলেন যে, 
ইংরেজের! চন্দন নগব আক্রমণের সঙ্কন্প পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহার! 
আর ফবামীদিগের সহিত শক্রতাচরণে প্রবৃত্ত হইবেন না । 

কিন্তু ক্লাব মুখে যাহা বলিতেন কাধ্যে তাহ! পরিণত করিতে 
জানিতেন না। সুবিধা অস্থবিধা বুঝিয়া তিনি আপনার কর্তব্য পথ নির্দিষ্ট 
করিয়া লইতেন। ইহাতে লোকলজ্জা, ধন্মভয় বা স্ুনীতির অবমাননা, 
কিছুই গ্রান্ক করিতেন না । যে কোন উপায়েই হউক, আপনার স্বার্থ 
সাধনাই তাহার অদ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল। তাহার কার্ধ্য সাধনী বৃত্তি প্যায়ে 
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কে চাহিয়া দেখিত না,উদারতার দিকে দৃক্পাঁত করিত না,লোক হিতৈষিতাঁর 
দিকে মনোযোগ দিত না, আত্ম সম্মানে দিকে চুষ্টি রাখিত ন!, কেবল মাতম 
সাধনার তৃপ্তিতেই আপনি তৃপ্ত হইত | তিনি আঞ যাহা বলিট্টেন, কালু 
তাহার বিপরীজ আচরণ করিতেন, আজ যে প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধ হইতেন, 
কাল সে প্রতিজ্ঞা পাশ ছিন্ন করিয়া ফেলিতেন | ঘটনা শআোতের পরিবর্তের 
সহিত তাহার চিন্তবৃত্তি পরিবন্তিত হইত । সুতরাং তাগর কথা ও তাহার 
. অঙ্গীকারের কোন মূল্য ছিলনা । তিনি উচ্চশ্রেণীর সেনাপতি, উচ্চ শ্রণীব 
শাসনকর্তা ছিলেনঃকিস্ত সাধুতার অভাবে মহাপুরুষের শ্রেণীতে স্তান পরিগ্রহ 
করিতে পারেন নট । 
অসুবিধা দেখিয়া ক্লাইব নবাবকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি চচ্ন নগর 
আক্রমণ করিবেন না, ফরাসীদিগের অনিষ্ট সম্বন্ধে উদ্যত হইবেন না। কিন্ত 
সহসা ৪িএই অন্থবিধা দৃব হইয়া স্থধোগ ও সুবিধা ক্লাইবের হৃদয়ে গভীর 
আশ! ও বিশ্বাসের রেখাপাত করিল । এই সময়ে অহশ্মদ খা দুরাণী 
দিল্লী আক্রমণ করিয়াছিলেন । অন্বয়স্ক অপরিণতবুদ্ধি নবাৰ এই সম্বন্ধে 
আতঙ্কগ্রস্ত হইলেন। তীহাব বিশ্বাস জন্মিল, আক্রমণ কারী পাঠান ক্রমে 
বিহারে ও বাঙ্গালায় আসিয়া পড়িবে, স্বুতরাং তাহার আশক্কা বাড়িয়া 
উঠিল, ভিনি শ্থিব থাকিতে না পারিয়া ক্লাইবের সাহায্য প্রার্থনা] করিলেন। 
যে দিন নবাবের পত্র ক্লাইবের নিকট উপস্থিত হয়, সেই দিন ক্লাইব সংবাদ 
পাইলেন যে তিন খানি ভাহাগ অনেকগুলি ইউরোপীয় সৈন্য লইয়া বোগ্াই 
হইতে ভাগীরঘীর মুখে আসিয়া পহুছিয়াছে, আর একখানি জাহাজ আর 
এক দঙ্গ সৈন্য লইয়| মান্দ্রাল হইতে বালেশ্বরে উপনীত হইয়াছে । ক্লাইব 
এখন নবাবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাধ্য করিতে সাহসী হইলেন । এতদিন তিন্নি 
সৈন্য বলে প্রবল ছিলেন না,লুতরাং নবাবের কথাতেই সম্মতি প্রকাশ করিয়া 
আসিতেছিলেন। এখন সৈন্যসমাগমেব সংবাদে প্রফুল্ল হঈলেন। তাহার 
পুর্বে আম! জাণিষ়! উঠিল । ভিনি নবাবেব কাছে থে অক্কীকার করিয়া! 
ছিলেন, শান্তভাবে যে শাস্তিময় কথায় নবাবকে আশ্বাস দিয্বাছিলেন, তাহা! 
তুলিয়া গেলেন? ন্যায়ের মন্তকে পদাঘাত করিয়া, স্ুনীতির অবমাননা 
করিয়া ক্লাইব আবার চন্দননগর আক্রমণে উদ্যত হইলেন। 
এখন লর্ড ক্লাইবের পার্ট নবাব সিরাজউদ্দোলাকে রাখিলে উভয়ের 
*্চরিকাগত তারতম্য বেশ বুঝিতে পারা যাইবে । ইংরেছ ও ফরাসী উত্য়েই, 
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জ্রাজউদ্দৌলার রাজ্যে বাস করিতেছিলেন। উভয়েই শান্তভাবে আন্প- 
নার্দের অবলঘ্িত কার্ধেয প্রবৃত্ত থাকেন) ইহাই নবাবের ইচ্ছা 
ছিল। ''অধিকন্ত নবাৰ ফরাসীদিগকে রক্ষণ করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন । 
এই প্রতিশ্রুতি প্রযুক্তই তিনি ফরাসীদিগের সাহাষ্যের জন্য টাকা 
পাঠাইয়! দেন, এবং এই প্রতিশ্রুতি প্রধুক্তই লর্ড ক্লাইবকে চন্দননগর 
আক্রমণে নিরস্ত থাকিতে অনুরোধ করেন। রাগ্যধিপতির এই 
অন্থরোধ রক্ষা করা লর্ড ক্লাইবের অবশ্য কর্তব্য ছিল। কিন্তু এই কর্তব্য 
প্রতিপালনে ক্লাইবের মনোষোগ ছিল না, সিরাজউদ্দৌলা নিজের অধি- 
কারে শাস্তির ব্যাঘাত জন্মাইতে ক্লাইবকে নিষেদ করিয়াছিলেন, চতুর 
ক্লাইব চাতুরী অবলম্বন কৰিরা, নবাবকে আশ্বাস দিয়াছিলেন ৷ সিরাক্গ- 
উদ্দোলা শান্তি প্রয়াপী, ক্লাইব শান্তি বিদ্বেধী। মিরাঞ্জউদ্দোল] আশ্রতের 
রক্ষারবিধানে যত্রশীল, ক্রাঠব আশ্রিতের অনিষ্টসাধনে উদ্রাত। সিরাপ 
উদ্দৌল। সরল হৃদয়ে ক্লাবের নিকট সরলতাঁর আশ করিয়াছিলেন, 
ক্লাইব স্থার্থসিদ্ধির জন্য অপুব্ৰ চাতুরী ও প্রবঞ্চনার বলে তাহাকে ভুলাহয়া 
রাখিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা সরলভাবে ইংরেজ বণিকের সর্বপ্রকার 
স্থবিধা করিয়াছিলেন, ক্লাইব সেই সরলতা ও স্বুবিধার বিনিময়ে তাহাকে 
প্রতারিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সিরাজউদ্দোল। লদ্বযবহারের 
সণ্মান রক্ষক, ক্লাইব সাধুতার অমর্ধ্যাদাকারক | সিরাজউদ্দোলা প্রতারিত, 
ক্লাইব প্রতারক । নবাব সিরাজউদ্দৌল] কে ? বাঙ্গাল, বিশ্রার ও উড়িষ্যার 
অদ্বিতীয় অধিপতি । আর ক্লাইব কে? বাঙ্গালার একদল বিদেশী বণিকের 
একজন সামান্য সেনাপতি মাত্র । এই আশ্রিত সেনাপতি এক পময়ে 
আশ্রয় দাত] অধিপতিকে এইরূপ প্রতারিত করিয়াছিলেন। ভারতে ব্রিটিশ 
সাম্রাজার স্থাপন কর্তা লঙ্ভক্লাইবের সমক্ষে তরুণবয়ক্ক সিরাজের চরিত্র 
কতদূর উজ্জ্বল হইয়াছে, তাহ1 ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে । 

রণতরীর অধ্যক্ষ ওয়াটসন সাহেব পদগৌরবে ক্লাইব অপেক্ষা: উচ্চ" 
শ্রেণীতে নিবেশিত ছিলেন ; সুতরাং ক্লাইব তাহার বিনা সম্মতিতে চন্দন 
নগর আক্রমণ করিতে পারিলেন না। এদিকে আডমিরাল ওয়াটসনও 
নবাবের অনুমতি ব্যতিরেকে উপস্থিত ব্ষিয়ে সম্মত হলেন না। যাহ! 
হউক, তিনি শেষে এবিষয়ে নবাবকে সম্মত করাইতে একখানি পত্র 
লিখিলেন | ফরাপীদিগকে সাহায্য করাতে পত্রে নবাবকে যথেঞ্চিত 
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ভঙ্যমনা করা হইঠা | ইহার পর আডমিরাল লিখিজেন--“পাঠানের 
আক্রমণ নিবারণ জন্য আপনি পাটনাষ্ব যাইতেছেন) এনন্য ,এআমা- 
দের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন, আমাদিগকে চন্দননগর অধিকার 
রুরিতে অনুমতি করুন, আপনাব ইচ্ছ! হইলে আমরা আপনার সহিত দিলী 
পর্য্যস্ত যাইব। আমরা শপণপূর্বক কি এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হই নাই লে, 
আমাদের এক পক্ষের বন্ধু ও শক্র,অপর পক্ষের বন্ধু ও শক্র বলিয়া পরিগণিত: 
হইবে? এখন যদি আমরা এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন না করি, তাহা হইলে 
প্রবঞ্চকের শাস্তি বিধান কর্তা ঈশ্বর কি আমাদিগকে শান্তি দিবেন না? 
পত্র পাইয়া নবাৰ বিস্মিত ও স্তত্তত হইলেন তিনি যখন সন্ধি- 
পত্রে স্বীকার করেন, তখন কথনও ভাবেন নাই যে, সেই পবিত্র 
সন্ধি পত্রের কথ! এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হুইবে। অন্গগত ও আশ্রিতের 
উচ্ছেদ্র সাধন কি প্রবঞ্চকের দণ্ড বিধাতা ঈশ্বরের অভিপ্রেত? অষ্াদশ 
বর্ষায় যুবক-_ইংরেজের এট অপূর্ব্ব ব্যাখ্যায় অধীর হইলেন। বিল্ময় 
ও অধীর্তার সঙ্গে তাহার ক্রোধের সঞ্চার হইল। ফরামীগণ বাঙ্গালায় 
শান্ত ভাবে অবস্থিভি করিতেছিল-তাহারা কলিকাতায় ইংরেজদিগের 
অনিষ্টসাপনে উদ্যত হয় নাই, তথাপি ওয়াট্সন্‌ সাহেব পবিত্র সন্ধির 
নামে, হুর্ডানেথ শান্তিদাতা ঈশ্বরের পবিত্র নামে, তাহাদের উচ্ছেদসাধন 
জন্য অনুরোপধ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। ইংরেজের বর্ণিত নীতিশূন্য 
_ধন্মজ্ঞান শূন্য সিরাক্গউদ্দৌোল| ন্যায় ও ধশ্মের এ অবমাননা! সহিতে 
পারিলেন না। নিদারুণ ক্রোধের সহিত তিনি ইৎরেজদিগের কথা! রক্ষা 
করিতে অসম্মভ হইলেন। যাহারা ছলে বলে ও কৌশলে নির্দোষ ও নিরীহ 
লোকের সর্বনাশে উদ্যত হয়, ঈশ্বরের সমক্ষে তাহারাই প্রবঞ্চক ও শান্তির 
উপযুক্ত। নবাব এইরূপ প্রবঞ্চকের প্রবঞ্চনাজালে জড়িত না হইয়া 
আপনার হৃদয় বলের পরিচয় দিয়াছেন, আক্ষেপের বিষ অধিকাংশ 
ইংরেডেন ও ভাহাদের ছন্লান্বর্তঁ ভারতবধাঁয়ের লিখিত ইতিহাসে এই"হদয় 
'বলের সমুচিত সন্মান রক্ষিত হয় নাই । ন্যা়পরতা ও দূরদর্শিতার অভাবে 
-পক্ষপাতিতা ও স্থার্পরতার প্রভাবে ইহাদের লেখনী প্রায়ই অমৃতের 
বিনিময়ে গরল ধারা উদগীরণ করিয়াছে 





হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়। 
উচিত কি ন। 


আমার বোধ হয় বিধবা-বিবাহের দৃষ্টান্ত হিন্দু সন্তানগণ মুসলমান জাতির 
মধ্যেই প্রথম দেখিতে পাইয়াছিলেন।(অতি প্রাচীন কালের বিষয় বলিতেছি না) 
তৎপরে সভ্য, জ্ঞানবান ও সাম্যবাদী গ্রীষ্ট শিষ্যগণ মুসলমানদিগকে পরাজিত 
করিয়া ভারতবর্ষের অধিপতি হইলে পর দেশীয়গণ দেখিলেন যে ইংরেজ 
মহিলাগণ এক শ্বামীর পরলোক গমনের পর অন্য স্বামী, গ্রহণ করিয়া পরম 
স্রথে হাসিয়া খেলিয়! দিন কাটাইয়! থাকেন, অধিকস্ত ইৎরেজী ভাষা শিক্ষা 
করিস! হিন্দু সন্তান্গণ এমন অনেকানেক রমণীয় বিষয় জানিতে পারিয়াছেন 
এবং পারিহেছেন ষে, তাহার! নিতান্ত বিদ্যা ও গুণবতী হইয়া, ২৪টি সন্তান 
সম্ভতি থাকিলেও বিধবা হইয়া স্বচ্ছন্দে অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ 
করিয়াছেন । 

মুসলমান ও ইংরেজ জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রথা এচলিত দেখিয়া 
এবং আমাদের পুরাণাদি শান্েও মধ্যে যধো, ২৪ টি বিধবাবিবাহের কিনব! 
দেবরাদিদ্বার! পুত্রোৎ্পাদনের বিষয় পাঠ করিয়া, আর বর্তমান" কালের বহুতর 
বিধবাকে সতীত্ব রক্ষণে ও ব্রন্মচর্ধা পালনে অক্ষম দেখিয়া, পাশ্চাত্য শিক্ষা 
প্রাপ্ত যুবকদিগের মনে বিধবা বিবাহের অনুকুল ভাব জন্মে। তাহারা সভা! 
করিস বক্ততাদিদ্বারা এবং লেখনীচালনে এই মত সর্বত্র প্রচাৰ করিতেছেন । 
তন্মধ্যে বীহারা কেবল ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ তাহাবা এবিষয়ের পোষকতার জন্য 
বহুল পরিমাণে বিলাতের বৈজ্ঞানিক ফক্তিও সাম্যবাদ প্রয়োগ দ্বারা বিধবা- 
বিবাহ উচিত বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, আর ধাহারা] ইংরেজী ভাষার ন্যায় 
আধ্যজাতির প্রাচীন উৎকৃষ্ট সংস্থত ভাষাও শিক্ষা করিয়া ছিন্দুশাস্ত্রাদি 
অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহার। বিধবা বিবাহের আবশ্যকতা! প্রতিপ্‌ন্ব, করিতে 
ষাইয়া পুরাণাদি হইতেও বিধবাবিবাহের বিধি সংগ্রহ করিয়াছেন; পরছঃখ- 
কাতর বিদ্যাসাগর মহাশয় ষথার্থ পরদুঃখকাতরতায় বাধ্য হুইয়াই বিধবা 
বিবাছ শাস্ত্র সম্মত কার্ধ্য কি না, তদ্বিষগ্ন অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি শ্শাস্ত্রীক্ 
প্রমাণ দ্বার! স্বীয় মত যথেষ্ট প্রমাণিভ ও প্রচারিত করিয়াছেন); বিধবাবিবাহ 
যে কলিকালের জন্য শাস্ত্র-সম্মত, তদ্দিষয় তিনি যথাসাধ্য দেখাইয়াছেন % বু 


হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হুওয়। উচিত কি না । "৭৬৭ 


বিবা্েত্স প্রতিবাদ করিয়াও তিনি আপনার সুমহৎ হৃদয়ের যথেষ্ট পরিচয় ' 
দিয়াছেন বটে। 

অনেক বালবিধবা নান! প্রকার পাপান্রষ্ঠান করে এবং রাজবিধি 
দ্বারা সহগমন'প্রথ। রহিত হওয়াতে বহু মানাম্পদ বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু 
বিধবাঁগণের বিবাহ হওয়া! উচিত বোধ করিয়াছেন বটে, কিন্ত তিনি শাস্থীনন 
প্রমাণ দ্বার এরূপ প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই, যে বিবাহ করাই বিধবা-: 
দিগের সর্বপ্রধান ধন্ম; না করিলে, কোনরপ প্রত্যবায় আছে; এবং ভরসা 
করি,শাস্ত্রেও মহর্ষি পরাশরাদি মূনি খষিগণ বিধবাগণেব বিবাহাপেক্ষা যেরূপ 
্রহ্মচর্য্যেরই অধিক গ্রশংস। করিয়াগিয়াছেন, তিনিও তদ্রপ ব্রঙ্গচর্ধ্য পালনই 
শ্রেষ্ঠ মনে করেন । 

ইহাতে দেখ। যাইতেছে যে, বিবাহবিষয়ে মুশলমানদের ন্যাস্ক প্রথ। 
অবলঘ্বন করিতে ২।১টী হিন্দু শাস্ত্রে নিষেধ নাই; তাই বলিয়া এমন পাপিষ্ঠা 
স্ত্রী কেহ আছেন কি, যে সম্ভানাদি হইয়া বিধব1 হলে, কিন্বা সন্তানাদি ত 
দূরের কথা, ম্বামীব প্রতি একবার পবিত্র প্রণয়ে আবদ্ধা হইয়া, আবার 
পঞ্চস্থলে অন্যপুরুষের নিকট বিবাহিতা! হইতে পারেন ? যে রমণী জেপ্গপ কর্ম 
করিতে পারে, তাহাকে কুলবতী না বলিয়া কুলটার শ্রেণীতে গণনা! করিলেই 
উত্তম হয়; লেই পাপিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়া যে পাষণ্ড আবার সংসার ধন্ম 
পালনের আশা করে, সেও যে ঘোরতর মুর্খ এবং পবিত্র প্রণয়ের অবমানকরী 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 

স্বামীর নষ্ট মুহাদি পাচটি অবস্থা ঘটিলে, বিবাহিত স্ত্রীর পুন” 
বরবার বিবাহ হইবার বিবি পরাশর সুস্পষ্ট রূপে প্রদান করিয়াছেন, এবং 
 তদ্দীয় মতই কলিতে অবলঘ্বনীয় তদ্দিষয়ে বিদ্যাসাগর যথেষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন 
করিয়াছেন কিন্ধ এসমস্ত অন্থকুলতা থাকিপেও হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ্‌- 
প্রথা প্রচলিত হুইয়! উঠে নাই । 

নারাপ্প ব্যতিচার শ্রোত নিবারিত ও স্থামীভিন্ন অন্যদ্বারা পুত্রোৎপাদন 
রহিত হুওয়ার পরেই, কলিকালের জন্য ওরসাভাবে দত্তক ও কৃত্রিম পুত্রের 
পরাশর ব্যবস্থা দিয়াছেন; ক্ষেত্রজ পুত্রের উল্লেখ থাকিলেও হিন্দুসস্তানগণ 
তাহ। অগ্রাহ্য করিয়াছেন; তদ্রূপ ক্ষেত্রজ পুত্রের ন্যায় ষ্টাহারা কলিতে* 
পরাশরমতে বিধবাদি স্ত্রীর পুনঃপরিণয়ে ব্যবস্থা থাকিলেও তাহা অগ্রাহ্য 
কনিয়াছেন। 


৭৬৮ নবজীবন | 


কি পুত্রশোকাহবরা জননী কি ম্বামী-শোক-কারা পত্তী সকলেরই 

হদয়বেদন] প্রশমিত করবার জন্য একটি মহৌষধ রহিয়াছে, _ধর্্মই মানৰ- 
জ্বদয়ের শোক তাপাদির একমাত্র মহৌষধ | যিনি ধন্শাত্সা তাহার মনে কোন 
প্রকার বিকার উপস্থিত হইতে পারে না। ধন্্াচরণ দ্বারা বিধবাগণের হৃদয়ের, 
প্রাণ্তু মগ্নি অবশ্যই শীতল হইতে পারে,-জগৎস্বামী ভগবানের চরণে প্রাণ 
শ্রমর্পণ করিতে পারিলে, শ্বামীশোক অবশ্যই অনেকাংশে নিবারিত হয় | 

অন্যান্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া এখন মূল বিষষ্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হওয়া যাউক | সাধারণ ভাবে বিবেচনা করিলে উপলব্ধি হয় যে পুরুষ যখন 
স্্রীবিয়োগে অন্যবার বিবাহ করেন, তথন স্ত্রীলোক কেন পতিবিয়োগে অন্য- 
পতিগ্রহণ করিতে পারিবেন না? অনেক স্থলে এমনও দেখা যায় যে পুত্র, 
কন্য1, এমন কি পৌত্র ও দৌহিত্রা্দি থাকিলেও শেষ বয়সে, স্ত্রীর মৃত্যু হইলে 
পুরুষ ভার্ধ্যাস্তর গ্রহণ করেন) ৮1৯ বর্াঁয়া বালিকা কেন বিধবা হইয়া 
ষাবজ্জীবন অবিবাহিতা থাকিবেন ? 

পুরুষদিগের যোরতর পক্ষপাতিতাই এরূপ করিবার কারণ বলিয়া . 
অনুমিত হইতে পারে। কিন্ত সব্ব-ব্ষয়ে-নিস্বার্থপর ভারতীয় হিন্দুসস্তানগণ 
যখন পুর্বৃকাল হইতেই বিধবাবিবাহপ্রথা সমাজে প্রচলতি হইতে দেন নাহ, 
তখন কেবল স্বার্থপরতান-পরিচালিত হইয়াই ষে তীহার1 বিধবাবিঝাহ প্রচলিত 
হইতে দেন নাই, একথা কোন মুখে বলা যায়? তাহাদের মনে কোন উচ্চা- 
ভিপ্রায় ছিল কি না দেখ। উচিত৷ প্রাচীনকালের হিন্দুসস্তানগণ মুখে মুখে 
স্রীন্বাধীনতা বলিয়া! অনবরত চিত্কার না করিলেও, তাহার] ষেস্ত্রীলোক- 
দিগকে অতি উচ্চৃষ্টিতে দর্শন করিতেন, তাহার সহমত প্রমাণ প্রদর্শন করা 
স্বাইতে পারে। “থে গৃহে স্ত্রীলোক সকল অনাদৃতা। হয় সেই গৃহে দেবতাও 
অপ্রসন্ন থাকেন |” ইত্যাদি বাক্য প্রাচীন হিন্দুগণ কেবল মুখে বলিয়াই' 
ক্ষান্ত থাকেন নাই কাধ্যেও অনেক দূর করিয়াছেন_তাহারা নিজেরা দুরিয়া 
ঘুরিয়া সংসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকিলেও দেবীর ন্যায় পাবিত্রা রষণীনিণকে 
বিধবা হইঘ়্াও আবার বিবাঠিতা হওত আজন্ম সংসার কুপে ডবিয়া! থাক! 
বড় উত্তম মনে করিতেন না; তাহারা নিজেরাইত সংসারধন্্ম পালনাপেক্ষা 
ব্রঙ্গচর্ধ্যাচরণেই অধিক অন্ুুরক্ত ছিলেন) সুতরাং পরাশর মতে কলিতে 
বিধবাদি স্ত্রীলোকের পুনর্ধিবাহ্‌ সঙ্গত হইলেও তাহা অগ্রাহা করিয়। সহগমন 
ও ত্রহ্মচ্ধ্যই প্রচলন করিলেন । একজন ৭* বর্ষীয় পুত্র-পৌত্রবান হিন্দুকে 


হিন্দু বিধবার আঁবার বিবাহ হওয়! উচিত কি না। ৭৬৯ 


্ী'বিয়োগে পুনরায় বিবাহ করিতে দেখিয়া এবং হয়ত তীয় একটিঞপম 
বর্ষীয়া বিধবঃ কন্যাকে ব্রঙ্গচর্ধ্য পালন অপৰা স্থলাস্তরে ব্রন্মচর্য্ে অসমর্থ 
হুইয়া ব্যভিচারপন্কে নিমগ্র হইতে দেখিয়া, নিশ্চয়ই জুষ্পষ্ই স্বার্থপরতা 
প্রতীয়মান হ্য় সন্দেহ নাই; বস্ততও এই প্রকার অভিভাবক ্বার্থপরুই 
বটেন। 

কিন্তু যাহারা প্রথমাবস্থায় হিন্দু সমানে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করেন 
নাই, তাহাদিগকে স্বার্থপর কোনরূপেই বলা সঙ্গত নয়, তাহার আপনারও 
বৃদ্ধ বয়সে কিন্বা পুত্র থাকিলে আর দারপরিগ্রহ করিতেন না। 

তাহারা যে সর্বাবিষয়ে বর্তমান কালের অধিকাংশ পোক হইতে সহজগুণে 
ধন্মপরায়ণ ছিলেন, তদ্দিষয়ে যথেষ্ট প্রনাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; ভারতবর্ষ 
মুনলমান জাতি দ্বারা অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হুওয়া অবধিই হিন্দুদের নান! 
প্রকাৰ অধোপতন আরম্ভ হইয়াছে, এবং ধন্ম ভাখেরও শিথিলত! ঘটিয়াছে ; 
বোধ হয়, আর্ধাগণ যে গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা ধর্ম সাধন ও তপোবনাশ্রম অধিক 
ভাল বাদসিতেন এবং তাহাদের মনে যে সংসারাসক্তি হইতে ধন্মীসক্কি 
অত্যন্ত প্রবল ছিল, তদ্দিষষ্বে সন্দেহ নাই'; তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যই সেই 
প্রগাঢ় ধন্মান্ুরাগের পরিচায়ক । 

তৎ্কালে বর্তমান কালের ন্যার সাংসারিক স্থ মাত্র বিবাহের উদ্দেশ্য ' 
ছিল না। অনেক হিন্দু সম্তান শুদ্ধ ধম্ম কার্য্যের সহায়তা জন্যই বিবাহ 
করিতেন ; তঙ্জন্যই প্রাটীন কাল হইতে স্ত্রীর নাম সহধর্মিণী, অপরস্ত 
পুত্রার্থেও অধিকাংশ হিন্দু সম্ভান বিবাহ করিতেন «পুত্র প্রয়োজনে ভাধ্যা,” 
এ প্রাচীন কথা--সকলেই জানেন । পুত্র প্রয়োজনে বিবাহ করিলেও হিন্দু 
সম্ভানগণ সন্ধ্রীক ধন্মাচরণ করিতে ক্ষান্ত থাকেন নাই) অনেক তপোধন 
হিন্দু'সস্তান আবার ক্্ীর বন্ধ্যাত্বাদি দোষ ঘটিলেও পুনবিবাহ করিতেন না, 
এবং মধ্যে মধ্যে ছুই চারি জনে ধম্ম সাধনোদ্দেশে চির জীবনে এক বারও 
দারগ্রহণ। করেন নাই, তাহারা চিরকৌমার্ধ্য ব্রত অবলম্বন করিয়া ব্রহ্গ- 
চর্যয পালন করত জীবন যাপন করিতেনগ্ ধন্মের নিঞ্ট তাহারা বিবিধ 
প্রকার ইন্িগ্স স্থখাদি ও স্ত্রী পুত্র সংসার পর্ধ্যস্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন । 

অতএব ব্ধিবাঁবিবাহের কোন শাস্ত্রে বিধি, এবং কোথাও বা নিষেধ 
থাকিলেও হিন্দু সম্ভানগণ সেই বিধি নিষেধের বড় একট] ধার না ধারিয়! 
সাধার। ভাবে এক্প বিবেচন! করিয়া ছিলেন বোধ হয়, যে, বিধঝগণ 


৭৭৬. নবজ্তীবন। 


যখন পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই পতিহীনা হইয়া! সংসারবন্ধদ হইতে বিমুক্ত 
হইদেন,তথন আবার উহাদিগকে অনর্থক সংসারের পাপ হ্দে ড বাইয়া 
বাজ কি? বিশেষত নান1 শাস্ত্রে যখন এরূপ কথিত হইয়াছে যে, “সাধবী 
বিধবা পুত্র ব্যতিরেকেও স্বর্গে যাইতে পারেন,” এবং যখন পরাশর মুনির 
মতলইয়াই কলিতে বিধবাবিবাহের আয়োজন, তাহাতেও বিধবাগণের 
বিবাহ 'করা অপেক্ষা সহগমন ও ব্রহ্মচর্ধ্যেরই অধিক গ্শংসা কীন্তিত 
হইয়াছে, তখন বিবাহ নিশ্রয়োজন। শাস্সাদি ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ ভাবে 
চিন্তা করিলেও উপলব্ধি হয় যে, সংসার করা অপেক্ষা ধম্মীচরণই শ্রেষ্ঠ 
এবং বিধব! হইয়া আবার অন্য পুরুষকে বিবাহ করিয়। সংয়ার করা অপেক্ষ] 
মৃত স্বামীর ধ্যানে ও পরমেশ্বরাধনায় সমস্ত জীবন যাপম করা কিন্বা! 
স্বামী-শোক সহিতে লা পারিয়া, স্বর্গকামনায় সহগমন করা প্রণয়ের 
চরমোতকর্ষ বটে, তদ্ধিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই । এ জন্য হিন্দু সন্ভানগণ 
বিবাহ বিধি অগ্রাহ্য করিয়া ব্রহ্ষচর্ধ্য ও সচগমনের পক্ষপাতী ই্টলেন। কিন্তু 
আজ কালের হিন্দু সন্তানগণ অনেকে যেরূপ জঘন্যাচরণাদি করিয়। থাকেন, 
এবং তাহাদের বাল বিধবা কন্যা ভগিনী পুত্রবধূ ইত্যাদিকে দেশাচারের' 
ভয় বশত বিবাহ না দিয় গোপনে গোপনে আনেক স্থানে যেরূপ ব্যভি- 
চারের প্রশ্রয় দান করিয়া! থাকেন, এবং আপনার! পুত্রার্দ থাকিলে পত্ী 
বিয়োগ হইলে অনেক বয়সেও পুন দারপরিগ্রহণ করিয়া থাকেন, এ সকল 
দেখিয়া! শুনিয়া তাহাদিগকে ঘোর স্বার্থপর, মহাপাতকী এবং নিতান্তই 
দেশাচারের দাস বলিতে হয়। 

যে পাষণ্ড পিতা অশীতি বধ বয়সেও নিতান্ত সাধ্য ইন্ছ্রিয় দমনে 
অক্ষম হইয়া! পত্বী বিয়োগে আবার বিবাহ করিয্া থাকে অথবা বিবাহ না 
করিলেও নান প্রকার ব্যভিচার কার্য কবিষ্বা থাকে, সে নরাধম কেমন 
করিয়া! আপন বিধবা যুবতী কন্যার ব্রঙ্গচর্ধ্য পালনে আশা করিতে পারে? 
সেই প্রকার ব্যক্তিই নিতান্ত দেশাচারের কৃতদাদ এবং ঘোরতর পাপী-- 
সেই প্রকার লোক দ্বারাই হিন্দু সমৃজ অধঃপাতে গমন করিয়াঁছে। 

পূর্বকালে হিন্দু সম্তানগণ যেরূপ ধর্ম পরায়ণ ছিলেন, তৎসময়ে যে, দেশে 
ব্যভিচার শ্রোত বর্তমান কালাপেক্ষা মন্দীভূত ছিল, তদ্দিষয়ে কিছু মাত্র 
সঙ্গেহ নাই) তৎসাম্িক আর্য সন্তান গণ ধর্মের জন্য সর্বস্ব পরিত্যাগী 
হুইয়! অতি কঠিন তপস্যাচনণ করিতে পারিতেন এবং ধর্সের জন্য অঙ্লান 
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) সেই প্রকার পবিত্রতাময় সমাজে বাস করিয়া বালবিধবাগণ বে, সচ্ছন্দে 
রগ পালন করিতে সম্র্থ হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? 

আবার শাস্ত্রে ও সামাজিক ব্যবহারাদিতে বিধবাদিগের আহার ব্যব- 
হারাদির ব্রঙ্গচধ্যের অনুকূল যে সমস্ত নিয়ম নির্বাচিত ছিল, তৎসখুদয় 
সর্বতোভাবে পালন করিলে যে অনেক পরিমাণে ইন্রিয় সত্যম হইতে 
পারে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? কিন্ত হায়! ছুঃখের বিষয় কি বলিব, আজি 
কালি সহরবাসিনী ধনী লোকের বিধবা কন্যাদিগকে আহার ও পরিচ্ছদাদি 
বিষয়ে সেই পবিন্র নিয়মের অনেক অন্যথাচরণ করিতে দেখা বায়! 
কলিকাতা অঞ্চলের অনেক হিন্দু বিধবাকে গহন? ও উত্তম বস্ত্র পরিধান 
করিতে দেখিয়া! অনেক সময় মনে ক্রেশ হয় ও চক্ষু যেন পীড়িত বোধ হয়। 

স্পরিবার মধ্যে বাস করিয়া সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হইলে এবং আম সুখাপেক্ষা 
না! করিয়া! সংসারন্থ সর্ব লোকে দঁয়াবত্তী হইতে পারিলে, বিবাহে 
প্রয়োজন থাকে না; মৃত ম্বামীকে ভাল বাসিতে পারিলে প্রণয়স্পৃহাও 
চরিতার্থ হইতে পারে; পতি বিদেশে থাকিলে যেরূপ তাহার প্রতি মন 
অধিক আকু্ হয় এবং অধিক প্রণয় জন্মে, তন্রপ মৃত স্বামীরও প্রতি 
অধিক প্রণয় হইতে পারে--সংসারে হাস করিয়া দুর্ভাগ্যবশত নান! 
প্রকার প্রণয়ের বাঁধা উপস্থিত হইতে পারে- অনৃষ্টক্রমে অনেকের পতি 
লম্পট, মদ্যপ ও স্ত্রীর প্রতি অন্ুরাগশূন্য হইতে পারেন, তঙ্জন্য স্ত্রীও 
তাহার প্রতি প্রণয়ের অল্পতা ঘটিতে পারে, কিন্তু পরলোকগত স্বামীকে 
ভাল বাসিতে কোন বাধাই নাই ; কেবল মাত্র নিজের মনটি উন্নত করিলেই 
এ কাধ্য স্সম্পন্ন হইতে পারে ; স্বামীর স্বর্গীয় পবিত্র মৃত্তি ধ্যানে ও জগৎ * 
'্বামী ভগবানের আরাধনায় জীবন শেষ করা অপেক্ষা পুনঃ পুনঃ বিবাহ 
করা কি ভাল? 

হিন্দুষ্বাল-বিধবার সঙ্গে আমাদের নয়ন মুগ্ধকর কুস্থমের বিলক্ষণ 
সাদৃশ্য. দেখিতে পাই। ফুল যেমন আপনার মনে আপনি ফুটিয়! থাকে, 
নিজের কোন প্রকার সুখের বাসনা না৷ রাখিয়া চারি দিকে আপন মনোহর 
সুগন্ধ বিস্তার করিয়া থাকে, এবং ধাশ্থিকের হস্তগত হইলে তত্বারা দেবার 
ধন! সাধিত হয়, সেইরূপ পবিত্রা বাল-বিধবাগণও নিছে কিছু মাত্র ভোগ' 
সুর 'াশ। না করিয়। পত্রিবারের উপকারে জীবন কাটাইয়া থাকেন, 
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পরের ছেলেকে খাঁওয়ান, পরের সংসারের কাজ দিবারাত্র নির্বাহ করেন 
এবং সৌভাগ্য ক্রমে মহত্হ্দয় অভিভাবকের নিকট সংশিক্ষা। পাইলে 
সম্পূর্ণরূপে দেবারাধনায় অর্পিত হন। 

ফুল ধেমন লম্পটের হাতে পড়িলে বার বনিতার কুস্তল ভষণ'হইয়! থাকেঃ 
হিন্দু বাল-বিধবাগণও মধ্যে মধ্যে সেই রূপ ছুরাচাবের প্রলোভনে পাপ- 
পঙ্কে কলঙ্কিত হয়। 

' আহা ! কবে আবাব আমাদের সমাজের এমন অবস্থা হইবে যে, মর 
নারী মিলিয়। সংসাবকে কেবল মাত্র ধর্ম সাপনার 'একটি বাধ্যক্ষেত্র" প্রস্তত 
করিরা আপনাদের ধিক গ পাণ্তলীবি ক শশেষন্ধ মঙ্গল সাধন কথিবেন 
ব্যভিচার, মিথ্যা! ও প্রবঞ্চনাদদ কবে হিন্দমনমাঁজ হইতে বিতাড্রিত হইবে । 
কবে আবার পবিত্র হিন্দু বশররগণের মন এত দূর উন্নত হঈবে যে, তাহার! 
পতি ও পত্বী নিয়োগে পুনঃ বিবাহ না করিয়া ৪ বাভিচার কাধ্যে লিপ্ত ন। 
হইয়া, মুত পতি ও পত্বীর ধ্যানে ৪ পরমেশ্বরাধনাতে ভীবন শেষ করিবেন, 
এবৎ নিজেরা সংসারে নিলিপ্ত থাকিয়া পরহিত কার্যে জীবন জমর্পণ করি- 
বেন; হায়! স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ও স্বামী পুত্রাদি লইয়া সংসার করাই কি 
কেবল সখের নিদান? এ সমস্ত ব্যতিরেকে পৃথিবীর নব লারীগণের হিত- 
সাধনে জীবন উৎসর্গ করিলে এবং ধর্ম কাধ্যাদি করিলে কি মনে সখ হয় 
ন1! স্থিব ভাবে চিস্তা করিলে দেখা যায়, যে সেই অবস্থাই পরম সুখের মূল । 

ধাহার স্বামী কি কী বর্তমান থাঞ্চিবেন তিনি অবশ্যই তত্সমভিব্যাহারে 
ধসার ও ধম্ম সাধন করিবেন, কিন্ত ধাহার ঈশ্বন ইচ্ছাক্রমে পতি বা পত্বা 
বিয়োগ ঘটিবে, আমার মতে তাহার আর পতি শি পত্বী গ্রহণ করা উচিত 
নয়। 
তরী পুরুষ উভয় জাতিরহী ব্যভিচার কাধ্য সমান দৃষণীয়, তাহাতে উহ- 
কাল পরকাল দুই দিকই' ধিনষ্ট হয়, যদিও আমাদের সামাজিক রীত্যনথসারে 
ব্যতিচারী পুরুষাপেক্ষা ব্যভিচারিণী রমণীর ওঠ অধিক ঘ্বণা বরা হয় বটে) 
কিন্তু পরম ন্যা্বান মহযিগণ হিন্দু শাস্সাদিতে পাপের শাস্তি ভোগ 
উতভয়তই তুল্যরূপ বর্ণনা করিয়াছেন) মামার সামান্য বিবেচনায় প্রতীত হয় 
যে,আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকের পক্ষে এ বিষয়ে অধিক শাসন থাকাতে স্ত্রীলো- 
0৮ র লাভ ভিন্ন কিছুই ক্ষতি হয় নাই । সাম্যবাদীগণ বলিতে পারেন যে,পুক্লষ 
ব্যভিচার করিতে পারে, স্ত্রীলোক ব্যভিচার কপ্ধিতে পারিবে না কেন? ধর্বিজ 
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এ.স্বলে বলা যায়ষে, অনেক লোবত বিষ খাইয়া মরে, তবে তোমরাও 
মর না কেন? পুরুষ পাপ করিতেছে বশিষী জ্ত্রীলোকেরও পাঠা না 
করিলে বড় সর্বনাশ হইল নাকি? বরুং এজন্য স্ত্রীলোকগণের প্রতি আটু। 
আটি থাকিয়া ভালই হইয়াছে, সন্দেহ নাই; সংসারে যে জিনিম, যত 
উৎকৃষ্ট, তাহার মন্দাবস্থাও ততই নিকৃষ্ট হইয়া থাকে) এ স্থলে আমি 
বলিতেছি না ষে, পুরুষ ব্যভিচারী হইলেও কোন দোষ নাই কিনা গতথী- 
,বিয়োগে আবার বিবাহও করিতে পারিবেন, স্ত্রীলোকই কেধল সেই সুখে 
(ছুঃখে) বঞ্চিতা থাকিবেন না; আমি কথনও এরূপ মনে করিতে পারি না। 
পুরুষের পক্ষেও ,ন্ত্রীবিয়োগে আবার বিবাহ করা উচিত নয়। ব্যভিচারের 
কথ। ন্মারগ্তকি বলিব? ০সত জলন্ত নরক? ইচ্ছ! কিয়! কি জীবিত প্রাণী 
নরকে ডবিতে চায়? 

তবে যদি পুরুষগণ এ সুমহৎ নিয়মের অন্যথাচরণ করিয়া থাকেন, তাই 
ঝলিষ। কি কমনীগনও সঙ্গে সঙ্গে ডবিবেন ৭ স্বতঠবত বমনী জাতক মত 
কোমলও বটে; সেই কোমল হৃদয়েও কি স্থকোমল পবিত্র বিশুদ্ধ প্রণয়ের 
' স্থান হইবে না? হায়! প্রণষ কি সংসারে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির নিকটই 
পণ্য দ্রব্য হইবে! হিন্দু বিধবাগণ ! আপনারা কুসঙ্গ ও কদাচাব পরিত্যাগ 
করিয়া? স্বর্গগামী পতি ও ভগবানের আরাধনায় জীবন উৎসর্গ ককন, দেখি- 
বেন সংসার আপনাদিগের নিকট মন্তক অবনত রিবে। 

_ ধম্মই মন্ুষ্যের একমাত্র স্ুথের মূল, যদ বল সংসার না করিলে--স্ত্রী 
পুত্রাদি না হইলে ধন্মসাধন হর না) কিন্তু কেন হইবে না, আমিত বুঝিতে 
পারি না। নিজের সংসার না থাকিলেও ত পৃথিবীতে সহস্র সহআ নর নারা 
আছে, নিজের পুত্র কন্যা না থাকিলেও ত পৃথিণীতে অনেক শিশু আছে, 
তাহাদের সুথের জন্য জীবন উৎস্গ করিলে কি স্থথ হইতে পারে না? 
এ স্থলে অনেকে মলে করিতে পারেন যে, তবে বিবাহ না কৰিলেও চলিতে 
পারে; কিন্ত সে ব ভ্রান্ত মত, কেনন। তন্রপ আচরণ সঞ্লে করিলে সৃষ্টি 
হইতে'পারে না; এবং উৎকৃষ্ট বৃত্তি প্রণয়ের অন্থশীদন হইতে পারে না। 
তবে ঘদি দুই চাত্তি জন ধর্মী পুরুষ কি ধান্মিকা রমণী লোক হিতার্থে 
কাণ্ধ্য করিবার বিশেষ কোন বিদ্ আশঙ্কাতে বিধাহ না করেন, তাহাতে হি 
রক্ষার অধিক কিছু আসিয়া যায না; স্বেচ্ছাচারী কিন্বা স্বেচ্ছাচারিপী- 
হইবার লোভে যাহারা বিবাহ লা করেন, তাহারা নিতাস্ত পাপিষ্ঠ সন্দেহ 
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নাই; কিন্ত সংসারের হিতের জন্য যদি কোন মহৎ্*হদয় ব্যঞ্তি নিজের 
স্ুখেচ্ছা পরিহার করেন, তবে তাহ।কে দেবতার শ্রেণীতে গণনা করিতে 
হয়। 

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, মতি বালিকাবস্থায় বিবাহ হইয়া অমনি 
বিধব্য হইলে স্বামীর প্রতি প্রণয় জন্মিতে পারে না। অতএব সেই প্রকার 
বিবাগণের সচ্ছনদেই আবার বিবাহ হইতে পারে, তাহাতে প্রণয্নের অবমী- 
ননা করা হয় ন1। এ কথ! বড় সঙ্গত মনে হয় না, কেন ন! হিন্দু বলিকাগণ 
দি পঞ্চম বর্ষে পরই বিবাহিতা হন, এবং মিতান্ত দুর্ভাগ্য বশত দুই চারি 
বৎসরের মধ্যেই বিধবা হন, তবেই কি বথাশাম্ত্র ধাহংর সহিত বিবাহ 
হইয়াছে, তাহাকে বিস্বৃত হইয়া যাইতে পারেন ?_ঠাহাদেপ্ধ সুবিমল 
ও স্থুকোমল মন হইতে কি পতির মৃতি অপনীত হইতে পারে? আর যথা 
শান্ম যে বালিকার পাণি গ্রহণ কবিলেন, দুর্ভাগ্য বশত বিবাহ মাত্র সেই 
বালিকার মৃত্যু হইলেই কি পবিত্র-হৃদয় যুবকের অন্তঃকরণ হইতে সেই 
মোহিনী বালিকণ মুত্ডি তিরোহিত হইতে পারে? ষদি মানুষ পশ্ড না হইয়া 
ষথার্থ মানুষই থাকে, তবে বিস্মৃত হওয়ার কথা নয়। বিবাহ কতদূর গুরুতর 
বিষয়, তাহা! সকলেই ভাবলে বুঝিতে পারেন, বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হই] 
কি, মৃত্যুতেক্ট পতি ও পত্বীর স্ব লোপ হইতে পারে? আব হিন্দু সমাঁজে 
যেরূপ রমণীগণের প্রতি নিয়ম আছে, ষে স্বামীর মৃত্য হইলে আর বিবাহ 
হঠতে পারে না, তেমন পুরুষগণ্ও জ্রীর মৃত্যু হইলে আর বিবাহ করিতে 
পারিবেন না, যদি এরূপ রাতি হয, তবে স্বামী, স্ত্রীর মধ্যে বড় আশ্চর্য একটি 
মহৎ ভাবের সমাবেশ হইবে। কেন না জীবনে মরণে যাহাকে ভিন্ন আর 
অন্য পতি কি অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিবাব সাধ্য নাই এবং যাহাকে ভিন্ন অর 
অন্যকে হদয়েও ভাবা উচিত নয়, সেই ব্যক্তি যেকতদুর ভালবাসার পাত্র 
হইতে পাবে) তাহা সকলেই একটু ভাঁবিলেই বুঝিতে পারেন । আমাদের 
সমাদ যদি পূর্বকালের পবিত্র নিয়ম সকল রক্ষা করিয়া নৃতন ন্য।য়'সঙ্গত 
নিয়ম আদরের সহিত সমাজে প্রচলন করেন, তবে প্রভূত মঙ্গল হইবে, 
দম্পতি যদি এরূপ দৃঢ় বন্ধনে সংযোজিত হন, হবে দেখিবেন দাম্পত্য প্রণয় 
আরও শত গুণে বৃদ্ধি হইবে। 

অনেকে বলিয়া থাকেন ষে, আমাদের দেশে হিন্দু বি্ধিবাগণের বিবাহ 
হইতে পায়ে না; কাঁজেই মনের ইচ্ছা থাকিলেও বিধবাগণ আর বিবাহ কৰিতে। 


